


হিমালয়ের একটি অঞ্চল 


কালাল রোয়েরিক 


লহ 


্ ত 
চি 
রর 


রি এ, ১৮ (পি 1 








নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ* 





দিনভর ) 'উন্বম্পাশখ” ১৩৫৮ [৯ম পহহ্া 
. বিবিধ প্রসঙ্গ | 
নব বর্ষ রাষ্ট্র বিষম বাধাবিদের মধ্যে কান্টীর রক্ষার জন্ত সৈল্ত ও 


বিষম ঝড়ঝঞ্চাটে “যখন সমস্ত ভারত আচ্ছন্ন সেই সময়ে 
গাপিয়াছিল ১৩৫৪ । পঞ্জাবে ও পূর্ববঙ্গ তখন সাম্প্রদায়িক 
বিক্ষোভের আগুন স্বলিয়াছে, বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে প্রতি- 
(হিংসার মনো কোথাও বাড়িতেছে, কোথাও বাঁ তাহাকে 
সংযত করিবার চেষ্টা চলিতেছে । কলিকাতায় তখন চতুর্দিকে 
গুগারাজের এবং নুহ রাবন্ধি মন্ত্রীসভা-আনীত পাঠান পুলিসের 
অত্যাচার ও অনাচারের স্রোত বহিতেছে এবং তাহারই প্রবল 
প্রতিক্রিয়ায় বাঁঙালীর যুবশক্ি প্রচ্ছ্নভাবে. সশন্ত্র অভিযান 
চাল।ইতেছে। সমস্ত দেশের অবসন্্ মনপ্রাণ তখন শুধুমাত্র 
স্বাধীনতা লাভের আশায় উৎসুক হইয়া আছে । বাহিরের 
জগতে এক মহাযুদ্ধের চিতার আগুন নিবিবার পূর্বেই আঁর 
এক মহায়ুগ্ধের পূর্ববাভাসপ্ধরূপে শক্তিপুঞ্জ ছই ভাগে বিভক্ত 
হইবার উদ্ভোগ করিতেছে । 
বর্ধারস্ত হইবার কিছুদিন পরেই ভারতের আকাশে 
স্বাধীনতার আলে! দেখা! দ্রিল। কিন্ধ লোকের মন দেশ বিভাগ 
ও আত্মীয়বিচ্ছেদ্জনিত বিষাদে আচ্ছন্ন হওয়ায় আনন্দের 
আত বহিয়াও বছিল না। তাহার পর পঞ্জাব, সিদ্ধুপ্রদেশ 
ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ঘলিয়৷ উঠিল সাপ্প্রদায়িক হিংসার 
“বানল যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোকের ধনমনপ্রাণ হুলিয়া পুড়িয়া 
এম্মে পরিণত হুইল । এক কোটির উপর লোক বাস্তছাড়া, 
: * হারা হইয়। দলে দলে আশ্রয়ের আশায় চলিল পূর্বব বা! 
শ্চিম যুখে। দাঁবানলের আগুন দিল্লীতে ও যুজপ্রদেশে 
ভাইয়া পড়িল কিন্ত মহাত্বান্ীর প্রয়াসের ফলে এবং এ অঞ্চলের 
বক্কত কংগ্রেসকর্খীদের চেষ্টায় তাহ নিবিয়! গেল। অন্ত দিকে 
্ংথেসের শাস্তির চে! ও প্রতিহিংসা নিরোবের অন্ত হিন্দুর 
উপর অত্যাচারের সংবাদদানের অনিচ্ছাঁকে হুর্বলতা ভাবিয়া 
পাকিস্থানের উচ্চতম অধিকান্লীবর্গ ছলেবলে কাশ্মীর অধিকার 
করার জন্ত অযুত সংখ্যায় পাঠান. উপজাতি ও পঞ্জাব 
প্রান সৈন্তকে অস্ত্রশ্তে হুসজ্ছিত করিয়া! পাঠাইলেন সেখানে 
৮ ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের অভিযান চালাইতে । 


ভারত- 


বিমানবাহিনী পাঠাইতে বাধ্য হইল, আরম্ভ হইল বিমা 
ঘোষণার কাশ্মীরের মুদ্ধ। ঘরের যুদ্ধ এইক্ূপে আরম্ভ হইল 
এবং বাহিরেও যুদ্ধের আশঙ্কা ক্রমেই ঘনীভূত হইতে থাকিল। 
সারা জগৎ যেন আতঙ্কে ক্রমেই অভিস্ভৃত হইতে লাগিল। 
ভারতের বাহিরে চীনেও সমরানল ছুলিয়া উঠিল এবং 
ফেলিখ্তিনে প্রবল আঁরব-ইহুদী সংঘর্ষ চলিতে থাকিল ৷ ভারত- 
রাষ্্রের পশ্চিম সীমান্তস্থিত আতঙ্কের ছায়! গিয়া পড়িল পূর্ব 
সীমান্তের পারে, সেদিকেও আতঙ্কগ্ীড়িত উদ্ধবাপ্তর শ্রোত কমেই. 
ক্কীতধারায় সীমান্তের এপারে বহিয়৷ আসিতে লাগিল। 

কি নিদারুণ ছুর্িবপাঁকের মধ্য দিয় চলিয়া গেল ১৮৫৪ 
সাল অথচ ইহাই আমাদের স্বাধীনতার প্রথম বৎসর | 

আজ সাল আপিয়া দাড়াইয়াছে আমাদের 
সম্মুখে । কিন্ধু আদ্র “নবীন বরষে নূতন হরষে” গান গাহিবার :. 
কবিও নাই, তাহার প্রিয়তম *শিষ্ট” মোহ্নদাস করযটাদ 
গান্ধীও নাই আশার বাণী শুনাইতে আর্ত ও. ছুংখক্ি& . 
জনগণকে | ঘরে-বাহিরে, চতুর্দিকে, আজ যেন নৈরীষ্ট- 
বাদেরই অয়, ছুর্দেবের জাশঞ্ষায় সকলেরই মন চঞ্চল 
ও বিক্ষিপ্ত । এক্সপ বিপরীত অবস্থার মধ্যে বর্ধফলের শুত 
ভবিষ্বপ্বাণী করে এমন দৈবজ্ঞ কে আছে কোথায়? সকলেই 
শুনাইতেছেন আসন্ন বিপদের কথা, চারিদিকেই শোনা যায় 
ক্ষোভ ও রোধের চীৎকার, অভিযোগ-অগ্থযোগে ছাইয়! গিয়াছে 
দ্বেশ; অভাব ও কণ্ঠে জর্জরিত লোকের মন আজ দ্বভাবতই 
অবসন্ন ও ব্যন্তত্রত্ত। দেশের পরিস্থিতি যখন এইরূপ তখন 
উদ্ধারের পথ দেখাইবে কে, জাসন্ন দুর্যোগের যুখে এ্রহপাস্তিকর 
যাগযজ্ঞের হোতা উদগাত| কেবা আছে কোথায় ? | 

১৩৫৫ সালের পথ অতি ছুর্গম সন্দেহ নাই। কিন্ত দেশের 
নেতৃবর্গের মধ্যে যদি কিছুমাত্র পৌরুঘ থাকে, তবে সে পথে 


১৩৫৫ 


আমর! নিশ্চয়ই পার পাইতে পারিব। দেড় শর্ত বংসকের 


নিদারুণ দমন লুঠন উৎপীড়ন সত্ত্বেও যে দেশে স্বাধীনতার 
আলো নিবে নাই, এই সেদিনও যেখানে দেশের শতসহ্ত 


২ প্রবার্সী 


ক ৬৮১ 


সি বিষেশীর (শাসন-উৎসীনের : মধ্য দি স্বাতস্ত্রোর 
কামনায়, শ্বাধীনতা-মুদ্ধের অনলে সর্বস্ব াহুতি দিয়াছে, 
এই কয় মাসের মধ্যে সে দেশের সমস্ত বীর্য ও সহিষ্ুতা 
শেষ হুইয়া গিয়াছেও ইহা! অনিশ্বানভ। স্বাধীনতা বিনা- 
মূল্যে পাওয়া যায় না ইহা! তো ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় 
লিখিত জাছে। আমর1 দেড়শত বৎসরের দাসত্বের ফলে 
ভুলিয়াছি যে স্বাধীনতার মৃল্যদান করিতে হয় পৌরুষে। 
যদ্দি আমরা স্বাধীনত। রক্ষা করিতে চাই তবে আমাদের প্রস্তত 
হইতে হইবে ধীর স্থির ভাবে, দৃটচিত্তে, অনিমেষ সতর্ক দৃষ্টিতে 
সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে, কেননা স্বাধীন জগতে ক্লীবত্বের 
স্থান নাই। নৈরাহ্ঠটবাদের অর্থ “ছায়াভয়চকিত মূঢ়ের” আর্থ- 
নাদ, তাহাতে জর্বনাশেরই পথ থুলিয়া যাঁয়। আমাদের 
এখন স্মরণ রাখিতে হইবে সুদূর অতীতের পিতৃপিতামহগণের 
গৌরবময় বীরত্বের কথা, শোণিত-তর্পণের কথা । 
আত্ম-প্রবঞ্চনার দিন চলিয়া গিয়াছে । মুখে বলিব বেদাস্ত্ের 
মায়াবাঁদের কথা, কাজের বেলায় প্রতিদিন প্রতিক্ষণে চলিব 
বাশ্তববাদের পথে, সকাল সন্ধ্যায় আওড়াইব গীতার ত্বলস্ত ক্ষাত্র- 
ধর্্বের শ্লোক, বিপদের সন্মুথে দিব চরম ক্লীবত্বের পরিচয় এবং 
তাহার ফলে বিপদ আরও ঘনীভূত হইলে অন্ঠের উপর দোঁধা- 
রোপ করিয়া, তর্জনে গর্জনে নিক্ষের অপদার্থতা ঢাকিবার চেষ্ট 
করিব এবং শেষে “সর্ধমাশ সমুৎপন্ন” হইলে সব কিছু ছাড়িয়া, 
পলায়ন করিয়া, কপাল চাপড়াইয়া, অনৃষ্টের দোষ দিয় কাছুশী 
গাহিব, এই কি আজকার দিনে মহুয্যতখেরপিদর্শন ? যদি 
পৌরুষ থাকে, ১৩৫৫ সালেই ভাগ্যচক্র ফিরিবে, নহিলে নয় । 
সর্বশেষে বাংলার কথা। লিখিবার সময় শোন] যাই- 
তেছে যে বাংলার মন্ত্রীসভ। ভাঙ্গিবার জন্ত ব্যবস্থাপক সভার 
কয়েকজন ধুরদ্ধর আবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন | বলা 
বাহুল্য, ইহাদের এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নিজ স্বার্থ সম্পর্কিত । যদি 
দেশের মঙ্গলামঙ্গল ইহাদের উদ্দেট হইত তবে তাহার পরিচয় 
আমর! প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার কার্যকালেই পাইতাম বা 
অন্তরূপে, দেশের মঙ্গলের জ্বন্ভ মন্ত্রীসভার কাধ্যকলার দোষগুণ 
ইহার সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেন । সেইরূপ কোনও 
কিছ অভিযোগের অভাবে এবং এঁ মহাশয় ব্যক্জিদিগের 
মশোবৃতির পরিচয় থাকায় আমরা বলিতে বাধা যে দেশের 
* এইক্প ছুর্দিনের মধ্যে ইহাদের একপ স্বার্থাম্বেষণ অতিশয় 
নিন্দনীয়। ইহারা আগে প্রকান্তে বলুন যে মন্ত্রীসভায় প্রবেশ 
করিয়া দেশের কি উপকার হঁহার] করিতে চাঁহেন এবং 
অতীতে ইহার] দেশের নামে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া কি 
করিয়াছেন যে দেশের লোক ইহাদের হাতে শাসনের ভার 
ছাড়িয়া দিবে। কংগ্রেসের নাম লইয়াই তো কলিকাতা 
করপোরেশনকে ক্রমে চোরপোরেশনে পরিণত কর! হইয়াছে, 
শেষে কি বি,পি,সি,সি “বঙ্গীয় প্রাদেশিক চৌর-চক্রে” পরিণত 
হইবে? পূর্ববঙ্গ ডুবাইয়া। কি ইহাদের আশ মেটে নাউ? 


ভারতরাষট্র ও পাকিস্থান রাষ্্রমস্যা ,.. 


১৩৫৫ সালের ২র! বৈশাখ হইতে ৫ই বৈশাখ পর্য্য 
ভারতরাষটর ও পাকিস্থানরাষ্রের প্রতিনিধিবর্গ কলিকাতায় :] 
সম্মেলনে বাগ বিতণ্ডায় নিযুক্ত ছিলেন । এই বাগ বিতগ্ডারী* 
বিবরণ যাহা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাঁশিত হইয়াছে, তাহার 
উপর নির্ভর করিয়াই আমর! নানা আলোচনায় প্রত্বত্ত হইতে 
পারিতাম। কিন্তু যে সিদ্ধান্তপমূহ এই সম্মেলনে গৃহীত 
হইয়াছে তাহা সোমবার, ৬ই বৈশাখ, ঘোষণ1 করা হইয়াছে । 
তাহার ফলে সংস্কার-বিযুক্ঞ মন লইয়! এই বিষয়গুলির বিচার 
করিবার চেষ্ঠা করিতে হইবে । সেইজন্য প্রথমেই এই সংস্কার- 
গুলির গতিগ্রকৃতির আভাস দিতে হয়। কারণ এই সংস্কার * 
রাজিই বর্তমান হিন্দুমুসলমানের সমস্তা স্থষ্টি করিয়া ভারত- এ 
বর্ধকে বিভক্ত করিয়াছে । এই বিভর্গগের ফলে যে মনো- 
মালি্ডের স্্্ি হইয়াছে, তাহা৷ এই সংস্কাররাঞ্জির বহিঃপ্রকাশ 
মাত্র। | 

আমরা। গত চল্পিশ বংসরের ঘটনাবলীর”নিরিখে এই 
মনোমালিন্ের বিচার করিব । তাহার পূর্বের ঘটন] বর্তমান 
আলোচনার বাহিরে রাখিতে চাই । এই চল্লিশ বৎসরের 
প্রান্তালে আমরা বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাক্ষাৎ 
পাই। এই আন্দোলনের স্ত্রপাতে হিন্দু-মুসলমান সমস্ত 
বাঙালী ইহার বিপক্ষে ছিল। সেই একাগ্রত। বেশী দিন টিকে 
নাই । ঢাক] নগরীকে রাজধানী করিয়া পূর্বববঙ্গে একটি মুসলিম 
প্রদেশের প্রতিষ্ঠা করিবেন-_বড়লাঁট কার্জন এই প্রলে।ভন 
দেখাইয়] নবাব সলিমুল্ল প্রমুখ মুসলমান সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর 
নেতৃবর্গের সহায়তা লাভ করিতে সমথ হুন। ভারতবর্ষের 
রাজনীতি ক্ষেত্রে এই যে ভাঙ্গন দেখা দিল তাহা আর জে।ড়া 
লাগিল না। ১৯১৬ সালের লক্ষৌ প্যাকৃট, ১৯১৯-২১ সালের 
খেলাফং আন্দোলনে হিন্বুর সহযোগিতা, রাম্‌সে ম্যাকৃ- 
ডোনাল্‌ডের সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা সম্পর্কে কংখেসের “না গ্রহণ 
না বর্জন” নীতি, সবই বাথ হুইয়াছে। ইহাতেই শেষ হয় 
নাই। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ-প্রবপ্তিত যে দানবীয় ব্ূপ 
আমরা কলিকাত| নগরীর বুকে ও তাওবলীলা নোয়াখালিতে 
দেখিলাম, এই অভিজ্ঞতার পর ইহা! বিশ্বাস করা কঠিন 
হইয়! পড়িল যে হিন্দু যুপলমান আবার প্রতিবেশীরূপে বাস 
করিতে পারিবে | বিহার প্রদেশে ১৯৪৬ সালে মুসলমানের 
উপর অনুরূপ দানবীয় অত্যাচার চলিল। ১৯৪৭ সালের মার্চ 
মাসে পঞ্জাবের হিন্দু-শিথ সন্প্রদায়কে সেই অভিজ্ঞতা অর্জন 
করিতে হইল। তাহার পর ১৯৪৭ সালের ওরা জুন ভারতবর্ষ 
বিভাগের ঘোষণার অল্পদিন পরে পশ্চিম পঞ্তাব ও পূর্বব পঞ্জাবের 
ঘটনা ভারতবর্ষের বুকে এমন রক্তরেখা টানিয়৷ দিয়াছে 
যে, তাহা গান্ধীজীর বুকের রক্তেও ধুইয়৷ যাইবে কিন! 
সন্দেহ। 


, শা 


৯৫৫ সালের টিটি পাত এই চারিটি দিন এই মর্মান্তিক 
ছা র মোড় ফিরাইতে চেষ্া করিয়াছে । ভারতরাষ্রের 
ধ.ও পাকিস্থান রাষ্রের প্রতিনিধি কয়েকজনকে এই 
র জন্ঠ আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি । ফলাফল নিরপেক্ষ 
হইয়া এই চেষ্াকে গান্ধীজী-প্রবপ্তিত কর্ট্বের অঙ্গ বলিয়া 
আমরা মনে করি। পৈজিক সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ার করিয়া 
লওয়! একটা অন্বাভাবিক্ঞ কার্য নয়, এন জন্ত খুনাধুন্ি করিতে 
গেলে যে অবস্থা দাড়ায় তাহাই গান্ধী প্রত্যক্ষ করিয়। 
গিয়াছেন। আমাদের এই নৈতিক অবনতির বেদনায় 
স্তাহার বীচিয়া থাকিবার ইচ্ছাও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। 
প্রতিবেশীর মধ্যে যে আন্মীয়ত! ও সৌহার্দ্য স্বাভাবিক তাহাই 
গানীজী ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। বর্তঘান 
সম্মেলনের সিদ্ধান্তুলি*সেই ইচ্ছ। পূর্ণ করিলে তিনি আমাদের 
আনীর্বাদ করিবেন। এই কথ! ভাবিয়াই আঁমর। ভারত- 
রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের নেতা গ্রক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী যে অনুরোধ 
করিয়াছেন-__“চুঞ্জিনামার সর্ভাবল্লী সম্পর্কে খুঘ সমালোচনা 
না করিতে”__তাহ| মাণিয়া লইল্লাম | এই সর্তগুলি কি 
ভাবে প্রতিপালিত হয় তাহার পরীক্ষার সময় আমর! 
ফ্রিব। “পাকিস্থান” রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের নেতা জনাব 
গুলাম মহম্মদ “হৃদয় অথসন্ধান করিয়া মনস্থির করিতে” 
অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই সম্পর্কে আমর! বলিতে চাই যে 
“হৃদয়” দিয়া ভারতবর্ষের বিভাগ আমর] সমর্থন করি না ও 
করিতে পাঁরিব না। বর্তমানে যে বাবস্থা হইয়াছে তাহা 
আঁপদ্ধর্্ম বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি । সেইকজন্ভ একটা 
সর্ভ সম্বন্ধে আমাদের মনে দ্বিধার ভাব রহিয়। গেল £ 
“পাকিস্থান ও ভারতের কিম্বা ইহাদের অংশসমৃহের 
একীকরণের কোনরূপ প্রচারকার্ধ্য নিরুৎসাহ করা হইবে। 
অংশসমূহের মধো একপক্ষে পূর্ব্ব বঙ্গ এৰং অপর পক্ষে 
পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, কুচবিহার কিস্বা জরিপুরা রাজ্যও ধর] 
হইবে ।” 
অর্থাৎ লাট মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়া 
যে আঁচড় কাটিয়া দিয়াছেন তাহা চিরকালের জন্ত মানিয়| 
লইতে হইবে । এরূপ দাবি মাগুষের জ্ঞানবিশ্বাসের আঁশা- 
আবেগের স্বাভাবিক পরিণতির বিরুদ্ধ বর্ম । আমরা মনে 
করি “পাকিস্থান” রাষ্৯ যখন ভারতরাই& হইতে রাজনীতিক 
অর্থে ভিন্ন ধন্দাীঁ তখন বন্ধুত! বা শত্রুতা সম্বন্ধে অপরাপর রাত্রের 
মতই ক্ষেত্রে কর্ণ বিধিয়তে এই নীতি অনুসারে তাহা স্থির 
হইবে । আমর! মনে করি না ভারত-রাষ্ট্রের মুসলমান অধিবাসী 
এত শীঘ্র তাহাদের “পাঁকিস্থানী” মনোভাব বদলাইয়! ফেলিতে 
পারিয়াছে । আমরা মনে করি না যে “পাকিস্থানস্বাঁসী হিন্দু 
ও শিখ এত লীদ্র তাহাদের রাজনীতিক বিশ্বাস বদলাইয়! 
ফেলিতে পারিবে । এই ছুই রাষ্ট্রের এই ছুই বিরুদ্ধ মনোভাবের 


বিবিধ গস হুতিনামার বিস্তারিআবিবরণ ৩ 


জি িশি অাতর্পা শি পাজি ভা পাত পাপা পাপা পি পালা 


অস্তিত্ব স্বীকর্ণার করিয়াই চিনি সঙ্কটময় পথে চলিতে আরস্ত 
করা উচিত। কলিকাতা সপ্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ এই বিরুদ্ধ 
ভাবদ্বয়ের মধ্যে একটা সেতু, নির্্াণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে 
মা, তাহাদের পক্ষে এর বেশী সার্থকত্তী দাবী করা বিচারসহন 
হইবে না। যেহিংসার শ্রোত ও অপমানের শত ছুই রাষ্ট্রের 
মধ্যে প্রবাহিত তাঁহ। সংহত ও নিয়ন্ত্রিত কর। রাজনীতিক 
কৌশলের কাধ্য। সেই- কৌশল ছুই রাষ্্রের আছে কিনা 
তাহা! অদূর ভবিষ্ণতে পরীক্ষিত হইবে । 


চুক্তিনামার বিস্তারিত বিবরণ 


চুক্তিনামার সর্ভীবলীর বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল £_- 

যেহেতু উভয় ডোমিনিয়নের গবর্ণমেন্টঘয় স্বীকার করিতে- 
ছেন যে, সংখা'লঘুদের ব্যাপকভাবে বাস্তত্যাগ কোন ডোমি- 
নিয়নেরই স্বার্থের পরিপোষক নহে, তাহারা বাস্তত্যাগকে 
নিরুৎসাঁহ করার শ্রন্ ও বাস্তত্যাগ বন্ধ করিবার উপযুক্ত অবস্থা 
স্্টির জগ্থ সম্ভবপর সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞ, তাহারা বাস্তত্যাগীদিগকে তাহাদের পৈতৃক বাড়ীতে 
ফিরিয়া যাইতে যত দুর সম্ভব উৎসাহ ও সুযোগন্থবিধা দিবেন, 
সেই হেতু ছুই ডোমিনিয়ন শিয়োজ্জ বিষয়গুলি মানিয়ণ 
লইতেছেন 4 

১ম ধার! 

১। সংখ্যালদুগণ যে ডোমিনিয়নে বাস করে তাহাদের 
জীবন ও সম্পতি রক্ষার এবং তাহাদের সুবিচার পাওয়ার ও 
নাগরিক অধিকার রক্ষার নিশ্চিত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সেই 
ডোমিনিয়নের গবর্ণমেন্টের উপর নির্ভর করে। 

২। ভারতে ও পাকিস্থানে প্রত্যেক লোকের সমান 
অধিকার, সুযোগনুবিধা, বিশেষ অধিকার ও বাধ্যবাধকতা 
থাকিবে ; সংখ্যালঘুদের সম্বদ্ধে কোন বৈষম্যমূলক ব্যাবস্থা 
থাকিবে না; তাহাদের বন্দ ও সংস্কতি বিষয়ক অধিকার 
সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা! করা হইবে । 

বিশেষ দ্রষ্টব্য-_পশিক্ষা বিষয়ক” অধিকার সংস্কৃতি বিষয়ক 
অধিকারের অন্তু ক্ত। 

৩। পাকিস্থান ও ভারতের কিম্বা উহাদের অংশসমূছ্নের 
একীকরণের কোনন্নপ প্রচারকাধ্য নিরুৎসাঁহু করা হইবে । 
অংশসমূহ্রে মধ্যে এক পক্ষে পূর্ব্ব বঙ্গ এবং অপরপক্ষে পশ্চিম 
বঙ্গ, আসাম, কুচবিহার কিনা ত্রিপুরা রাক্যও ধর! হইবে। 

বিশেষ ভ্রষ্টব্__প্রচারকার্ধ্য বলিতে এ উদ্বেশ্তে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে এন্ধপ কোন প্রতিষ্ঠানও বুধাইবে। * 

৪। উভয় গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিতেছেন যে আরও ভাল- 
আবহাওয়া স্প্টির জন্ভ সংবাদপত্রপমূহের সর্ব্বাঙ্গীপ সহযোগিতা! 
একান্ত জবশ্টক ; সুতরাং উভয় গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিতেছেন 


৪ গ্রবাসী 


০৯ পাস্পাারপাসিপাটি 





যে, প্রত্যেত্ট ডোমিনিয়নে সংবাদপঅগুলি যাহাতে নিয়োজ্ 
কাজসমূহ না] করে তজ্জন্ত যেখানে সম্ভবপর হইবে সেখানে 
সংবাদপঅসমূহের প্রতিনিধিদের সুহিত পরামর্শ করিয়া সর্ব 
প্রকার চেষ্টা করা হুইব-_ 

(ক) অপর ভোমিনিয়নের বিরুদ্ধে প্রচারকাধ্য। (খ) 
কোঁন ডোমিনিয়নের অধিবাসীদের কিন্বা তাহাদের কোন 
অংশের মধ্যে উত্তেজনা, ভয় কিন্বা আতঙ্কের সি হইতে পাকে 
এরূপ সংবাদ অতিরপ্িত ভাবে প্রকাশ। (গ) এক 
ডোমিনিয়ন করুক অপর ডভোঁমিনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার 
সমর্থক অথবা ছুই ডোখিনিয়নের মধ্যে যুগ্ধ অবশ্যন্তাবী এইরূপ 
অর্থবোধের কোন বিষয় প্রকাঁশ। 

৫| উভয় ডোঁমিনিয়নে সংখ্যালদুগণ তাহাদের প্রতি 
অত্যাচার বা অন্যায় ব্যবহারের এজাহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা 
অবলম্ষিত না হওয়ার অভিযোগ করিলে তৎসন্বন্ধে সত্বর তদস্ত 
হইবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে । 

৬। পূর্ব বাংলা! ও পশ্চিম বাংলায় প্রাদেশিক সংখ্যা- 
লখিষ্ঠ বোর্ড থাকিবে এবং এই প্রাদেশিক বোর্ডের অধীনে 
জেল! সংখ্যালধিষ্ঠ বোর্ড থাকিবে | এই বোর্ডসমূহ সংখ্যা- 
লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষ| করিবে, তাহাদের মন হইতে 
ভীতি দূর করিবে ও বিশ্বাসের ভাব জাগ্রত করিবে । এই 
বোর্ডসমৃহ্‌ ক্ষিপ্রতার সহিত সংখ্যালধিষ্ঠদদের অভিযোগ কর্তৃ- 
পক্ষের গোঁচরে আনিবে এবং সস্তোষজ্বনকভাবে ও ক্ষিপ্রতার 
সহিত তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা করিবে । 

প্রাদেশিক সংখা!লধিঠ বোঁ্চ পাচ জন সদস্ত লইয়া গঠিত 
হইবে বলিয় প্রস্তাব কর! হইয়াছে, তন্ধ্য প্রধান সংখ্যালঘিষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের অন্ততঃ তিন জন সদন্ত থাকিবেন, উহার! প্রাদেশিক 
আইন সভার সংখ্যালধিষ্ঠ সন্প্রদায়সমূহের সদস্তগণ দ্বারা 
নির্বাচিত হুইবেন। অবশিষ্ট ছুই জন প্রভাব প্রতিপত্তিসম্পন্ন 
বাক্তি হইবেন ও প্রাদেশিক সরকারের থাঁরা মনোনীত 
হইবেন। জেল] সংখ্যালখিষ্ঠ বোঁডের চেয়ারম্যান জেলা 
ম্যাঞ্ধিষ্রেট এবং প্রাদেশিক বোডে র চেয়ারম্যান এক জন মন্ত্রী 
প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন । 

৭। উভয় ডোঁমিনিয়নের গবম্মেন্ট এবং উভয় ডোষি- 
নিয়নের প্রদেশসমূ্ের গবন্মেন্ট তাহাদের কর্মচারীদের ভাল 
ভাঁবে জানাইয়া দিবেন যে, যদি কোন সরকারী কর্মচারী 
সংখ্যালধিষ্ঠ সপ্রদ্ধায়ের লোকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার 
কার্য্যে কোন অবহেলা দেখান অথব! প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
সংখ্যালদু সন্প্রদায়ের লোকদের প্রতি ছূর্বযবহার করেন অথব] 
কর্তবোর্‌ সময় সংখালঘু ন্প্রদায়ের লোকদের প্রতি বিরুদ্ধ 
মনোভাব প্রদর্শন করেন তবে তাহাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া 
হইবে। 


৮। একক অথবা দলবদ্বভাবে যদি কেহ সংধ্যায়্ 


পাস্পিসািসপািপাপাস্পিশিপসির্র পাপাপাসপাসপসপিস্পিসিপাসি্াসিপাসিপাসিসিাসিপাশ্পিিিসি পাপািপাশািিসিতসিাসিতা পট 


১৩৫৫, 


স্প্রদায়ের মনে ভীতির সঞ্চার করে তবে তাহার রি 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা৷ হইবে | 

৯। উভয় ভোমিনিয়ন নিয়লিখিত শপ 
করিবার জন্ত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলগ্ন্ন করিবেন £ 

(ক) আমদানী ও রপ্তানি লাইসেন্স মঞ্জুর করা সম্পর্কিত 
বৈষম্য এবং রেলে মাল প্রেরণের অগ্রাধিকার অম্পর্কে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ । ও 

(খ) সংখ্যালঘু'সপ্রদ্ায়ের লোকদের বিরুদ্ধে অর্থনীতিক 
বয়কটের চেষ্টা অথবা তাঁহাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত 
করার চেষ্ঠা বন্ধ করা । 

উভয় ভোমিনিয়ন গবর্মেট তাহাদের নিজ নিজ প্রদেশ- 


ূ সমূহকে তাহাঁদের নিজ নিত এলাকায় এ নীতি অনুসারে 


কাজ করিতে বলিবেন। 

যে সকল জেল! অথবা স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক 
চলিয়। গিয়াছে সেই সকল স্থানে বাস্তত্যাগীদের সম্পত্তি, 
তত্বাবধানের জন্য বৌ গঠনের শিমিত্ত পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্ন 
গবন্মেন্ট আইন প্রণয়ন করিবেন । এ প্রকার বো্ড গঠনের 
যদি দাবী কর] হয় তবেই বোর্ড৬গঠত হইবে । যদি সম্পত্তির 
মালিকগণ অন্থরোধ করেন তবেই বোডসম্পত্তির তত্বাবধান- 
ভার গ্রহণ করিবে । তাহাদের কাধ্য তত্বাবধায়কের কার্ষোর 
স্ঠায় হইবে এবং এ সম্পত্তি হত্তাস্তরের কোন ক্ষমতা] তাহাদের 
থ।কিবে না। সংখাল্প সম্প্রদায়ের লোকদের লইয় এই 
সকল বো “গঠিত হইবে । 

রষ্ঠব্া_যাহার] ১৯৪৭ সালের ১লা জুন অথবা তাহার 
পরে প্রদেশ তাগ করিয়াছেন এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়! 
আপসিবার পর শ্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাদেরই আশ্রয়প্রার্থী বল! হইবে । 

প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের অন্ত বিস্তৃত প্রস্তাব রচনার 
উদ্দেস্টে উভয় গবন্েন্ট অবিলম্বে অফিসারদের লইয়া একটি 
কমিটি গঠন করিবেন । 

২য় ধারা 

এই চুক্তি যাহাতে কার্যকরী হয় তৎসম্পর্কে সুনিশ্চিত 
হুইবাঁর জস্ ছুই ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিগণ ছুই মাসে অন্ততঃ 
একবার সন্মিলিত হইবেন। উত্ত বৈঠকে উপরোক্ত নীতি কোন 
ডোমিশিয়নে প্রতিপালিত ন] হওয়ার দৃষ্টান্ত থাকিলে উবাপন 
করা হইবে। পুর্ধ বাংলা ও পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে জরুরী 
প্রয়োজনের আবশ্কতা হেতু ছুই প্রদেশের প্রধান মস্ত্রিগণ 
মাসে অন্ততঃ একবার উক্ত উদ্বেঙ্টে মিলিত হইবেন। 
এতথ্ব্যতীত ছুই প্রদেশের চীফ সেক্কেটারীঘ্ঘয় পনর দিনে এক- 
বার সম্মিলিত হইবেন। যখন আসাম, কুচবিহার ও জিপুরাঁর 
সমস্তা আলোচিত হুইবার সম্ভাবনা! থাকিবে তখন পক্চিম 
বঙ্গের চীফ সেক্রেটারী উক্ত অঞ্চলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতির 
ব্যবস্থা কিবেন। 


শাশ্াশাপিশািসপিস্পা্পা তা সিপাসিত 


৩য় ধারা 
৯%। এই সম্মেলন অগৌণে আর একটি আস্তঃ-ডোঁমি- 
সম্মেলন আহ্বান করিবার জন্য সুপারিশ করিতেছেন । 


এই সম্মেলনে যে অপরাপর প্রদেশ (পুর্ব ও পশ্চিম পঞ্জাব 


এবং সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত ) হইতে ব্যাপকভাবে বাস্তত্যাগ 
হুইয়াছে অথব। ধাস্তত্যাগের সম্ভাবনা! আছে সেই সকল 
প্রদেশের প্রতিনিধিগণ নটপরে উল্লিখিত প্রস্তাব অধর নিয়োক্ত 
ধারায় অপর উপযুক্ত প্রস্তাব গ্রহণের জন্ঠ সমবেত হইবেন £-_ 

(ক) যে সকল শরণাগত এক ডো।মনিয়ন হইতে অপর 

ডোমিনিয়নে সাময়িকভাবে কা অগ্চভাবে চলিয়া গিয়াছেন 
'স্তাহাদের সম্পত্তি রক্ষা ব1 রক্ষা সম্পর্কে অপর ব্যবস্থা । 

(খ) উপদ্রুত এল[কায় এমন অবস্থার স্থপতি করা যাহাতে 
সংখ্যালঘিষ্ঠর1! তাহা'দেগ স্বার্থ ও অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ 
বলিয়া আশ্বন্ত হইতে পারে এবং বাত্তত্যাগ বন্ধ হইতে 
পারে কিছ্বা, বাস্তত্যাঈদিগকে পুনরায় তাহাদের বাড়ীঘরে 
প্রত্যাবন্তুনে উদ্চদ্ধ করিতে পারে | 

২। আরও জানা গিয়াছে যে, ইতিমধ্যে শ্বীরূত আর 

একটি পৃথক সম্মেলন পূর্ব ও পশ্চিম পঞ্তাব এবং উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিশেষ সমস্তা সম্পর্কে বিবেচ্পার 
জন্য অনুষ্ঠিত হইবে । এ সম্মেলনের ব্যবস্থাও অগৌণে করিবার 
জন্থ এই সম্মেলন স্পারিশ করিতেছেন । 
আর একটি আস্তঃ-ডে।মিনিয়ন সম্মেলনও অগোৌণে 
'আহ্বান করিবার গ্রন্থ সুপারিশ করা হুইয়াছে। এই সম্মেলনে 
পুর্ধব বাংলা ও আসামের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিয়া পূর্বব 
বাংলা হইতে আসামে যাইয়া মুসলমানদের বসবাস সম্পর্কে 
এবং উক্ত সম্মেলন হইবার সাপক্ষে বাবচ্ছেদের পূর্ব্বে আসামে 
পূর্ব বাংলার বসবাসকারী মুসলমানদিগের সম্পর্কে কোন 
বাবস্থা অবলম্বন কিংব] ব্যাপকভাবে বান্তত্যাগের সম্তাবনা 
থাকিতে পারে এমন কিছু করা হইবে না বলিয়া উভয় পক্ষ 
সম্মত হইয়াছেন । 


র্‌ 
৩ । 


৪র্থ ধার। 

আত্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলনের নিযুক্ঞ বিশেষজ্ঞ কমিটি 
অর্থনৈতিক বাবস্বা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়াছেন তৎসম্পর্কে 
আলোচনা হইয়াছে এবং উভয় ডোঁমিনিয়ন এতৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
পত্রে উল্লিখিত সংশোধন সহ উক্ত রিপোর্টের সুপারিশ 
অবিলম্বে কার্ধ্যকরী করিবার জগত ছুই ডোমিনিয়ন সম্মত 
হুইয়াছেন। উক্ত কমিটির রিপোর্ট এই সঙ্গে দেওয়া হইস। 

বিশেষজ্ঞ কমিটির নুপারিশ 

স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়াতে উভয় ভোমিনিয়নের 
মধ্যে শুক্ক নির্ধারণ ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং মাল চলাচল সম্পর্কে 
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধিনিষধ আরোপ করিতে 
হইয়াছে । উল্লিখিত বিষয় সহ অন্ভান্ত জারও বহু সমন্তা 


বধ সঙ ুজিনামার বিরত বিবরণ | ৫ 


5 এসিতাাসিপসপিসিলটি পাপা 


পরীক্ষার জন্য ভীরিউগাকিহীন এ সম্মেলন প্রান্মন্থেই উভয় 
ভোমিনিয়নের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, কয়েকজন প্রাদেশিক ও 
দেশীয় রাজ্যের কর্ণচারী, এবং বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি 
কমিটি নিয়োগ করেন। শ্ুক্ষ নির্ধারধী ব্যবস্থী ও নানারপ 
বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ার ফলে যে আর্থিক কষ্ট এবং 
যাত্রীদের বু অন্ুবিধা স্বষ্টি হইয়াছে ইহা উপলব্ধি করিয়া 
কমিটি ঘথাসন্তব উহার কঠোরত। ইত্যাদি হাসের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেন। কমিটি ইহাও বিশেষ ভাবে উপলব্ধি 
করেন যে আর্ধিক ক্ট স্ঠি হওয়াতে সংখা লঘু সম্প্রদায়ের 
নরনারী ব্যাপকভাবে বাস্তত্যাগ করিতেছেন, কাজেই এইর্প 
অবস্থা চলিতে দেওয়া সমীচীন নহে। উভয় ভোমিনিয়নের 
স্বার্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কমিটি নৃতন পরিস্থিতি 
অনুযায়ী সমন্তাগুলিকে যথাসম্ভব সহজ উপায়ে সমাধানের 
উদ্দেশে কতক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কমিটির 
ঘে সমস্ত প্রস্তাব ডোমিনিয়ন ও প্রার্দেশিক মন্ত্রী সম্মেলনে 
গৃহীত হুইয়া'ছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল । 

১। মাল ও যাত্রী চলাচল সম্পর্কিত বিধিনিষেধ | 

(ক) উভয় ডোমিনিয়নের যাত্রীদের সাধারণ বিছানাপত্র 
বলিতে কি বুঝাইবে তাহ উভয়পক্ষের শুক্ষ বিভাঙ্ঈয় কতৃ পিক্ষ 
যুজবৈঠকে স্থির করিবেন । * 

(থ) বিছানপন্ত্র সম্পর্কিত বিধিনিষেধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
বিরক্তিকর আচরণ ও যাত্রীদের অযথা হয়রানির প্রতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 

(গ) শুল্ক বিভাগ কর্তৃক অগ্মোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অপর 
কেহ যাত্রীদের বিছানাপত্র তল্লাসী করিতে পারিবে না। 

(ঘ) নীতি হিসাবে গাত্রতল্লাসীব ব্যবস্থা যথাসম্ভব পরি- 
হার করিতে হইবে । গোপনে কোন দ্রব্য লইয়া যাইতেছে 
এইনসপ সন্দেহ জদন্মিবার সম্ভোষজনক কারণ থাকিলে গাত্র- 
তন্লাসী লওয়া হুইবে। উল্লিখিতরূপ ক্ষেত্রে শুক্ষ বিভাগের 
কর্মচারীদের মধো, ঘটনাস্থলে যে সিনিয়র অফিসার উপস্থিত 
থাকিবেন তাহার সমক্ষে গাত্রতল্লীসী লওয়া হইবে এবং 
তল্লাসীর সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে । আইনের 
প্রয়োগ যাহাতে যথাঘথভাবে হয় ততপ্রতি লক্ষ্য রাখার জন্ত 
সংযোগরক্ষাকারী অফিসারকে স্ুযোগনুবিধা দিতে হইবে । 

(উ) কোন কারণে মহিলাধাত্রীর গান্রতল্লাসী লওয়! 
অপরিহার্ধ্য হইলে সামুদ্রিক শুক্ক আইনের বিধান অনুসারে 
মহিলা অফিসার দ্বার] তল্লাসী করিতে হইবে । 

(চ) ঘাত্রীদের ব্যক্তিগত দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে শুক্ক বিভাগীয় 
বাধাধরা নিয়মের দাঁয় হইতে অব্যাহতি অথব। কঠোব্রতা হাসের 
উদ্দেশে উভয় ডোমিনিয়ন স্ব স্ব টেরিফ সিডিউল এবং জামদানী- 
রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি পুনবিবেচনা করিবেন । 

(ছ) যাত্রীদের সুখন্বিধার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার 


পিতপাসিপাপা্পাসিপাস্পাস্পিস্পাস্পাস্পি 


৬. _ প্রবাসী 


৮২০ ০০ তাস এত. শাটল 


নীতি গ্রহণ“করিতে হুইবে | “থ+ প্যাসেপ্রীরদের অযথ! 
তল্লাসীর দায় এবং হয়রানি হইতে অব্যাহতি দানের জন্ত 
যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে. হইবে | 

(জ) অনুমোদিত” সরকারী কর্মচারী, অর্থাৎ পুলিস 
অফিসার ব্যতীত অপর. কেহ নিষিদ্ধ পণ্য অথব! গোপনে মাল 
আমদানী রপ্তানী চালাইতেছে কিংবা উক্ত কাজে লিপ্ত এক্সপ 
সন্দেহজনক কোন ব্যক্তিকে সীমান্ত অতিক্রমকালে আটক 
করিতে পারিবেন না। উল্লিখিতক্ষপ ব্যক্জিকে জিজ্ঞাসাবাদের 
জন্য নিকটবস্তাঁ কাষ্টম খাঁটিতে প্রেরণ করিতে হইবে । শু 
বিভাগীয় কর্মচারী ব্যতীত অপর কেহ তাহার জিনিষপত্র 
তল্লাসী করিতে পারিবে না। অঙ্থমৌদিত প্রত্যেক অফিসারকে 
যথারীতি 'ব্যাঞ্জ' ধারণ করিতে হইবে । 

(ক) শুক্ক বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত প্রত্যেক কর্ধচারীকে 
“ব্যাক? অথবা পরিচয়পত্র রাখিতে হইবে । 

(ঞ) কোঁন যাত্রী কাষ্মস সীমান্ত অতিক্রম করিলে 
পুনরায় তাহার গাত্র অথবা জিনিষপত্র তল্লাসী করা হইবে না। 


১। পণ্য ও অগ্থান্ত দ্রব্য 

পণ্য ও অন্তানা দ্রবাদির চলাচলের সুবিধার জগ্ কমিটি 
নিয়োক্ত সুপারিশগ্ুলি পেশ করেন,-_ 

-: (ক) উভয় ভোমিনিয়নকে যথাসম্ভব পরস্পর নিকটবর্তী 
অঞ্চলে সমসংখ্যক কাষ্টমস পোষ্ট স্থাপন করিতে হইবে । 

(খ) আর্থিক দিক বিবেচনা করিয়া উভয় ডোয়িনিয়ন 
যথাসম্ভব আমদানী ও রপ্তানী শুক্ষ ধা্যযোগ্য ভ্রবোর তালিকা 
হ্রাস করিবেন। সুনির্দিষ্ট কতক দ্রব্য ব্যতীত অপরগুলি 
শুক্ষমুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । ইহাতে পচনশীল দ্রব্যের 
ক্ষেত্রে ষে অন্ুবিধা দেখ। দিয়াছে তাহা। দুরীভূত হইবে । 

(গ) উভয় ডোমিনিয়ন অঙ্ুরূপভাবে রপ্তানী বাণিজ্য 
নিয়ন্ত্রণসম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি পুনবিবেচনা করিবেন । উভয় ডোমি- 
নিয়নে বর্তমান আ|মদানীর উপর কোনবপ শুক্ষধার্ধা নাই। 

(ঘ) সীমাস্তবাঁসী কোন ক্কৃষক অপর ডোমিনিয়নে চাষ- 
আবাদ করিলে এবং উৎপন্ন শস্ত নিয়ন্ত্রণ তালিকাভুক্ত থাকিলে 
শন্ত সংগৃহীত হইবার পর একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে 
তাহার নিজ্ষের ব্যবহারের জন্ত উক্ত শন্তের একটা 
অংশ গৃহে লইয়! যাইতে দেওয়া হইবে। এইরূপ ক্ষেত্র 
আইনের কড়াকড়ি যথাসম্ভব হাস করিতে হইবে । 

২। মাল চলাচল ব্যবস্থা! 

(১) অপর ডোমিনিয়নকে মাল চলাচলের স্ুবিধাদানের 
উদ্ষেস্ট্ে প্রত্যেক ডোমিনিয়নকে আন্তর্জাতিক চুক্তির বিধানা- 
বলী অনুযায়ী কাধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে ; 
(২) চুক্তিবদ্ধ ভাবে চালানী মালের বহিধিনিময় ব্যবস্থার দরুন 
পাওন] কিন্বা দেনা হইলে তাহা প্রয়োদ্ষনীয় ক্ষেত্রে যথাক্রমে 
যে ভোৌমিনিয়ন হুইতে মাল প্রেরিত হইয়াছে, কিন্বা যে 


১৩৫৫ 


- ভিনিদিপাশিনা পউপপা্িতটিত ৯ 


ডোমিনিয়নে প্রেরিত হইয়াছে তাহার উপর টা 
ডোমিনিয়নের ভিতর দিয়! ইহ! চলাচল করিবে তাঁহার উপর 
নহে): (৩) অন্তত প্রেরিত মাল চল!চলেও নাক 
মাল চলাচল ব্যবস্থার অন্থরূপ স্ুযোগন্থবিধ! দিতে হইবে ৯২ 
(৪) উভয় ডোমিনিয়নের শুক্ক বিশেষজগণ' বৈঠকে মিলিত 
হইয়া! ভৌগোলিক অবস্থান ও মাল চলাচলের সুবিধ! 
অন্নুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে মাল চলাচলের যথাসপ্তব সহজ 
ও সরল পঞ্থা নির্ধারণ করিবেন । বিশেষ প্রষ্ঠব্য £-_-উভয় 
ভডোমিনিয়নের সীমান্তবর্তী খাটিসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে 
মাল চলাচল ঘাটি স্থাপনের আবস্ীকতা এবং ইততিপূর্ব্বে যে 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হুইয়াছে তংসন্বদ্ধেও পুনর্ধিবেচনা করিতে - 
হইবে; (৫) শুক্ক ধাটিত্তে যে ভোমিনিয়ন হইতে মাল 
প্রেরিত হইয়াছে সেই ডোমিনিয়নের শ্তক্ক বিভাগীয় অফিসার 
কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটই তাহার চুড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ 
করিতে হইবে । এই মাল অপর ভোমিনিয়ন হইতে আসিয়াছে ' 
এরূপ সন্দেহে ইহা অগ্রাহ করা চলিবে নাঃ (৬) মাল 
চলাচলের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার জন্ত এবং যাহাতে কোনপ্রকার 
অন্গবিধার সথষ্টি না হয় তজ্জন্ত এক ডোমিশিয়নের অফিসার- 
দ্িগকে অপর ডোমিনিয়নের অফিসারদের সহিত সহযোগিত1 
করিবার উদ্দেশ্টে প্রয়োন্্নীয় নির্দেশ গ্রহণ করিতে হইবে) 
(৪) যদি কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাহা দুর করিবার 
জন্য প্রত্যেক ডোমিনিয়নকে অপর ডোমিনিয়নে সর্বসম্মত 
বাবস্থান্থযায়ী নির্বাচিত প্রধান প্রধান শুক্ক খাটিসমূ্ধে ও মাল 
চলাচল পথের অগ্ান্ত স্থানে বিশেষভ'বে নির্বাচিত যোগাযোগ 
রক্ষাকারী অফিসার নিয়োগ করিতে হইবে । এই সব 
অফিস।রকে যাত্রী ও লটবহুর চলাচল সংক্রান্ত অন্তান্ত কর্তবাও 
সম্পাদন করিতে হইবে ; (৮)-যে সব ক্ষেত্রে শুধু সড়কের পথে 
কিন্বা জলপথে অথবা অন্ত কোনপ্রকাঁর যানবাহনের সাহাঘো 
সড়কের পথে ও জলপথে মাল চলাচলের ব্যবস্থা রহিয়াছে, 
সেই সব ক্ষেত্রে "আউট এজেন্সী, প্রতিষ্ঠা করিয়! মাল চলাচলের 
প্রয়োজনীয় সুবিধা করিয়া দিতে হইবে । 
যানবাহন 

(ক) যানবাহনের উপর যে চাপ পড়িয়াছে তাহা লাঘব 
করিবার জন্ত উভয় ডোমিনিয়নের রেলওয়ে কর্তৃক কার্যকরী 
ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্ধেন্টে পারস্পরিক চুক্তির প্রয়োজন । 

ট্রেঘযোগে মাল প্রেরণ সম্পর্কে যে সমস্ত অন্ুবিধা দেখা! 
দিয়াছে এগুলি দূর করিবার অঞ্পূর্বব অঞ্চলের তিনটি রেলওয়ে 
এবং পশ্চিম অঞ্চলের রেলওয়ে ছুইটির প্রতিনিধিদিগকে লইয়া 
একটি কার্যনির্বাহক কমিটি গঠন কর্পিতে হইবে । এই 
কমিটিকে (১) ওয়াগনগুলি যাতায়াতে বিলম্ব, (২) ওয়াগন 
বরাদ্ধ ও ভাঁড়া নির্ধারণ সম্পর্কে বৈষম্যমূলক ব্যবহার এবং 
(৩) অগ্রাধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে 
দৃষ্টি দিত্তে হইবে । 


ত। 


বৈশাখ 


1: 


. সমভাবে চি ভোমিনিযনের মধ্যে টেনে ও 
মালগাড়ী চলাচল সংক্রান্ত বৃহ্ত্বর বিষয়টি সম্পর্কে নীতি 
নির্ধারণকল্পে একটি আস্তঃ-ডোমিনিয়ন রেলওয়ে কারধ্যনির্বাহক 
চর্চামটি গঠনেরও পুপারিশ জ্বানান যাইতেছে । 

(8) মেরামতের সুযোগ-নুবিধা 

আমদানী এবং পুনরায় রপ্তানী সংক্রান্ত নিয়মানুযায়ী 
সাধারণতঃ যেক্প বাবুস্থা প্রচলিত আছে, এক ভোমিনিয়ন 
হুইতে অন্ত ডোমিনিয়নে মেরামতের নত যন্ত্রপাতি প্রেরণ ও 
প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারেও তাহাই অন্থসরণ করিতে হইবে । 
কিন্তু শুক্ধ আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে যন্ত্রপাতি প্রেরিত 
হইয়া থাকিলে দে ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়ম প্রয়োগের ব্যাপারে 
বিশেষ কড়াকড়ি অবলম্বন করা হইবে ন| এবং তিন মাস 
প্য্স্ত সময় দেওয়া হইব 

বিবিধ বিষয় 

(ক) স্থিতাবস্থা চুক্জির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পরিবর্তিত 
পরিস্থিতিতে বাবসায়ীদিগকে বিশেষ অন্থবিধা ভোগ করিতে 
হইতেছে । এই অবস্থার প্রতীকারকল্পে বিদেশ হইতে 
আমদানী মালপত্র যাহাতে অন্ত ডোমিশিয়নের ক্রেতাদের 
অর অঙ্থৃযায়ী সরবরাহ করা যাঁয় তক্জন্ত উভয় ডোমিনিয়ন্্ে 
বর্তৃুপক্ষই রপ্তানীর লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে বিশেষ 
সহাম্থভূষ্টির সহিত আঁবেদনপত্রগুলি সম্পর্কে বিবেচনা 
কর্রিবেন। 

অন্তর্বর্তী সময়ের জন্ই এই ব্যনস্থা অবলম্বন করা 
হইতেছে । সাধারণতঃ ১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের 
পূর্ব্বে যে সমন্ত মালপত্র জাহাজযোগে প্রেরিত হ্ইয়াছে এবং 
তক্জগ্ত মাশুলও প্রদত্ত হইয়াছে এ সকল ক্ষেঞ্জেই এই নিয়ম 
প্রযোজ্য হইবে । এক ডোমিনিয়নের বাবসায়িবুদ্দ অন্ত ভোমি- 
নিয়নের বন্দরগুলির মারফত আমদাশীর উদ্ষেশ্ে বিশেষভাবে 
কোনও মালপত্রের অভ্ার দিয়] থাকিলে সে ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা 
চুক্তি অথবা স্বাভাবিক চালান ব্যবস্থা অন্থসরণ করিতে হইবে। 
যে সমন্ত ব্যক্তি এই ভাবে মালপত্র আমদানীর জন্য অডশর 
দিয়াছে এবং যথারীতি মালপত্রের মূল্য প্রদান করিয়াছে বা 
করিতে মনস্থ করিয়াছে তাহাদিগকে এই সুবিধা হইতে বফিত 
করা হইবে না। 

(খ) ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, কমিটির কলিকাতার 
এই বৈঠকে বাণিজ্য চুক্তির নির্দিষ্ট ধারা নির্ধারণ কল্পে 
আলোচন৷ করা সম্ভবপর নছে। ভাঁরতবর্ধ এক্ষণে ছুইটি 
ভোমিশিয়নে বিভক্ত হইয়াছে । যত দিন পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী 
ব্যবস্থা ও নীতিসমূহ নির্ধারিত না হইতেছে তত দিনের জনয 
দেশ বিভাগের পুর্ধের সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির 
পরিপ্রেক্ষিতে অবঞ্থাদ্দির বিচার করতঃ এক ডোমিনিয়ন 
যাহাতে অন্ত ডোমিনিয়নের পক্ষে অত্যাবস্তক জিনিষপত্র 


বিবিধ পস-টুকিনার বিস্তার বিবরণ ৭ 


পর হিকিতে রে বিডি ব্যবস্থা শিব দি কমিটির 
উদ্দেন্ঠ। স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ উত্ভীর্ঘ হওয়ায় এবং শুন্ষ 
আদায়ের ব্যবস্থা প্রবন্তিত ,হওয়ায় অবস্থার আরও অবনতি 
ঘটিয়াছে। ততসম্পর্কেও এই “কমিটিকে জ্যবহিত হইতে হইবে । 
এই অবস্থার ফলে বিশেষভাবে পূর্বাঞ্চলের সাধারণ লোক- 
জনের দৈনন্দিন জীবন ছুর্ধিবষহ হইয়] উঠিয়াছে । মাছ, টাটকা! 
ফলকুলারি, ছুদ্ধ, ছুপ্ধজাত দ্রব্যাদি, শাকসজী এবং হ্বালানি 
কাঠ প্রভৃতি প্রাত্যহিক প্রয়োজনের জিনিষপত্রের জণ্ত এক 
ডোমিনিয়নভুক্ত কোন কোনও অঞ্চলকে অন্ত. ডোমিনিয়নের 
সীমান্ত এলাকার উপর নির্ভর করিতে হুয়। 

(গ) বিভিল্ন গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের অভিমতাদি 
সম্পর্কে বিবেচনাস্তে কমিটি টাটকা ফলফুলারি, শাকসজ্সী, 
টাটকা ছ্ধ ও ছুষপ্ধজাত দ্রব্যাদি, হ্বাস মুরগী প্রভৃতি ও ভিম্ব, 
স্থানীয় মসলাপত্র, বাঁশ, ত্বালানি কাঠ প্রভৃতি ভ্রব্যাদি এক 
ডোমিনিয়ন হইতে অন্ত ভোমিনিয়নে চালানের ব্যাপারে 
কেন্্রীয় বা প্রাদেশিক গবন্মেন্ট কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ 
করিম্বা থাকিলে তাহ! প্রত্যাহারের সুপারিশ জানাইতেছেন। 
ইহাদের উপর কোনব্ধপ শুক্ষ ধার্ধ্য হুইয়। থাকিলে তাহাও 
বাতিল করিতে হইবে । 

পূর্বাবঙ্গে সর্প তৈল সরবরাহ সম্পর্কে আলোচনার জন্ত 
ভারতীয় যুজরাষ্রে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইয়া- 
ছেন। আগামী তিন সপ্তাহের মধোই এই সতার অধিবেশন 
হইবে । তত দিন পর্ধান্ত পাকিস্থান গবন্দে্ট কোনন্বপ শুক্ক না 
লইয়া অবাধে পূর্বের হ্যায় মতগ্ত ( টাট্‌ক] ও শুটকী) চালানের 
অনুমতি দিবেন । 


(ঘ) কমিটির অভিমত এই যে, উভয় অঞ্চলের 
পারম্পরিক অথনৈতিক সুবিধার জন্তু উভয়তঃ অত্যাবস্থাক 
মালপত্র সরবরাহের উদ্দেন্তে অদূর ভবিষ্যতে উভয় ডোমিনিয়নের 
মধ্যে এক বা একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হুইলে তত্দবারা উভয় 
ডোমিনিয়নেরই স্বার্থ রক্ষিত হইবে । এইরূপ চুক্তি সম্পাদিত 
ও কার্যে পরিণত হইলে বর্তমানে যে সমস্ত অঞ্চল একাধিক 
ডোমিনিয়নের অস্ততুক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের মধো 
পূর্বকালীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করিয়! চলা সম্ভবপর হইবে 
এবং উত্তরোত্তর আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে। এই 
বিষয়টি ও এতৎসংশ্লিষ্ট অন্থান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে উভয় 
গবম্মেন্টের মধো আলোচনার জন্ত শীঘই তারিথ নিদ্ধিষ্ট করিতে 
হইবে । ইতিমধ্যে উভয় ভোমিনিয়নের পক্ষে অত্যাবন্ঠক আত্ু- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ত. কমিটি 
কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছেন। 

(৬) ডাক তার ও টেলিফোনের হাব্র £ 

ইহা স্বীন্কত হইয়াছে যে, উপরোক্ত বিষয় এবং এক্সচেঞ্জের 
মারফত পোষ্ট কার্ড এবং অন্তবিধ পত্রাদি প্রেরণের দরুন 


1 | 


৮ ্ প্রবাসী 


বর্তমানে ঘেরেপ বিলম্ব ঘটিতেছে উহ! হ্বাস করার উদ্দেস্টে_ 


চিঠিপত্র চলাচল ব্যবস্থার জটিলতা হ্বাস করার প্রশ্ন উভয় 
ডোমিনিয়নের বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক অতি সত্বর পরীক্ষিত হওয়া 
প্রয়োজন । এই আলোচনার উদ্ভোগ-আয়োজন ইতিমধ্যেই 
সুরু হইয়াছে শুক্ষের আওতায় পড়ে এরপ পার্থেলের বিষয়ে 
স্বতন্ত্রভাবে বিধেচনা করার প্রয়োজ্ষন হইতে পারে। 

(৮) অতীতে উভয় ডোমিনিয়নেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি সহ 
অন্তান্য মালপত্র বে-আইনীভাবে আটক করা হইয়াছে । কমিটি 
স্বীকার করিতেছেন যে, বর্তমানে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, 

_তংপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অবিলঞ্ে এই ধরণের বে-আইনী আটক 
বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি উভয় গবন্ধে্ণ্টের 
আদেশ জারী কর! প্রয়োজন। ্থিতাবস্থা চুক্তির যেয়াদ শেষ 
হওয়ার পূর্বেই যে সকল মাল চালান হইয়াছে সেগুলি যামুলী 
নিয়য়ের বিশেষ কড়াকড়ি না করিয়া ছাঁড়িয়া দেওয়া উচিত ৷ 

সংযোগরক্ষা 

কমিটি মনে করেন যে, ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং হয়রানি 
ও সর্বপ্রকার বিলম্বের হাত হইতে অবাঁছতি পাওয়ার জন্ 
উভয় ডোমিণিয়নের প্রত্যেক স্তরের কর্মচারীদের মধো 
সংযোগরক্ষা একান্ত আবশ্ঠক। কাজের চাপ ও ধরণ বুঝিয়া 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ম্পেশ্তাল লিয়াজন অফিদার নিয়োগ 
ছাড়াও উভয় পক্ষের অন্ুবিধ! দুরীকরণের উদ্ধেশ্ঠে ভারদ্ত ও 
পাকিস্থানের কেন্তরীয় ও প্রাদেশিক গবন্মেন্টসমূহের কর্পমচারী- 
দিগকে পরস্পরের সহিত সংযোগ ও সদিচ্ছা রক্ষার প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে । সার্থকভাবে কোন চুক্তি বা 
বিধি পালন করিতে হইলে সর্বস্তরের সরকারী কর্মচারীদের 
সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করিতে হয়। 
উভয় ডোমিনিয়নের সর্বোচ্চি শাসনকর্তপক্ষকে তাহাদের 
অধীন সর্বগ্তরের কর্পচারীদের মধ্যে এই মনোভাব জাগ্রত 
করিবার জগ্ঠ প্রয়াপী হইতে হইবে | 

পাকিস্থানে মাল চালান 

কা্টমস ফাকি দিয়া পুর্ব পাঁকিপ্থানে বে-আইনী মাল 
চালান একটি বড় রকমের সমস্তায় পরিণত হুইয়াছে । রাণা- 
ঘাট এবং হিঙ্গলগঞ্ধ এ বিষয়ে চূড়ান্ত কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। 
২৪পরগণ] জেলার হাঁসনাবাদ থানার এলাকাধীন হিঙ্গলগঞ্র 
বাঁজারট পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার সীমান্তে অবপ্থিত। এই 
বাজার হইতে কিছু দিন যাবং লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্য প্রতিদিন 
নিয়মিত ভাবে নদীর অদূর তীরবর্তী পাকিদ্ান অঞ্চলে 
বে-আইনী ভাবে চাঁলান দেওয়া! হইতেছে । এই কার্ধ্ে 
পাকিস্থানী চোরাকারবারীদের সহিত সরকারী কর্শুচারিবৃন্দ ও 
স্থানীয় বাজার , কমিটির বিশিষ্ট সদন্তবৃদ্দ সহযোগিত] 
ফরিতেছে। ইহাদের মধ্যে কংগ্রেস-সদস্তের সংখ্যা কম 
নয়। হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জে ইছামতী ও কালিন্দী নদী 


১৩৬৫৫ 


পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রবেশপথ |. সেই পথ দিয়! মাল সার] 
পূর্বববঙ্ে এমন কি আসাম পর্যান্ত চলাচল করে। গত ১ল! 
মার্চ হইতে পুর্ব ও পশ্চিম বঞ্গের মধ্যে শুশ্কপ্রাচীর স্থাপিত . 
হওয়ার পর হাঁসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জে আমদানী ও রপ্তীন 
দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্ধ্যের জন্ত কয়েকজন কর্পাচারী লইয়া ল্যা্ 
কাষ্টমস আপিদ খোলা হইয়াছে । কিন্ত বসিরহাট মহকুমার 
সর্ব ও হাসনাবাদ-হিঙ্গলগঞ্জে ল্যাগু কাষ্ঠমসের কর্মমচারিগণ, 
স্থানীয় পুলিস, মহ্ধুমা হাকিম ও কয়েকজন স্থার্থসংক্লিষ্ট 
ব্যজ্ির সহযোগিতায় বা নিক্িয়তায় প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ টাকার 
বপ্র, চিনি, সরিষার তৈল, দেশলাই প্রস্তুতি অবাধে পাকিস্থানে 
চলিয়া যাইতেছে । এই বে-আইনী চালানের পিছনে একটি 
সঙ্ঘবদ্ধ দল কার্ধা করিতেছে । ইহার] যেমন চতুর, তেমনি 
ছুঃসাহুদী এবং তেমনি বিস্তশালী ও প্রতিষ্ঠাবান । 

দৈনিক ভারতের নিজপ্ প্রতিনিধির বিবরণ হইতে অবস্থার 
গুরুত্ব থাশিকটা উপলব্ধি করা যাইবে । উবার কতকাংশ.. 
এইরূপ 

“কিরূপভাবে এই সকল ব্যবস! চলিতেছে তাহার বিবরণ 
দিতে গেলে প্রথমেই পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ বিভাগ, দ্বিতীয় 
বসিরহাট মহকুমা হাকিম, তৃতীয় হিঙ্গলগঞ্জের ল্য কাম 
অফিসার, চতুর্থ হাসনাবাদের ল্যাও কাষ্টম অফিসার, ও দুই- 
এক জন ছাড়া হাপনাবাদের পুলিসকে ইহার জন্ত বিশেষ দায়ী 
করিতে হয়। ইহা ছাড়া হিঙ্ষলগঞ্জের বাঁঞজার কমিটির প্রেনিডেণ্ট 
ও সেক্রেটারী এবং হাপনাবদ বাঁজার কমিটির পেক্রেটারণ ও 
কয়েকজন সদস্তের কথা বলিতে হয়। এই স্থানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে, হিঙগলগঞ্জ বাঞ্জার কমিটির প্রেসিডেন্ট এক জন 
চিকিৎসা ব্যবসায়ী কিন্তু এক্ষণে তাহ] ত্যাগ করিয়া তিনি বস্ত্র 
কা'রবারীরূপে পরিণত হইয়াছেন। আর হাঁসনাবাদের 
বাজার কমিটির সেক্রেটারী এক জন হোটেলওয়াল1 এবং 
অন্ান্ঠ সদস্তগণের মধ্যে উকিল প্রভৃতি আছেন। কিন্ত 
তাহারাও তাহাদের বাবস! ছাড়িয়া লক্ষ লক্ষ টাকা মালের 
চোরাই কারবার করিতেছে ও প্রচুর মুনাফ। থাইতেছে। 

প্রত্যহ ৫০1৬০ গাইট এবং সপ্তাহে প্রায় ৪ শত গাইট বন্ত 
হিঙ্গলগঞ্জে প্রেরিত হয় কিন্তু' অগুসপ্ধান করিয়। দেখা যায় 
হিঙ্গলগঞ্ভ তো! দূরের কথা আশেপাঁশের ইউনিয়নে একখানি 
বন্তও পাওয়া যাইবে না। কিন্ত এ পর্যন্ত যত বন্, চিনি ও 
সরিষার তৈল হিঙ্গলগঞ্জে পাঠ!নে! হইয়াছে তাহাতে সে স্থান 
ও তাহার পার্খববস্তাঁ ইউনিয়নের লোকের! দৈশিক ছইথানি 
নূতন বন্ব, এক সের চিনি ও এক সের সরিষার তৈল পাইতে 
পারে । 

অন্থসন্ধান করিয়া! জানিতে পারিলাম যে, পশ্চিম বঙ্গের 
সরবরাহ বিভাগের ১২নং ফ্রী ুল প্রাট হইতে ইচ্ছামত 
পারমিট ইন্গু কর! হয় হাঁসনাবাদ ও অন্তান্ত স্থানে বস্ত্র লইয়] 


£ 
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যাইবার জন্য | তাহাতে দেখিল'ম যে দানী চোরাকারবারীর|__ 
যাহারা জেলে আছে তাহাদের নামেও এখনও পারমিট ইন্স 
কর] হইতেছে । সেই পাঁরমিটের বলে কাপড় অবাধে লরী 
৮ রেলযোগে হাঁসনাবাদছে আসে ও ল্যাও কাষ্টম, পুলিস ও 
বাজার কমিটির সুপারিশে হিঙ্গলগঞ্জে যাইবে এই নামে 
নৌকায় উঠান হয় ও পাকিস্থানের দিকে পাড়ি দেয়। মাঝে 
মাঝে কাজ দেখানো! হইতেছে মনে করিয়া য্চিবা কখনও 
কোন নৌকা আটকানো হয় তো! হিঙঈ্গলগঞ্চের ল্যা কাষ্টম 
অফিসার আবার আগাইয়] আপিয়া শিজের দ্ায়িতে তাহ! 
ছাড়াইয়৷ লইয়া যান। পুপিসের খিশি সং কৃর্ম্চারী বলিয়া 
পরিচিত শুনিলাম তিনি প্রথমে এই সকল অনাচ/র বন্ধ করিতে 
ইস্ুক ছিলেন এবং তাহু'তে কিছু পরিমাণ সফলকামও হইয়া- 
ছিলেন। কিগ্তু বিরাটের মহৃকুম। হ!কিমের নির্দেশে তিনি 
. গত ১৩ই মার্চ হইত কোন কিছু আর করিতে পার্সিতেছেন 
না। তাহাগ, ফলে দেখা গেল যেস্থাশে টনিক ৫1৭ বেল বন্ধ 
* যাইত পেস্থানে এগন দৈশিক ২০০।৩০০ বেল কাঁপড়ও চলিয়। 
যাইতেছে) অন্থরূপভাবে সরিষার তৈল ও চিনি যাঁয়। 
যাহারা আবার কাষ্টমকে ফাকি দিতে চায় তাহারা হাঁসনাবাদ 
বাজার কমিটির সাহায্যে রাগ্রের অদ্ধকারে মাল পরপারে 
চালান করে। বাজার কমিটির লোঁকেপা তাহাদের মাল 
খালাস ও নৌক। ভাড়া পর্যযস্ত ঠিক করিয়া দেয়। দেখিলাম 
মার্টিন রেলে এক জন ঝুলির সর্দার আমার সপ্মুখে ১ ঘণ্টায় 
৫০২ টাকা উপাক্জন করিল। 
হাসনাবাদের লাঙ কাষ্টম অফিনারকে জিজ্ঞাস! করিলাম 
যে, কি পঞ্ধতিতে তিশি মাল ছাড়েন। তিনি একখানি রেলের 
রপিদ দেখাইলেন। তাহাতে দেখিলাম শুধু পারমিট নম্বর 
অংছে কির স্থানের উল্লেখ ন।ই | জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন 
ইহাঁতেই হইবে এবং তিনি হিঞ্চলগঞ্জের জণ্ত সরাঁণরি পেই মালের 
পারমিট ইন্গ করেন। আমি বলিলাম য়ে ইহাীতেই যদি হইবে 
বলিলেন তবে পাকিস্থ।নে মাল পাঠাশোর জন্ত আপনি কেন 
পারমিট ইন্গ করিতেছেন এবং সে বিষয়ে আপনার ক্ষমত! 
কতরুর ? তিনি নিরুত্তর রহিলেন। ্রিস্তাস। করিল|ম হিঙ্গলগঞ্জে 
কতবশ্ত্রযায়। তিনি আমাকে একখানি হিঙ্গলগঞ্জ বাজার 
কমিটি কর্তক তৈয়ারী বপ্লবাবসায়ীর লিষ্ট দেখইলেন। 
তাহাতে দেখিলাম চোরাকারবারী বলিয়। শাস্তি প্রাপ্ত ব্যবসায়ী 
হইতে যাহারা কোনদিন ব্যবপ জনে না তাহাদের নাম 
পর্ধাস্্ব এই তালিকাভুক্ত কর! হ্ইয়াছে এবং রোজই আরও 
নাম আপিতেছে। সেই তালিকা হইতে দেখ। গেল যে, 
সরকারীভাবেও সপ্তাহে ৪০০ বেল বস্ত্র হিঙ্গলগঞ্জে যায়। 
হাসনাবাঁদ বাজার পাকিস্থানে চ।লান দেওয়ার জন্য একটি 
বিরাট ব্যবসাঁয় কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে । রাতারাতি পানের 
দোকান, মুদির দোকান, বাসনের দোকান প্রসৃতি বন্ত্রের 
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দোকানে পরিণত হুইয়াছে। এই বাঁজার ২৪ ঘণ্টার জন্ত 
খোলা থাকে এবং পাকিস্থানে চালানের জন্ঘ বাজার কমিটির 
সুপারিশে অসংখ্য বক্র রিক্রয় হয় এবং রাজের অন্ধকারে 
পাকিস্থানগামী নৌকায় চাপানো! হয় ( 

সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী ব্রহ্মচারী ভোলা” 
নাথও কালিন্দী ও ইছামতী নদী পথে সীমান্তের বে*আইনী 
চোরাকারবার সপ্ধন্ধে বু তথা প্রকাশ করিয়াছেন। নদীপথ 
ভিন্ন রেলপথে এবং যশোর রোড ও ক্কঞ্ণনগর রোড দিয়াও 
প্রচুর মাল বে-আইনী ভাবে চালান যাইতেছে । রেলপথে 
কলিকাত! হইতে বনগ্রাম লাইনে বারাসত, মসলন্দপুর, 
গোবরডাঙ্গ। প্রভৃতি প্রত্যেক ছ্েশনে চোরাঁকারবারীদের এক 
একটি ধাটি আছে। ইহারা সুযোগ বুঝিয়| যেকোন একটি 
ঘাটিতে মাল নামায় এবং গোপনে সুবিধা মত এক স্থান হইতে 
অপর স্থানে সরাইয়া অবশেষে পাকিস্থান এলাকায় লইয়া 
যায়। এই রাস্তার মধো বারাঁসত ষ্টেশনে ও বারাঁসতের 
চাপাডাঙ্গার সংযোগঞ্ল একটি ধিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খাটি। 
এই সংযোগঞ্ল হইতে তিনটি রাস্তা তিন দিক দিয়] 
পাকিস্বানে গিয়া পড়িয়াছে। প্রথমটি যশোর রোড, দ্বিতীয়টি 
বসিরহাট ইটিগাখাট রোড এবং তুতীয়টি কৃষ্ণনগর রোড । 
এখানে পুলিসের কোন কড়া পাহারা নাই। চোরাকারবারীর! 
জানে যে একবার মাল লইয়া ভারতীয় ইউনিয়নের সীমানা 
পার হইতে পাপ্রিলেই তাহাদের আর কোন ভাবন] নাই। 

ডায়মগহারবার এবং রাণাধাটেও এরূপ থাটি গড়িয়া 
উঠিতেছে। রাণাঁধাটে তিনটি ট্রেন তল্লাপী কিয়! এক দিনে 
তিন লক্ষ টাকার কাপড় উদ্ধার হইয়াছে । মেলব্যাগে, ট্রেনের 
জলের ট্যাঞ্গে এবং ট্রেনের তলায়, বাধা অবস্থায় বহু কাপড় 
পাওয়! গিয়াছে । 


কাষ্টমপ ফঁকি দেওয়া গুরুতর অপরাধ । মুশিদাবাদ 
সীমান্তে বে-আইনী চালান বদ্ধ করিবার ক্রন্ত তথাকার ভ্েলা- 
ম্যাজিপ্রেট কঠোর বাবস্থা অবলগ্ধন করিয়াছেন, রাত্রে কারফিউ 
জারী করিতেও তিনি দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয়, নদীয়া] এবং ২৪পরগণার জেল! ম্যাজিষ্রেটধয় এবং 
সংশ্লিষ্ট মহকুমা হাকিমের] এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন । উচ্চতর 
অধিকারীদের কথা না বলাই ভাল। কলিকাঁতা এই সব 
চালানের মূল কেন্্র। কলিকাতার পুলিস কমিশনার এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন ঘে চোরাঁকাঁরবার বন্ধ 
করিবার ক্ষমতা পুলিসের নাই, কারণ পুরনো! অর্ডিনা্স বাতিল 
হইয়। গিয়াছে এবং নূতন বিল আইনে পরিণত হয় নাই। 
ড1ঃ প্রযুল্পল ঘোষ যখণ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি বাঁক- 
মার্কেট বিল নামে একটি বিল ব্যবস্থা-পরিষদে আিয়াছিলেন 
এবং নিরাপত্তা ধিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য এ 
বিল পাস হইতে এক দিন দেরী হওয়ায় বলিয়াছিলেন যে 
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হইতে দেরী করাইয়! দিয়াছে। বিলটি পাস হওয়ার পর 
প্রায় এক মাস তিনি প্রধানমন্ত্রীর গদ্ধীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন 
কিন্ত বিলটিতে গবর্ণরেরু সশ্মতি তিনি লইতে পারেন নাই। 
বর্তমান মন্ত্রীপভাও তিন মাসের মধ্যে এই কাজটি করেন নাই । 

সীমান্তের চোরাঁকারবারে বাঙালী এবং মারোয়াড়ী 
ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। সরবরাহ বিভাগ এবং মঞ্ত্রীসভা 
এটা! জানেন না ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। কিন্তু 
আশ্চর্ষ্যের বিষয় মন্ত্রী বড়বাঞ্ারে মারোয়াড়ীদের নিকট 
সর্ভায় অভিনন্দন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে বলিয়! 
আসিয়াছেন যে কাপড়ের চোরাকা'রবাঁর বদ্ধ করিব!র ক্ষমতা 
পশ্চিমবন্ত সরকারের নাই । মন্ত্রী মহাশয়ের ছুর্ধলতার পুর্ণ 
সুযোগ মাৰোয়াড়ীরা গ্রহণ করিয়াছে, বোম্বাই ও অমেদাবাদ 
হইতে গত কয়েক সপ্তাহে এত ক!পড় আদসিয়ছে যে পশ্চিম- 
বঙ্গে সাত মাপ কাপড়ের বণ! বহিয়া ঘাইতে পারিত। 
অথচ এদিককার লোকে কাপড় দেড় গুণ দাম দিলেও 
পাইতেছে না| ইহার ফল হইয়াছে এই যে ভারত-সরকার 
শুক্ক ব্যবস্থা দূর ন| হওয়া পর্যান্ত পশ্চিম বঙ্গে কাপড়ের চালান 
বন্ধ করিয়া ধিয়াছেন। 

পশ্চিম বঙ্গের পাঁচ-ছয়টি খাটিতে কড়1 পাহার| বসাইলেই 
বে-আইনী কারবার বন্ধ হুইয়া যায়, তৎসত্বেও তাহা করা 
হইতেছে ন] ইহা] মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম৮রী কাহারও 
পক্ষে শাখার বিষয় নহে । 

দাঞ্জিলিং-কলিকাতা। রেলওষে 

র্যাডক্লিফ এওয়ার্ডে পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দাজ্জিলিং 
জেলা ছুইটিকে মূল ভুখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । দক্িলি'-কলিক1ত। রেল লাইনটি এ ছুহ জেল!র 
সহিত কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্তের প্রধান যোগস্থত্র | 
লালগোলা-মণিহারিধাট-কাটিহার হইয়। শিলিগুড়ি য!ওয়ার 
একটা রেলপথ আছে বটে, কিন্ত এ লাইনে যাওয়া দীর্ঘ 
সময়সাপেক্ষ এবং পথে অনেকবার ট্রেন ও প্রীমার বদল 
করিতে হয়। অল্প সময়ে এবং শিলিগুড়িতে একবার মাত্র 
ট্রেন পরিবর্তন করিয়া আসিবার এই রেলপথটি ভ্রমণযোগ্য 
থাকা পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে একান্ত আবশ্যক । এই পথটির 
অধিকাংশ পুর্ব পাকিস্থানে পড়িলেও উহ! ব্যবহারের দাবী 
পশ্চিম বঙ্গের কিছু কম নয়। 

পাকিস্থানের অতি উৎসাহী লীগ চমুদের উপদ্রবে এবং 
তথাঁকার সরকারী কর্মচারীদের উপেক্ষা ও নিক্কিয়তায় 
দাঞ্জিলিং-কলিকাত। রেলে ভ্রমণ অন্ুবিধাজনক এবং কখনো 
কথনো রীতিমত বিপক্ছনক হইয়া উঠিয়াছে । রেলযাঁঙীদের 
উপর স্থানীয় লোকের! যথেচ্ছ উপদ্রব করিতেছে, কোন প্রতি- 
কার পাওয়া যাইতেছে না। 


টি 


বিক্ষোভ প্রদর্ণনকারীরা চোরাকারবারীদের হইয়া খিল পাঁস 


. প্রত্যেক ষ্টেশনে নাঁষিয়া তাহা! দেখিবেন । 


১৩৫৫ 
দ্রাঙ্জিলিং মেলে জনৈক অসুস্থ ও প্রায় পঙ্গু বৃদ্ধ ভদ্রলোক 
তাহার পত্বী ও কন্তা এবং এক জন ডাক্তারসহ কাঁমর| রিজার্ভ 
করিয়। দাঞ্চিলিং যাইতেছিলেন | পার্বতীপুরের ছই ষ্টেশন 
আগে কামরার দরজা খুলিবার জন্ত বাহিরে কতকগুলি লো 
চীংকার এবং দরজায় ধাক্কাধাক্কি সুর করে। দরজা থোলা 
হয় না। পরের ষ্টেশনে আবাঁর এ ব্যাপার; তবে এবার 
দরজার উপর আঘাত আরও সজ্জোরে | গাড়ী ছাঁড়িবাঁর 
সময় ইহারা পার্বতীগুরে দেখিয়া লইবে বলিয়া শাসাইয়া 
যায়। পার্বতীপুরে গাড়ী থামিলে ইহারা দরজ! ভাঙ্গিয়া 
ফেলিবার উপক্রম করিলে, তাহার। দর্ণজ| খুলিয়। দেন এবং 
একদল লেক কামরায় ঢুকিয়া উপজ্রব সুরু করে। অনুস্থ 
লোক ডাঁঙ্জ'র সঙ্গে লইয়! গাড়ী রিজ্বার্ভ করিয়! যাইতেছেন 
বলিলেও ইহারা কর্ণপ।ত করে না! পাব্ধতীপুর বলিয়া 
রক্ষা, গে'লমাল শুনিয়। রেল কর্মচারীর! আসিয়া বদমায়েস- 
দের শির করেন। পথিপার্খবন্থ ছোট ষ্টেশনে দরজা খুলিলে 
কি অবস্থা হইত তাহ! অহ্থমান কর! কঠিন নয় এবং তিনটি 
ষ্টেশনে একই দলের কাঁধ্য ও কথাবার্তা হইতে খুঝা গিয়াছিল 
যে ইহার| এ ট্রেনেই ভ্রমণ করিতেছিল। 

এই উপদ্রব শিবারণের সহজ উপায় আছে। দার্তিলিং 
মেল, নথবেঙ্গল এক্সপ্রেস প্রভৃতি যে-সব টেন ভারতীয় 
ইউনিয়নের একাংশ হইতে অপরাংশে পাকিস্থানের উপর দিয়] 
যায় সেইগুলিতে কয়েকটি করিয়া প্রথম, দ্বিতীয়, ইণ্ট'র ও 
তৃতীয় শ্রেনীর গাঁড়ী ইউনিয়নের দুই অংশের যাতীদের জন্ত 
রিজার্ভ রাখ। যাইতে পারে । এ সব গাড়ীতে “শুধু ইউশিয়নের 
মাতীদের জন্ত” এইরূপ কেন লেখা থাকা উচিত এবং 
পাকিস্থানের মধ্যে এ যাত্রীদের মালপত্র টানাটানি এবং 
তাহাদের উপর অপর কোন উপদ্রধ যাহ!তে ন| হয় তাহ] 
দেখিবার জন্থ প্রতোক ট্রেনে উভয় ড্োমিনি়নের এক বা 
ছই জন করিয়] রেল ও পুলেস কর্মচারী থাকা উচিত । কোন 
গাড়ীতে যাতীদের উপর উৎপাত হইতেছে কিন] ইহারা 
পাকিস্থান ও 
ইউনিয়নের মধ্যে ধাহাঁরা যাওয়া আপা করিবার অময় ষ্টেশনে 
ষ্টেশনে অন্তাঁয় ভাবে লাঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহাদের 
হয়রাশি ও ক্ষতি নিবারণের জ্বন্থ পাঁকিত্বান কর্তুপক্ষ এইরূপ 
বন্দোবস্ত করিতে পারেন । ইউনিয়নের ছই অংশে মাল- 
চলাচল সন্বন্ষেও অন্থরূপ ব্যবস্থা করা যাঁয় এই ভাবে যে এ 
সব মাঁলগাঁড়ী শীলমোহর কর] থাকিবে, পাকিস্থানে কেছ 
ধগ্ুলি খুলিতে পারিবে ন! | 

পশ্চিম বঙ্গের সামরিক শিক্ষা 

পশ্চিম বঙ্গের তরুণদের সামরিক শিক্ষাদান বিষয়ে কর্তৃ- 
পক্ষের যে গড়িমসি প্রথম হইতে দেখা যাইতেছিল, তাহ! 
কতকটা দূর হুইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে । পশ্চিম বু 


বৈশাখ 


এখন সীমান্ত প্রদেশ, সামরিক প্রস্তুতির ধিক দিয়। এই প্রদেশ 
এখন আর উদ্দাসীন থাকিতে পান্রে না, সীমান্তরক্ষী দল এবং 
এ/ডেশরকষী বাহিনী গঠনে যত বিলম্ব হইবে গশ্চিম বক্র তথ] 
নিখিল-ভারতের স্বাধীনত। ও স্বস্তি তত বিপন্ধ হইবে একথা 
অমির] বহুবার বলিয়াছি। প্রাজ্জন মন্ত্রীসভা এ বিষয়ে বিন্দু- 
মাত্র কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই বরং এরূপ 
্রস্তাবকে সন্দেহের ঠোথেই দেখিয়াঢছন। ডাঃ বিধানচন্্ 
রায়ের গবন্মেন্ট এই মনোভাঁব হইতে মুক্ত হইয়াছেন বটে, 
কিন্তু যতট। তৎপর হওয়া উচিত এখনও ততটা! হইতে পারেন 
নাই । তবে তাহার] এদ্রিকে কান্দ আস্ত করিয়াছেন এবং 
এজন তাহার] ধন্তবাঁদের পাত্র। 


সীমান্ত রক্ষার জন্য 'একটি জাতীয় রক্ষীধাহিন গঠনের ও 
উহার সৈনিকদদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের আয়োজন করা 
হইয়াছে । ডাঃ রায়ে গবশেন্ট স্থির করিয়াছেন যে সীমান্তের 
৩৩০টি গ্রামের, প্রত্যেকটি হইতে ২০ জশ করিয়া লেক লইয়া 

৬৬০০ জনের একটি সীমান্ত রক্ষাবাহিনী গঠত হইবে । বল] 
বাহুলা, স্থানীয় লোক লইয়৷ গঠিত এক্প বাহিনী অধিকতর 
কাধ্যকরী এবং স্বন্পতর বায়পাধা হইবে । 

বাঙালী সামরিক প্রাতি নহে এই কথ। ইংরেম্ আমাদের 
শিখাইয়া গিয়াছে এবং দুঃখের বিষয় বহু শিক্ষিত বাঁঞালী 
এই মিথায় বিশ্বাঘ করিয়াছেন। ভারতীয় সমর বিভাগে 
বাঙালী প্নেজিমেন্ট গঠন এবং বাংলার পুলিসে বাঙালী 
কনেষ্টবল গ্রহণের ভ্রন্ধ যে সব আন্দোলন বিচ্ছিন্ন ভাবে 
হইয়াছে তাহা বাংলার শিক্ষিত সমাঞজজের সমর্থন কখনও 
পায় নাই | ফলে সমগ্র ভারতবাসীর মনে এমনই একটা 
ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে বাঙালী ভীরু, নিজের দেশ ও 
পরিবার রক্ষায় অক্ষম, আত্মরক্ষা ও শজনরক্ষার জন্ত ভিন্ন 
প্রদেশের সৈনিক ও বিহারী কদে্বলের উপর অসহায় ভাবে 
নির্ভর করা ভিন্ন তাহার আর কোন উপায় নাই। অথচ এই 
অপবাদ সব্বৈব মিথ) । ইংরেজ আমলেই ক্লাইভের সৈগুদল 
কয়টি বাঙালী হিন্দুর নান] সম্প্রদায় হইতেই গৃহীত হইয়াছিল । 
ভিন্ন প্রদেশীয় সৈনিক ও বাঙালী সৈনিকে যে প্রঙেদ বাঙালী 
রেঞ্সিমেন্ট এবং বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও গোলন্দাজবাহিনী 
প্রভৃতিতে গত ছুই যুদ্ধে স্পষ্টভাঁবে দেখ! গিয়াছে ইংরেঞ্জ তাহা! 
বহু আগেই ধরিতে পারিয়াছিল। ইহ] পারিয়াছিল বলিয়াই 
তাহার] ভারতবাঁসীকে সামরিক ও অসামরিক এই ছুই ভাগে 
ভাগ করিয়! বাঁডালীকে শেষোক্ত পর্যায়ভুত্ত করিয়া তাহাকে 
সমর বিভাগে অপাংক্কেয় করিয়াছে এবং বাংলার নমংশুদ্র, 
বাঁগণদী প্রভৃতি সামরিক সপ্পরদধায়গুলিকে অপরাধপ্রবণ জাতি 
আখ্য| দিয়া 071017811111১05 & 2 পাস করিয়া উহার 
বলে উহ্বাদিগফে নিকটবত্ভাঁ থানার দারোগার ভ্রীতদাদ করিয়া 
রাখিয়াছে। বক্তিয়ার খিলিত্ীর আগমনের পূর্বে দেবপাল 


বিবিধ গর পি: বঙ্গের সামরিক শিক্ষা ১১ 


৯৮৩ পারি শিপশ্িস্া শাটার পীাি্পিশর্পা্পীশপিটপিশিিসিশ উপ পানিও 


৮৯৮ ৮৯ পি পাপ শী্িশশিট শি শি শাসিত পাশ 


জয় বি করিয়াছিলেন, শশাঙ্কের সামরিক শক্তিও বড় 
কেম ছিল না, ইহার] পঞ্জাব ও মহারাষ্রী হইতে সৈগ্ক সংগ্রহ 
করিয়া তাহাদের সাহাধো লড়িতেন, বাঙালী সৈনিক 
তাহাদের সৈহ্দলে ছিল না এরূপ কথাও হান্তকর | আজও 
কাশ্মীর রণাঙ্গনে অফিসারদের মধ্যে বাঙালী আছেন এবং 
তাহারা উত্তম যোগ্যতার পদ্সিচয় দিতেছেন কিন্তু সেখানে 
বাঙালী সৈনিক শাই। এট! বাঙালীর দোষ নয়, ইংরেক্ের 
নিকট হইতে যে মিথ্যা সামরিক তথ্য বর্তমান ভারত-সরকার 
উত্তরাধিকারস্ধে প্রাপ্ত হইয়াছেন উহ্থাই তাহার জন্ঠ দায়ী। 
বাংলার নমঃশুদ্র, পোদ, ছুলে, বাগ্দী প্রভৃতি শ্রেণী হইতে লোক 
সংগ্রহ করিলে বাংলায় বিরাট ও সবল সামরিক বাহিনী 
গড়িয়! উঠিতে পারে । ঝড় ভ্ধবলে খড় বড় নদীবক্ষে মাছ ধরায় 
ইহারাই বেশী দক্ষ | ইহা হইতে যনে হয় যে চাষবাসের শাস্তি- 
পূর্ণ বৈচিত্রাহীন জীবন অপেক্ষা বিপংসন্ুল উদ্মাদনা পূর্ণ জীবনের 
প্রতি ইহাদের আকর্ষণ বেশী। দৈনিক এবং নাধিক এই ছুইটিই 
ইহাদের মধা হইতে প্রচুর পরিাণে সংগৃহীত হইতে পারে। 
দেশরক্ষা সচিব সর্দীর বলদেব সিংহ এবং ডাঁঃ রায়ের গবন্মে্ট 
বাংলায় সামরিক বাহ্শী গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । 
এখানে প্রথযেই দশ হাঞ্জারেপ্স বাহিনী গঠনের আয়োজনও 
হুইতেছে তন্মধো ছয় হাজ্জার ছাত্র ও চার হাঞ্জার বাহিরের 
যুবক লওয়ার কথা । আমাদের মনে হয় বাংলাপ এ সব 
স্বাভাবিক সাধগরিক ভ্রাতিগুলি হইতে সৈগুবাহিনী রক্ষী বাহিনী 
ও লঙ্কর গঠিত হইলে তাহাদের আয়ের নূতন পথ খুলিয়া 
যাইবে এবং দেশেরও মঙ্গল হইবে । 


শাসিত পদ সস 


আমাদের দেশের ঘে কোন পরিকল্পন] রচিত হয় তাহাতে 
মধ্যবিত্ত সমার্জের ছেলেদের সরকারী চাকুদীপ্রাপ্তিই প্রধান লক্ষ্য 
হইয়া উঠে। ইহাতে দেশের স্থায়ী কল্যাণ হইতে পারে না। 
ষ্টা্ত্বরূপ বলা! যায় ডাঃ রায়ের গবন্মেন্ট স্থির করিয়াছেন যে 
বাঙালী তরুণদের নৌবহ্রের কান শিখাইবার জন্য তিনটি 
নোৌ-বিষ্ঠালয় প্রতিঠিত হইবে | ইহান্ধীরা সরকারী চাকুর'জীবী 
অফিসার তৈরি হইবে এটা ঠিক, কিন্তু লঙ্কর মিলিধে কোথায়? 
আজও কি ভারতীয় ইউনিয়নকে নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের 
লক্করদের দয়ার উপপ্ন শির্ভর করিতে হইবে ? বাঙালী ব্যবপায়ী 
টাদসদাগর এবৎ আরও অনেক সরাগর সিংহল, ব্রহ্ম ও 
বোম্বাই উপকূলের সহিত বাণিজ্য করিয়াছেন, তাহাঁদের 
বিরাট সদদধাগরী নৌবহর বাঙাঁদী নাবিক ও লক্করেরা 
চালাইয়াছে। বাঙালী নাবিকেরাই দুর্দান্ত পত্ত,গীজ জলদহা- 
দ্র সহিত লড়াই করিয়া নৌবহ্র রক্ষা করিয়াছে এবং তাহা 
গন্তব্য স্থলে লইয়া গিয়াছে । 

বাঙালীকে সামরিক জাতি হিসাবে গড়িয়া তুলিতে এবং 
এত লোককে শিক্ষা দিতে সময় লাগিবে । কিন্ত কাজ এখনই 
আরম্ত হওয়া দরকার | আর একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ 


প্র 
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দেওয়া দরকণর। বাঙালীকে কাপুরুষ করিয়! তুলিবার আর 
মন্ত উপায় ছিল অস্ত্র আইনের কঠোরতা | অন্তর ধারণে ও অন্ত্র 
চালনায় বাঁঙ'লীকে দক্ষ এবং সাহসী করিয়া! তোল। আবস্তক । 
শিক্ষিত ও উপযুক্ঞ লেকদের অগ্রের লাইসেন্স ধেণী করিয়া 
দিলে তবেই এই অযৌক্তিক ভীতি দূর হইবে। কর্তৃপক্ষের 
একটা ধারণা আছে যে অস্ত্রের লাইসেন্স বাড়াইলেই বুঝি বা 
দেশে ডাকাতির বাঁন ডাঁকিবে। কিন্তু এই ধারণ] সম্পূর্ণ ভুল। 
সমন্ত সশপ্্র ডাকাতি হয় বিন] লাইসেন্সের অস্ত্রের সাহায্যে । 
উপযুক্ত লোৌকদের অস্ত্র দিলে হঠাৎ একজন ব! অল্প কয়েকজন 
লোক অগ্র বাহির করিয়া ডাকাতি বা ট্রেনে রাঁহাজানি 
করিতে সাঁহুস পাইবে না। 


হায়দরাবাদে পাঁগলামি 

প্রতিপক্ষের মতিগতি, প্রক্কৃতি না বুঝিলে তাহার সঙ্্রে তর্ক 
করা যায়না বা তাহার বিরূদ্ধে যুগ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ- 
ভাবে করিতে পারা যাঁয় না। মুসলিম লীগের সঙ্গে তর্কে 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা সেইজন্ধ হাঁরিয়! গিয়!- 
ছেন। মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল বলিয়া পরিচিত যাহারা 
আমাদের মধ্যে ছিলেন বা আছেন, তাহার যুপলিম 
সমাজের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস-মন্প্রেরণ সম্বপ্ধে আমাদের 
প্রকৃত পরিচয় দিতে পারেন নাই । চারি কোটি মুসলমান 
যাহারা কোন অবন্থায়ই “পাকিস্থান” রাষ্দ্রের সঙ্গে মিলিত 
হইতে পারে না, তাহারা পাকিস্থান আন্দোলনে মাতিয়া 
উঠিয়াছিল কেন, তাঁহার উত্তর জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ 
আজ পর্যান্ত দিতে পারিতেছেন ন|। সেইবপ হারদরাবাঁদ 
রাক্ধ্যে যে পাগলামি চলিতেছে, তৎসম্বপ্ধে ভারতবর্ষের জাতীয়- 
তাঁবাদী মুপলিম নেতবৃন্দ ছুঃখ প্রক(শ করিতে পারেন, হাজি 
কাসিম রাজভীর শিন্দা করিতে পারেন, নিজাম ওছমান 
আলী খানের পিকট শাস্ত হইবার জন্ত অনুরেধধ-উপরো ধ 
প্রেরণ করিতে পারেন । কিন্তু শিজ্কাম বাহাছুরের ও তাহার 
চেলাচামুগ্ডাদের মতিগতি, প্রকৃতি সঙ্গন্ধে অবহিত থাকিলে, 
জাতীয়তাবাদী মুপলিম নেতবন্দ এইরূপ ভাবে বৃথা শ্রম 
করিতেন না। নিজাম বাহাঁছুর ও ভ!হার পুষ্ঠপোধিত ইত্তেহাদ- 
উল-যুসলেমিন প্রতিষ্ঠান_-মিলিত যুপলিম দল-_কতকগুলি 
বিশ্বাস বা কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া চলিতেছেন। সেই 
বিশ্বাস বা কুসংস্কার যত দিন তাহাদের কার্যাবলী শিয়ন্রিত 
করিবে, তত দিন দাক্ষিণাতো শান্তি আসিতে পারে না । এই 
কথাটা ভারতরাষ্ট্ের নেতৃরম্দকে বুঝিতে হইবে, এবং 
মুসলিম নেতৃবন্দ ধাহার] নিজাম বাঁহাছুর ও তাহার অন্চর- 
বন্দের উন্মস্ত কার্ধ্যাবলীতে উৎকঠিত হইয়া উঠিতেছেন, 
ভাহাদের এই বিশ্বাস বা কুসংস্কারের মূল কথা বুঝিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে। তবেই তাহার] ভারতরাষ্্রের নেতৃবৃন্দকে 
অৎপরামর্শ দিতে পারিবেন, এবং শিজামবাহা?ুরের রোগের 
প্রকৃত চিকিৎসা করিতে পারিবেন । 
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ভারতরাষ্ট্রের অধিক।ংশ মুসলমান ঘে এই বিষয়ে মাথা! 
ঘামাইতে চান লা, তাহার প্রমাণ আছে; তাহারা তফাতে 
দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে চাঁন । এই মনোঁভাঁব ফুটিয় উঠিয়াছে 
আচার্য কৃপালনীর প্রস্তাবের প্রতি-ন্তরে । গত ৩১শে চৈট্র', 
“জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাগু" দিবসের বা্ধিকী উপলক্ষে 
দিল্পী নগরীতে এক সভা হয়, এবং আচার্য কৃপাঁলনী একটি 
বক্তৃতা দেন। তাহার মধ্যে এই কথাগুলি ছিল ; “ভারতীয় 
মুসলমানদের কর্তব্য দলে দলে হায়দরাবাদে গিয়! দেখানকার 
মুসলমাদের প্রধান প্রতিষ্ঠান ইত্তেহাদ উল মুসলেমিন কর্তৃক 
অন্থঠিত অত্যাচার ও আতঙ্ক-্থপ্রির প্রয়াস বন্ধ করা। 
তাহ! না হইলে ভারতীন়র রাষ্রের প্রতি তাহাদের আহুগত্যের 
শপথ অর্থহীন হইয়া পড়িবে ।” এই কথায় কলিকাতাঁর 
ছুইখানি পাকিছ্থানী দৈশিক-_ইত্তেহাদ ও আজাদ ক্ষেপিয়। 
উঠিয়াছেন। এরূপ উপদেশ নাকি অপমানজনক | স্বভবিক 
বুদ্ধির লোকে মনে করিবে যে হায়দরাবাদ রজোর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে সাহাঁধ্য করিবার জন্ধ আহ্বান না করিয়া! কৃপাঁলনীন্ী 
যে এই অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা মন্দের ভাল। কিন্তু 
উল্টা বুঝিলি রাঁম__পাকিহাঁশী মনের এই বিকার কপালনীজীর 
সহ্পদেশও বাঁকা চেখে দেখিবে, হিন্দু মুসলমান পৃথক নেশ্ঠান 
এই উদ্ভট তত্তবের ক্ষেপামি এত শীত ভেলা যায় না। হাজি 
কাগিম রাজভী যে কথা প্রচার করিতেছেন তাহ] মুসলিম 
লীগ প্রচ।রিত তত্ত্বের রূপান্তর বলিয়াই কি পাকিস্থানী মুসলিম 
গণ ইহার গাঁয়ে হাত দিতে চান ন|! নতুব। ক্রপালনীজীর 
উপদেশ ত একট। কর্ধবা পালনের পথ বাহির করিয়। দিয়াছে, 
যে পথে চলিলে দ!ক্ষিণাতো শান্তি আসিবে । এই পথে 
ঠিক ভাবে চলিতে হ্ইলে হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রটলিত 
ধ্যান-ধ।রণাঁর সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থকা প্রয়োজন । হায়দরাবাদ 
রাজোর শাসকসপ্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে হায়দরাবাদ 
রাজোর শাপক (পিজাম বাহাদুর) ও তাহার সিংহাসন 
রাজোর মুসলিম সম্প্রদায়ের রা্্ীয় প্রতৃত্ব ও সাংস্কতিক 
অধিকারের প্রতিহু ও ধারক মাত্র; গেই প্রভূত্ব ও অধিকার 
চিরকাল অটুট থাকিবে । এই প্রয়োঙ্জনেই শ।সনব্যবস্থার 
পরিবর্তনের সময়ও নিজাম বাহাছুরের প্রভাব ও বিধিদত্ত 
অধিকার অব্যাহত রাখিতে হুইবে। যুগ-যুগাত্ত ধরিয়া 
রাজ্যের মুসলমানগণ যে অধিকার ও সুবিধ|! রাজনীতিক ও 
অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ভে!গ করিয়া আদিতেছে তাহ] কোনরূপে 
ক্ষু্ কর চলিবে না। প্রায় একুশ বৎসর পুর্বে ১৯২৭ সনে 
যখন ইন্তেহাদ-উল-মুসলেমিন প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে তখন 
ওসমানিয়া বিশ্ববিগ্তালয়ের অস্তভূত্তত ইসলাম ধর্শ-বিজ্ঞান 
বিভাগের অধ্যক্ষ মৌলানা আবছুর কাদের সিদ্দিকির সভা- 
পতিত্বে এক সভায় এই তত্ব প্রচারিত হয়। এই একুশ বংসরে 
তাহা দানা বীধিয়। যে রাজনীতিক বূপ ধারণ করিয়াছে, 


বৈশাখ 
8৯ 
তাহা এই সমিতির নিয্ললিখিত ঘোঁষণায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
01) উতাওতা]ত টাল 10 0৮ 50099808000 
৪০৮শোশেঘ্রা), 2010 শো সা, 000 ৮৮008600020 01 10100 
ঠিক 8000 1052881001৮, 
(2) 11 815 00081600000 00)লা 10110] £0৮া08106 
91 ন১0০২0801700001)) 08 05651120010, 150100100 1010] 
ফ1]1 10101771106 1000 17107179202 0)01110768] ৯8000101018 
0 গান 80900111)00020, 
(9) 1৬0৭1) ]))0না 1) 0] 28010101115 1)01]) 00101007900] 
নি1700৮শেন্যাপে)। 10090৮৭0107 000 121ন71010, 
(5) টো 0107, 1)010010 0দিগেন] 10০ 91110 সি1800. 
(6) ৭0 100)101) 01 81710 6৮ 018 07101010501 


ভা পালা পাপা পি পা ও পাসিপাসিপাপিিসিপিটিলাতিশসিিসিপাসিপািক টাও 


111) 10010001011] 270 এট] নাশ 001ত01 000 
704111)5 71001000117 06010017010 1012৭, 01১1৭101801 
1010 ২7170 01) 1)79])011100 10 10) 11700171101 15 001 


0110110 0108110]7, 


হায়দরাবাঁদ রাজো এুসলমান সম্প্রদায়ের জনসংখ্য! শতকরা 
পনর-কুড়ি জনের বেশী নয়; ১ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে 
২৫-৩০ লক্ষ । রাঁঞ্জো মুসলিম জনসংখা] বাঁড়াইবার জন্ত শাসক 
অন্প্রদায়ের চেষ্টার অন্ত নাই । লুদুর দক্ষিণ আরব দেশ হইতে 
একদল লোক ত আজ দুই শত বংসর হইতে “বাদশাহী 
জাতের” পদ লাভ করিয়াছে ; ছুনিয়ার অগণিত মুসলমান 
ভাগ্যান্বেষী হায়দরাবাদ রাঁঞ্জো আশ্রয় পায় এবং “নবাবী” 
করে | এই দাবীদাঁওয়!র সঙ্গে রাজোর অধিকাংশ নরনারীর, 
১ কোটি ৩০ লক্ষ লৌকের, কোন সন্মতি নাই । এই ১ কোটি 
৩০ লক্ষের মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ লোক তেলুগু ভাঁষাভ!যী; 
৪০ লক্ষ লোঁক মার!সী ভাষাভাষী, এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক 
'কানাড়ি ভাষাভাষী । এই অবস্থ'য় উদ্দ, ভাষাকে পাজকীয় 
ভাষা! করিবার মধো একটা জোর-জ্রবরদন্তি ভাবের পরিচয় 
পাওয়া যায়; এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের 
রাজনীতিক প্রাধাঁন্তের জগ্জ এরূপ একট। মনোবিকারের পরিচয় 
পাওয়া যায় যাহার লজ্ষ!জনক প্রকাশ সচরাচর দেখা মায় না । 
এই মনোধিকারই হায়দরাবাদ রাঁজ্ো সংঘর্ষের মূল কারণ। 


ভারতরাষ্ট্রের আয়বায়ের এক দিক 

ভারতরা্রের জনসমষ্টির বাংসরিক আঁয় মোটাযুটি ভাবে 
ধার্যা হইয়াছে ৪৫০০ কোটি টাকায়। এই টাঁক] ভাগ- 
বাটোয়ার। হয় ত্রিশ-বঞ্রিশ কোটি লোকের মধো__প্রাসাদ- 
বাসী রাঁজ। মহারাজা শেঠ ও পর্ণকুটিরবাসী এই আয়ের অংশ 
লইয়া বিলাসিতা ও কষুন্রিবত্তির উপকরণ সংগ্রহ করে। কার 
ভাগে কি পড়ে তাঁহার হিসাবও একটা আছে। এই আয় 
হইতে রাষ্রের ক্রমবর্ধমান ব্যয়__কেন্ত্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন 
ব্যবস্থার ব্যয়--বহন করিতে হয়। একটিমাত্র খরচের বহর 
দেখিলে ততসন্বদ্ধে একটা ধারণ করা যাঁয়। ধ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ধের সামরিক বায় ছিল প্রায় ৫81৫৫ 
কোটি টাকা; অন্তান্য খাতেও এই সামপ্লিক বায় কিছু কিছু 
চুকাইয়। দেওয়া হইত | মোট প্রায় ৬০ কোটি টাকা ছিল। 
তখন কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ছিল প্রায় ১০৪।৫ কোটি টাকা। 
আজ সেই আয় ও ব্যয় গিয়া ধাড়াইয়াছে তাহার তিন গুণে। 


বিবিধ গুসর-_ধনকুবের ও সরকারী ট্যাক্স 


টি 


সিটিটিপালাপাশািসিপসল 


রিনি: ব্যয় বি ১৩৬ চড়োঁট টাকা ২ 1 ধরা হইয়াছে ১৯৪৮- 


৪৯ সনে। এই ব্যয় সংক্ষেপ করা যায় কিনা” 
কোন চেষ্ট|! হয় নাই। 

কেন্ত্রীয় আইনপভায় ব্টধিক আয়বায়ের হিসাব সম্পর্কে 
যে আলোচন!*্হয়, সেই উপলক্ষে কোন্ঈকোন সদশ্ত অপব্যয় 
সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ধণ করিয়াছেন। শ্রীশিব রাও তর্ক তুলেন 
যে সৈশ্ঠ বিভাগের খাঁতে দেখাঁন হইয়াছে ঘাঁস জমির জন্য ১ 
কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার একটা ব্যয়। আজ মোটর গাড়ীর 
ব্যবহারে এই ঘাসের জমির প্রয়োজন শেষ হইয়াছে বা তাহার 
প্রয়োজন কমিয়াছে ; এবং এই বায়ের বাবস্থাও অবান্তর 
হইয়া পড়িয়'ছে। এই উদাহরণ হইতে সামরিক বিভাগের 
দরাজ হতে ব্যয়ের একট! পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 

কেন্দীয় অর্থসচিব শ্রীসম্মুখম চেটি ক্ষমতা হাতে পাইয়াও 
ইহার প্রতিক'র করিতে পারেন নাই। তাহার নিঞ্জের 
বিভাগেই যুদ্ধের পুর্বে উচ্চপদের কর্মচারী সংখ্যা ছিল মাত্র 
৪৩ জন; আজ তাহা ২৪৬জন। বাণিক্জা বিভাগে ছিল ১১ 
জন, আজ তাহা ৯৫ জন। সর্দার প্াাটেল যে বিভাগের 
কর্তা, তাহাতে এরপ বৃদ্ধি দেখ! যায় না; পুর্বে ছিল ৫৬ জন, 
আজ হইয়াছে ৬৫ জন। কেন্দ্রীয় আইনসভাঁয় এরূপ 
আলোচনা যদি আসম্ুখম চেঁটিকে বায়বাঁছুল্য সন্বপ্ধে একটু 
সচেতন করে তবে আমরা কর্দাতারা তৃপ্তিলাভ করিব। 
বেশী দিন এব্দপ অপবায় লোকে সহ করিবে না। রম 


ধনকুবের ও সরকারা ট্যাক্স 

গ্রাসম্থুখম চেটি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসচিব। তাঁহার 
সগ্ধন্ধে রাজনীতিক মহলে একটা বিরূপ ধারণা আছে। সামা- 
বাদের যুগে তাহার মতন লক্ষপতিকে কেন্দ্রীয় অর্থসচিব 
করিবার জন্থ জবাহরলাল নেহরু ও কংগ্রেসের অস্কান্ নেতৃবৃন্দ 
নিন্দাভাজ্রন হুইয়াছেন। কিন্ত গত ১১ই চৈত্র কেন্দ্রীয় আইন- 
সভায় আয় বায় সম্পর্কে নানা আলোচনার উত্তরে তিনি একট! 
হক কথ! বলিয়াছেন । 

“যে সংলোক নিজের দেয় ট্যাক্স ঠিক ঠিক ভাবে দেয়, 
পে কখনও ধনকুবের হইতে পারে না। আমারের দেশে 
লোকে ধনকুবের হইতে পারে অসছৃপাঁয় অবলম্বন করিয়]। 

. এই নৈতিক অবনতি একটা পৃথক সমস্তার সৃষ্টি করিয়াছে। 
এই সমস্তা সমাধানের জন্ত আমীদের সকলের চিন্তা 

কেন্দ্রীভূত করিতে হুইবে 1” 

১৯৪৫ সনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু আঁহ্মদনগর 
হুর্গ হইতে যুক্তি লাভ করিয়] বলিয়াছিলেন যে কালোবাজারী 
ও মুনাফাখোরদের ব্রাস্তায় রাস্তায় যে বাতিদানের ব্যবস্থা 
আছে সেই স্তপ্তে ঝুলাইয়! দিলে ইহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
হইবে। আজ্ কুড়ি মাপ তিনি রা পরিচালনার ক্ষমতা! অল্প- 
বিস্তর লাভ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে এই ব্রজ্ত-শোষক 
শ্রেণীর কাহাকেও পঞ্ডিতীর যতাগ্থসারে শাস্তি দ্বেওয়া হইয়াছে 
বলিয়া আমর। শুনি নাই ।- তাহার অর্থপচিব ইহাদের প্রতি 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া! সকলের পরিচিত করিয়া দিয়াছেন । 


ততসন্বন্ধে 


। ॥ 


১৪ প্রবাসী 


শমপা্পা্পিসপিস্পাপিসিপিপাসপাপসিিসাসিশ্পাসপস্পিশাস্পাীস্পিসপাস্ি াশাপটপাসপিসত্টশা্পাপিসপাশিাস্পিসিশিশস্পিসিপি ততাপাসপা্পিসি পাসিস্পা্পি শা শিস্পিশ্পাশাশিশিশিশিশীও 


ভারতবাঁদার শিল্প প্রতিষ্ঠীনে ইংরেজ বিশেষজ্ঞ 
দিলী হইতে ১লা বৈশাখে প্রেরিত নিয়লিখিত সংবাদটি 
দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে £_ 

“গত আগষ্ট হইতে এ বংসর ( ১৯৪৮ সন ) মাচ্চ মাস 
পর্যন্ত ৪১,৫০০ জন ইংরেঞ্জকে বিঙিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
(শিল্প) গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হুইয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে অধিকাংশই ভারতবর্ধে এই সর্বপ্রথম পদার্পণ 
করিয়াছে | ইহা!দের মধো কারিগর, যান্ত্রিক এবং বাণিজ্য- 
শিল্পী রহিয়াছে ।... 

“ভারতবর্ষে বর্তমানে ৩১৫ জন বিশেষজ্ঞ, ১১৬৮ জন 
শ্রেষ্ঠ কাঁরিগর্প এবং ৪,০৪৩ জন নিম্নসুরের কারিগর 
প্রয়োজন 1” | 
এই সংবাদ পড়িয়! যে কয়েকটি প্রশ্ন মনে উদয় হুইল, 
তাহ। আলোচনা] কর প্রয়োজন । যে সব পু'জিপতি ও 
শিল্প-গ্রতিষ্ঠানের কতা এই ৪,৫০০ জন ইংরেজ আমদানী 
করিয়াছেন, তাহা ৰা অধিক!ংশই ভাঁরতবাসী | হঠাৎ ইহাদের 
ইংরেন্জ-প্রীতি উলিয়া উঠিল ধলিয় মনে কর] কঠিন) ইহারা 
কি ভান্সতরর্ষে এই বিশেষজ্ঞদের মত লোক পাইলেন না 
বলিয়াই এই লোকদের নিযুক্ত করিয়াছেন? কেন্ত্রীয় গবন্মেন্ট 
নিশ্চয়ই এই সংবাদ রাখেন। এই সম্বন্ধে তাহাদেরও একটা 
দায়ি আছে। ক!পণ সংবাঁদটির অন্য অংশে দুইটি মন্তব্য 
আছে, যাহ প্রণিধানযোগ্য--“যে সমন্ত ভারতবাসী কারিগর 
বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়! ভারতবর্ষে প্রত্যাবন্তন করিয়াছেন, 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদিগকে কাজ না দিয়া ইউরোপীয় 
কারিগরদের নিয়োগ করিতেছে ।” 

“সরকারী মহল মনে করেন ভারতীয় শিল্পপতিরা যদি 
ভারতীয় কারিগরদের উপযুক্ত কান্জ না দৈন, তাহ] হইলে 
বিদেশী কারিগরের উপর নির্ভর করার অভ্য।স কমিবে না” 

এই ছুইটি মন্তব্য পড়িয়! মনে হয় যে কেন্জ্রীয় গবন্মেন্টের 
শিল্পবিভাগীয় মন্ত্রীর নিজের কর্তধা সম্বন্ধে সঞ্জাগ হওয়া প্রয়োজন । 
তাহার অনুমতি ছাড়া কোন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, 
এবং নান। শিল্পের নানা বিভাগে ভারতবাসীর নিয়োগ সঙ্বদ্ধে 
নিশ্চয়ই একটা শিয়ম আছে। দিলী হইতে প্রেরিত সংবাদে 
এই সব কথ। পরিষ্কার করিয়া বল। হয় নাই। আর বেশী দিন 
দেশের লোকে ইহ! সহ করিবে ন| যে, ভারতবর্ষে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠা হইবে অথচ তাহার পরিচালনে ভারতবাপী যোগ্য 
পদ ও অবসর পাইবে না । “সরকারী মহল” কেবল ছুঃখ করিয়া 
কর্তব্য শেষ করিতে পারিবেন না । শিল্মপতিদের কর্তব্য সম্বপ্ধে 
সচেতন করিম রাখিতে হইবে । আজ যখন রাষ্ট্রের উপর 
শিল্পপতিদের নানা ভাবে নির্ভর করিতে হয়, তখন তাঁহারা 
রাষ্ট্রের শীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্ণন করিতে পারেন না। 
ভারতীয়-করণ ও জাতীর-করণ আত ভারতরাষ্ট্রের নীতি। 


সত 


১৩৫৫. 





সেই নীতি রক্ষা! করিতে হইলে দিল্লী হইতে প্রেরিত সংবাদ 
সম্বন্ধে আয়ও অনুসন্ধান প্রয়োজন । 


মাকিন মুলুকে “সাজ সাজ" রব * ২. 
মাকিন মুলুকে “সাজ সাজ” রব উঠিয়াছে। স্বয়ং রাষ্ট্র 
পতি ইম্যান এই বিষয়ে অগ্রমী হইয়াছেন দেখিতেছি। 
দেশের ব্যবস্থাপক সভার সেনেট ও কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে 
তিনি প্রন্তাব করিয়াছেন যে সাময়িকতাঁবে দেশে সার্বজনীন 
বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে ; দেশ- 
রক্ষা বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করিতে হইবে, এবং 
১৯ হইতে ২৫বংসর বয়সের স্ত্রী-পুরুষকে এই রক্ষি- 
বাহিনীতে যোগদান করিতে হইবে যদি তাহারা কোন কার্টে 
নিযুক্ত ন। থাকে । এই প্রত্তাব-ত্রয়ের স্বপক্ষে প্রেসিডেন্ট 
ট্রম্ান এই যুক্তির অবতারণা কাবিয়াছেন £ “ইউরোপ 
থণ্ডের দেশসমূহ আজ বিধ্বস্ত ও ছুর্বল | কম্ুশিঞ্জম তাহাদের 
উপর আক্রমণোগ্ঠত। এই কয়ানিজমের গতিপ্রস্থতি সম্বন্ধে 
আজ আমাদের মনে আর কোন সন্দেহের অবক।শ নাই। 
এক কথায় ইহাকে বর্ণনা করা যাঁয়”-ইহা পুলিস রাজ; 
রাষ্ট্রের দণ্ড সর্বদাই ব্জি-স্বাধীনতাকে দাবাইয়। রাখিতেছে 
এবং এক কল্লিত শ্রেণী-বিহীণ রাগ্রের নামে এক বিশেষ 
শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জঙ্ত ব্যবহৃত হইতেছে । এই- বিপদে 
মাফিন দেশের কর্তব্য স্পষ্ট--তাহাকে সর্বাদ] প্রস্তত থাকিতে 
হইবে ; সর্বদা তাহ! ক্ষাত্র-শক্ি সুসজ্জিত ও সুসন্বদ্ধ রাখিতে 
হইবে ।” প্রেসিডেন্ট টুম্যানের এই ঘোষণাপ উদ্দেশ্ট সন্ধে 
লোকের মনে আর কোন সন্দেহ নাই। তাহার প্রস্ততি 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উক্ষিষ্ঠ। যে কারণেই হউক এই 
ধারণা স্ষ্ট হইয়াছে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের নেতৃত্বে ছনিয়ার 
নান! দেশে ধ্বংসমূলক কাধ্য চলিতেছে; সোভিয়েট রাষ্ট্র 
তাহার আশ্রিত ও বশংবদ রা্রগুলির সাহ'য্যে তাহার প্রভাব 
ইউরোপ খণ্ডে বিস্তার করিতে দঘৃঢ়সংকল্প । এই সংকল্পে 
বাধা দিতে, এবং এই কাধে মাকিন যুক্জরাধ্রকেই নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিতে হইবে । কারণ যদি কথ্যুনিজমের প্রভাব 
প্রতিপত্তি এই ভাবে প্রসারিত করিতে দেওয়া! হয় তবে 
বাজ্ির স্বাধীনতা সর্ব দেশে ক্ষুপ্ন হইবে। 
বর্তমানে সোতিয়েট রাষ ও আমেরিকার যুজ্জরাষ্ 
ছুই পক্ষই পরম্পর পরস্পরকে দোষ দিতেছে । সোভিয়েট 
পক্ষীয়েরা বলিতেছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যুক্তরা্ ধনে- 
জনে, ভাঁন-বিজ্ঞানে ও সামরিক শক্তির বলে তআজ ছুনিয়ার 
উপর প্রভূত্ব স্থাপন ও ধিল্তার করিবার ছুর/শা পোষণ করে। 
যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বল! হইতেছে যে তাহাদের এরূপ কোন 
ছুরাকাঙ্ষা নাই, তাহার] শুধু সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিশ্বজয়েদ 
অভিযানকে ঠেকাইয়। রাখিতে চাঁয়। এই অভিযানের প্রন্কতি 
জার্মানীর অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারা যাঁয়। পট্সড্যাম 
নামক বালিনের উপনগরীতে ১৯৪৫ সনের মে মাসে যে চুক্তি 
সম্পাদিত হইয়াছিল সোভিয়েট রা পদদে পদে তাহা লঙ্ঘন 
করিয়াছে । জার্মানীর অর্থনৈতিক কাঠামো অটুট ঝাঁখিবার 


এ 
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প্রতিশ্রুতি তাহার মধো অগ্ভতম__সেকসন্‌ ৩,বি ১৪ ধাঁরামতে 
এইরূপ অঙ্গীকৃত হইয়াছিল । সোভিয়েট রাষ্ট্র পূর্ব জার্মানীতে 
যে অর্থনৈতিক বাবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছে তাহার সঙ্গে 
আজমরিকা, ব্রিটিশ ও ফরাসী-অধিকৃত জার্মানীর সঙ্গে কোন 
সঙ্গতি নাই । সেকসন ৩, বি--১৫ (সি) ধারামতে সোভিয়েট 
রাষ্র অঙ্গীকার করিয়াছিল যে “প্রত্যেক অধির্ত অঞ্চল হইতে 
এরূপ ভাবে মালপএ, শিল্প ও ক্ষিজাঁত দ্রব্যের আদান প্রদান 
করিতে হইবে যে নিষ্ঠাপ্রয়োজনীয় ভুব্যাদির *গামদানী 
ঘথাঁসম্ভব কম করিতে হইবে ।” সোভিয়েট রা এই বিধাঁন 
ভঙ্গ করিয়াছে । এই চুক্তি এহুসা'রে স্থির হয় যে জার্মানীর 
শিল্প-প্রস্ততির কলকারখানা ক্ষতিপূরণ-শ্বরূপ বিক্ষয়ী রাষ্ট্র 
মণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হুইবে। জার্মানীর পূর্বাঞ্চল হইতে 
সোঁভিয়েট রা অনেক কেলকারখ।না সরাইয়াছে যাহা এই 
নিয়ম বিরুদ্ধ । 
এই অভিযোগের/বিরুদ্ধে সোভিয়েট রা উতোক্ন গাইতেছে 
এবং ছুই পক্ষেন্ত তর্কের ধুত্রজাল ভেদ করিয়! প্রকৃত সত্যের 
* সন্ধান পাওয়া কঠিন। সোভিয়েট রাষ্রে ব্যক্তির স্থান 
সংকীর্ণ, সেখানে একনায়কত্ব অপ্রতিহত। এই বিপদ আন্গ 
বিশ্বব্যাপী সমস্তায় পরিণত হ্ইয়াছে, এবং আমাদের 
রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারণকল্পে এই বিপদকে একেবারে তুচ্ছ 
করা যায় না। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু আজ্ত এই রাষ্ট্রের 
প্রধান কর্ণধার। তাহার বিভিন্ন ঘো'ষণ] পড়িয়! মনে হয় যে 
আমরা তফাতে ফ্রাড়াইয়! এই বিপদ সম্বন্ধে এক প্রকার 
উদ'সীন থাকিতে পারিব। সোভিয়েট রাত ও মার্ষিন 
যুক্তরাষ্ট্রের ছন্দে এই প্রকার মনোভাব সম্ভব কিনা ততসম্বন্ধে 
সন্দেহ দেখা ধিয়াছে। বলা হুইতেছে যে আমাদের একপক্ষ 
অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে । সেকোন্‌ পক্ষ? হঠাৎ 
শেষ মৃষ্রর্তে তাহা স্থির করা কি সম্ভব? এবং বেশী দিন 
এই দ্বিধার ভাঁবের প্রশ্রয় দিলে কি আমাদের বারের স্বার্থ 
হানি হুইবে না? অবস্থা দেখিয়া! মনে হয় যে বিশ্বজগং 
১৯৩৮-৩৯ জনের অবস্থায় ফিরিয়া যাইতেছে । সেই ছুই 
বৎসরে চেকো-শ্লোভাকিয়ার ভাগাবিড়ম্বন|] আরম্ভ হইয়া 
দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তত হয়। দশ বংসর পরে সেই 
চেকো-শ্লোভাকিয়ার ভাগা লইয়৷ আবার কৌতুক আস্ত 
হইয়াছে। 


কম্যুনিজমের শতবাঁধিকী 
একশত বৎসর পূর্বে প্রায় এই মাসে কার্প মার্কস ও 
ফ্রেডারিক এন্জেল্স কমুযুনিষ্ট প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। সেই 
প্রচারপত্রের মুখবন্ধে বিদ্রোহের আহ্বান ছিল। 
“এক অশরীরী ক্ষোভ ইউরোপের আকাশ বাতাসে 
চাল্য স্থপতি করিয়াছে ; সেই (ক্ষাভ ভাষা পাইবার চেষ্টা 
করিতেছে এই প্রচারপত্রে ; সেই ক্ষোভ সংহত হইতেছে 


কমানিঞ্ সঈঘষে | এই ক্ষোভ ও সংঘকে ঝাড়িয়! ফেলিবার 
অন্ত ইউরোপখণ্ের সব প্রাচীনপন্থী শর্তি সংঘবদ্ধ 
* হইতেছে । রোমের পোপ, রাশিয়ার জবার, অস্ত্রিয়ার 
মেট্টারনিজ, ফ্রান্সের গিজো, ও ওজার্ঘানীর পুলিস ও 
গোয়েন্দা, শ্রগান্দের উএ্র উদারনৈতিকগণ দল বীধিয়া প্রস্তুত 
হইতেছে |” 
এক শত বংসরের মধ্যে কয়ানিষ্ঠ ভাব ও আদর্শ দিকে 
দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে | জারের রাশিয়া আজ কম়ানিষ্ট 
দলের শাপনবাবস্থার দাপটে নূতন সাত্রাজ্াব!দের মূর্তি ধারণ 
করিয়াছে । এই দলের এক নূতন বিশ্বাসের ধারকরূপে যে 
দর্শনের স্টি হইয়াছিল, এক শত বংসর পুর্কেও তাহ!র মধ্যে 
মানুষের নৈতিক বৈশিষ্টের প্রতি কোন শ্রদ্ধা ছিল না; ব্যগ্টির 
স্বাধীনতার বিরুদ্ধে একট। আ্রে!শের ভাব ফুটিয়। উঠিয়াছিল, 
কারণ যুগে যুগে এই বাপ্রি ণিজকে বঞ্চিত হইতে দিয়াছে এবং 
নিজে জনগণকে বঞ্চনা করিয়াছে । এই বাষ্টির টনতিক বোধ- 
শক্তির উপর শ্রদ্ধা থাকিলে কমুানিজম এতটা নিষ্ঠুর হইতে 
পারিত না, নির্মম হস্তে এনপভাঁবে ছুই কোঁটি লোককে ধ্বংস 
করিতে পারিত না যেমন করিয়াছিল ১৯১৭ সন হইতে 
১৯২৭ সনের, এই দশ বংসরের মধো । এই নিুরতার পক্ষে 
এই যুক্ি দেওয়া হয় যে তাঁর ফলে শত কোটি লেকের শরীর- 
মন যুক্ত হইয়াছে ; এবং এই মুক্ত মানুষ এক নূতন সভ্যতার 
স্্টিকার্যোে সহায়তা করিতেছে । কিন্তু তাহার সঙ্গে চলিয়'ছে 
লংহারলীলা। কার্ল মার্কস বলিয়াছিলেন, “নিুরভাবে সকল 
সমাজবাবস্থা ও চিস্তাপ্রণালীর দোষ উদ্ঘাটন করিতে 
হইবে ।” কিন্তু এই নি্ুরতার প্রতি উত্তরে যে আক্রোশের 
স্্টি হয়, তাহা ত আজ লুকাইয়া রাখিবার উপায় নাই] কার্ল 
মার্কস এক শত বৎসর পুর্বে পোপ ও জারের বিরুদ্ধে তাহার 
লেখনী চালন। করিয়াছিলেন । তাহার শিষাপ্রশিম্যগোষ্ঠী আজ 
বাক্তিস্বাতপ্ৰা ও ধনিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করিতেছেন । 
এই ক্ষেত্ে ডাহা] ত নূতন কেন পস্থা আবির করিতে 
পারিলেন না । হিংসার প্রতিদানে হিংসাই বাড়িয়া চলিয়াছে। 
মানবপ্রক্কতি ক্যযুনিজমের কল্যাণে ত কোন বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন লাভ করিতে পারিল না। 


“উদ্বোধন” পত্রিকার স্থবর্ণ জয়ন্তী 

১৩০৫ সালের ১ল| মাধ স্বামী বিবেকানন্দ কল্পিত ও স্বাধী 
ব্রিগ্ণাতীত সম্পাদিত এই পত্রিক] প্রথম প্রকাশিত হয় । গত 
মাসে ইহার ৫০ বৎসর পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে একটি বিশেষ 
সংখ্যার আয়োজন করিয়! স্বামী সুন্দরানন্দ বন্ধমা'ন যুগের 
পাঠকবর্গের নিকট পঞ্চাশ বংসর পূর্বের আশা-আ'কাজ্ফার 
একটা পরিচয় দিয়াছেন। বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ লেখকগণ 
এই বিশেষ সংখ্যায় তাহাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান 
ও অতীত যুগের অনেক সমস্তার কথা আলোচনা করিয়াছেন । 
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উনবিংক্ঝ শতা্ীর মধ্যভাগে এক পন্নীবাসী ব্রাহ্মণের দেহ 
অবলম্বন করিয়া ভারতের ভাগ্য-বিধাত| এক বিশেষ উদ্দেশ্ট 
সাধন করিয়াছিলেন, এই কথ! জগদৃবিদিত। ফেরঙ্গ সভ্যতা 
সাধনার, শাসনের ও ্টোষণের চাপে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা! 
তখন ভাঙ্গিয়। পড়িতেছিল, ফেরঙ্গ ভাঁবধারায় যখন আমাদের 
পূর্ববজগণ অকূলে ভাঁসিয়। যাইতেছিলেন, তখন দেশের হৃদয়- 
মন নিশ্চেষ্ট ছিল বলিয়া মনে করিবার কোঁন কারণ নাই। 
“ইয়ং বেঙ্গল” “ইয়ং বোস্কাই” নৃতন উম্মাদনায় মাতিয় উঠিয়া- 
ছিল সত্য কিন্ত সে সময়েও ভারতপন্থী, আত্মবিশ্বাপী লোক 
অপ্রতুল ছিলেন না। মহধি দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় যে 
“তত্ববোধিনী” গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই উপশিষৎ সাধনার 
বারকগণ তাহার প্রমাণ । শুনিয়াছি “তত্ববোধিনী” পত্রিকা 
হিন্দি, উর্দ, তেলুগু, তামিল ও মরাঠি ভাষার মাধামেও 
প্রচারিত হইত। এইক্প প্রচারের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ হইতে দেশে যে শবজাগরণের শ্চনা হয়, তার 
মধ্যে আমনা পাই কেশবচন্ত্র সেনকে, বঞ্চিমচন্্রকে, সর 
সৈয়দ আহম্মদকে, আর্যাসমাজের প্রধর্তক স্বামী দয়ানন্দকে, 
থিয়োসোৌফিক্যাল সোসাইটিকে । 

এই সময়েই পরমহংসদ্রেব প্রায় অলক্ষ্যে ভারতবর্ষের নব 
সংগঠনে আসিয়া যোগদান করিলেন; এটির পুত্র নরেন 
নাথ নিলেন সন্গ্যাস কিন্তু ভারতবর্ষে করিলেন রজোগুণের 
ক্ষার্ত ভাবের প্রবর্তন। ইহার প্রেরণা তিনি পাঁইয়ছিলেন 
কামারপুকুরের এক শিরক্ষর ব্রাহ্মণের নিকটে । 

“উদ্বে।ধন” পত্রিকার সম্পাদক মহ।শয় সুবর্ণ জয়ন্তী সংখা] 
দ্পীচ মিশালীর” ভাঁগার করিতে গিয়। পাঠকবগের এ বিষয়ে 
আশা! পুর্ণ করিতে পারেন নাই। যে সংস্কৃতি ও সাধনার তিনি 
ধারক উনবিংশ শতাব্দীর ভরত ইতিহাসে তাহার একটা! বিশিষ্ট 
স্থান আছে। তুলনামূলক সমালোচনায় তাহ! পিীত হইতে 
পারে। এরূপ আলোচনার চেষ্টা বর্তমান সংখ্যায় আমরা 
থুব কমই পাইলাম। স্বামী বিবেকানন্দ যে শক্তির আধার ও 
কেন্দ্র ছিলেন, তাহার রূপ ও গতিপ্রক্কতি কতটা! উনবিংশতির 
ভাব-সংঘাতের স্থষ্টি, কতটা পরমহংসদ্দেবের সঙ্গগুণের ফল, 
তাহা না বুঝিলে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্ভব ও বর্মপ্রবাহের 
প্রক্কৃত মাহা্রা শির্ণয় কর! সহজ নয়। 

আমাদের অতৃপ্তির কারণ বলিলাম । তৃপ্তি যাঁছ| পাইয়াছি 
তাহাও বলা উচিত । “উদ্বোধনের” প্রথম সংখ্যায় বিবেকা- 
নম্দ যে প্রবন্ধ লিখেন তাহা উদ্ধত করিয়া সম্পাদক মহাশয় 
আমাদের এক বিরাট পুরুষের সম্মুখীন করিয়াছেন; বাংল] 
ভাষ! তাহার হাতে থর্ঠোর মতন খেলা করিয়াছিল, স্বয়ং 
রবীন্ত্রনাথ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীকালিদাস নাগ ও 
প্রামোছিতলাল মন্ুমদারের নিবেদিতা-চরিত-কথ। স্ুলিখিত ; 


্রবার্সী 


উট সিল ডি 
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তাহার। এই আইরিশ তনয়ার ভারত-ভজ্জি ফুট। ইয়া তুলিয়াছেন 
অনবগ্ঠ ভাষায়। কিন্তু নিবেদিতাঁর যোদ্ধভাব এক বাংলা- 
দেশের বিপ্লব আন্দোলনে তাঁহার সহযোগিতার কথা আরও 
অন্ুক্ত রহিয়া গেল। “ভারতের মর্মমবান” প্রবন্ধে যে আদর্শের » 
ব্যাখ্যা কর] হুইয়াছে, তাহাই জগতের রক্ষার একমাত্র উপাঁয়। 
নচিকেতার উপাখ্যান একটা সাধনার ইতিহাস-__ব্যক্তির নয়; 
একটা জাতির । 


$ 


. সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


একজন চিন্তানায়ক ও সংগঠক মরঞ্জগং হইতে চলিয়া! 
গেলেন। পরিণত বয়সে_-৮৫ বংসর বয়সে--ঠাহাঁর তিরোধান 
হুইল । গত পঁচিশ বংসর তিনি কাশীবাঁস করিতেছিলেন, এবং 
কাশীতেই তাহার দেহ্বক্ষা হইল।' বর্তমান যুগের কম 
বাঙালীই সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের কর্খ্বকথা জানেন । কারণ 
তিনি পলিটিশিয়ান ছিলেন না| তিনি ছিলেন, সেইরূপ শর্টা 
ধাহাদের কর্মফলে সমাজ্মজীবনে যে নবজীবনের নাঁনা শক্তির 
উদ্ভব হয়, যাহার সুযোগ গ্রহণ কধিয়। শনগ্রুঁনৈতিকগণ জনগণের 
নানা আশ'-আকাঙ্কার মুষ্টি দান করেন, তাদের ছুগতিমোচনে 
চেষ্টা করেন। সতীশচশ্্র সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
যখন ভারতবধের চিন্তাজগতে আত্মপন্মানবোধ ফুটিয়! উঠিয়াছে, 
যখন বঙ্গিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণশান্ত্রী চিপুলন্কার, স্বামী 
দয়ানন সবরস্বতী ও আলীগড়ের সৈয়দ আহম্মদ নূতন চিন্তা- 
ধারা ও নুতন কর্দপ্রচেষ্টার প্রবর্তন করিয়াছেন। স্বামী 
বিবেকানঙগ, আঠাধ্য ব্রজেন্্রনাথ শীল প্রভৃতির সমসাময়িক 
ছিলেন তিনি এখং ইহারা যে নব-ভারতের স্ষ্টি করিয়া- 
ছিলেন, তাহাঁর সেবায় এই আজীবন ব্রহ্মচারী নীরবে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পাশ্ার্ভা সভাতার তুলনা- 
মূলক সমালোচন। করিবার সাঁহ্‌্স সতীশচন্ত্রের ছিল এবং 
এই সমালোচনার যগ্তর ছিল “ডন” (1)71)) নামক পত্রিকা । 
এই পত্রিকার সাঁহাযো দেশের লোকের মধ্যে জাঁতীয়তার 
দায়িত্ব ও ক্ডবা জগ্বন্ধে নির্দেশ থাকিত। সতীশচগ্জরের কাজ 
অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে, সেই যুগের ছাত্রপমাজে শ্রেষ্ঠ 
জনের মধ্যে আবন্ধ ছিল। ঠাহ।র শিখেরাই গবেষকরূপে 
ভারত ইতিহাসের উপর নূতন আলোকপ।ত করিয়াছেন। 
তাহার শিষাদের মধো অনেকেই “জাতীয় শিক্ষা-পরিষং” 
সংগঠনে অগ্রণী ছিলেন। সেই পরিষদের নানা কল্পনার 
ভগ্রাংশ আমা আজ দেখিতে পাই যাদবপুর বিজ্ঞান কলেজে । 
১৯১২ সনের পরে সতীশচশ্র কর্শর্দীবন হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন। যে আবর্শের প্রেরণায় তিশি ভাঁব, চিতা ও কর্শে 
সন্্যাসী ছিলেন, তাহ| ফুটিবার আয়োজন তিনি দেখিয়] 
গেলেন। এই সাত্ব্ন! তাহার শেষ মুহূর্ধকে দীপ্ত করিয়াছিল। 


নঈ তালিম 
প্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 


পশ্চিম বঙ্গ সন্নকার বহু আকাক্ষিত শিক্ষা-সংঙ্গারে ব্রতী 
হইয়াছেন) দেশবাসীর অকু$ সমর্থন রহিয়াছে ইহার 
পিছনে । রাঙ্গনৈতিক জীবনের নূতন পরি/প্রেঞ্ষিতে নৃতন 
সমাজ ও অর্থনৈতিক*বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে নুতন আদর্শ 
ও উদ্যমের প্রয়োজন । বহু দিনের শোিত নিপীড়িত 
নবজাগ্রত দেশে জাতির জাগরণকে কল্যানকর ধারার 
প্রবাহিত করিতে, দেশকে অর্থে সম্পদে, জ্ঞানে গৌরবে 
মহিমান্বিত করিয়। তুলিতে যোগা শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন 
আবশ্ক। লোকায়ন্ত গবর্ণমেপ্ট জনগশের মঙ্গলের প্রতি 
অবহিত হইয়াছেন, ইহা এক বিপুল সপ্তীবনানর নবধুগের 
সুচনা করিতেছে ।” 

স্বাবীন স্পশ্চিম বাখলার প্রথম মন্ত্রিঘভ! অর্থাৎ ডাঃ 
ঘোষের মন্ত্রিসভা এদেশের শিক্গীব্যবস্থার অ$লারতনে 
নাড়া দিরার উদ্যোগ করিয়াছিলেন । প্রাথমিক শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে তাহারা বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং ইহার আগোজন হিসাবে শিক্ষকের 
বনিয়্াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা স্থরু হইয়াছিল। মহান! গাঙ্কীকর্ভক 
পক্কিল্লিত বনিয়াদী শিক্ষাপন্ধতি মুসলিম লীগের শাঘনকালে 
বাংলাদেশে গীত হয় নাই। ভারতের কগ্রেঘশাসিত 
প্রদেশদমূতে ইহার পরীগ্গামূলক প্রবর্তন হইয়াছিল। 
তাহার খ্লাকল দোথর। এই নৃতণ শিক্ষীপ্রণীলীর দোষগুণ 
বিচার করিতে হইবে। বাংলাদেশে বনিয়াদী শি্। 
সরকারীভাবে গৃহীত না হওয়ায় ইহার প্রতি এত দিন 
জনসাধারনের খুব বেশী কৌতুহল জাগ্রত হয় নাই। 
বর্তনানে মথন এ শিক্ষাবাবস্থা প্রবততনের আয়োজন 
হইতেছে তথন ইহার স্বরূপ কি এবং অন্ান্ত প্রদেশে 
ইহাতে কিরূপ সুফল পাওয়া গিয়াছে তাভা জান। দরকার । 

আমাদের বন্ধা। প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিকারকল্পে 
বনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভব। শিক্ষার এই বন্ধাত্ব ও 
বার্থতার প্রধান কারণ--ইহার মধ্যে দেশের পক্ষে কল্যাণ 
কর-মান্ষ তৈয়ার করার উপযোগী কোন বলিষ্ঠ আদর্শ 
নাই; দ্বিতীয় কারণ-_অর্থাভাবে প্রাথমিক শিক্ষা এতদিন 


নিদারুণভাবে অবহেলিত হইয়া আপিয়াছে। সমগ্র শিক্ষা, 


ব্যবস্থার মূলভিত্তি যে প্রাথমিক শিক্ষার উপর এই পরম 

সতাটি উপেক্ষিত হওয়ায় শিক্ষা-ইমারতের বনিয়াদ কাচা 

গাথুনি দিয়া বালুর উপর প্রতিষ্টিত করিয়া গম্থজে শ্বেত 

পাথরের উপর মীনা এবং চুনির 'কাজ করার প্রয়াস 
তি 


চলিয়াছে। সমর্থক শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান অন্তরায়__অর্থাভাৰ 
ও আদর্শের অভাব গাদ্ধীজী বাস্তব কর্মপ্রণালীর মধা দিয়া 
এই অভাব ছুটি দূর করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
বনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ মহাত্মা্ীর জীবন-দর্শনের সঙ্গে 
জড়িত। তিনি গড়িয। তুলিতে চান সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে 
স্বাধীন, সবল সমস্থ, কর্মক্ষম নাগরিকদের-যাহারা 
পারস্পরিক সহযোগিতায় শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ রচনা] 
করিবে, নিজেদের স্থপ্ত শক্তির বিকাশ ঘটাইয়া জীবনকে 
শ্রীঘ্িত ও দেশকে সম্পদভূষিত করিবে। গাঙ্ীভ্রীর 
সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আদর্শ এই 
নৃতন শিক্ষার ভিতর দিয়া তিনি রূপাস্থিত করিয়া তুলিতে 
চাহিদ্রাছেন। | 

বনিয়াণী শিক্ষা কর্মকেশ্রিক শিক্ষা, কোন শিল্পকাজের 
মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা । ইহাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলিলে 
ভুল কর। হইবে। সাত বৎসরের জন্ত যে পাঠক্রম নিধণরিত 
হইয়াছে তাহাতে ইতিহাস, ভূগোল, ব্যবহারিক গণিত, 
মাতৃভাষা, স্বাস্থাবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান 
প্রবেশিকা-মানের বেশী ছাড়া কম হইবে না; ইংরেজীর 
পরিবর্তে ছাত্রগণ হিন্দী শিখিবে। শিক্ষাক্ষেত্রে নিষ্ছিয়, 
নিছক জ্ঞানবারিপায়ী অপেক্ষা স্বচেষ্টায় সক্রিয় শিক্ষাগ্রহণ- 
কারী বিদ্যারথী যে মনোবিজ্ঞাননন্মত প্রণালীর উপর 
অধিক হর দুঢ প্রতিষ্ঠিত তাহা শিক্ষাবিদ্গণকর্তৃক স্বীকৃত 
হইয়াছে । শিশুকে বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তত করিয়া তোলা 
শিঞ্ষার উদ্দেশ্য ; তাহার মানগিক বৃতিগুলির পরিপুষ্ঠির 
সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি ও ব্যবহারিক কাজে পটুতা 
অর্জন করাও শিকার অন্তরগত। এদেশে শিক্ষিত-মহলে 
কাক শ্রমকে অবজ্ঞা করিয়া মানসিক শ্রমকে উচ্চ স্থান 
দেওয়ার ফালে যে ভ্রান্ত ও অকল্যাণকর আত্মাভিমানের 
সবষ্টি হষটয়াচ্ছে গান্ধীজী তাহা মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছেন। এ বিষয়ে নঈ তালিম তাহার সহারক। 

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিলে বনিয়াদী 
শিক্ষার স্বঘং-সম্পর্ণতার নীতিগ্রহণ পরিকল্পনা-রচয়িতার 
বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দেম়। সার্জেন্ট পরিকল্পনায় এক 
সমৃদ্ধিসম্পন্প দেশের_ব্রিটেনের-_শিক্ষা-কাঠামৌর অস্ুকরণে 
যে শিক্ষামৌধের পরিকল্পনা করা হুইয়াছে তাহ্বা চিন্তায় 
স্থখকর হইলেও বান্তবক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ সম্ভব কিনা 
সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহে আছে। সার্জেন্ট-পরিকল্পনার 


১৮ 


টি বাংলাদেশের লে বামিক থ খরচ ধরা রা 
৫৭ কোটি টাকা, প্রাথমিক শির জন্ ৪০ কোটি! বেখানে 
*শিগণ বাবদ ৩ কোটি টাকার কম খরচ হইতেছে সেথানে 
«৭ কোটি খরচ . বরা ধরিলে জনসাধারণের ব। রাষ্ের 


আরের পরিমাণ শুধু শিক্ষার জন্তাই ১৯ গুণ বাড়াইতে হয়|, 


ইহ] ছাড়াও জাতিগঠনের, দেশরক্ষার, এবং দেশের ধন 
সম্পদবু্দির পরছে প্রয়োজনীর আরও কত শিষয়ে 
সরকারকে অবহিত হইতে হইবে। স্বর্গের অমৃতকল আর 
পারিজাত-মন্দার কুস্মের জন্য উদ্ধমুখে , প্রতীক্ষা করিয়। 
না থাকিথা মহাত্মাজী নিজের বুটিরসংলগ্র ভূমিগণ্ডে দেশী 
নলগলের আবাদ করার পঙ্গপাতী। তিশি বলিদাছেন £ 
আমার মধ্যে ভাববিলানীর সর্দে একজন বাগ্তববাদী মাগুষও 
বৃহিরাছে। নিজের জীবন-দর্শনের সহিত সামন্ত রাখিখ। 


ভারতের ৭ লঞ্ষ গ্রামের কোটি কোটি বাণকধাশিকার 
প্রাথমিক শিক্ষাসমলা সমাধানের পথ নিদেন তিনি 


করিতাঙেন। অথাভাবের দঞ্চন শিক্ষাব্যবস্থা অচল খাকিবে 
ইহা তিনি মানিয়। লইতে র।জী নন। 

গান্ধীঘী প্রস্তাবিত মুপনীতি অধল্ন করিয়। ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের খ্যাতনামা শিঙ্গাবিদগণ নে শিক্ষীপদ্ধতি ও 
পাঃঞকম রচনা করিয়াছেন তাহ। বোস্বাঠ, যুক্ত দেশ, 
মধ্যগ্রদেশ, বিহার, মাক্রাজ, কাশ্মীর প্রভৃতি শ্কানে পরী 
মূলকভাবে গৃহীত হয় এবং শিগকের শি্ণ ও ছাএদের 
নুতন পদ্ধতিতে শিক্গীপান সক হয়। কিন্তু বাঈঈনৈতিক 
পরিবর্তনের পে অখাত কয়েকটি গ্রদেশে কখগ্রম মঙ্গিত্ব 
ত্যাগ করিশে আম্লাতন্্ব প্ুন:প্রতিষ্টিত হওয়ার বনিদধাণা 
শি মরকারের সহানুভূতি ও সঙ্গর পু্গপোনকত। হইতে 
বঞ্চিত হঘ। কোন কোন স্থানে শরকার বশিদাদী বিদ্যালয় 
বন্ধ করিয়া ছিলেপ জনসাধারণ নিজেদের চেষ্ঠা তাহা চালু 
ঝাথে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্ুরোভাগে অবস্থিত একটি 
রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্রি্গ বলিগা বশিখাদী শিক্ষার 
ভাগ অন্থগ্রহনিগ্রহ, আদর্-উপেক্। উভদ্ই ছুটিযাছে । 
পরিকর্পনারচরিতার পাক্তিগত প্রভাবের জন্য ইহার পক্ষে 
প্রথমে অন্কল পরিবেশ রচিত হইলেও নুতন শিক্ষা 
প্রণাণীকে নিজের প্রাণশক্তি ৪ এবাবলীর উপর নিভর 
করি] অগ্নিপরীক্ষার ম্মুদীন হইতে হইয়াছে 

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে দিলীতে বনিয়াদী শিক্ষার 
দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ বাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহার 
উদ্বোধন করেন এবং লভাপতিত্ব করেন ডক্টুৰ জাকির 
হোসেন ।” বোগ্ধাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, কাশ্মীর এবং 
বেসরকারী বনিয়াদী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে এক শতের 
অধিক -শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাবিদ এই সম্মেলনে যোগদীন 


শরবাধী 


নী 


০০তসি প্রা 


করেন। তি নিনব্যাণী আবির চলে) প্রধান আলো 
বিষয় ছিল__বনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্য, শিল্পকাধ্যের সঙ্গে 
সাধারণ শিক্ষার সংযোগ দানের উপাম ও শিক্ষকের 
শিক্ষণ। নিমুলিখিত মন্তব্যটি সম্মেলনে গৃহীত হর * 

ইগবর্ণথেন্ট এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কতৃক ও ব্যক্তিগত 
চেষ্ার থে সকল বনিয়াদী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে 


সি 


তাহাদের বিবরণীতে প্রায় সব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে 


বে, ছাত্রদের সাদারণ স্বাস্থ্য, আচরণ এবং শিক্ষার উন্নতি 
আশাগ্রদ | বনিধাণী শিক্ষীলগ্ের ছাত্রগণ অধিকতর কাধা- 
কম, প্রফুল্ন, আত্মনিভরশীল,; তাহাদের আম্মপ্রকাশের শি 
বৃি পাইয়াছে, মহযোগিভামূলক অভ্যাসে তাহার| অভ্যন্ত 
হইতেছে এবং সামাজিক কুসংঞ্কার ভাঙিয়া। পড়িতেছে। 
নুতন আদশ এবং নুতন পঙ্গতি অবলধন করিয়া যে নুতন 
শিশা প্রণালী প্রবপ্তিত হইয়াছে তাহার প্রথম অবস্থার 
অন্তবিধা গুলি বিবেচন। কলে অবিষ্তে ইহা হ£তে আরও 
অধিকতর গুফল লাভের আশ। কঝ। ঘা । 

একটি বনিয়াদী শিক্ষা বিশেষঞ্জ সশিতি বিহারে ২৭টি 
বনিরাপা বিদ্ভাণয্বের কাব্য পথাবেক্ষণ করিধ। হাআদের 
নৈতিক, মানসিক ৪ আছিক উন্নতির সাজ নিণুদের চে 
করেন । ভাহাদের বিবুণ চিভ্ভাকঘক | বশিযাদী বিগালরের 
ছাত্রদের মপো খে সকল ওণের গুণ আশা। ঠা যায় 
বণিগা ভাহাধ। অঠিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে 
এই নৃতন শিক্ষা স্বরূপ অনেকখানি বুঝা। রা ] 

বনিয়াদী শিগগার প্রথম কল হইবে হঞ্তশিনে ছাত্রের 
নিপুণতা, তাহার ্রিধাকুশলতী বুদ্ধি পাইবে | দ্বিতী্ ফল 
উপর হছে চাপানে। শখলাবোধের পরিবতে কাছের মঙ্গা 
ব্রা শবথপাজ্ঞানের পরিশ্ুরণ 5 ভতীর ফল বুগিবুত্তির 
বিকাশ $ চডুখ ফলাসপ্রতিভ এ ঠা য় অভ্যাসগঠন। 
আলন্স পরিহার করির। ছাঞ্গণ দৈহিক এবং মানসিক 
এক্রিতে শর্জিনান্‌ হইয়া উঠিবে । পম ধপশঙ্থলভাবে 
এবং পুগ্থাপুঙ্থকূপে কাঞ্গ করিবার অভ্যাপ ; যষ্ট ফল 
কাজে আনন্দগলাভ করিবার ক্ষমতা) সপ্তম ফল--কৌতৃহল 
জাগ্রত করা, অন্ুসন্ধিংসা এবং পধ্যবেশণশক্তি বাড়ানো । 
অন কল ছাদের সামাজিক এবং প্রান্তিক পরিবেশ 
দহ্বন্ধে সচেতনতা; নবম কল পহধোগিতা ও সেবার 
অনুপ্রেরণা লাভ। 

বিশেবজ্ঞ সগিতি বনিধানী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে 
উল্লিখিত গুণের অধিকাংশই দেখিতে পাইয়াছেন_-কোনটি 
অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছে, কোন সবে সুরু হইয়াছে। 
তাহাদের মতে দৈহিক পরিচ্ছন্নতা, স্থশৃঙ্খল সপ্রতিভ 
আচরণ ও কথাবার্তা বলা-এ সব বিষয়ে বনিয়াদী 


এ. 


বৈশাখ 

১. রঃ ০ 
বিদ্যালয়ের ছাত্র সাধারণ রিভার ছা অপেক্ষা অনেক 
অগ্রসর । 

পাটন! ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শ্রিযুক্ত চটোপাধায় 
মহাশয় বিহারের চম্পারণ জেলার বেভিগা থানার বনিয়াদী 
এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অধীত বিদ্যার তুলনা- 
মূলক পরীক্ষণ গ্রহণ করেন | উভয়বিধ বিদ্যালয়ের ছাব্রগণ 
চার বংদর কাল একই*রকম পরিবেশে, শুধু ভিন্নপদ্দতিতে, 
শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল । পরী্গার গবিষর ছিল সাভিভা 
পাঠ, লিখন, গণিত, সামালিক পাঠ, সাধারণ শিজ্ঞান ও 
স্বাস্থারিজ্ঞান |. পরীক্ষক তাহার বিলরণীর উপসংহারে 
লিখিয়াছ্েন।, 

“আমার পরাণ হইতে ইভ] গম্প্গ হইয়াছে যে, 
একই অঞ্চলের ছায়গথ বনিতাদী বিগালধে চার বহরে ঘাহা 
শিক্ষ। করিয়াছে আ্ঞাহ। সেখানকার মাপীরণ বিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের গপেক্ষ। অনেক বেশী । মৌখিক পাঠ, প্রাথমিক 
নিজ্ঞান, ্াস্থানীলি ৪ দামাজিক পাঠ বিষয়ে এই অগ্রগতি 
আন আপিকতর পরিশ্বাট হইয়াছে 1” 


গাগছ আন্দোলনের পর কারাগাংরর বাভিরে আসিয়। 
গাক্ষীজী বনিয়াদী শিক্ষান পরধ়োগ-ক্গেত্র সম্প্রারিত 
করিলন | কালক-বালিকা উভয়ের শিক্ষার জন্তা বে 


পরিকল্ীন। হিনি করিয়াছিলেন তাহা শুধু শিশুর শিক্ষা 
গেস্বেই সীমাবদ্ধ না পাখিরা শিশুর অশিশিত পিতামাতাকে 
'ছানালোক দানের দায়িত্বও তাভার উপর আপণ 
করিয়াছেন | তিনি বলিঘাছেন £ 

“আমাদের বমান সাকলোই আংমর। সন্ত থাকিব না! 
শিশ্বদ গর গুহে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে, 
তাহাদের পিতামাভাকে শিশিত করিত হুইাবে। দ্র 
শিক্ষাকে প্ররুতই সমগ্র জীবশর তত হইলে |. 
এখন ৭ বদর হইতে ১৭ বত্পর বয়স্ক বালকৰ নং 
মধ্োই আমাদের এই শি শীমাবদ্ধ অয় ও 
তন শিক্ষার প্রয়োগ ক্ষেত্র শিশুর মাড়গ্ হইতে 
পধান্ সমগ্র জীবনে প্রপাবিত হইয়াছে। 

এই. নঈ তালিম অথের উপর নিহরশীল নয়। এ 
শিক্ষার খরচ শিক্ষা-প্রক্রিয়া হইতেই মংগ্রভ করিতে 
হইবে । এ সন্গন্ধে যতই বিরূপ সমালোচনা হোক না কেন 
আমি জানি যে, যে শিক্ষা আর্থিক দিক দিয়া জ্বাবলম্বনশীল 
তাহাই সত্যকার শিক্ষা। এ আদর্শ নূতন এবং বৈপ্লবিক, 
কিন্তু ইহার জন্ত আমি লঙ্জিত নই । তোমরা যদি কাজ 
করিতে পার, তোমরা যদি প্রমাণ করিতে পার যে, মনের 
বিকাশসাধনের ইহা সত্যকার পথ তাহা হইলে মাতারা 
আঁক আমার্দিকে বিদ্রুপ করিতেছে তাহারাই এক দিন 


শি লা] ঠ. ক তত 
কাদের 
নঈ হালিম বা 


মুত 


টি 


ন্ ািম : ৃ ১৯ 


আমাদের প্রশংসার মুখর. হইবে, নষঈ তালিম সাঞ্গজনীনভাবে 
গৃহীত ৬ইবে এবং যে সাত লক্ষ গ্রাম আমাদের ব্যাপক 
দারিত্রোর চি্বরূপ হইগ রহিযাছে তাহ। আমাদের সয় 
আকর হইয়% উঠিবে। এই মমুদধিগ্ঠাহির হতে আসিতে 
পারে না) ভিতরের দিক হইতে ইহা গড়িথা ভুলিতে হইবে। 
নঈ তালিমের ইহাই লক্ষা, ইহার কম কিছু নয় ”* 

আমাদের বর্তমান প্রাথমিক এ মাধানিক শিক্ষা প্রণালীর 
মণ্যে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছায়। নাই; কাজেই ইহ 
ছারেরবাক্তিত্বিকাশে বিশেষ সহারতা করে না| গান্ধীজীর 
কথার বলিছে গেলেন িনিধাদী শিক্ষার উদ্দেশ্য, সমগ্র 
বাক্তিতের বিকাশ ; তার আদর্শ হল এমন এক নূতন 
পৃথিবী রচনা যেখানে জাতি বা বণভেদ থাকিবে পা, যাহা 
সম্পণ গণনান্থিক ৪ সহযোগিতাপুণ এবং অহিংস ষার 
ভিত্তি" 

ভারতের রাইঈনীতি-ক্ষের্রে। আরাজ-লাধনার পথে 
গাঙ্গীভীর দান যেমুন মহান, নবভারত রচনার নুতন আদশে 
অক্রপ্রাবিত সামাজিক ৭ অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া 
তোলার বাপারে৪ ভাহর চিন্তার আলোক তেমনি 
কলাণ পথের নিদেশ দিয়াছে । প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার 
সঙ্গে মহীস্থাজী পরিকল্পিত শিক্ষা-প্রণালীর খিল নাই, 
বনত্রাস্থ্রিক দেশসমৃক্তর শিক্ষাপ্রশীলীও ইহার অগ্ররূপ 
আদর্শে গঠিত হয় না ২ কেননা জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, 
মানবের মযাদা সগ্থন্ধে সচেতনতা গান্ধীজীর যেমন, অন্যান্য 
বাষ্টের কর্ণধারগণের তেমন নয় । বিদেশী ব্রব্যমাত্রেরই 
েঙ্গজ এবং স্বদেশজাত জিনিষের অপরুষ্টতাবোধ বাহাদের 
মঙ্জাগত হইঘ! গিয়াছে তাহারা নবশিক্ষা প্রণালীকে 
অছ্থবের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। বিদেশের 
চাকচিকা ৪ আঙঙ্রে তাহাদের চক্ষু মুদ্ধ ও মন মোতগ্রত 
হইয়! রহিয়াছে ২ কিন্ধ ভারতের আদর্শ, ভারতের বৈশিষ্টা, 
ইহার এতিহা, ইহার সমস্া দবতস্ব। গান্ধীজীর শিক্ষা- 
ধারার আলোচনা-প্রসঙ্গে রোমী। রোল বলিয়াছেন, 

“মতন ভারত গড়িয়া তুলিতে হইলে ভারতের যাল- 
মশলা হইতেই এক নৃতন আত্মা গড়িয়া তুলিতে হইবে-_ 
বে আস্মা হইবে নিখাদ শঙ্িমান। এই আত্মাকে গড়ি 
তুলিতে হইলে চাই ত্যাগী খষিতুল্য মীনবের একটি বাহিনী 
যেমনটি ছিল খ্রীষ্টরের ।” 

নঈ তালিম বা বনিয়াদী শিক্ষাবাবস্থার মধ্যে এক নতন 
প্রাণবান সমাজ গড়িয়া ভোলার সম্ভাবনা রহিয়ুছে। এ 
শিক্ষাপ্রণালী পবীক্ষাধূলকভাবে প্রয়োগ করিয়া যে ফল 
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সপাসিপাসপিসপাস্পাসিপাপা, 





পাপা 





লাভ করা॥ গিয়াছে তাহাতে আরও ব্যাপক প্রয়োগে 
অধিকতর সুফল আশ! করা যাঘ়। শিশুর উচ্চতর জ্ঞান 
লাভে এবং স্প্তমানদিক এক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে প্রতি- 
বন্ধক স্থষ্টি না করিয়া গনিয়াদী শিক্ষাকে সমগ্র,শিক্ষাব্যবস্থার 
সঙ্গে যেভাবে জুড়িয়! দিবার প্রস্তাব সার্জেপ্ট-পরিকল্পনীয় 
করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। নিম ও 
উচ্চ বনিয়াদী শিগগাক্রমের হই ভাগ, মাধ্যমিক ও 
উচ্চ শিক্ষা জন্য ছাত্র নির্বাচন, সমগ্র শিক্ষীপদ্ধতির মধ্যে 
জীবন্ত আদর্শ সঞ্চার ও আস্তরিকভাঁর সহিত ইহার অঙ্গসরণ 
ভারতের সমাজ ও রাষ্্রজীবনে এক নূতন অধ্যায় রচনা 
করিবে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর 
শ্রীযুক্ত ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নঈ তালিমের ব্যবহারিক 
প্রয়োগের সফল সম্বন্ধে আলোচনা করিঘা উপসংহারে 
বলিয়াছেন »- 


৬পাশািসাাসিশিশািাসিপাপাস্পি্সিপাসিলাপাসিণ পাশপসিপসিলাসিিসি পাপা 


১৩৫৫ 


সপ, 





“আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার 
ক্ষেত্রে নষ্ঈ তালিম যুগান্তর আনয়ন করিতে সক্ষম। তবে 
ইহার নৃতন পদ্ধতি ও ছৃষ্টিভর্দিৰ সহিত আমাদের দেশে 
অধুনা প্রচলিত পুষ্নাতন ভাবধারার সামর্থ বিধান কারা 
অত্যন্ত দুঃসাধ্য ।”* | 

জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রেই শ্রের ও প্রেয়কে লাভ করা 
সহজসাধা, নয়। জাতীয় জীবনের, শ্রেঘ়োলাভের সাধনা 
কঠিন হইলেও, দুঃসাধা হইলেও, দাখিত পরিহার করিয়া 
সহজতর পথ বাছিয়। লইলে আমাদের মানপিঞঝ ছুবলতা ও 
অধোগ্াতার্ই পরিচয় দেওয়া হইবে । মে পথ কল্যাণের 
পথ বলিয়। নিধণরিত হয় তাহা দুন্তর হইলেও নিষ্ঠার সহিত 
অন্গনরণীয়। 


কশিক্ষক-_ পৌষ, ১৩৫৪ 


রর 


নৰ বর্ষের নবীন সুর্ষ্যোদয় 
পত্রীশৈলেন্্রকু্ণ লা 


কৈশোরে আর যৌবনে যার গাহিয়াছি হ্ষয়গাঁন, 
শুধু যার কথা ভাবিতে ভাবিতে ভরিয়া উঠেছে প্রাণ, 
জন্ম জগ্ম দেশে দেশে যাঁর করেছি অদ্বেষণ, 

মন্দিরে যারে স্থাপন করিতে করেছি জীবনপণ ; 

মঙ্গলঘট সাঁজাঁয়ে রেখেছি ; হয়ে অনন্থমন] 

করিয়াছি ধ্যান; হ্াদয়-রক্তে আকিয়াছি আলিপনা ; 
যুগয়ুগাস্ত কেটে গেছে, তবু তুমি সে আগিবে জানি, 
আশ'র বার্তা শুনেছি চিত্তে, শুনেছি আকাশবানী, 

স্পর্শে তোমার সার্ক হবে আমার জন্মভূমি, 

তুমি আসিয়াছ, তবু ভাবি আজ, এ তুমি কি সেই তুমি? 


তুমি স্বাধীনতা ? তোমারি কীর্তি ঘোষিছে কাব্যে গানে? 
দেখিতে তোমার স্বরূপ, শুধুই চেয়েছি প্রতীচী পানে । 
গণি শতাব্দী, বর্ষ ও মাস *্পল-অছুপল গণি 
সারা-এসিয়ার নব-জাগরণে শুনি তব আগমনী । 
মহ্াসমরের মরণ-যজ্জে করি তব সন্ধান, 

পৃথিবীর মহা-ধ্বংসলীলায় শুনি তব আহ্বান | 

তুমি চিরদিন অধিষ্ঠিত কি বিশ্বের বেদনায়? 

সুখ-সন্ধানী যারা তারা বুঝি তোঁর নাছি দেখা পায়। 
জাঁগরে-স্বপনে জীবনে-মরণে বছেছি বিপুল ব্যথা, 

হে চির-এষিতা তুমি এলে আজ, তুমি সেই স্বাধীনত1 ? 


একি রূপে তুমি দেখা দিলে আজ ? কেন এ ছন্্বেশ ? 
কঞ্সনা কেন পেলে না মৃত্তি? স্বপ্রের একি শেষ! 
দিকে দিকে দিকে দাবানল-শিখা, বঙ্গ দ্বিথগ্ডিতা, 
কাশ্মীর হ'ল ধ্বস্ত গ্রীহীন, পঞ্জাবে জ্বলে চিতা । 
বিভীষিকা-ভরা পল্লী- নগরে উঠিছে আর্তনাদ, 

মানুষের তরে মানুষ পেতেছে মাহুষ-মারাঁর ফাদ । 

ছয় সহস্র বর্ষের কই সিদ্ধুর সভ্যতা ? 

ক্রীড়া-তরবারি কে আক্ষালিছে হায়দ্রাবাদের হোথা? 
তোমারে লইয়। করে হানাহানি তোমারি পৃজারীদল, 
তুমি এলে, তবু এলো না কে! কেন শাস্তি সমল? 


সুরু হোক তবে নুতন এষণা, যাত্রা! নূতন পথে 3 
প্রাচীন অতীত মিলে যাঁয় যেথা নবীন ভবিষ্যতে 
সেই নব যুগে, দীপ্ত তোমার দিব্য ূর্তে ধরি 

হে অভয় এস ; দ্বিধা ও ঘন্ দাও দেবী, ঢুর করি। 
হৃদয়ে হৃদয়ে অগ্নি জ্বালাও, উজ্দ্বল তার শিখ 

দুর করে দিক্‌ বহৃযুৎসবে সব গ্লানি বিভীষিকা । 
যে মায়ামন্ত্রে তুলালে সকলি, সে মন্ত্রে দাও ডাক, 
সেই আক্বানে শঙ্কা এবং সংশয় ঘুচে যাক ; 

সব মালিস্য মুছে যাক, আম্ম করুক জ্যোতির্ঘ 

এ নব জীবনে নব-বর্ধের নবীন নুর্য্যোদয়। 


আজ- আগামী কাল 
ক্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


২১ 

সুনীতি করের বাড়ীর কাছে মোটর থামিয়ে প্রশান্ত গাড়ীর 
ছুয়ার খুলতে ন ধুলতে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল বাড়ীর ভিতর 
থেকে । মেয়ের চলারু ভঙ্গি পরিচিত-__অথচ পিছন ফিরে 
পথ চলাতে এর মুখ দেখ! যাচ্ছে না& প্রশান্ত *না নেমে 
ডাইভারকে বললে, ওই মেয়েটির পাশ কাটিয়ে আন্তে আস্তে 
চাল1ও গাড়ী । হন্নদেবার দরকার নেই। 

গাড়ী পাশে আসতেই মেয়েটি একটু সরে চাইলে সে 
দিকে । সন্দেহ ভঞ্জন হ'ল। | 

শুভা। ্ 

শুভ! পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসলে, কমরেড প্রশাস্ত | 
বাপার কি? ্ 

এ. বলছি । "আসবে গাড়ীতে ? 

শুভা বললে, নিশ্চয়। কতদিন পরে তোমার সঙ্গে 
দেখা--1 বলতে বলতে গাড়ীর দরজা খুলে প্রশাস্তর পাশে 
বসে পড়ে হাসলে, আর-_-তোমার গাঁড়ীথানা ছোট বটে 
বসার ব্যবস্থা চমতকণর | 

প্রশান্ত বললে, আমার খবর বোধ হচ্ছে কিছু কিছু জান। 

কিছু না-সময় আমার এতই কম যে বন্ধুরা কে কোথায় 
(কমন আছেন জানবার বা জানাবার ফুরসং পাই নে। 

প্রশান্ত বললে, একটু সময় মানুষের হাতে থাক। ভ'ল 
ময়কি ? 

কি জানি ! শুভা তাঁর পানে চেয়ে রইল কয়েক মৃতুন্ত। 
পরে বললে, তুমি তো দেখছি ভালই আছ। আর তোমাকে 
দেখে মনে হচ্ছে খানিকটা সময় বাড়তি না! থাকলে মান্ুষ 
ভালই থাকতে পারে না! 

প্রশান্ত ওর কটাক্ষপাঁতকে গ্রান্থের মধো ন! এনে বললে, 
ভাল থাক] প্রত্যেক মাঁহুষের জন্মগত অধিকার । 

নিশ্চয় | শুভ] কণ্ঠে জোর দিলে । 

অথচ তোমাকে দেখলে তা মনে হয় না, শুভ । 

জন্মগত অধিকার কিংবা জন্মাস্তরগত সুক্কৃতি অর্থাৎ ভাগ্য 
সকলের তে। সমান নয় কমরেড । 

প্রশান্ত স্বরে জোর দিয়ে বললে, তুমি পরিহাস করলেও 
অন্বীকার করবে না ঘে চেষ্টার দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা মাম 
অবস্থার উন্নতি করতে পারে। 

তা কেন করব-_বাঃ রে! দৃষ্টান্ত দেখেও না বোঝে 
যারা 

যাই বল শুভা-_-ধন থাকাট। মাঁহুধের অগ্তায় নয়, কাউকে 
বফিত বা লাঞ্ছিত না করে যে উপার্্ধন-_ 


শুভ! বললে, তোমার মৌটরে বসেন্তোমার যুক্তি খণ্ডন 
করব এতটা নিরেট নই আমি। 
প্রশান্ত বললে, এ ভাবে উপার্জনকে অগ্থাঁয় বলবে তবু? 
শুভা বললে, বাক্তিগত -ব্যাপারের সঙ্কে আমাদের 
বাদাম্ুবাদ চলবে ন! কমরেড | তোমার ধন আছে ব্যাঙ্কে 
দয়া আছে মনে-_সবাইকে সুখী করে সুধী হতে চ1ও--বেশ 
তো। বাঙ্জিটা তুমি ভাল-_-তবু কতটুকু তুমি! তুমি পুঁজি- 
বাদকে ভ।ল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গলাঁতে পারবে না 
তোমর1ও চেষ্টা কর না কেন এই ভাবে। 
কমরেড-তুমি বুদ্ধিমান হয়ে এমন প্রস্তাব করবে ভাবি নি। 
“আপনি আচরি ধর্ম লোকেরে শিখায়'__সব কাজের এই হ'ল 
মূল নীতি। বড় খাটি কথা। 
প্রশান্ত বললে, তা বলে-_ 
সভা বললে, তর্ক করব না-_-কমরেড | যে গুরুমশাই 
হছাকো। টানন্তে টানতে ছাত্রদের ত্যামাক সেবনের অপ- 
কারিতা সম্বন্ধে ব্তৃত] দেন, তাঁর বক্তৃতাঁকে কি বলবে তুষি ? 
কিছুই বলব না। তার আঁচরণটা অভ্যাসগত কিন্ত, 
অভিপ্রায়টি নিঃসন্দেহে মহত । 
শুভা বললে, ছাত্ররা অল্প বুদ্ধি আর অন্ভকরশপটু, 
আমাদের মত ঝুনে! আর সাঁধু হলে-_ অবশ্য 
প্রশান্ত বললে, চল, একট ভাল রেষ্ুরেন্টে বসা যাক। 
এভাবে কথা কাটাকাটি করে তোমাকে বোঝাতে পারব ন1। 
চল। কিন্তু পেটে কিছু পড়লেই মাথার গোলযোগ 
থামবে--আঁশা করো। না! । 
অভিজাত শ্রেণীর একটা রে&রেপ্টে পর্ধালশীন হুয়ে বসলে 
দু'জনে | চা এল-_-আহ্ুষঙ্িক এল এবং সেগুলির সন্ব্যবহারের 
জন্য কাউকে অনুরোধ করতে হ'ল না । খাওয়া চল্ল অত্যন্ত 
সহজ ভাবে-_-আঁর সেই কারণেই আলাপের স্রোত আটকে 
গেল। মোঁটরের গতির তালে--পাঁশাপাশি বসে যে কথা 
সহজে বলা যেত-_নিশ্চল চেয়ারে মুখোমুখি বসে তার সুত্র 
কিছুতেই টান] গেল নী । মনে হ'ল কথা শেষ হয়ে গেছে । 
ছুই বিপরীত শ্রোত এক জ্বায়গায় মিলেছে_-একটুখানির জন 
-আবার তারা বিপরীত গতি নেবে । তাদের মিলনে যে 
শব উঠছে তা প্রীতিসন্ভাষণ নয়_-পথের কথাও নয়__ওটা 
সংঘাতই । অনৈকাজ্াত সংঘাত-__-শবটাকে প্রতিষাদ.বলাই 
শোভন বা সঙ্গত। 
খাওয়া শেষ হলে__-অকম্মাৎ প্রশান্ত চঞ্চল হয়ে উঠল । 
সিগারেট বার করে বললে, তোমার অন্থবিধা হবে না তো? 
শুভা বললে, আগে তো হয় নি-_ 
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প্রশা্ুর রক্ত এই প্রতা্রে দ্রুত প্রবাহিত হ'ল । সিগারেট 


রেখে ও শুভার একখানি হাত চেপে ধরে কোমল কণ্ে বললে, 
আগের কথ] সব তোমার মনে আছে? ' 
স্তভা বললে, আঁচে কিছু কিছু । 

আমি কি ভালবাসি_-না বাঁসি__ 

কমরেছ বড্ড আপসেট হয়ে গেছে। আগের কথা মনে 
থাকলেই ভাঁবাবেগে ভেসে যাঁওয়া চলবে না । হাঁত ছাঁড়াবাঁর 
চেষ্টা মাত্রও করলে ন1। 

ঘরের আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ড বোধ হচ্ছে। হাতের 
উত্তাপে ভাঁষা সঞ্চার করবার চেষ্টা করলে না প্রশান্ত । ধর] 
না-দেবাঁর লীলায় তর প্রকাশ সহজ হয়নুন্দরহয়। বিনা 
বাধায় তাই বোধ হচ্ছে নিরুত্ত।প-বিষ্বাদ। একটি নিশ্বাস 
মোচন করে ও শুভার হাঁতখানা ছেড়ে দিলে । 

শুভা সহজ ভাবেই বললে, আরও কিছু অর্ডার দেবে-_-না 
বিল মিটিয়ে বেরিয়ে পড়বে ? 

কি খাবে বল? নিরুংসুক গরে প্রশান্ত প্রশ্ন করলে । 

একটু হাওয়া ফ্যানের নয় প্রকৃতির । বলে শুভা 
হাসলে । 

বিল মিটিয়ে বাইকে এল প্রশান্ত । বললে, তোমায় পৌছে 
দেব ঠিকানায়? 

ধন্যবাদ । ট্রাম বাস যা হয় একটা পেয়ে যাব । 

ও পিছন ফিরতেই প্রশাস্ত নিজের শির্ব,দ্ধিত!কে বার বার 
ধিক্কার দিতে লাগল। শুভা তাকে কি ভাবলে? নিবিড় 
সঙ্গ পাবার জগ্ত ওর এই আকুল কামনাকে কি চ!টুবাদ বলে 
উপেক্ষা করলে শুভ। ? আর পাচ জনের মত সে-ও কি শুভার 
কাছে সাধারণ আলপিত একজন] তাঁদের অস্তরঙ্ষতায় কে।ন 
দিন কি অন্থরগ-সিক্ত কৌতুহল ভেসে ওঠে নি? নিকটে 
টানবার আয়োজনের মধ্যে ছিল দেহগত আকর্ষণ-স্থুল মাংস- 
কার্মীনার আবেগ ? 

না--সোজা উত্তর চায় সে। দলগত নীতি-_বাঁ সমান্গ- 
গত বাধা...কিংবা ভাঁলমন্দ মনে করা-করির সঙ্ষোঁচ এসব 
একপাশে ঠেলে একটি মাত্র সহজ সোজা! প্রশ্ন করবে ওঁকে__ 
হৃদয়-দৌর্বল্ায বা আবেগ-উচ্ছ্বাস যাই বলুক-__-একটি মাত্র প্রশ্ন 
করবে-_ভালবাস আমাকে ? 

মোটরের জাঁনাল] দিয়ে পিছন দিকে চাইলে প্রশান্ত । 
শহরের রাঁজপথে মানুষের আর যানবাহনের ঢেউ ঘন হয়ে 
উঠছে__চেনা মাহথষের কুলে দুটিকে ভেড়ানে ছুঃসাধ্য বটে। 

কয়েকথান। জরুরি চিঠির মধ্যে--একখানি এসেছে বাড়ি 
থেকে । উপার্জনের ভেলায় চড়ে আবার সে স্সেহ-নদীর 
উপকূলে 'এদে পৌছেছে । বাঁবা তৃষীন্তাব অবলম্বন করে 
থাকলেও চোখের দৃষ্টিতে স্বস্তির ভাব-মা তো আনম্দে 
চোখের জল ফেলে ভগবানকে যথে ধন্তবাদ জানিয়েছেন । 
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সংসারের জোয়ালে পাঁকাপাকি ভাবে জুড়ে দেবার পরামর্শ 
গুরা বহুদিন থেকেই আটছেন__-তবে লাখ কথায় নিধি 
মেলানোর যোগাযোগ সহজে তো! আসে না । আজকের 
চিঠিটায় বিয়ের কথ! নেই__আছে বিপত্তির কথ|। কলকাঁস্তা- 
নোয়াখালি-বিহারের প্রতিক্রিয়া ওদের গ্রামেতেও নুরু 
হয়েছে। ভয়াবহ রকম কিছু ঘটে নি--তবে যে কোন 
মুহুত্তে কিছু খটাঁও বিচিত্র নয়। প্রতিবেশীরা পরস্পর 
সন্দেহাকুল হয়ে বিনিদ্র রাত্রিযাপন করতে আরম্ত করেছে । 
ছুই পাঁড়ার সীমানা থেকে যথাসম্ভব লোকজ্জন ভিতরের দিকে 
চলে যাচ্ছে । গঞু ছাগল বাসন-কোসন-_সঞ্চিত চাল ডাল 
আর মেয়েছেতুল সর্বে যাচ্ছে পাড়ার ভিতরে । কোলাহুল- 
মুখরিত বাঁড়িগুলি দিনে ব্নাত্রিতে খাঁ করে। চুরি হুবার 
ভয়ে রান্রিতে যে-কেউ একজন বাডর লোক শু্তবাড়িতে 
শুয়ে থাকে । দিনের বেলায় দেখ! হলে এ ওকে শুধোয়, 
আচ্ছা ভাই__কারা এসব করছে বলতে পারিস? 

ভাই মাথ] চুলকে বলে, শইলে কলিকাল আর বলেছে 
কেন ! 

ক।লের দোহাই দিয়ে আসল সমস্তা এড়ানো যায় না 
রাত গ্েগে জেগে হু'পক্ষই বহছুতপ গুজব সংগ্রহ ক'রে আর 
দিনে দিনে তা মনের অদ্ধকারে মাকড়সার জালের মত 
নুতাতগ্ত বিস্ত(র করে চলে । নানাবিধ মারাত্মক অন্্র--হাত- 
বোমা বশ। এসিড রামদাও লাঠি তীর ধন্গক কিন। সংগ্রহ 
করছে এরা! আ্মগ্রিগর্ভ অরণি কাঁষ্ঠে সামান্ত ঘর্ষণ মাত্রই 
দাবানল আলে উঠবে । 

বাড়িটা! ওদের প্রাস্তদেশে-- তাই এত কথ! পত্রে 
াণিয়েছেন মা । প্রশান্ত মেন শীঘ্ধ এসে তাঁদের নিরাপত্তার 
বাবস্থা করে । 
সেইদিন সঙ্ধ্যাকাঁলেই প্রশান্ত বাড়ি রওনা হু'ল। 
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বাহত গ্রামখানি আগেকার মতই আছে-_মাহুষের মুখে 
ভাসছে উদ্বেগ । বর্গাঁর হাঙ্গামার কথ| কেউ বইয়ে পড়েছে__ 
কেউবা! গল্প শুনেছে-কেউ কেউ শোনেই নি--অথচ মনে 
হচ্ছে তেমনতর ছৃর্দিনই বুঝি সমাগত | তাঁরা এসেছিল বাইরে 
থেকে..*দিনের কার্যতালিকায় আর রাত্রির নিদ্রায় সর্ববক্ষণ- 
ব্যাপী ব্যাঘাত দিতে পারে নি-__এ হল কি? “সসর্পে চ গৃছে 
বাসের মত লাগছে গ্রামখানিকে | 

পথের ছু'জায়গায় দেখলে গরুর গাড়ীতে মাল বোঁধাই 
হচ্ছে। ছেলেতে বুড়োতে টানাটানি করে ট্রাঙ্ক থলে 
বোঝাই বাসন আরও কি সব জিনিস গলিপথ দিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছে ভিন্ন পাড়ায়__নিরাপদ স্থানে এও চোখে পড়ল। এই 
ভাবে পালিয়ে আত্মরক্ষা! করবে সব ? 


বৈশাখ 
' প্রশান্ত গাড়ি থেকে নামতে ন1 নামতেই পাড়ার যুবক 

ছেলেরা ছুটে এল। বললে, আপনি এলেন__তবু সাহস 
হ'ল আমাদের । ূ 

€বৈঠকখানায় এসে বললে, এ পাড়ার ঠাদা বিশেষ কিছুই 
ওঠে নি-_মালপত্তরও যোগাড় নেই। আপনি এসেছেন-_ 
ব্যবস্থা করে যান। 

প্রশান্ত বললে, রিলিফ ফাও খুলছ নাকি । 

রিলিফ ফাগুই বটে। বলে কানেন্ত কাছে বুকে পড়ে 
ফিস্‌ ফিস করে কি বললে। 

প্রশান্ত বলল, এই ভাবে বাঁচবে! ছি! 

কি করব-ম্যাজিছ্রেট বন্দুক জম] দেবার হুকুম দিয়েছেন, 
কেউ বাড়ি চড়াও হলে আত্মরক্ষা করব কি দিয়ে! 

যাতে আত্মরক্ষার প্রয়োজন না হয় তেমন ব্যবস্থী কর নি 
কেন। ছু"পক্ষ মিলে-_ 

আজ্ঞে পিস কমিটি একটি আছে-_তবে তাঁত্তে বিশ্বাস 
কারও নেই। *লোক দেখানো কখনে। বাঁরোয়ারি তলায়, 
কখনো দরগা তলায় তাঁর মিটিং বসে_বক্ঠুতা হয় কিন্ত & 
পর্যাস্ত ! ঢ 
এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে হুমকরে একটা পট্ক। 
ফাটার শব হ'ল। দক্ষিণ দিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে ছুম্‌ দুম করে 
গোটা ছুই শব উঠল । 


যুপ্নকটি বললে, শুনছেন তো1--বোমার আওয়াজ । রাত 
ডোরই শুনবেন আওয়াজ। 
সুতর1ং এখানে শাস্তির কথা বল। নিরর্থক । ছু,পক্ষের 


এত আয়োজন--শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে না] পৌছে কি নিন 
হবে! তাই মুখে হুমকি আর বিনয়--প্যাচ কষাকষির 
কৌশল ছাড়া কিছু নয়। গত মহাযুদ্ধের আগে এখুলি 
পোষাক বদল করে রাজনীতির ক্ষেত্র কর্ণ করে নিকি! 

প্রশাস্্ বললে, ওবেলা কথা বলব তোমাদের সঙ্গে । 

মায়ের পাঁয়ে প্রণাম সেরে বাবাকে দেখতে গেল। তিনি 
খেশির ভাগ সময় শুয়েই কাটান। শরীরে মেদ বেড়েছে-- 
মনট।ও কেমন যেন বিক্ষিপ্ত । কেশ কথার যোগস্ত্র টেনে 
রাখতে পারেন ন!। 

প্রশান্ত জিজ্ঞাস! করলে, কেমন অ।ছেন ? 

দু্গামোহন ললাটে তর্জনী ঠেকিয়ে হাসলেন । বললেন, 
গায়ের কথ শুনেছ সব? 

শুনেছি । আপনি কি কলকাতায় যেতে চাঁন ? 

কলকাতায়? কেন? সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন। না-ন! 
তোমার গর্ভধারিমীকে আর বোনটিকে নিয়ে যাও--আমি 
কোথাও যেতে পারব ন]। 

আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে? 

কেন-_-ভগবাঁন নেই | তিনি করবেন সব। 


আজ- আগামী কাল 


২৩ 
ক 
বলতে বলতে শব করে হেসে উঠলেন, তোমরা স্বিশ্বাপ কর 
না কিছুই--কিন্ত তিনিই সব করান--আমর! নিমিস্তমাত্র । 
* প্রশান্তর ইচ্ছা নয় গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বিভীষিকা বাড়ায় । 

সে আর কোন কথা বললে নী! এ সম্বন্ধে 

বিরাঙ্ষমোহিনী বললেন-__-গুর ভয় বাড়ি ছাড়লেই এখান- 
কার ইট কাঠ কিছুই থাকবে না। কিন্তু বাঁবা--আঁপনি 
বাচলে তবে তে। বিষয়সম্পত্তি। মথুরার মাও তো যাঁব যাঁর 
করছে। উত্তর পাড়ায় জ্রিনিষপত্তর সব পাঠিয়ে দিয়েছে-_ 
চেষ্টা করছে একখান! বাড়ি ভাঁড়া নেবার । ওর! চলে গেলে 
পাড়ায় আর রইলই বাঁকে! কার ভরসায় থাকব বল? 

মাকে আশ্বস্ত করে প্রশান্ত বললে--সব ঠিক হয়ে যাবে-_- 
ভেব শামা! ভয় করলেই ভয়। 

মা খললেন-_তুই এসেছিস-_যা। ভাল ব্যবস্থা হয়_-কর্‌। 

জলযোগ করে সে বেরিয়ে পড়ল পাড়ায়। বহুক্ষণ ধরে 
এ পাড়া ও পাড়া ঘুরল _হিন্দু মুসলমান বহু লোকের সঙ্গে 
এই বিষয় নিয়ে আলাপ করলে । ছুই দলই ভীত-সন্তরস্ত। 
রাজনীতির জটিল বিষয় এরা বুঝতে চায় না_দলগত প্রীতি- 
বিদ্বেষেও বিচলিত নয়। ব্যক্জিগত সুখ্ঃখ--বাবসায়গত 
লাঙক্ষতি বা সমাজগত ছুশাঁতি অপবাদ এইটুকুতেই ওরা কাদে 
--আনন্দ করে- উত্তেক্ষিত হয় । বহুকাল পাশপাশি বাঁস, 
করে--কখনও গাঁলাগাঁলি--কখনও মাথা ফাটাফাটি হয়ে 
গেছে__আবাঁর একদিল হয়ে গলাঁগলি করার সুযোগও 
এসেছে অচিরাঁৎ। ঝগড়াঁবিবাদের মধা দিয়ে যে ব্যবধান 
গড়ে ওঠেতার তাৎপর্য বুঝ! কঠিন নয়-_কিন্তু এই 
আকম্মিক বিভেদ--এর মাথা মুগ খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। 
প্রায় সবাই বলছে__-এমনটা হ'ল কেন বাবু? 


প্রশান্ত মাতব্বর লোকদের কাছে গেল। এদের কেউ 
কেউ শান্তি কমিটিতে আছেন । 
খললে- আপনার] এক কাজ করুন। আত্মরক্ষার বাবস্থা 


ছেড়ে দিন । 

সবাই অবাক হয়ে বললেন--সে কি- গান্ধীজী পথ্যস্ত 
বলেছেন-_ 

প্রশাস্ত হাসলে । বললে, আপদ বাড়িয়ে আত্মরক্ষার 
বাবস্থা তিনি দেন নি। অস্ত্রশগ্র বাড়িয়ে যদি শাস্তিরক্ষা 
চলতে। তে। এত বড় যুদ্ধটা হ'ত না। 

মিছেই যুক্ত দিয়ে বোঝাবার চেষ্ঠা । তাঁর কথায় সায় 
দিলেন কেউ কেউ--কেউ বাঁ বললেন-__তুমি ছেলেমাহ্ষ-_ 
কতটুকু জান জগতের | স্বয়ং ভগবান্‌ জীবন্ন্তদের আত্মরক্ষার 
ব্যবস্থা করে দিয়েছেন__আ'র মানুষকে বলেছেন__কিছু করো 
না--পড়ে পড়ে মার খাও! 

অন্ত পক্ষেরও এ কথা । বললে--ওরা কলকাতা থেকে 
গুও| আনিয়েছে--সৈ দিন বাঁজারে দেখলাম ইয়া গালপাউা 


_ মুখখাঁন। চাফা-এদেশে কোন দিন দেখি নি ওদের-_- 
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১৩৫৫ 


িপিপিশিশিপিশিশাশীশাশাশীশিশপিসিসিপিপা্টি 


ছ'দল্‌কে এক *করে আলোচনা চালাবার নি বার্থ বের সংস্থাপনের জন্ত বার বায় যে যুদ্ধ হ'ল ভ্রেতায় 


হাল। ধারা রটনা করছেন রঙ ফলিয়ে__ঠার] দুরেই রইলেন 
__ঘাঁর! এক জায়গায় মিললেন-_গাঁরা বললেন-__ঠিক কথাই 
তো--এ ভাবে মাহ বাস করতে পারে পাশাপাশি? 
মিটমাট করে ফেলাই উচিত। 

কিন্ত মিটমাট করবে কে! কোন পক্ষ থেকে দায়িত্ব 
নিয়ে কেউ এগিয়ে এলেন না। বললেন-__-ওরে বাবা, একলার 
কি সাধ্যি আমার | 

ঝুড়োরা। বললে-_ছেলের। মানে ন৷ আমাদের | 

ছেলের] বললে-_বুড়োদের মত উস্কানি দিতে থ্িতীয় 
কেউ নেই--ওদের সরান আগে পিস কমিটি থেকে । 

সুতরাং কদিন চেষ্টা করেও গ্রামের অবস্থা উন্নত কর! 
গেল না। 

পুলিসের পাহারা বসেছে__একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারী 
হয়েছে__তবু ভয় আর সন্দেহ ঘুচছে না মন থেকে । 

নস্ত ঠাঁকুরদাঁর চণ্ডীমগ্ডপে আজকাল ভীড় বেশী। বুড়ো 
ঝুড়ীরা ছু'বেলা এসে সাধছে__চলুন রায় মশায়_ হূর্গা শ্রীহরি 
বলে বেরিয়ে পড়) যাক। যা খরচপভ্তর লাগে আমর দেব । 
যে ক'টি দিন আছি, অশান্তি সহ 'হয় নাঁ_তবু মনের শান্তিতে 
ঠাকুরদেবতা দেখে বেড়ানো যাবে । 

ঠাকুরদা হেসে বলেছেন-_এমনি করেই পরীক্ষা করেন 
ভগবান্‌। ভয় দেখিয়ে বলেন_-ওরে আমি আছি, আছি। 
সম্পদে কে আর তাকে ডাকে বল। 

প্রশানস্তকে দেখে বললেন, কি দাছু শাস্তির দূতিয়ালী নিয়ে 
নাকি! 

না দাছ_-এ যুগের দৃতিয়ালী ভোল বদলেছে, সে কালের 
মন গলানো কথ! মনের বাইরেই পড়ে থাকে । 

দাছ বললেন-__য| বলেছিস নাতি-_-লাঁখ কথার এক কথা। 
আমরা কেইঘাত্রা দেখে কেঁদে বুক ভাসিয়েছি_-তোরা এক 
' কথায় তা ভিদ্মিস্‌ করে রায় দিস্‌-_রাবিশ । আমাদের 
কালে মন ছিল বুকে_ তোঁদের মন উঠেছে মগজে । তোদের 
নিস্তার নেই। 

প্রশান্ত বললে--তাঁ তো দেখতেই পাচ্ছি দাছু। কিন্তু 
ফ্যাসাদ এই-__এ কালে তোমরাও রয়েছ-__আমরাও রয়েছি--. 
মাঝখানে কোন বাধন নেই । 

দ্াছ বললেন-_ বাঁধন দেবার চেষ্ঠা কর-__ 

না দাছু, চেষ্টা করে ফল হবে নাঁ। জগতে বার বার যত 
অশান্তি দেখ! দিয়েছে-__তার কোনটিই তো চেষ্টার দ্বারা শেষ 
হাল লা। যুদ্ধের কারণ সবাই জানে-যুদ্ধের কুফল সবাই 
বোঝে-অথচ যথানিয়মে যুদ্ধে যোগও দিচ্ছে সফলে। কেন 
এমন হয়? 

দা বললেন-__তোদের রাজনীতিটিতি বুঝি না ভাই-__ 


-দ্বাপরে__তার মূল-কথ। হ'ল ছুক্কতের বিনাশ । এক ছুষ্ত 
বিনাশ হলে অন্ত ছুদ্কত যে জমবে না! এমন কথ] নয়__তাই 
সক্তবামি যুগে যুগে । এই হচ্ছে জগতের স্থপ্রিলীলা | 

তোমার স্থগ্িলীলাকে প্রণাম করি দাছু__। 

দাছ হাসলেন-_ তোমাদের কল্যাপ-বুদ্ধি দিয়েও এ 
অমঙ্গলকে ঠেকাতে পারছ না তো ভাই-_ 

আমাদের চেষ্টাঢক শেষ চেষ্টা মনে করো! না! দাহ 

দূর বোকাঁ-তা মনে করলে ডর স্ট্টির রইল কি? 
স্প্রিতত্ব যত সোজা মনে করিস তা নয়। 

প্রশান্ত ঝললে-_স্ঠিতত্ব আর এক দ্বিন শুনব দাঁছ__আজ 
সময় কম। 

দাছু হো হে! করে হেসে উঠলেন- আচ্ছা, আচ্ছ]। তবে 
ও তত্ব শুনে বোঝ! যায় না ভাই__-আর বুঝলেও শোনানো! 
কঠিন। 

মলয়ের মা ওর হাত ছটি ধরে কীদলেন, হাঁ বাবা 
তোমার সঙ্গে দেখা হয় না তার? বলবে তাকে__মাঁকে এত 
কষ্ট দিলে ভাল হয় কোন ছেলের | বুড়ো! বয়সে জাত 
থোয়াতে পারি নি_-এই হ'ল গিয়ে আমার দোষ ! 

ওকে আশ্বস্ত করে বাড়ি ফিরে এসে মাকে বললে, ফোন 
ভয় নেই মা বাড়িতেই থাক। কলকাতা ত বেশি দুর নয়__ 
খবর পেলেই আসব আমি । 

গ্রাম আর সে রাম নেই। পুরাতন বিি-ব্যবস্থা' মুছে 
যাচ্ছে_নৃতন কিছু আশ্রয়ের মত অন্তত গড়ে ওঠে নি। 
ট্রান্জিশন পিরিয়ড | কি ভীষণ এই অন্তর্বর্তী কাল ।-_সমাজ্ক- 
অন্থগত মানুষগ্ডলিকে জোর করে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্থে টেনে 
আন! হচ্ছে । কে টানছে? সুবিধাবাঁদীর1? মহাকাল? যুগ- 
ধর্দ ? যে-ই টান্বুক--এর গতি রোৌধ করা যাঁবে না ।--ছুটি 
প্রধান শঙ্সি--'শক্তিসঞচয়ের নেশায় পৃথিবীর দেশ মহাদেশের 
নাড়ীতে দিচ্ছে টান । অভয়-_হঙ্কার-_ন্তিবাণী আর পরমাণু- 
শক্তি এই নিয়ে চলেছে খেল1। ইউরে।প-_সুমধ্যপাগর মধ্য- 
প্রাচ্য-_ভাঁরতবর্ষ-_দ্বীপময় ভারত, আরব জগং চীন-- 
জাপান__ছুটি শক্তির অক্ষত্রীড়ার ছকে ছড়িয়ে আছেন 
খেলা চলেছে পুরোদমে । কিন্তু এই খেলাই যে শাস্তির 
চূড়ান্ত ফলাফল প্রসব করবে-_-সে ভবিয্দ্বামী করবে কে? 
নতুন করে ভাঙ্গাগড়ার মুখে পুরাতন পৃথিবী পাক খাচ্ছে__ 
বিদীর্ণ হচ্ছে ছিড়ে গুড়িয়ে ছিটিয়ে পুড়ছে মহাব্যোমে । 
নুর্ধ্য টানছে পৃথিবীকে-_-পৃথিবী টানছে চন্্রকে_-উপগ্রহে 
বেটটিত হয়ে গ্রহগুলি চাইছে শক্তিমান হতে । অবিভাজ্য 
অপুর অহঙ্কার চুর্ণ করেছে মাহুষ__মানূষ আজ ধ্বংসের 
দেবতা । তবু সে শিব হতে পারেনি; স্টি সংহারের 
ভারকেন্দ্রে জগৎকে স্থিত করে রাখবার চেষ্টাই হচ্ছে নুতন 
পৃথিবী তৈরির 'ইতিহাস-_দাছুর ভাষায় হুষ্টিলীল|। 


পোজ পাশাপাশি পাস, 
আজকফার মানুষ সেই লীলার রস জাশ্বা করতে পারছে 
কি? - 


রা ২৩ 


এক দিন দুচিত্রা বললে, কই বললে না তকি ধরণের কাজ 
আরম্ভ করেছ তোমরা ? 

মলয় বললে, বলার চেয়ে প্রত্যক্ষ দেখতে চাও কি? 

চাইব না কেন। ৪ 

সংসার ভেঙে দিতে হবে-প্রাইক দি টেন্ট সুচিত্রা । 

সুচিত্র) বললে, ভাল করে ন! বললে বুঝব কি করে। 

মলয় বললে, কাগজ তো পড় আজকাল: রোজই । 
পৃথিবীর নানা দেশে নানা রকমের গোলমাল-_তবু এমন 
কোন মহ্ৎ চেষ্ঠার খবর প্টাঁও ন1] কি যাতে করে শাস্তির রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা হতে পারে । 

কুচিত্রার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল । বললে, পাই সে 
খবর | কিন্তু সে'কি সার্থক হবে? | 

সন্দেহ রাঁখলে বিশ্বাস আনা কঠিন । এক জনের চেষ্টা_ 
পাঁচ জনের চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হলেই কাজ,সহজ হয়ে আসে। 
তুমি ত দেখি কাগজ হাতে পেলেই মহাত্রাজীর প্রার্থনার অর্থ- 
গুলি মন দিয়ে পড়। 

সুচিত্রা বললে, পড়ি এই কারণে--ওগুলিতে স্পষ্ট সত্যকে 
খুঁজে ই | 


মলয় হেসে বললে, স্পষ্ট সতা খুব কঠিন মনে হয় বুঝি? 
আর খুব তিক্ত? 

সুচিত্রা বললে, মন 'আমাঁদের তৈরি নয় বলেই কঠিন 
ঠেকে । 

তারপর নোয়াখালিতে গিয়ে কাক্ধ আরস্ত করার দায়িত্ব 
ও বিপদ আছে-_এও জান ত। 

সুচিত্রা বললে, জীবনে কোন পরীক্ষাই তে দিলাম না; 
বইয়ে আর কাগজে লোকের দৃষ্তীস্ত পড়ে__ভাল ভাল করলাম 
শুধু। 

মলয় বললে, সংসারের মায়া কাঁটিয়েছ বুবি-_তাই 
ইচ্ছে হয়েছে মাহুষের মাঝে গিয়ে দাঁড়াতে । 

ছুর, সংসার ছাড়ব বললেই কি ছাড়া যায়। মহাত্মার্জী 
তো! সংসার ছাড়তে বলছেন না কোথাও । সত্য আর 
ভালবাসা এই মূলধন নিয়েই তো দীড়িয়েছেন পরীক্ষ! দিতে । 

তবু তোমাদের সন্দেহ হয়__-এ পরীক্ষ/ কি সফল হবে? 

তা হয়। 

কেন হবে সন্দেহ। ত্য ঘদি জয়ী ন! হয় তার শক্তি 
কমে গেল এ ভাববেই বা কেন। কাজকে যথার্থ ভাবে পেতে 
হলে কার্জকেই নিতে হবে বেছে। আর ফাজ্সের আনন্দ 


শক্তি-_সে-ও তো৷ কাজের মধ্যেই রইল। যীশুকে ছুশে বিদ্ধ 
৪ 


আগামী কাল 





৫ 
াপাপাস্রিপাপাপাপাাপাপাপিসি 
ক্ষয়েছিল ঘলে-ঠার মহ বাণীকেও যে হত্যা করাহয়েছিল 
এ ধারণা ভূল। 

'প্ুচি্া বললে, সাধারণ মান্য সাধারণ ফলাফলে লক্ষ্য 
য়েখে ফাজ করে। গ্রঙ্ঠেরর মহৎ বাজী পৃথিবীতে তেসে 
বেড়াচ্ছে, আশ্রয় পাচ্ছে না-_-এও তো দেখছি আমরা । 

মলয় বললে, ত! হ'লে গাধধীজীর প্রার্থনা-সভার কথাগুলি 
তোমার চাল লাগে কেন? 


সুচিত্রা বললে, হয়তো একটা দেহের মধ্যে ছুটে! মাছ 
বাস করে এইজন্ে। একটা মাচ্ছষ চায় সংসারের লাভ- 
ক্ষতির চুলচেরা বিচার করে তাতে জড়িয়ে থাকতে-_আর 
একটা মানুষ সত্যের কষ্টিপাঁথরে ফেশে সেগুলিকে যাঁচাঁই 
করতে চায়। 

সংসারের লাভক্ষতির দিকটা কি সত্যের দিক নয়? 

সুচিত্রা হেসে বললে, আমি পঞ্চিলোক নই-__পাঁতি 
দিতে পারব না। বাণ্তবদিককে অস্বীকার করে মঙ্গল চেষ্টা 
বেশী দূর এগোয় না_এই তো দেখি। ধর্ নিয়ে যারা 
পাগলের মত হানাহানি কাটাকাটি করে__তাদের কাছে প্রকৃত 
ধর্শের ব্যাখ্যা করাই হ'ল বাস্তবকে ঘোল। চোখে দেখা । 

প্রক্কত ধর্শের বাখ্যাটি কি? 

মলয়ের কথায় নুচিন্রা কৃত্রিম ক্রোধে মুখ ফিরিয়ে বললে, ' 
যাও__জানি না। 

মলয় হে] হো করে হেসে উঠল । বললে, এই ত, এত 
অল্পে রাগ করলে মানুষের সেবা করবে কি করে.। 

নুচিত্রা বললে, মানুষের সেবা করব-_এত বড় অহঙ্কার 
আমার নেই। 

ইস্‌- ক্রমশঃ বিনয়ে স্থইয়ে পড়লে যে! সুচিত্রা রাগ করে 
পালাচ্ছে দেখে মলয় খপ করে ওর হাত ধরে বললে, ধরে 
নিলাম মাঁছুষকে বাচিয়ে রাখাই হ'ল মানুষের ধর্থ__আপাতত 
সে বর্ম পালনে তুমি অবহেল! করছ । 

সুচিত্রা ভ্রকুটি হেনে বললে, কিসে ? 
মানুষ যাতে শান্তিতে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে__যাতে 

শান্তিতে বাস করতে পারে-_যথাসময়ে স্বান আহার উপাসনা 
স্বাস্াবিধি পালন করতে পারে--এসব দেখা প্রত্যেক সং 
প্রতিবেশীর কর্তবা নয় কি? 

তাতে কি! 

তাতেই তো সব-_-সকাঁলের রোদ চড়েছে কতখানি এ 
দেখেও যে প্রতিবেশী স্বাস্থ্য পালনের নিয়ম না মেনে মন্থস্য 
ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ছে তাঁকে ঘচেতন করে দেওয়া। যায় যদি-_ 

নুচিন্রা বললে, থাম__আর ব্যাখ্যায় কাজ নেই'$'সামান্ . 
ক্ষিদ্দে সা করতে পারে না যারা তারা আবার সেবা করতে 
ঘায় কোন্‌ সাহসে 1 

নিতান্তই ছুঃসাহুসে। 
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হাসতে হাসতে গুচিত্রা ষ্টোভ ছেলে ফেললে । খানিকটা 
হালুয়া আর চা করে মলয়ের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, 
চাঁ খেয়ে চল বেড়িয়ে জাসি। 
আপতি নেই। « টি 
ব্লকটার বাইরে আসতেই প্রশীস্তর সঙ্গে দেখা । 
হাত তুলে গুদের ডাক দিয়েছে। 
বললে, তোমাদের খুঁজছিলাম--চল বাসায় । 
সুচিত্রা বললে, আর কোটরে নয় ভাই__পার্কে বসা যাঁক। 
কাছাকাছি একটা ছোট মত পার্ক ছিল-_তিন জনে তারই 
মধ্যে প্রবেশ করলে । যুদ্ধ-পূর্বব যুগের স্ত্রী পার্কের কোথাও 
চোখে পড়ে না-_একেই শ্রী বলতে কলকাতার পার্কের 
কোনটিতেই নেই। অবিচ্ছিন্ন শক ও ধুলিধূমের মধ্যে 
প্রকৃতির নির্জনতা বা শ্রী বু'জে পাওয়াই দুর । যুদ্ধোভ্বর 
যুগে এগুলিকে যুদ্ধের নিটুরত| হিসাবে ধরে নিয়ে খানিকক্ষণ 
বক্তৃতা দেওয়া চলে। শ্লিট ট্রেঞ্চের প্রয়োজন মিটে যেতেই 
সেগুলিকে কবর দেওয়া হয়েছে_-তবে মাটিটাকে সমান 
করে দেবার বা সে মাটিতে খাঁস বুনবার কি মরস্ুমি ফুল 
ফোঁটাবার চেষ্টা কেউ করেন নি। বেঞ্িগুলিও পাঁয়া ভাঙা 
ও পিঠ ভাঙা অবস্থায় কোন রকমে খাঁড়। হয়ে আছে। তারই 
. একটিতে তিন জন এসে বসলে । 
প্রশান্ত বললে, তোমার বাঁড়ি যাওয়া] উচিত মলু। 
জ্যেঠিমার অবস্থা দেখলাম খুব খারাঁপ--তাঁকে দেখবার 
লোকেরও দৃরকার। 
কেন, যেজ্ব বউদ্দি? 
তিনি তে! বাড়িতে নেই_মেজদা বাসা করে তাদের 
কলকাতায় এনেছেন । তা ছাড়] দেশের অবস্থাও ভাল নয়। 
মলয় সুচিত্রার পানে ফিরে বললে, মা আমাদের কথা 
বললেন ঠাকুরপে।? কি বললেন ! 
দেশের অবস্থা সংক্ষেপে জানিয়ে প্রশান্ত বললে, তোমার 
মা তাঁর আত্মীয়বাড়ি উঠবেন ঠিক করেছেন-__কেবল বড় 
বউদির ব্যবস্থা 
সুচিত্রা বললে, আমর] যাব। 
প্রশান্ত চলে গেলে মলয় বললে, যেক্ন্ত আমরা বাড়ি 
ছাড়লাম চিত্রা 
জ্ুচিত্রা বললে, এক একটি মুহুর্ত এত বড় হয়ে আসে যখন 
অন্য মুহুর্তের ঘটনাগুলি মুছে যায়। কেন আমরা বাড়ি 
ছেড়েছি সে কথা এখন থাঁক। একটি নোয়াখালিতে আমর! 
সবাই ভিড় করে নাই-বা৷ গেলাম । 
পু ঠিকু বলেছ__-আমার গ্রামেও তো যথেষ্ট কাজ রয়েছে। 
বলে হুচিত্রীর হাত ধরে ও টানতে আরস্ভ করলে। 
নুচিত্রা বললে, আঃ আন্তে--তোমাদের সঙ্গে আমর] 
দৌড়ে পারব কেন। 


প্রশাস্ত 


প্রবাসী | 


শা্া্িপাস্পাপাসপাসপাপাস্পিন্পিমিস্পাপাশপাসপাসপাশপাশাসিশসপাউিপািসিপাসরাসাসিসপাস্পিসপিসাস্পিাসাসিসপশ্পীস্াসিটি লি 
চর 


১৩৫৫ 
মলয় বললে, আমরা হাউই--তোমরা! হচ্ছ তার বারুদ । 
ঠেলে দিয়েছ যখন তখন তাল রাঁথবে নাই-বা কেন। 
আঃ তবুটানে | এটা পথ না! 
মলয় হেসে বললে, আমরাও তো যাত্রী। 


২৪ 


ব্যারাকে ফিরতেই দেখে-মেল্গদ] তালা-লাগানো দৌর- 
গোড়ায় পায়চারি 'কিরছেন | মেজদাকে দেখেই মলয়ের বুকটা! 
ছাৎ করে উঠল । প্রশাস্ত এই মাত্র চলে গেল, দেশের অবস্থ] 
ভাল নয়__মেজদী! কোন মন্দ খবর নিয়ে আসে নি তো! 

মেজদাঁ। 

মেজদা ফিরে চাইলেন-_যুখের ভাব তার একটুও কোমল 
বোধ হচ্ছে না। কোন কথা না'বলে প্রখর সন্ধানীর দৃষ্টি 
দিয়ে ওদের ছু'জনকে বি'ধতে লাঁগলেন। 

ুচিত্র] অস্বস্তি কাঁটিয়ে প্রথম এগিয়ে এল তাঁর দিকে__ 
ছ্ট হয়ে প্রণাম করলে তাঁকে । তারপর আচল থেকে 
চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে...তাঁল। খুলে ফেললে । 

মলয় বললে, বস মেজদা । 

মেজদা ঘরের চারদিকে সেই প্রখর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে 
বললেন, এইটুকু ঘরে-_আচ্ছা ঘরের কথ না হয় ছেড়েই 
দিলাঘ--এই নানান জাতের মধ্যে থাকিস কি করে? 

মলয় সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, বসবে না"? 

মেজদা বললেন, কাঁজট৷ জরুরী বলেই এলাম শইলে-_ 
একটু থেমে বললেন-_-তোমার বউদ্িকে কলকাতায় নিয়ে 
এসেছি__ দেশের অবস্থা শুনেছ বোধ হুয়। 

মলয় বললে, চা খাবে তো? 

নাঃ__থাক। তাচ্ছিল্যভরে অনুরোধ ঠেলে পাতা বিছানার 
উপর বসলেন। বসে বললেন, মাকে এত সাঁধলাম, 
এলেন না । ভিটে কামড়ে পড়ে থেকে কি যে পরমার্থ লাঁভ 
করবেন ত। উনিই জানেন ! এখন বায়না ধরেছেন বৃন্দাবন 
পাঠিয়ে দাও । যত হুজুগের দল নাকি বলেছে-_দাদার মত 
দেখতে এক জন সন্্যাসীকে-_-ওই কাশী মথুরার দিকে দেখা 
গেছে । ব্যস- আর যায় কোথায়। 

ত1 মা যদি যেতে চানই__ 

যেতে চাইলেই তো। পাঠানো! সম্ভব নয়__রেশুর অোগাঁড় 
না হলে তীর্ঘবর্্মই বল--আর বাপের শ্রাদ্ধ, মেয়ের বিয়েই বল 
কোনটিই হবার জে! নেই। রুধির__রুধির, সব আগে চাই 
রুধির | 

মলয় কথা কইলে না। সংসারে এতকাল ব্যবস্থা যা 
করবার উনিই করেছেন--কোথা থেকে কি করলে ভাল হয় 
সে উনিই জানেন ভাঁল। এ বিষয়ে তার মতামতের কোন 
মূল্য নেই। 


বৈশীখ 


মেজদা বললেন, দাদ! বিবাগী__তুমি উপার্জন কর না-_ 
সংসারের যত দায় আমার । একলা মানুষ নিজ্বের ছেলেপিলে 
পরিবুর দেখব--না জমিজম] দেখব, না__মা বউদিকে দেখব 
বল। অথচ মার একটা বাবস্থা কর! দরকার-_খুবই দরকার । 
তাই ঠিক করলাম পৃব মাঠের পাঁচ বিঘে জমি বিক্রী করে__ 
মার ব্যবস্থা করে ফেলা যাক। তুমিও তো! অংশীদার, তোমার 
মত চাই__বিক্রী কোবালাঁয় সই চাই-_তাই-_ । 

মলয় বললে, এ বিষয়ে আপনি যাঁ ভাব বোঝেন 'করুন__ 
সই সাবুদ্র যা দরকার করে দেব । 

সুচিত্রা ছু" কাপ চা ও কিছু খাবার নামিয়ে দিলে ছু'জনের 
সামনে । মেজদার মুখের গাস্তীর্য্য মিলিয়ে গেছে-_প্রসন্ন 
মুখে উনি হাত বাড়িয়ে একটি পেয়ালা টেনে মিলেন__ 
খাবারের প্লেট থেকেও*কিছু খাবার শিলেন, চ! খাওয়া শেষ 
করে বললেন, কাগজ... পড় নিশ্চয়, খবর রাখ_-তেভাগ! 
বাবস্থায় আমাদের দফা রফা। জমির খাজন] টানতে হবে 
ষোল আনা--ঘরে আসবে ন! একটি আধলা। কিন্তু ফাঁকি 
দেব বললেই তো ফাকিতে ইচ্ছে করে পড়ে না নি । আইন 
ঠেকারার বাবস্থা আমরাও জানি । 

তারপর গলার স্বর নামিয়ে তিনি বললেন, সবাইকে জমি 
ছাড়িয়ে দিয়েছি--ওরা ষ্টযাম্প কাগজে লিখে দেয় যে হাল 
বলদ জমির সার ইত্যাদি যাবতীয় খরচ মালিকের কাছ থেকে 
পেয়ে চণষ করছি, তবেই--ভাগে দেব জমি । 

মলয় বললে, সবাই কি হাল বলদ লাঙল দিতে পারবে? 

এই বুদ্ধি নিয়ে বাস করলেই জমি তোঁমাঁর থাকবে ! হাল 
বলদ দেবে নাটেকি। ওর! লিখে দেয় ভাঁল-_না দেয় পথ 
দেখুক গে। আত্মপ্রসাদে স্ফীত হয়ে তিনি হেসে উঠলেন । 

মলয় হঠাৎ উঠে ভিতরের দিকে গেল। সুচিত্রা ইতিমধ্যে 
তোলা উন্থনে আচ দিয়েছে_-কয়লার ধোঁয়ায় ছোট ঘরটা! 
গেছে ভরে। দীড়িয়ে থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসে । 

সুচিত্রা বললে, মেজ বটঠাঁকুরকে খেয়ে যেতে বল ন]]। 
। না- দাদা বাসায় গিয়েই খাবেন। 
. তাযাও--ওুর সঙ্গে গল্প করগে-_ এখানে বড ধোয়া। 
| তা হোক। একখানি পিঁড়ি পেতে মলয় বসে পড়লে 
(সেইখানে । বললে, বাড়ি কালই যেতে চাও ? 

মানে-_নিয়ে যাবার মালিক কে-__ 

ইা--কালই চল। স্বরে জোর দিয়ে মলয় উঠে ফ্াড়াল। 

হুচিত্া অবাক হয়ে ওর পানে চাইলে । বুঝলে ও মনে 

অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে-_অস্বপত্তি ভোগ করছে। 

মলয় এ ঘরে আসতেই মেত্বদা বললেন, ফি বলিস-_কাঁল 

গজগুলো৷ এনে সইসাবুদের ল্যাটা চুকিয়ে ফেলি-_-কেমন? 
মলয় বললে, মায় সঙ্গে একটা! পঞ্লামশ করা-__ 
উচ্ৈ্বয়ে হেসে উঠলেন তিনি । তযেই ছয়েছ খ্যঘস্থা | 


আজ- আগামী কাল ২৭ 





উনি কিমাহ্গষ আছেন--ন] বুদ্ধিনুদ্ধি_আর বল্রবেনই বা 
কি! টাকার দরকার তে! বটেই-_-আর জমি না বেচলে__ ' 

মলয় তাঁড়াতাড়ি বললে, বেশ আপনি যা ডাল বৌঝেন_- 

মেজদা খুসী মনে মাথা নাঁড়লেন। গললেন, এই এতটুকু 
বেল! থেকে মাথা দিয়েছি সংসারে । কিসে ভাঁল কিসে 
মন্দ সে হিসেব আমার যথেষ্ট আছে। একবার হয়েছিল 
কি জানিস-__দশমীর দিন-_ 

মলয় আর একবার উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরত] প্রকাশ করলে । 
মেজদা ইঙ্গিতটা বুঝে গল্পের জের আঁর টানলেন না । মলয়কে 
তিনি ভাল মতেই জানেন। দেখতেও পরম বিনয়ী__উ*চু 
গলায় কাউকে চড়। কথা বলে না কখনো-_কিস্ক ওর অন্তরের 
কাঠিন্_-তার মত অনমনীয় বস্ত আর দ্বিতীয় নাই। কোথা 
থেকে আঘাঁতি লেগে ওর! মুহুর্তে অমন বদলে যায়-_-ওদের 
নীতির মাপকাঠিই বা কি--অন্তায় অপমান বোধ কোন্‌ তুচ্ছ . 
কারণে উগ্র হয়ে ওঠে_-এসব রহস্ত আজও তিনি বুঝতে 
পারেন না। কজি উপ্টে ঘড়িট! দেখে হঠাৎ তিনি সচকিত 
হয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন, ইস্ব_রাত হয়ে গেল 
দেখ! দাক্কাহাঙ্জামা না থাকলেও বিশ্বাস নেই এখানকারি 
অবহাওয়াকে | উঠি। , 

তিনি চলে যেতেই মলয় নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোঁধ 
করলে। সেকেন মেজদার সর্তে রাঅী হয়ে গেল] একি 
তার ছুর্বালতা নয় | মনে স্বীকার করে ধে নীতিকে মঙ্গলপ্রস্থ 
বলে-_মুখে তাকেই করলে অর্ধীকার | ঘে জমির ওপর 
জীবন ধারণ করে মানুষ-_তার স্বত্বে কেন সে শ্বস্ববাঁন হবে 
না। যাদের উপাজ্্রনের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে_তাদের 
লোলুপ দৃষ্টি জমির উপস্বত্বে নাই বা রইল! জমিকি তারই 
যে খেয়ালখুসিমত হস্তান্তর করে দেওয়া চলবে | 

এই বাড়ির ধরে শুয়ে আকাশ দেখা যাঁয় না--আঁকাঁশের 
নক্ষত্র তে দুর্লভ বন্ত। একটু ফাঁকা একটু হাওয়া রাতের 
পৃথিবীর সুস্তিমগ্ন সামান্ত দেহাংশ__এ না দেখতে পেলে 
আজ তাঁর ঘুম আসবে না। 

সুচিত্রা জিজ্ঞাস করলে, শরীর খারাঁপ লাগছে কি? 
হাওয়া করব? 

না।-স্বর গম্ভীর_ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা। 

তবে অমন করছ কেন? অন্ধকারে সরে এসে সুচিত্রা 
ওর রুপালের ওপর একখানি হাত রাখলে । 

মলয়ের মনে হ'ল এর চেয়ে চমৎকার সাস্ববনা পৃথিবীতে 
নেই। নিস্তন্ধ পৃথিবীর নিঃসঙ্গ অন্ধকারে লক্ষচ্যুত হয়ে ও 
পরিভ্রমণ করছে। সৌধের অন্তরালে যে আকাশ হীরক- 
ছাতিতে অপরূপ হয়ে পৃথিবী পরিক্রমণ করছে-_তার সুরভি 
নিশ্বাস ওর উত্তপ্ত কপালে এসে লাগছে । চোখের পাতা 
ভারি হয়ে আসছে-ছুম জালবে এই মুহ্তর্ডে। (ফমখঃ) 


ক্যাপশীয় রঙগ-চিত্র 
শ্রীকানাইলাল সাহ! 


ইউরোপে প্রন্তর-যুগ 'আরস্ভের সময় মধ্য-ইউরৌপের আযারিগ 
হাক নামক স্থানে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে, প্রত্বতত্ববিদ্‌ পঙ্িতের! 
বলেন, এর অনেক আগে আফ্রিকার টিউনিশিয়া প্রদেশের 
গ্যাফ | বা ক্যাপশিয়। নামক স্থানে আর একটি শ্বতন্ত্র 
সভ্যতার স্ট্টি হয়। একে বলা হয় ক্যাপশিয়ান সভ্যতা । এর 
স্থিতিকাল প্রন্তর-যুগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত । 





১ নং চিত্র 

এই সভ্যতার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে যথেঞ্ মতভেদ 
আছে। কোন ফোন গবেষক বলেন £ থুষ্টের জন্মের প্রায় 
এগার হাজার বছর আগে এক দল ক্যাপশিয়ান অভিযাত্রী 
জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনে উপস্থিত হয়। 
ক্রমে তারা আধিপত্য স্থাপন করে ন্পেনের পূর্ব দিকে । এই 
অভিযাত্রী দলই স্পেনে ক্যাপশিয়ান সভ্যতাবিস্তারের অগ্রদূত | 

কোন ফোন গবেষকের অন্মান £ স্পেন অভিযানের 
পূর্বে আর এক দল ক্যাপশিয়াবাসী বতরমান সিসিলি দ্বীপের 
ওপর দিয়ে ইটালী দেশে চলে যায়। এই সময় ছুটি সংকীর্ণ 
ভূমি-খও দ্বার] সিসিলি টিউনিশিয় ও ইটালীর সঙ্গে সংযুক্ত 
ছিল । এই অভিযাত্রীদের দ্বারাই ক্যাপশিয়ান শিল্পের 
ধারাটুকু ইটালীতে ছড়িয়ে পড়ে । ক্রমে এই শিক্সের ধার! 
খরিম্যাল্ডির (015118111) শিল্পের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় 
ক্যাপশিয়ান সভ্যতার স্বাতত্ত্র লোপ পায়। 

টের জন্মের সাত হান্বার বংসর পূর্বে যে সংকীর্ণ স্থলভাঁগ 
টিউনিশিয়া ও সিসিলিকে সংযুক্ত ক'রে ক্নেখেছিল তা জমুদ্র- 
গর্ভে বিলীন হওয়ায় ক্যাপশিয়াবাসীদের ইটালী অভিযাঁন 
বন্ধ হয়। 

গবেষকগণ বলেন £ আ্যারিগ ভ্াকের অধিবাসীরা ফ্রান্সের 
দক্ষিণে , পৌছুবার অল্পদিন পরেই ক্যাপশিয়াবাসীর] 
কিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনে হাজির হয় | কারে! 
কারো! মতে, আযারিগ নেশীয় ও ক্যাপলীয় শিল্পের উত্ভব একই 
উৎস ও মনোতৃতি থেকে । এই সময় ডাঁকিনী-বিষ্তার প্রচলন 





ছিল। এই ভাকিনী-বিগাঁর করণ-কারধ থেকেই যে চিত্র- 
কলার উদ্ভব এ কথা বহু প্রত্বতত্ববিদ্‌ পঙ্ডিত স্বীকার করেন। 
গবেষকদের ধারণা, ক্যাপশিয়াবাসীদের অদ্ভুত ধরণের 
ছবিগুলি সঙ্গে যা্ু-বিপ্তার একটি 'অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। 

ক্যাপশিয়ার অধিবাপখদের চকৃমকি পাথরের তৈরি বু 
লম্বা সরু সরু যন্ত্রপাতি ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরবর্তী 
«. টিউনিশিয়! প্রদেশ থেকে মরক্কো প্রদেশের 
পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ভুখণ্ডের মধ্যে পাওয়। 
গেছে। তারা উ:চু পাহাড়ের ঝোলানো! 
পাথরের ওপর ছে'ট ছোট ছবি আকতে 
ভালবাসত এবং এ সম্বন্ধে তাদের আগ্রহও 
ছিল খুব বেশী। এই সব ছবিতে তাদের 
জীবনধারণের প্রণালী থুব ম্পষ্টভাবেই 
অভিবাক্ত | এই ধরণের যে সব ছবির সন্ধান 
পাওয়। গেছে তার চরম উন্নতি হয়েছিল 
প্রস্তর-যুগের প্রথম দ্রিকেই। 


ক্যাপশিয়াবাসীরাই সম্ববতঃ রঙ্গ-চিঞ্জের প্রবর্তক | এদের 





বৈশাখ 
শা অয় হা বাহ বর ও কৌ 
দেখে মনে হয়, কতকগুলি কাঠি জোড়া দিয়ে যেন মাহুষের 
মুর্তি খাড়া! কর] হয়েছে (১নং চিত্র)। এইসব যৃর্তির কোনটির 
মাথায় পালকের টুপি পরানো, কোনটির মাথায় আবার 
কয়েকটি পালক গৌোঁজা। 

পুরুষদের ছবির অধিকাংশই নগ্ন, নীচের” ও ওপরের 
হাতে তাগা-বালার «মত গহনা পরানো এবং ,কীধের ওপর 
ঝোলানো আছে একটি ঝাঁলর-দেওয়ঠ পোশাক । মেয়েদের 
ছবিগুলি কিন্তু নগ্ন নয়। গায়ে আট-সাট ঘাধর! পরানো, 
কটিতে একটি কোমরবন্ধ এবং মাথায় লা টুপি । এদের 
কোমর আকা হয়েছে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী সরু 
করে ( ২নং চিত্র )। 

ক্যাপশিয়ান গিললীদ্ের চিত্রকলার “টা প্রত্যেকটি 
মূর্ত যেন জীবন্ত এবং প্রত্যেকটিতে অঙ্গ-চালনার ভঙ্গীটুকু 
পরিস্ফুট । এই অঙ্গতঙ্গী আবার অভিবাক্ত করা হয়েছে উদ্ভট 





ঙনং চিত্র 
ভাবে । পুরুষরা সব চলেছে লক্বা লম্বা পা ফেলে (৩ নং চিত্র)। 
এদের আ্াকা কয়েকটি শিকারের ছবিরও সন্ধান পাওয়া 
গেছে । এই ছবিগুলিতে শিকার-রত তীরদ্দাজদের ক্ষিপ্রতা 
থুব স্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত (৪ নং চিত্র )। 


পণ্ডিতের বলেন £ এই যুগের শিকারী-শিল্পীরা শিজেদের 
গতির স্ষিপ্রতা বাড়াবার উদ্দেস্তেই ছবিতে গতি-ভঙ্গী ফুটিয়ে 
তুলবার চেষ্টা করত। ছবিতে যে গতি-ভঙ্গী প্রকাশ 
করা হবে তার প্রত্যক্ষ ফলটুকু বতর্ণবে শিল্পীর নিজেরই 
ওপর, এই ছিল তাদের ধারণা । এই ক্ষিপ্র গতির প্রভাবেই 
তার] ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠবে সুদক্ষ শিকারী, এ ধারণাও যে 
তার পোষণ করত তা কতকটা অনুমান করা যাঁয়। 


এই ছবিগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যাঁয়, এই যুগের 
শিঙ্গীদের শিল্পের প্রধান অঙ্গ ছিল গতি-ভঙ্গীর (1[07)076 
31960 ) অভিব্যক্তি। নুনিপুণ রেখাপাতে এই যুগের 
শিল্পীরা তাদের শিল্পগত বৈশিষ্ঠযটুক এমন স্পষ্টভাবে রূপায়িত 
করেছে যে, বত মান 'শিল্পীর্দের চোখে তা সত্যিই বিস্ময়ের 


ক্যাপশিয়ান রজ-চিন্র 


-০৯পাপাাটিপালি ভিউপাপাতপাস্ত্াউএিিতিদ লা পিট পা গানটা ৬১ 


২৯ 


পপাসিপাসিল 


বন্ত। উনের ডি 
কৃতিত্বের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। 

এই যুগের শিল্পীদের আক কয়েকটি মানুষের ছবি থেকে 
সে যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবনধারার কিছু কিন্তু আভাদ 
পাওয়া যায়। তাই এই ছবিগুলির এঁতিহাসিক মূল্য খুবই বেশী। 





৪ নং চিত্র 


স্পেনের পূর্ব-ভাগে যে সব ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে 
তাতে দেখ! যায়, সে যুগের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পোশাক-পরিচ্ছদ 
পরিধান করত। অনেক গবেষক তাই অন্থমাঁন করেন যে 
তাদের নগ্ন পুরুষের ছবিগুলি আঁকা হয়েছে চিএকলার 
উদ্ভবের প্রথম দিকে । এই সময় ডাকিনী-বিস্ভার প্রভাব 
ছিল অত্যধিক । শিল্পী বোঁধ হয় এই ডাকিনী-বিদ্বার 
কোন করণ-কারণের গোঁপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্তেই বাধ্য 
হয়েছে নগ্ন মূর্তি আঁকতে । 

এই সময়ের শিল্পীদের আকা কয়েকটি শিকারের ছবির 
সন্ধান পাওয়া গেছে । এই সব ছবিতে দেখ! যাঁয় পুরুষর! 
শিকার করছে দল বেঁবে (৫ নং চিত্র), আর মেয়েরা! নৃত্যে 
মেতে উঠেছে ( ৬ নং চিত্র )। 

প্রথম অবস্থায় ক্যাপশিয়াবাসীরা শিকারের আশায় বনের 
ভেতর ঘুরে বেড়াত। এই সময় সাহারা প্রদেশ এখনকার 
মত শুদ্ধ মরুভূমি ছিল না। এর পশ্চিম দিকটি ছিল শিকারের 
একটি প্রশন্ত ক্ষেত্র । সিংহ, ভল্ভুক, হায়েনা, জিরাফ, বুনো! ঘাড়, 
হরিণ জেব্রা, ্লহত্তী, উটপাখী প্রস্ততি বন্ত জীবজন্তর বিহীর- 
ভূমি। ক্রমে সাহারা প্রদেশ যখন মরুভূমিতে পরিণত হতে 
লাগল এই সব জীবজন্ত তখন চলে গেল দক্ষিণ-আফ্রিকার 
অভিমুখে । একদল ক্যাপশিয়াবাপী শিকারীও তাদের 
অন্থুপরণ করতে করতে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যায় । এই ভাবে 
তাদের ক্প্টির খানিকটা দক্ষিণ আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে । 

কেউ কেউ বলেনঃ স্পেনের ক্যাপশিয়ান অভিযাত্রীরা 
পশু-শিকারের তত পক্ষপাতী ছিল নাঁ। ম্যাগডালেনিয়ার 
শিকারীদের অন্নকরণে তারা ক্রমে মতন্-শিকারে অভ্যন্ত হয়। 
এই সময় তাঁদের রুচিরও কিছু পরিবতর্ন ঘটেছিল । 
অবসরকালে তারা উ*চু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ছবি আকত। 
এই ছবি আীক। ছিল তাদের অবসর বিনোদনেন্্ খেলা । 

ক্যাপশিয়াবাসীর1 জীবজ্ঞত্তর ছবি আকা নুরু করে ম্যাগ- 
ডালেনিয়াবাসীদের প্রভাবে, গবেষকদের অভিমত এইরূপ । 
ক্রো-মাঞ্চে গুহায় অনেক শিল্পীর নিজের প্রতিক্কৃতির সঙ্গে 


৫ নং চিত্র 


জীবন্তত্বর ছবি শাক রয়েছে দেখা যাঁয়। এই অব ছবি 
পরীক্ষা করে বিশেষজ্জেরা বলেছেন, এগুলি ক্যাঁপশিয়ান 
শিল্পীদেরই আকা । তাঁদের এই ধারণাটুকুর যাথাধ্য প্রমাণের 
সপক্ষে বলা যেতে পারে যে, মাহষের মৃতি আঁকতে 
ক্যাপশিয়ান শিল্পীরাই ছিল সিদ্ধহত্ত। পুর্ব স্পেন ব| দক্ষিণ 
' আাঙ্সে মহুমবমূর্তি আঁকার প্রচলন হয় ক্যাপশিয়াবাপীদের 
শ্পেন-অভিযাঁনের পর। আবার মহুতবযূর্তিকে রেখাবদ্ধ করে 
. অঙ্কনের প্রবরকি এই ক্যাপশিয়ান শিপীরাই । তাই যহুম্য- 
সুর্তসহ শিকারের ছবিগুলি ক্যাপশিয়ান শিঙ্পীদের আকা-_ 
দের এই মুত সঠিক বলেই মনে হয়। 
পূর্বম্পেনের ছবিগুলিতে একটি জিনিষ কিন্তু লক্ষ্য করবার 
আছে। উভয় সভ্যতার শিল্পীদের চিত্রকল! পাশাপাশি গড়ে 
উঠলেও প্রতোকেই কিন্তু নিজ নিজ স্বাতগ্রাটুকু বজায় রাখবার 
চেষ্টা করেছে। 
ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের চিত্রকলাকে মোটামুটি ছয় ভাগে 
ভাগ করা যেতে পারে ৫-- 
(১) প্রথম অবস্থায় এরা ছোট ছোট মৃতি আকত। 
এগুলির অঙ্কন-প্রণালী অতি সাধারণ, তাই এগুলিকে 
, চিত্রকলার নিদর্শন হিসাবে না ধরে রেখাচিত্রের প্রাথমিক 
; পদ্ধতি হিসাবে ধরে নেওয়াই ভাল। 
(২) ক্রমে এর! অভ্যস্ত হয়ে উঠল একরঙ] রেখা-চিত্রে। 
এগুলিতে প্রক্কত চিত্রকলার কিছু কিছু আভাষ পাওয়া 
যায়। 
ৃ (৩) এর পরের অবস্থার ছবিগুলি বড় বড়। এগুলির 
, অস্কন-প্রণালী আর একটু উন্নত ধরণের | এই ধারার রেখা- 
: চিন্রগুলিতে তার! আলো-ছায়ার খেল] দেখাতে সুরু করে । 
(৪) তাঁর পর দুরু হয় একরঙা ছবিতে আলো-ছাঁয়ার 


: খেলা। এই আ্রিকের ছবিগুলিতে ওদের শিল্পবোধের যথেঞ& 
১ পরিচয় পাওয়া] যায়। 


(৫). একনড] ছবিগুলি ক্রমে একখেয়ে যোধ হওয়ায় 


প্রবাসী 


২. ০০ পাশাপাশি শিলিটিসিপাস 





১৩৫৫ 


১১০৮ ০৯৮০ ত৯এিলসিাসিসিপাসিলিউিলাসিটিতার্পাাসিপসপাি তপাপাস্পিস্পিস্পমপাশিরটি 


উস 555 


তাঁরা দ্বিবর্ণ ও বহু বর্ণের ছবি আঁকতে সুরু করে । এই সময়ই 
তাঁদের চিত্রকলার চরম উন্নতি হয়। 

(৬) শেষ অবস্থায় বিভিন্ন সভ্যতার, বিভিন্ন আক্গিক্র 
প্রভাবে ক্যাপশিয়ান চিত্রকলার জঙ্গহানি হয়। তাই ধীরে 
ধীরে ওদের চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য লোপ পেতে থাকে । 

ক্যাপশিয়ান চিন্রকলাঁর উৎকর্ষের কালের বিভিম্ন জায়গায় 
আকা ছবিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়; এক এক জায়গার 
ছবির আঙ্গিক এক এক ধরণের । এই সব ছবির মধ্যে 
মানুষের ছবিগুলির বিভিন্ন ভঙ্গী লক্ষ্য করবার মত। অনেকে 
অন্থমান করেন, বিভিন্ন ছবিতে রকমারি পৌশাক-পরিচ্ছদ 
বাবহার করার জ্বন্তেই এই পার্থকাটুকু ঘটেছে। 





৬ নং চিত্র 


এদের আকা রউ-লেপা! (91117086$6) ছবিগুলিও আকর্ষণ- 
যোগ্য । এগুলির অঙ্কন-প্রণালী ম্যাগডালিয়ায় শিল্পের মত হলেও 
ক্যাপশিয়ান্‌ শিল্পের বৈশিষ্টাটুকু সম্পূর্ণভাবে বক্জায় আছে। 

কাপশিয়ান শিল্পীদের চলমাঁন (081) শিল্পের 
কোন নয়ুনার সন্ধান পাঁওয়া না গেলেও অনেকের ধারণা, 
তাঁরা এই জাতীয় শিল্পের সঙ্গেও পরিচিত ছিল | এদের চলমান 
শিল্পের নয়ুনাগ্চলি ম্যাগডালিয়ার শিল্পের নিদর্শনের জঙ্গে 
এমনভাবে মিশে গেছে যে, সেখুলির শ্রেণী বিভাগ করা অত্যন্ত 
দুরূহ বা।পার। 

পূর্ব-স্পেনে ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের আঁক মগ্ডনশিল্পের 
নিদর্শন -পোঁশাক পরিহিত ছবিগুলির সঙ্গে মিশরবাসীদের 
অলঙ্করণ শিল্পের অনেকটা মিল দেখা যায় । 

কাঁরে। কারো মতে উভয় অঞ্চলের শিল্পীরা হয়তে] একই 
সময়ে এই আঙ্গিক উদ্ভাবন করে। কেউ আবার বলেন £ 
মিশরবাসীরা তাঁদের ব্যবহার করা পোশাকগুলি অতি যত 
সংগ্রহ করে রেখেছিল । ক্রমে ওদের মণ্ডন-শিল্পের ()90)18- 
(0 41) আঙ্গিকটুকু আয়ত্ত করে নিজেদের চিত্রকলায় তা 
প্রতিফলিত করতে সুর করে। 

শেষের যুক্তিটিই সঠিক বলে 'মনে হয়। কারণ, গবেষকগণ 
প্রমাণ করেছেন। স্পেনের চিত্রকলার আঁধিভাঁব হয়েছিল 
নব্য প্রস্তর (1₹60110019) যুগের অধিবাসীদের ইউরোপ 
অভিযানের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগে। মিশরে 
সভ্যতার আলো বিকীর্ণ হয় কিন্তু য় অনেক পয়ে। 


জলধর সেন 


১৮৬০--১৯৩৯ 


শরীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জন্ম; শৈশব-শিক্ষা 3 ১৮৬০ গ্রষ্টান্দের ১৩ই মার্চ (১২৬৬, 
১ চৈত্র ) নদীয়ার অন্তর্গত কুমীরথালী গ্রামে এক সন্তরান্ত 
কায়স্থ-পরিবারে জলধধরের জন্ম হয়। তীহার প্রিতাঁর নাম 
হলধর সেন। “আমার বয়স যখন তিন বছর,--.সেই সময়ে 
আমার পিতার মৃত্যু হয়।--*পিতার মৃত্যুর পর আমরা শুধু 
পিতৃহীন হুলাম না, পথের ভিখারী হয়ে পত়ৃলুম ।” 

জলধর শৈশবে স্থানীয় বঙ্গবিদ্যালয়ে বিষ্তা শিক্ষা করেন। 
হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ ) এই খ্লুলের প্রধান 
শিক্ষক ছিলেশ। *১৮৭১ সনের ডিসেম্বর মাসে জলধর 
গোয়ালন্দ স্কুল হইতে মাইনর পরীক্ষা! দিয়া বৃত্তিলাভ করেন । 
১৮৭৮ সনে, তিনি কুমারখালী উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে 
এন্ট্রাঙ্গ পরীক্ষা] দেন ; পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া 
তিশি থাড” গ্রেড জুনিয়ার স্কলারশিপ লাভ করেন । এই বৎসর 
ধিজেন্দ্রলাল রায়ও ক্কঞ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা 
পরীক্ষা! দিয়া সেকেও গ্রেড স্কলারশিপ লাঁভ করিয়াছিলেন । 

“গণিতের দিকে বিশেষ ঝোক ছিল বলিয়া জলধর ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন যে, এঞ্সিনিয়ারিং ঘলেজে ভন্তি হইবেন। 
এক্টিনিয়ারিং কলেজের সেসন্‌ ছুন মাসে আরম্ত হইত, এজন্ 
ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার পর তিনি কয়েক 
মাস বাড়ীতেই বসিয়া ছিলেন। সিটি কলেজের প্রিনিপাল 
হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় একই স্থানের অধিবাসী । তিনি 
সে সময় এম-এ পড়িতেছিলেন। জলধরের এপ্জিশিয়ারিং 
কলেজের প্রবেশের ইচ্ছা শুনিয়া তিনি জানান যে, গরীবের 
পক্ষে উহার ব্যয়ভার বহন করা অসন্তব | তিনি জলধরকে 
জেনারেল লাইনেই প্রবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন। বলিলেন 
১০২ টাকা ক্ষলারশিপ আছে, আর ৪81৫ টাকা হলেই 
কলিকাতার খরচ চলিরা যাইবে । কলিকাতায় গিয়া 
বিষ্ভাসাগর মহাশয়কে ধরিলে বিনা মাহিনায় তাহার কলেজে 
ভথ্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে ।*** 

কলিকাতায় আসিয়া গ্লবর এক পুরাতন বন্ধুর বাসায় 
উঠেন এবং পরদিন প্রাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিতে যান। এই সাক্ষাতের বিবরণ তাহার মুখের কথায় 
যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহাই হুবহু এখানে উদ্ধৃত 
করিয়া দিলাম ।*** 

বিগ্তাসাগর বললেন-__“একজ্জামিনের রেজাণ্ট ত ডিসেম্বর 
মাসে বেরিয়েছে, তুই এই এপ্রিল ম!দ পর্য্যন্ত কি করছিলি?' 
আমি তখন অল্প কথায় আমার বিলম্বের কারণ তাকে 
জানালাম, আর আমার হুরবস্থার কথাও বললাম । বিত্বাসাগর 


মহাশয় নিস্তব্ধ ভাবে আমার দিকে চেয়ে, আমার ছুঃখ কষ্টের 
কাহিনী শুনলেন । তাঁর পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন__ 





পরিব্রাজক-বেশে জল্ধর সেন 


তাইত রে, আমার কলেজে ফা্ ইয়ারে বোধ হয় স্থান নেই, 
সব ভরে গিয়েছে । দীড় জিজ্ঞাগা করছি এই ব'লে, 
সু্যিবাবুকে ডাকলেন । তিনি এলে বললেন-_-দেখ শ্থধ্যি, 
এ ছেলেটি তোমাদের দেশের) এর বাড়ী কুমারখালী । এ 
ফা্ইয়ারে ভর্টি হ'তে চীয়। ভাল ছেলে হে, স্কলারশিপ 
পেয়েছে । সু্যিবাবু বললেন, আর ছেলে নেবার উপায় 
নেই, সব ভর্তি হয়ে গিয়েছে ।' বিদ্ভাসাগর মশায় তখন 
আমার দিকে চেয়ে বললেন--ুন্লি ত, এ বছর আর আমার 
কলেজে স্থান হবে না। এবছরটা অন্ধ কলেজে ভর্টি হ, 
আসছে বছর তোকে সেকেও ইয়ারে নেবো । মাইনে টাইনে 
কিছু দিতে হবে না।' তার পরই একটু চুপক'রে থেকে 
বললেম-_'দ্যাখ তোর কথ] ঘা শুনলুম, তোর খরচ চলবে 


২ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


এপ তপাািকাখ পানিও এপাশ, ০ াপাসপিসিপাসি 
পাপা পাপা পান পিপাসা পাস পাাপাসিপানপাসি। ২ পকপিনপাপসসিপ সপ পাম্প পপ পাস পািপপাশপসিপাসিাসপি 


কিকারে? এই ধর মাকেন, জেনারেল এসেমৃত্লীতে যদি 
ভর্তি হ'তে পারিস, তা হলে তারা ৫২ মাইনে মেবে,_ 





রঃ 


জলধর সেন 

স্বলারশিপওলাঁদের এক টাঁক1] রেহাই দেয়। তাহলে 
আর তোর ৫২ টাঁকা থাকলো, তাঁতে চলবে কি ক'রে 
রে? একথার আমি আর কি উত্তর দেবো, চুপ ক'রে 
বাড়িয়ে রইলাম। তিশি তখন বললেন_-“মনে কিছু করিস 
না, এ বছর তোর কলেজের মাইনে আমি দেবে! । তার পর, 
সেকেও ইয়ারে ত এখানেই আসছিস। তাই যা, জেনারেল 
এসেমরীতে খোঁজ নে গিয়ে। শুনেছি তার] ভন্তি করে, 
তাদের বেশী ছেলে হয় নি। আত্ই সেইটে ঠিক ক'রে, কাল 
সকালে আবার আমার এখানে আসিস্‌-_বুঝলি ? 

আমি তখন কেঁদে ফেলেছি। মাহুষের হৃদয়ে যে এত 
দয়! থাকতে পাঁরে, এ আমি জ্বানতাম না । আমার সেই 
অবস্থা দেখে ব্রাক্ষণত্রেষ্ঠ উঠে এসে, আঁমার মাথায় হাত দিয়ে, 
যে একটি কথা বলেছিলেন, সে কথ] এখনও আমার মনে 
আছে। বললেন-_-ওরে পাগল, দারিপ্রা অপরাধ নয়! 
আমিও তোর মত দরিদ্র ছিলাম । যা, কাল আঁসিস্‌।” (“দয়ার 
সাগর ও দীন জলবর” ; প্রীনরেশ্রনাথ বনু ।_-“জলধর- 
কথা, ১৩৪৯) 

১৮৭৯ সনে জলধর জেনারেল এসেমরীত ইনটিটিউশনে 
প্রথম বাধিক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট ছন। ১৮৮০ সনের শেষে তিনি 
এল. এ. পরীক্ষ। দিলেন বটে কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না । 


গোয়ালন্দে মাষ্টারি £ এল, এ. ফেল করিপা জলধরকে 
চাকুরীতে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল । ১৮৮১ সনে তিনি ২৫২ 
বেতনে গোয়ালন্দ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত হুম 
হার বড় দাদা (জ্যেষ্ঠতাতপুত্র) তখন গোয়ালন্দের ফৌজদারী 
আদালতের পেশকার ; তিনিই চেষ্ঠা করিয়া চাকুরীটি সং 
করিয়! দিয়াছিলেন । 

বিবাহ ? গোয়ালঙ্গে মাষ্টার করিবার সময় জলধরের 
বিবাহ হয় (ইং ১৮৮৫%)। তিনি লিখিয়াছেন 2 ূ 

“সেই যে ৮১ অবে ২৫২ টাকা বেতনে মাষ্টারী আরস্ত 
করেছিলাম, ৮৫ অবের মধ্যভাঁগ পধ্যস্ত আমার সে মাইনে 
আ'র বাড়ে নি। *এঁ সালের শেষ ভাগে স্কুলের কর্তৃপক্ষের 
শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তারা আমার বেতন ৫২ টাকা 
বাড়িয়ে দিলেন ।--.আমার এ বেতন বৃদ্ধির কারণ এই যে 
স্কুলের কত্তৃপক্ষর। নাঁনাভাবেই জানতে পেরেছিলেন যে 
আমাদের দারপ্র সংসারে আর একটি লোক বৃদ্ধি হয়েছে। 
সেই নবাগত লোকটির খোরাকি বাবদ তার] ' আমার ৫২ 
বেতন বৃর্ধি ক'রে দেন । সে নবাগত আর কেহ নন-_-আমার 
হ্রী। সেই বৎসরের প্রথম ভাগে আমি বিবাহ করি।” 
(*স্থতি-তর্পণ” £ ভারতবর্ষ,” মাধ ১৩৪২ ) 

লাহিত্যানুরাগ 2 শৈশব হইতেই মাতৃভাষার প্রতি 
জলধরের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। গোয়ালন্দে অবস্থিতিকালে 
তিনি কাঙ্গাল হরিনাথের মাপিক "গ্রামবাত্তীপ্রকাশিকা'য় মাঝ 
মাঝে প্রবন্ধাদি লিখিতেন | ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ (জুন ১৮৮১) 
সংখায় “পূর্ণচন্্র” নামে তাহার একটি সুলিখিত সন্দর্ভ পাঠ 
কৰিয়াছি। উত্তপ্নকালে জলধর সাংবাদিকের খাতি অঞ্জন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু সংবাঁদ্রপত্র-সেবাঁয় তাহার হাতে খড়ি 
হুয়__সাপ্তাহিক গগ্রাঁমবার্তাপ্রকাঁশিকা'য় । গোয়ালন্দে মাঞ্টীরি- 
কালে তিনি বন্ধু অক্ষয়কুমার মৈজ্রেয়ের সহযোগে, কিছু দিন 
(বৈশাখ ১২৮৯-__ আশ্বিন ১২৯২) সাপ্তাহিক গগ্রামবার্থা? 
সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

প্রবাস-যাত্ঞাঃ ১৮৮৭ সন জলধরের জীবনে একান্ত 
ছুর্বংসর । এই বৎসর তাহাদের পরিবারে শোকের গভীর 
ছায়াপাত হুইয়াছিল। তিনি “শোকসস্তপ্ত, অধীর চিত্তকে 
সধ্যত করিবার জঙ্থ জন্মভূমি ছাড়িয়া এক অনির্দিষ্ঠ দেশে 
যাত্রা” করিলেন । তাহার “স্বতি-তর্পণে” প্রকাশ 2 

পপূর্বববস্তাঁ ঘটনার [ জাহুয়ারি ১৮৮৭] নয় মাঁদ পরে 
এক দিন অপরাহ্থে গোলপীছির ধারের ফুটপাঁথের উপর 
অশ্বিনীকুমারের সক্ষে আমার দেখা ।-.*অশ্বিনীকুমার [দত্ত] 
সেই রাস্তার মধ্যেই আমাকে জড়িয়ে ধরে তিরস্কার ক'রে 
বললেন, হ্যারে জলধর, এত নিষ্ঠুর তুই,_এই ন* মাসের 
মধ্যে একটা। খবরও দিলি নে। আমি শুদ্ধ মুখে বললাম-_ 
খবর তো কিছু নেই দাদা,_-সব খবর শেষ হয়ে গিয়েছে । 


'সে কি, আমি যে বুঝতে পারছি নে! আমি বললাম-__ 
শুনবেন দাদ] আপনার সঙ্গে শেষ দেখার চাঁর মাস পরে 
. আমার একটি কন্তা-সস্তান হয়। বার দিন পরেই সেটি মারা 
 যার্ট। তার-বার দিল পরেই আমার গৃহ্ণীও সেই পথে 

যান। তার তিন মাস পরে আমার মাতাঠাকুরাণীও চলে 
গিয়েছেন । এখন আমি হিমাঁলয়যাত্রী।*** 

& ছুই মিনিট পরেই আত্মসস্বরণ ক'রে অশ্বিনীকুমার ধীরে 
ধীরে বললেন__“জলধর* এ আনন্দের হাট সকম্বের ভাগ 
বেণী দিন টিকে না । হ্মালয়ে যাচ্ছ, যাও । দেখ, যদি শাস্তি 
পাঁও।” ( ভারতবর্ষ» মাঘ ১৩৪২ ) 

নানা স্থান পর্যটন করিতে করিতে জলধর শেষে 
ডেরাডুনে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি লিখিয়াছেন ৫ 

“তখনো আমি বন্করিকাশ্রমের দিকে যাই নি। যাবার 
কল্পনাও মনে হয় নিঁ। কালীকান্ত সেন নামে বরিশাল 
জেলাবাপী এক শিক্ষিত ভদ্রলোক ডেরাডুনে এক ইংরেজী 
স্কুল খুলেছিলেন। আমি ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের মধো 
গিয়ে সর্বপ্রথম ডেরাডুনে এই মাষ্টারজীর আশ্রয়লাভ করি। 

মাষ্টারজী আমাকে পেয়ে বসলেন। তিনি বললেন-__ 
হিমালয়ে বেড়াতে হয় বেড়াবেন, যখন যেখানে ইচ্ছ। যাবেন__ 
একটা আড্ডা তো৷ দরকার ৷ যখন আমার এখানে এসেছেন, 
হ্মাঁলয়-প্রমণে ক্লাস্ত হয়ে এইখানে এসেই বিশ্রীম করবেন 
এবং সেই বিশ্রাম-সময়ে আমার কুলে ছেলেদের পড়াবেন |... 

কি করি,-ভগ্রলোক খেতে দেবেন, কাপড় ছিড়ে গেলে 
কাপড় কিনে দেবেন, শীতবস্ত্র দেবেন__তার পরিবর্তে যখন 
ডেরাডুনে থাকব তখন তার স্কুলের ছেলেদের অস্কশান্তে 
গাধা বানাব ।” (ভারতবর্ষ, ফান্ধন ১৩৪২) 

১৮৯০ সনের ৬ই মে জলধর ডেরাঁডুন হইতে বদরিকা শ্রম 
যা করেন। হিমাঁলয়-ভ্রমণ শেষ করিয়! কিছু দিন পরে 
পুনরায় ডেরাডুনে ফিরিয়া আসেন । 

মহিষাদলে মাষ্টীরি 8 মুসাফিরকে শেষ পর্য্যন্ত 
পুনরায় সংসারে বাস! বাধিতে হইল | দীনেন্ত্রকুমার রায় 
“সে কালের স্মৃতি” কথায় বলিয়াছেন £ 

“কিছু দিন পরে জলধর বাবু দেশে প্রত্যাগমন করিলেন । 
তিনি কুমারখালী ফিরিলে শুনিতে পাইলাম, তিনি 
লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া তাপিত চিন্ত শীতল করিবার জন্য 
হিমাচলের সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
অনেক ছু্গম তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, অনেক সাধু-সন্ত্যাসীর 
আশ্রয়েও কালযাঁপন করিয়াছিলেন ₹ অবশেষে তিনি কোন 
মহাজ্ঞানী সাধুর শিল্তত্ব গ্রহণের জগ্ভ আগ্রহ প্রকাশ করিলে, 
সেই সাধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তাহার সন্র্যাসাশ্রম গ্রহণের 
সময় হুয় নাই ; তাহার ভাগ্যে আছে-_তাহাকে দীর্ঘকাল 
সংসারধর্্ম করিতে হইবে, তিনি পুরা সংসারী হুইবেন, তাহার 

৫ 


জলধর সেন 





৩৩ 


পা্পাািস্পি্াস্পাস্পাসসি 


সংসারধর্ট্রের' সকলই বাকি; তিনি কিরূপে সাধুর শিল্বদ্ 
গ্রহণ করিবেন? সাধু তাহাকে দ্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে 
আদেশ করিয়াছিলেন । এইজন্তই তাহার সন্ত্যাসী হওয়] 
হইল না, তাহাকে লোটা-কম্বল ত্যাগকরিয়া দেশে ফিরিতে 
হইল 1১5, 

কুমারখালী প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সাহিত্যসাধনায় 
কাঙ্গালের সাহচর্ধ্য অবলগ্গন করিলেন' বটে, কিন্ধু সংসারী 
হইবার জন্য আর ঠাহার আগ্রহ হইল না। কিদ্ত কাঞ্জকর্ঘ না 
করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া! থাক] তিনি কষ্টকর মনে করিলেন । 
তিনি সংসারত্যাগের পূর্বের মাষ্টারী করিতেন; কোথাও 
মাষ্টারী পাইলে আবার ছেলে পড়াইতে আরম্ভ করিবেন__ 
বন্ধুগণের নিকট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। 

এই সময় আমি মহ্ষাদলে আসিয়া স্কুলের শিক্ষকের 
থাতাঁয় নাম লিখাইয়! শিক্ষকরূপে এল, এ, পরীক্ষা দিব__ 
এইরূপ স্থির হইয়াছিল। একালের মত সে কালেও কেহ 
প্রাইভেট ই্রডেন্ট-রূপে-এল, এ বি, এ, পরীক্ষা দিতে পারিত 
না। মাষ্টারীর লেজুড় জুড়িবার প্রয়োজন হইত। 

মহ্ষাদল স্কুলে তখন তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি ছিল। 
শিক্ষকের জন্ত কোন কোন ইংরেঞ্ী কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়! 
হইল। কাকাই স্কুলের কর্তী; আমি ভাহাকে বলিলাম, 
তৃতীয় শিক্ষকের গণিতে অভিজ্ঞতা থাকা! প্রয়োজন বলিয়া 
বিজ্ঞাপন দিতেছেন ; জলধর বাবু গণিতে বিশেষজ্ঞ। 
আমি তাহাকে জানি, আপনারা ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেতনে 
তাহার অপেক্ষা যোগ্যতর শিক্ষক পাইবেন না; এডি, 
আমি মাষ্ঠারী করিয়া এল, এ, দিব, অথচ আমি গণিতে এত 
কাচা যে, কোন গণিতজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য ভিন্ন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। জ্বলধর বাবু যদি দয়া করিয়া 
আমাদের বাসায় থাকেন, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে 
সর্বদাই তাহার সাহাযা পাইতে পারি ; তিনি চেষ্টা করিলে 
হয়ত গাঁধা পিটিয়া ঘোড়া করিতে পারিবেন ।:**আমার চেষ্টা 
সফল হইল। জলধর বাবু মহ্ষাদ্ল ক্ষুলে চাকুরী করিতে 
আসিলেন। মাযানেঞ্জারের বাসের অট্টালিকার কয়েক গজ 
পশ্চিমে মৃৎপ্রাচীর পরিবেষ্টিত একখানি খড়ের ঘর ছিল; 
সেই ঘরে আমি ও জলধর বাবু একত্র বাপ করিতাম। অমি 
তাহার নিকট অঙ্ক শিখিতাম। সেই সময় হইতে তিনি 
আমার "মাষ্টার মশায়'। আমি তাহার নিকট গণিতবিদ্ধা] 
শিখিতাঁম বটে, কিন্ত সে সময় আমাদের সাহিত্যালোচনারও 
বিরাম ছিল না।” (“মাসিক বন্গুমতী,? ভান্র ১৩৪০) 

১৮৯১ কি ১৮৯২ সনে জলধর ৪০২ বেতনে মহিষাদল 
রাজজদ্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন $ মহিষা- 
দলে থাকিতেই তাহার হিমালয়-ভ্রমণ-কাহিনী ভারতী ও 
বালক» “ভারতী, “সাহিত্য, ও 'জন্মভূমি'তে ক্রমশঃ প্রকাশিত 
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হয়। এবিষয়ে তাহার প্রথম প্রবন্ধ--১২৯৯ সালের মাঘ- 
সংখ্যা ভারতী ও বালকে” যুদ্রিত “টপকেস্বর ও গুচ্ছপাণি”। 
জলধর লিখিয়াছেন ₹-- 

“যখন আমি হিমালয্ের মধো ছিীম, সেই সময়ে আমার 
আর কিছুই সম্বল ছিল না, সুধু সন্থন ছিল কাঙ্গাল হরিনাথের 
বাউলের গানের একথানি বই। আমার এক বন্ধু সেই 
বইখানির ছুরবস্থা দেখিয়া যখন ভাল করিয়া বাঁধাইয়া দেন, 
তথনতিনি তাহার সহিত কয়েক পৃষ্ঠা সাদা বাঁগজ জুড়িয়] 
দিয়াছিলেন। আমি সেই সাদা পৃষ্ঠাঞ্চলিতে আমার ভ্রমণের 
কথ! একটু-আধটুকু লিখিয়া রাখিতাম,__ওটা একটা খেয়াল- 
মাত্র; পরে যেকিছু করিব, একথা ভাবিয়া লিখিতাম না; 
সে অভিপ্রায় থাকিলে যথাযথভাবে অনেক কথ] লিখিয়া 
রাখিতে পারিতাম। যখন মহ্ষাদলে গেলাম, তখনও এঁ 
বইথানি আমার সঙ্গে ছিল,-.-মহ্িষাদলে এক দিন দীনেন্্রবাবু 
আমার সেই গানের বইখ।শি দেখিতে পান এবং পেক্সিলে 
লেখা সেই কথাগুলিও পড়েন। সে সময়ে তিনি ভারতী?তে 
প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং 'ভারতী+-সম্পাদিক। মহ।শয়াও 
তাহাকে বিশেষ সেই করিতেন | দীনেন্দ্রবাবু আমাকে ধরিয়। 
বসিলেন যে, আমার হিমাঁলয়-ভ্রমণকথ! “ভারতী?তে লিখিতে 
হইবে । আমি ত কথাটা! হাসিয়াই উড়াইয়া দিলাম। 
শৈশবকাল হইতে যদিও একটু আধটুকু লেখাপড়ার চর 
করিতাম, কাগজপতজরেও সাঁমান্ত কিছু লিখিতাঁম; কিন্তু 
বাঙ্গাল] দেশ ত্যাগের পর হইতে লেখাটা একেবারে ছাড়িয়। 
দিয়।ছিলাম ।"*.কিস্ত দীনেম্ত্বাবু কিছুতেই ছাড়িলেন শা, 
জোর করিয়া হিমালয়-ভ্রমণের প্রথম প্রস্তাব লিখিয়া লইলেন 
এবং নিজেই বিশেষ উদ্চোগী হইয়া “ভারতী? পত্রে প্রেরণ 
করিলেন ।-.*সম্পাদিক মহাশয়া আমাকে জানাইলেন যে, 
আমার হিমালয় ভ্রমণ পাঠকগণের ভাল লাগিয়ছে, এ সংবাঁদ 
তিশি পাইয়াছেন।-..সে যাহাই হউক, আমি “ভারতী'তে 
লিখিতে লাগিলাম।--*হ্মালয়ের কথ] তাহার পুর্ধে কেহ 
বাঙ্গালায় হয়ত লেখেন নাই; তাই আমার লেখা যা তা-ই 
সকলে পড়িতে লাগিলেন। তখন আমার সেই প্রবাস পল্লী 
হুইতেই শুনিতে লাঁগিলাম যে, 'জলধর সেন” নামে কোন 
ব্যক্তি নাই, ঠাঁকুরবাড়ীর কেহ ছগ্র শামে হিমালয়-কাছিনী 
লিখিতেছেন।**.আমি যখন “ভারতী'তে হিমালয়-ভ্রমণ 
লিখিতে আরম করি, তাহার কিছু দিন পুর্বে পুজনীয় 
রবীন্দ্রনাথ তাহার 'ইউরোপযাত্রীর পঞ্রণ প্রকাশিত করিয়া- 
ছিলেন। আমি হিমালয় লিখিবার সময় তাহারই অতুলনীয় 
লিখন-পদ্ধতি ( ১1010) অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছিলাম 3... 
সে সময় হয়ত বা এ লিখন-পদ্ধতি দেখিয়াই অনেকে সন্দেহ 
করিয়াছিলেন 1..'যান সে কথা । আমি প্রায় ছই বৎসর 
ক্রমাগত লিখিয়া “ভারতী' পত্রে আমার ছিমালয়-ত্রমণেক্র 
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এক অংশ শেষ করিয়াছিলাম ; তাহাই একত্র সংগ্রহ 
করিয়া পরে “হিমালয় ছাঁপাইয়াছিলাম ।” (“ভারতী-স্থাতি” ঃ 
ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩) 

বিপত্তীক জলধরকে সংসারী করিবার জন্ত তাহার মহ্ষাঁ- 
দলের বন্ধুর] বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন ৷ শেষে ভায়মও্- 
হারবারের সন্নিহিত উদ্তি গ্রামের দত্ত-পরিবারে তাঁহার বিবাঁহু 
হইয়া গেল। দীনেন্ত্রকুমার লিখিয়াছেন, “বিবাহের পল্ম 
জলধর বাধু হহ্যাদলে তন্ত্র বাসা করিয়াছিলেন | সন্ন্যাসী 
দী্কাল পরে সংসারী হুইলেন দেখিয়া আমি রান্জসাহীতে 
চাকরি করিতে চলিলাম। সে বোধ হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্ঠাবের 
কথা ।” (“মাসিক বস্জমতী, আখ্িন ১৩৪০) 

বিঙগবাসী? 2 প্রায় আট বৎসর মহ্ষাদলে কাঁটাইয়] 
জলধর সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। 
এই সময়ে “সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্ত্র সমাজপতির চেষ্টায় 
তিনি মাসিক ৩০২ বেতনে 'বঙ্গবাসী, সাপ্তাহিক পত্রের 
সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করিবার স্থবিধ! পাইলেন ( ইং 
১৮৯৯)। কিন্তু বঙ্গবাসীর হুলমপ্রের সহিত নিজকে খাপ 
খাওয়ান তাহ।র পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি “দেড় মাস 
সেবা করবাপ ভান ক'রে অবশেষে অবাহতি লা৬” 
করিলেন। ( "ভারতবর্ষ, জ্োষ্ঠ ১৩৪৩ ) 

বস্থমতী' 2 ১৮৯৬ সনের ৮ই আগষ্ট (২৫ শ্রাবণ ১৩০৩) 
বিশ্গমতী? সাপ্তাহিকরূপে জন্মলাভ করে । ১৮৯৯ সনের ২৫এ 
এপ্রিল (১৩০৬, ১৫ বৈশ!খ) হইতে জলধর সহকারী সম্পাদক 
রূপে 'বঙ্গমতী'তে যোগদান করেশ 1* কিছুদিন পরে পীঁচ- 
কড়ি বন্দোপাধ্যায় বিদায় গ্রহণ করিলে জলধরই “বগ্ুমতী'র 
সম্পাদক হশ। তিনি লিখিয়াছেন £-_ 

“১৩০৬ সালের-*পু্জা কেটে গেল। আমরা অবকাশাস্তে 
এসে কাঁধো খোগদান করলাম । সেই সময়েই অতফিতভাবে 
আমাদের নিরুপদ্রব শাস্তির ব্যাধাত উপস্থিত হ'ল, 'বস্থমতী/র 
বত্বাধিকারী উপেন্দ্রবাবুর সহিত সম্পাদক পাচকড়ি বাবুর 
সংখধ উপস্থিত হ'ল ।"..এই সংঘর্ষের ফলে পীচকড়ি বাবু 
বিহ্ৃমতী” থেকে বিদায় পেলেন এবং তার স্থানে আমি সম্পাদক 

*. দীনেন্্রঠুম।র রায় “জলধর-স্থৃতি-সমবদ্ধনা” ন।মে আলোচনায় 
(মাসিক বন্ুমতী, ভাল্ত ১৩৪৩, পৃ. ৮৯৫) এই তারিখ দিয়াছেন । 
তারিখটি ঠিক বলিয়াই মনে হয়। মনে রাখা দরকার, জলধরের 'প্রবাঁস- 
চিত্র প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসে, তখন তিনি কলিকাতায়। 
সমাজপতি যখন নিজ প্রেমে 'প্রবাস-চিত্র' ছাপিতে আরম্ভ করেন, সেই 
সময়ে তাহার পরামর্শে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে পুস্তকের প্রকাশক হইতে 
অনুরোধ করিবার জঙ্ত জলধর মহ্ষাদল হইতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন 
এ কথা জলধর নিজেই বলিয়াছেন (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪৩ দ্রষ্টব্য )। 
এই ঘটনার “তিন-চার মাস পরে" তিনি মহিষাদল ত্যাগ করিয়া 'বঙ্গ- 


বাসী'তে যোগদান করেন এবং দেড় মাস পরে 'বন্থমতী'র সহকারী সম্পাদক 
হ্ন। 


বৈশাখ 
নিজ হলাম: 


*অতবড় একখান! কাগজ রা; একলা ফি 


ক'রে চালাই ।..আমাঁর তখন মনে হ'ল সুহাঘর শ্রীযুক্ত দ্ীনেন্ত্র- 


মার রায় মহাশয়ের কথা। তিনি তখন সুদূর বরোদায় 

অরবিন্দকে বাংলা ভাঁষা শিখাচ্ছিলেন। ভারা ছুই জন 
ব্যতীত সেখানে আর বাডালী ছিল না। দীনেন্্রবাবুর কাজ- 
কর্ম খুব কমই ছিল এবং অবসরও যথেষ্ঠ ছিল; কিন্তু তিনি 
বাডালীর সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করতে না পেরে হাপিয়ে 
উঠেছিলেন, এ কথা! আমি জানতাম * আমি উখন উপেক্্ 
বাবুর সম্মতি নিয়ে বৰোদাঁয় দীনেন্রবাবুকে পক্জ লিখলাম । 
তিনি সানন্দে আমার সহযোম়ী হ'তে সম্মত হলেন এবং দশ 
পনর দিনের মধ্যে কলিকাতায় এসে জার্মীর পাশে বসে 
তিনিও হাফ ছাড়লেন-__-আমিও হাঁফ ছাড়লাম 1৮% (ভাঁরত- 
বর্ষ” আধাঁঢ় ১৩৪৩ ) প্রায় আট বংসর কাল জলধর যোগা- 
তার সহিত “বস্ুমতী'র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন । 
সাল অশুভ মুণ্তিতে দেখা দিল । জলধরের সংসারে রোদন- 
রোল উঠিল ; তিনি একে একে কনিষ্ঠ সহোদর ও ভগিনীকে 
হারাইলেন। পুজার পরেই ক্তাহার কন্তা ও পত্তী কলেরায় 
আক্রান্ত হইলেন । কন্ঠাটিকে বীচান গেল না । তিনি 
কলেরার কবল হহতে কুগ্না পত্তীকে ছিনাইয়া লইয়! উদ্ভ্রান্ত 
চিত্তে দেশে যাত্রী করিলেন | দরীনেন্ত্রকুমাঁর “বন্থুমতী'র কর্ণ- 
ধার হইলেন । 

»পন্ধযা? 2 তিন চার মাপ দেশে কাটাইয়া অন্নচিস্তায় 
জলধরকে পুনরায় কলিকাতা! ফিরিতে হইল। তিনি মাঝে 
মাঝে সকালবেলা “সন্ধ্যার চায়ের আড্ডায় জমায়েৎ হইতেন । 

“সেই সময়ে একদিন | ত্রহ্মবাঁ্ধব ] উপাধ্যায় মহাশয় 
আমাকে বললেন-_দেখুন জলধরবাবু, আপনার ত এখন 
কোন কাজ নেই | প্রত্যহ সকাল বেল! “সন্ধা) অফিসে 
আনুন ্বা কেন? মুড়ি বেগুনি আর চা খাবেন_-আর “সন্ধ্যা” 
কাগজের অন্ধ এক কলম কি ছু, কলম যা হয় লিখবেন। 
বাসায় ফিরে যাবার সময় আমি আপনাকে বেশী দিতে পারব 
না। 'দন্ধ্যা'র সে শক্তি নেই। নগদ ছুটি ক'রে টাকা দেব। 
আমি ভাবলাম-__মন্দ কি? বসেই তো আছি, যে দিন আসবো 
চা যোগ তো! হবেই, আর “সন্ধ্যা কাগজের এক কলম কি ছু? 
কলম লিখতে আধ ঘণ্টার বেশী সময়ও লাগবে না । দক্ষিণ 
নগদ ছুটি টাকা-_যথ| লাঁভ।” ( “ভারতবর্ষ,” শ্রাবণ ১৩৪৩ ) 
জলধর মাত্র কয়েক দিন “সন্ধ্যার সহিত যুক্ত ছিলেন । 

“হিতবাদী? £ এই সময়ে সংবাদ সানির “ফিতবাদী'- 


১৩১৩ 


্ *১৯ ষ্টার শীতের পারতে, বো বোধ হয় জার কয়েক সপ্তাহ 
পর, আমি অরবিন্দকে বাংল! ভাষা শিখাইবার ভার লইয়া বরোদায় যাই। 
“আমি ছইবৎসরাধিক কাল তাহার সহবাসে যাঁপন করিবার সুযোগ 
লাভ করিয্লাছিলাম।”-_দীনেন্ত্রকুমার রায় £ “অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' ( 


১৩৩০ ), পৃ. ৩) ৮৪। 


জলধর সেন 


৩৫ 


সম্পাদক কারীর জিদ জাপান নত প্রত্যাগমন 
কালে জাহাজে দেহরক্ষা] করিয়াছেন ( ৪ জুলাই ১৯০৭ )। 
“হিতবাদী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্ত্রনাথ সেন সখারাঁম গণেশ 
দেউক্করকে দিয়া জলধরকে ডাকিয়া গাঠাইলেন। 

“উপেন দাদা কাজের লোক ; ভূমিকা বাঁ ভিত না ক'রে 
তিনি সোজাসুজি বলে বসলেন, “দেখ জলধর, তোঁমাকে 
হিতবাদীর ভার নিতে হবে আমি ত ॥অবাক-এ কি 
প্রস্তাব । আমি বললাম, “আঁমাঁর দ্বারা হবে না দাদা!” 
তাই নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হলো । অবশেষে আমি 
বললাম, “আপনারা যদি সখারামের উপর সম্পূণ ভার দেন, 
তা হলে আমি তাঁকে সাহাঁধা করতে প্রস্তত আছি? উপেন 
দাদা কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বললেন “ভেবে দেখি । তুমি কাল 
একবার এসো1” পরের দিন গেলাম। তিনি বললেন 
“তোমার প্রস্তাবেই সম্মত হলাম । আজব থেকেই কাক আরম্ত 
করে দাও ।” তাঁর আদেশে সেই দ্রিন থেকেই আমি “হিত-. 
বাদীর সেবক হলাম।” ( “ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৪৩) 

সুরাট কংগ্রেসে কালাপাহাঁড়ী কাণ্ডের পর রাজনীতিক 
মতামত লইয়া “হিতবাদী'র স্বত্বাধিকারিগণের সহিত 
সম্পাদকের বিপোধ বাধিল | তেজশ্বী মন্নাঠা-সম্তান তিলকের 
বিরুদ্ধে কোন কিছু লিখিতে সম্মত না হুইয়! চাকরি ত্যাগ 
করিয়া গেলেন। অত:পর জলধরই “হিতবাদী'র সম্পাদক 
হন (ডিসেম্বর ১৯০৭ )। 

কিছু দিন পরে জলধর বুঝিলেন, তাহার পক্ষে বেশী দিন 
“হিতবাদী'র সহিত যুক্ত থাক! চলিবে না। তিনি লিখিয়া- 
ছেন £-_ 

“হিতবাদীর পরম ভার বলতে আরম্ভ করলেন, 
হিতবাদীর ন্থুর নরম হয়ে গিয়েছে । সে কথ শুনেও চুপ 
ক'রে রইলাম । তার পরে অভিযোগ হ'তে লাগলো, আঁমি 
বিশারদের বৈশিষ্ট্য ক্ষু্র করছি । যেবিশারদ দাদাক্ষে আঁমি 
গুরুর মত ভক্তি করি, আমার দ্বারা তাঁর বৈশিষ্ঠা ক্ষুগ্ন হচ্ছে, 
এ অভিযোগ আমি সহা করতে পারলাম না_-আমি তখন 
বিশারদ দাদার উদ্দেশে প্রণাম ক'রে তার হিতবাদীর সেবা 
হ'তে অবসর গ্রহণ করলাম ।” (ভারতবর্ষ, শ্রাবগ ১৩৪৩ ) 

সন্তোষের গৃহশিক্ষক ও দেওয়ান 2 জলধর 
হিতবাদীর সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সন্তোষের জমিদার শ্রীপ্রমথনাথ 
রায়চৌধুরীর ছেলেমেয়ের অভিজ্গবক ও শিক্ষকের পদ 
গ্রহণ করেন (ইং ১৯০৯) | তিনি ছুই বংসরাঁধিক কাল 
সম্ভোষে ছিলেন; কিছু দিন দেওয়ানীও করিয়াছিলেন । 
কিন্তু ম্যালেরিয়ার উৎপাতে সে স্থান ত্যাগ করা তাহার পক্ষে 
অপরিহার্ধ্য হুইয়া উঠিল । 

. “স্থলভ সমাচার? 3 & সন্ভোষে অবস্থানকালে “সুলভ 
সমাঁচারে'র সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিবার জঙ্ত জলধর 


৩৬ 


অহ্থরুন্ধ 'হন। নরেক্্রনাথ সেনের অম্পাদকত্বে নবপধ্্যায়ের 
দৈনিক "ুলভ সমাচার” ১৩১৮ সালের ১লা বৈশাখ ( ১৯১১, 
১৪ এপ্রিল ) শ্রণীক রো হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা গবর্মেন্টের 
সাহাযাপ্রাপ্ত পত্রিকা ছিল ; গবর্ষেন্ট ইহার ২৫ হাপ্জার 
থণ্ড নিষ্িষ্ট মূল্যে ( অর্ধ আনা) ক্রয় করিয়া বাংলা দেশের 
জনসাধারণকে বিশামূল্যে বিতরণ করিতেন। নরেস্্রনাথ 
ভাল বাংলা ঞ্রানিতেন না, জলধরই তাহার শির্দেশমত 
পঞ্জিকার সফল কাধ্য নির্বাহ করিতে লাগলেন । 

পত্রিকা প্রকাশের পর চারি মাস যাইতে না খাইতেই 
নরেশ্রনাথের মৃত্যু হয় (জুলাই ১৯১১) । তখন গবর্মেন্টের 
তরফ হইতে জলধরই বদ্দিত বেতনে “ুলভ সমাচারের 
সম্পাপক শিযুক্ত হন। কিন্তু গবর্মেট এক বংসরের অধিক 
কাল পত্তিকাখানি জীবিত রাখার প্রয়োজন অন্থভব করেন 
নাই । এই বংপর পৌষ মাপে দিলী-বাগের ঘোষণায় 
বঙ্গবিভাঁগ রদ হইয়া গেল। দেশে আর অশান্তির কারণ 
নাই বিবেচনা করিয়া সরকার জানাইয়া দিলেন, ১৩১৮ 
সালের চৈদ্র মাসের পর আর তাহার) “সুলভ সমাচারে'র 
জগ্চ অর্থ বায় করিবেন মা। 

শা রতবর্ষ' 2 অতঃপর জলধর ঘটনাচক্রে কেমন করিয়! 
'ভারতবধে'র সহিত সংশ্লিষ্ট হন, সে কথা তাহার নিজের 
ভাষায় বর্ণনা করিতেছি 2 

“জুলভ সমাচার" উঠে যাওয়ার সংবাদ পেয়েই আমার 
পরম হিতৈষী বন্ধু আমার পুধ্ব মনিব সম্তোষের কবি-জমিদার 
মুক্ত প্রথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে ডেকে 
পাঠলেন এবং যত দিন আর কোন সুবিধা শা হয় তত দিন 
তার পারাগণ প্রেসের ভার নিতে বললেন । এখন যেখানে 
আমাদের ভারতবর্ষ-মাফিপ হয়েছে পুর্বে সেখানে ট্রাম 
কোম্পাণীর আত্তাবল ছিলি। সেই আত্তাবলের ঘরগুলি ভাড়া! 
শিয়ে প্রমথবাধু প্যাকাগন প্রেস করেছিলেন । আমি সেই 
প্রেসের মানেজার হলাম। 

তগন “ভারতরধর্ণ প্রচারের বিপুল আয়োজন চলছে। 
কবিবর দিজেন্্রপাল রায় ও পণ্ডিত অমূলাচরণ বিগ্ভাভূষণ 
যুগ্ু সম্পাদক হয়েছেন । সেই সময়ে ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারী 
শ্বীমাল হধদাস ১টোপাধায় মহাশয় আমাকে বললেন যে 
তিনি পাধাগন জ্েসেই ভারতবর্ হাপতে চান। আমার 
আর তাতে আপত্তি কি | অতুবড় একখানি কাগজ ছাপবার 
জন্ত ঘা কিছু বাবস্থা করতে হয় আমি তাঁই করতে লাগলাম । 
হরিদাসবাঁবু কিছু টাকা অশ্রিমও দিলেন । তখন 'ভারতবধের 
সঙ্গে আমার এটুকুই সম্বন্ধ ছিল। 

আমি,চার পাচ ফণ্দ্বার মত কম্পোজ তুলে দিলাম । প্রথম 
কর্মীর পেজ সাজিয়ে যেদিন দবিজেজ্রলালের বাড়ীতে পাঠিয়ে 
দিলাম, সেই দিনই সেই ফর্ার প্রুফ দেখতে দেখতেই অকম্মাৎ 
দিজেন্দ্রলাল অযরধামে চলে গেলেন। 





প্রবাসী 





১৩৫৫ 





তখন চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। “ভারতবর্ষে'র বর্ধ- 
কথ্ঠাগণ কি করবেন স্থির করতে পারলেন না । অনেকের নাম 
প্রশ্তাবিত হ'ল । অবশেষে হরিদাসবাবু আমাকেই দ্বিজেন্ত্র- 
লালের শুন্ঠ পদে জোর ক'রে বসিয়ে দিলেন ।” ( ভারতবর্ষ» 
ভান্র ১৩৪৩) 

১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে হুচনা হইতে দীর্ঘ ২৬ 
বংসর কাল জলধর অতীব যোগ্যতার সহিত “ভারতবর্ষ, 
পরিচালর্ন করিয়া গিয়াছেন। 

গ্রন্থাবলী £ জলধরের রচিত ও সম্পাদিত পুস্তকের সংখ্যা] 
বড় অল্প নহে । আমরা এই সকল গ্রন্থের একটি নির্ভরযোগা 
কালাম্বঞ্মিকা' তালিকা সঙ্চলন করিয়াছি ; বন্ধনী-মধ্যে 
প্রদর্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরির মুদ্রিত- 
পুস্তকাদির তালিক। হইতে গৃহীত ৷ 

১। প্রবাস-চিত্র (ভ্রমণ )। 
এপ্রিল ১৮৯৯। পৃ. ২০৮। 

স্থচী £__প্রবাস-যাত্রা, গুরুত্বর, নালাপাশি, কলুঙ্গার যুদ্ধ, 
টপকেশ্বর, গুচ্ছপাঁণি, চন্দ্রভাগা-তীরে, সহতরধারা, মুশৌরী, 
তিহরী, অতিপ্রক্ৃত কথা, উত্তর-কাশী। 

২। চাহার দরবেশ ( উর্দা, উপন্থাস-_-“অহ্ৃবাদিত” )। 
১৩০৬ স।ল (১০ মার্চ ১৯০০ )। পৃ. ৮০। 

বঙ্গমতী-কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত । 

৩। হিমালয় (ভ্রমণ )। ১৩০৭ সাল (১৩ অক্টোবর 
১৯০০ )1 পৃ. ৩৩৯। 

দীনেন্ত্রকুমার রাঁয় লিখিত ভূমিকা! সহ। 

৪। নৈবেগ্ত (গল্প )। ১ আশ্বিন ১৩০৭ (১৩ অক্টোবর 
১৯০০) পু. ১১৪। 

সুচী £__অদ্ধের কাহিনী, পাগল, প্রতীক্ষা, মা কোথায় ?, 
অদৃষ্ট, সন্গ্যাসী, ব্রহ্মচাখিতী । 

৫1 পথিক (ভ্রমণ )। আশ্বিন ১৩০৮ (৬ অক্টোবর 
১৯০১) । পৃ. ১৬১। 

ইহ!কে 'প্রবাস-চিত্র ও “হিমালয়ের পরিশিষ্ট বল! যাইতে 
পারে। 

৬। হিমাচল-বঙ্ষে (ভ্রমণ )1 ১৩১১ সাল (২ সেপ্টেম্বর 
১৯০৪ )। পৃ. ৬০। 

“প্রবাসচিত্র, হিমালয় ও পথিকে' যাহ! বলিতে পারি 
নাই, হিমাচল-বক্ষে তাঁহার কিছু বলিবার চেষ্ঠা করিলাম ।” 
বহ্মতী-কাধ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত । 

৭। ছোট কাকী ও অগ্তান্ত গল্প। 
১৯০৪)। পৃ. ১১৬। 

জুচী £__ছোট কাকী, মোহ, ডিপুটি বাবু, প্রায়ন্চিত, রমনী, 
সমাজ্জ-চিত্র, কবি, মৃতের মৃত্যু, মামাবাবু। “শেষোজ গল্প 
ছটি প্রিয় নুহ প্রযুক্ত দীনেন্্কুমার রায় মহাশয়ের রচনা ।” 


১৫. বৈশাখ ১৩০৬, 


? (১০ অক্টোবর 


বৈশাখ 

৮1 নুতন গিশ্দী ও অন্তান্ত গল্প। ১ আশ্বিন ১৩১৪ 
(১ অক্টোবর ১৯০৭ )। পৃ. ১১৭। 

সুচী :-__নৃতন গিশ্নী, জুনিয়ারু উকীল, কালো মেয়ে, মেয়ে 
লার্ধি, সুষমা, ক্ষুদিরাম, রমাঠাকুর, রদুনাথ । 

৯। ছুঃখিনী (উপন্তাস )। সম্তোষ, ১৯০৯ (৩০ জুলাই) । 
পৃ. ৮৯। 

১৮৭৫ অকে মধ্য ইংরাজী ছাত্রব্ত্তি পরীক্ষা প্রদানের 
'পর আমি এইথানি এবং আর একখানি [২২ লং প্ষ্টবা ] 
গল্পপুর্তক লিখি--তখন আঁমার বয়স ১৫ বৎসর 1” 

১০। পুরাতন পর্তিক (গল্প ও ভ্রমণ)। সস্তোষ, ১৫ 
আশ্বিন ১৩১৬ (৩০ সেপ্টে্বর ১৯০৯ )। পৃ. ১৩২। 

সুচী ( ক্ষুদ্র গল্প)__শেফাঁলিকার ছুঃখ, বিবাহের 
ফর্দ, চিতার আগুন । *( দেশ ভ্রমণ )-_দেশ-ভ্রমণ। (শিকার 
কাহিনী )--শিকার-কাঁছিলী, ব্যাপ্র-শিকার, বাঘের ঘরে 
অতিথি । (হিমালয়ের স্থৃতি )- হিমালয়ের স্ৃতি, শ্রীনগর, 
তিহরীর পথে,। 

“এই পুস্তকের অস্্ভু জ্ঞ “হিমালয়ের শ্বৃতি"র কিয়দংশ 
বস্ছমতীর স্বত্বাধিকারী পুর্জনীয় শ্রীযুক্ত উপেশ্ত্নাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় পুস্তকাকারে [ “হিমাচল-বক্ষে' ] প্রকাশিত করিয়। 
বন্গমতীর গ্রাহকগণকে বিশামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন ।” 

১১। বিশুদাদা ( উপন্তাস)। ইং ১৯১১ (১৫ 
সেপ্টেম্বর )। পৃ. ২২৪। 

১২। হিমাপ্রি (ভ্রমণ )। 
১৯১১)। পু. 

সাধু ভাষায় লিখিত “হিমালয়ের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ । 
আমার বর ও অন্যান্য গল্প। ফাস্তন ১৩১৯ (৫ 
মার্চ ১৯১৩) । পু. 

স্থচী £ আমার বর, রাধারাণীর ইচ্ছা, পুজ্জার তত্ব, পুজার 
ভ্রমণ, পিতা-পুত্র, শিবনাথের অধিকার, কন্তাদায়, হরিনীথের 
পরাজয়, গল্পের মুলা, মামা-বাবু, বাঁতাসী। 

১৪। কাঙ্গাল হরিনাথ (জীবনী) £ ১ম খণ্ড । 
১৩২০ (২০ অক্টোবর ১৯১৩)। পৃ. ১৫৯। 

২য় খওড | জন্মাষ্টমী ১৩২১ (৩১ আগষ্ট ১৯১৪) | পৃ. ১৫২। 

১৫। করিম সেখ (উপগ্থাস)। ১০ আশ্বিন ১৩২৯ 
(২৪ অক্টোবর ১৯১৩)। পৃ. ৯৭। 

১৬। আলান কোয়াটারমেন (অনুদিত উপন্তাস )। 
ইং ১৯১৪ । পৃ. ১৪৭| 

১৭। পরাণ মুল ও অগ্ভান্ত গল্প । 
সেপ্টেম্বর ১৯১৪ )। পৃ. ১৫৬। 

সুচী £ পরাণ মণল, শাস্তিরাম, পয়ল! বৈশাখ, রঘু পাগলা, 
আর এক দিন আগে, নসীবের লেখা, স্দোথাপ্ন আমরা যাই, 
জল-_একটু জল, জ্যা কাম করবি নে ?, না। 


১৩১৮ সাল (২৩ নবেম্বর 
১৫৯। 


১৩। 


১৮৩ । 


১৫ আশ্বিন 


ভাদ্র ১৩২১ (১ 


জঙগধর সেন 


৯০১৫ উপাসনা 


৩৭ 


১৮। আমার রুরোপ-ভ্রমণ | কান্ত ১৩২১ (১৮ 
এপ্রিল ১৯১৫)। পৃ. ৮২। 
বর্ধমানাধিপতির 17176551074 অবলম্বনে লিখিত । 
১৯। অভাগী ( উপন্থঠস ) ; 
১ম খগড। আশ্বিন ১৩২২ (৭ অক্টোবর ১৯১৫) পৃ. ৩১১। 
২য় খণ্ড । জন্া্টমী ১৩২৯ (২৭ আগষ্ট ১৯২২)। পৃ. ১৮৪। 
৩য় খ্ড। আশ্বিন ১৩৩৯ (২৭ অক্টোবর ১৯৩২) । পৃ,১২২। 
২০। আশীর্বাদ (গল্প)। ভান্র ১৩২৩ (১০ আগস্ট 
১৯১৬) । গু. ১৯২। 
সথচী £ আশীর্বাদ, অপমান, বেয়ারিং চিঠি, বিচার, ভীষণ 
প্রায়শ্চিত্ত, দিগন্ধর, “লেড়কী মর গেয়ী,” কত দূরে, বিধবা, 
সতীর আসন, দীনের বন্ধু। 
২১। দশদিন (ভ্রমণ )। ভাদ্র ১৩২৩ (২৫ সেপ্টেম্বর 


১৯১৬) । পৃ. ১৫২ । 
২২। বড়বাড়ী (উপস্াস)। আশ্বিন ১৩২৩ (২ অক্টোবর 
১৯১৬)। পু. ১৭৯। 


ইহা “মিত্রপরিবার” নামে ১৮৭৫ সনে রচিত । 
এক পেয়ালা চা (গল্প)। ১ আশ্বিন ১৩২৫ 
(৫ অক্টোবর ১৯১৮) পৃ, ১৫২। 

স্থচীঃ এক পেয়ালা চা, আমার মাষ্টারী, কূপের কথা, 
নিয়তি, সমাজ-চিত্র, মহৌষধি, তুলসী | 

২৪। হুরিশ ভাগারী (উপগ্তাস)। টবশাখ ১৩২৬ 
(১৫ মে ১৯১৯) । পৃ. ১৪৫। 

২৫। ই্শানী ( উপস্কাস )। ইং ১৯১৯ (২১ সেপ্টেম্বর) । 
পৃ ১৯৭। 

২৬॥। 


২৩। 


পাগল (উপন্তাস )। ১ বৈশাখ ১৩২৭ (১ মে 
১৯২০ )। পৃ. ১৪২। 

২৭। কাঙ্গালের ঠাকুর (গল্প) | ভাত্র ১৩২৭ (১৯ আগষ্ঠ 
১৯২০ )। পৃ. ১১৭। 

সুচী; কাঙ্গালের ঠাকুর, মহামায়ার মায়া, কত দূর, 
আনন্দময়ী, মায়ের অভিমান । 


২৮। চোখের জল (উপন্াস )। ১ আশ্বিন ১৩২৭ 
(১২ সেপ্টেম্বর ১৯২০ )। পৃ, ১৮০। 
২৯। যোল-আনি (উপন্তাস )। বসন্ত-পঞ্কমী ১৩২৭ 


(১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ )। পু. ১৫৭। 
মায়ের নাম (গঞ্পা)। ১ শ্রাবণ ১৩২৮ (২০ 
ভুলাই ১৯২১)। পৃ. ১২৩। 

সুচী £ মায়ের নাম, মায়ের কোলে, উৎসর্গ, ভায়বাগীশের 
মন্ত্রদান, প্রায়শ্চিত্ত, প্রবাসের কথা, এবং, মোছিতের পরিণাম, 
বড়-দিদি, অস্তিম প্রাথন]। ও রি 

৩১। সোনার বালা (উপন্থাস )। ২৫ পৌষ ১৩২৮ 
(১ ফেব্রুয়ারি ১৯২২)। পৃ. ১৮৪। 


৩০। 


৩৮ 
৩২। দানপত্র (উপপ্তাস )। ভাত্র ১৩২৯ (২ সেপ্টেম্বর 
১৯২২)। পৃ. ১২৩। 
জলধর গ্রস্থাবলী £ 
১ম খগড। শ্রাবুণ ১৩৩০, জুলাই ১৯২৩ । পৃ. ৬২৪। 
শ্বচী £ ছছিমাদ্রি, চোখের জল, প্রবাসচিত্র, পাগল, পুরাতন 
পঞ্জিকা, করিম সেখ, আশীর্বাদ । 
২য় খ। জাষ্ঠ ১৩৩২ (১৪ মে ১৯২৫)। পৃ.৫৮০। 
স্থচী : কাঙ্গাল হরিনাথ, ১ম-২য় খওড; এক পেয়ালা চা; 
ধশদিশ ; দুঃখিনী : যোল-আনি ; নৈবেগ্ঠ। 
৩৪। মুসাঁফির-মপ্রিল (ভ্রমণ )| মাঘ ১৩৩০ (২৪ 


৩৩। 


জানুয়ারি ১৯২৪) । পু. ১৩৬। 

ছুচী £ বামড়া -দেবগড, সাগর-সঙ্গমে, হিমাচল-পথে । 

৩৫। পরশ-পাথর (উগগ্তাস) | কাণ্তিক ১৩৩১, 
শবেহর ১৯২৪। পু. ১৫৬। 

৩৬। ভবিতবা (উপস্থাস )। ভার ১৩৩২, আগষ্ট 
১৯২৫ | পৃ ১৫৪ । 

৩৭। দক্ষিণাপথ (ভ্রমণ ) | অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ ( ১০ 
ডিসেখর ১৯২৬ )। পু. ২৫৫। 


৩৮1 তিন পুরুষ (উপন্।স ) | ? [ভাপ্র ১৩৩৪---আগষ্ট 
১৯২৭ |1 পৃ. ১৪৪ । 
বড় মানুষ (গল্প )। 
১৯২৯) । পৃ. ১৮৫। 

সুচী £ বড়মান্ুষ, শ্বতি, কবি-ব্যাধি, অদৃষ্ট-লিপি, সন্গা।স, 
জাতিস্মর, গৃহিণমীরোগ, অধঃপতন, ব্রান্মণ-ভে!জন, প্লামলাল, 
খ্বরুগিরি, শেষ আদেশ। 
মধ্যতারত (ভ্রমণ )। 
পৃ ২০৪। 
সেকালের কথা (চিত্র )। 
পৃ. ১১১। 


৩৯। আশ্বিন ১৩৩৬ (৯ অক্টোবর 


8৩ | মা ১৩৩৬ (১৯ জানুয়ারি 
১৯৩০ )। 
৪১। ১ আশ্বিন ১৩৩৭ 


(১৯ সেপেটম্বর ১৯৩০ )। 
সুচী £ যমজয়ী চুড়ামণি দত্ত, সেকালের ভোজ, কেরোসিন 


তেল, আমার প্রথম চাঁপা, সেকালের বাল্য-বিবাহ, লর্ড 


মেয়র অপথাত মৃত্যু, বিজয়া-উৎসব, ভাতার-মারীর মাঠ, 
বালিকা-বিগ্ভ।লয়, সেক!লের পাঠশালা, সেকালের ছাত্রশাসন, 
পাঠশালার ছাত্র ও তাহাদের শিক্ষা-প্রণালী। 

৪২। উৎস (উপন্থাস )। আঁঘাঁঢ ১৩৩৯ (২০ জুলাই 
১৯৩২) পৃ ১০৭। 

শিশুপাঠ্য গ্রন্থ ই জলধর যে-সকল শিশুপাঠ্য এন্থ রচনা 
করিয়া গিয়াছেন, তাহার এই কর়খানির সন্ধান আমরা 
পাইয়াছি £- 

সীত্বা দেবী । 


পৃ. ৭৬। 


১ আশ্বিন ১৩১৮ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১১) । 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


এক তাক 


কিশোর (গঞ্জ-সংগ্রহ)। ১৩২১ সাল, জাুয়ারি ১৯১৫। 


পৃ. ১৪২। 
শিব-সীমস্তিনী । ভ্লাঙ্বিন ১৩৩১, অক্টোবর ১৯২৪। 
পৃ. ৯০1 সি 


সরল বাংলায় |. আ. 13817-লিখিত 1) 4174 (762 
(79075 1127/-এর গল্পাংশ । 
মায়ের পুজা ( গল্প-সংগ্রহ )। 
পৃ ১৪৮ ঙ 
আফ্রিকায় সিঁহ শিকার । ইং ১৯২৯। পৃ. ১১৬। 
বাঁমচঞ্জ | ১ আশ্বিন ১৩৩৭, সেপ্টেম্বর ১৯৩০ 1 পৃ. ১৫৪ । 
আইসক্রীম সঙ্দেশ |? (১০ নবেম্বর ১৯৩৫)। পৃ. ১১১। 
১৩২৯ সালে প্রকাশিত “দাঁনপত্রে জলধরের “সাথী” নামে 


জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, মে ১৯২৭। 


।০ আনা! মূল্যের একখানি পুস্তিকার,বিজ্ঞাপন আছে । “সন্দেশ? 


ও “ফটিক? নামেও তাহার ছুইখানি শিশুপাঠ্য পুস্তকের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। 

পাঠ্য পুস্তক ; জলধর অনেকগুলি বিদ্ভালয়-পাঠ্য 
গ্রস্থেরও রচয়িতা । দৃষ্টান্তস্বরূপ “বাঙ্গালা দ্বিতীয় পাঠ, “প্রথম 
শিক্ষা) “শিশুবোধ, “নবীন ইতিহাস” ও বিঙ্র-গৌরব-এর 
নামোল্লেখ করা যাইক্ষে পারে। 

সম্পাদিত গ্রন্থঃ তিনি যে-সকল গর সম্পাদন 
করিয়াছিলেন, তাঁহ!র তালিকা ৫ 

হরিনাথ গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ । ১৩০৮ সাল ( ৪ নবেশ্বপ 
১৯০১) । পৃ. ২৩২ ( বন্থমতী ) ॥ 


জাতীয় উচ্ছব!স (স্বদেশী গাঁন সংগ্রহ )।% (৪ নবেহ্থর 
১৯০৫) পৃ, ৭৫4৫ (বন্ুমতী)। 
প্রমথনাথের কাবা-গ্রন্থাবলী, ১ম-৩য় ভাগ। ১৩২২-২৩ 


সাল। 


প্রভিভার সম্মান 3 জলধর দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির 
অধিকারী ছিলেন । বছ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান-_এমন কি রাজ- 
সরকারও তাহাকে সম্মানিত কৰিয়| গুণগ্রাহিতারই পরিচয় 
দিয়াছেন। ১৩৩৯ সালের ১২ই ভাব্র রবিবার কলিকাতার 
রামমোহন লাইব্রেরি হলে প্রথম জলধর-সম্বর্ধনার আয়োজন 
হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। 
বাংলার সাহিত্যিকরুন্দ ও রবি-বাসরের সদস্তগণের পক্ষ 
হইতে শ্রীশৈলেন্রকষ্ণ লাহা যে অভিনন্দন পাঠ করেন তাহার 
শেষাংশ এইরূপ £--“তোমার দৃষ্টি সকলকে সমানভাবে নন্দিত 
করিয়াছে । তোমার গ্রীতি অখ্যাতকে খ্যাত এবং নবীনতাকে 
সন্বর্ধিত করিয়াছে । ম্মেহ-বিতরণে তোমার কার্পণ্য নাই, 
দারিজ্রো তোমার কুঠা নাই, বিলাসে তোমার স্পৃহা নাই; 
সম্মানে তোমার গর্ব নাই, সামারন্িকতায় তোমার শৈথিল্য 
নাই, বামীর সেবায় তোমার শ্রাস্তি নাই । হৃদয়ের এসবে তুমি 
শ্রেষ্ঠ, সাহিত্যে ও সমাজে তাই তুমি জ্োষ্ঠত্বের অবিকারী। 


বৈশাখ 


হে তাত, আমরা তোমায় অভিনন্দন করি ।” অন্তান্ত যে-সকল 


প্রতিষ্ঠান তাহার সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করেন তাহার আঁরও কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি £-__ 
সভাপক্তি-..তৃতীয় বাধিক মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলন-*"১৩২২ 
সহ-সভাপতি. “বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ...১৩২ ৯-৩০১ ১৩৪৩-৪৫ 
রাঁয়-বাহাছুর” উপাধি'*, **৩ জুন ১৯২৯ 
সাহিত্য-শাখার দভাপতি--.বঙগীয়-সাহিত্য-সশ্মিলন, রাঁধানগর 


* -*৬-৭ বৈশাধিঃ১৩৩১ 

&ঁ প্রবাসী ননািরালিনিলন, ইন্দোর 

-পৌষ ১৩৩৫ 

সর্ধবাধাক্ষ..রবি-বাঁসরঃ ,-১৩৩৮ 
বিশিষ্ট সদস্...বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষং *০০১৩৪১ 
নিখিল-বঙ্গ-জ্বলধর-সন্বর্ধনা-.. *-০২-৪ ভান ১৩৪১ 
সন্বর্ধনা-..বঙ্গীয়-সাহ্তা-প্রিষং **২৮ বৈশাখ ১৩৪২ 


স্থৃভূযু ঃ ১৩৪৫ সালের ৮ই মাঘ সন্থশ্মিণীকে হারাইয়। বৃদ্ 
জলধরের শরীর সেই যে জাঙ্গিয়া পড়িল আব তাহা সুস্থ হইল 
নাঃ তিনি পরবর্তী ২৬এ চৈত্র (১৫ মার্চ ১৯৩৯), ৮০ বংসর 
বয়সে, পত্তীর অনুগামী হন। 


উপসংহার 2 ১৩৪১ সালের ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত নিখিল- -আ 


বঙ্গ-জলধর-সন্বদ্ধনায় স্বদেশবাপীর পক্ষ হইতে কথা-শিলী 
শরৎ ৮ঙ্দ চট্টোপাধায়ের স্বাক্ষরে তাহারই রচিত যে মান- 
পত্রখানি জলধরকে দেওয়]! হইয়াছিল তাহ] উদ্জত করিয়া 
বন্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি 


৩৯ 
পরম শ্রদ্ধাম্পদ-_ 
রায় শ্রীয়ুজ্জ জলধর সেন বাঁহাঁছুরের 
করকমলে-_ 
বরেণ্য বন্ধু, 


তোমার দীর্ঘজীবনের একনিষ্ঠ সাহিত্য+সাধনায়; আমাদের 
মানস-লোকে তুমি পরমাত্মীয়ের আসন লাত করিয়াছ। 

তোমার অকলঙ্ক চরিত্র, নিক্চলুষ অন্তর, শুভ্র সদাচাঁর 
আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তোমার স্বেহে তোমার সৌজনে 
আমগা মুগ্ধ,আমাদের অকপট মনের ভঞ্জি-অর্ধ্য তুমি গ্রহণ কর । 

বাণীর মন্দির-্বারে তুমি সকলকে দিয়াছ অবারিত 
পথ, কনিষ্ঠগণকে দিয়াছ আশা, ছুব্বলকে দিয়াছ শক্তি, 
অধ্যাতকে দিয়াছ খ্যাতি, আত্মপ্রতায়হীন, শঙ্কাকুল কত 
আগন্ধক জনই না সাহিত্য-পৃজার বেদী-মূলে তোমার ভরসা 
ও বিশ্বাসের মন্ত্রে স্বকীয় সার্থকতা] খু'জিয়] পাইয়াছে। 

সাহিত-ব্রত খহণ করিয়াছিলে তুমি আনন্দ বিতরণ 
করিতে । জে ব্রত তোমার সফল হইয়াছে । তোমার 
সষ্টি কাহাকেও আহত করে না, তোমার অন্তঃপ্রকৃতির 
মতই সে স্ট্ি স্বচ্ছন্দ সুন্দর ও অনাড়ম্বর। তোমার 
ছুঃখ-বেদনাভর] হৃদয় একাস্ত সহজেই জগতের সকল ছুঃখকে 
পন করিয়াছে, তাই, ব্যথিত যে জন সে তোমারই সৃষ্টির 
মাঝে আপনার শাস্তি ও সান্বনার পথের সন্ধান পাইয়াছে। 

হে নিরহঙ্কার বাণীর পু্জারী, তুমি আজ বঙ্গের সঙ্র্ধ 
অভিনন্দন গ্রহ্ধ কর | ইতি--তোমার স্বদেশবাসীর পক্ষ 
হইতে-শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 





পঁচিশে বৈশাখ 


শ্রীঅমলেন্দু দত্ত 
কধি জন্মতিথি এল চির অমলিন, ক্ষয়হীন, 
্বপ্রভাঙা নিঝরিশীসম তার উচ্ছলিত প্রাণ, 
কুয়াশার জাল গেদি” বাজিবে যে আলোকের বীন্‌ 
সুশীল আকাশে আর কিশলয়ে রবে তার গান। 


নৃতনের মায়াদও এই দিন স্পর্শ দিবে গায়, 

পুরাতন দ্বারে আপি” ফিরে যাবে শুদ্ধ হতবাকৃ-__ 
নুতন যৌবন আসি প্রকৃতির পর্ণ-লতিকায় 

নৈবেগ্ত সাজ্কায়ে আনি' বাঁজাইবে মাঙ্গলিক শশাখ | 


ভারতের পূর্বাচলে এই দিনে দিগন্ত সীমায় 
তোমার উদয় কবি, নবরবি, তমিশ্রা বিনাশি”, 
প্রাচ্য ও প্রতীচা মুগ্ধ আলোকের রশ্সি-প্রতিভায় 
চেতনার দোল! দিল প্রীণে প্রাখে নবরূপ আসি? । 


ভারতের পৃণ্াভূমি আঙ্ধি মহ! সিদ্ধু বক্ষসম 
উদ্বেলিত বঞ্চ ঝড়ে উন্মধিত পাঁশব বিদ্বেষে ;_ 
ছে মহা দিবস, তুমি মুছে দাও অন্তহীন তম,__ 
প্রমের অস্বত ভাগু টেলে দাও সবারে নিঃশেষে ৷ 


পঁচিশে বৈশাখ 
আশরাফ সিদ্দিকী 


বিজরলী-চঞ্চল-গতি নিষ্করুণ কালের পাখায় 
কতদিন এলে] গেল কত শুভ্র শারদ শেফাঁলী 

পচে গেছে ফুলছার | বসস্তের পেলব শাখায় 
পিকের অমিয় ধার] প্রাণপ্রান্তে ভ্বেলেছে দেয়ালী | 
তবু ত শরৎ নয়-_ নহে ফুল্টী বসন্তের মাস। 

রুদ্র ও রৌদ্রের মাঝে অপর্প একি সুরভীন 

জীবস্ব যৌবনরসে সুসবুকধ রক্তিম পলাঁশ 

আশা ও ভাষায় পূর্ণ বিমুখর ছন্দঘন দিন | 


সুদূর পশ্চিম আর পুরবের প্রতিপ্রাস্ক বারে 

শ্রদ্ধায় নোয়ায়ে শির শতলক্ষ কণ্ঠ দেয় ডাক, 
তোঁমারে স্মরণুকরি--হে রবীন্দ্র | হৃদি নমস্কারে 
তোমারে প্মরণ করি__হে জুদ্দর | পচিশে বৈশাখ'? 
অভাব দারিক্র্য আছে, পায়ে বাধা অত্র শিকল 
তবুও উন্নত শির ; প্রাণে ফোটে সহন্র কমল। 


শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ 
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সরকার 


রবীন্দ্র-ভক্ত এল্মহা্ সত্যই বলিয়াছেন_-“ওঘতা 85 
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1009 851150016, ইহার তাৎপর্ধা এই, রবীন্্নাথের স্তায় 
বহুমুখী প্রতিভাসম্প্ন ব্যক্তি জগতে দুর্লভ । সেই প্রতিভার 
অন্যতম মূর্ত রূপ-_-াহার গড়া শাস্তিনিকেতন । দেশের প্রচলিত 
শিক্ষা-পদ্ধতি তাঁহার ভাল লাগে নাই, নিজ্ঞ ছাঁত্রজীবনের 
বিষাঁদময় অভিজ্ত। তাহ!কে ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া- 
ছিল । এই বিদ্রোহের ফলে শাস্তিনিকেতনের সরি । 

কবিগুরু শিক্ষা্থরুর আসনে উপবিষ্ট হুইলেন। তিনি 
তাঁহার শিক্ষায়তনের আদর্শস্বক্ূপ গ্রহণ করিলেন_ আর্ধা- 
বঞ্ডের পুরাতন “আশ্রম ও “তিপোবন” | ইহাই শিক্ষাক্ষেত্রে 
ন্উটজ্ব'-আদর্শ। তাহার মতে প্রত্যেক শিক্ষায়তন প্রকৃতি- 
দেবীর ক্রোড়ে এমন স্থানে স্থাপিত হুইবে, যেখানে প্রকৃতির 
রূপ ও মহিমা স্বতঃস্য্ত। তিপি বলেন, আমাদের সর্ববাঙীণ 
পূর্ণতার জগ প্রক্কৃতির সহিত যোগন্থত্র স্থাপন অপরিহাধা। 
জীবনের প্রারস্তে মন ও চরিআ্রকে গড়িয়া তঁলিবার জন্য অস্ৃকুল 
আবহাওয়া অতীব আবশ্ঠক । শুধু ব্রহ্ষচর্য্য পালন নয়, তাহার 
সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বকুলা থাঁকা চাই । “বিরাট প্রকৃতির 
অন্তরে আদিম প্রাণের বেগ নিগৃঢ়ভাবে চঞ্ল, শিশুর প্রাণে 
সেই বেগ গতি-সঞ্কার করে। জীবনের আরক্তে অভাসের 
দ্বার] অভিভূত হবার আগে কুত্রিমতার জাঁল থেকে ছুটি পাবার 
জন্ত ছেলের! ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে, সহজ প্রাণলীলার অধিকার 
তারা দাবি করে বয়স্কদের শাসন এড়িয়ে । আরণ্যক ধাষিদের 
মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাই কোঁন বৈজ্ঞানিক 
প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তারা বলেছিলেন, এই যা-কিছু 
সমন্তই প্রাণ হ'তে নিঃস্কত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ 
মহান্‌ শিশুর বাধী। বিশ্বপ্রাণের এই স্পন্দন লাগতে দাও_- 
ছেলেদের দ্রেহে মনে শহরের বোবা-কানা-মরা দেওয়াল- 
গুলোর বাইরে ।” 

শান্তিনিকেতনে শিক্ষাদানের প্রণালী অভিনব | এখাঁনে 
রবীন্্রনাথ শিশু-মনকে বীধাধরার কঠিন বন্ধন হইতে, এবং 
শিক্ষকের গীড়ন হইতে মুক্ত করিয়া সহ্জভাঁবে প্রকৃতির 
সাহচধ্যে বিচরণ করিবার আুযৌগ দিয়া প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির 
বছ কুফল হইতে শিশুদিগকে সযত্বে রক্ষা করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন। তাহার মতে প্রতোক শিশু-মনেই সমন্ত নূতন 
ঘটন! বাঁ সত্য সাদর অভ্যর্থনা পায় এবং এইভাবে শিশুরা 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে নানা বিষয়ে আঁনলাভ করিয়! থাকে। 
জান ম্অঞ্জন করিবার ক্ষেত্রে প্রকৃতি তাহাদের এক প্রধান 


সহায়, কবিগুরু ইহা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন । শিশুমন 
যেন বহি:প্রক্কতি ও মাঁনব-প্রক্কৃতির মিলন-তীর্ঘ। 

“শিশুকাল হইতে কেবল ন্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না 
দিয়! সঙ্গে সঙ্গে যথ$&পরিমাঁণে হদয়া্ুরগুলি যখন অন্ধকার 
মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাগ্ধরের দিকে 
প্রথম মাথা তুলিয়! দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন দ্র +উ*দু্দে্ দ্বারদেশে 
আপিয়। বহিঃসংসারের সহিত তাহার নুতন পরিচয় 
হইতেছে, যখন নবীন বিন্ময়, নবীন প্রীতি__, নবীন কৌতুহল 
চারিদিকে আপন শীর্ধ প্রসারণ কুঁরিতেছে, তখন যদি 
ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং 
আশীর্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহাঁর সমস্ত জীবন 
যথাকালে সফল, সরস এবং পরিণত হইতে*পারে ; কিন্ত 
সেই সময় যদি কেবল শুক্ষ ধুলি এবং তপ্ত বালুক, কেবল 
নীবরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাঁকে আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলে, তবে পরে মুষলধারাঁয় বর্ষণ হইলেও সাহিত্যের 
অস্তনিহিত জীবনীশক্তি আর তাঁহার জীবনের মধ্যে তেমন 
সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না । আমাদের নীরস 
শিক্ষায় জীবনেধ সেই মাহেন্ত্রক্ষণ অতীত হইয়া মলায়।” 
ইউরোণীয় শিক্ষা-বিজানীদের মত আমাদের শিক্ষাগ্তরুও 
বলিতেছেন-__ প্রত্যক্ষ বস্তর সহিত সংস্রব বাতীত জ্ঞানই বল, 
ভাবই বল, চরিক্রই বল নিঞ্জাঁব ও শিশ্*ল হইতে থ।কে, অতএব 
আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্চলতা হইতে যথাসাধা, 
রক্ষা করিতে চেষ্টা কর] অত্যাবশ্যক |” 

সাধারণ |বগ্ঠালয়ে শিক্ষার প্রধান ত্রুটি এই যে, সেখাঁনে 
প্রতাহ নি্ধি্ট ঘণ্টায় শিদ্ধি্ট বিষয়ের আলোচনা হয়। ইহার 
ফলে শিশুদের মনের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা সন্ত্ুচিত হইয়] 
যায়__পাঠে তাহাদের মন আকৃষ্ট হয় কম। শৈশবকালেই এই 
জ্ঞানস্পৃহা সর্বাপেক্ষা বলবতী থাঁকে--আর ঠিক এই সময়েই 
শিশুরা বিগ্ভালয়ে আসিয়া পড়ে । বিগ্ভালয়ের যাপ্রিক পদ্ধতি 
তাহাদের কাছে প্রাণবান বলিয়া মনে হয় না, বরং উহ! 
তাহাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। স্কুলের দেওয়ালগুলি 
তাহাদের নিকট ম্বৃত মানুষের ঘোলাটে ও রক্হীন চক্ষুত্বর্ূপ 
প্রতীয়মান হয়। বহিবিশ্বের সহিত যোগস্থুত্র ছিন্ন হইয়া 
যাওয়ার ফলেই বিগ্ালয়সমূহ শিশু-মনে ভীতির উদ্রেক করে। 
রবীজ্রনাথ তাহার বাল্যের স্কুল “বেঙ্গল একাডেমি” সম্বন্ধে 
বলিতেছেন_-“ইহার ঘরগুল| নির্শম, ইহার দেওয়ালগুলা 
পাহারাওয়ালার মত-__ইহাঁর মধ্যে বাড়ীর ভাব কিছুই নাই-_ 
ইহা খোপ ওয়ালা একট! বড় বাক্স । ছেলেদের যে ভালমন্দ 


, বৈশাখ 


পিটিসি তাশিশিিশিটিস নিত 


লাগা৷ বলিয়া একটা থুব মস্ত দ্রিনিষ আছে, বিভালয় হইতে 
সেই চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত” 

্গামাদের বিদ্ভালয়ে,যে তথাকথিত নিয়মান্থবর্ঠিতা প্রচলিত 
আছে তাহ! শিশুমনের সতেঞ্জ ভাবকে নষ& করিয়। দেয়। 
াইকাউনট ব্রাইস বলিয়াছেন-_“[)1১011)101)0 1089 115 00, 
906 167195 ঠ00)15 30709 1935 01 1001%1008116.-- 
নিয়মান্থবপ্তিতার মূল্য আছে, কিন্তু ইহা ব্যর্জি-স্বাতঙ্থয 
খানিকটা নষ্ট করিয়া দেয়। শিশুর মঞ্জগ অসাড় 'এবং জড় 
হইয়! পড়ে, কিন্তু তাহাদের এই মনেভাবের প্রতি দৃকৃপাঁত 
করা হয় না এবং পাঠের ঝড় তাহাদের উপর দিয়া বহ্জি! 
যায়। বলপ্রয়োগে মানসিক উৎকর্ধ সাধিত হয়, ইহা একটা! 
মন্ত বড় ভুল ধারণা । 

মুক্ত বাতাপে, ছায্াচ্ছ্ন আত্রর্ক্ষতলে প্রাচীন খষিদের 
স্ঠায় সৌমাযৃত্তি ও প্রশাত্তবদন '্রবীন্রনাথের অধ্যাপনা 
ভারতের এক গৌরবময় বিশ্বৃত-প্রায় যুগের কথা আমাদিগকে 
মনে করাইয়া দেয়। তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছাঁপ 
শিশুমনে যে চিত্র আকিয়া দেয়, তাহা সহজে মুছিয়] 


যায়না । “আত্রশক্তির আবিষ্চারই শিক্ষার অন্থতম উদ্দেন্ঠ;”" 


ইহা কবিগুপর পাঠদানের রীতি হইতে সম্যক উপলব্ধি 
হয়। কবি কীটসের %8101000 বা শেলির 407$01160- 
1001 13081015” গড়াইতেছেন। সেখানে বয়স্ক আতাও 
গিয়া খসিতেন। তাহার ব্যাখ্যার দ্রানসত্র অজক্রধারে 
ঝডিয়। পড়িয়া বালক ও বযঙ্ক সকলের মন পূর্ণ 
করিয়া দিত। সকলেই প্রয়োজনের বেশী পাইত, 
এই উদ্ধত অংশটাই মানুষের এশ্বধ্য। তাহার নিয়ম 
ছিল প্রশ্ন করিয়! করিয়া ছাত্রছাত্রীদের মুখ দিয়া ঠিক 
শব্টি বাহির করিয়া লইতেন-_-ইহাঁতে তাহার শ্রান্তি বা 
অসন্তোষ ছিল না। শিক্ষা থাঁরা প্রশ্নের উক্ষিত ধরিয়া খুঁজিতে 
বু'জিতে নিজেদের শক্তি আবিষ্কার করিত ; রবীপ্র-চরিত্রের 
আর একটি বৈশিষ্ট্য-_লঘুতম কথাবার্তা হইতে মোচড় দিয়! রস 
আদায় করিবার ক্ষমতা, অভাবনীয়ের সঙ্গে তান রাখিয়! রস- 
সৃষ্টির শক্তি, শিশুমনের সঙ্গে সমস্থত্রে নিজেকে অনায়াসে 
স্থাপন |” 

কবির মতে শিক্ষকগণ হইবেন একাধারে শিক্ষার্থীর বন্ধু 
এবং উপদেষ্টা । অধ্যাপনার সময় শিশুমনের গতির সহিত 
শিক্ষকের নিঞ্জ মনের গতির সংযোগসাধন করিতে হইবে। 
শিক্ষা্দানকাধ্য যে একটা! প্রাণবস্ত জিনিষ, উহ! যে যাস্ত্রিক- 
ভাবে সুসম্পন্ন হয় না--এই কথা যেন শিক্ষক সর্বদ স্মরণ 
রাখেন। এই ভাবে প্রণোদিত হুইয়। কবি তাহার ছাত্র- 
ছাত্রীগণের সহিত খেলায় মত্ত হুইতেন, অভিনয়ে ভূমিক1 


শিক্ষাব্রতী রবীক্রনাথ 


২৯ াশিপাীতসপাসিপাতপাপাসাাস্পসপপাসপাপাসপািপাপাসপিসপিিপিস্পিপাসিপিপ অর্পিতা পা্পার্পিস্পা্পা্সিপািস্পিশিদাশা্িশিপাসিপাসপাপাপাতপিসপিউাসটা অতি 
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গ্রহণ করিতেন এবং নৃত্যে যোগদান করিতেন । তিনি 
গাহিয়াছেন__ 
পহাদয় আমর নাচে রে আঙ্গিকে, 
মন্ুরের মতো নাঁচৈ রে, 
হৃদয় নাচে রে।” 

সত্যই উহাদের সহিত নৃত্যে তাহার হৃদয় ময়ূরের মত 
নাঁচিয়। উঠিত। তখন যে দৃষ্তের অবতারণা হইত তাহা 
অনির্ববচনীয়, স্বর্গীয় । সেই নৃত্যের সঙ্গে যে সঙ্গীত গীত হয় 
এবং যে ব্যপ্তনা ধ্বনিত হয়, তাহা অপূর্ব । এ ধরণের নৃত্য 
একাধারে দেহ ও মনের পুষ্টিসাধন করে । 

[0 180101/11]1%085 বলেন, রবীন্দ্রনাথের শাস্বি- 
নিকেতন প্রমাণ করাইয়া দেয়, মাহষের জীবনবারণ 
শুধু খাপ্ডপ্রব্য আহরণ ও ভোজনের জগ্ঠ নয়; জীবনের 
পরিপূর্ণতা সাধনের অন্ত আরো কিছু দরকার । এজন্ত 
এখানে মানসিক উৎকর্ধ সাধনের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ 
দেওয়া হয় এবং এই উদ্দেশ্তেই এখানকার বিগ্ভালয়ের 
শিক্ষাব্যবস্থায় কলাবিদ্া, সঙ্গীত, জাতীয় উৎসব এবং 
আমোদ-প্রমোদের অবতারণা করা হইয়াছে । শিক্ষার 
প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে জীবনের প্রতি দিকের, প্রতি অংশের 
আবদ্ধিসাধন। মনে হয়, আমাদের দেশের স্কুলগুলি হইতে 
প্রকৃতি ও ভগবান নির্বাসিত, শিক্ষক ও শিক্ষত্থীর সন্বত্বও 
খণ্ডিত ; এন্ূপ অবস্থায় কবিশুরু তাহার বিদ্ায়তনে এই তিন 
সন্তার-_প্রকৃতি, ভগবান ও মানুষ_-একত্র সমাবেশের চেষ্ঠা 
করিলেন । মাঁনব শিশু কুন্ুম-কোরক; তাহার পূর্ণ বিকাশের 
জন্যই এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়ত| | 

প্রক্কতির সহিত শান্তিনিকেতনের প্রাণ যে একহত্রে গ্রধিত 
ইহার অগ্চতম প্রমাণ_-এখানকার থতু-উৎসবগুলি। বিভিন্ন 
খতুর আগমনে যে বৈচিত্র্যময় নব নব অনুষ্ঠানের আয়োজন 
হুয়, তাহা অতুলনীয় । এক একটি থতু-পরিবর্তনের সহিত শিশুর 
হৃদয়ও স্পন্দিত হয়। যখন নবীন বর্ষার প্রথম বারিধারা 
আশ্রমে পরম আদরে শিশুদের কপোলে স্সেহচিহ অঙ্কিত 
করিয়া দ্রেয়-_সত্যই যখন “এসেছে বরষা, এসেছে নবীন! 
বরষা, গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন ভরসা”__তখন তাহারা! 
বর্ধার আগমনে হঠাৎ ছুটি পাইয়া নববর্ধার ভ্তায়ই উদ্বেল হইয়া] 
উঠে, আর তখন হয়ত আমাদের সাধারণ বিস্তালয়গুলিতে 
হতভাগ্য ছাত্রগণ দরজা জানাল! বন্ধ করিয়া গণিত-সাগর 
মস্থনে ব্যন্ত। এই হঠাৎ পাঁওয়! ছুটির মধুর স্মৃতি চিত্তপটে চির 
দিনের জন্ধ অঞ্চিত থাকে। শিশুমন তখন আনন্দের 
আতিশয্যে বলিয়া উঠে_-“আজ আমাদের ছুটি রে ভৃই, আজ 
আমাদের ছুটি |, 

রবীন্্নাথের সহিত ফরাসী দার্শনিক রশোর অনেকখানি 
সাদৃষ্ভ আছে | উভয়েই প্রক্কৃতির পুজারী। রবিন্সন সুশোর 


৪২ 





গল্প ছু'জনের কাছেই সম আদরহীয়। কিন্তু এক বিষয়ে 
তাহাদের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। রুশো অসামাজিক, 
আমাদের কবি ঠিক ইহার বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 
আমার ছাত্রের ধীরে ধীরে "আমাদের প্রতিবাসীদের 
নানা রকমে সাহায্য করিতে এবং তাহাদের জীবনধারার 
সহিত সর্বদ] সন্বন্ধ রাখিয়া চলিতে শিখে । রবিন্সন ভ্ুশোঁর 
গল্লে আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলনের 
অভাবনীয় রূপ প্রকাশ পাইয়াছে একটী। গল্পের মধ্যে যেখানে 
মাহষ প্রকৃতির, সহিত মুখোমুখী দীড়াইয়৷ তাহার সমস্ত গু 
রহ্স্ত উদঘাটিত করিতেছে, তাহার সহিত সহযোগিতা 
করিতেছে এবং তাহার সহায়তালাভের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতেছে। 

শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাধের দৃষ্টিভঙ্গী যে আধুনিক, সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নাই, কারণ তিনি তাহার শিক্ষায়তন হইতে 
শাসতিপ্রদানের বর্বরোচিত প্রথা তুলিয়া দিয়া উহাকে 
প্রকৃত শিক্ষানিকেতনে পরিণত 'করিয়াছেন। অগ্ঠত্র যাহার 
শিক্ষাদান কার্যে ত্রতী তাহাদিগের মধ্যে উৎসাহের ও 
উদ্দীপনার একান্ত অভাব রহিয়াছে, তাহার! শিক্ষার্থীকে শান্তি 
দিতে তৎপর, কিনব পাশে বপিয়! গ্রীতির দ্বারা তাহার সংশয় 
ঘুচাইফ্ু তাহার সহচর হইতে পারেন না । কবিগুরু মনে 
করেন, মনুষ্যত্বের নামে তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়! দেওয়া 
উচিত যে, তাহার! জীবনে ভুল পথ বাছিয়! লইয়াছেন এবং 
অবিলম্বে তাহাদের শিক্ষকত!| পরিত্যাগ করিয়! কাঁরারক্ষীর 
কাঁধ্যভার গ্রহণ করা উঠিত। সকল শিক্ষকই যেন মনে 
রাখেন যে, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অক্কত্রিম স্সেহ ও সহানুভূতি 
ক্লাঘে এমন এক আবহাওয়ার স্থঠি করে, যাহা শিক্ষাদানের 
কাজকে অনেকখানি সহঞ্জ করিয়! দেয়। 

কবি অন্থাত্র বলিতেছেন_-“আঁঙ্ষকাল প্রয়োজনের নিয়মে 
শিক্ষকের গরজ্জ ছাত্রের কাছে আস।, কিন্ত স্বভাবের নিয়মে 
শিগ্তের গরঞজ্জ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিগ্ভা- 
দান তাহার ব্যবপায়। তিনি খরিস্বারের স্ধাীনে ফেরেন। 
শিক্ষক বেতন এহণ করেন ও বিগ্চাবস্ত বিক্রয় করেন। এইরূপ 
প্রতিকূল অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক দেনা-পাশুনার সম্বন্ধ 
ছাড়াইয়া উঠেন সে তাহাদের বিশেষ মাহা্বযগুণে। তিনি 
এমন জিশিষ দান করিতে বসেন যাছা পণ্যদ্রবা নহে, যাহা 
মূল্যের অতীত, সুতরাং ছাত্রের নিকট ধর্টের বিধানে, স্বভাবের 
নিয়মে তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি 
জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাঁহার চেয়ে অনেক 
বেশী দিয়া আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করেন।” 

কবিঞ্টরুর ভাষা অনন্ুকরমীয়; অতএব তাহার ভাষাতেই 
বলি, “যেখানে নিভৃতে তগস্তা হয় সেইখানেই আঁমর| শিখিতে 
গারি, যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একাস্বে সাধন! সেই- 
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খানেই আমরা শঞ্জিলাভ করি ; যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান 
সেইখানেই জন্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর, যেখানে অধ্যাপকগণ 
ভানের,চর্চায় সয় প্রনবত, সেইধানেই ছাতআগণ বিগ্াকে প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পায়; বাহিরে বিশ্বপ্রক্কৃতির আবির্ভাব যেখানে 
বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত, ব্রদ্ষচধ্যের 
সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্মশিক্ষা সেই- 
খানেই সরল ও স্বাভাবিক; আর *যেখানে কেবল পু'ি ও 
মাষ্টার, সেঁনেট ও সিস্টিকেট, ইটের কোঠা ও কাঠের আসবাব 
সেখানে আজ্গও আমরা যত বড় হুইয়। উঠিয়াছি, কালও 
অঞ্টারা তত বড়টা হুইয়াই বাহির হইব ।” 

মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হুওয়া উচিত--এবিষয়ে রবীন্্রনাথ 
দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতীদের সহিত একমত । মাতৃহুপ্ধ 
যেমন শিশুর জীবনধারণের জন্য অপরিহার্ধ্য, সেইরূপ শিশুর 
জ্ঞানবৃদ্ধিকল্পে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান অত্যাবন্ঠক | মাতৃভাষা 
যদি শিক্ষার বাহন হয়, তবে চিন্তাকে ভাষায় ব্যক্ত 
করা অনেক সহজ ও হৃদয়গ্রাহী হুইয়! উঠে । 'কবি বলিতে- 
ছেন-_“শিক্ষা-সর গ্ধতীকে শাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালী 
বিগ্যার মানহানি কম্পন করে । অথচ এট জানা কথা যে, 
শাড়ি পরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফের| করতে 
আরাম পাবেন, থুর ওয়াল] বুটগুঁতোয় পায়ে পায়ে বাধ! পাবার 
কথা ।” 

কবিগুরুর শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ঠ্য--শিষ্ক-মনে 
অহ্স্ধিংসার স্থপ্টি কর | বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মণ্ডিকষ 
নান! রকম তথ্যে ভরপুর করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা 
সেগুলি কঠস্থ করিয়] পরীক্ষার উত্তর-পত্জরে উগরাইয়| দিয়] 
আসে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেহ হয়ত চিতআঁঙ্চনে দক্ষ, 
কেহ বা! নৃত্যে পটু, কাহারো! সঙ্গীত লাগে ভাল, কেহ বা! 
গাছপালার অগ্গরাগী ; কিন্ত প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে এ 
সকল প্রবৃত্তি উৎসাহ পাঁয় না । জানিতে চাওয়ার সঙ্কে জানিতে 
পাওয়ার যে যোগ আছে, সে যোগ ইহাদের বিচ্ছিন্ন হইয়] 
গিয়াছে । ওরা কোনে দিন জানিতে চাহিতে শেখে নাই। 
শান্তিনিকেতনে পড়াশুনাকে ছাব্রজীবনের একমাত্র কর্তব্যন্ধপে 
না ধরিয়া একট। অংশরূপে গণা করা হয়; ফলে পড়ার 
প্রবৃত্তিটি অব্যাহত থাকে । ব্রতী বালকবালিকারূপে এবং 
অন্ঠান্ত নান। ভাবে তাহাদের মনে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার 
প্র্বতি বন্ধমূল হুইয়! যায় । 

রবীন্দ্রনাথ ছেলে-মেয়ে ও শিক্ষকদের অনেকবার একথা] 
বলিয়াছেন, “লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ববোধ 
আমরা! সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি ক'রে থাকি, শাস্তি- 
নিকেতনের ছোট সীমার মধ্যে তারই একট] সম্পূর্ণ রূপ দিতে 
চাই। ব্যজিগত ইচ্ছাকে সাধারণ হিতের অঙ্থগত করে 
তোলবার চর্চা রাহীয় বন্তৃতামঞ্চে দাড়িয়ে হ'তে পারে না, 
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তার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়, সেই ক্ষেত্র আযাদের 
আশ্রম 1” 

নে জাতিগত ও শ্রেণীগত বিদ্বেষ এবং ভ্বন্থের বহি আজ 
সমগ্র বিশ্বকে প্রদ্মলিত করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে কবি উদাত্ত 
কষে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়! মৈত্রী ও মহামানবতার বাম 
প্রচার পূর্বক শাস্তিনিকেতনকে প্রাচীন ভারতের তপোবনের 
আদর্শে পরিকজ্িত করিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়- 
ছেন, “আমাদের দেশের বিস্কা-নিকেতদকে পূর্ব*পশ্চিমের 
মিলন-নিকেতন ক'রে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের 
কামনা । বিষয় লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, 
সহজ্জে মিটতেও চায় না । সত্য লাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা 
নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, 
আতিথ্য করতে যার কৃপণতা, সে দীনাত্বা। শুধু গৃহস্থের 
কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে 
চলবে না, ন্টার অতিথিশাল| চাই--যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা 
"কারে সেধন্ত হবে। শিক্ষা-ক্ষেেই তার প্রধান অতিথি- 
শালা” শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 
মিলনস্থল ; সত্যই পূর্ব ও পশ্চিম এখানে হাত মিলাইয়াছে। 
ইহা! মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষের অন্যতম অবদান । 
স্ুকুলের “আ্রীনিকেতন” বোলপুর আশ্রমের এক নূতন অঙ্গ। 
শ্ানিকেতনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে আধুনিক কালে জীবিকা 
অর্থন "করিবার অন্ত নানারূপ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। 
.হইটজারল্যাণ্ডের স্বাবলম্বী শিক্ষা-উপনিবেশ গুলির ন্যায় এখানে 
স্বাবলম্বন ও শ্রমের মর্ধা!দ! শিক্ষা) দেওয়া হয়। শ্রীনিকেতনে 
যেন কবিগুরু বাস্তব জগতে নামিয়া আসিয়াছেন। প্রীনিকে- 
তনের হলকর্ষণ উৎসবে কবির উক্তি উল্লেখযোগ্য | “যখন যন্ত্র 
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মান্ষকে অমানুষ করছে এবং সমান্ধকে ডেঙ্গে দিচ্ছে, তখন 
মাতৃশ্বক্রপা ধরিত্রীর নিকট আমাদের খণের কথা শ্ররণ করা 
উচিত। তিনি আমাদের জ্ীবনধারণের উপাদান যোগাচ্ছেন। 
আমরাও তীর পুষ্টিসাধন করব | এই হুলকর্ধণ উৎসব আমাদের 
কৃতজ্ঞতার প্রতীক । মানব-সন্তান ধরিত্রীরও সন্তান । মানুষের 
নুখ-_-পৃথিবী এবং মাহুষের সঙ্গে বন্ধুত্বে ও সহযোগিতায়__ 
সর্বথ্াসী বিরোধিতায় নয় ।” 

রবীন্্রনাথ শাস্তির বাঁতাবহ ও বিশ্বপ্রেমিক। তাহার 
চরিত্রের এই ছুইটি গুণই প্রতিভাত হইয়াছে তাহার এই 
প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনে । তিনি বলেন, ব্যক্তিগত ভাঁবে 
আমরা যতই ক্ষুন্্র হই ন] কেন এবং জগতের যে কোনে! স্বানে 
বাদ করি ন| কেন, সমগ্টিগত হিসাবে আমাঁদের ক্ষমতা আছে 
সমগ্র মানবজ্কাতির জ্ঞানে আলোকপাত করা । 

শাস্ভিনিকে তন-_তথা বিশ্বভারতী যে শুধু ভারতের গর্ধের 
বন্ত তাহা নে, ইহা সারা বিশ্বের এক অমূল্য সম্পদ । শিক্ষা 
যে কোনে! ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে, তাহা যে সর্ব- 
লোকের এবং সর্ব-কালের--এই আশ্রম লোকচক্ষুর সমক্ষে 
এই বিরাঁট সত্য উপস্থাপিত করিয়াছে । কবির আরব্ধ কার্ধেয 
কত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তিনি শিশুদের 
কত ভালবাসিতেন এবং তাহাদের শিক্ষা মধুর ও হৃদয়গ্রাহী 
করিয়। পৃথিবীর রূপ পরিবর্তনে কিরূপ প্রয়াসী হুইয়াছিলেন__ 
তাহার যূর্ত প্রয়াস চিরতরে বিরাজমান থাকিয়া শিক্ষাগুরুর 
যশোগাথা ভবিম্বদ্বংশীয়গণের নিকট প্রচার করিবে | রবীন্র- 
নাথকে সমগ্রভাবে বুকিতে হইলে শুধু তাহার কাবোর 
আলোচনা যথেষ্ট নয়, শান্তিনিকেতনকেও বুঝিতে হুইবে ; 
নচেৎ একদেশনর্শিতা হইবে । 
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জ্ীমহাদেব রায় 
লেখনীর মসী মুখে রূপ সক্জা কি রচি তোমার ্বর্ণ-কাস্তি শাল শীর্ষে কাঞ্চন কুত্তল মনোহর, 
মানস দর্পণে স্বচ্ছ প্রতিবিস্ব তোমার উদ্্বল, বরিতে দাঁড়ায়ে যেন আসন্ন বৈশাখ তপশ্চরে, 
এত রূপ এত সঙ্জ| হে মাধবী, অঙ্ষে যে অপাঁর, পলাশে গৈরিক বাসে পতিব্রতা পবিজ্ সুন্দর 
কি সযত্ব আবরণে আবরিয়াছিল হিমাঞ্চল। আচরিছ তপশ্চর্যা শুচিতার বরমাল্য করে। 
কাস্ধি তব জাগিয়াছে প্রতি অঙ্গে রেখায় রেখায় নববর্ষ-সক্ধি-লগ্ন বীধে দৃঢ় গ্রন্থির বন্ধনে 
শিথিল অঞ্চলে যেন সঞ্চারিমী কাঞ্চমী কোমলা, বাঞ্িত বৈশাখে আঙ্জি সুপবিভ্র তোমার অঞ্চলে 
মাধূর্ষের দুর শোভা ধরিয়াছে পল্পবে শাখায়, এ বিশ্ব-বাঁসর মুগ্ধ বধূ-বরে মধুর মিলনে, 

মব রবি-গঈীতি-রাগ নববর্ষে কমলের দলে । 


দিব্য আভরণ তব সর্ধ অঙ্গে হে দিব্য কুন্তলা | 


সিন্ধুসভ্যতার উৎপত্তি 
শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


সিন্ধু, পঞ্জাব ও বেলুটীস্থানের প্রাগৈতিহাসিক সাতার 
নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হইবার পরে সর জন মার্শাল মত 
প্রকাশ করিলেন নে শিন্ষুযুগের তাঁস্যুগীয় সভ্যতা এক 
বৃহত্তর তামধুগার সভ্যন্তার অংশমার। এই বুহন্তর সভ্যতা 
পশ্চিমে থেপালী এ দর্গিণ হীটালী এবং পূর্বে হোনান ও 
চিহলি পর্যন্ত বিশু ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে 
দর্সিণ রুশিয়া (17116 ]) পযন্ত ইহার বিস্তার দেখা 
যায়। সে যাহ] হউক, মার্শালের বক্তব্যের অর্থ এই যে পূর্বে 
মার্চুরিয়া হইতে পশ্চিমে ভূমবাপাগর, অতিক্রম করিয়া 
দক্ষিণ ইউরোপ পগন্দ এই ামথুগীয় সভাতা 'প্রলারিত ছিল । 
এই মতবাদের 'পদান ভিত্তি সেরামিক্স (06178500108) বা 
পোড়ামাটির তৈজসপত্রের গঠনপ্রণালী, রঙের কাজ ও 
উহার উপরের নন্মা। যদি ধরিয়া লওয়! যায় যে এই 
মতবাদ ভিত্তিশনা নহে তাহ! হইলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে 
মাঞ্চুরিয়া হইতে দক্ষিণ ইটালী পধন্ত বিস্তৃত এই বিশাল 
ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাঅযুগী রুষ্টির 
অভ্ভাদয় কি সমপামরিক না পরতোক দেশে বা নিকটবতাঁ 
কতকগুলি লয়] গঠিত এক একটি অঞ্চলে এবং প্রত্যেক 
জাতি বা কতকগুলি জাতি যাহারা এক গোগিতুক্র বা 
সমগোীয় তাহাদের মধ্যে উাৰ বিকাশ বিভিন্ন সময়ে 
ঘটিয়াছিল? অথবা! মার্শাল যে ভাবে তীহার মত প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা হইতে এ প্রশ্নও উঠিতে পারে, এই রুষ্ট 
কি একটি কেন্দ্র হইতে__মাঞ্চুরিযা হইতে দক্ষিণ ইউরোপ 
পর্স্থ বিস্তৃত হইয়াছিল? তারপরের জিজ্ঞান্সা, তাহা! হইলে 
সেই কেন্দ্র কোথায়? 

প্রাচীন প্রস্তরযুগ, নূতন প্রস্তরযুগ, তামুগ, ব্রোগ্যুগ, 
এ লৌহখুগের কুটির সন্থন্দে পণ্ডিত সমাজে যে সকল 
আলোচনা হইগ়াছে_-তাহা হইতে সভাতাঁর বিকাঁশ সম্বন্ধে 
এক কেন্দ্র হইতে বিস্তৃতি ঝা বিভিন্ন জাতি বা গোগির মধো 
এক স্তরের কুটির সমসাময়িক বিকাশের ধারণা সমর্থিত হয় 
না। ইতিহাসও এ ধারণার সমর্থন করে ন|। সিন্ধু 
উপত্যকার তামযুগের কাল খ্ীঃ পৃঃ ৩২৫০ নিদিষ্ট হইয়াছে। 
কেহ কেহ বলেন খ্রীঃ পৃঃ ৫০০০ বসবে মিশরে তারের 
বাবহার প্রচলিত ছিল, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়ায় খ্ীং পৃঃ 
৫০০০ বরে, চীনে খ্রীঃ পৃঃ ৩০০০ বৎসরে, সাইপ্রাসে সী; পৃঃ 
৩*** বৎসর পূর্বে তামের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 
ঈউবোপের প্রধান ভৃভাগ সম্দ্ধে বলা হটয়াছে যে আয়র্লগ 


ছাড়! অন্যত্র প্রকৃত প্রস্তাবে কোন তাম্রযূগ ছিল না। 
লৌহের ব্যবচার সম্বন্ধে বলা হয় ত্র: পৃঃ ৮ম শতাব্দীতে 
মধ্য ইউরোপে ইহার প্রচলন হয় কিন্তু ভারতবর্ষে সম্ভবত 
খ্রীঃ পৃঃ ৮০ বহসল্পে লৌহের ব্যবহার জানা ভিল। দক্ষিণ- 
ভারতে লৌহের ব্যবহার আরও প্রাচীন । দর্ষিণ-ভারতে 
তাস বা বরোধযুগ ছিল না, প্রন্থরযুগ হইতে লৌহযুগের 
প্রবর্তন হয়।' ামশরে গর্গ রাজবংশের আমলে (শ্রী; পৃঃ 
৩৭৩৩ ) লৌহের ব্যবহার হইত। গিজের পিরাঘিড হইতে 
লৌহ পাওয়া গিয়াছে, পঞ্চম বংশের আমলের (খ্রীঃ পুঃ 
৩৫৬৬) আবুসিরের আপ হইতে লৌহের কৌদ্লী পাগয়া 
গিয়াছে । চীনে 'খ্বীঃ পৃঃ ২৩৫৭, ক্লীটে খ্ঃ পূ ১২০০) 
আসিরীয়ায় খ্রীঃ পৃঃ ১৫০০ অন্দে লৌহের বাবহ্ার প্রচলিত 
ছিল। ( নি0167 816700718] [,606016 0 191) 
০০7৪9] 01079 2078] 4১007000108100] [008110069, 
আনা )। 
সে যাহা হউক, খার্শালের মন্তব্য হইতে একথা মনে 
করিবার কোন কারণ নাই যে একট প্রকারের বৈশিষ্টা বা 
লক্গণমুক্ক তামদুগীর কষ্ট এশিয়ার পুন সীমানা হইতে $ঙিণ- 
ইউরোপ পর্যন্ত 'পকই সময়ে বিস্তত ভইরাছিল। প্ররুত 
অবস্থা এই যে প্রাচীন ইতিহাস ভইাত দেখ যায়, 
কয়েকটি নিদিষ্ট অঞ্চল সভ্যতা বিকাশের কেন্দরূপে পরিচিত 
হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্র হতে সন্ভা্া পার্বতী 
অঞ্চলে ছড়াইযা পড়িযাছে। সভাতা! বিকাশের এই সকল 
কেনের ন্জিন্ব কতকগুলি বৈশিষ্টা বা লক্ষণ ছিল। প্রত্যেক 
কেন্দ্রের এ সকল লক্ষণ তাহার প্রভাবিত অঞ্চল গুণিতে 
ম*ক্রামিত হইয়াছে । বিভিন্ন কেন্দের মধ্যে ছুই-একটি 
লক্ষণের সাদৃশ্য তাহাদের মধো সম্পর্কের প্রমাণ হিসাবে 
গ্রাহ্থ হইতে পারে না। নৈগঘ়িক ব্যাপারে, অর্থাৎ জীবণ- 
যাত্রার স্থূল প্রয়োছগন মিটাইবার জন্য যেমন যন্ত্রপাতি, অন্ধ 
শন্ব নির্মাণ, কষিকাধের পদ্ধতি, জলযানের ব্যবহার, বদ্বাদি 
বয়ন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন কেন্দের মদো অল্লবিস্তর সাদৃশ্য 
থাকা স্বীভাবিক। কারণ মানুষের জীবনযাত্রীর প্রয়োজন 
সর্বত্র এক। প্রাচীন যুগের মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি এই 
সকল প্রয়োজন নিজেদেন অবস্থানুষায়ী মোটামুটি মিটাইবার 
চেষ্টায় নিয়োজিত হইত। তারপর এই সকল বিভিন্ন কেন্দ্র 
কোন নিদিষ্ট স্তরের কষ্টির বিকাশ এক সময়ে ঘটিয়াছিল 
ইতিহাস এ কথা বলে না। তাম্রযূগীয় রুটির অন্থাদয় যে 


বৈশাখ 

বিভিন্ন 'কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে লক্ষিত হয় সে সম্বন্ধে উরে 
একজন পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, পরে এ সম্বন্ধে 
আত্ুও কিছু বলা আবশ্যক হইবে। 

সভাততার নিকাঁশের ধারা সম্বন্ধে ইতিহাস এই প্রকার 
সাক্ষ্য দিলেও দেখা যাঁয় যে সাধারণ মানুষের চিন্তার গতি 
খানিকট? ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। একজন সাধারণ পূর্ব- 
পুরুষ বা একজন আদিম মানবের কল্পনা করা লোকের 
মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে । শুধু কবিক্ষল্পনার আদম ইভ 
নহে, বহু বিষয়ের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া বহু শিক্ষিত 
লোকের চিন্তাপারা এই অবৈগ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ 
করিয়া চলে । গোঁডায়্ এই পুরাতন, বন্গমুল অভ্যাসের 
দরুণ সভাতার উৎপত্তি সন্গদ্ধে অনেকের চিন্তাধারা এই 
অবৈজ্ঞানিক প্রশালীত্ে কাধ করিদ্বাছে । একটি মাত্র কেন্দ্রে 
সভাতার উৎপত্তি হইয়া! তান! সমগ্র পৃথিবীতে প্রসারিত 
হইয়াছে এই কথা শুণিতে হীস্তকর মনে হইলেন কাধতঃ 
ভাম্তকর মনে করা হয় নাই। প্রুীন সভ্যতা, 'প্রাচীন যুগের 
সাঘাজিক প্রথা, প্রাচীন যুগের বিশিষ্ট কোন চিস্তা বা ভাব- 
ধারার উত্পন্তি নির্ণয় করিতে বসিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে অশ্ুসন্ধীন করিবার শিক্ষাপ্রাপ্র ব্যক্তি এই পুরাতন, 
মজ্জাগত অভ্যাস কাঁটাইয়া উঠিতে সমর্থ হন না। এই 
পুরাতন অভ্যাসের নিকট আম্মসমর্পণ করিয়া তাভাবা! 
যখন 'আপনাদের অনুসন্ধানের ফুল পুরাদস্্র বৈজ্ঞানিক ঠাট 
বজায় রাখিয়া লোকের নিকট উপস্থিত করেন, পাঙ্ডিত্োর 
প্রতিপত্তি ও মধীদার কবচে সুরক্ষিত গবেষকের গবেষণা 
লোককে সহঙ্জে বিশ্রাস্ত করিয়া থাকে । ইহার দৃষ্টান্ত 
পিন্ধুদভাতার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই আলোচনার মধ্যে দ্রেখা 
যাইবে । 

সর জন মার্শালের যে মন্কব্যের উল্লেখ উপরে করা 
হইয়াছে সেই মন্তব্যকে আলোচনার স্থত্র স্বরূপ ব্যবহার 
করা যাইতে পারে । তাহার সম্পূর্ণ বক্তা এইরূপ £ 





41 01511501100 83 ৮7100] 0170560 83 [70 0181001111710, 
৮110] 00710011008 881017017৪5 ভা 5 21005981501 9০011- 
€যা। [6015 20 8৪ লি 62১1, [3611191)5, 89 070 011117050 0705177065 
9£ 11010) 800 000117-]1 ০0810 [৮0790 1১9০7 0)01060)0003- 


১৯২৩-২৪ খ্ীষ্টাব্ের প্রত্বতত্ববিভাগের বার্ধিক বিবরণীতে 
তিনি লিখিয়াছিলেন__ 


এ এাা056 11710 (81076010 1)889 870 [0008 001]1019) 
]] 8150 138: 10701)0. 10 118৮8101060 [381৮ 8110 18109] ০01 ৪. 
27001) ৮1007 50160 01 001106 +/10101) €[00)178000 110৮ ০115 
৭০010] 11650100187718 ৪70 ]7018, 1১0৮ 0701981)]5 067518 ৪170 & 
18126 0871 01 067081] 4১510 800 9/1710]7 7085 17956 820191060 
&5 হি 6989 0016 16011617016 06 076 62115 45985) 
07৮11158010 [1686715 007081780106%7]18৮ 81701]187 81093, 


লক্ষ্য করিতে হইবে যে মার্শাল ভাব্তবর্ষ, দক্ষিণ 
মেশোপটেমিয়াঃ পারস্য ও মধ্য-এশিয়াকে এক বৃহত্তর কৃষ্টি 





৪8৫ 
কেন্দ্রের ( 8006:9 ০% 9016019) বা অঞ্চলের মধ্যে 
ধরিতেছেন এবং বলিতেছেন যে এই কেন্ত্র সম্ভবতঃ ভূমধ্য- 
সাগরীয় কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
হইতে উদ্ধৃত 'প্রথম উক্তিতে তিনি বলিতেছেন যে এই বহু 
বিস্তারিত সভ্যতার লক্ষণসমূহ সর্বত্র এক প্রকারের হওয়া 
সম্ভব নতে। 

যে কৃষ্টিকেন্্র ভারতবর্ষ, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া, পারন্ত 
ও মধ্য এশিয়া লইয়৷ গঠিত তাহার সহিত ভূমধ্যসাগবীয় 
কেন্দ্রের সংযোগ-পক্ষ্য করিতে হইবে যে মাশশীল সং- 
যোগের উপরে যান নাই-_ভাহার মতে প্রমাণিত হয়__ 
(১) 0818010 জঞ০৪ এব (২) 0038019 ৪83০০1৪1০. 
01761081908 10688 | এই পোড়া মাটির তৈজসপত্রের 
এবং ধর্মভাব বা চিন্তার সাদৃশ্য বা সম্পর্কের প্রমাণের 
আলোচনা করা প্রয়োজন । 

সেরামিকসের প্রমাণের শগদ্দে কোন কথা বলিবার 
পূর্বে মণে পড়ে এই বিষয়টি সম্বন্ধে ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের 
বীতম্পৃহা। আর? মনে হত স্বগীয় ননীগৌপাল 
মজুমদারের সিন্ধুদেশে আততীয়ীর হস্তে অকাল মৃত্যুর ফলে 
যে ক্ষতি হইঘাছে তাহার কথা। 

পটারির উপরে নক্মার বৈচিত্র্য এক একটি কুষ্টি-কেন্্রের 
বৈশিষ্ট জ্ঞাপক | এই নম্মা নানাপ্রকারের দেখা যাঁয়, যথা 
জামিতিক নক্স'-সরল রেখা, অ্রিকোণ, বৃত্ত, অর্দাবৃত্ত, 
পঞ্চকোণ, অষ্টকোণ। তারপর জাল, দড়ি, স্কোল, গাছ, 
পাতা, ফল, ফুল, মালা, বিভিন্ন প্রকারের পাখী ও জন্ত, 
মৃত প্রস্ুতি। ইহা! ছাড়া স্বস্তিকা, চক্র প্রভৃতি চিক্ছ 
পাত্রের গায়ে খোদাই বা অষ্কিত করা হইয়াছে । নঝ্মার 
মত পটারির রঙও বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক। পশ্চিম সিন্ধুদেশের 
আম্রির কুষ্টি প্রাক-মোহেঞ্জোদীরো যুগের এবং বেলুটী- 
স্বানের নীলের (281) রুষ্টির অপেক্ষা প্রাচীন বলা 
হইয়াছে । ইহার কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে আম্বির 
পটাঁরি সাধারণতঃ এক বঙের (906 ০07, 11270 290) 
বাছুই রয়ের (0101079006 ) এবং নক্সা জ্যামিতিক চিত্র । 
অবশ্ত তিন রঙের পটারিও আম্রিতে কিছু পাণয়া 
গিয়াছে । মোহেঞ্জোদারোর পটারিতে উজ্জল লাল জমির 
উপর কাঁল রডের নক্সা দেখা যায়। নক্সায় জ্যামিতিক 
চিত্রের সঙ্গে গাছ, পাতা, ফুলও জীব-জস্তর চিত্র। এই 
রঙের বৈশিষ্ট্যকে 18০৮-০৪-7৪ 69০)1৭ু5ও বলা হয়। 
এই টেকনিক দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল মনে হয়। এই 
দুইটি টেকনিক বাতীত বেলুচীস্থানের নাল, ুনদ'না গ্রতৃতি 
শপে ও উত্তর বেলুচীস্থানের ওয়াজির সীমান্তের দাবার 
কোট প্রসূতি স্ব পে প্রাপ্ত পটারিতে দুটি টেকনিক দেখা, 
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যায়। নালের বহু রডের বাঁ চ0150:00)9 660101009 
আম্রির টেকনিকের পরিণত অবস্থা বলিয়া মনে করা হয়। 
দাবারকোটের টেকনিক মোহেপঞ্ধোদারোর টেকনিকের 
সঙ্গে সম্পর্কিত বলা হইয়াছে । পুর ঝুকর, লোহুনঞ্ধো- 
দারোর পটারিতে ঈষৎ পরিবন্তিত রূপে 'মোহেঞ্জোদারোর 
টেকনিক অন্ুস্থত হইয়াছে । 

পঞ্জাব, পি্ধু ও বেলুচীস্থানের প্রাচীনযুগের স্তূপদমূহ 
হইতে প্রাপ্ত পটারি সঙ্গদ্দে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মত 
মোটামুটি এই খে গঠন ও রঙের বৈশিষ্ট্য এবং নক্সা 
বাকারুকাধ হইতে “একটি কৃষ্টিকেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া 
যায় যাহার সহিত পশ্চিমে নিষ্টান, স্থপা ও দক্ষিণ মেশো- 
পটেখিয়া, উত্তরে পশ্চিম তুক্বীস্থানের আনাউ-এর সংযোগের 
কিছু স্ত্র পাওয়া যায় । বেলুচীস্থানের পেরিয়ানো গুগ্ডাই 
ও ঝোব উপত্যকার অন্যান্য স্তূপে প্রাপ্ধ পটারির নক্সা 
ও গঠনে সিষ্টানের পটারির সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। এ 
সকল স্তুপে প্রাপ্ত ভেসের গঠনে আনাউ-এর (18708168 ০1 
৩1001 [[) ভেসের গঠনের সাদৃশ্য দেখা যায়। দিম্কুর 
আম্‌্রি প্রভৃতি শ্তপের পটারির নক্মার কতকগুণির সঙ্গে 
মেশোপটেমিয়ার আল-উবাইদ, সাম'রা, পশ্চিম-পারশ্তের 
সুমা এবং*টেপে মুগেয়ানির নক্সার মিল দেখা যায়। সিশ্ধুর 
ফিকে রঙের জ্যামিতিক নক্মার পটারির সঙ্গে পারশ্য, 
মেশোপটেমিয়। ও আনাউ-এর পটারির সঙ্গে যতটা মিল 
দেখা যায় ঘোহেঞ্জোদারো ও হবাগ্লার পটারির সঙ্গে ততটা! 
মিল দেখা যায না। সিন্ধু সভাতীর সঙ্গে বৈদেশিক 
সভ্যতার সংযোগের কথা যখন বলা হয় তখন সেরামিকসের 
এই সাক্ষ্য স্মরণ রাখিতে হইবে । পঞ্জাব, সিন্ধু, ও বেলুচী- 
স্থান লইয়া যে কষ্টি-কেন্দ্র দেখ! যায় সেই কেন্দ্রের মধ্যেই 
প্রাক্-সিন্ধুমগের, পিশ্কুযুগের ও উত্তর-সিন্ধুমুগের কষ্টির 
পরিচয় পটারির সাহাধ্যে ও স্তরবিন্যাসের প্রমাণের দ্বার! 
পাওয়া মায়। লোহুঞ্জোদারো ও মানছারের নিকটবর্তী 
স্তপদমূহে যে পটারি পাওয়া গিয়াছে বিশেষজ্ঞের মতে তাহা! 
মোহেপ্পোনারোর পরব্্তীকালের। ঝুকর প্রভৃতি স্তূপের 
উপরের ন্তরগুলি হইতে ইন্দো-নাপানীয় ,আমলের নক্সাযুক্ত 
পটারি পাওয়া গিম্বাছে। 


এসম্বন্বে আরও ছুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। 
ওয়াজিরস্থান ও উত্তর বেলুচীস্থানের কয়েকটি প্রাচীনযুগের 
স্তূপ হইতে প্রাপ্ত পটারি সম্বন্ধে আলোচনা! করিয়া সর 
অরেল ট্রাই বলিতেছেন, 
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প্রাচীন যুগের স্তপগুলির ভৌগোলিক অবস্থান যে 
এই সংযোগ নির্ণয়ের কাজে বিশেষভাব সাহীষ্য করিয়ীছে 
তাহার স্বীকৃতি পাওয়া যাইতেছে । ঝৌব উপত্যকায় প্রাপ্ত 
পটারির নক্সা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, 
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অর্থাৎ উত্তর বেলুচীস্থানের পটারির বয়স মেশো- 
পটেমিয়ার স্মেরযুগের পটারি অপেক্ষা প্রাটীন। এ 
2০০০ ব*নক্সার সঙ্গে হোনানের ইয়াং-শাও, সা-কুও-টান 
এবং কাঁনন্থর নক্সার সাদৃশ্যের কথা বলা হইয়াছে। 
হোনানের এই ইয়া-শাও কৃহি নৃতন প্রন্তরযুগের (1809 
5০116830886) এবং কানস্থর চিত্রিত পটারি তাম্রযুগের 
বলিয়া অনুমান করা হয়। ইয়াংশাও কষ্টির বয়স ত্র: পৃঃ 
২৫০০-২০০০ বলা হয়। স্র জন মার্শাল তামঘুগের কৃষ্টর 
বিস্তৃতি দক্ষিণ ইউরোপ পথ্যস্ত .দেখা যায় বলেন। একজন 
পণ্ডিত পিশ্ধু দেশের মানার হ্রদের'নিকটবর্তী ঝাঙ্গার শুুপ্ 
হইতে প্রাপ্ত পটারির টেকনিকের (0189৮ ৪৮ অুঢা। 
1001560 090161708 ) সঙ্গে ইউরোপের দানণিউব অঞ্চলের 
“বেলবিকার” ( ৯০11-09816/ ) টেকনিকের সাদৃশ্য লক্ষ্য 
করিয়াছেন। বাঞ্গালোরের নিকটবর্তী পুতানহাল্িতে ঠিক 
এই টেকনিকের পটারি পাওয়া গিয়াছে। এই স্তপের 
বয়স লৌহযুগের আরম্ত-কাল বলিয়া মনে করা হয়। পশ্চিম 
বেলুটীস্থানের কলবার বুন্লী শ্তপের পটারিতে মিশরের 
পদ্ম নঝ্মা দেখা যায় বলিয়। মত প্রকাশ করা হইয়াছে । 
মোহেঞ্জোদাবোতে (1) ৪16 ) প্রাপ্ধ একটি ভেদ" সম্দ্ধে 
এইরূপ মৃত প্রকাশ করা হইয়াছে__ 
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উপরে সেরামিকস সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যে আলোচনা 
করা হইল তাহা হইতে কয়েকটি তথ্য পাওয়া যাইতেছে । 
প্রথমতঃ ভারতবধের সীমান্তের অর্থাৎ ইরাণ ও ভারতবর্ষের 
মধ্যবর্তী কয়েকটি অঞ্চলের রঙের টেকনিকে (1১810 ৪16) 
বৈদেশিক টেকনিকের সহিত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। নক্সায় 
প্রধানত: জ্যামিতিক প্যাটাবের টেকনিকে বিদেশের 
টেকনিকের মিল দেখা যায়। মোহেঞ্জোদারোর টেকনিক 
দিন্ধু উপত্যকীর নিজস্ব টেকনিক। জ্যামিতিক নক্সা, 
ঢেউ, মালা, শিকল, স্কোল, পাতা, ফুল, জীবজন্তর মধ্যে 
মাছ প্রভৃতির নক্মীকে ০০0$70610781860 70800970 
ব্লা হইয়াছে । অর্থাৎ গ্রাচীনযুগের পটারির রং ও নঝ্ঝা 


বৈশাখ 


সিদ্কুসন্যতার উৎ্পস্তি 


৪৭ 





করিবার শিল্পীদিগের মধ্যে এই সকল নক্সা “বাধা গং” 
ছিল। স্থতরাং এই সকল নঝ্সাকে বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক 
বলা»্যায় না। ইরাণ, মেসোপটেমিয়া ও আনাউ-এর 
পটারির সঙ্গে দিন্ধু উপত্যকার পটারির যে সাদৃশ্য দেখা যায় 
তাহার প্রকৃত মূল্য এখন সহজে যাচাই করা যাইতে পারে । 
দ্রেখা যাইবে যে অতি ছূর্ধল বনিয়াদের উপর বিরাট 
অট্টালিকা নির্মাণ করা হুইয়াছে। 

সেরাখিকসের প্রমাণ সন্বন্ধে আর অধিক আলোচনা 
অনাবশ্ক। এইবার মার্শালের ব্যবহৃত দ্বিতীয় প্রমাণের 
কথা বলা যাইতে পারে। 

হবাপ্না, মোহেপ্পোদারো ও বেলুচীস্থানের' বিভিন্ন স্তপ 
হইতে বহু সংখ্যক পোড়ামাটির স্ত্রী মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
সর জন মার্শাল, সর অরেল ষ্টাইন এবং অগ্ত বহু পণ্ডিতের 
মতের এই স্ত্রী মৃতিগুলি দেবী প্রতিমা বা 7910793600901008 
০696 0199)67 003988। এই সিদ্ধান্তে আপিতে যুক্তি 
প্রয়োগ যাহা করিবার তাহা মার্শালই করিয়াছেন, অপরাপর 
পণ্ডিতের নিকট এই দিদ্ধান্ত দাড়াইয়াছে স্বতঃদিদ্ধান্তের 
মত, অর্থাৎ প্রমাণপ্রয়োগনিরপেক্ষ । মার্শাল এই দিদ্ধান্তে 
আপিবার জন্য যে সকল যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা 
বিশ্লেষণ করিলে তাহার প্রমাকে ৪5108099 01 8081025 
নাম দেওয়া যায়। এই 9199709 0180810£5-কে আর 
একটু" বিশদ করিলে দীড়ীয় 9510809 01175089119 
88500180101 01 146৮) ইহার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক । 
মার্শাল বলিতেছেন সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্্ী- 
মূর্তির অন্থুরূপ মূর্তি পারশ্য হইতে ঈজিগনান পর্যন্ত বিস্তৃত 
অঞ্চলে, বিশেষতঃ এলাম, মেশোপটে মিয়া, ট্রান্সকাম্পিয়া, 
এশিয়া মাইনর, দরিয়া, প্যালেষ্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীট, 
বলকান এবং মিশরে পাওয়া গিয়াছে । (|, [. 0. ০1, ] 
]. 50) তারপর তিনি “বলিতেছেন এই সকল মূর্তি সম্বন্ধে 
প্রচালিত মত এই যে 8097 79701859100 009 07980 11060 
07 ৪৮1 0900883 (]. [. 0. ০1. 1]. $0) তাঅযুগের 
সিন্ধু উপত্যকায় এবং বেলুচীস্বানে এই সকল মুর্তি পাওয়াতে 
মনে করা ঘায় যে এই কাল্ট যতট। বিস্তৃত ছিল বলিয়া এ 
পর্যস্ত বিশ্বাদ-ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে তদপেক্ষা বেশী বিস্তৃত ছিল। 
ইহাই ৪₹109009 01[90381018 &3300186100 0111983 | 

পিন্ধু ধর্মের আলোচনার সময়ে এ মম্থন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা “করা “হইবে; কারণ এই মতবাদের আলোচনা 
বিশেষ প্রয়োজন । এখানে*মার্শালের প্রচারিত এবং দেশী 
ও বিদেশী পণ্ডিতসমাজে গৃহীত এই মতবাদ সম্বদ্ধে সাধারণ 
ভাবে একটি কথা বলা আবশ্যক । 

হিন্দু ধর্মের মধ্যে নথ অনাধ ভাব বহিয়াছে, আর্ধ 


সভ্যতার উত্তরাধিকার দাবি করিলেও হিন্দুগণ অনার্ধদের 
নিকট অনেক ধর্ম বিশ্বাস, দেবদেবী প্রভৃতি ধার করিয়াছে 
একথা বলিতে বিদেশী পণ্ডিতগণ বড় ভালবাসেন, দেশী 
পপ্তিতগণও তাহাদের দেখাদেখি চ্ভালবাগিয়া থাকেন। 
প্রাকআধযুগের অধিবাদীদিগের নিকট, সম্ভবতঃ দ্রাবিড় 
ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর নিকট হইতে হিন্দুরা স্্ী- 
দেবতার পৃজা করিতে শিখিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয় 
হিন্দুদিগের তথাকথিত আযক্কষ্টি বার আন! অনাধ ভেজাল, 
দ্রাবিড়দিগের নিকট ধার করা। স্ত্বী-দেবতার পক! অনা্- 
দিগের জিনিস, ইহার উৎপত্তি মাটি রারকাল, সমাজে । 
এই সমাজব্যবস্থা এককালে সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল, 
এখনও দ্রাবিড়দিগের মধ্যে দেখা যায্। এইভাবে পুরাতন 
আয বনাম দ্রাবিড় মামলার জের হুক্মভাবে, নানাপ্রকারে 
টানিয়া চলা হইতেছে। স্্ী-দেবতার পূজা যে আধদিগের 
নিকট অপাংক্তের ছিল এ সন্বদ্ধে প্রণিদ্ধ পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহ, 
গ্রমাণ ব্াতিরেকেই নিঃসন্দেহ ৷ সেজন্য দেখা যায় যে 
ফারনেল ও ওপার্টের সাক্ষ্যের বলে মার্শাল বলিতেছেন, 

44৪8 90010161915 00 65810001501 076 8170167 4508178, 
%17610167 2। [70018 07615671766, 01 078517 01658160 &:71819 
06115 10 116 ৪007076 10911190. 9০০8]190 1১৮ 10১৩ [10111৩- 
090099565.7% 

আধদিগের বর্মশাস্্ সন্ঘন্ধে এইরূপ অপঠিত জ্ঞানের 
বাহুল্যের পরিচয় পাওয়া যায় আর একজন প্রপিদ্ধ পণ্ডিতের 
উক্তিতে, 

গু 5871010010৩ 00%/ 15 07107 10 10)6 [3105000. 874 
81)6019 09 10076 88069115801 1170 76110107591 48318. 11770] 


12651)% 8710 02010 10701) 01 1010-0017019680 17)00675- (1701001, 
067585 7610071, 193], ৬০0]. ], [১৪7 [, 0. 395, 396.) 


যে দুইটি মত উদ্ধৃত করা হইল তাহার তুল্য অবথার্থ উক্তি 
খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। 

উপরে যাহা বলা হইল অবান্তর হইলেও সতর্কতার 
প্রয়োজন কতখানি জান1ইবার জন্য তাহা বলা হইল। 

মার্শীল যে প্রমাণের বলে পিদ্ধু ধর্মের সহিত দি্ধু 
উপত্যকা হইতে দক্ষিণ-পৃধ ইউরোপ. পর্যন্ত বিস্তৃত 
দেশগুলিতে প্রচলিত প্রাচীন যুগের ধর্মের সংযোগ 
দেখাইয়াছেন সেই ৪৮1090৫9 ০1 821810) সন্বন্ধে 
এখানে অধিক আলোচনা স্থগিত বাখিয়া এই মাত্র 
বলা যাইতে পারে যে উল্লিখিত দেশগুলিতে প্রাচীন যুগে 
প্রচলিত স্ত্রীদেবতার উপাসনার আলোচনা করিলে এবং 


জর এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্ত লেখকের 


"81011)67 0000659 ড075111) 11) 009 60181128- 
606-1702107 0৮116 0] চা ০1 &2 01941 
1942) দ্রষ্টব্য । 


এ 


পাটি পদ তালা পাপা অপ পা অসাম পর্চাসিপামিপাসপপপাসিশাত০ 


প্রাপ্ত রীুিগুলির তুলনা করিলে এই নিতে আদিতে 
হয় যে 88108) র প্রমাণ দার্ড়াইতে পারে না। স্কতরাং 
ংযোগের কথা উঠে.না। রর 

কিন্তু যে প্রমাণের*ারা কিছু প্রমাণিত হয় না তাহাই 
প্রমাণ বলিয়! গৃহীত হইয়াছে এবং শুধু.সংযৌগ নহে পশ্চিম 
এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নিকট সিল্ধু-সভ্যতার 
প্রচুর খণের কথা পুনঃপুন বণ হইয়াছে । এবার সেই 
প্রমদে আসা যাউক। 

পটারি এবং শ্বীদেবতার উপাসনার প্রমীণের বলে সিঙ্ধু 
সভ্যতার সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার সংযোগ প্রমাণিত হয় 
এই মতবাদ প্রচারিত হইলে পণ্ডিতগণ সিন্ধু-সভ্যতার 
উৎপত্তি নিণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহাদের গবেষণার 
ক্ষেত্র আরও প্রনারিত হইগ। সিশ্কুবাপীধিগের জাতি, 
বৈষগ্সিক কটি, ধর্ম, এক কখাএ সমগ্র পিন্ধুপভ্/তা ও পিক্ধু 
সভ্যতার বাহকদিগকে সেই ক্ষেত্রের মধ্যে গ্রহণ করিল। 

সিন্ধু-সভ্যতার উত্পত্তি শিএ॥ করিতে গিয়া প্ডিতগণের 
দৃষ্টি প্রথমে স্বভাবতই মেশোপটেমিয়ার উপর পড়িল । 
কারণ এশিয়া এই অঞ্চলে মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন 
সভ্যতা সমধিক প্রসিদ্ধ এবং ইউরোপায় পণ্ডিত সমাজ 
বহুকাণ এই সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। 
মেশোপটেমির়ার ভৌগোলিক অবস্থানও এ সম্পর্কে উপেক্ষার 
বিব় নহে । মেশোপটেমিয়ার সহিত গিন্ধুসভ্যতার প্রকৃত 
সংযোগস্থত্র কি প্রকারের পুবের এক প্রবন্ধে দেখ। গিয়াছে। 
কি তাহা সত্বেও এই মৃত প্রচারিত ও অনেকটা গ্রা 
হইয়াছে থে *ভুমধ্যসাগরীয় ও আরমেনয়েড গোষ্ঠার লোক 
সমুদ্রপথে সিন্ধু উপত্যকায় আপিয়া মেশোপটে মিয়ার 
সভ্যতাকেই ভারতবধের মাটিতে ঢাপিয়া সাজাইয়াছিল। 

সিন্ধুসভ্যতার উৎপত্তি মেশোপটেমিয়া হইতে এই 
মতবাদ প্রকতপ্রস্তাবে মেডিটারেনীয়ান থিএরীর একটি 
অংশ । মেডিটারেনীয়ান থিওরী অন্গসারে সভ্যতার 
উত্পপ্তি পূব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল । পূব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল 
বলিতে থে সকল চঞ্চল বুঝায় তাহার মধ্যে ঈজিয়ান 
সাগরের দ্বীপগ্লি এবং এশিয়া মাইনরের কথা! এখানে 
সংক্ষেপে বলা হইতেছে । 

ঈঞ্জিরান সভ্যতার প্রাটাস নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত 
হইরাছে এশিয়া-মাইনরের উয়, শ্রীদের টিবি (10508 ) 
এবং ক্রীটের নোসাস ও বেসষ্টান (008১০৭, 1058689 ) 
হইতে । ঈজিয়ান সভ্যতাকে প্রাক-হেলেনিক, মাইপি- 
নিয়ান বামিনোয়ান সভ্যতাও বলা হয়। ল্লিম্যান কর্তৃক ট্রয় 
হইতে, যে সকল নিদর্শন উদ্ধার করা হইয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়া এ সভ্যতার বয়স খ্রীঃ পৃঃ ১৫০০ “বৎসর 


| প্রধাসী 


টি রর 
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বলিয়া অন্যান করা রা হইয়াছে ৷ ক্রীটে ঈভাঙ্দের ও অন্যান্য 
পণ্ডিতের প্রত্বতান্বিক অবিঞ্কা হইতে এই তথ্য প্রতিষ্টিত 
হইয়াছে যে খ্রীঃ পৃঃ ৩০০০ বত্সরের, মধ্যে ক্রীট প্রস্তরযুগ 
হইতে ব্রোঞ্জ যুগে উপনীত হয় এবং অন্থুমীন শ্ীঃ পৃঃ ২০০০ 
বৎসর পরে ক্রীটের ব্রোঞ্যুগের সভ্যতার চরম বিকাশ 
ঘটে । [09 £০190 ৪৮০ ০£ 07569 188860 ৪১০০ & 
0507)” (8.0. 1500-1400)]। পপ্ডিতগণের হিসাব 
হইতে দেখা যাইতেট্ছি ঈজিয়ান সভ্যতাণ প্রকৃত অভ্যুদয় 
যে সময়ে ঘটে সেই সময়ে (ত্ীঃ পৃঃ ২০০০-১ ৪০০) ইউরোপীয় 
আধবাদ অন্গয়ারে বৈদিক আধগণ ভারতবধে প্রবেশ কৰিয়া- 
ছিপেন। ঈজিয়ান সভ্যতার বয়সে যে হিসাব করা 
হইয়াছে সেই হিসাব অন্ততঃ আংশিকভাবে নির্ভরযোগ্য 
মনে করিলে তাশ্রযুগের সিন্ধুসভ্যতার সহিত ঈজিগ্নান 
সভ্যতার সংযোগ কল্পনা কব! সম্ভব নহে । জীটের সভ্যতার 
যখন স্বর্ণযুগ (খ্রীঃ পৃঃ ১৫০০-১৪০০ ) মোহেঞ্জোদারো ও 
হরাপ্লা তখন পরিত্যক্ত হইয়াছিল । 

তারপর এশিক্সামাইনর।  এশিয়ামাইনরের গ্রীক 
নাম আনাতোলিয়া, তুর্বগণ এই নাম গ্রহণ বরিয়াছে। 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ইতিহাসে প্রশিঞ্ধ ফ্রিজিয়া, 
গ্যলিসিয়া, কাপাডোপিয়া এই অঞ্চলে । প্রাচীন গ্রীক 
সভ্যত! ফ্রিজিয়ার নিকট বিশেষ ঝণী। রোমানগণ ফ্রিজিয়া 
হইতে কিবেলের (051১019, “ 0796 01908) 11000091 
০৫৮১৪ (199 ) পূজা পদ্ধতি গ্রহ্ণ করিয়াছিল । ফিজিয়ান- 
দিগেন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাহার। সপ্তবত: থে.স্বে 
ইলিরিঘান গোষ্ঠার একটি শাখা । ইতিহাসে ফ্রিজিয়ার 
অভ্যুদয়ের ধহ পুরে পশ্চিম এশিরা-মাইনরের হালিস নদীর 
উপত্যকায় শ্রাচীন ইতিহাসে প্রসিথ হিটাইট জাতির 
অঙ্যধর হ্ইয়াছিল। এশিয়ামাইনর হইতে তাহাদের 
পাজ্যের সীম] সিরিরা ও মিশরের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল। আনাতোলিয়া় যে তাম্রযুগের সভ্যতার 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা এই হিটাইট জাতির কীর্তি 
বলিয়া অনুমান কথ হয়। খ্ঃ পৃঃ ৩য় সহম্রকের শেষের 
দিকে শক্তিশালী হইয়া তাহা। পৃ এশিয়া-মাইনর 
অধিকার করে এবং শ্রীঃ পৃঃ ১৯২৫ অবে হান্মুরাবির বংশকে 
বাবিলোনের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করে। 

হিটাইট ও ক্রিজিরানদিগের ধর্ম সম্বন্ধে পরে সিন্ধু ধর্মের 
প্রসর্শে আলোচনা করা হইবে, এখানে পিন্ধুসভাতার বাহক- 
গণ ও তাহাদের স্ত্রীদেবতার উপাসনা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল নৃতত্ববিজ্ঞানীদিগের এই মতের 
সন্বদ্ধে কিছু-বলা হইতেছে। 

কর্ণেল সেওয়েল ও ভাঃ গুহের অভিমত উল্লেখ করিয়া 


-৮৯ই১০৯৯পািসি। 
ডাঃ হাটন বলিতেছেন যে সিন্ধু-সভ্যতার অভ্য়ের বু 
পূর্বে বেলুচীস্থান ও সিন্ধু-উপত্যকায় এবং সমগ্র উত্তর- 
ভারচুত ভুমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর জাতি উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। 
এই গোষ্ঠী পূর্ব ভূমধ্যনাগরীয় অঞ্চল হইতে মেশোপটেমিয়া 
হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তারপর এই মত 
পাওয়া যাইতেছে যে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রী 
মুর্তিগুলি 01980 110985 বা ৪৮৪2৪ £99098৪-এর 
প্রতিমৃতি। এই দেবীর পূজা *  * 
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মায়াসের মতে উহা আনাতেলিয়া বা পিরিয়া হইতে 
মেশোপটেমিয়ায় আসিয়াছিল। হাটনের মতে__ 
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মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে মেডিটারেনিয়ান থিওরীর 
প্রচারকগণের মতে সিন্ধু জাতি ও সিদ্ধধর্ম পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। সিন্ধু জাতির মধ্যে যে আর্মে- 
নয়েড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের কথা বলা হইয়াছে সেই গোঠী এ 
অঞ্চল হইতে ,আসিয়াছিল অঙ্গমান করা হইয়াছে (ডাঃ 
হাটন )। পূর্ব ভূমধ্যনাগরীয় অঞ্চলের ঈজিয়ান এলাকা ও 
আনাতোলিয়ার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে । 

ঈজিয়ান সভ্যতার সম্বন্ধে উপরে বল! হইয়াছে যে 
তাত্রযুগের সিদ্ধু-সভ্যতা! ও ব্রোগ্যুগের ঈজিয়ান সভ্যতাকে 
সমসাময়িক বলিয়া মনে করা! চলে না। প্রাচীনত্বের হিসাব 
করিলে এবং সংযোগ প্রমাণ করিবার মত তথ্য পাওয়া 
গেলে বরং অন্নমান করিতে হয় যে সিন্ধু-কুষ্টির প্রভাব 
ঈজিয়ান এলাকায় প্রসারিত হইয়াছিল । তারপর পত্ডিত- 
গণ ঈজিয়ান সভ্যতার বাহকদিগকে লম্বামুণ্ড ভূমধ্যনাগরীয় 
গোষ্ঠীর লোক বলিয়া মনে করেন না। অনুমান খ্রীঃ পৃঃ 
২৫০০ অনের মধ্যে এই অঞ্চলে একটি মিশ্র জাতির অভ্যুদয় 
হইয়াছিল। ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে প্রস্পেক্টরস্‌ 
বা আর্মেনয়েড মারিনাপ” ( 9:080906928 ০7 4১170677010 
11801098) | আঁনাতোলিয়! সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত 
এই যে নৃতন প্রন্তরযুগের কাল হইতে গোলমুণ্ড গোষীর 
লোক এই অঞ্চলের অধিবাসী । তাত্যুগের হিটাইটগণ 
এই গোষ্ীয়। হিটাইটগণের পরে যে ইলিরিয়ান গোষ্ঠীর 
ফ্রিজিয়ানগণ এই অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠে সেই ইলিরিয়ান 
গোষ্ঠী গোলমুণড লম্বামুণ্ড মেডিটারেনিয়ান নহে । হিটাইট- 
গণ দক্ষিণ-সিরিয়ায় মিশরের সীমান্ত প্ধস্ত অধিকার বিস্তার 
করিয়াছিল। ইহার পরে দেখা যাইবে যে তাহাদের ধর্ম 
সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাতে মেশোপটেমিয়ার প্রভাব 
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পরিস্ফুট। ডাঃ হেডনের মতে হিটাইটগণের মধ্যে প্রোটো- 
নর্তিক ( অর্থাৎ আর্য) সংমিশ্রণ ছিল। 

পিন্ধুজাতি ও সিন্ধু-সভ্যতার উত্পত্তি ধাহাদের মতে 
পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, নৃতত্ববিজ্ঞালের অভিমত ও ইতি- 
হাসের সাক্ষ্য তাহাদের সমর্থন করে না। 

মিশরের প্রসঙ্গ এখানে উঠাইবার প্রয়োজন নাই। 
মিশর প্রাচীন সভ্যতার একটি প্রধান কেন্ত্র এবং প্রাচীন 
মিশরীয়গণ ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর হইলেও সিন্ধু-সভ্যতার 
উৎপত্তির প্রসঙ্গে মিশরের উপর জোর দেওয়া হয় না। 

সিন্ধু সভ্যতার উৎপত্তির প্রসঙ্গে মেশোপটেমিয়া ও পূর্ব 
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সম্বন্ধে যাহা! বল! হইয়াছে ও যে সকল 
যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে অতি সংক্ষেপে তাহার কিছু 
পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । কিন্তু যাহা বলা 
হইয়াছে ও যে সকল যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার 
প্রক্কত মূল্য যাচাই করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা বিস্তারিত 
আলোচন প্রয়োজন । এই প্রকারের আলোচনার এখানে 
স্থানাভাব, তাহা ছাড়! ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কা আছে। কিন্তু 
একথা বুঝিবার ও বলিবার সময় হইয়াছে যে ভারতবর্ষের 
প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে অপরের মুখে দুইটি মিষ্ট বাঁক্যে তুষ্ট 
বা তিক্ত বাক্যে রুষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকা যাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠ 
হইতে চাহে তাহাদের পক্ষে শোভা পায় না। ভারতীয়ের 
এবং বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন 
সভ্যতার্ঃসন্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন । এজন্য লেখক 
ও পাঠক উভয় পক্ষকে শ্রমস্বীকারে প্রস্তত হইতে হইবে। 
এই আলোচনার সঙ্গে মানপিক ভাবের কোন সম্পর্ক নাই, 
এই আলোচনা হইবে তীক্ষ, সত্যান্থসন্ধানী, বৈজ্ঞানিক 
আলোচনা । 

সে যাহা হউক, দিন্ধুসভ্যতীর সহিত মেশোপটেমিয়ার 
বা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সংধোগ ছিল এবং সিন্ধু 
সভ্যতা মাঞ্চুরিয়া হইতে দক্ষিণ ইউরোপ প্স্ত বিস্তৃত 
তাত্যুগেরকষ্টির অংশমাত্র ধাহারা এইরূপ মনে করেন 
তীহাদের ব্যবহৃত দুইটি প্রধান যুক্তি, সেবামিক্সের থিওরী 
এবং 70881] 88800188101) ০11088-র্‌ থিওরী সংক্ষেপে 
পরীক্ষা করা হইয়াছে। সিন্ধুসভ্যতার ও সিন্ধু জাতির 
উৎপত্তি যাহারা মেশোপটেমিয়া বা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চলে বলেন তাহাদের অভিমতের ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা 
করা হইয়াছে । এই পরীক্ষা ও আলোচনার ফলে দেখা যায় 
যে একমাত্র সেরামিকৃসের থিওরীর কিছু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
রহিয়াছে । কিন্তু সেরামিকৃল হইতে ষাহা প্রমাণ হয় তাহা 
এইরূপ £ পশ্চিম সিন্ধু ও বেলুটীস্থানের কয়েকটি স্তূপ হইতে 
তাত্্রযুগের যে সকল পটারি পাওয়া গিয়াছে তাহা মোহে- 


৫৫ 
ঞ্রোদারো৷ ও হরাগ্লার পটারি হইতে ভিন্ন এবং মোহেঞ্জো- 
দারো ও হরাপ্না যুগের পূর্ববর্তী । এই পটারির সহিত 
সিষ্টান, ইরাণের বিভিন্ন অঞ্চল, দক্ষিণ মেশোপটে মিয়া 
এবং মধা-এশিয়ার আনাউতে প্রাপ্ত পটারির কিছু 
সাদৃগ্ঠ দেখা 'যায়। এই সাদৃশ্য আবার কয়েকটি 
90018170103811890 10006 বাঁ অভ্যন্ত নক্সা! ছাড়া অন্য 
কিছুতে নাই। তাহা হইলে এই পধস্ত বলা যায় যে 
ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিম সিন্ধু ও বেলুটীস্থান এবং ভারত- 
বর্ষের বাহিরের এই অঞ্চলগুলির মধ্যে কোন প্রকার 
ংযোগ হয়ত,ছিল অথবা! সংযোগ থাকা সম্ভব । মেশো- 
পটেমিয়ার বাহিরে সংযোগের অন্তসন্ধান করা বাহুল্য, কারণ 
পশ্চিম এশিয়ায় মেশোপটেমিয়ার সভ্যতার তুল্য প্রাচীন 
ও সম্বন্ধ আর কোন সভ্যতার পরিচয় জানা নাই। তারপর 
দ্ষিণ-মেশোপটেমিয়ার বা স্থমেরীয় সভ্যতা ছিল বাবিলো- 
নীয়, আমিরীয় এবং সাধারণভাবে সমগ্র পশ্চিম-এশিয়ার 
সভ্যতার ভিত্তি (সর জন মার্শাল )। 
শুধু এই সংযোগ ছাড় পিকক-সত্যতার উৎপত্তির সদন্ধে 
কোন কথা উঠে না, মেশোপটেমিয়া সম্পর্কেও উঠে না। 
কারণ মেশোপটেমিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার 
কতকটা সমসাময়িক, পূর্ববর্তী নহে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে স্থুমেরীয় সভ্যতার কয়েকটি নিদর্শন 
মৌহেঞ্জোদারোর উপরের স্তরগুলি হইতে পাওয়া গিয়াছে। 
এখন ভারতবধের মধ্যের ও ভারতবর্ষের বাহিরের যে 
দেশগুলির মধ্যে সংযোগ ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় 
সেই কল দেশ একটি কুষ্টিকেন্দ্রের অন্তত্ুক্তি ছিল বলি! 
মনে করা যাইতে পারে। এই কষ্টিকেন্দ্রের পশ্চিম 
সীমানায় এলাম, স্মের এলাকা-উত্তর মীমানায় আনাউ 
এলাকা, দক্গিণপূ সীমানার বেলুচীস্থান-সিন্ধুপঞ্াব 
এলাকা । মধ্যে পিষ্কান বা জাবুলীস্থান পশ্চিম এলাকা ও 
পৃ এলাকার মধো সংযোগ রক্ষা করিতেছে। 
দেখা প্রয়োজন এই সীমানার মধ্যে আবু কোন কষ্টি- 
কেন্ত্র আছে কি না। 
সিদ্ধুমভ্যতাকে এনিয়। মাইনরের নিকট খণী প্রমাণ 
করিতে একধল পণ্ডিত এত ব্য হষঈরাছেশ যে সিন্ধু 
উপত্যকার নিকটতী মধা-এশিথার প্রাচীন কষ্টি-কেন্ত্রটি 
তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই অথবা দৃষ্টিকে তাহারা 
আকষ্ট হইতে দেন পাঠ । মধা-এশিরার এই প্রাচীন কটি- 








প্রবাসী 
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কেন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনার এখানে স্থানাভাব ঘটিতেছে। 
এ সম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের অভিমতের সংক্ষেপে 
উল্লেখ কর! হইতেছে । ৫ 
পূর্বের এক প্রবন্ধ প্রসিদ্ধ নৃতত্তবিজ্ঞানী ডাঃ হেডনের 
একটি মতের উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহার মত এইরূপ £ 
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অর্থাৎ খ্রীঃ পৃঃ ৪র্থ সহজ্রকের বহুপূর্বে মধ্য-এশিয়ায় 
একটি বড় প্রার্গেতিহাসিক সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল এবং 
মধা-এশিয়া হইতে এই সভ্যতা ইরাণ, সিরিয়া ও মিশরে 
বিস্তৃত হইয়াছিল এরপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। 
স্থমেরীয়গণ এই মধ্য-এশিয়ার জাতির শাখা এবং শ্রীঃ পৃঃ 
৫ম সহম্রকে তাহারা মেশোপটেমিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিল । 
ভাঃ হেডনের মতে এলামের সভ্যতার অভ্াদয় খ্ী; পৃঃ 
৪০০০ বৎসরের ব্যাপার । বলা বাহুল্য, এই কাপ নির্ণয় 
বেশীর ভাগ অন্মান মাত্র। :আসল কথা এই যে, তিনি 
স্থমেরীয় এলামাইট সভ্যতাকে প্রাচীনতর মধ্য-এশিয়ার 
সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত করিতেছেন এবং প্রাচীনতম ভূমধ্য- 
সাগরীয় সভ্যতার উৎপত্তি এই মধ্য-এশিয়ার সভ্যতা হইতে 
এইরূপ বলিতেছেন। হোৌঁনানের ইয়াংশাও কষ্টিকেও তিনি 
এই মধা-এশিয়ার সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করেন। 
বয়সের হিসাবে ফ্রি্জিয়ান সভাতা তীঃ পৃঃ ২০০০-১৫০০১ 
এশিয়ামাইনরের সভ্যতা খ্রাঃ পৃঃ ২৫*-২৯১০ ও 
ইয়াংশাও কষ্টি রঃ পৃঃ ২০০০-১৫০০ বসর বলিয়। অন্গমান 
করা হয় একথা! পৃৰে বলা হইয়াছে । 

মধা-এশিয়ার এই ক্বপ্রি-কেন্দ্র কোথায় ছিল এবং কোন্‌ 
গোষ্ঠীর জাতি এই মধ্য-এশিয়ার সভ্যতার প্রবাহ দৃর- 
দুরাম্থরে বহন করিরা লইয়! গিয়াছিল তাহার আলোচনা 
পরে হইবে। 

মধা-এশিয়ার যে কৃগ্টিকেঞ্ এলাম-স্থমের এলাকার 
সহিত যুক্ত অতি নিকটবর্তী সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে তাহা! 
যুক্ত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি 
কোথায় অগ্রসন্ধন করিতে হইলে টাইগ্রিস্‌ ও ইউফেটিস, 
নীলনদ বা ভূমধ্যসাগর নহে, সিন্ধু ও অক্সাসের মধ্যবর্তী 
অঞ্চলে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। 


স্বপ্ন-শিপ্পী 
স্রীশৈলেন্্র বিশ্বাস 


[ যে সকল প্রতিভাবান তরুণ ইংরেজ সাহিত্যিক প্রথম 
মহায়ুদ্ধে (১৯১৪-১৮ ্রীষটাৰ ) নিহত হুন,. অলিফ্যাণ্ট ডাউন 
(011))806 1000), তাদেরই একজন । ১৯১৭ রীষ্টাবে 
মান্স বন্জিশ বসর বয়সে ভার জীবনের অবসান হয়৭ বর্তমান 
একাঙ্ষিকাখানি তারই লেখ! “দি মেকার অব ডিম্‌স”-এর 
অন্থবাদ। ] € 


কুশীলব £. পিয়েরট, পিয়েরেটে, র শিক্গী। 


সন্ধ্যা। একটি গুরাতন কুটিরের অত্যন্ররে বিবর্ণ ওক 
কানে নির্মিত একখানি কক্ষ। কোনও আলো হ্বাল! হয়নি 
কেবল পিছনের বড় বড় জানালার ফাক দিয়ে টাঁদের আলো 
আস্‌ছে আর একটা চুল্লীতে গন্‌ গন্‌ করে আগুন জ্বলছে। 
জানালার পাঁশেই একটি দরজী- দরজ| থেকে বাইরের একটি 
এবড়ো-খেবড়ো! সড়ক নজরে পড়ে । চুন্দীর উল্‌টে৷ দিকে একটি 
ছোট খাবারের টেবিলের উপর সাজিয়ে-রাখ| কাঁপ-ডিসগুলি 
আগুনের আভায় বিকৃষিক করছে। ওক কাঁঠে তৈরি 
একটি উ“চু বসবার আসন যেন শীতের ভয়েই জানাল! থেকে 
আড়াল করে চুম্লীর কাছে রাখা হয়েছে-_আগুনে আসনের 
শিরাগুলি গরম করে তোলাই বুঝি উদ্বেন্ত। ঘরের 
মাঝখানে লাল কাপড়ের আচ্ছাদন দেওয়! একটি টেবিল; 
টেবিলের চারপাঁশে কয়েকখানি চেয়ার মুখোমুখি করে রাখা 
হয়েছে । চুল্গীর কাছে একটি কেংলী দেখ] যাচ্ছে; মাথার 
উপরে চিম্নীর গায়ে ঝোলানো আছে একটা লণ্ঠন | লগ্নের 
শিখা কমিয়ে দেওয়| হয়েছে । 


জানালার বাইরে ক্ষণিকের জত একটি মূর্তি দেখা! গেল, 
এবং পরক্ষণেই “ক্লিক করে তাল1 খোলার শব হাল। ঘরে 
চুকল পিয়েরেটে । সে দরজার কাঁছে তাঁর লম্বা কোটটা 
টাঙিয়ে রাখলে, তার পর লীতে কীপতে কাপতে চুন্নীর কাছে 
গিয়ে ক্ষণকাঁল আগুন পৌঁহালে। তারপর লগনের শিখাটি 
বাঁড়িয়ে দিয়ে কেংলীটা চুন্ীর উপর রাখলে এবং টেবিলে 
বসে ছু'জনের মত চা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে জানালার কাঁছে 
গিয়ে ধীড়াল। জানালায় ঝৌলানে! সস্তা পর্দাটা সরিয়ে বাইরে 
তাঁকিয়ে কি যেন দেখলে--তারপর হতাশ ভাবে আবার গৃহ- 
কার্যে মনোনিবেশ করলে । চাঁয়ের পাঁজে সে ধীরে বীরে 
এক, ছুই, তিন চামচে চা ঢাললে । এমন সময়ে বাইরের পানে 
তার মনেযোগ আকৃষ্ট হ'্দ। সে যেন কি গুন্লে-__তার 
চোখ মুখ উদ্দ্বল ছুয়ে উঠল-_বাইরে থেকে কার গান ভেসে 
আসছে ₹-- 


“চাদের তরে মেয়ে, থাকিস না লো চেয়ে, 
টাদ পড়েছে ধর তরুশাখার জালে, 
আলোয় গানে ভর! জ্যোৎক্বায় যায় ধেয়ে-_ 
ধবলীরে বিদায় জানায় সন্ধ্যাকাঁলে।” 
গানের ধ্বনি ক্রমেই কাছে এল এবং জানালার বাইরে 
একটি সাদা মোচাকাঁর (000108]) টুপী দেখা গেল। 
পিয়েরট ঘরে চুকল। 
পিয়েরট-_( টুগীটা পিয়েরেটের কাছে ছুড়ে ফেলে) উ:! 
কি ঠা আজ-_আমাঁর পা ছুটে! যেন বরফ হয়ে গেছে। 
পিয়েরেটে__এই নাও তোমার চটি জুতো-_গরম করে 
রেখেছি। (পিয়েরেট স্থাটু গেড়ে বসে পিয়েরটের জুতো 
ধুলতে আরম্ত করল) 
পিয়েরট-_( গান )__ 
চাদের তরে মেয়ে, থাকিস না লো চেয়ে, 
সে যে বাঁকিয়ে মুখ যাবে চলে জানি, 
আলোয় গাঁনে ভর| জ্যেষ্ঠ দিল ছেয়ে 
লক্ষ কোটি তারায় তারায় আকাশিখাঁনি 1 
চা কি এখনে তৈরী হয়নি ? 
পিয়েরেটে- প্রায় হয়ে এসেছে । কেংলীর জলট| ফুটে 
উঠতেই যা দেরী। 
পিয়েরেট__বাজারে*ক আজ কি ঠা! আঁমার গাঁম 
মোটেই ভালো হয়েছে বলে মনে হয় নাঁঠাগায় আমি 
গাইতেই পারি ন!। 
পিয়েরেটে-_তোমার অবস্থা! দেখছি ফেংলীটার মতই-_ 


সেও ঠাগ্ায় গাইতে পারে না। ওছে কেংলী বাবান্জী, 
দয় করে একটু তাড়াতাড়ি করুন না। 
পিয়েরট-হায় | কেংলীটা যদি ওর নিছ্গের নুরের 


সঙ্গে প্রেমে পড়বার পথ ক্টিমত | [ও 
পিয়েরেটে-_মনে হয়, ও জানে । ওই শোন, পাঁধীর 
মত ও এবার গেয়ে উঠেছে। আমরা এই পাপিয়ার হুর- 
নির্যাস দিয়ে চা তৈরী করব। (চায়ের পান্জে সে কৃটস্ত 
জল ঢালতে লাগল ) এস । 
পিয়েরট-_( আগুনের দিকে চেয়ে ) কি আশ্চর্য | ওর 
সৌন্দর্য ছিল, আক্ৃতিও ছিল, কিন্ত প্রা কি আছে? 
পিয়েরেটে-_( রুটি কেটে কেটে মাখন মাখিয়ে টেবিলের 


৬ বিলাতে ভ্রাম্যমাণ নাট্যসপ্প্রদায় হাটে-বাজারে গান 


গেয়ে বেড়ায় । 


৫২ 


সম 





উপর রেখে ) ওখানে বসে আগুনের সঙ্গে গজ গজ করার 
চেয়ে এখানে এসে খেয়ে দেয়ে একটু তাজ হও দেখি | 

পিয়েরট__আমি ভাঁবছিলাম__। 

পিয়েরেটে__এস,* এস, চা খাঁও। চুঙ্গীর কাছে বসলে 
তোমার ভাব কেবল ধোয়া হয়ে চিম্নী দিয়ে উড়তে থাকে । 

পিয়েরট-_সারা ছনিয়াটাই একটা চিমনী। ছেঁড়া 
কাগজের মত একটা বাজে জিনিষ মানুষকে দাও, দেখবে 
তাঁতে আগুন ধরেছে--আন্দোলন সুরু হয়েছে; অথচ, 
আসল বস্ত যে ধোঁয়ার মতই মিলিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে কারও 
নজর নেই। 

পিয়েরেটে__মেজাজ ঠিক কর, পিয়ের। দেখ, রণটিতে 
আমি কেমন পুরু করে মাখন মাঁথিয়েছি | 

পিয়েরট-_তোমার মেজাজ তো৷ দেখছি সব সময়েই ঠিক 
থাকে । 

পিয়েরেটে__আমি যে সুধী হবার চেষ্টা করি | 

পিয়েরট__উঃ | 

(পিয়েরট টেবিলের কাছে সরে এসেছে । কিছুক্ষণ 
চুপচাপ কাটছে। পিয়েরট ভাঁবপ্রবণ ভঙ্গীতে চায়ের 
পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। ) 

পিয়েরেটে__চা ঠিক হয়েছে ত? 

পিয়েরট-_তা একরকম হয়েছে 1 

পিয়েরেটে--এক রকম! দাও, আমি তোমাকে আবার 
নতুন করে তৈরী করে দি। 

পিয়েরট-__ন| না, এই-ই ঠিক আছে। তুমি মান্থযকে 
ক্ষেপিয়ে তুলতে ওন্ডাদ। 

পিয়েরেটে__বটে | পাগল! কুকুরটাকে বেঁধে রাখব 
নাকি? 

পিয়েরট__ভাল কথ], সেই মেয়েটির সঙ্গে আজ তোমার 
দেখা হয়েছিল ? 

পিয়েরেটে-_কোন্‌ মেয়েটি? 

পিয়েরট-_-সেই যে, ঘোড়-দৌড়ের মাঠের কাছে দাড়িয়ে- 
ছিল। থাঁসা চেহারা-_গলায় বড় বড় মাল। জড়ান | 

পিয়েরেটে__না, আমি তাকে দেখি নি। 

পিয়েরট_কিস্তু আমি দেখেছি এবং সেও আমাকে 
দেখেছে । আমি যতক্ষণ গাঁন গেয়েছি, ততক্ষণ সে আমার 
দিকে চেয়েছিল-__হাততালি দিয়েছে ঘন ঘন। মেয়েদের 
যে এমন ন্দর চেহারা আর এমন রসাহভুতি থাকা সম্ভব, 
তা বিশ্বাস করা সত্যিই বড় কঠিন। 

পিয়েরেটে_-ও ছন্সবেশী। 

পিয়েরট-__কখনইঈ নয়। আর হলেই বা, তুমি জান্লে কি 
করে? তুমিও তা তাঁকে দেখ নি। 

পিয়েনেটে__বোধ হয় দেখেছি । 


প্রবাসী 
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১৩৫৫ 


২৯পীাভিসিপিপসিসিল উসিপািসিতশিিলিসিিসিাসিপািঠ 


পিয়েরট__ দেখ, পিয়েরেটে, ঈর্ষা করা তোমার উচিত 
নয়। যখন তুমি আর আমি এই গান শোনানোর ব্যবসা 
খুলি, তখন ঠিক হয়েছিল যে আমাদের সম্পর্ক থাকবে অংশী- 
দ্ারের মতই-_তার বেশী নয়। আমি য্দিবিয়ে করার 
উপযুক্ত কারও খোঁজ পাই, তবে তাকে বিয়ে করব । আর 
তোমাকে বিয়ে করতে চায়, এমন কারও সন্ধান পেলে তুমিও 
তাকে বিয়ে করতে পারবে | 
পির়েরেটে--অঠ্মার একটুও ঈর্ষা হয়নি। কি বাজে 
বকৃছ? 
& পিয়েরট-_-( আত্মগত ভাবে গান ) 
চাদের তরে মেয়ে, থাকিস্‌ না লো চেয়ে, 
তুষার-ধবল অধরে তার মেঘের ছায়া, 
আলোয় গানে ভরা জ্যেষ্ঠ ট্রিল ছেয়ে 
ছুখের ছোয়ায় প্রভাত-পাখীর গানের মায়া । 
পিয়েরেটে__“শো? ভাঙার পর কি তুমি আর মেয়েটিকে 
দেখতে পেয়েছিলে ? 
পিয়েরট_-না, সে ভিড়ের মধো মিশে গেল। যথেষ্ট 
চা খেলুম | এবার যাই, তাকে খোক্ববার চেষ্টা করি। 
পিয়েরেটে_তাঁর চেয়ে এই চুম্সীটার পাশে এসে বস না। 
আমাকে এই মোজাগুলোয় তালি দিতে সাহায্য করলেও 
তো পার। 
পিয়েরট__আমাঁর কাঁজে বাগড়া] দেবার চেষ্টা কর ন|। 
তালি দেওয়াই বটে | তালি দেওয়ার চেয়ে জীবনে দামী 
কান্ত আরও কিছু আছে বলে আমার মনে হয় । 
পিয়েরেটে_আমার কিন্তু সন্দেয আছে। ছুনিয়ার 
সর্বত্রই এক ধারা। প্রথমে আমর] ছেঁড়া মোজা পায়ে দি, 
তারপর সেই মোজায় লাগাই তালি । তারাই হ'ল বুদ্ধিমান, 
যারা মোজার সধ্্যবহার করতে জানে--সময় থাকতে যথা- 
সন্ভব তালি দিয়ে নেয়। 
পিয়েরট-_ঠিক্‌, ঠিক । তুমি আমাকে একটা নতুন গানের 
ভাব জোগালে। 
পিয়েরেটে__গাঁইতে আরস্ত কর তা হলে। 
পিয়েরট-_কিন্তু গানটা আমি এখনও বাঁধতে পারি নি। 
তোমার কথা শুনে ভাবটা আমার মনে ঝিলিক দিয়েছে মাত্র । 
(সে লাফিয়ে টেবিলের উপর উঠে অভিনেতার ভঙ্গীতে 
দাড়াল ।) 
জীবন হ'ল ছেঁড়া সুতোর জট-পাকান গুলি, 
তোমরা! কি কেউ পার এ জট খুলতে ? 
মুখে কেবল অহনিশি অহঙ্কারের বুলি-_ 
(সে এক মুহুর্ত থামল, তারপর তাড়াতাড়ি ছন্দ মেলাবার 
তাগিদে বলে উঠল ) “মান্য বলে জিগির চাহ তুলতে |... 
এ অবিষ্টি গানের ছকমাজ-__আসলে গান নয় । 


বৈশাখ 





পিয়েরেটে-তুমি শোতে এ গান গ্রাইতে চাও 
নাকি? 
পিয়েরট-( টেবিল থেকে লাফিয়ে নেমে ) তোমার মধ্যে 
একটুও আবেগ নেই। "শিল্পীদের গায়ের চাঁমড়া হবে শিশুদের 
মতই পাতলা-_যেন একটুতেই বেঁধে । 
পিয়েরেটে-_এখন ঘরে থাক পিয়ের, বাইরে যেয়ো না 
বড় ঠাগডা। পু 
পিয়েরট-_তুমি বুঝি চাও যে আমি.তোমার খুঁতখু'তানি 
শুনি বসে বসে । 
পিয়েরেটে-_-এইমাত্র না তুমি বললে যে, আমার মেজাজ 
সব সময়ে ঠিক থাকে । 
পিয়েরট__এই তে] আবার আমার সঙ্গে খচ. খচ.আরস্ত 
করলে। . 
শিয়েরেটে-_অন্থায় হয়েছে, পিয়ের | কিন্তু বাঁজারে 
আজ সত্যি বড় শীত পড়েছে । 'তার ওপর তোমার জুতো 
যা পাত ল1। 
পিয়েরট__যতই বল না কেন, আমি ঘরে থাকব না। 
আমি সেই মেয়েটির খোঁজে যাচ্ছি। কে জানে, ও-ই হয়ত 
আমার স্বপ্রচাঁরিণী। 
পিয়েরেটে__তুমি কেবল আদর্শ মেয়েদের স্বপ্র দেখে 
বেড়াও কেন? 
পিয়েরট-_তুমি কি কখনও আঁদর্শ পুরুষের স্বপ্ন দেখ না? 
পিয়েরেটে__-না, আঁমি বাস্তববাদী হবার জন্যই চেষ্টা 
করি। 
পিয়েরট-_মেয়ে জাতটাই একেবারে কল্পনাশক্তিহীন | 
তার] নেহাতই মায়ের জাতি। এই মা হবার ইচ্ছেটাই যখন 
জোরে মাথা নাড়1 দিয়ে ওঠে; তখন তাঁরা বলে, “আমরা 
প্রেমে পড়েছি । অত্যন্ত জঘন্ত আঁর নীচ এই মনোবৃত্তি। 
আমি এমন এক নারীকে চাই যাকে বেদীর উপর বসিয়ে 
তার দিকে চেয়ে থাকতে পারি আর প্রেম নিবেদন করতে 
পারি। 
পিয়েরেটে-_( ভাবগদগদ সুরে ) 
পথে চেয়ে “পিয়ের”, থেকে] নাকো চাদের, 
জোছ.নাতে তার একটি হৃদয় পড়ছে ঢলে, 
আলোয় ভরা গানে ওর! মধু জ্যেষ্ঠের 
থাকবে নাকে চিহ্ন কোনও দিন ফুরলে। 
পিয়েরট-__না, আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। 
যাক্‌ আমি চল্লাম | (বাইরে যেতে যেতে পিছন ফিরে সে 
বিজ্রপের সুরে গাইতে লাগল ) “চাদের তরে মেয়ে, থাকিস্‌ 
নালো চেয়ে ।” 
পিয়েরেটে-_গানের ক্রমবিলীয়মান নুর শুনতে লাগল। 
তারপর চুন্নীর কাছে গিয়ে আগুনটাকে বাড়িয়ে দিয়ে হাটু 
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গেড়ে বসল। একটি হারানো! কবিতা তার মনে পড়ল। 
হান্তোজ্ছবল মৃত্তির- মত হুলন্ত কয়লাকে শুনিয়ে শুনিয়ে 
পিয়েরেটে আবৃত্তি করতে লাগল ।) 
“একটি আছে কুমারী এই বিশাল ছনিয়ায়__ 
আছে মিশে লৌকের ভিড়ে নগরে হাটে, 
কেঁদে ওঠে পথিক যারা সে পথ দিয়ে যায়, 
তৃপ্তিহীন! এই কুমারী ভবেরি নাঁটে 
গোলাপ-রাঙা অধরে তার উঠচে কেঁপে হুর-_ 
প্রকাশ তাহার হয় ন! যে হায় মুখের বাদীতে, 
চোথ ছুটি তার ছুঃখমলিন, হৃদয় ভারাতুর, 
দেয় না সাড়া এই মনোরম দিনের ধ্বনিতে । 
ভাবসাগরের অতল তলে ঘুমে অচেতন 
সেই কুমারীর মনের মানুষ কিসের নেশাতে, 
রাত্রি হ'ল মধুর আরো জাগ ল শিহরণ 
প্রিয়ার চোখে প্রিয়মুখের স্বপন-চুমাতে । 
জানি, জানি, এমন পুরুষ আছেই ছুনিয়ায়,__ 
যে পারে এ নানীর প্রাণে আগুন ভ্বালাতে, 
সে পুরুষের খোঁজ কে দেবে? খোঁজ যে নাই হায়, 
এই কুমারীর হাদয় কে গে! পারবে জুড়াতে ? 
প্রেমবিধুরা এই কুমারীর দেখা যদি পাঁও, 
মিথ্যা তারে শুনায়ো না সান্তবনা-বামী, 
নীরব থেকে অন্তরে তার গোঁপন রাখতে দাঁও 
তৃপ্তিহীনার স্বপ্ররভীন আলেখ্যথানি 1, 

(তার চোখে অশ্র উপচে উঠল। ছুই হাতে সেম়ুখ 
ঢাকলে | কে যেন ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে দরজার কড়] নাড়লে । 
পিয়েরেটে অবাক হয়ে তাকাল। দরজায় আবার আঘাত 
পড়ল ।) 

পিয়েরেটে-_ভেতরে এস | 

(দরজা ঘেন আপনা হতেই খুলে গেল। বাইরে দেখা 
গেল শিল্পীকে_াদের আলোয় সে এসে দীড়াল। অদ্ভুতদর্শন 
ও স্সিপ্ধ চেহারা এই বৃদ্ধের | যথেষ্ট বয়স হওয়া! সত্বেও তাকে 
মোটেই ছূর্ববল €দখাঁয় না । যাদের দেখে শিশুর দল আপন! 
থেকেই মজে যায়, এই বুড়ে। তাদেরি অন্ততম | তাঁর পরনে 
নীল কাচের মত রভীন একটা অদ্ভুত আকারের আলখাল্লা, 
তাতে ্বূপোর বোতাম আর বড় বড় পকেট__আলখাল্লাটিতে 
হাটু পর্য্যস্ব ঢাকা । তার জুতোয় বড় বড় বগলেস পরানো, 
জুতোর হিলছটো টকটকে লাল রঞঙের। তাকে দেখে 
বিভ্তশালী শিল্পী বলে মনে হয় নাঁ__গেঁয়ে! চারণ বলেই ধারণ! 
জন্মায়। কোনও কথা নাবলে সে ঘরের মধ্যে এল এবং . 
দরজাটা আঁপন! থেকে আবার বন্ধ হয়ে গেল। ) 

পিয়েরেটে__( ব্যস্তসমস্ত হয়ে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে ) ওঃ, 
ভারি অন্তায় হয়ে গেছে আমার-_কড়ানাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
দ্রজ! খুলে দেওয়! উচিত ছিল। 


৫৪ প্রবাসী 


পাপা 


শিল্গী-_ঠিক আছে, ব্যস্ত হয়ো! না। দরজাঃখোলায় 
আমি অভ্যন্ত ; বিশেষতঃ, আমি যে সব দরঞ্জা খুলেছি তাঁদের 
অনেকের চেয়ে তোমার দরজা সহজেই খোলে । বিশ্বাস 
করবে কিনা জানি না, এমন অনেতক আছে যারা *ইচ্ছে করে 
দরজায় পেরেক মেরে রাখে_-তাদের দরজার কড়। নেড়ে 
কোনও ফল নেই । ভাল কথা, আমি কে তা ডেবে বোঁধ 
হয় অবাক হচ্ছ? 

পিয়েরেটে--আমি ভাবছি, তোমার বোধ হয় ক্ষিদে 
পেয়েছে । 

শিল্পী--সেই পুরনো মেয়েলী ভাবনা । যাক, তোমাকে 
ধন্তবাঁদ | আমার ক্ষিদে পায়নি । আমি খাই কম-_খুবই 
কম খাই | একটু হাসি অথবা একটুখানি হাঁতের ভয়! পেলেই 
অমি দিন কাটিয়ে দিতে পারি । 

পিয়েরেটে__তুমি বস্বে তো ,অস্ততঃ__ এটাকে নিজের 
ঘর মনে করে একটু জিরিয়ে নাও । 

শিল্পী- (কাষ্ঠাসনের কাঁছে এগিয়ে গিয়ে) আমি 
যেখানেই যাই, সেখানেই আমার নিজের ঘর বলে মনে কর! 
আমার স্বভাব | বলণ্তে কি, লোকে বলে আমায় ছাড় তোমরা! 
নাকি ধর বাঁধতে পার না । উহ্ছনের পিঠে আমার পাছটো 
রাখতে পারি কি? এটাও আমার পুরনো! অভ্যাস। আমি 
সব সময়েই এম্নি রেখে থাকি । 

পিয়েরেটে-এখানকার লোকেরা বলে _ 

“না রাখ লে পা উ্থনের পিঠে 
প্রণয় যে গো লাগে না মিঠে ।” 

শিল্পী--থাটি কথা । গৃহস্থালির গোপন যাছও এই-ই। 
পিয়েরেটি, তুমি কীদৃছিলে । 

পিয়েরেটে-_বোধ হয় কাদৃছিলুম । 

শিল্পী-_মন খোলো]। আমি সব জানি। সবই তো! পিয়েরকে 
নিয়ে- নয় কি? তুমি তাকে ভালোবাস, অথচ সে তোমাকে 
এতটুকু রাহ করে না । কি অদ্ভুত জায়গা এই পৃথিবী! আর 
তুমি তার জন্ত কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলছ। 

পিয়েরেটে__না না, আমি বড় একটা কাদি না। কিন্তু 
আজ রাতে ওর আচরণ অস্বাভাবিক রকম ধু'তথু্তে হয়ে 
উঠেছে, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি ওকে খুশী করবার অন্ত | 

শিল্পী--কি বললে? ধুঁতখু'তে । 

পিয়েরেটে__অবিষ্টি, ওর তেমন দোষ নেই। যা শীত 
পড়েছে। তার ওপর কিছু দিন থেকে "শোঁতেও তেমন 
রোজগার হচ্ছে ন7া। পিয়ের চাঁয় কোনও দৈনিক কাগজে 
আমাদের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখতে, এতে বিজ্ঞাপনের কাঁজ 
হবে। সম্পাদককে ফ্রি পাশে “শো” দেখতে দেবার বন্দোবস্ত 
করবে, প্রবন্ধ ছাপান যাবে বলে তার ধারণা । 


শিী- তুমি কি মনে কর যে পিয়ের তোমার চোঁখের 
জলের উপযুক্ত পাত্র ? 
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পিয়েরেটে_ নিশ্চয়ই | 

শিল্পী-_মনে রেখ, নষ্ট করবার মত চোখের জল আমাদের 
নেই। যে সামান্ত অশ্র“ আমাদের আছে, তা দিয়ে কেবল 
হৃদয়কেই ভিজিয়ে রাঁথা যাঁয়। এই অশ্রু যখন সব শুকিয়ে 
যাঁবে, ফুরিয়ে যাবে, তখন হৃদয়ও যাবে শুকিয়ে । 


পিয়েরেটে_-পিয়ের অপূর্বব মাহুষ। আমার মত তুমি 
তাঁকে আ্রান না। সত্যি কথা যে সেসব সময়ই অতৃপ্ঠ--সব 
সময়ই খিটখিট করে কিন্তু তার কারণ, সে কারও প্রেমে 
পড়ে নি। জানই তো, প্রেম পুরুষের জীবনে এক মস্ত পরিবর্তন 
ঘটায়। 

শিল্পী-ঠিক কথা। 
কোনও পরিবর্তন এনেছে ? পু 

পিয়েরেটে_নিশ্চয়ই । আমি পিয়েরের চটি জুতো গরম 
করে রাখি, তাঁকে চা তৈরি করে দি, আর তার জন্য কিছু 
করবার স্ুযৌগ পেয়ে সর্বদ! নিজেকে সুখী মনে করি। 
তাকে যদি ভাল না বাসতুম, তা হুলে এ সব কান্জে বিরক্তি 
আদত। 

শিলপী-_তুমি কি ঠিক জানো যে এই হ'ল প্রক্কত প্রেম? 

পিয়েরেটে _ ই), নিশ্চয়ই 1 

শি্গী যখনি তুমি পিয়েরের কথা! ভাবো, তখনি কি ছটি 
ছোট খালি পায়ের আওয়াজ শুন্তে পাও? যখনি সে কথ! 
বলে, তুমি কি তোমার বুকে আর মুখে ছুখানি ' ছোট 
গোলগাল হাতের ভোঁয়! পাও? 

পিয়েরেটে__( উত্তেজিত ভাবে) হ্যা হ্ব্যা ঠিক_ঠিক 
পাই। 

শিল্পী--তা হলে তোঁমার প্রেম খাঁটিই বটে। কিন্তু 
পিয়েরের কথায় তোমার মনে এমন কাব্য জেগে ওঠে কেন? 

পিয়েরেটে__কারণ-_কারণ সে পিয়ের । 

শিল্পী-__কারণ সে পিয়ের | সেই পুরনো যুক্তি 1 

পিয়েরেটেস্বীকার. করি, সে একটু ভাঁববিলাসী। 
কিন্ত তার আত্মাই যে এ রকম। আমার স্থির ধারণা, চেষ্ঠা 
করলে বড় কাজও সে করতে পারে। তুমি কি তার হাসি 
দেখেছ? কি সুন্দর সে হাসি! যখন সে আমার দিকে 
তাকায় না, তখন আমিও মাঝে মাঝে অমনি করে হাসতে 
চেষ্টা করি-_ওরকম হাসিতে আমাকে কেমন মানায়, তা 
জানতে ইচ্ছে করে। (চিন্তাকুল ভাবে ) মাঝে মাঝে মনে 
হয়, অগ্রের দিকে চেয়ে হাসির মাত্রা কমিয়ে আমার দিকে 
চেয়ে সে একটু বেশী হাসলে ভাল হু'ত। 

শিল্পী_হা। তাহলে সে অজের দিকে চেয়েও হাসে? 

পিয়েরেটে__এমন একটা দিন কদাচিৎ আসে যেদিন 
না সে 'শো” দেখানোর সময় একজম না একজন অপরূপ নারীর 


কিন্ত প্রেম কি তোমার জীবনে 


তা৬িতাপাাস্পাশাাস্পাশা্টাাস্খ্িতাসাসপিসিিসিপিসসপিতা্ি আট স্পাাসিসিতিসপাসিপাপাি 
দেখ! পায়। আজও একজনের দেখা সে পেয়েছে লহ 
তার গড়ন, গোলাপী তার গাল। তারি সদ্ধানে সে এখন 
বেরিয়েছে । অবষ্ঠ, মেয়েরা এর জন্ত দায়ী নয়_-তাঁরা ওর 
সঙ্গে প্রেমে না পড়ে থাকতে পারে না। (গর্ধিবিত ভাবে) 
আমার মনে হয় সবাই পিয়েরের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে । 

শিল্পী__কিস্তু বরো, এই সব অপক্প নারীদের ফেউ যদি 
তাকে বিয়ে করতে চায়? 

পিয়েরেটে__-না না, তারা ত| করবে না। জপরূপ নারীরা 
কখনে! গরীব গাইয়েকে বিয়ে করে না। আর পিয়ের যদি 
কোনও দিন বিয়ে করতে উতত হুয় তা হলে আমার মনে হয়, 
আমি--আমি শুন্যে বিলীন হয়ে যাব। দূর ছাই, এসব 
আমি তোমায় বলছি কেন? মনে হচ্ছে, তুমি যেন আমার 
অনেক-- অনেক দিনের চেনা | (পিয়েরেটে সাদা টেবিল- 
ক্লথটা মুড়ে রাখছিল। শিল্পী আসন ছেড়ে তার দিকে এগিয়ে 
গেল ।) 

শিক্গী__( অত্যন্ত ধীরে ধীরে ) বোধ হয়, তুমি আমাকে 
অনেক, অনেক দিন ধরেই চেনো । 

(তার নুরে এমন মমতা আর আস্তরিকতা ফুটে উঠল যে," 
পিয়েরেটে টেবিল-ক্থের কথা ভুলে তার দিকে চোখ তুলে 
তাকাল। শিজী পিয়েরেটের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে 
মুহূত্তকাল হাসল । তারপর গালে জিত দিয়ে একটা অস্পষ্ঠ 
আওয়াজ করে চুন্সীর দিকে এগিয়ে গেল । ) 

পিয়েরেটে__( শিজপীর কোঁটের পকেট থেকে একটা 
ছোট ধন্থক টেনে বাত করে ) এটার দ্রিকে চেয়ে দেখ দেখি । 

শিল্পী_( চকিত হুবার ভান করে) আহা-হা। ওটা 
তোমাকে দেখাবার ইচ্ছে আমার ছিল নী। আমার মনেই 
ছিল না যে, ওটা আমার পকেটের বাইরে ঝুলছিল। এক 
কালে আমার থুব তীর ছোঁড়া অভ্যাস ছিল । আজকাল আর. 
সুযোগ হয় না । 

(শিল্পী পিয়েরেটের হাত থেকে বন্থকটা নিয়ে পকো্টে 
রাখলে ) 

(দুরে পিয়েরটের গান ) 

চাদের তরে মেয়ে, থাকিস না লো চেয়ে, 
টাদ ফেলেছে জাল যে তাহার সাগর-জলে, 
আলোয় গানে ভরা যে যায় বেয়ে, 
বিম্মরণে সুর সে শেখায় গোলাপ-দলে | 
শিল্পী--( গানের সুর ক্রমেই কাছে আসতে শুনে ফিস্‌- 
ফিস্‌্করে)ও কে? 

পিয়েরেটে__পিয়ের | 

(জ্বানালার বাইরে আবার মোচাকার টুপিট দেখা গেল। 
পিয়েরটের প্রবেশ |) 

পিয়েরট-_না, কোথাও তার দেখা! পেলুম না । (শিল্পীকে 
দেখে) তুমি কে? | 


শিল্পী 


৫৫. 
শিল্পী-_তোমার কাছে আমি অপরিচিত, কিন্তু পিয়েরেটি 
আমাকে পলকেই চিনেছে । 
পিয়েরেট__ কোনও পুরনো! অগ্নিশিখার মত বোধ হয়? 
শিক্পী-_সত্যিই আমি পুরনো অগ্নিশিখা। অনেকদিন 
ধরেই আমি ছনিয়াটাকে আলোকিত করে রেখেছি । তবে 
তুমি আমায় পুরনো বললেও ছুনিয়ায় এমন অনেকে আছে 
যাঁরা আমায় বয়সের অনুপাতে তরুণ বলেই মনে করে। 
বলতে পার--আমি কত দিন পৃথিবীতে বিচরণ করছি। 
পিয়েরট-_( মেপে দেখবার ভঙ্গীতে ছ” হাত ফাক করে) 
এই এত দিন 
শিল্পী-_সারা দিন ধরে রঙ্গ দেখাবার ফলে তোমার 
শিরায় শিরায় রঙ্গ জমে গেছে। 
পিয়েরেটে_তোমার অভদ্র হওয়া অসঙ্গত, পিয়ের। 
শিল্পী__( পিয়েরটের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করবার জন্য 
অধীর হয়ে) পিয়েরেটি তোমার রাতের বাজ্জার কর। হয়ে 
গেছে তো? 
পিয়েরেটে_ঠিক কথা! আমাকে এখনি ছুটতে হবে ! 
দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেল বলে। আমি ফিরে না আসা 
পর্যন্ত তুমি এখানে থাকবে তো৷ ? 
শিল্পী-(তাকে ঠেলে ধরের বাইরে পাঠিয়ে) কথা 
দিতে পারি না, তবে চেষ্টা! করব, চেষ্ঠা করব। 
€ পিয়েবেটে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ সব নি্তব্-_শিল্পী 
সকৌতুকে পিয়েরটকে দেখতে লাগল ।) 
শিল্পী-তারপর, বদ্ধু পিয়়ের? ব্যবসা তেমন জোর 
চলছে না, এ! 
পিয়েরট_জোর | হাসি যদি বাঘসা হুয় তা হলে %জারই 
বলতে হবে, কিন্ধু তাতে টাকা মেলে না। যা হোক, আজ 
একটা কাজের মতো কান করেছি, এক সম্পাদকের সঙ্গে 
আমাদের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ছাপাবার বন্দোবস্তও করেছি। 
এতে টাক] আসবে । (গান ) 
“আবার আসিয়ে! রে বন্ধুষখন তমাল ঘেরা কুটির মোরা গড়ব, 
আসিয়ো নাকো, বেলাশেষে ঘখন মৌমাছিদের গুণব, 
যখন দীঘির জলে ভেকের খেলায় মজব 
যখন শিশির ভেজা! শশার নাচন দেখব |”... 
আমি এই গানখানি লিখেছি । 
শিলপী-_পিয়ের, ছুনিয়ার সমস্ত ধনরদ্ধ পেলেও তুমি সুখী 
হতে না। 
পিয়েরট-_কি বল্ছ | হতুম না| ছুনিয়ার সমস্ত ধনরত্ব 
আমাকে দিয়ে দেখ, দেখ, আমি কি ভাবে খরচ করি। 
প্রথমেই স্কুল গড়ব, মানুষকে উচুদরের জিনিষ বুঝতে তেখাব | 
শিল্পী _তুমি কেবল যশ এ্বধ্য আর ফাকা আদরের স্বপ্ন 
দেখছ | ফলে, জাসল বন্ত ফেলছ হারিয়ে। তুমি অতৃপ্ত__ 





৫৬ 





কিন্ত কেন? কারণ, কি করে যেন্ুরথী হতে হয়, তা তুমি 
জান না। 

পিয়েরট-_( আব্মভির নুরে ) 

জীবনটা যে পাগলা নদী, 
তার তীরে বসে বড়লী বাই ; 
কে তৃই বাধিস্‌ রে গান নারীর কেশে? 
এইখানে আঁজ আয় না ভাই। 

(ব্যাখ্যার ভঙ্গীতে ) এই আর একখানি গান আমি 
বেঁধেছি। এটি হল দ্বিতীয় চরণ | আমার মাথায় ভাব এমনি 
হুড়মুড় করেই এসে পড়ে। এক্ষুনি তৃতীয় চরণটিও বেঁধে 
গানটিকে শেষ করতে হুবে। 

শিল্পী--তুমি এমন একখানি গান লেখ না, যার শেষ 
নেই । অনস্তকাঁল ধরে যাঁকে বাঁড়ানে! চলে । 

পিয়েরট--দূর ! এ অত্যত্ত নিরেট প্রত্তাব । 

শিল্পী-_নিরেট কিনা, তা পারিপাণ্বিক অবস্থার উপর 
নির্ভর করে৷ কারণ, এই ধরণের গাঁন গাইতে হ'লে শিল্পীকে 
সব সময়ে খুশী থাকতে হবে । 

পিয়েরট । ব্যবসায়ে আর একটু জোয়ার না এলে আমার 
পক্ষে খুপী হবার উপায় নেই । 

শিল্পী__আচ্ছা, তোমার আমার মধ্যে একটু বৈষয়িক 
আদান প্রানে কোনও আপত্তি আছে কি? 

পিয়েরট__মোটেই না । তৃমি কোন্‌ সিটের টিকিট কিনতে 
চাও? সামনের সিটগুলি ভেলভেট মোড়া_-বাঁর আনা করে 

টিকিট | এর পেছনে আছে কাঠের চেয়ার ছ'আনা করে। 
সব শেষের সিটগুলি দু-আনা ক'রে । তুমি নিশ্চয়ই বার 
আনারই একখানা নেবে । কণ্খান] টিকিট চাও? 
শিল্পী-_তুমি বোধ হয় জান না, আমি কে? 
পিয়েরট__জাঁন। না জানায় কিছু এসে যায় না। সকলেই 
স্বাগতম । তুমি যে দয়া ক'রে শো দেখতে এসেছ, তাঁর জন্য 
আত্তরিক ধন্থবাঁদ জানাচ্ছি। 

শিল্পী--পিয়ের, আমি স্বপ্র-শিল্পী | 

পিয়েরট-__কিসের শিল্পী ? 

শিলী__এই র্েদাজ পৃথিবীতে যে সব স্বপ্ন উড়ে বেড়ায়, 
আমি তা তৈরি করি। 

পিয়েরট-_দেখ, তুমি একটু জিরিয়ে নাও । মনে হচ্ছে, 
তুমি বড় নাটুকে হয়ে পড়েছ। 

শিল্পী-_পিয়ের, পিয়ের, তোমার উচ্চািলাঁধী মন আমার 
কাছে ধর] দেবে না, জানি। শিশুর মন, সাধারণ মানুষের 
মন এফ নিমেষেই ধর। দেয় । আমি স্বপ্র তৈরি করি-_যে স্বপ্ন 
ছোট্ট শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে মূন্থষের অন্তরে ছুকে তাদের 
পুলকিত করে তোলে । শরতকালে “সোয়ালো” পাখীর দল 
কোথায় উড়ে চলে যায়, তা কি তুমি জানতে চাও নি কোনে। 


গ্রবালী 


১৬৫৫ 


দিন? তাঁরা যায় আমার কর্পশালায়।_ সেখানে গিয়ে 
আমাকে জানায় কারা শ্বপ্রের সন্ধান করছে, আর গত বসন্তে 
তারা যে স্বপ্রসস্ভার নিয়ে গিয়েছিল তার বায়নাকাও দাখিল 
করে। পু 

পিয়েরট-_থাক্‌, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এই আজগুবি 
কাহিনী বিশ্বাস করাতে চাও ন|। 

শিল্পী-_ফুল যখন ঝরে পড়ে তখন কি তোমার খোঁজ 
নেবার ইচ্ছা জাগে নটি কোনও দিন, কোথায় হারিয়ে যায় 
ফুলের রূপবৈচিত্র্য ? খোঁজো নি কখনও শীতের দিনে কোথায় 
বাস। বীধে প্রজাপতির দল? আমার কারখানায় শীত খুব 
বেশী নয়। * 

পিয়েরট _আমি তোমার কর্মশালার কথ! আগে ভাবি মি। 

শিক্গী-_জামার কর্মশালা অনেকটা হারানো মালের 
আপিসের মত- হুনিয়ায় যেসব সুম্দর বস্ত আদর পাঁয় না, 
তাদেরি ঠাই সেখানে । সেখানে বসেই আমি গড়ে তৃলি 
আমার বিখ্যাত স্বপ্র__সে স্বপ্রের নাম প্রেম । 

পিয়েরট__বাঃ, বাঃ, বেশ বলছ তো তুমি | 

শিল্পী-তুমি বুঝি আমার কথা বিশ্বাস করছ না? . 

পিয়েরট__কিছু কিছু বিশ্বাস করছি বটে। কিন্তু এ রকম 
স্বপ্ন বেশী দিন বাঁচে না। বাঁচে না, এ বাঁচতে পারে না। 
আকৃতি এর হয়তে! আছে, কিন্তু প্রাণ নেই; অথব] প্রাণ 
যদি থাকে, তা হলে আকুতি নেই | নাঃ, বিশ্বাস করতে আমি 
যথেষ্ট চেষ্টা করছি-__কিস্ত এক ধোঁপেই যে রঙ উঠে যায়। 

শিক্পী-তুমি কেবল নকল জিনিষই দেখেছ ; দাড়াও, 
আগে আসল বন্তটাও দেখ । 

পিয়েরট-_কিস্ত কোন্টা আসল, তা চিনব কি করে? 

শিল্পী-_ভুরি ভুরি লক্ষণ আছে। যেই তুমি আসল 
বন্তটিকে পাবে, অমনি ওড়বার বেগ জাগবে তোমার কাধে__ 
এ হ'ল প্রেম-বিহক্ষের পক্ষবিস্তার। এর পর তোমার ইচ্ছে 
হবে তারকাদের মধ্যে উড়ে যেতে, আকাশের গায়ে হেলান 
দিয়ে বসতে, চাদকে গান শোনাতে ৷ এর কারণ হচ্ছে, একটা 
বড় টাকে ধিরে আমি আমার স্বপ্ন গড়ে তুলি। একটু একটু 
করে আমি সেই চাদকে গুড়ো করে ফেলি ফের তাকে বড় 
হয়ে গড়ে উঠতে দি। চাঁদ যে অত্যান্ত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে 
ওঠে তা বোধ হয় তুমি দেখেছ । এক পক্ষকালের মধ্যেই 
সে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে । 

পিয়েরট-_ভারী মজা তো | আচ্ছা, সোয়ালে! পাঁখীরাই 
কি তোমার সমস্ত স্বপ্ন বয়ে দিয়ে আসে ? 

শিল্পী-সব সময় নয়। আমার আরও দূত আছে। প্রতি 
রাজ্রে ঘড়ীতে যেই চারট! বাঞ্জে, অমনি পাঁজর পাতা থেকে 
একটা দিন থসে পড়ে। সেই দিন ছুটে যায় অনেক 
আগের দিনের দেশে_ আমার কর্শালায়। আমি তার 


ঠোটে লাগিয়ে দি' একটু টকটকে লাল রঙ, আর পরিয়ে দি 
তাকে সোনার জরী) তারপর বলি ; “ফিরে যাও, হে ক্ষুত্র 
গতকুল্য, যাও, ছনিয়ায় গিয়ে স্থৃতি হয়ে বাস করো ।” কিন্তু 
আমার সেরা স্বপ্ন রাখি আজকের অন্ত । আমি শিশুদের 
কিনে আনি, তাঁদের গাঁয়ে জড়িয়ে দি" স্বপ্র-আওরাখী, তারপর 
রাহাথরচ হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দি অভিযানে সেই চিরাচরিত 
প্রথায়। টু 

.. পিয়েরট--আমি আমার সারাজীবন্স স্বপ্ন দেখে চলেছি। 
কিন্ত সে সব স্বপ্ন নেহাতই আমার নিজের গড়া। মনে হয়, 
ঠিকমতো মালমশল। মেশাতে পারি নি। 





শিল্দী- তুমি আসল মশলাটাই বাদ দিয়ে এসেছ। 
তোমার স্বপ্নে যে একটুখানি ছুঃখ মেশানো চাই-ই, নইলে 
মিগ্রির আধিকো মুখ মেরে আসবে। এ সত্যের খোজ 
আমিও অতি অল্প দিনই পেয়েছি। তাই ত ভোরবেলা যে 
শিশির মৃক্ো গড়ে, আমি তারই কয়েকটি নিয়ে আমার স্বপ্সে 
ছিটিয়ে দি? অশ্রুর অঞ্জলি । 


পিয়েরট--( পরমোন্পাসে ) অশ্রর অঞ্জলি! কি ন্গদ্দর! 
সত্যি বলছি, একটা! স্বপ্র আমার একবার পরখ ক'রে দেখবার 
ইচ্ছে হুচ্ছে_অবশ্য আমার শিজের গড়া স্বপ্র নয়। 


শিল্পী-অনেক স্বপ্ন আছে; কিন্তু তুমি সত্যি কি পরথ 
করতে চাও? 

পিয়েরট_-সত্যিই চাই, কিছ ইতত্ততঃ ছড়ানো! স্বপ্রের 
খেজ করখ কি করে? 

শির্পী--আমি এক সময় একটা ্বপ্র গড়েছিলুম_ সেটা 
ঠিক তোমারই উপযুক্ত । এই শ্বপ্নটি আমি একটি শিশুর গায়ে 
জড়িয়ে দি'। সে আজ বিশ বছর আগের কথা। সেই শিশু 
আজ পূর্ণযৌবনা তরুণী-বড় বড় নীল চোখ তাঁর-_অপূর্ধব 
তাঁর কেশদাম । 

পিয়েরট-_বলো, বলো, তার কথ! বলো ;--শুনেও 
তপ্ত পাব । 

শিল্পী--বলাঁর চেয়েও বেশী করব । তাকে পৃথিবীতে 
পাঠাবার সময়ে দ্াবিনামাখান1 আমার কাছেই রেখে দিয়ে- 
ছিলুম__সেখানা এই--তোমাকে দিয়ে যাক । 

পিয়েরট__ধন্থবাদ | কিন্তু, এ নিয়ে আমি কি করব? 

শিল্পী-_কেন | এর জোরে তুমি তাকে দাবি করতে 
পারবে । পড়ে দেখ, এতে তাঁর চেহারার পূর্ণ বিবরণ 
দেওয়া আছে। ভাগ্যবান তুমি 1 

পিয়েরট-_তার গাল ছুটি কি গোলাপী? গলায় কি তার 
মালা? 

শিলী__না। 

পিয়েরট_-তা। হলে সে নয়। কোথায় তার সন্ধান পাব? 

৮ 





জবপ্প-শিল্পী ৫৭ 





শিল্পী-_-তা তোমার নিজেকে খুজে নিতে হবে । এখন 
তোমার একমাত্র কাজ হচ্ছে খোজা। ৃঁ 

পিয়েরট__আমি এখুনি খুজতে বেরুধ | (ঘেন খুজতে 
বেরুতেই উ্তত হ'ল ।) * রি 


শিল্পী-_ আমি হ'লে আজ রাতে বেরুতুম ন]। 

পিয়েরট_কিস্ক আমি যে শিগগীর তার সন্ধান চাই। 
আমার আগেই হয়তো! অন্ত কেউ তার খোঁজ পাঁবে। 

শিল্পী__পিয়ের, কোন এক সময়ে একজন লোক ব্যাঙের 
ছাতা কুড়,তে চেয়েছিল। 

পিয়েরট--( রসভঙ্গের জস্থ বিরজ্ হয়ে ) ব্যাঙের ছাতা! 

শিল্পী_-পাঁছে আর সবাই তাঁর আগে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়ে, 
এই ভয়ে সে রাত থাকতেই বেরিয়ে পড়েছিল। ভোর যখন 
হ'ল তখন সে কোথাও ব্যাঙের ছাতা দেখতে না! 
পেয়ে হতাঁশ হয়ে বাড়ীতে ফিরে এল | বাগাঁন থেকে ফিরে 
সে দেখলে যে তার বাঁড়ীর দোরগোড়াঁয়ই এক প্রকাগ ব্যাঙের 
ছাতা ফুটে আছে ।'*অভিজ্ঞের উপদেশ নাও, একটু অপেক্ষা 
করে যাও । 

পিয়েরট-_-এই যদি তোমার উপদেশ হয়... যাক, ব'ল 
তো, তোমার কি মনে হয়, যে, আমি তার সন্ধান পাৰ? 

শিল্পী_আমি নিশ্চয় করে? তা বলতে পারি না। তুমি 
কি নিজেকে বোকা মনে কর? 

পিয়েরট__তা, নিশ্যয়ই। তুমি এমন খোলাখুলিভাবে 
প্রশ্ন করে! যে, আমি ভারি বিপদে পড়ি। কিন্তু আমাকে 
যদি একথা স্বীকার করতে হয়, অবস্ত গোপনে, অবশ্য... সে 
ইতন্ততঃ করতে লাগল ।) 

( প্রসঙ্গ পরিবর্ভনের ইচ্ছায়) ঠিক | ঠিক! 

পিয়েরট__হা, তবে আত্মপ্রশংসা করছি বটে । 

শিল্পী-_যা বলেছ | এখানেই তো তোমার আঁসল বিপদ । 
যথন তুমি তারার পানে চেয়ে চেয়ে হাটো, তখন ছোট্ট 
জোনাঁকিটি তোমার পায়ের চাপে মারা পড়তে পারে তে1? 
আমি তোমার গানের তৃতীয় চরণটি বেঁধে দি, কি বলে1? 

জীবনটারে ডাকে নারী, 
মাঝি, তুই রাখিস তোর পেতে কান 
নইলে, রাত্রি যখন যাবে চলে 
তখন বইবে চোখে বাঁন। 

(শিল্পীর দরদমাঁধানো চিত্তহারী স্বর কিছু আগে 
পিয়েরেটেকে যেমন বেঁধে রেখেছিল, পিয়েরটকেও তেমনি 
আটকে রাখলে । তাঁরা পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে এমন 
সময় জানালার বাইরে একটি লাল জামা দেখ! গেল, বাজার 
ক'রে ঘরে ঢুকল পিয়েরেটে |) | * 

পিয়েরেটে__ওঃ, তুমি আছ তা হলে। ভারি আনন্দ 
হ'ল আমার । 


৫৮ 
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শিঙ্গী-কিস্ত আমাকে এবার যেতেই হবে । আমাকে 


অনেক দুরতে হ্য়। 
পিয্নেরেটে--(দরক্জা আটকে দীড়িয়ে ) না, এক্ষুনি তুমি 
চলে যেতে পারবে ন1৪ রা 
শি্পী-__ আমাকে জানালা দিয়ে উড়ে যেতে বাধ্য করো! 
না--অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থায়ই মান্য তা করে। 
পিয়েরট_-( বস্তার ভঙ্গীতে সকৌতুকে )--পিয়েরেটি, 
আমাদের অতিথিকে সম্মান দেখাও । তুমি যার আদর-যত্ব 
করছ, সে যে কে, তা সামান্থই জানো । আ্রোতে ভেসে 
যাওয়! অসংখ্য মাছের মতো ছুশিয়ায় যে সব স্বপ্ন ভাপছে, 
তারি শ্রষ্টী তোমার সামনে দীড়িয়ে। উনি গুর সেরা 
স্থপ্টির দ্রাবিনামা আমাকে দ্রিয়েছেন, এখন আমার খোঁজ 
করতেই য|দেরি। (নিতান্ত অস্তরঙ্গতাঁর সুরে ) আহা], যদি 
জ্কান্তুম, কোথায় গেলে খোজ পাঁওয়! যাবে। 
শিল্পী-_যাবার আগে আমি তোমাদের একটা শ্লোক 
শুনিয়ে যাই__ 
মেয়ের] সব এক একটি পাঠশালা গড়ি 
মারুক্‌ বেত--জনম-বোক পুরুষদেরে ধরি | 
(সে অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথা নোয়ালে। 
নিঃশনে দ্রুত থেরিয়ে গেল । ) 
পিয়েরেটে_-( তাড়াতাড়ি দরঞ্জার কাছে গিয়ে বাইরে 
তাকিয়ে দেখলে )। ইস্‌! কি তাড়াতাড়িই না চলে গেল ! 
আর ত তাকে দেখ! যায় ন। 
পিয়েরট__অবশেষে আমার আদর্শ জয়যুক্ত হতে চলেছে। 
একটি চমৎকার বিয়ের আয়োব্ধন হবে; ন্বপালী ঝালর- 
দেওয়া সাদা জাম থাকৃবে গায়ে, হাতে থাকবে সোনায় 
মুখ বীধানেো! একগাছি লম্বা ছড়ি। (গান) 
তখন আরও যদি খেলি লুকোচুরি, 
শিশির ভেজ] ঘাসে তোমার চরণ ভিজে 
হয়ত জাগবে কাপন, 
তাই ত আমি হ্বালিয়ে দিয়ে বটের ঝুড়ি 
উত্তাপে তার শুকিয়ে নিতে তৃণে শিক্ধে 
করব রাত্রিযাপন। 
পিয়েরেটি, আমি যেন সত্যিই লাভ করতে চলেছি পুরুষের 
শাশ্বত অধিকার অর্থাৎ প্রেম। 
পিয়েরেটে-_আমি তোমার সর্ববাঙগীণ গুভ কামনা করি। 
পিয়েরট--( ক্ষ্যাপাইবার উদ্ছেস্টে গান ) 
আমর] ঠৌোহে মিলব স্বপনে, 
এই জেনেছি মনে মনে । 
* বর্ণ আমার গড় বে স্বপন, 
স্বপ্ন তোমার গড় বে কানন, 
জামার দেখা পাবে তুমি 


তারপর 


বর্ণা যখন বইবে, 
তোমার দেখ! পাৰ যখন 
কানন কথা কইবে। রঃ 

পিয়েরেটে__-অনেক টাকা আয় করতে হবে আমাদের, 
যাতে করে সে ঘা চায় তা তুমি তাঁকে দ্রিতে পার । যতক্ষণ 
না আমার পাঁ ভেঙে যাবে, ততক্ষণ আমি নাচব, আর লোকে 
বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠবে-_'আহা, মেয়েটি যে নাচতে 
নাচতে মধরাই পড়ল,৮ 

পিয়েরট--ঠিক বলেছ তুমি 1] আমর! ছু'জনে একঝে শো 
দেখাব । আমাকে এখুনি কাগজের জন্ত প্রবন্ধটা লিখে ফেলতে 
হবে। (সে্দেরাক্স থুলে লেখবাপ উপকরণাদি বার করলে, 
তারপর টেবিলের সামনে বসে লিখতে আরস্ত করলে ।) 
“সম্প্রতি এই শহরে একটি ভ্রাম্যমাণ নাটাসপ্প্রদ্ধায় আসিয়াঁছে। 
তাহারা তিনাট্য ও প্রহপন অভিনয় করে | পিয়েরট তাঁহার 
অপূর্ধ্ব নৃত্যক্ীত দ্বারা দর্শকমগুলীকে বুদ্ধ করিতেছে এবং 
পিয়েরেটের পন্ীনৃত্যে সবাই পুলকিত হইতেছে । পিয়েরেটে 
বিংশতিবর্ীয়া নুন্দরী অভিনেত্রী! মিলনাস্তক নাটক অভিনয়ে 
অপূর্ব্ব তাঁহার দক্ষতা । তাহার কেশদাম.--।” কোন্‌ রঙ? 

পিয়েরেটে__ুন্দর, পরিপূর্ণ সুম্দর | 

পিয়েরট__কি অদ্ভুত] নিত্য যাকে দেখছি, তার চুলের 
কি রঙ, তারও খোজ রাখি নে। যাঁক। (আবার পড়তে 
লাগল) “তাহার কেশদাম সুন্বর আর'..।”৮ চোখ? , 

পিয়েরেটে__ নীল, পিঙ্কের 

পিয়েরট--“কেশদাম হন্দর আর চক্ষুত্বথ লীলবর্ণ।” 
নুন্দর ! নীল! আহা! না, নিশ্চয়ই এ সব বাজে । 

পিয়েরেটে-__কি বাজে? 

পিয়েরট__আমি একটা বিষয় (চস্তা করছিলাম । প্রায় 
সব মেয়েরই চুল সুন্দর আর চোথ নীল। 

পিয়েরেটে__সত্যিই পিয়ের, আমরা সবাই তো আর 
কিছু অপুর্ব হতে পারি না। 

পিয়েরট-তোমার কণম্বর কি মধুর | না, আমি এর কিছু 
বুঝতে পার্ছি নে। নিশ্চয়ই এসব বাজে। (সে তার 
পকেট থেকে দাবিনামাখান| বার করে পড়তে লাগল ।) 

পিয়েরেটে_কি সব বারে? পিয়ের, আমাকে কি 
বলবে না? 

পিয়েরট-_পিয়েরেটি, একটু আলোর মীচে গিয়ে দাড়াও । 

পিয়েরেটে-_কেন? কি হয়েছে? 

পিয়েরট-_মনে হচ্ছে, হয়নি কিছু । (দাবিনাম! পাঠ 
ও পিয়েরেটেকে নিরীক্ষণ) “যে চোখ বলে, “আমি 
ভালবাসি” যে বাহুযুগল বলে, “আমি তোমীকে চাঁই,, 
যে অধর বলে, “কেন দেবে না ?-পিয়েরেটি, একি সম্ভব ? 
মি যে এত হুন্দর তা তো৷ আগে চেয়ে দেখিনি । তোমাকে 


বৈশাখ 
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আর একটুও আগের মত মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, তোমার 
আসল মুখখানি যেন হারিয়ে ফেলেছ ; গোলাপের পাঁপড়ি 
ছিড়ে'যেন তোমার নুতন মুখখানি তৈরি করণ হয়েছে ।. 

পিয়েরেটে-_-এসব কি, পিয়ের ? 

পিয়েরট-_প্রেম । শেষ পর্যান্্ আমি খুঁজে পেয়েছি। 
তুমি কি বুঝতে পারছ না? 
“বোকার মত ঘুরতে ছিল্মাম গোলকধাধার পিছে পিছে, 
প্রিয়ে, তোমার পাঠশালাতে পাঠ না নিলে জীবন হ'ত মিছে 
*ভাবলেও অবাক হই যে, রোজ তোমাকে দেখেছি, অথচ 
তোমাকে ঘিরে গড়ে ওঠে নি আঁমার কোনও স্বপ্রস্বপ্রই 
বটে! আঃ, সত্যিই এ সেই জুম্দর স্বপ্রমালার একটি। তাই 
তো! মনে হচ্ছে, যেন ভোরের আলোয় আমার অন্তর ভরে 
উঠেছে। * 

পিয়েরেটে_-আঃ, পিয়ের | -7 

পিয়েরট-_উ:, আমার কাধে কি ওড়বার গতিবেগই মা 
জেগেছে । আমি উড়ে যেতে চাই উর্ধেববহু উর্ধে। তুমি 
কি চাও না আকাশের গায়ে হেলান দিতে? তারকাদের 
গান শোনাতে ? ূ 

পিয়েরেটে_ আমি যে বু দিন ধরেই আমার প্রিয়তমের 


ভিরুমজই আলোয়ার 


৫৯ 





অপেক্ষায় টাদের রাজ্যে বাস করছি। পিয়ের, আমাকে 
তোমার হাঁসি উপভোগ করতে দাও। এক চুমুতে তোমার 
হাসিটুকু ঢেলে দাও আমার মুখে । 
(ছ'জনে পিছনে ছু'াত বাড়িয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে 
পরম্পরের ঠোটে ঠোট আটকে রাখল ) 
পিয়েরেটে_( মাথা সরিয়ে নিয়ে পরম শাস্তির নিশ্বাস 
ফেলে ) ওঃ, কি স্ুখীই না আজ হয়েছি। আজই যদি সব- 
কিছুর অর্বসান হয়ে যেত। 
পিয়েরট--এস, আমরা আগুনের কাছে বসে উমুনের 
পিঠে পা রাখি! এর পর থেকে আমাঁদের জীবনে বিরাজ 
করুক চির শান্তি। (তারা আগুনের কাছে গিয়ে বস্ল। 
পিয়েরট মৃদু সরে গাইতে লাগল ) 
চাদের তরে মেয়ে, থাকিস না|] লে! চেয়ে _ 
অনেক বেঁকে পথ গেছে এ স্বর্গলোকে, 
আলোয় ভর] গানে ভর] জ্যৈষ্ঠ আসে ধেয়ে__ 
ঘুম দিয়ে যায়, চুম দিয়ে যায় তোমার চোখে। 
[চিম্নীর গায়ে ঝোলানো ল্নের তেল শেষ হয়ে 
গেছে ; শিখাটা তখনো পুড়ছে লাল হয়ে, আর তারি আভা 
পড়েছে ছু'জনের মুখে | ধীরে ধীরে নেমে আসছে যবনিক1। ] 





তিরুমঙ্গই আলোয়ার 
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী 


আলোয়ার অথবা মরমী (11560) বৈষ্ণবগণ গ্রীগ্রীয় সপ্তম এবং 
মবম শতকের মধো বিরাক্ষমান ছিলেন। তামিল ভাষায় 
আলোয়ার শব্ষের অর্থ_-সেই সাধকবৃন্দ ধাহার] ভগবংপ্রেমের 
পৃত মন্দাকিনীধারাঁয় সলাত হুইয়া পরম পুরুষ সচ্চিদানন্দের 
স্বরূপ চিনিতে পারিয়া ধন্স হইয়াছেন । পাধিব ভোগৈঙ্বর্ষে 
আকৃষ্ট ভ্রান্্ব নরনারীকে মুক্তির পথ নির্দেশ করিয়া, অমুতের 
আসম্বাদের সন্ধান দিয়া___ভক্জিরসাত্বক চারি হাজার থেবারম্‌ 
(তামিল স্তব) ই'ছারা রচনা করেন। উপনিষদ এবং তার 
সরল ভাষ্য রূপাস্তরে এই সমস্ত থেবারমে স্থান পাইয়াছে। 
রাম কক বিষুঃ নারায়ণ নরসিংহ ইত্যাদি ভগবানের 
বিভিন্ন মূর্তির উদ্দেস্টে এই সমস্ত স্তোত্র রচিত হুইয়াছে। 
ভারতের এক শত আটটি বৈষব মন্দিরে উক্ত বিগ্রহ্গুলি 
প্রতিঠিত। দক্ষিণ-ভারতে শ্রীরক্ষম্‌ শ্রীবৈকৃ্টম্‌ প্রীবিষিপুত্ 
তিরুপ্নতি কুগ্বকোনম্‌ প্রভৃতি তীর্ঘ বৈণবগণের প্রধান উপাসনা- 
কেন্র। বৈধব ধর্মপ্রস্থ মতে' ভগবান বিযু। খাদশ জন 
আলোয়ায়ের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া! ধরাঁধামে অবতীর্ণ হন। 


আলোয়ারগণ প্রপত্তিমার্গের উপাপক ছিলেন। ব্রহ্ষপদে পূর্ণ 
আত্মসমর্পণকে প্রপত্তি বা শরণাঁগতি বলে। প্রপত্তিমার্গের 
ছয়টি অংশ-__(১) “আন্ুকুল্যন্ত সংকল্প: ক্ষুত্র বৃহৎ সমন্তই 
ত্রন্মের অংশ, এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত সার্বকরনীন শ্রপ্ধ। ও প্রেম । 
(২) প্রাতিকৃল্যন্ত বর্নম্*-হিংসা দ্বেষ পরনিন্দা প্রভৃতি ধর্ম- 
বিরুদ্ধ কার্ধের বর্জন। (৩) “রক্ষিত্যতি ইতি বিশ্বাস: ঈশ্বরই 
একমাত্র ত্রাণকত' বলিয়া ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস । (৪) গোষ্ত তব 
বরণ'__-ভগবান পরম করুণাময় হইলেও প্রার্থনা ব্যতীত তাহার 
করুণাকণা লাভ কর! যায় না-_এই বিশ্বাস | (৫) কার্পণাম্»__ 
স্বীয় স্বাতন্ত্য ও অহংভাবের পরিপূর্ণ বর্জন । (৬) “আত্ম 
নিক্ষেপ? ত্রহ্মপদে আত্মসমর্পণ । এই সমন্ত আলোয়ারের 
অধ্যাত্বরাজ্যের ভাবধার] থেবারমগ্ডলিতে প্রাণবন্ত হইয়! ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। পরম ভক্ত এবং মনীষী শ্রীনন্দ মুনি এটু সমস্ত 
থেবারম সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। 
এই প্রপত্তিমার্গ আচার্য রামান্ুজের বিশিষ্টাপ্ৈতবাদের জান- 
মিশ্র ভক্তির ভিতর দিয়া বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। 


ও 
রয় একাদশ শতকে চিঙ্গলপুট জিলায় রামাহৃজ জন্মগ্রহণ 
করেন। এই সময় চোলরাজ অধিরাজেঞ্জের রাজত্বকাল। 
শরীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে* রামানুজ্ শ্রীরঙ্গমূ মন্দিরে 
অবস্থান করিয়া স্বীয় *ধর্মমত প্রচার করেন। পুণ্যতোয়। 
কাবেরী নদী দ্বিধবিভজ্ঞ হইয়া! মেখলারপে মন্দিরটিকে বেষ্টন 
করিয়া আছে । মন্দিরে শ্রীরঙ্গরাজ ( বিষণ) অধিঠিত। বিএহের 
আদিমূর্তি ক্ষীরোদসমুদ্রশীয়ী ভগবান; অনন্তশয্যায় ইনি 
শয়ন করিয়া আছেন। বিএছের নাভিমূল হইতে উৎপন্ন 
পদ্মে ব্রন্ষা! ধ্যানমগ্র রহিয়াছেন। আ্রীস্রীলক্মীদেবী পদ্সেবায় 
নিরত। বিষুর অপর একটি মৃত্তি আছে-_এই যুর্তিটি বিশেষ 
আড়ম্বরের সহিত নিতা পুজিত হইয়া থাকে । আচার্য 
রামানুজের সাঁধনক্ষেত্র বলিয়া বৈষবগণের নিকট শ্রীরক্ষম্‌ অতি 
পধিক্র তীর্ঘস্বান। প্রতি বৈষণবপর্য উপলক্ষে সাধক এবং 
উপাপগকগশ এখানে সমবেত হইয়া থাকেন। দক্ষিণাঁপথের 
সাধকপ্রবর তিরুমঙ্গই আলোয়ার কতৃক খ্রগ্ঠীয় অষ্টম শতকে 
এই মন্দিয়টি প্রতিটিত হয়। 

তিরুমক্তই আলোয়'র চোলদেশের অন্তর্গত থিরুকুরিয়ালোর 
নামক স্থানে এক শৈব পরিবাঁরে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে 
ইনি শুক্র ছিলেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম নীল । তাহার পিতা 
এক জন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি যুদ্ধবিপ্ঠায় 
সবিশেষ পারদ হইয়া উঠেন। সেই সময় ধহৃধিদ্যায় 
তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। অর্বারোহণে এবং সমর- 
কৌশলে তিনি বিশেষ নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। চোলরাজ 
তাহার প্রতিভায় যুদ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় সৈশ্ঘবাহিনীর 
প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করেন । তিনিও সেনাপতির 
পদে নিযুক্ত হইয়া যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার 
যোগাতা, কর্মদক্ষতা ও অক্লাস্ত পরিশ্রমে সন্ধষ্ট হইয়] চোলরাজ 
াহাকে কিছু ভূ-সম্পত্ভি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে 
তিশি চোলরাঁজের বিরুদ্ধে অন্তধারণ করেন । মদগর্বে স্ফীত 
সেনাপতি নীল ব্াজোর সর্বত্র অবাধ লুঠনকার্ধে ব্রতী হন। 
কিন্তু তিনি চোলরা'জকে নিয়মিত কর প্রদান করিতেন । 

এই সময় তিরুবলী নামক স্থানে কুমুদ্্লী নামে এক ধর্ম 
পরায়ণ কুমারী বাঁস করিত্েন। তাহার জীবন-কাহিনী 
সবিশেষ কিছুই জান] যায় না। এক পরম ঠৈফণব কর্তৃক তিনি 
লালিত পালিত হন। তিরুবলী মন্দিরে অধিষিত খিগ্রহ্থর প্রতি 
তাহার অচল! ভক্তি ছিল। এই মন্দিরে নারায়ণ-মূর্তি প্রতিটিত। 
কুযুদ্্লী অপরূপ সৌন্দর্যময়ী ছিলেন। রমমীকুলমুকুটমণি 
কুমুদবীর পাপিগ্রহণেচছু বহু রাজকুমার নিয়ত তীহার নিকট 
উপনীত উ্ইতেন। কিন্ত কেহই এই কুমারীর হৃদয় জয় করিতে 
সমর্থ হইলেন না। সেনাপতি নীল শীগ্রই তাহার অপার্থিব 
সৌন্দর্যের কথা শুনিতে পাইলেন । ভাহার চিততচাঞ্চল্য উপস্থিত 
হইল। এই কুমারীর প্রতি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তীহাঁর 


র্‌ 





প্রবাসী 








১৩৫৫, 


২২ পেপাল পা পালা, পালা পা পাসিপািপাস পিপাসা 


হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অবিলম্বে তিনি কুমুদ্ল্গীর 
পালক-পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া! তদীয় কন্তার পাণিপ্রার্থা 
হইলেন । পিত! কল্ার মতামত দিজ্ঞাস! করিলেন |. ফুবক- 
যুবতী মুখোমুখি দীড়াইয়া__-এই সময় ভগবান্‌ পুষ্পধন্ব! অলক্ষ্যে 
উভয়ের প্রত্তি শর নিক্ষেপ করিলেন । উভয়ে উভয়ের প্রতি 
আকৃষ্ট হইলেন। তরুণী দেখিলেন-_-ভাহার সম্মুখে একাত্ধ 
বাঞ্ছিত টাড়াইয়া মহ স্ব হাসির্রেতছেন। সে হাসিতে 
ঘেন স্বগাঁয় সুষমা ঝঁরিয়া! পড়িতেছে। কুমারী আত্মবিস্থৃত 
হইলেন। আর সেনাপতি নীল অন্ুভধ করিলেন যেন এক 
মহীয়সী দেবীমুর্তি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন । তিনি যেন 
বাহাজ্ঞান হারাঁইয়া। ফেলিলেন। নয়ন ভরিয়! তিনি এ রূপসুধ! 
পান করিতে লাগিলেন । সেনাপতি নীল দেখিলেন-__কুমুদ্ব্লীর 
দেহযমুনা যৌবনের নিরুপম (সৌন্দর্যে বানায় কানায় পরিপূর্ণ । 
প্রেমের আবেশে তাহার মনপ্রাণ আজ উন্মুখ হইয়া উঠিল, 
তিনি কুমুদ্বল্লীর জন্ত পাগল হইয়া উঠিলেন | কুমুদ্ল্লী বলিলেন-__ 
ভদ্র, একমাত্র পরম বৈষ্ণব ব্যতীত কেহ আঁমার পাঁণিগ্রহণ 
করতে পারবেন নাঁ। কারণ আমার সমস্ত দেহমন বিষ 
ভক্তকে সমর্পণ করে নাঁরায়ণ-সেবার আকাঁজঙ্ষা! চরিতার্থ 
করাই আমার একমাত্র কাঁমা। “দেবি, তোমার ইচ্ছাই 
পূর্ণ হোক ।--এই বলিয়া নীল তথা হুইতে প্রস্থান করিলেন । 

কালবিলম্ব না করিয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। 
দীক্ষা লইয়া তিনি প্রেমাম্পদার নিকট উপনীত হইয়া! বলিলেন, 
“দেবি, আশ! করি এবার তুমি আমাকে গ্রহণ করবে । 
কুমুদন্ী স্ব হাসিয়! উত্তর করিলেন__“ভদ্তর, আপনার এ বাহক 
দীক্ষা কিছুই নয়। আপনি প্রতিদিন এক হাজার আট জন 
বৈষণবকে আহার্ধ প্রদান করে তাঁদের সেবাপুজা করবেন 
এবং তাদের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ আমায় এনে দেবেন । 
এব্রত আপনাকে এক বছর ধরে পলিন করতে হবে ।” 

_-তথাস্ত |” 

দেখিতে দেখিতে একটি বংসর অতিবাহিত হইল। নীল 
কুমুদ্বল্নীর নির্দেশ প্রতিপালন করিলেন । কুমুদ্ল্লী সানন্দে 
নীলকে পতিরূপে বরণ করিলেন । 

সেনাপতি নীলের জীবনে এক বিরাট পরিবতর্ন দেখা 
দিল। প্রতিদিন বৈষ্ণবগণের সেবাপুক্জার ভিতর দিয়া তাহার 
মনপ্রাণ পরমপিতা জগদীশ্বরের দর্শনমানসে অশান্ত হইয়] 
উঠিল। নীল বুঝিতে পারিলেন তাহার সমস্ত এশ্বর্ধ বৈষণব- 
গণের পদরেণুরও তুল্য নহে । তাই তিনি সাঁধবী পত্ীর পূর্ব- 
শির্দেশমত প্রতিদিন এক হাজার হুরিভক্তের সেবাপুক্কায় আত্ম 
নিয়োগ করিলেন । এইভাঁবে তাহার সমস্ত এশ্বর্য নিঃশেষ 
হুইয়৷ গেল। তিনি কপর্দকহীন হুইয়! পড়িলেন। সম্বলের 
মধ্যে রহিল শুধু রাজকর বাবদ দেয় অর্থ। কিন্ত তিনি কি 
কাহার এই মহান্‌ ব্রত হইতে বিরত হুইতে পারেন | বরং ' 





বৈশাখ | 


 পাপউাসাসিপটি্রাসিপাসিাসি 


নিজে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন তবু নরনারায়ণের 
সেবাব্রত হইতে বিচ্যুত হইবেন না এই তার দৃঢ় সঙ্কল্স। 
ভগবানে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়া তিনি রাজকর ব্যয় 
করিলেন । 

প্রাণ্তক্ত ঘটনার কয়েক মাঁস পর নীলের নিকট হইতে 
রাজস্ব পাইতে বিলম্ব দেখিয়া চোলরাজ ইহার কারণ অনুসন্ধান 
করিলেন। নীলের সেবান্রতের কথা অতিরঞ্জিত ভাবে রাজার 
নিকট পৌঁছিল। প্রথম হইতেই তিনি নীলের আচরণে মর্ম- 
দ্বালায় হবলিতেছিলেন । তাই কাঁলবিলম্ব না করিয়া নীলকে 
বন্দী করিয়া আনিতে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন । বীরের 
হায় নীল রান্বসৈন্ের সম্মুখীন হুইলেন। নাঁলের কল্লার 
বাহিনীর শিকট রাঁক্কসৈহ্, ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল । দারুণ 
অপমানে চোঁলরাঁজ কক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া দ্বয়ং এক বিরাট 
বাহিনী লইয়া নীলকে শান্তি দিতে চলিলেন। নির্ভীক নীল 
রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । অবশেষে তিনি 
পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন । চোঁলরাজ তাহার বীরত্বে যুগ্ধ 
হইলেন, বলিলেন__ 

_-কেন তুমি বাজন্ব দেওয়া বন্ধ করেছ? 

_-বৈষ্বগণের সেবায় ধ অর্থ ব্যয় করেছি £ আমার মনে 
হয় এতে অর্থের সন্বাবহারই হয়েছে । রাঁজকোষে অর্থ প্রেরণ 
করলে তা শুধু আপনার অতুযুগ্র ভোগের সামত্রী সংগ্রহেই 
সাহায্য: করত । জনসাধারণের কোঁন উপকারে আসত বলে 
মনে হয় ন।” 

--বেশ, তোমার উত্তরে আনন্দ লাভ করলাম । তোমার 
সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করতে রাজী আছি যদ্দি তুমি 
পুনবাঁয় সেন'পতির পদ গ্রহণ করে আমার অধীনে কাজ কর। 
কিন্ত যেপর্যস্ত শা তুমি আমার প্রাপ্য রাজন্ব দিচ্ছ__-সে 
পর্যন্ত তুমি আমার বন্দী থাকবে । 

নীল কারাগারে বন্দীজীবন অতিবাহিত করিতে লাঁগি- 
লেন। সত্য শিবং স্ুন্দররমের পুজারী শীল। তিনি কি 
জীবনের ক্ষণিক ছুঃখকষ্টে জিয়মাপ হুইয়| তাহার লক্ষ্য শ্রেয়কে 
তাগ করিবেন? তাহা হইলে তাহাঁর* জীবনের সাধনাই 
তো বার্থতায় পর্যবসিত হইয়া যাইবে । চিরম্ন্দরকে লাভ 
করিবার পথ কুমুমাস্তীর্ঘণ নহে, তাঁহা৷ ক্ষুরধ'র ছূর্গম-_“হূর্গং পথস্তৎ 


কবয়ে! বদপ্তি”। রুদ্ধ কারাগৃহে ভক্ত নীল আকুল প্রাণে 
ভগবানের চরণে প্রাণের আকুতি নিবেদন করিতে 
লাগিলেন--প্রভো' | তোমার ভক্ঞগণের ভুজ্াবশিষ্ট 


প্রসাদ ভিশ্ন অন্ত খাগ্ আমিন্পর্শ করি ণা। বৈষ্বদের অভুক্ত 
রেখে কোন্‌ প্রাণে আমি এখানে আহার করব! অনশনে 
বরং প্রাণত্যাগ করব তবু ব্রত ভঙ্গ করতে পারব ন' | দয়াময় 
প্রডো ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক'। ভঙ্তশ্রেষ্ঠ নীল অনশনে 
দিন কাটাইতে লাগিলেন । এক দিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্রচ্ছলে 


ভিরুমঙ্গই আলোয়ার 
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৬১ 


ভগবানের প্রত্যাদেশ পাইলেন । কাঁফীপুরের অন্তর্গত বেগ- 
বতী নর্দীগর্ভ হইতে ভগবান তাহাকে গুপ্তধন গ্রহণ করিতে 
বলিলেন । ভগবানের অপার করুণার কথা ম্মরণ করিয়া 
তিনি আনন্াশ্রঃ বিসর্জন করিতে লাগিলেন । 

রজনী প্রভাতে তিনি রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, 
কাফীপুর গিয়া তিনি রাজন্ব পরিশোধ করিবেন। চোলরাজ 
তাহাকে সশক্্র রক্ষীবর্গের তত্বাবধানে কাঞ্কী পাঠাইলেন। 
কাঞ্চীর বরদারাজ তাহার প্রতি অশেষ শ্রন্ধাভক্তি ও সম্মান 
প্রদর্শন করিলেন । সেখানে গ্ুপ্তধন উদ্ধার করিয়া তিনি 
চোলরাজের রাজ সুদে আসলে পরিশোধ করিলেন । 
এই অলৌকিক ব্যাপারে চোলরাজ ভীতসন্তস্ত হইয়| 
পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন__সেনাপতি নীল 
সাধারণ ব্যক্তি নহেন। তিনি একজন মহাপুরুষ । 
ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা তাহার সমস্ত কার্ধের পিছনে রহিয়াছে । 
তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, অন্থশোচনাঁয় তাহার 
হৃদয় দগ্ধ হইতে লাঁগিল। অনন্তোপায় হইয়া তিনি নীলের 
চরণপ্রাস্তে লুটাইয়া' পড়িলেন এবং বারংবার ক্ষমা-প্রার্থন 
করিলেন । ভক্তপ্রবর নীল প্রসন্ন হান্তে তাহার সমস্ত অপরাধ 
মার্জনা করিলেন । চোলরাঁজ নীলকে রাজস্ব ফিরাইয় দিলেন 
এবং তদীয় পুণ্য কৃত্ের জন্ত প্রভৃত অর্থ রাজকোষ হইতে 
প্রদান করিলেন। 

নীল পুনরায় পুর্ণোস্চমে বৈষ্ণব সেবায় আত্মনিয়োগ 
করিলেন। বৈষণবগণের সংখা! পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বধিত 
হইল । পুনরায় তিনি নিঃম্ব হুইয়| পড়িলেন। কিস্তু বৈষাব- 
সেবা যাহাতে বন্ধ ন| হয় তজ্জন্য কুমুধল্লী তাহাকে একাস্ত ভাবে 
অনুরোধ করিলেন। নীল উপায়াস্তর না দেখিয়| ধনিক 
সম্প্রদায়ের অর্থ লুঠন করিয়] দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ 
করিয়া দিতে মনস্থ করিলেন । এই উদ্দেশে তিনি একটি 
বিরাট সংঘ প্রতিষ্ঠা করিলেন। লুঠন করিয়া ঘে বনরত্ব 
সংগৃহীত হইত তাহা হইতে তিনি এক কপর্দকও শিজের 
ভোগের জন্ত গ্রহণ করিতেন না । সমস্ত অর্থই তিনি ভক্ক- 
গণের সেবায় ব্যয় করিতেন । 

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইল । এক দিন লক্ষ্মী আর 
নারায়ণ ছঘ্মবেশে নীলের নিকট উপনীত হইলেন । বনপথে 
নীল সদলবলে উদ্‌গ্রীব হুইয়া পথচারীদের প্রতীক্ষ] 
করিতেছিলেন। সহসা এক ধনিকের ছত্রবেশে অন্ত্রীক 
নারায়ণ সেখাঁনে উপস্থিত হইলেন। দগ্্দল চারিদিক 
হইতে তাঁহাকে ধিরিয়! ঈীড়াইল। ছত্রবেশী নারায়ণ তাহা- 
দিগকে জানাইলেন যে, তিনি তিরুবলীতে বাস করেন,। তিনি 
জাতিতে ত্রান্ষণ। তিনি আরও বলিলেন_-দস্থ্যতা পাঁপ। 
্রাহ্মণের কথায় নীল হো| হো করিয়া হাদিয়া উঠিলেন, 
বলিলেন--ঠাকুরমশাই, আমরা যা করি সেটা মোটেই 
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দক্সাবৃতি নহে; আমরা ধনীর ধনরত্ব লুঠন করি 
দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জত। অঞুরস্ত ধনরত্ব আপনার 
অধিকারে-_তা শুধু আপনার এবং আপনার পরিবারবর্গের 
ভোগে বায়িত হয়ে াকে। সাধারণ্যর কোনই উপকার 
হয়না। আপনাঁন সঞ্চিত অর্থ জনপাঁধারণের উপকারে 
এলে তাঁর সঘ্বাবহাঁরই হবে! নুতরাঁং বিনা বাক্যব্যয়ে 
সঙ্গে যা-কিছু আছে দিয়ে দিন।' ছদ্মবেশী নারায়ণ 
তখন সমঘ্ত ধনরর ও স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কাররাশি দন্যাকরে 
সমর্পণ করিলেন। কিন্ত কি আশ্রর্যা! তাহার অন্থচর- 
বর্গের মধ্যে কেহই সগ্চলন্ধ দ্রব্যের গৌটলাটি উঠাইতে 
পারিল ন1। নীল সমন্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন। কিন্ত 
পোটলাটি একচুলও নড়িল না। ব্রাহ্মণ উহা যগ্তপৃত 
করিয়াছেন; সুতরাং মন্ত্রটি শিখাইয়া না দেওয়] পর্যান্ত 
ভাহাকে যাইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া নীল মত 
প্রকাশ করিলেন। ছদ্মবেশী নারায়ণ স্ব হাঁসিয়া নীলের 
কানে কানে বলিলেন_-& নমে| নারায়ণায়। সঙ্গে 
সঙ্গে নীলের সমস্ত শরীরে এক অপূর্ব পুলকশিহরণের সঞ্চার 
হইল। তিনি অভিভূতের হায় পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে 
লাগিলেন__$ নমো নারাঁয়ণায়। ভাবাবেশে তিনি বিহ্বল 
হইলেন । 

এদ্রিকে সমত্ত ধনরত্বপহ্‌ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মমী চক্ষুর নিমেষে 
অদৃশ্ত হইলেন। নীল দেখিতে পাইলেন সমস্ত বনভূমি 
আলোকিত করিয়| গরুড়-আরোহণে লক্ষ্ষী-নারায়ণ আঁকাশ- 
পথে চলিয়াছেন। তখন তাহার বুঝিতে বাঁকী রহিল ন] যে, 
স্কাহার চির আরাধ্য দেবতা নারায়ণ আজ তাহাকে ছলন! 
করিতে আসিয়াছিলেন | অস্থশোঁচনাঁয় তাহার সমস্ত অন্তর 
দর্ধ হইতে লাগিল। ভজ্জের মনোভাব ভগবানের অগোঁচর 
রহিল নাঁ। অকন্মাৎ নীলের কানে আকাঁশবামী ভাপিয়! 
অ।সিল__প্রিয় ভক্ঞ তিরুমঙ্তই, তোমাঁর কৃত কর্মের জন্ 
অযথা নিজকে দোষী করো নাঁ। তুমি রঙ্গমে গিয়া দেব- 
দেউল নির্মাণ কর। সেখানে আমার মূর্তি স্থাপন করে 
সেবাপুজ্ার ব্যবস্থা এবং আমার মহিমা সাধারণ্যে প্রচার 
কর। তাহলেই তোমার জীবনের ব্রত উদ্যাপিত হবে » 
এই ঘটনার পর হইতেই নীলের জীবনে নূতন অধ্যায়ের সুচনা 
হুইল। শ্রীরঙ্গম্‌ মন্দির-নির্মীণ-কার্ধে বছু অর্থের প্রয়োজন । 
কিন্ত নীল তখন কপর্দকশূন্ভ । উপায়াস্তরবিহীন হইয়া তিনি 
নেগাপতমে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দির আক্রমণ করিয়] ধ্বংস 
করেন। মন্দিরের সুবর্ণনিমিত বুদ্ধ-মৃতি দ্বারা নীল আরন্ধ 
কার্য সমাধা করেন । 

তিরুঘঙ্গই আলোঁয়ারের (নীল) কতিপয় কবিতার বিচ্ছিন্ন 
অংশ কাধীতে পাওয়া গিয়াছে । এই সমস্ত কবিতা হইতে 
অধ্যাপক কুষত্বামী আয়েঙ্গার প্রমাণ করিয়াছেন, তিরুমক্তই 


- প্রবাসী 


ঢু স্পা, 
সপাপাসপসপািসপীপাপাশিশোশিশািসাপাশসপাস্পিশিপশাপিাস্পাসপিস্পিশিপাশপাাসপিস্পাস্পিপিসপিশপ্ 
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১২০০৬০১০০০১ 
আলোয়ার স্রষ্টার অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে আবিদ্ত 
হুইয়াছিলেন । 

শ্রীর্ষম্‌ মন্দির নির্মাণ এবং বিএহ প্রতিষ্ঠা-কার্ধ সুচারু ভাবে 
সম্পন্ত্র হইল । এই সময় পরম ঘোঁগী এবং সিদ্ধ নাশ্মালোয়ারি 
সাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্ীরক্ষমে আগমন করেন। 
তিরুমঙ্গঈই আলোঁয়ার তাঁহাকে সাপ্নরে অভ্যর্থনা করেন। 
তিনি অশেষ মনৌধোগের সহিত এই মরমী সিদ্ধপুরুষের ধর্ম 
ব্যাখ্যান শ্রবধ করেন। অতঃপর তিরুমঙ্গই তীর্ঘভ্রমণে বহির্গত 
হন। তিনি উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা! 
পর্যন্ত বছ তীর্থ পরিভ্রমণ করেন । শৈবাচার্য শ্রীজ্ঞান সঙ্স্কার 
তাহার সমসাময়িক ছিলেন। শৈবাচার্য তাহার অধ্যাত্ব- 
সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হন। তিরুমক্গঈই আলোয়ার এক হাজার 
থেবারম্‌ (তামিল ত্তোত্র ) রচনা! করেন। সমন্ত থেবারম্‌ 
তাহার আরাধ্য দেবত। শ্রীরঙ্গরাঁজের উদ্দেস্টে নিবেদিত | এই 
থেবারম্গুলি “পেরিয়! খিরুমোলি” নামে অভিছিত। বৈষ্ণব 
ধর্মগ্রস্থ “দিব্য প্রবন্ধমে? তাহার রচিত অধিকাংশ স্তব স্থান 
পাইয়াছে | ভাঁহীর রচনায় বহু কিন্বদস্তী সন্তিবিষ্ট হইয়াছে । 
সবগুলি সহজ সরল অথচ ভাঁবমাধূর্ষে অতুলনীয় । দান্ত ভাবে 
তিনি ভগবানকে আরাধনা করিয়াছেন । নিজেকে তিনি পরম 
পুরুষের পদে সম্পূর্ণ ভাবে উৎস্থষ্ট বলিয়। মনে করিতেন । 

রমমীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়। তিনি বৈষ্ণব বর্ম গ্রহণ করেন। 
সেই পাধিব প্রেম ভগবত প্রেমে রূপায্মিত হুইয়া ভগবানকে 
পাইবার অন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল । তাঁহার মতে ভগবদারাধনায় 
বাহ আড়ম্বর কিছুই নহে, একমাআ ভগবানের নামই 
সার। সচ্চিদানন্দের করুণাকণ| লাভ করিতে হইলে শির্মল- 
চিত্তে পরম পিতাকে স্মরণ মনন করাই যণেষ্ট। ভাঁগবতে 
ভক্তির নয় প্রকার লক্ষণের উল্লেখ আছে__ শ্রবণ কীর্তন 
স্মরণ পদসেবন অর্চনা বন্দন| দাস্ত সখা এবং আত্মনিবেদন। 
তিরুমঙ্গছই আলোয়ার দাম্ত এবং আত্মনিবেদনের ( আত্ম- 
নিক্ষেপ) ভাবে উদ্দদ্ধ হুইয়া ভগবানের সেবা! করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার £প্রম-ধর্ম্বের কথ স্মরণ করিলে এমাসনের 
উজ্জি মনে পড়ে-__“ডা1)0 1৮001980763 0)10021) 11913 
10651190116 5 109105, চ1161) 1৮ 016801)03 007000 
160 10 009 (0100£1 
1015 80060110]09 1615 1050.” 

তিরুমঙ্গঈছই আঁলোঁয়ার এবং তদীয় সহধর্িষী কুমুদ্বললীর 
পরবর্তা জীবন সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় 
নাই। কারণ প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রস্থাবলী ইহাদের শেষ জীবন 
সম্বন্ধে নীরব | প্রাচীন ভারতের বিস্বৃতপ্রায় ধর্মগুরুদের 
জীবনের তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে দেশবাসীর অবহিত হওয়া 
অত্যাবন্তক । 


015 9111) 16 03 ৮1000, 


মুদ্রামূল্যাবনতি 


শ্রীবিমলাকাস্ত সরকার 


কিছুকাল হইতে মুদ্রামূল্যাবনতির (1)9%11081192) কথা 
শোনা যাইতেছে । সম্প্রতি ভ্রান্দে মুদ্রাযূল্যাবনতি হইয়াছে । 
ইংলণ্ডেও হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল এবং অনেক প্রধান দেশে 
যে ইহার আঁশঙ্ক। একেবারে নাই তাহ বন্জা। যায় শ1 

সাধারণতঃ দেশে যে টাকা চলিত থাকে তাহা কোনও 
ধাতুর সহিত জড়িত। এই ধাতুর মূল্যের যাহাতে বেশী হাস 
ব্বদ্ধি না হুয় তাহা লক্ষ্য রাখিতে হয়। উদাঁহরণ শ্বরূপ 
“সোনার কথা ধরা যাক। ইহা অধিকাংশ দেশে চলিত 
মুদ্রা। সোনার মৃল্য নাল] কারণ বশতঃ (যেমন শিল্পাদির 
জন্ভ নিয়মিত চাছিদা এবং আহঙক্িত প্রভূত ভাগার হেতু ) 
অপেক্ষান্কত স্থির । সোনার মূল্য ধাতু ছিসাবে অর্থাৎ 
ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন অন্থসারে বাজারে যেক্ধপ 
কেনাবেচা হয়-_ুদ্রা হিসাবেও সেইরূপ হইবার কথা। মুদ্রা 
তৈয়ারী করিতে অর্থাৎ ছাঁপ ইত্যাদি দিবার জন্প যাহা! খরচ" 
হয় তাহার হিসাব কেবল ধরিয়া! লইতে হয়। ইংলগে 
“সভরেন” ১১৩০০১৬ খ্রেন সোন! দিয়া তৈয়ারী হইত) 
আমেরিকাতে “ডলার” ২৩২২ খ্রেন সোন। দিয়া তৈয়ারী 
হইত । *এ এ পরিমাণ সোনার মূল্য বাজারেও এ দরে চলিত 
হুইবার কথা-_কেবলমাত্র থরচাঁর জন্য 41378558/৮, মূল্যের 
তফাৎ হইতে পারিত । 


আমেরিকার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশার ঠিক 
করিয়াছিলেন যে সাধারণতঃ__যেমন যুদ্রার পরিমাণ ( ওজন ) 
আমরা হাস বৃদ্ধি করি না অপর পক্ষে জিনিষপত্রের মূলোর হাস- 
বাদ্ধ সহিয়] যায় অর্থনৈতিক হৈর্ষ্যের ($14)01]10 ) জন্ত 
জিনিষপত্রের দাঁম মুদ্রার পরিমাণ অনুযায়ী কমি বেলী না হইয়া] 
সেই পরিমাণে মুদ্রার ওজনের বেশী কমি করা দরকার । 
বিনিষপত্রের দাম সাধারণতঃ যদি শতকরা ১০*/, কমে তাহা 
হইলে মুদ্রার ওজন ১০*/, কমাইতে হইবে, জিনিষপত্রের দাম 
যদি ১০/, বাড়ে তাহ] হইলে মুদ্রার ওজনও সেই পরিমাঁথে 
বাড়াইতে হইবে । এক ক্ষেত্রে মুদ্রার সংখ্যা (3080615) 
বাড়িবে, অপর ক্ষেত্রে তাহ! কমিবে। ধরাযাক আমেরিকায় 
১০*/ জিশিষপত্রের দাম কমিল তাহা হইলে পূর্বের 
আমেরিকার ভলার অনুসারে তাহার ওজন ২৩২২ গ্রেখ 
কমাইতে হইত এবং মুদ্রার পরিমাণও সেই অস্থসারে বাড়িত। 

অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক হ্ত্রান্থসারে উহাকেই মুদ্রামূল্যাবনতি 
বলা যাইতে পারে। কিন্তু আর এক অর্থেও ইহা ব্যবহৃত 
হয়। যখন দেশে মুদ্রান্কীতি খুব হয়_যুস্রার মূল্য খুবই 
কমিয়। যায়--তখন স্বর্ণমান (বা কোনও ধাতু মান) পুনঃ 


প্রতিঠিত কর! দরকার হুইয়৷ থাকে । নতুবা কি বৈদেশিক 
বাণিজ্যে অথব] কি স্বদেশীয় চুক্তিমূলক বা অন্ত রূপ আদান 
প্রদ্ধানে ভীষণ বিপ্লব আসিয়। উপস্থিত হয়। বৈদোশক বাণিজ্য 
ও শ্বদেশীয়__সামাজিক সামপ্রন্ত প্রতিষ্ঠার জন্ত ন্বর্ণমান 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মুদ্রামূল্যাবনতি দরকার হয়। 
আ্ান্সে ও ইউরোপীয় কোনও কোনও দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পর দেখা গেল সেধানকার মুদ্রার মূল্য খুবই কম হুইয়] গিয়াছে। 
তখন বহুদেশে দ্বর্ণের ওজন মুদ্রাতে সেই পরিমাণে কমাইয়] 
দেওয়া হইল। সম্প্রতি ফ্রান্দে যে ব্যবস্থা হুইয়াছে তাহাতে 
বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্ঠ মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হইল এবং 
অবাধ স্বর্ণপ্রচলন ও ন্বর্ণ মুদ্রণের ব্যবস্থার কথায় মনে হয় 
সবর্ণমানও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে । 


এইরূপ কেন করা হয় তাহার অন্তণিহিত অর্থ জানিতে 
হইলে মুদ্রার বিষয়ে অনেক কথা জান! দরকার | বহু প্রাচীন 
প্রথা অনুসারে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলনের বিষয় প্রথমেই বল! 
হইয়াছে । এই প্রথ] ঠিক মত রাখিতে হইলে সকল রকমের 
মুদ্রার পরিমাণ নিয়মিত ও বিধিবদ্ধ করা দরকার। 
এখন প্রায় সকল দেশেই ব্যাঞ্চে যে সকল চলতি (1)91)9518) 
হিসাব থাকে এবং ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া “নোট (1099) 
যাহা টাঁকা হিসাবে বাহির কর] হয়-_তাহাঁও যুদ্রারই 
ক্ূপাস্তর। নোট ভাঙ্গাইয়া মুদ্রা সকল সময়ই পাওয়া 
যায়। যদি নোট প্রচুর পরিমাণে বাহির করা হয় তাহা 
হইলে সাধারণতঃ মোটামুটি হিসাব অন্থসারে “টাকার” সংখ্যা 
বেশী হইল সুতরাং জিনিষের মুলা বাড়িল। তাহা হইলে 
“সোনার হৃল্যও সেই অনুসারে বাড়িল। অর্থাৎ মুদ্রা হিসাবে 
'সোনা'র মূল্যে ও “জিনিষ? হিসাবে “সোনা'র মূল্যে তফাৎ 
হইল । "জিনিষ" হিসাবে “সোনা” মূল্য বেশী হইলে যে সমস্ত 
মুদ্রা সোনার থাকিবে তাহা লোকে গলাইয়! ফেলিয়! “দ্িনিষ" 
হিসাবে ধিক্রয় করিয়া ফেলি অর্বাৎ তখন শ্বর্ণমান আর 
থাকিবে না।* সেইন্বন্ত এখন প্রায় সকল রকমেব্ স্বর্ণমান 
বিধিবন্ধ বা নিয়মিত হইয়া থাকে যাহাতে মুদ্রার মূল্য ও 
মুদ্রার ধাতুর মূল্য একই হয়। এই যে বিধিবদ্ধ মুস্রামান 
তাহার উদ্বেস্ট কি-_বৈজ্ঞানিকভাবে জানা দরকার | যদিও 
সাধারণতঃ£__ প্রতীয়মান হইতে না পারে, কিন্তু সামান্বিক 
কল্যাণের জম্য মুদ্রামান যাহাতে দেশের (বাধিক ) আয় ঠিক- 


* দেশের জিনিষের দাম বাড়িয়া! যাওয়ায় আমদানী বেশী হওয়! 


সম্ভব এবং তাহীর মূলা দিবার জন্য 'সোনা' পাঠাইতে হওয়ায় দেশ 
হুইতে 'সোনা' চলিয়া! যাইতে পারে । 


৬ প্রবাসী | ১৩৬৫৫ 


পসরা 





পাসান্পিস্পা্পিপাসিপাশপািপান্পা্পিন, 





পাপা 





মত উৎপাদমে, বিভাজদে ও ছ্িতসাধনে প্রয়োজিত হয় তাহা আয় সমট্টি অথবা মুদ্রার পরিমাণ সেইক্পপ ভাবে বাড়ান 
দেখা দরকার | এখন মনে হইতে পারে যে মুক্রামানের ম্বারা সম্ভব হয় মাই। অপর পক্ষে গ্রেটত্রিটেন স্বর্থমুদ্রার 
তাছা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে ? সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করায় ফেবল “কাগজ-টাকা'র, দ্বারা 
_ বিশ্ৃত ভাবে ইহার আলোচনা না করিয়া ছুই-একটা উদাহরণ দাবা করায় সেখানে জিনিষপতের দাম বেশ বাড়িয়া 
বারা ইহার অর্থ সমাক্‌ প্রকাশ করা যাইতে পারে। গিয়াছিল | আমেরিকাতে ফ্রমশ:ঃ অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন 
্ন্ঠীতি নানাপ্রকারের হইতে পারে। সাধারণত: জিনিষের করা হইল। সেখানেও দেখা গেল জিনিষপত্ের দাম 
মূল্য যখন সাধারণ ভাবে বাড়িয়া যায় তখনই আমর! কমিয়া যাইতেছে । “সোনার দুম জিনিষহিসাবে যদি 
দ্রম্দীতি হইয়াছে বলিয়া থাকি। যখন এইরূপ অবস্থা কমিয়া ধায় তাহা হইলে মুদ্রা হিসাবে তাহার চাহিদা বেপী 
হুয় তখন সাধারণতঃ দরিদ্র ও বৃত্তিভো্ীদের ধন ধনীদের হইবে, যথেষ্ট সরবরাহ হইলে মোটের উপর ঠিক অবস্থা 
নিকট ও কন্মীদের €(80161%0 018550৭ ) নিকট পক্ষার্তরিত হইয়া যাইবে । কিন্ত “সোনার যদি যথেষ্ট সরবরাহ ন] 
হইয়া থাকে । ধনীরা “জিনিষ'-পত্র তৈয়ারী করাইয়া থাকেন, হয়_-এবং যে পরিমাণ টাকা" ধরকার তাহা না পাওয়া 
তাহার মূল্য বেশী হওয়ায় আরও প্রচুর পরিমাণে তৈয়ার যায়-_-তাহা হইলে আপনাআপনি টাকার এই মূল্য নিরূপণ 
করিবার চেষ্টা ও ইচ্ছা হয়__এই জিনিষ-পত্রগুলি ব্যবস্থা বাতিল হুইয়! যায়। সেখানেও ( আমেরিকাতেও ) 
(09115010060 0010105) সাধারণ লোকে কিনিয়া _ ঠ৪সাজির প্রি এ মাপ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া 
থাকে -জাহারের- নান, মাহিনা হতাছি,. সেই পরিমানে দেওয়া হইল, এরধ কাগজ-টাকার? উপর নির্ভর করায় 
পে উওর তন জিনিষপত্রের দাম বাঁড়িয়| গেল। এইরূপ অবস্থা কিন্ত বেশী 
করিতে হয়; ফলে ধনীর! লাভবান হয় এবং অপেক্ষাকৃত দিন রাখা হইল না_১৯৩৪ সালে একটি আইন করা হইল । 


দরজা ক্ষতিগর্ত হয়। মুক্রামানের দ্বারা সামাজিক কল্যাণ এই আইন অঙ্থপারে 'লার'-এএ ওজন কমাইয়! দেওয়া 
যাহাতে সাধিত হুয় সেইটাই সমাঞ্জের বেশী দেখা দরকার হইল। পূর্বে ১ আউন্স সোনায় ২৫ ডলার হইত, এই 
ইহাই এখনকার মত। যখন সমাজ-কল্যাণও সাধিত হয় আইনে ৩৫ ডলার হইল; পূর্বের ১ ডলারে ২৫৮ গ্রেন* সোন! 
এবং যুদ্রামূল্যের ছর্যাও থাকে তখন সকল দিকেই সুবিধা কাত এখন সেস্ছলে ১৫২৩ থ্েন সোনা দেওয়া জজ 
কিন্তু ুইটির মধ্যে কোন্টি পছন্দ করা! উচিত এই লইয়া মুদ্রার সুল্য কমিল সোনার মূল্য বাঁড়িল। বাহিরের 
যখন সমন্তা উ৬্ভুত হয় তখন মুগ্রামূল্যের ছ্র্যয অপেক্ষা 1 মূলোর সহিত মুদ্রার মূলোর সামগ্রস্ত করা হইল। 
সমাজ হিতসাধনই বেশী প্রয়োজনীয় ধরা হয়। এই মুপ্রার ওজনের ও মূল্যের অবনতি হইল | সাধারণ স্বর্ণযান 
রকম বিবেচনা করিবার নানারূপ ক্ষেত্র উপস্থিত হইতে হইতে ইহা অনেকটা! পৃথক। ইহাকে বলা হয় 0016 
পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আমর! যেরূপ স্ৈ্যের €৪]0০ 96810710 অথবা স্বর্ণনূল্যান্যায়ী মান । 

কথা বলিলাম ঠরপই হইয়া থাকিত। কিন্ত ক্রমশঃ জ্রান্সে যে মুদ্রাযুল্যাখলতি হইল তাহা আাশিতে হইলে 
অধিকাংশ দেশেই মুদ্রান্ষীতি বা অন্ত নানাকারণ উপস্থিত আরও কিছু বলিতে হইবে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সুইডেনের 


অধ্যাপক কাসেল আত্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময় দর সঙ্বন্ধে 
য়া বি মানে ১০288 
হওয়ায় সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ মুদ্রামানের ক্ষেত্র তৈয়ারী হইল। উর নান কিনেন রে 


সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ মুদ্রামান অঙ্ছসারে কোনও ধাতব মুক্রার বিশেষ কঠিন কির জাভা না উল 
প্রচলন বন্ধ করিয়! দেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণ “কাগন্ধ টাকা “সভারেন'-এ ১১৩*০০১৬ গ্রেন ীনাবাকিত মেরি 


(ব্যাঙ্ক-এর আমানত টাঁক! ও নোট প্রভৃতি ) দ্বারা সমস্ত পচ ঃ 
লারে ২৩২২ খ্রেন সোনা থাকিত সুতরাং একটি 
কার্যাদি হইয়। থাকে, অবন্ঠ “মুদ্রার” নামটি পূর্বের স্টায় রাখিয়া দ্র রঃ 


দেওয়া হয় (11900 01 00001) 1 ১৯৩১ সালের ডলারের সহিত সভভারেনের ১১৩০০ ১৬ বিনিময়মূল্য 
সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেট ব্রিটেনে ধাতবমুদ্রা রহিত করিয়া ছিল। অর্ধাৎ ১ পাউও ঠ্রালিং-এ ৪৮৬৬৫৬ “ডলার পাওয়া 
দেওয়া হয় কিন্ত “মুদ্রার নাম “পাউগু-্টালিং, রাখিয়] দেওয়া যাইত। সেই অন্থপারে পিনিষ-পত্র ছই দেশে কেনাবেচা 
হইল । ১৯৩৫ সালে যে সমন্ত দেশে স্বর্মমান প্রচলিত ছিল চলিত, কেবল সোনা পাঠাইবাঁর খরচের জন্য সামান্ত দরের 
তাহারা ্বরণযুরার মূল্য ঠিক রাখিবার চেষ্টায় দেখিলেন ১৯২৬ কম বেশী হইতে পার্িত। বিধিবদ্ধ মু্ামান হওয়ায় অনেক 
সালে এজিনিষপত্রের যাহা দাম ছিল তাহা। অপেক্ষা প্রায় ক্ষেত্রে র্ণযরার সহিত দেশের চলিত মুদ্রার কোনও সনব্ধ 
শতকরা ৫ ভাগ ঘিনিষপত্রের মূল্য কমিয়া গিয়াছে । না থাকিতে পারিত। এই বিধিবদ্ধ মুদ্রামান অধিকাংশ 
মোটামুটি হিসাবে বরা! যায়_ সম্ভবত: জিনিষপত্রের উৎপাদন ক্ষেত্রে দেশের জিনিষপত্রের মূল্যের সহিত জড়িত থাকিত। 


খুব বেশী হইয়াছিল অপর পক্ষে উপার্জন বা! ব্যক্তিগত *২৩২২হেন থাটি সোনার সমান। 








বৈশাখ 


ইহা] উদাহরণ দ্বার] বুধাইলে আরও নুবিধা হইবে । সাধারণ 
জিনিষপত্রের দাম কমিল না বাড়িল জানিবার নানাপ্রকার 
উপায় উদ্ভাবন করা হুইয়াছে। এখন মোটের উপর [10198 
10009 ( 46181694 ) অর্থাৎ শতকরা সাধারণ জিনিষ- 
পত্রের দরকার অনুসারে দাম কম-বেশী নিরূপণ উপায়টি ঠিক 
বলিয়া ধরা হয়। ডাল, চাল, আটা প্রভৃতি ভ্রব্য সাধারণ 
লোকেরা ক্রয় করিয়া থারে-- এখন বিলাঁসব্রব্যও অনেকে 
রয় করিয়! থাকেন কিন্তু তাহা অপেক্ষ।কৃত' কম। সুতরাং 
বিলাসপ্রব্য যেখানে ১, অগ্ান্ঠ দ্রব্য সেখানে ২ ধরা যাইতে 
পারে ।১ র, | 

১৯২৬ সালে এইরূপ ভাবে ধরিয়া! সাধারণ জিনিষপত্রের 
মূল্য ১০০ ধর] যাউক। ১৯৪৮ সালে এন্সপ ভাঁবে দ্রব্যের 
মূল্য নিক্ষপণ করিয়] যদি দেখা যায় তাহা! ১২৫ হইয়াছে তখন 
খলা যাইতে পারে সাধারণ দ্রব্যের মূল্য ২৫ ভাগ, অর্থাং 
পূর্বাপেক্ষা $ বাড়িয়াছে।* 

অধ্যাপক ক্যাসল বলেন যে দেশে যেরূপ দ্রব্যের সাধারণ 
মূলা বাড়িবে কমিবে পূর্বের তুলনামূলক বিদেশীয় মুদ্রা- 
বিনিময় হার সেইরূপ ভাবে কম-বেশী হইবে । ১৯১৪ সালে 
পরব্যের মূল্য যদি ১০০ ছিল ১৯২০ সালে আমেরিকায় তাহা! 





মুদ্রামুল্যাবনতি 
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৬৫ 








স্পা সপাস্পাস্পাস্পাসপি 


২২৬, গ্রেটব্রিটেনসে ২৮২ এবং ১৯২৪ সালে আমেরিকায় তাহ 
১৪৯ ও গ্রেট ব্রিটেনে তাহা! ১৬৬ হইল। আমরা পূর্বে 
বলিয়াছি ১ পাউও ঠালিং সমন প্রায় ৪৮৬.-.ডলার ছিল। 
এই নিয়ম অনুসারে তাহা হইলে ১৯২৯ সালে ১ পাঁউও 
্রালিং-৪৮৬% ইউই অর্থাৎ সম্ভবতঃ প্রায় ৩:৯.."ডলার 
এবং ১৯২৪ সালে তাহা ২ * ৪৮৬''অর্থাৎ প্রায় সম্ভবতঃ 
৪৩৬**'ডলার হইবে । অনেকে বলেন সাধারণতঃ এই 
শিয়মটিই প্রযোজ্য । প্রক্কৃতপক্ষে দেখ গিয়াছিল মুদ্রা-বিনিময় 
হার একটু তফাৎ হুইয়াছিল। তাহার কারণ ধর! হয় যে 
অনেক ক্ষেত্রে অবাধ প্রব্য-বিনিময় হয় না, 011017 5)5%31) 
হইয়া থাকে এবং অযথা ভ্্রব্য বহুন করায় খরচ বেশী পড়িয়! 
যায়। 

যেখানে স্বর্মমান প্রচলিত থাঁকে সেখানে স্বর্ণ বারা মুদ্রা 
বিনিময় হার মোটের উপর বহাল থাকে । ধরা যাউক, 
আমেরিক! হইতে ইংলঙে বেশী মাল রপ্তানী হইল। তাহা! 
হইলে আমেরিকাতে ইংলও হইতে বেশী “মুল্য” দিতে হইবে । 


. ইংলণের মুদ্রা আমেরিকায় প্রচলিত নয়, সুতরাং স্বর্ণ পাঠাইতে 


হয়। যদি স্বর্ণ পাঠাইবার দরকার হয় তাহা হুইলে ডলার 
পাউগ হাঁরে স্বর্ণ পাঠাইবার থরচ পর্য্যন্ত তফাৎ হইতে পাঁরে। 
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ভাগ করা যায়। 
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চু) 0121)090 11098 10700 মন্তব্য £- 
প্রয়োজন মত তুলনামূলক সাধারণ শতৈকিক সংখাঁ। 
শতৈকিক সংখ্য। অনুসারে ১৯৪৮ সালে 
১৯১৪এমূল্য  ১৯৪৮এ মূলা ও প্রায় ৪ গুণ বাড়িল কিন্ত 
ও শতেকিক প্রয়োজন অহু- প্রয়োক্ধন ও সরবরাহ্মূলক 
সংখ্য] (প্রয়ো- সারে শতৈকিক তুলনায় প্রায় ৫ খুগ 
জন অঙ্থসারে) সংখ্য। বাড়িল। দাম ইত্যাদি 
টাউল-_ এখানে প্রায়ই কাল্পনিক। 
৪২৮৪০ কোটী ১৫২৯ ৪৫ স্থবিধার জন্য বাছাই 
মণ কোটী মণ  জিনিষের পাইকারী দর 
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৬৬ 

১ পাউগ ৪:৮৬ ডলার ছিল। ডলারের চাহিদার দরুন তাহা! 
(পাউও ) ৪'৬৭ ডলারে ফ্রাড়াইতে পারিত। তদপেক্ষা 
বেশী তফাৎ হইলে ইংলও হইতে “সোনা” পাঁঠাইবাঁর খরচ 
পোষাইয়া যাইত।" যতক্ষণ পর্যযস্ত “সোনা” পাঠান দরকার 
না হয় ব্যাক্কগুলি যোগাঁন দিয়া থাকেন । সেইন্জগ্ মুদ্রা বিনিময় 
হার তফাৎ হুয়। “সোনা” পাঠাইয়! দেন! পরিশোধ কপিতে 
হইলে মোটামুটি হিপাবে আমেরিকায় জিশিষপত্রের দাম 
বাড়িয়া! যাইত এবং ক্রমশঃ রপ্তানী কমিয়া যাইত-- অর্থাৎ 
তাহার খাট মুদ্রা বিনিময় হার খজ্জায় থাকিত। 

এখন বিধিবদ্ধ মুদ্রামানে এইবপ শ্বতঃই হার ঠিক করিবার 
কিছু উপায় রহিল না। সোনার অপব্যবহার দুর করিবার 
জন অনেক দিন হইতে নান! উপায় উদ্ভাবন করা হইতেছিল। 
তাহার মধ্যে 07010] ০.0111/0 100084070171” একটি । ধরা 
যাউক ক দেশ খ দেশকে দ্িনিষপত্র বেশী পাঠাইতেছে। 
তাহা হইলে খ দেশ হইতে ক দেশে সোনা! পাঠাইতে 
হইত। এই উপায়ে খ দেশ ক দেশে তাহার নানারূপ 
গবর্ণমেষ্ট বা কোম্পানীর কাগজ (3০০1699 ) কিনিয়] 
রাখিয়া দিল। তাহাতে থ সুদ ইতাদি পাইতে লাগিল 
এবং ক দেশে জিনিষের মূলোর দরুণ সোনা না পাঠাইয়া 
এঁ কাগজ হস্তাস্তরিত করিতে লাগিল । ক দেশ যদি তাহাতে 
আপত্তি না করে তাহা হইলে সোনা না পাঠাইয়া আমদাশী- 
রপ্তানী করার (কোনও আপত্তি থাকে না। অনেক দেশই 
যদ্দি এইন্ূপ সোনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায় তাহা! 
হইলে সকলের আমদাশী-রন্তানীর ব্যবস্থা করার জন্য একটি 
সর্ধবদেশীয় ব্যাঙ্ক ([10(010810101781 130100)* থাকা দরকার । 
তাহাতে শ্ব স্ব দেশের নামে বিভিন্্র দেশের গবর্ণমেন্টের 
কাগজ ( (00৮91100010 1১71)07 810 30000111105) কেনা 
থাকিলে স্বর্মান ন] থাকিলেও আমদাশী-রপ্তানীর মূল্য 
দেওয়ায় অসুবিধা হয় না। এইন্সপ চেষ্টা আগে 
হইয়াছিল। কিন্তু কয়েকটি কারণে ইহা! ভাঙ্ষিয় যায়। 
বিশেষতঃ ১৯২৮ সালে ফ্রান্স সোন1 ছাড়! আর কিছু লইতে 
চায় নাই। সেইক্জন্ত ইহারই রূপাস্তর আর একটি ব্যবস্থ! কর! 
হইল । ২000111409১ বলিয়। কয়েকটি দেশের সমগ্টিগত 
একটি বাঁণিজ্যন্থান ঠিক হুইল। গ্রেট ব্রিটেনের সাত্রাজ্য 


** ১৯৪৭ সালের মাচ্চ মাস হইতে আত্তর্জাতিক মুদ্রা 
ভাগার (1111070180101001 8[0100ট]5 মা80 ) নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান কাঁধ্য আরম্ভ করিয়াছে। আন্তর্াতিক ব্যাঙ্কও 
(10691009081 13800 19709097050001191) 8000. 
[)০50101000016) গঠিত হইয়াছে । প্রথমটি “টাকা” 
আগাম দেওয়| ইত্যাদি ব্যাঙ্কের গায় কতকগুলি কাঁধ্য করিতে 
পারিবে। 


প্রবাী | 


-২৬প৬াশিপউপাসিসিসিপিসপি পাপা পাস্পিশিসপন্পিিপ পপিন্পসিপিস পপসপস্পিসি পাশা শপ 


১৩৬৫৫ 





মধ্যে যতখুলি দেশ আছে সেইগুলি--কানাডা ছাড়া_এবং 
পটুগাল, নরওয়ে, সুইডেন, জাপান, আর্জে্টিন। প্রভৃতি 
কয়েকটি দেশ এই ব্যবস্থাতে যোগ দিল (১৯৩১)। পাউ- 
ঠালিং এ সময় দবর্ণমান বিবঞ্ছিত হইল এবং বিধিবদ্ধ মুদ্রামানে 
পর্য্যবসিত হইল । অন্তান্ত দেশগুলি যাহারা ইহার সহিত 
যোগ দিল তাহারাও সোনার সহিত সম্পর্ক রাখিল না থেট- 
ব্রিটেনে ষ্টালিঙে গবর্ণমেন্ট কাগঞ্জ ইত্যাদি কিনিয়া রাখিল 
এবং পরস্পরের গ্জামদানী-রপ্তাশীর দাম কাটাকাটি করিয়া এঁ 
কাগজ দিয়া শোধ করিতে আরম্ভ করিল। 

এই ধকুম অবস্থাতেও যেকপ মুক্রা-বিনিময় হারের কথা বলা 
হইল সেইরূপ হার কার্যকরী হইতে পারে | ইহা স্বর্ণমানের 
গায় স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ ক্লোনও দেশের হার তাহার 
অন্থকুল*হইলে ক্রমশঃ সে দেশের দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়া 
যাইবে এবং এ্রহার আয় অঙ্গকুল ন! হইয়! প্রতিকুলগামী 
ছুইয়] পূর্বাহারে ফিবিয়| আসিবে | কিন্তু যখন কোনও দেশের 
মুদ্রামূলা খুবই কমিয়া যায় এবং তাহার বিনিময় হার ঠিক 
রাখিবাঁর জন্ত যে কাগজ-টাকা বা সোনা রাখা দরকার 
তাহা না থাকে তখন এই বিনিময় হারের কোনও বাধ্যবাধকতা 
থাকে না এবং কপিধ্বজবিহীন পার্থের রথের ম্তায় যথেচ্ছ 
ছুটিয়৷ চলে এবং কোনও মাঁণাই মানে না। বল। বাহুল্য 
এ ক্ষেত্রে অস্তর্জাতীয় কাজকর্ বা আমদানী রপ্তানী কর! 
অতীব ছুরহ্‌ হুইয়া দাড়ায় । |] 

সুতরাং" স্ব্মাশ বা বিধিবদ্ধ ত্বর্মান স্থির করা ছাড়া 
গত্যস্তর থাকে ন| | দ্বর্ণমান ঠিক করিতে হইলে পুরানে। দ্র 
ঠিক রাখার চেষ্টা বুথ] হইয়া থাঁকে | থেট ব্রিটেন ও অন্যান্ত 
অনেক দেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এইরূপ চেষ্ঠা করিয়াছিলেন 
কিন্তু সম্ভব হয় নাই। মুদ্রার মূল্য থুবই কমিয়া যাওয়ায় 
মাহিন| ও অন্ঠাগ্ঠ চুক্তিমূলক দেন!| খুবই বেশী দরে স্থির হুইয়] 
গিয়াছিল। ধরা যাক ১৯১৪ সালে যে মজুর দৈনিক ১ শিলিং 
লইত ১৯২৫ সালে সে হয়ত ২ শিলিং পাইত। ১৯২৫ সালে 
যদি চেষ্ঠা কর। যায় যে শিলিঙের মূল্য পূর্বের হ্ঠায় হইবে 
তাহা হইলে মজুরকেও ১ শিলিং লইতে হুইত। কিন্তু তাহ। 
কি হঠাৎ সম্ভব? ক্ৃতরাং দ্বর্ণমানও বজায় রহিল, দেশের 
জিনিষপত্রের মূল্য ও মাহিন! ইত্যাদিও কমিল না, এইরূপ 
ব্যবস্থ। মু্্রামূল্যাবনতি দার] করা হইয়া থাকে । মধ্য ইউরোপে 
মুদ্রামূল্যাবনতি অনেক দেশ করিয়াছিলেন । ইহাতে মুদ্রার 
পরিমাণ বাড়ান হুইল ন] কিন্ত মুদ্রার ওজন যে পরিমাণে 
মুদ্রার মূল্য হ্বাস হইয়াছিল সেই পরিমাণে করা হইল। তাহা 
হইলে সোনার মূল্য বাহিরে অর্থাৎ ব্যবহার্ধ্য ভ্রব্য হিসাবে 
খুবই বেশী হইয়া গিয়াছিল এখন মুন্্। হিসাবেও বেশী হুইয়া 
গেল এবং তাহাদের সামগ্রস্ত রক্ষা করার সুবিব! হইল। 
সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় হারও স্বিরীক্কত হইল, সেই 


ৈশাখ 


ভারতে রেশমশিল্প 


৬৭ 


০০828575223 454254954৯৮ 


অনুসারে আমদানী রপ্তানী করায় কোনও বাধা রহিল না। 
বর্তমানে ফ্রাঙ্কের কথা ধরা যাউক, নূতন যে আইন হুইল 
তাহাতে ২১৪৪ ফ্রাঙ্ক এক ডলারের সমান ধরা হইয়াছে, 
আগে ১১৯ক্রাঙ্ক এক ডলারের সমান ধরা হইয়াছিল |% 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে মুদ্রাম্ষীতির সময়ও যুদ্রামূল্যা- 
বনতি কর] হয় এবং মুদ্্রাস্বক্সতার সময়ও (1)6118101) ) 
ুদ্রামূল্যাবনতি করা হুয় তাহা কিরূপে সম্ভব? উত্তর 
হইতেছে যে মুদ্রান্ক্পতার সময় যে মুদ্রার মূল্যের 
অবনতি কর হয় তাহা একটি আদর্শের জন্য। তখন 
সমাজের অবস্থার অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামান্দিক সামগ্রন্ত 


* যদিও আগে বলা হইয়াছে যে সম্ভবত? র্মমানে 
ফিরিয়! যাইবার জন্য এইরূপ মুক্রামূল্যাবনতির চেষ্ঠা কর] 
হইয়াছে তথাপি আমার ' ধারণা বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময়ের 
হারের হৈর্য্যের জন্যও এইরূপ কর! সম্ভব হইতে পারে। 
যেখানে কেবল বিধিবদ্ধ মুদ্রামান প্রচলিত সেখানে যদি 
কোনও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক থাকে অথবা পূর্র্ব কথিত ব্যবস্থা 
থাকে তাহা হইলে যুদ্রাবিনিময়ের হার সাধারণ মূলের 
আপেক্ষিক সন্বন্ধের উপর নির্ভর করিতে পাঁরে (70180059 
11100 10:01) কিন্ত হার ঠিক রাখিবার জন্য যথেষ্ট কাগজ- 
পত্র বা “টাকা” না থাকিলে চেষ্ট। করা নব! বিশেষতঃ মুদ্রা- 
মূল্য ক্রমশ£ই কমিতে থাকিলে হার যে কোথায় দীড়াইবে 
কেহ বলিতে পারে না। যদি সাধারণ মূল্য (70109 1০01) 
কেবল ব্দূলাইয়৷ না যাঁয় তাহা হইলে মুদ্রাবিনিময় হারের 
কিছু ইতরবিশেষ (1017611)  2:017000 1000100 ) 
করিলেই মোটের উপর ঠিক হুইয়া যাঁয় কিন্তু যেখ।নে 
সাধারণ মূলা কেবলই বদ্‌লাইয়। যাইতেছে সেখানে 
বৈদেশিক মুক্্রাবিনিময় হার আইন দ্বারা ঠিক করিয়া পরে 





(90011107101) 11 50018] 2001)010য ) অথবা] দেশের 
আয়ের (বাধিক) উৎপাদন, বিভাজন ও হিতসাঁধনের 
যাহাতে সম্পূর্ণ উৎকর্ষ হয় তাহার জন্য সি করা হয়। ইহাতে 
সোনার মূল্য বৃদ্ধি কর] হয়, মুদ্রার ষৃল্য হ্ুস করা হয় এবং 
পরিমাণের উন্নতি কর] হুয়। মুদ্রা্কীতির সময় যে মুদ্রার 
মূল্যের অবনতি কর! হয় তাঁহা সে রকম আদর্শাঙ্ম্যায়ী হে । 
যাহা চলিতেছে তাহাই চলুক হঠাৎ সমস্ত ওলট্পালট্‌ না 
হইয়া! যায় তাহারই জন্ভ। এক্ষেত্রে মুদ্রার সংখ্যা অথবা 
সাধারণ মিটি মূল্যের কোনও কমি বেণী কর! হইল না । 





সেই অন্দরে ফুদ্রাসংখ্যার ব্যবস্থা ব্যাঙ্কের দের (13801 
[81901900100 ) দ্বারা ঠিক করাই সুবিধা । নুুতরাৎ অন্ 
দেশের মুদ্রান্প মূলোর সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া! দেশের মুদ্রার 
মূল্য কমাইলেও তাহাকে মুদ্রামূল্যাবনতি বলা যাইতে পারে । 

এই প্রবন্ধটি রচনা করিবার জন্ত নিয়লিখিত পুম্তকদির 
সাহায্য লওয়] হুইয়াছে,__ 

ক 10550 ১8-]0080180 070 100000$, 

খ. 13017051011)--107095 0110 019 171090000)19 
95601), 

গ 3101101710001011010২ 

ঘ.1]11--15 71১1110111)5 01 01000010105, 011, 

ঙ৬ 1,8820901 961075 1)01011080101-1066 
1001008] 00171010 10506719000, 

চ 31076957081, 0:8566]7) 13001)01)18% প্রস্তুতি সংবাঁদ- 
পঙ্ঞাদি | 

ছ 131/-11010)01005 01 968019005, 


জ ডি. 1. 13840.13009106 13800000112 1)8৮010]- 
17161715 


ভারতে রেশমশিপ্প 
্্ীকুঞ্জবিহারী পাল 


খুটীপোকা নামে এক জাতীয় কীটের দেহনির্গত লালা হইতে 
রেশম পাওয়া যায় । ইহার] নিশাচর 'মথ,। এক একটি মথ, 
একবারে হাজার হাজার ভিম্ব প্রসব করে ; দশ হুইতে বার 
দিনের মধ্যে ভিম্ব ফাটিয়া! শু'য়াপোক! বাহির হয়। এই 
অবস্থায় ইহাদিগকে বল! হয় পলু। এই বাচ্চাুলি বেজায় 
পেটুক এবং মাসখানেক ধরিয়া নানা প্রকার বৃক্ষের পাত] 
আহার করিয়া বঞ্ধিত হইতে থাকে । ইহারা তংপর খাদ্য বন্ধ 
করিয়া মুখ হইতে লাল। নিঃসরণপূর্ব্বক নিজ নিজ জঙ্গের 
চতুদ্দিকে যে আবরণের স্থট্টি করে তাহাকে বল! হয় গুটী। 
তিন-চারি দিনের মধ্যে এই গুটী একটি পাতি লেবুর আকার 


প্রাপ্ত হয়। এই সময় উক্ত কীট গুটচীর ভিতরে পলু হুইতে 
পিউপা এবং পিউপা হইতে প্রজাপতিতে ব্নপাস্তরিত হয় এবং 
গুটীর একটি দিক কাটিয়া বহির্গত হইয়| থাকে । একটি গুটি 
হুইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ২০০ হইতে ১,২০০ গজ দীর্ঘ রেশম- 
স্থৃতা পাওয়া যাইতে পাঁরে। কোন কোন প্রকার রেশম 
অবিচ্ছিন্ন নহে । উহা হইতে উপযুক্ত ন্ত্র-সাহা'য্যে তুলা, পাঁট 
প্রভৃতির স্তায় পিজিয়া হ্বুতা বাহির করা হয়। 

রেশমশিল্পকে প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত কর! 
যাইতে পারে £__-প্রথম অংশ হইল, রেশম-গুটী উৎপাদন করা । 
ভিন্ব হইতে সুস্থ ও সবল কীট উৎপাদনপর্বক উপযুক্ত খাদ্য” 


৬৮ 
দানে তাহাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া গুটী তৈয়ারী কর] 
পর্ধস্ত এই অংশের অস্ততুক্ত। এই গুটীগুলি ক্রয় করিয়] খুটী 
হইতে সুতা বাহির করা, স্থতাকাটা যন্ত্রসাহাযো খারাপ রেশম 
( অর্থাং যে রেশম অবিচ্ছিন্ন নহে ) হইতে স্ৃতাঁকাটা' প্রভৃতি 
পদ্ধতিগুলি দ্বিতীয় পর্য্যায়তুক্ত ৷ পূর্ব্বে অবস্ঠ অবিচ্ছিন্ন রেশম 
বাতীত অন্য জাতীয় রেশম বিশেষ কোন কাকে লাগান সম্ভব 
হইত না, কিন্তু উনবিংশ শতাঁকীর মধ্যভাগে তুলা, পাট 
প্রভৃতির গায় রেশম হইতে ন্ুতা কাঁটিবাঁর যন্ত্র আবিষ্কৃত 
হওয়ায় এই বাবসাঁয়ের পরিমাণ অনেক বৃদ্দিপ্রাপ্ত হুইয়াছে। 
রেশম-শিল্পের তৃতীয় অংশ হইল, শ্ুতাঁ হইতে বন্ত্রবয়ন ও 
অন্যাপ্ঘ ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি তৈয়ারী এবং আন্ষঙ্ষিক কাধ্যাদি | 
এখানে বলিয়া রাঁখ। প্রয়োজন যে, রেশমশিল্পের এই তিনটি 
বিভিন্ন অংশ, একে অন্যের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 
পুরনো আমলে এই তিনটি অংশই কুটিরশিল্প হিসাবে একই 
শ্রেণীর লোকদ্বার পরিচালিত হইত | রেশম বাবসায়ের প্রথম 
অংশকে বলা হয় সেরিকালচার (২0110101601), প্রথম ও 
দ্বিতীয় অংশের সম্মিলিত নাঁম কাঁচা রেশম শিল্প, এবং তিনটি 
অংশের একত্রিত নাম রেশম-শিল্প | 

ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার কীট কর্তৃক চারি প্রকার 
রেশম উৎপন্ন হুইয়া থাকে £--১। তুঁত রেশম--এক কথায় 
ইহাকেই রেশম বলা হয়। তু'ত গাছের পাতা খাইয়া এই 
জাতীয় কীট জীবন ধারণ করে; ২। এঁড়ি রেশম__-এই 
কীটগুলি এরওু গাঁছের পাঁত। খায়; ৩। মুগা রেশম__এই 
জাতীয় কীটের খান্চ হইল শাম ও হয়ালু গাছের পাতা 
৪1 তসর রেশম-_এই কীট আসান, শাল, অন্ভুন ও অন্ত 
বন্ বৃক্ষের পাতা খাইয়। বাঁচিয়া থাকে । 

উপরোজ্ঞ চারি প্রকার রেশমের মধ্যে প্রথম ছুই 
প্রকারের কীটকে সেবাযত্র দ্বারা গৃহে প্রতিপালন করা 
যায়; কিন্তু অন্ত ছই প্রকার রেশমকীট বনে জঙ্গলে 
স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ বৃদধিপ্রাপ্ত হ্য়। সুতরাং দেখ! যাইতেছে, 
ইহার] মান্গষের আয়তেের বাহিরে এবং এই উপায়ে রেশম 
যাহ] পাওয়া যায় তাহা উন্নত ধরণের নহে। প্রথম, তৃতীয় 
ও চতুর্থ প্রকার রেশম অবিচ্ছিন্ন সুতার আকারে পাওয়া যায়, 
কিন্ধ দিতীয় প্রকার রেশম হইতে যন্ত্রসাহায্যে হ্ুত| কাট 
হইয়া থাকে । জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, তুঁতি রেশমই 
সর্বাপেক্ষা! উৎকৃষ্ট রেশম এবং ধৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন 
করিয়! ইহার উৎপাদন ইত্যাদি নান! দিক দিয়া যথেষ্ট পরি- 
মাণে উন্নতিসাধন করাও সম্ভব হইয়াছে। কাঁজেই জগতের 
রেশমশিল্পের বাবসা-ক্ষেত্রে তত রেশমই শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়। আছে এবং রেশমশিল্প বলিতে এক কথায় আমরা 
ভুত রেশম শিল্পই বুঝিয়া থাকি। 

বিভিম্্র প্রকার রেশম সম্বন্ষে ভিন্ন ভিন্্রভাবে নিযে 
আলোচন। কর] হইতেছে । 


প্রবাসী 


১০১ িদা পটিপাসিপাাসিপাসিপাশপাি লিলা লাশ পিন, পাখি পাট 


১৩৫৫ 


১ ০০০ একি টি তি টি লী লা পা পট পাটি পি লা পাটি পাটি পাখিটি টিপা 


তু'ঁত রেশম 
পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কম বেশী তুঁত রেশম উৎপন্ন 


হইয়া থাকে । তবে জীপানই এই শিল্পে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্বানের 
অধিকারী; ১৯৩৪ সালে বিভিন্ন দেশ হইতে কাঁচা রেশম 
রপ্তানীর পরিমাণ নিম্নের তালিকা হইতে দুম্পষ্ট হইবে । 

দেশের নাম শতকরা পরিমাণ 

জাপান ৮২৩ 

চীন ৬ ১১০ 

ইটালী ৪৯ 

ফ্রা্ ০১ 

স্পেন ০-১ 

তুরক্ষ, সিরিয়া প্রভৃতি ১৬ 


এই বংসর' ভারতবর্ষে মোট *২১৫০০,০০০ পাঁউগ রেশম 
উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা! হইতে বিদেশে কিছু রপ্তানী হয় নাই। 
অথচ ১৮৬০ সালে শুধু বঙ্গদেশ হইতেই প্রায় ১,৬০০,০০০ 
পাঁউগ্ড কাঁচা রেশম বিদেশে গিয়াছিল ; কিন্তু জগতের রেশমের 
বাজারে জাপানী রেশমের আবির্ভীবই হুইল (রেশমশিল্পে 
বাংলার চরম অবনতির কাঁরণ। অতি অল্পদিনের মধ্যেই 
অতি-আঁধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া জাপাঁন 
রেশমশিল্প জগতের মধো শীর্ষ স্থান লাভ করিয়াছে । ১৯২৯ 
সনে জ্বাপানে যে কাঁচ রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার দাম 
ছিল ৭০০,০০০,১০০ ইয়েন (প্রায় ১১০ কোটি টাক1) এবং 
উৎপন্ন রেশমজাত দ্রব্যের মূল্য ছিল ২০০১০০০১০০০ ইয়েন 
(৩২৫ কেটি টাক )। 

প্রগতিশীল এবং আধুনিক বিজ্ঞানে উন্নত কতকগুলি দেশ 
জাপান হুইতে প্রচুর পরিমাণে কাচা রেশম ক্রয় করে বলিয়াই 
জাপান রেশমশিল্পে এতাঁদৃশ সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ 
হইয়াছে । ১৯৩৪ সনে আমেরিকার যুক্তরাঁগ জাপানে উৎপন্ন 
রেশমের প্রায় শতকর] ৮২ ভাগ ক্রয় করিয়াছে, ১৯২৯ সনে 
কিনিয়াছে শতকরা ৯৭ ভাগ । মাল ক্রয় করিবার পর্বে বিশেষ 
ভাবে প্রস্তত যন্্রাদি সাঁহাযো ইহার] রেশমের গুণাগুণ পরীক্ষা 
করিয়া থাকে, কাঁজেই জাঁপানকে উৎকৃষ্ঠতর রেশম সরবরাহের 
জন্ত য্তবাঁন হইতে হয়। রেশমশিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে তাল 
রাখিয়া চলিতে পারে নাই বলিয়াই বাংলাদেশ আজ রেশম- 
শিল্পের চরম অবনতি হইয়াছে । 

ভারতবর্ষের মধ্যে মহীশুর, মান্দা, বাংলা, কাশ্মীর ও জন্মু 
এই কয়টি অঞ্চলই তু'ত রেশমশিল্পে অগ্রণী । পঞ্জাব এবং 
আসামেও অল্প পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হয়। এতত্বতীত বিহার, 
বোশ্বাই, রাজপুতাঁন| এবং মধ্যপ্রদেশে রেশম-উৎপাদন প্রচেষ্টা 
চলিতেছে । এক সময় বাংলার ছাব্বিশটি জেলায়ই গুঠীপোঁকার 
চাষ হুইত কিন্তু ১৯৩০ সনের কাছাকাছি সময়ে মাত্র তিনটি 
জেলায় অল্প পরিমাণে রেশম উৎপাদন করা হইয়াছে । প্রথম 
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বৈশাখ 
মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে মহীশুর রাজ্যে ৫৫,০০০ 
একর জমিতে তৃ'তগাছের চাষ হইত। 

আসাম, ব্রন্মদেশ, শ্তাম প্রভৃতি স্থানে অভ্ভাবধি প্রাচীন 
পদ্ধতিতে গৃহস্থের! অল্প পরিমাণে গুটীপোকার চাষ করে এবং 
গুটি তৈয়ারী হইলে তাহা হইতে স্থৃতা বাহির করিয়! দেশী 
তাতের সাহায্যে এক প্রকার মোট] বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে । 
বাংলা, মহীশুর ও মাক্রাজে হুক সুতা কাটিবার যন্ত্াদি প্রথম 
মহায়ুদ্ধের সময়ে প্রবপ্তিত হয়। কিপ্তু একথ৷ অবশ্ঠন্বীকার্ধ্য 
যে, বাংলা তথ| ভারতের রেশমী স্থৃতা ব| বন্ত্র জাপানের 
রেশমী শুতা ও কাপড় অপেক্ষা নিক্ষ্টতর । জাপানে সরকারী 
পরীক্ষণাগারে বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত রেশম-কীটের ভিম্ব 
সরকার-মনোনীত ব্যুজিদের কাছে বিক্রয় কর! হয়। কারণ 
রেশমশিল্পের সাফলা বিশেষভাবে নির্ভর করে র্রেশম-কীটের 
সুস্থ ও সবল ডিঘ্ব উৎপাদনের উপর | জাপানে সরকারী 
তত্বাবধানে ডিস্ব হইতে মথ উৎপন্ন কর] হয় এবং তাহা হইতে 
যে ডিম্ব পাওয়া! যায় তাহাই সাধারণ লোকেরা ক্রয় করিতে 
পারে। যদ্দি এই ডিশ্বগুলি সরকারী পরীক্ষণাগারে দোঁষযুক্ত 
বলিয়া অমনোনীত হয় তবে তাঁহা দ্বারা রেশম উৎপাদন 
করানো আইনসঙ্গত নহে । জাপানে সরকারী সাহাঘা- 
নিরপেক্ষ ভাবে গুটি উৎপাদন আইন দ্বারা রহিত করিয়া! দেওয়া 
হইয়াছে। ফ্রা্প এবং ইটালীতেও বীক্ষকীট উৎপাদন 
সরকারের তত্বাবধানে হইয়া থাকে | কারণ উৎকৃষ্ট ও 
নির্দোষ ভিম্ব হইতেই উৎকৃষ্ট রেশম আশা করা যায় । 

গুটী তৈয়ারী হইলে কীটগুলি যথাসময়ে তাহা কাটিয়া 
বহিরগত হয়; কিন্ত ইহাতে অবিচ্ছিন্ন সুতা পাঁওয়! যাঁয় না। 
সেইজন্থ কীটগুলিকে, গুটী কাটিয়! বাহির হইবার পূর্বেই অর্থাৎ 
পিউপা! অবস্থায় মারিয়া ফেলা হয়| এই প্রক্রিয়ার নিমিত্ত 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত আছে । তবে বর্তমান 
কালে প্রায় সর্বত্রই শুর্য্যের উত্তাপ বা উত্তপ্ত বাম্প-সাহায্যে 
দম বন্ধ করিয়া পিউপাগুলিকে ধ্বংস করা হয়। এই কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিতে অর্দ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা সময় লাগে । ম্বৃত 
পিউপাগুলি দ্বারা রেশকণ্খগির যাহাতে কোন ক্ষতি সাধিত না 
হ্য় তন্দন্ত আট হইতে ষোল ঘন্টার যধ্যে মধ্যে গুীসমৃহকে 
উত্তমরূপে শুকাইয়! লইতে হয়। এর পর গুটীগুলিকে বিশেষ 
ভাবে প্রস্তুত গুদাম ঘরে জমা করার পর বিভিম্ব ওজনের 
গুটীসমূহকে পৃথক করিয়া এক এক জায়গায় রাখা হুয়। 
ইহাতে উৎকৃষ্ঠ ও নিকুষ্ট ধরণের সুতার মধ্যে একটা যোটাযুটি 
পার্থক্য সহজ্ষে বুঝা যায়। তংপর পরিলিং বেজিন' নামক 
পাত্রে গুটীগুলি কুটাইয়] ব্রাশ দ্বারা থেতলাইয়া দিতে 
হয় এবং যে পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সুত| না পাওয়। যায় সেই পর্য্যন্ত 
রেশম বাদ দিতে হয়। হ্ুতা জড়ান হইয়া! গেলে শ্তার গুণা- 
গুণ লক্ষ্য করা অধিকতর সহজ ) এক্সত্য জাপানে জড়ান স্থৃতা 


অ্াশিস্সিসিপিটি পিসিপটিত সিলসিলা পাপা 
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ভারতে রেশমশিক্প 


৬৯ 
পুনরায় গ্রিড লওয়া মা লি গৃহীত হইয়াছে । 
এখন নাটাই হইতে স্ৃতা বাহির করিয়া! অল্প পাক দিয়া 
ফেটিবন্ধ করা হয়; প্রতি, ফেটিতে প্রায় ২৪ আটন্দ রেশম 
থাকে, প্রতি বেলে রেশম থাকে ১৩৩৩ পাউও। 

ডিস্বের নিমিত্ত যে সমস্ত কীটকে প্রজীপতিতে রূপান্তরিত 
হইতে দেওয়া হয় সেই সমস্ত কীটের গুগি, রেশম জড়াইবার 
সময়ে পরিত্যস্ত অংশ এবং হঁছর, পিপীলিকা, পরপিখ্ডোপ- 
জীবী কীটপতঙ্গা্দি কর্তৃক নষ্ট গুটির রেশমও নানা কাজে 
ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । বাংলাদেশে তকলী ব! টাকুর সাহাযো 
এই গুটীগুলি হইতে কিঞ্চিৎ মোট। সত] তৈয়ারি হইয়া থাকে । 
এই সমন্ত রেশম হইতে যে বস্ত্র বয়ন কর! হয় তাহ! আমাদের 
কাছে মটক] নামে পরিচিত। কাশ্মীর, মহীশুর প্রভৃতি স্থান 
হইতে যথেষ্ট পরিমাঁণে উপরোক্ত প্রকারের রেশমগ্টি বাংলা- 
দেশে আমদানী হইয়া থাকে । হিসাবে দেখ! গিয়াছে যে, 
বাংলাদেশে প্রায় ১৫,০০০ জন গ্রীলোক এই জাতীয় রেশমগুটী 
হইতে সুতা কাটিয়া থাকে । মহীশুর স্পান্‌ সিক্ষ মিলস্‌ 
লিমিটেড ও জয়া স্পান্‌ সিক্ষ মিলস্‌ লিমিটেড যন্ত্রসাহাঁযো 
পরিত্যক্ত রেশমগ্ডগি হইতে সুতা তৈয়ারী করে। 


দেখা যাইতেছে, রেশম-শিল্লের প্রথম অংশ বা সেরিকাল- 
চার চাঁধীদের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী । তদ্বাতীত কাচা 
রেশমণ্ডঠীর মূলা বিশেষ ভাবে উঠা-নাঁমা করে বলিয়া চাষীদের 
পক্ষে অন্তান্ঠ কৃষির সঙ্গে রেশমের চাঁধ করা বিশেষ নুবিধা- 
জনক । ভারক্উবর্ষের মত গ্রীষ্মপ্রধান সমতল দেশে বৎসরে 
সাত-আট বার পর্যান্ত রেশমের চাঁষ করা সম্ভব, কারণ তু'তগাছে 
পাতা প্রচুর পরিমাণে থাকিলে একবারের মত রেশমের চাষ 
করিতে সময় লাগে মাত্র এক হুইতে দেড় মাস। গুগি তৈয়ারী 
হুইলে চাষীর] সঙ্কে সঙ্ষেই উহা বিক্রয় করিয়! দেয়, কাজেই 
উহার] নগদ অর্থ লাভে বঞ্চিত হয় না। তবে শুধু রেশম- 
চাষের জন্যই রেশমচাঁষ অনেক দেশেই হইয়া থাকে । বাংলা- 
দেশে এমন পরিবারও ছিল যাহারা একই সময় প্রায় ছুই 
হাজ্জার পাউও রেশমণুটী উৎপন্ন করিত। প্রমাণ-স্বব্ূপ বলা 
যাইতে পারে যে, রেশমশিল্পের চরম উন্নতির সময় বাঁংলাদেশে 
এইরূপ পরিবার ছিল প্রায় ছয় হাজার । এই প্রসঙ্ষে উল্লেখ- 
যোগ্য যে, দেশে যদি গুটি হইতে সুতা বাহির করিবার 
উন্নত প্রণালীর প্রচলন ও ব্যাপক বন্দোবস্ত না থাকে তবে 
রেশমকীট ও গুগী উৎপন্ন কর! লাভজনক নহে । বাংলার 
রেশমশিল্সের অবনতির ইহাঁও একটি কারপ। 

রেশমকীটের চাষ করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ 
দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । তন্মধ্যে দেশের আবহাওয্কা, কীটের 
শ্রেণীভেদ, কীটের খান্ত, দেশের সরকারের তত্বাবধান ইত্যাদি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ৭০ হুইতে ৮০ ডিগ্রী ফারেনহিট্‌ 
উত্তাপ সকল অবস্থায়ই কীটের পক্ষে বিশেষ অস্ৃকুল । বায়ুমগলে 


সিসি পাতি পালিত পাচ পি 


থ্৪ প্রবাসী 


শাপাপা৮া সপাসিপাসপাটলাশিটিশটি 


জনীয় বাণ্প হাস প্রাপ্ত হইলে তুঁতগাছের পাত| শুফ হইয়া 
যায়, ফলে কীটের পক্ষে আশানুরূপ খাগ্য পাওয়া কষ্ঠকর হইয় 
ওঠে। অন্ত পক্ষে জলীয় বাণ্পের আধিক্য হইলে কীট গুলি খুব 
মোটা হইয়া যায় এবং রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সেইজন্ঠ বর্ধ! 
খতু কীটের পক্ষে অতি ছুঃসময়। বাংলাদেশে অগ্রহায়ণ, 
ফাস্তন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাঁই কীট-উৎপাদনের প্রশন্ত 
সময়। 


রেশমগুঠী সাধারণতঃ ছুই প্রকার । এক প্রকার কীট 
বৎসরে একবার ডিম্ব প্রসব করে; ইহাদের বলা হয় ইউ- 
নিভোপ্ট | দ্বিতীয় প্রকার কীট বৎসরে বহুবার ডিম্ব প্রসব 
করিয়! থাকে, ইহাদের মাল্টিভোণ্ট বলা হয়। দক্গিণ-চীন, 
ইন্দোচীন, শ্যাম, আসাম, মান্দ্রা্জ, বাংল! এবং মহীশুরে 
মাল্টিভোন্ট কীটের চাঁষ হয় ; কিন্তু জাপানে এবং আমাঁদের 
দেশের কাশ্মীর, জন্মু, পপ্তীব প্রভৃতি অঞ্চলে ইউনিভোন্ট কীট 
উৎপন্থ হইয়া থাকে । একবার প্রসবকারী কীটের রেশম 
নানা দিক দিয়া বহুবার প্রসবকারী কীটের রেশম অপেক্ষা] 
অনেকাংশে উংক্ষ্ঠ । আসাম, বাংলা প্রস্ৃতি স্থানে যে গুটী 
উৎপন্ন হয় তন্মধো রেশম থাকে এক হইতে দেড় গ্রেন, কিন্ত 
জাপানী রেশমের প্রতিটি গুটী হইতে রেশম পাওয়া ষাঁয় প্রায় 
৩ গ্রেণের উপর | তবে খ্রীম্মপ্রধান দেশে ইউনিভোল্ট কীটের 
চাঁষ ভাল হয় না, হইলেও উহারা ক্রমে ক্রমে মাল্টিভোপ্ট 
কীটে পরিবর্ঠিত হইয়া যায়। আবার শীতপ্রধান দেশে 


মাল্টিভোণ্ট কীটের চাষ করিতে গেলে উহা ইউনিভোল্ট . 


কীটে পরিণত হয় | তবে বর্তমানকালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
সাহাযো এই অন্গৃবিধ! অনেকাংশে দুরীভূত হুইয়াছে। 

জাপানে প্রায় ৪০০ রকমের তু'তগাছ আছে। উবার 
মধো মাত্র নয় রকম তু'তের পাঁতাই রেশমকীটের আহার্য্য। 
তুত বিরাট আকারে বা ঝোপবদ্ধ অবস্থায় জন্মে। বাংলা, 
মহীশুর, মান্দ্রাজে বোপ-আকারে এবং কাঁশ্ীর, জন্মু ও পঞ্জাবে 
বড় তুতগাঁছ জন্মান হুইয়া থাকে। জাপানের অন্থকরণে 
বাংলাদেশে সম্প্রতি বড় ধৌপের আকারে তু'তিগাছ উৎপন্ন 
করা হইতেছে । ইহাতে খরচ অল্প হয় এবং সময়ও লাগে 
কম। এক একর জমিতে ৩০০ তু'তগাছের বড় বোৌপ 
জন্মাইলে উহা হইতে বংসরে ১২,০০০ হইতে ১৫,০০০ পাঁউগ 
পাতা পাওয়া যায়; উক্ত পরিমাণ ছোট ঝোপ হইতে পাতা 
মেলে ২০,০০০ হুইতে ২৪১,০০০ পাঁউও। সেরিকাঁলচারে 
সাঁফলা লাভ দেশের সরকারের দাঁয়িত্বরোধের উপর বহুল 
পরিমাণে নির্ভর করে। জাপান এই বিষয়ে জর্ধাগ্রগণ্য | 
বাংলা ও মুহীশুর সরকার এই বিষয়ে জনসাধারণকে যে সাহাঁযা 
প্রদান করিতেছেন তাহা উল্লেখাযোগ্য । 

রেশম গুটান হইলে উহা বিশেষ পদ্ধতিতে প্রত্তত গুদাঁম- 
ঘরে সঞ্চিত করিয়া রাখা দেশের সরকারের উচিত) কারণ 


১৩৫৫ 


লা বিলি তত পাতি পরিপাটি ছি শা পাটি পাটি পাপা পািসিপাস্ছি 


সাধারণ লোকের নিকট মাল খরিদ ' করিলে ক্রেতাদের 
প্রতারিত হওয়ার সন্ভাঁবন| খুবই বেশী এবং ইহাতে ব্যবসায়ের 
ছন্নাম হুইয়া থাকে, যাহা কোন ব্যবসায়ের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় 
নহে। জাপানে ইয়াকোহাম| ও কোবে বন্দরে এতাদৃশ গুদাম 
অবস্থিত । কলিকাঁতাঁয়ও এইরূপ গুদামঘর আছে। 

দেখা যাইতেছে, সকল দেশে কীচা রেশম উৎপন্ন করা সম্ভব 
নহে বটে, কিন্তু রেশমের চাহিদা সর্ববআই কম-বেশী বর্তমান। 
সুতরাং সরকারের আনুকূল্য লাভ করিলে উপযুক্ত গবেষণার 
ফলে আমাদের দেশেও রেশযশিল্পের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল 
হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। জ্বাপান রেশমশিল্পের 
বিভিন্ন সমশ্তার* সমাধানের নিখিত্ত গবেষণার্দির যে-সকল 
ব্যবস্থা আছে তাহা অন্ুকরমীয়। ১৯২৯ সনে জাপানে শুধু 
রেশমচাষ শিক্ষা দিবার জন্য ১৬টি স্কুল ও *উচ্চতর শিক্ষার জন্ত 
অনেকগুলি কলেজ বর্তমান ছিল। এতত্ব্তীত অন্থান্ত 
শিক্ষার সঙ্রে ২২৫টি স্কুলে রেশমের চাষ শিক্ষা দেওয়া হইত। 
টোকিও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্পিটি যে গবেষণা- 
কাধ্য চালায় তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | ভারতবর্ষে 
যে পরিমাণ কীচা। রেশম নান] প্রয়োজনে ব্যবহাত হয় তাহার 
পরিমাণ গড়ে প্রায় ৪০১,০০১০০০ পাউও, অথচ দেশে উৎপন্ন হয় 
প্রায় ১,৫০০,০০০ পাঁউগু হইতে ২১৫০০১০০০ পাউও পথ্যস্ত। 
যেপরিমাণ রেশমজাত দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আমদানী হয় 
তাহা ১৯৩৭-৩৮ সালে ছিল প্রায় ৩৬,৩৬৩,০০০ গল । 
কাঁজেই একমাত্র দেশের প্রয়োজন মিটাইবাঁর জঙ্ই ভারতে 
রেশমশিল্পের অন্প্রসারণ ও উন্নতির জন্ক মনোযোগী হওয়া 
উচিত । তবে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত রেশম ব্যবহারের অন্য 
বর্তমান যুগে প্রাণীজ রেশম ব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে 
খর্ব হইয়াছে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে কিন্ত অন্তাববি 
কৃক্সিম উপায়ে রেশম উৎপাঁদনের যন্ত্রাদি স্থাপিত হয় 
নাই। 


এ'ড়ি-বেশম 

আসাম ও বাংলাদেশের কোনে] কোনে। অঞ্চলেই প্রধানতঃ 
এঁড়ি রেশম উৎপন্ন হইয়া থাঁকে। এন গাঁছের পাতা খাইয়া 
এই জাতীয় কীট জীবনধারণ করে বলিয়া এ'ড়ি-রেশম এগ্ি 
এরগি প্রভৃতি নামেই সমধিক প্রচলিত। এ'ড়ি-রেশমের ব্যবসায় 
অগ্যাবধি কুটির-শিল্পের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই। 
পূর্বেই উল্লেখ করা৷ হইয়াছে যে, এই জাতীয় রেশম হইতে 
অবিচ্ছিন্ন স্থতা পাওয়া যায় না। তবে তকলী বা চরকার 
সাহাযো যে সুতা পাওয়া যাঁয় তাহা পরিত্যক্ত তুত-রেশম 
হইতে প্রাপ্ত ্থৃতা অপেক্ষা নিকৃষ্ঠতর । এড়ি-রেশম চাঁষের 

প্রণালী অনেকটা তু'ত রেশম চাষেরই অনুরূপ । 
বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর ও দিনাজপুর 
জেলার, গরিব চাষীর! অল্প পরিমাণে এড়ি-রেশমের চাষ করিয়! 


২ 


_ বৈশাখ 
থাকে । প্রচুর পরিমাণে রেশম-উৎপাদন প্রচেষ্টা অনেকবার 
চলিয়াছে। তবে নানারকম অন্ুবিধার জন্ত তাহা! বিশেষ 
সাফল্যমগ্ডিত হয় নাই। একটি প্রধান কারণ হইল, রেশমণ্ডঠী 
উৎপাদনোযোগী যন্ত্রের অভাব | বিদেশী কোম্পানীগুলি খুটী 
ক্রয় করিবার নিমিত্ত যে মূল্য দিতে স্বীকৃত হয় তাহা অতিশয় 
নগণ্য । তবে এরঙি চাষের সঙ্গে অল্প পরিমাণে এড়ি-রেশম 
চাষ বেশ লাভজনক বলিয়াই মনে হয়। মান্দ্রাজ প্রদেশের 
চিতুর জেলায় মাক ছুইটি গ্রামে ২৫০,০০০ হইতে ৩০০,০০০ 
একর জমিতে এরঙির চাঁষ হয়। এখানে আহ্ৃষঙ্ষিক হিসাবে 
এড়ি রেশমের চাষ চলিয়া ছিল, তবে উল্লেখযোগ্য কোন ফল- 
লাভ হুয় নাই। কিন্তু মনে হয়, বিশেষ বন্দোবস্ত করিলে 
এবং সরকারের সাহায্য লাভ করিলে এদেশের এড়ি-রেশম- 
শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কারণ পৃথিবীর অন্ত কোন স্থানেই এই 
জাতীয় রেশমের চাষ হয় না। 


মুগা-রেশম 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই. আসামের বিভিন্ন জেলায় মুগা- 
রেশমের চাঁষ চলিয়া আসিতেছে । তবে কামন্প ও 
গোয়ালপাড়। জেলায়ই সর্বাপেক্ষা বেশী এবং বৎসরের সকল 
খতৃতেই সুঠুভাধে যুগার চাঁষ হইয়া থাকে । গারো, 
কাছাড়ী, রাত প্রভৃতি আসামের বিভিন্ন আদিম অধিবাসিগণই 
বিশেষভাবে মুগার কীট প্রতিপালন করিয়] থাকে । ডিথ্ব 
ফাটিয়। শু'য়াপোকা বাহির হইলেই সেগুলি শাম, হুয়ালু গছে 
ছাড়িয়া দেওয়! হয় । উহারা গাছের পাতা খাইয়া বাঁড়িতে 
থাকে । একটি গাছের পাতা শেষ হইলে উহাদের অন্ত গাছে 
আনয়ন কর] হয়। চারি হইতে ছয় সপ্তাহের মধোই যখন 
কীট খুটী তৈয়ারী করিবার উপযুক্ত হয়, তখন উহ্বাদিগকে 
সংগ্রহ করিয়া একটু যত্ব লইলেই অল্প কয়েক দিনের 
মধ্যে উহ্ার। গুগি তৈয়ার করে। গুচীমধ্যস্থিত পিউপাগুলি 
অগ্নির উত্তাপ দ্বার মারিয়া ফেলিয়া গ্রটীগুলি রৌ্্রে শুকান 
হয়। তৎপর বিক্রয়ের নিমিত্ত পাঠানো হয়। পলাশবাড়ী 
এবং তৎপাশ্ববর্জী স্থানসমূহ মুগ দ্বারা বস্ত্রবয়নশিল্পে বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এড়ি-রেশমের ন্যায় মুগার গুটী 
হইতেও স্থতা বাহির করা এবং হ্থৃতা হইতে বস্ত্র তৈয়ার 
করার জন্ত কোন যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হয় না। বৎসরের 
সকল খতুতেই মুগার চাষ চলিতে পারে। মুগার গুটী 
বাহিরে রপ্তানী হয় না। 

মুগার রং স্বর্ণাভ ; কাজেই নানাপ্রকার মূল্যবান বস্ত্র বয়নের 
নিমিত্ত ইহার বিশেষ চাহিদা আছে । তবে মুগার চাষ বিশেষ 
শ্রমসাধ্য বলিয়া! মুগার বস্ত্রাদি ছুমূল্য। কাঁটগুলি উদ্ুক্ত 
স্থানে বৃক্ষের উপর বদ্ধিত হয়, সুতরাং বাছুড়, পিপীলিক। 
প্রভৃতি তাহার্দের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিতে পারে। ঝড়- 


ভারতে রেশমশিক্প 


পি সাত পাপন পিসিসপাশপাশাসপাপাস্পাপাসপনপাসপাউাসিপাসিতসিপা্ি৫৯পাি৫উাসিপাসিদ শিলা 


৭১ 


৯৮ শাস্পিশপিস্টি শি পা্পিশপা্সিস্পাপসি সিসি 


বাদলেও অনেক কাট ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। চীন ও জ্বাপানের 
কোন কোন অঞ্চলে মুগার ভ্ভায় এক প্রকার রেশমের চাষ 
হুয়। প্রতি একরে জাপানে প্রায় ছয় হাজার হইতে দশ 
হাজার গুটী পাওয়া যায়। বিশেষ 'গবেষণা সহকারে কার্ধ্যে 
প্রন্বভ হইলে আসামে প্রচুর .পরিমাঁণে যুগ! উৎপন্ন করা যাইতে 
পারে। 


তসর-রেশম 

তসরের কীট মুগার কীট অপেক্ষা আহারে বিহারে 
অধিকতর যথেচ্ছাচারী। রেশম উৎপাঁদন করিবার অব্যবহিত 
পুর্বে মুগার কীটকে গৃহে আনয়ন করিয়া যত লওয়া যায়। 
কিন্তু তসর-কীটের বেলায় তাহা সম্ভব হয় না। ইহারা 
নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে বৃক্ষের উপর বিচরণ করে, 
ইচ্ছান্থ্যায়ী ভক্ষণ করে এবং সাধ্যাহ্সাঁরে গুগি উৎপন্ন করে। 
ফলে রেশম হয় নিকৃষ্ট ধরণের | গুগি তৈয়ারী হইতে সময় 
লাগে এক হইতে ছুই মাস। দশ বংসর বয়ন্ক কোন আশয়- 
বৃক্ষ প্রায় ৫১০০০ কীটের আহা্যের সংস্থান করিতে পারে । 
কীট ও গুটীগুলি সর্বদা পাহা'র] দিয়া রক্ষা করিতে 
হয়। 

পূর্বেই বলা হুইয়াছে তসর-কীট শাল, আসান, অর্জুন 
প্রস্ততি গাছের পাত! খাইয়া বাঁচিয়! থাকে । এই সমস্ত বৃক্ষ 
ব্যতীতও সিধা, কালচেরী, তাল, ডুমুর, দেশীবাদাম, বহেড়া, 
মছয়া, আম প্রভৃতি গাছের পাতাও ইহাদের খাগ্ঠ। 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তসর উৎপন্ন হয়। সিংভূম 
জেলাই তসরের প্রধান উৎপাদন-কেন্ত্র, তবে ছোটনাগণুর 
উড়িম্যা, মধাপ্রদেশ, বাংলা, সংযুক্ত প্রদেশের নানাস্থানেও 
তসরের চাষ হইয়। থাকে । শুধু বিহারেই বংসরে গড়ে প্রায় 
সাড়ে তিন লক্ষ টাকার তসর উৎপশ্ন হয় এবং ইহার 
অধিকাংশই বাংল! ও মধ্যপ্রদেশে রপ্তানী হয়। 

গুঠী হইতে ন্ুতা ও বস্ত্র প্রস্ততপ্রণালী মুগা রেশমের 
স্ভাযই সেকেলে ধরণের । পনর দিনে একটি স্ত্রীলোক 
পাঁচ শত তসর-গুটী হইতে ন্ুতা বাহির করিতে পারে । এই 
পরিমাণ সুতার ওজন হয় প্রায় ১ পাউও। অধিকাংশ স্থতা 
ও বস্ত্র তৈয়ারী হয় বাংলা, বিহার, উড়িস্যা এবং মধ্যপ্রদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে । 

পরিমাণের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, তু'ত- 
রেশমের পরেই তসরের স্থান] একমাত্র বিহার প্রদেশেই 
৬০,০০০ লোক তসর-কীট উৎপাদনে নিযুক্ত আছে। তাহা 
ছাঁড় স্থত৷ বাহির করা, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কাঁজেও বু লোক 
নিযুক্ত রহিয়াছে । তসর-কীট উৎপাদন-কাধ্য উপযুক্তভাবে- 
পরিচালিত হইলে তসর-শিল্পেও ব্যবসায়গত উন্নতির প্রচুর 
সম্তাবন] রহিয়াছে । পু 


এস নব-বৈশাখ 
প্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


নমো নমঃ বৈশাখ, 

রক্তেতে রঙ্গীন এস যুগবৈশাখ, 

তব অভিনন্দনে বাজে & জয়শশাখ, 

বন্দিগো বৈশাখ । 

দৈন্ভঠ ও অনশন রচে দিল প্রাঙ্গণ, 

স্জ্নিত পশ্চাৎ সম্মুখে ভাঙগন। 

হাকো তুমি শখ্ছে, 

তাঙগনের পক্ষে 

ফোটে এ ছ্ 

স্বজনের পদ্ম, 

গা”ক তব কীর্তি গো হিমালয় মৈনাক। 
এস নববৈশাখ। 

নাচে তুমি ছুর্জয়, চমকাক্‌ বিহ্যুৎ) 

আনে] কালবৈশাখী, ক্ষেপে যাক্‌ শিবদূত। 

বৃষ্টির ঝাপটা, 

দেখাও সে দাপটা। 

খুলে যাঁক শিবজট, ক্ষেপে যাক সাপটা । 

কড় কড় হানে! বাজ, আনে! ভীম ঝঞ্চা, 

করে! পাঁপ ধ্বংস, চাহে আজ মন যা। 


হঙ্কারি মহাকাল ডক্কাতে গর্জায়, 
শঙ্কিত চারি দিক তার ভীমনৃত্যে, 
নন্দী ও ভৃ্গীর ধন ঘন মালদা, 
বকে হাড় ঠক্মক্‌ ভূতপ্রেতভৃত্যে 
ভারতের মানবের আঁজ বুঝি অস্তিম, 
বন্‌ বন ঘোরে তাই ধূর্জটি হস্ত, 
মহামগুবংশের ধবংসের মহাপাপ 
তাই নিয়ে হুর্য্য যেযাবে আজ অন্ত। 
পাপে ভরা সন্ধ্যায় এলে তুমি রিশ্বে, 
রজ্জেতে রগ্রিত ধ্বংসের দৃষ্টে, 
এ ভারতবর্ষ, 
আঁ তুমি কর্ষো, 
আনে! তুমি বর্ষণ করুণার বর্ষা, 
শক্তি মা উদ্ধাম নয় আজি হর্ষ, 
করো তুমি শান্ত গো মা-কালীর খঙ্চো, 
হোক্‌ রণরঙ্গিনী শ্রীজগন্ধাত্রী, 
তব ক্কপাকল্যাণে ধ্বংসের সন্ধ্যায় 
আনো! তুমি বৈশাখ টাদভর! রাত্রি । 


ইন্দৌচীন 


গত কয়েক শতাঁবী যাবৎ জগতের বিভিন্ন দেশের উপর 
. সাত্রাজ্্যবাদের তাগুবলীলা চলিয়াছে। তবে মান পচিশ 
বৎসরের ব্যবধানে ছুই-ছুইটা মহাঁসমর সংঘটিত হইয়া যাওয়ার 
ফলে ইহা আজ পতনোনুথ, একথা জোঁর করিয়া বলা চলে। 
সাম্রাজ্যবাদ পতনোশ্ুখ হইলেও সাত্রাজ্যবাদীর আশাভরস! 
কিন্ধু এখনও নিশ্ল হয় নাই। তাই আজ, সগ্ভগত দ্বিতীয় 
মহাঁসমরের পরেও, যখন জগতের বিভিন্ন অংশ আত্মপ্রতিষ্ঠ 
হইতে চলিয়াছে এবং যুদ্ধজনিত বিরাট্‌ ক্ষয়ক্ষতির ফলে বড় 
বড় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্রগুলির বিষ-ধাীঁত একরপ ভাঙ্গিয়] 
গিয়াছে, সেই সময় ইন্দোনেশিয়ায় এবং ইন্দোচীনে সাআজ্য- 
বাদের শেষ পরীক্ষা চলিয়াছে। প্রথমোক্ত অঞ্চলে ওলন্দাজ 
ও শেষোক্ত ভূখণ্ডে ফরাসী সাম্রাজ্যবাঁধীর দল স্বাধীনতা- 
প্রচেষ্টাকে গল টিপিয়। মারিয়! ফেলিতে উদ্ভত । ইন্দোনেশিয়ার 
শ্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে তথ্য ও সংবাদাদি বিদেশে প্রেরিত 
হইয়া! বহির্জগতেও কতকট! ইহার সপক্ষে জনমত গঠিত 
হইয়াছে । কিন্তু ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার কথা বাছিরে 


অজ্ঞাত না থাকিলেও ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ 
আমরা পাইতেছি না। এই সুন্দর দেশটিতে ফরাসী সাআ্রাজ্য- 
বাদীর দল আড়াই লক্ষ ফরাসী, নিথর ও জার্মান সৈন্য 
লইয়া প্রচণ্ড ও নির্মম দমননীতি চালাইতেছে। ইন্দরোচীন 
নামেই প্রকাশ__ইহার অঙ্গে ভারতবর্ষ এবং চীন উভয়েরই 
যোগাঁঘোগ বিস্তমান। বৃহত্তর ডারতে-_অন্তত্রও যেমন এখানেও 
তেমনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তর নিদর্শন রহিয়াছে । 
এশিয়াবাঁসী যখন পরাধীনতার নাগপাঁশযুক্ত হইয়া স্বাধীনতার 
আসশ্বাদ গ্রহণ করিতে সবেমাত্র চলিয়াছে তখন এই 
অঞ্চলটিতে প্রচ দমননীতি চাঁলাইয়া ফরাসী সাত্রাজ্যবাদীর। 
অশেষ অদুরদশিতারই পরিচয় দিতেছে। প্রত্যেক এশিয়া- 
বাসী ইন্দোচীনের মুক্তি-সংখ্রামে সহাহ্ৃভূতিশল। তবে 
নিরীহ ইন্দোচীনবাসীদের আর্তনাদ বাহিরে সেরূপ 
পৌছাইতেছে না। স্বদেশের মুঞ্জি-সংগ্রামের সঙ্গে জঙ্গে 
বিদেশেও যাহাতে তাহাদের সপক্ষে জনমত গঠিত হুয় তংপ্রতি 
লক্ষ্য রাখ। একাস্ত আবস্থক। 


ঠাটফে"র একটি মন্দিরে একপ্রফার বাস্ত দ্বারা অপদেবতার তৃত্তিবিধানরত যাগুকরীগণ 





হয়ে নামক স্থানের “একটি প্রমোদো্ানে স্বামীসহ আনামী রাজকভ! 
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ধগ্য সকেন অবজি্ কলাম 


_ীঅমূল্যগোপাঁল সেন 


ভারতীয় চিত্রকলায় রচনাশৈলী 


স্ত্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


একট সময় ছিল যখন ভারতীয় চিত্রকলা বলতে বিশেষ ধরণে 
আক। *এতিহাসিক ঘটনা ব| পৌরাণিক কাহিনীর ছবিই 
বোঝাত-_যেমন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, পরলোকগত নুরেন 
গাঙ্ুলী প্রমুখ শিল্পীদের আক! পৌরাণিক বা এঁতিহাসিক 
কাহিনীর ছবিগুলে। জল-রডের €ওয়াঁশ'-এর ছবি ক! টেম্পাঁর] 
রঙে মুখল বা রাজপুত ধরণে আঁকা! ছবি। প্রাচীন ভারতীয় 
শিল্পশাস্তানুযোদিত দেহের গঠনভঙ্গী বা রাঁজপুত-মুঘল চিত্র- 
কলায় অনুস্থত গঠনকৌশলই এরা মেনে চলতেন। ফলে 
মাঝে এমন একট! সময় এসেছিল যখন শুধু এ বিশেষ 
আঙ্গিকের পুনরাবৃত্তিই চলছিল । রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্ত 
নির্বাচনে নুতনত্বের অভাবে ছবি গতাম্থগতিক হয়ে পড়ছিল-_ 
সর্বোপরি ছবি হয়ে উঠছিল প্রাণহীন-__নীরস। 

আচার্ধ্য অবনীন্রনাথ শুধু একটা নৃতন আঙ্গিকই সৃষ্টি 
করেন নি-_তিনি চিআ্কলাঁয় প্রীণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন । কি 
করে এই ভারতীয় চিত্রকলা -পদ্ধতি স্্টি হু'ল__সে প্রসঙ্গে তিনি 
বলেছেন, 'পুরাঁতন ছবিতে দেখলুম এস্বর্যের ছড়াছড়ি, ঢেলে 
দিয়েছে সোনা রুপা সব। কিন্তু একটি জায়গায় ফাকা, তা 
হচ্ছে ভাব, কোথাও কোন কার্পণ্য নেই; কিন্তু ভাঁব দিতে 
পারেনি। মানুষ আকতে সবই যেন সাজিয়ে সাজিয়ে পুতুল 
বসিয়ে রেখেছে। আমি দেখলুম, এইবারে আমর পাল] । 
্র্য পেলুয, কি করে তার ব্যবহীর তা জানতুম, এবারে 
ছবিতে ভাব দিতে হবে। বাড়ী এসে বসে গেলুম ছবি 


১৩৬ 


আকতে, শ্বাকলুম “সাক্জাহানের ম্বত্যু”। আজকের দিনে 
যখন বাংলার চিন্রশিল্পে নাঁনাদেশীয় প্রভাব এসে পড়ছে এবং 
নানাবিধ রচনাশৈলীর পরীক্ষা! চলছে তখন একথাখগুলো 
বিশেষ করেই মনে রাখা দরকার--নইলে ছবির ভাব ক্ষু্ 
হবার সম্ভাবনা! রয়েছে। 

অবনীন্তরনাথের মত অপামান্ত প্রতিভাঁশালী শিল্পী বিরল। 
তার রচনাশৈলী এবং বিষয়বন্ত নির্বাচনে যে ছূর্লভ শিল্প- 
প্রতিভা এবং সৌনারধ্জ্ঞানের পরিচয় পাওয়। যায়-_তার তুলনা 
খুব কমই মেলে। ভারতীয় চিত্রকলায় যে ধার] তিনি বইয়ে 
দিয়েছেন, নুতন নুতন পথে প্রবাহিত হয়ে ত। নব নব 
রূপরসের সৃষ্টি করে চলেছে। ভারতীয় চিন্রশিল্পে দেখা 
দিয়েছে নৃতন দৃরটিভঙ্গী, নূতন রচনা শৈলী এবং নুতন বিষয়বস্ত। 
শিল্পকলা তাতে প্রাণবন্ত হয়েই উঠেছে । 

দৃ্টিভঙ্গীর নৃতনত্ব, রচনাশৈলীর অভিনবত্ব নন্দলালের 
শিল্পস্থপ্টিতে সর্বা্ে চোখে পড়ে । কোন বিশেষ শৈলীতে 


তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি__তাই দেখি তার সাধনার 


পথ বৈচিত্র্যে ভরপুর। পৌরাণিক কাহিনীর অনবদ্থ ব্বপায়ণ 
যেমন তাঁর ছবিতে দেখি, তেমনি দেখি আধুনিক কালের 
ছবিতে নুতন নূতন আঙ্গিক নিয়ে নব নব পরীক্ষা। তর আক 
“শিব”, “সতীর দেছত্যাগ” ইত্যাদি মহ্ণভারতের ছবিগুলো! 
ভারতীয় শিল্পের অতুলনীয় স্টি। শাস্তিনিকেতনের দৃষ্াবলী,বড় 
এবং মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার ছবিগুলিতে রচনাশৈলীর 


৭৪ প্রধাসী 


১৬৫৫ 





গরুশিল্ত 


মৃতন পথের সন্ধান তিনি দিয়েছেন । চৈতন্তের জন্ম, মুধিঠিরের 
পাশাখেলা ইত্যাদি ছবিগুলে। আর একক্সপ আঙ্গিকে সাথক 
চটি। 


যামিনী রায় প্রথম আবনে পাশ্চাত্য রীতিতে ছবি একে 
খ্যাতি অঞ্জন করেছিলেন; কিন্তু সে বার] বন্ধন করে ভারতীয় 
শিল্পে এক নুতন রচনাশৈলী তিনি প্রবর্ন করেছেন-_বসিক- 
সমাজকে তার ছবির বিশেষ কদর হয়েছে । আমাদের দেশের 
আগেকার দিনের পটুয়ারা যে পট অঙ্কন করত, তাতে তুলির 
ভ্বোর*ছিল এবং রং ও রেখাপন বাহুল্য বর্ধন করে ছবির এক 
সহজ কিত্ব সরস রূপ তারা সৃ্রি করেছিল । কিন্তু অশিক্ষিত 
শির্পীমনের ছাপ তাদের ছবিতে প্রকট ঘাকত। যামিনীবাবুক্প 
ছবিতে পটের ছাপ আছে, কিন্ত শিক্ষিত শিল্পীর তুলিকা 





_ আত্যেন্রন।থ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অল্প রং এবং সামান্ত কয়েকটি বলিষ্ঠ 
রেখার বিহ্তাসে বিশি্ই এক 
রচনাশৈলী. স্থট্টি করেছে। প্রথম 
দৃষ্টিতে পট বলেই মনে হয়-কিন্তু 
যামিনীবাবুর ড্রয়িং অত্যন্ত জোরালে। 
এবং ভাবব্যপ্রক--পটচিত্রের সঙ্গে 
ভার ছবিরু পার্থক্য ওখানে । যামিন্ণ 
বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করার 
সৌংভাগ্য বর্তমান লেখকের হয়েছিল | 
১৯৪১ সনে ব্রবীন্দ্রনাথ বাঁকুড়ায় 
যান। সেই উপলক্ষে একট] কৃষি, 
স্বাস্থ্য ও শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর! 
হুয়। শিল্পবিভাগের ভার পড়ে আমার 
উপর । বাংল।দেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের 
ছবি সেখানে প্রদ্ণেত হয়েছিল । 
সেবারে ছ€ব সংগ্রহের জন্য যামিশী 
বাবুর কাছে গিয়ে পটের পঞ্চতিতে 
আকা কিছু ছবি আমাদের প্রদর্শশীর 
জন্ত দিতে অনুরোধ করেছিলাম। 
সেই সময় ছবি সন্বর্ধে অনেক কথ। 
তার মুখে শে!নার সৌভাগা আমার 
হয়েছিল। পটের ছবির সঙ্গে তাঁর 
ছবির প্রভেদ কোথা তাও খুকিয়ে 
বলেছিলেন । হুবহু পটের অন্করণেই 
ছবি তিনি আকেন, এ রকম একট] 
ভুল ধারণা তখন আমার ছিল-_মনে 
হয় এ রকম তুল ধারণা অনেকেরই 
রয়েছে। 

রমেজ্্রনাথ চক্রবর্ভীও নিত্য নুতন 
ধরণের চিজ্ঞরচনার সাধনায় নিমগ্র। 
তার বৃদ্ধের ছবিগুলো এবং রামায়ণের 
ছবি রচনারীতির অভিনবস্ধে বৈশি- 
ষ্টোর পরিচয় প্রদান করে। তার আক! “সীওতাল নত”, 
“বাজার” এবং টেম্পারা রঙের দৃশ্বাচিত্রের ছবিগুলিতেও 
ভারতীয় চিত্ররীতির গতানুগতিক ছাপ নেই । একই গণ্ড'র 
মধ্যে নিষ্বেকে আবদ্ধ রেখে সুন্দরের রূপকে তিনি সঙ্কীর্ণ করে 
তোলেন নি। রচনাশৈলীর বৈচিত্রের ভিতর দিয়েই তার 
শিক্পপাধনা অএসর হচ্ছে। সতোন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
ছবিগুলিতে যদিও নৃতনত্বের প্রবল ছাপ নেই, তবু ছবির 
প্রধান বস্ত যে রস, তা সেগুলোতে পূর্ণমাত্রায়ই বিদ্তমান। 
তার আকা, “ম1”, “যশোদ! ও কষ” “গুরুশিদ্” ছবিগুলি 
অপূর্ব হৃষ্ি। শাস্তিনিফেতনের বিনোদবিষ্বারী মুখোপাধ্যা- 
য়ের চিত্রাবলীর রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্ত নির্ববাচন ছুটোই 
তার বৈশিষ্ট্ের গোতক। শাঙ্িশিকেতনের দেওয়ালে কা 


বৈশাখ 


এর ফ্রেক্ষোগুলি নয়নানদ্দকর । 
তথাকধিত ভারত-শিল্পের গতাহু- 
গতিক রচনারীতি এর ছবির মধো 
নেই। 

গগনেজ্জনাথ ভারতীয় চিন্রাকলাঁয় 
এক নুতন ধারা স্ঠি করেছিলেন। 
ভারতীয় শিল্পে তিনিই কিউবিজমের 
প্রবর্তন করেন। রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে 
তার দান সাঁমান্ত নয়। 

মৃতন নৃতন পথ অবলম্বন করে 
গোপাল ঘোষ, শুভে] ঠাকুর এরাও 
খ্যাতি অঞ্জন করেছেন । কিন্ধ উৎকট 
অভিনবত্থে এদের রচন] চোঁখ এবং 
বিশেষ করে মনকে মুঁঝে মাঝে 


শীড়াই দেয় | শৈলীর নৃদ্ধ নই যখন 


শিল্পীর হনকে বেশী অধিকার করে 
থাকে--তখন ছবিতে ভাঁবব্যপ্তন। বা! 
রস ক্ষুপ্ন হয়। তবুও এদের ছবিতে 
রেখা ও রঙের সমাবেশ জোরাল। 








- শ্রীমাণিকলাল বন্দোপাধ্যায় 
তা ছাড়া মনে হয় নুতন নৃতন পথ 
অন্থসরণে যে সাহুদমের দরকার, তা 
এদের ঘথে্ অহে। 

নবীনহ্ম শিল্পীদের মধো অনেকে 
বাংলার প্রাতাহিক জীবনযাত্রার 
ছবি একে খ্যাতি লাভ করেছেন। 
এদের রচনানীতিও গতান্থগততক 
নয়; এদের তুলিতেও জোর আছে, 
কিন্ত কতকগুলি ত্রটি এদের ছবিতে 
ুপরিষ্ষুট । শ্রদ্ধেয় যামিনী রায় এ 
সম্বন্ধে বলেছিলেন, তোমাদের এই 
সব ছবিতে যখন লাগুস্কেপ আক, 
তখন গাছের গোলাকতি বা জমির 
উতচুনীচু বোঝাতে যতট! আলোছায়ার 
ব্যবহার কর_-সেই ছবিতেই মাস্ুষ 
বা জীবজ্ন্কর বেলায় ততটা কর না; 
ফলে একই ছবির মধো ছু-ধরণের 
টেকনিক গয়োগ কর। পরিপ্রেক্ষিত 
দেখাবার বেলায় সামনের জিনিষ বড় 
করেই আক, দূরের ঞিিনিষ ছোট 
করেই আক । কিন্তু সেই ছধিতেই 
সামনের জিনিষ ও দূরের ধ্বিনিষ প্রায় 
একই রকম ফিনিশ কর, মুঘল ব1 
রাজপুত ছবির মত । আর যেস্ধরণের 
ছবি তোমর1 আক, তাতে ওয়াশ বা 
টেম্পারাতে ছবি না ক'রে, তেলরঙে 
আকলে ছবি আরো! ভাল হয়। 


ণ্ঙ 





পাপা 





আচার্য নঙ্গলাল এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন-_তোমার্দের “ছবি- 
খুলি অনেকটা! ফটোর মত হয়ে যাচ্ছে। হছুবির ক্বপ আলাদা, 
আর ফটোর রূপ আলাদু!। নেচার থেকেই খ্রাকবে, কিন্ত 
আবে ছবির দপ- শিল্পদৃঠিতে ছবি আকবে। আর ফটোর 
মত হচ্ছে বলেই 8%1)6851$6 ( ভাবব্যগ্তক ) হচ্ছে নাঁ_ 
ছবির প্রধান বন্ত যে রস, তোমাদের ছবিতে তাঁর অভাব 
থেকে যাচ্ছে । 6):0795310]) বা ভাবব্যঞ্জনার অভাবে মান্গুষ- 
খুলে! যেন সাজান পুতুলের মত মনে হয়।” উপদেশ দিয়ে- 


পা পািপাসিপাসপপাস্পাপাসপাপাপপাপাসিপা 


্াাস্পিস্পাস্পিস্পিসিপাপপাপসপাশাশিস্াশা্পিশা্পিসপাশািসাসিস্পিসপাসিপাসাসিপটিপাসিপাস্পাসপাস্পার্পি 


ছিলেন (পৌরাণিক বিষয়) নিয়ে ছবি আকতে-_তাঁতে 
ভাবব্যঞ্কনার দিকে আপনিই বেশী নজর পড়বে | 

স্বাধীন ভারতে আমাদের জাতীয় জীবনের আজ সর্ববাঙ্গীণ 
উন্নতির চেষ্ট! চলছে -_চিত্রকলার ক্ষেত্রেও বাংলাকে গৌরব- 
মণডিত করে তুলতে হবে নূতন ভাবধারা, নৃতন বিষয়বস্ত এবং 
রচনাশৈলীর বৈচিত্র্য । 





“শিল্পপ্রসঙ্গে আচাধ্য নন্দলাল” নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 


সস 


মহিলা-শিস্পী শ্রীউষা সেনগুপ্তা 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


একথ] সত্য যে, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাক্রয্য প্রভৃতি নুকুমা'র শিল্পে 
কৃতিত্ব অর্দন করিবার জবপ্ত উপযুক্ত পানিপার্খিক এবং 





১নং চিত্র 
শিক্ষার একাস্ত প্রয়োজন | যথো চিত শিক্ষাদ্ধারা পরিমার্ছিত ন] 
হুইলে সহজাত শক্তির আশানুরূপ বিকাশ হয় না এবং 
উৎসাহের অভাবে শিল্পীর সষ্টিপ্রেরণাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
কিন্তু ইহার বাতিক্রমণও্ড যে দেখ! যায় তাহার প্রমাণ 
নিতান্ত প্রন্তিকুল পরিবেশের মধ্যে মহিলা-শিক্পী গ্রউঘ! সেন- 
খুপ্তার দীর্ঘকালব্যাপী একা শিল্পসাধনা। এই মধ্যবিভভ 
বাঙালী পরিবারের বধৃঃ ন্ুদূর মফ্ধলে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
খহুকাল যাবৎ শিল্স-কলার সাধনায় রত আছেন । কোন শিল্প- 


বিছ্ঞালয়ে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ তিনি পাঁন নাই অথব1 
কোন শিল্পাচার্যের নিকটেও তাহার শিল্পশিক্ষার হাতে খড়ি 
হয় নাই। আপনার শিল্পী-মনের খেয়ালেই আঙ্গ দীর্ঘ কুড়ি 
বৎসর যাবৎ তিনি মাটি দিয়া মৃত্তির পর যৃন্তি গড়িয়। চলিয়াছেন । 
মাঁটর যৃর্টি ডচ্ুর, মাটির দেহের মত তাহা স্থায়ী হইতে পারে 
না। তাহার গড়া অধিকাংশ ম্বনৃত্তিরই চিহ্মাত্র আজ 
বিদ্বমান নাই) মাটির গড়া মুঠি মাটিতেই বিলীন হইয়া 
গিয়াছে। ' 


নিজের কাজকে কি ভাবে স্থায়ী করা যায়, সে বিষয়ে 
কয়েক বংসর যাবৎ তাহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। মফস্কলে 
প্রস্তর ছুপ্রাপ্য, কাজেই পাথর দিয়া যৃত্তি গড়া তাহার পক্ষে 
সম্ভবপর হুইয় উঠিল না। নাঁনারূপ পরীক্ষণ চলিল-_শেষে 
তিনি ইট খোদাই করিয়া মুষ্ঠি শিশ্াণ সুর করিলেন। ইহাতে 
তিনি কতদূর সাফল্যলাভ করিয়াছেন বর্থমান প্রবন্ধে সন্িবিষ্ 
ইষ্কমূর্তিসূহ্র প্রতিচ্ছবি তিনটিই তাহার প্রমাণ। 


এই মহিলা-শিল্পীর জন্মস্থান কুমিল্লা। তাঁহার পিতা পর- 
লোৌকগত রঙ্জনীকাত্ব দেব। তিনি কুমিলল' বারের একজন শ্রেষ্ঠ 
উকিল ছিলেন। ক্ৰাহাঁর পাগ্ডত্য ছিল অগাধ এবং সংস্কৃত 
সাহিত্যে অধ্যয়ন ছিল বহুবিত্তত। তাঁহার প্রমুখাৎ দেব- 
দেবীর বর্ণনা ইত্যাদি শুনিয়া অতি শৈশবেই শ্রীমতী উষার 
মনে অক্ফুটভাবে বূপস্থ্টির প্রেরণ] জাগে। তাহার নিজের 
কথায়ই বলি__ 

“***কোন রকমে ম্যাটিকটা দেই। তার পর হইতে গৃহ- 
কর্টের অবসরে দ্রিন রাত কত কষ্ট করিয়াই যে চষ্চ! রাখিয়াছি 
তাহা! একমাত্র ভগবান জানেন । কুমিল্লায় ছই বার এগজিবিশন 
হয়, তাহাতে এবং কয়েকবার সরদ্বতী পৃজায় হু্তি গড়িবার 
সুযোগ পাই এবং এগজিবিশনে পুরস্কার লাভ করি। তখন 
বয়স মা ১৬1১৭ ছিল। কুমিল্লার রাজনৈতিক নেতা! শ্রীযুক্ত 


বৈশাখ 





২নং চিত্র 
শধিল দত্তের বাড়ীতে আমার গড়] কয়েকটি মুত্তি ছিল। 
প্রসিদ্ধ নেতা অধ্যাপক রঙ্গ একবার কুমিল্লা আসিয়া মুর্তিগুলি 
দেখিয়া খুশী হন ও একটি মৃত্তি মান্্রাজে লইয়া যান” 
শিল্পী ্রীসস্তোষ সেনগুপ্তের সহিত বিবাহের পর রমতী উ্া 
ভরিপুরা জেলার নাছিরনগর গ্রামে তাহার মামাস্বশুরের বাড়ীতে 
কিছুকাল অবস্থান করেন। শহরের কোলাহল হইতে বহুদুরে 





ওনং চিআঅ 


মহিলা-শিল্পী প্রীউবা সেনগুগ! ৭৭ 


প্পিসপিসপিস্পাস্পিসপসপামপাপাপামিপাসপাসিপাসিাাসিপিসিিসিপাাপাসিপাংপাসিপিসিপিসপিস্পিসপিউা্টাউিশাসপিশছ। 





্াসিসিসাসিপসিসিপসপাস্িাসিসিবাশাাশাশ্পাসপিিপসপাসিপা্পাসিপাসিপা 


অবস্থিত এই ছায়ানিতৃত পলীগ্রামটির প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্য্য 
সাহার শিল্পীমনকে মুগ্ধ করিল। গ্রামের উত্তর প্রান্তসীম! 
দিয়া প্রবহুমাণ লঙ্ঘন নদী আর তাহার ওপারের মেদদীর 
হাওরের দৃষ্থ-সৌন্দর্ধ্য অতুলনীয়। এখানকার প্রক্কৃতির নব 
নব রূপবৈচিনত্র্য এই মহিলা-শিল্পীকে আত্মপ্রকাশের বেদনায় 
আকুল করিয়া তুলিল। মাটির কাজ কিছুদিনের জন্ত স্থগিত 
রাখিয়া তিনি নুরু করিলেন ছবি আকা--সেগুলি মুখ্যতঃ 
ৃষ্ট-চিত্রাঙ্ছন। 

নছিরনগরে কিছুকাল অবস্থান করিয়! তিনি স্বামীর সহিত 
তাহার কর্মস্থল শ্রীহটে চলিয়া যান, সম্প্রতি সেখানে মৃক-বধির 
বিভ্ভালয়ে শিল্পকলার শিক্ষয়িত্রীক্ূপে নিযুক্ত আঁছেন। ইদানীং 
তিনি মাটির যৃণ্তিগুলিকে কি ভাঁবে দীর্বস্থায়ী করা যায় এবং 
্বঘৃত্তিতে পাথরের ধর্ম (0118106) ফোটানো যায় সে সন্ধন্ধে 





শ্রীউষ। সেনগুপ্ত! 


নানারূপ পরীক্ষা করিতেছেন। এই মহিলা-শিল্পীর পক্ষে 
পরম গৌরবের কথ! এই যে, তিনি কবিগুরু রবী্রনাঁথের 
অকুঠ অভিনন্দন লাঁভ করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। রবীন্দর- 
নাথ একটি সুন্দর কবিত| লিখিয়! তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন । 

বাংলাদেশে মহিলাদের মধ্যে ভাক্ষর্ধ্য-শিল্পে কেহ কৃতিত্ব 
লাভ করিয়াছেন কিন! তাহা আঁমাদের জান নাই। এ্উষ! 
সেনগ্ঞপ্তার সহজাত শিল্পপ্রতিভ] এবং নিপুণ হস্তের পরিচয় 
তাহার ইট খোদাই মূত্তিগুলির প্রতিচ্ছবিতেই পাঁওয়! যাইবে । 
বস্ততঃ ইটের গায়ে শিল্পনুষম] ফুটাইয়। তুলিতে তিনি যে 
কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা দেখিয়া! মনে হুয় যে, উপযুক্ত 
সুযোগ পাঁইলে তাহার নিপুণ হত্ত-ম্পর্শে পাষাণের কঠিন- 
গাত্রেও অপরূপ শিল্পমাধুরী বিকশিত হুইয়া/উঠিবে। 


সামঞ্জন্থ্য 
শ্রীবিভূতিস্থৃযণ গ্রপ্ত 


মলিনী চৌধুরীর যথেষ্ঠ বয়স হয়েছে । এত বয়স বাঙালী 
বড় একটা পাঁয় না। এই তার আঁশী চলছে । তবে ইদানীং 
তিনি একটু কাহিল হয়ে পড়েছেন। নানা প্রকার ছোট- 
থাটো ব্যাধি তার লেগেই আছে । কিন্ত প্রয়োজনীয় ছোট বড় 
কোন বিধিনিষেধই তিনি মেনে চলতে চাঁন না। এই নিয়ে 
কিছুদিন যাবৎ তার বড় এবং একমাত্র পুত্র নুধীরের সঙ্গে 
মতান্তর চলেছে । ফলে সুধীর পিতাকে ছেড়ে দিয়ে স্ীকে নিয়ে 
পড়েছে। 

সুধীরের স্রী শোভন] বললে, বুড়ে! বয়েসে অমন লৌকের 
একটু হয়েই থাকে । তা নিয়ে রোক্ধ রোজ কথ বাড়িয়ে 
লাভ কি! 


সুধীর একটু উ্ণ কঠে বললে, যাঁকে ঝঞ্চাট পোহাতে . 


হয় সে-ই তার মর্ম বোঝে । তুমি বুঝবে কি | 

শোভনা হাসিমুখে জবাব দিলে, তা বটে | সকাল ন'টা 
থেকে সন্ধ্যা সাতট! পর্য্যন্ত যাকে বাইরে বাইরে কাটাতে হ্য় 
ঝঞ্চাট পোহাবার মর্ম তারই বেশী বোঝার কথা | 

কথাটা মিথ্যে নয়। সুধীর নীরব থাকে । তা বলে 
পিতার স্থদ্ধে সে মোটেই অমনোযোগী নয়। আঁপিসে যাবার 
পুর্বে সে রোজই সেদিনের ওষধ থেকে অ'রম্ত ক'রে আহার- 
বিহারের একটা সুপরিকল্পিত রুটিন করে দিয়ে যাঁয়। স্ত্রীকে 
উপদেশ দেয় সেই অন্যায়ী কান্ত করতে, বাপকে অনুনয় 
করে সেই ভাঁবে চলতে । কিন্তু সুধীর বাড়ীর বাইরে প1 
বাড়াতেই নলিনী চৌধুরী পুত্রের সকল বিধিনিষেধ, অস্থুনয়- 
বিনয় লঙ্ঘন করে বিছান| ছেড়ে উঠে পড়েন। সন্তর্পণে 
পাটিপে টিপে রাশ্বাঘরে এসে উপস্থিত হন। শোভনাঁকে 
উদ্ধেশকরে বলেন, তোমার নিতাই এখনও বাজার থেকে 
ফিরে আসে নি বুঝি মা? হতভাগ। আজ বাঞজ্ারনুদ্ধ কিনে 
আনবে দেখছি! 

শোভনা হাসিমুখে প্রতিবাদ,জানায়, সে ত অনেকক্ষণ 
ফিরে এসেছে । কিন্ত আপনি আবার এই রোগ। ছুর্বাল 
শরীর নিয়ে উঠে এলেন কেন বাবা। 

নলিনী বলেন, অন্থখ মনে করলেই অসুখ মা, নইলে কি 


এমন হয়েছে । বরং দিন-রাঁত শুয়ে থেকে থেকে সর্বাঙ্গে. 


আমান বাঁত ধরে গেল ।_-কথা বলতে বলতে ততক্ষণে তিনি 
কাঘঘরে প্রবেশ করেছেন। শোভন] একখানি আসন পেতে 
দিতেই তিনি নিঃশব্দে উপবেশন করলেন। ভৃত্যকে উদ্ধেশ 
ফরে বললেন, আত্ম কত করে মাছ নিয়ে এলে নিতাইবাবু। 
চুকরোটি বেশ পাকা রুই থেকেই এনেছ দেখছি। 


নিতাঁই ছাপিযুখে জবাব দেয়, আজে, পাকা! রুই সম্তাঁয় 
পাওয়া গেছে, কিন্তু সিগমা পুরো চার টাকা সেরে আনতে 
হয়েছে। রর ঃ 

শোভন] ধমক দিয়ে বলে, মাছের দাম নিয়ে তোমাকে 
মাথা ঘামাতে হবে না নিতাই। কান্ধ না থাকে ত 
যাও। 

নিতাই একট্‌ অপ্রস্ততভাঁবে দ্রুত প্রস্থান করে। 

নলিনী চৌধুরী আপন খেয়ালেই, মাথ নেড়ে বলেন, 
নিতাই কিছু মিধ্ো বলেনি । দেশেযে পরিমাণ রোগের 
মরহুম পড়েছে তাতে রুই কাতল! খাবার লোকেরই যে 
অভাব ম1। 

নলিনী চৌধুরী থামতে পারলেন না। কোন দূর 
অতীতের স্মৃতি যেন অকস্মাৎ তাঁকে মুখর করে তুলেছে। 
তিনি বলে চললেন, “সে দিনের কথা আজ তোমাদের কাঁছে 
গল্প বলেই মনে হবে । তোমাদের কেন, সময়েতে আমার 
নিজেরও ভূ্প হয়ে যায় | শোভন] চুপ ক'রে থাকে। বুড়ো 
খ্বত্তরের কাছে তার বাঁল্যকালের গল্প শোন! ওর প্রতিধিনের 
একটি নিয়মিত অভ্যাসে দাড়িয়ে গেছে। রোজই তাকে 
সেই একই কথ ধধর্যা সহকারে শুনতে হয়। ল'গেও মন্দ 
নয়। তার একক নিঃসঙ্গ জীবনপথে বৃদ্ধ শ্বশুর ছোঁটি একটি 
শিশুর মতই তার চেতনাকে মধুর ভাঁবে ধিরে আছে। 

নলিনী চৌধুরী পুনরায় বলেন, তোমাদের মহাসূল্য 
সিঙ্গিমাছ আমাদের ছোটবেলায় পয়সায় এক খালুই পাওয়া 
যেত। চাঁর আনার মাছ কিনলে একট1 লোক দরকার হ'ত 
ত| বয়ে নিয়ে আসতে । অন্য মাছেরও অভাঁব ছিল ন|। আর 
সে সবকি তোমাদের এই বরফ দেওয়! মাঁছ_-এমনি চটাঁচট] 
পুটি মাছ ভাজা মুশুর ডালের সঙ্কে আট দশ গঞ্জ এক এক 
জনে আমর! খেয়ে ফেলতাম । সে মাছে তেলের দরকার হ'ত 
নামা। মাছের তেলই যথেষ্ঠ । মাছের তেমন ম্বাদ যেন 
ভুলেই গেছি। 

নলিণী চৌধুরী থামলেন । জিভের সাহাঁযো ঠোট ছুখানা 
বারকয়েক ভিজিয়ে নিয়ে পুনরায় সোৎসাঁহে আরম্ভ করলেন, 
সেদিনের কথা! আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে । মাছ্‌-মাংসের 
চিরদিনই আমি ভক্ত । গ্রাযের বাড়ীতে অন্ততঃ পাঁচ-ছ'গাছ! 
ফেঁকা জাল সব সময়ের জন্থ মজুত থাঁকত। কোনটা বজুরি 
ট্যাংড়া ফাস, কোনটা পুটির ফাঁস, কোনটা বা ভাঁদা মলাস্তির। 
মোটের উপর মাছের আকার বুঝে স্কাসের নাঁম। সবচেয়ে 
বড় ফাসের দ্ধাল হ'ল রুই, কাতল!, বোয়াল ধরবার জন । 
সে যুগে ক'টা লোক আর মাছ কিনে খেত মা। 


'দৈশাখ 


সাম 


ধ৯ 





মাছের কথ। বলতে গিয়ে বৃদ্ধ সহসা অন্থমনক্ক হয়ে পড়েন । 
মুদ্রিত নেত্রে চুপ করে বসে থাকেন। শোভনা কাজের 
কাকে ফাকে শ্বশুরের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে। একটা 
চোখ এবং একথান| কান তার সর্বদ] সঙ্জাগ রয়েছে । আহা 
হুড়ো মাধ । শিশুর মত অপহায়। ছোট ছেলেরই মত 
অকারণ অভিমানী! 

শোভনা বিজ্ঞেস করে, তারপর বাবা? 

নলিনী চোখ খোলেন। মু কঠে খলেন, নুধীরের মার 
রামার খুব খ্যাতি ছিল। তোমাদের আঁগ্রকালকার মত রান্না] 
সেনয়। নিতান্তই সাধারণ রাম্ী। কিন্তসেকি তুলবার 
কথা মা-_আজও মুখে তা লেগে আছে । বৃদ্ধের চোখ মুখ 
উচ্ছল হয়ে উঠেছে । 

এর পরে কথার ধারা যে কোন্‌ পথে যাবে এ যেন 
সহজ সংস্কারবশেই শোভনা টের পার়। প্রসঙ্গটা! ঘুরিয়ে 
দেবার জঙ্টই সে একমুখ হেসে বলে, কেন বাবা আমর! বুঝি 
একেবারেই রাধতে শিখি নি? 

নলিনী সহক্গ কঠেই জবাব দেন, সে কথা আর বলি কি 
করে মা! রাঁধ তোমরা] ভালই । তার চেয়েও ভাল 
তোমাদের রাম্রীর শামডলো। কালিয়া, কোপ্তা অথব। 
কোর্দীর নাম সে যুগে তার|! জানতেন না। কিন্ত একই 
ঝোলের রকমারি স্বাদের বুঝে তুলনা হয় না। 

শোভন! প্রশ্ন করে, মা বুঝ খুব ভাল রাহ করতেন বাবা? 

নলিশী উৎসাহিত হয়ে উঠেন। পরমুহূর্টেই চোখের 
দুটিতে কেমন একটা! বেদনার ভাব ফুটে ওঠে । তিনি ম্বহ কে 
বলেন, তাই ত সকলে বলত মা। ভালে! রাম্নার মূল রহন্তটি 
তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। কোন্‌ মাছের সঙ্গে বেগুন আর 
বড়িভাা দিলে, কোন্‌ মাছটি বৌলের চেয়ে ভাতে কিংবা 
কোন্টি পাতুরি করলে মুখরোচক হবে একথা কেউ কোনদিন 
তাকে শিখিয়ে দেয় নি, অথচ সকলের রুচির সঙ্ষে তার রাম্মার 
চমৎকার সমন্বয় ছিল। 

শোভন] ম্বহকষ্ঠে বলে, চেষ্ঠা ত করি বাবা কিন্ত হয় ন! 
যে-- 

বৃদ্ধ, যেন সহসা অনেকখানি সঙ্জাগ হয়ে ওঠেন। না 
জেনে পুত্রবধৃকে কোন প্রকার আঘাত করে বদেন নি ত] 
তিনি বারকয়েক মাথা নেড়ে বলেন, কে বলে হয় না ম] | এই 
যে সেদিনে তুমি পাঁবৃদা মাছ বড়িভাঁজ! আর ধনে শাক দিয়ে 
রেধেছিকে। বলিনি তোমায়, এমনটি বছদিন খাই নি? 
ছুধীরের মা চলে যাওয়ার পর এমন স্বাদ প্রায় ভুলেই 
গ্রি-য়ছিলাম ? তোমার এ সিঙ্গিমাছের ঝোলটাই যা আমি 
বরদাত্ম করতে পারি ন|। 

শোভন! ম্বহ কণ্ঠে বলে, কিন্তু ও ছাড়া যে আপনার আর 
ফি॥ সহ হয় না। 


দ্ধ ঈষং উত্তেজিত হয়ে উঠলেন,__“সহ হয় না তোমায় 
কে বললে মা? সুধীর বুঝি এই সব তোমায় বুঝিয়েছে,? 
মিথ্যে কথা, একেবারে ডাহা! মিথ্যে কথা। একি তোমার 
আজকালকার ভেঙ্জাল খাওয়] শরীর যে একটুতেই ভেঙ্গে 
পড়বে ? এই বুড়ো হাড়ে এখনে কথ! কয় মা। চেয়ে দেখ ত 
তুমি, এতখানি বয়েসেও একটি দাত পড়েছে আমার ? জান, 
এখনও মাংস চিবিয়ে খেতে পারি আমি ! 

শোভনা বাধা দ্বিয়ে বলে, খেতে পারা আর সহা হওয়া 
না হওয়া ত এক কথা নয় বাবা? 

বৃদ্ধ পুনরায় গরম হয়ে উঠলেন, এ তো তোমার কথা 
নয় মা। নিশ্চয় নুধীরের ডাক্জারও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে 
রয়েছে । আমার কি সহাহবে আরকি হবেনাসেকথা 
বলে দেবে ডাক্তার | ওরা পাগল, একেবারে বন্ধ পাগল। 
এই তোমায় আমি বলে রাখছি ও ডাক্তারের কোন বিধানই 
আমি আর মানব না। তুমি বরং তোমার খুড়োমশায়কে 
একটা খবর পাঠাও । শুনেছি তিশি বড় হোমিওপ্যাথ 
ডাক্গার, ফাকে দিয়েই চিকিৎসা করাব। 

শোভনা আপত্তি জানায়, আমার কাকা হোমিওপ্যাথ 
নন্‌ বাবা__ 

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বললেন, বয়স হলে অমন ভুলত্রাস্তি 
একটু আধটু হয়েই থাকে | তিনি যে বড় কবরেক্ধ সে কথাট! 
আমার মনেই ছিল না। 

শোভন। হেসে বললে, এর ছুয়ের কোনটাই তিনি মন্‌ 
বাবা। কাকাবাবু এলোপ্যাথ চিকিৎসক । 

বৃদ্ধ বলে উঠলেন, এ হতেই হবে। যেমন সুধীর তেমনি 
তার ডাজ্জার। মাথায় আমার কিছু আর রাখেনি। না 
খেতে দিয়ে দিয়ে মাথার ঘিলু একেবারে শুকিয়ে ফেলেছে । 
-তিনি একটু থেমে পুনরায় বললেন, তা বলে চিকিৎসকেন 
যে নামই তোমরা দাঁও না কেন-_মূলত সব দিস এক 
মা। শুধু নামেরই ব্কমফের | 

শোভনার মুখে স্ব হাসি দেখা গেল, কিন্তু কোন প্রতিবাদ 
এল না। বরং কি ভাবে সিপিমাছ রান্না করবে শ্বশুরকে 
সেই কথাটাই ঘুরিয়ে দ্িজ্রেস করলে। এমনি ধারা কিছুদিন 
ধরে তাকে জিজ্ঞেস করে আসতে হচ্ছে । পরিষ্কার করে 
কথাট! শুধাতে তার আটকায়। মোট কথা ভাক্ঞার এবং 
স্বামীর অনুজ্ঞায় যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও শোভনা কোনমতেই 
্বশতরের পাতে শুধু মাত্র রুগীর পথ্য তুলে দিতে পারছে না । 
এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গেও তার বাদাহ্থবাদ লেগেই আছে। 

সুধীর বলে, ব্যাধির চিকিংসা দরকার । 

শোভনা বুলে, রোগ ধার নিছক বাধক্্য তাকে চিকিৎসার 
নামে উপোস করিয়ে মারতে আমি পারব ন]। 

জুখীর বিশ্ুর চেঁচামেচি করলেও প্রতিবাদের অভাবে ত| 


/ 
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আপমি বন্ধ হয়ে ঘায়। এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় নরম 
জুরে বলে, আচ্ছ! এই করে যে তুমি বাবার কত বড় ক্ষতি 
ফষরছ এ কথাটাও কি তুমি কিছুতেই বুঝাবে না? 

শৌভনা বলে, কথাটা যেদিন বুঝব সেদিনে আর এত 
কথার দরকার হবে না। কিন্তু দোহাই তোমার, সব কথ] ন! 
জেনে মিথ্যে গোল কর না। 

নুধীরকে থামতে হয়। কিন্তু কথাটা শোভনা তুলতে 
পারে না। এবং পারে না বলেই প্রতিদিন একবার করে 
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে জিজ্ঞেস করে । বৃদ্ধ সব খবর রাখেন না । 
বাখবার কথাও নয়। তাই প্রত্যহ তাকে রান্নাঘরে দেখ! 
ঘায়। দেখা যায় খান্চ নিয়ে নানা প্রকার আলোচনা 
করতে, সিঙ্গি মাছের প্রতি ার নিদারুণ অনাসক্জির কথাট! 
প্রকাশ করতে । 

শোভনার প্রশ্নে বৃদ্ধ যেন সজাগ হয়ে উঠেছেন, তুমি কি 
আন্ব আমায় সিঙ্গিমাছ খাওয়াতে চাও? 

পাকা রুই মাছের টুকরোটা তখনও সম্মুখেই পড়ে 
আছে। সেই দিকে চোখ পড়তে শোভন1 যেন কেমন 
লক্ষিত হয়ে পড়ল। নম্র কণ্ঠে বললে, আপনি যে সকাল- 
বেল৷ আপনার পেটের গোলমাঁলের কথ! বলছিলেন । 

বদ্ধ বাধা দিয়ে বললেন, বলেছিলাম বুঝি | তুল বলে- 
ছিলাম মা। আসলে গোলমাল আমার পেটের হয় নি, হয়েছে 
আমার মাথার । এক বলতে আর বলি। বুড়ো বয়সে 
চিন্তাশক্তির অবসাদ. ঘটেছে। 

শোভনার ঠোটের কোণে পুনরায় একটুখানি করুণ হাসি 
দেখা গেল। চোথ মুখ ন্সেহ মমতায় স্সিপ্ধ হয়ে উঠেছে। 
আছা, অসহায় ব্ৃদ্ধ। যত ছা'লা হয়েছে তার। মোটকথা 
স্বামীর বযত| এবং ডাঁজারের অসংখ্য বিধিনিষেধ এ ছুয়ের 
কোনটাই সে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারছে না। অথচ 
খোলা মনে নিজের ইচ্ছামত চলতেও যেন কোথায় 
আটক্াচ্ছে। পাশাপাশি ছ'রকমের ব্যবস্থা করতে সে পেরে 
উঠছে না । এই নিয়ে প্রতিদিন স্বামী-স্্রীর মধ্যে বাঁদপ্রতিবাঁদ 
হতে দেখা যায়। বৃদ্শ্বশুরকে ন্গেহে এবং সেবায় চতুখ্ধিক 
থেকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখতে চাঁয়। তার বৃতুক্ষ মাতৃহদয়ের 
ফতকটা আকাঙ্ষা অন্তত এই পথ ধরেই পূর্ণ হয়ে উঠবার 
সুযোগ পায়। সুধীর পয়সা রোজগার করে। পয়সা সে 
যথেষ্ঠই পায়। তাঁর বাইরের একটা সমার্জ আছে । তাঁর 
মত স্বপ্পপরিসর গণ্ভীর মধ্যে এক রোগন্তর্জরিত বৃদ্ধকে 
নিয়ে অষ্টপ্রহর পা গুণে গুধে চলতে হয় না, তার সুখ-ছুখ 
অভাব-অভিযোগের সম্মুখীন হতেও হয় না। কাজেই নুধীরের 
পক্ষে উর্পদেশ দেওয়| সহন্গ হলেও তা পালন কর] তার স্ত্রীর 
পক্ষে তেমন সহন্ধে ঘটে উঠে ন1। ও 

শোভনা নতমুখে বসে আছে। সেই দিকে খানিকক্ষণ 


প্রবাসী 


' চান না। 


১৬৫৫ 





সঙ্গেছে চেয়ে দেখে ব্বদ্ধ পুনরায় বলে ওঠেন, লুধীয়ের 
ডাক্তারের উপর আমার আর একতিল বিশ্বাস নেই। তুমি 
দেখে নিও মা তোমার খুড়োমশাই নিশ্চয় আমার কথায় সায় 
দেবেন। 

অন্ধকার পথে চলতে চলতে সহসা শোঁভনা যেন একটু- 
খানি আলোর সন্ধান পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠল। সাগ্রহে 
শ্বশুরকে বললে, আমি আবন্বই ককাবাবুকে খবর পাঠাব 
বাবা। 

বৃদ্ধ খুশীভর! কণ্ঠে বললেন, তাই পাঠিয়ে মা। কিন্তু আমি 
নিশ্চয় জানি, নুধীরের ডাক্তার আমায় না খেতে দিয়ে হজম- 
শক্তির দফার্টিও রফা করে দিয়েছে । 

শোভনার মুখে পুনরায় একটুখানি মান হাসি দেখা গেল । 
যে কথা ব্বদ্ধ বার বার তাঁকে বোঝাতে প্রয়াস পাচ্ছেন, তা 
বিশ্বাস করতেই সে চায়, কিন্তু শ্বশুরের সংশয় শোডনাকে 
বেদন। দেয়। স্বামীর যুক্তি এবং বর্তমান ডাক্তারের অস্থজ্ঞা 
সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তোলে । কিন্ত তা সত্বেও 
শোভনাঁকে তাঁর কাঁকাবাবুর নিকট খবর পাঠাতে হ'ল । 

খেতে বসে আজ বার বার ব্বদ্ধকে রান্নার তারিফ করতে 
শোন! গেল । এমন রান্না নাকি তিনি বহুদিন খান নি। এক 
কথায়_-খাসা | রুই মাছের ঝোলটাঁর উপরই যেন নজন তার 


*বেশী। পুর্ণ উৎসাহে পরম পরিতোঁষের সঙ্গে তিনি বার বার 


চেয়ে নিয়ে আহার করলেন। একমুখ হেসে শোনাকে 
বললেন, একেই বলে রান্না, মা । যেমন হয়েছে ডুমুরের 
নুজে।, তেমনি করেছ মুলোঁর ঘণ্ট। সবার সের! রে'ধেছ 
মাছের ঝোলটি, তা বলে সোনা যুগের ডাঁলও কারুর চেয়ে 
কম যায় না। 

শোভনা বৃদ্ধের অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। 

বৃদ্ধ পুনশ্চ বললেন, তুমি এক দিনে আমার দশ দিনের 
পরমায়ু বাঁড়িয়ে দিয়েছ মা। যেমন সুধীর--তেমনি 
জুটেছে তার এ ডাক্তারটি। এরা আমার শরীরের ধাত 
জানে না। উল্টো ব্যবস্থা দিয়ে আমায় হয়রান করছে 
বৈতনয়। 

বৃদ্ধ থামলেন। কিছুক্ষণ অন্তমণস্ক ভাবে বসে রইলেন। 
নুধীরের ডাক্তারের উপর তার বাহিক যত বিরাগই থাক না 
কেন, অস্তরে তিনি তার বার আনা ব্যবস্থাই স্বীকার. করতেন, 
কিন্ত জীবন-সায়াহ্ে নানাবিধ বিধিনিষেধ মেনে চলতে তিনি 
আত্রম্মের সংস্কার এবং অভ্যাস পর্দে পদে বাধ! 
দেয়। পুত্র পিতাকে যতই নিয়ম মেনে চলতে বলে 
পুত্রবধূর কাছে বৃদ্ধের বায়না ততই বৃদ্ধি পায়। শোনার 
স্নেহ্প্রবণ হৃদয়ের দুর্বলতার স্থানে মোঁচড় দিয়ে কাঙালের 
মত ছু'হাত পেতে ব্বদ্ধ দাড়িয়ে থাকেন। এই এক স্থানেই 
তার যত কাঙীলপনা, নইলে আজ এতথানি বয়সে তিনি নিজের 


বৈশাখ 


৬৮৯৮৯ পাঈিলাসিসি 


ইচ্ছাকেই বরাবর প্রাধাস্ত দিয়ে এসেছেন । কোথাও বিদ্দুমাঅ 
এর অন্যথা! হবার উপায় ছিল না । 

জুধীরের বয়স তখন বছর তিনেক হবে যখন তাঁর মাতৃ- 
বিয়োগ ঘটে । খটিকয়েক মৃত সন্তান প্রসব করার পর সুধীরই 
প্রথম টিকে গিয়েছিল কিন্তু সেই প্রথম টিকে যাওয়া সন্ভানই 
ভার শেষ সম্তভান। সেই্থেকেই সুধীরের মা ধীরে ধীরে 
শুকিয়ে ঘেতে লাঁগলেন। সুধীর বাঁচল "বটে, কিন্তু তার 
মাকে যেতে হ'ল। ম্ৃত্যুটাকে অতান্ত গভীর ভাবে অনুভব 
করলেও শলিনী চৌধুরীর বাহিক ব্যবহারে তার কোন 
প্রকাশ কারুর চৌখে পড়ল না। শুধু পুনরায় বিয়ের তাগিদ 
এলে তিনি অতান্ত সহজ গলায় আত্মীর-স্বজনকে বললেন, না 
--এবং সেই থেকেই পুঞ্রের সকল ভার শিজ্ষের হাতে তুলে 
নিয়েছিলেন । 

শোভনার ম্বহু আহ্বানে বৃদ্ধের অন্যমক্কতাঁর ঘোর কেটে 
গেল। তিনি বললেন, আমায় কিছু বলছিলে মা? 


০ পসিপাটি পিটিসি পিছ 


শোভনা বললে, হাঁ বাবা-কাকাবাবু এলে সব করবা 


আপুনি পিজেই খুলে বলবেন কিন্তু । 

বৃদ্ধ মোৎসাহে বলেন, নিশ্চয় বলব মা। আমার ভুল 
হয়ে গেলে তুমি স্মরণ করিয়ে দিও । আর সুধীরের ডাক্তারের 
প্রসৃ্ষিপশ্ঠন গুলো হাতের কাছে গুছিয়ে রেখ, তোমার 
কাকাবাধুর দরকার হতে পারে । 

শোভিন! প্রস্থান করলে । 

বদ্ধ পুনরায় অগ্থমনদ্ক হয়ে পড়েন! আনভীতে তিনি যা 
কিছু ভাল বলে জেনেছেন তার এতটুকু বাতিক্রম ঘটতে 
তিনি দেন শি। তাঁর মনের দুতা আয্মচেতনার সঙ্গে 
পাশাপাশি কাজ করে গেছে। সভার সেদিনের সে মনোবল 
আজ আর নেই, তার স্থানে এক ছুনিবার দুর্বলতা তাকে 
পেয়ে বসেছে । নইলে তিনি". 

পুনরায় তার চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। পুত্রবধূ দেখ। 
দিয়েছে-_সেই সঙ্গে তার ডাজার কাকাও। 

বৃদ্ধ তাঁকে পরম সমানে আহ্বান করলেন, আসুন 
বেয়াই মশাই | একটু থেমে তিনি যেন একটু অনুযোগ দিয়ে 
বললেন, এমনিতে আপনাদের ত আ'র দেখা পাওয়া যায় না 

প্রতাত্তরে হেসে ডাক্তার বলেন, ডাক্তারের আবির্ভাব 
যর্ত কম হয় ততই মন্রল। 

বৃদ্ধ খুব থানিক হেসে নিলেন এবং আক্সও ছু-চারটে বাজে 
কথার পর তাকে আহ্বান করবার ঘথার্থ কারণ সবিস্তারে 
জানালেন । 

ভাঙ্গার পরম গম্ভীরভাবে বৃদ্ধের অভিযোগ এবং অনুযোগ- 
খুলি একের পর এক শুনে গেলেন । কখনও কৌতুকে তার 
ছু'চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল, কখনও বা হাসিমুখে বৃঙ্গের 
কথায় সায় দিয়ে আলোচনার ধারাটাকে একটা সহন্গ পথে 


৬ 


সামঞ্জনা 


এপস পিলািপার্সিপাসিপান্পাতিপা্িপাািপাশিপাসপিসিপাস্পি পাম্পি পসিপাটি লিসা লহ পিস 


৮১ 


-সিপটিপাট ভিত্তি লা লিপি পট পাপ পিপিপি 


নিয়ে আসছিলেন এবং নিতান্ত মনোযোগের সঙ্গে পূর্বের 
্রেসূক্রিপস্ঠনগুলি দেখে শিয়ে হাসিমুখে বললেন, আপনার 
কিছুই হয়নি ত!1 এতখানি বয়সে বুকে অমন একটু 
সন্ধিভাব থাকবেই-_আ'র হঞ্জমশক্তি হাঁস পাওয়াটাও নিতান্তই 
স্বাভাবিক ব্যাপার । এগ্ষে বান্ত হবার কিছুই নেই। ডায়েট 
একটু হালকা -_অর্ধাং যতট! সহা করন্তে পারেন তাই খাবেন । 
আর ওষুধ যা খাচ্ছেন তাতে আপত্তির কিছু নেই, তবে সেই 
সঙ্গে একট! এনজাস”ইমাঁলসন হলে ভাল হয়। 

ডাক্তার উঠলেন, কিন্তূ পুনরাঁয় তাঁকে ফিরতে হ'ল | 
শরীরটা কিছু খারাপ থাকায় সুধীর একটু শীঘ্রই ফিরে 
এসেছে । ব।ড়ীতে ডাক্তারের আঁবি9উব দেখে একটু যেন 
আতঙ্কিত হয়ে উঠল । কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার অবগত হয়ে সে 
আশ্বস্ত কণ্ঠে খুডশ্বশুরকে প্রশ্ন করলে, কেমন দেখলেন ? 

শ্বশুরকে নিয়ে সুধীর তার নিজের ঘরে এসে বসেছে । 

ডাক্তার বললেন, নূতন কিছুই নয়। যেমন চলছে 
চলুক । তবে একটা ইমালসনের ব্যাবস্থা কর।-__তিনি চলে 
গেলেন। কিন্ধু সুধীর পুনরায় পিতার ঘরে আসতেই তিনি 
হৈ চৈ বাধিয়ে দিলেন, আমি তখুনি বলেছিলাম তোর এ 
ডাক্তার কিছু জানে না। এখন হ'ল ত! তোর ডাজার 
শুধু চিনেছে সিঙ্রিমাছ আর থানকুনি পাতার ঝোল। আর 
বোতল বোতল ওষুধ গেলানো । থেতে দিচ্ছ সিঙ্গিমাছ, তার 
জন্বে আবার হজমি আরক কেন? আর কখনও আমি তো'র 
ডাক্তান্ের ওরুধ খাব মনে করেছিস-__কক্ষশো নয় এ আমি 
আজ তোকে সাঁফ জানিয়ে রাখছি । 

সুধীর বিম্মিত চোখে চেয়ে রইল | শোভনার মুখে একটু 
যেন চাপা হাসি দেখা গেল। সুধীর বললে, এসব আপনি 
কি বলছেন বাবা! কাকাবাবুও যে একই ব্যবস্থার কথা 
বলে গেলেন । 

বৃদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন, বলে গেলেন | 
তুমি বললেই আমাকে তাই বিশ্বাস করতে হবে? ছা'মিনিটে 
তোমাকে তিনি সব কথা বলে গেলেন, আর ছু*ন্টা ধরে 
আমাদের যা বলেছেন সব মিথ্যে? শোন কথা মা, হতভাগ? 
ছেলের কথা শোন-_ 

শোভনার মুখে পুনরায় যেন চাপা হাসি দেখা গেল, কিন্ত 
কোন উত্তর পাওয়া! গেল ন!। উত্তর দিলে সুধীর, আপনি 
মিধো রাগ করছেন বাঁবা। সত্যি মিথো একটা ফোন করেই 
না হয় একবার ভালভাবে জেনে নিন ন]। 

বৃদ্ধ পুনরায় রেগে উঠলেন । বললেন, জানতে হয়,তুমি 
নিজে জান গিয়ে । আমায় য| বলবার তা তিনি নিজেই বলে 
গিয়েছেন । ট 

সুধীরের সঙ্গে তার স্ত্রীর একবার দৃষ্টি বিনিময় হতেই লে 
আর কথা না বাড়িয়ে অগ্ত্ প্রস্থান করলে। 

সি 


৮২ 


বন্ধ আর একবার বঙ্কার দিয়ে উঠেই পুত্রকে না দেখে 
ঘেমে গেলেন এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুত্রবধূকে উদ্দেশ 
করে বললেন, বুঝলে মা, স্ববীর আমার তেমন ছেলে নয়-যত 
নষ্টের গোড়া তার ধডাক্তার। 

শোভন] হাসিমুখে প্রন্থীন করলে । 

প্রসঙ্গট1 ভখনকার মত চাপা পড়ে গলেও পালে 
পূর্ণচ্ছেদ পড়ল না । দিন চলে যায়। বৃদ্ধ ওষধ সেবন 
একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছেন । শে।ভনা অুযোগ দেয়। 
বৃ্ধ হেসে বলেন, তোমার কাকাবধাবুর ওষুধ যে বাজারে 
পাওয়া যাচ্ছে না মা। 

শোনা বললে, অন ওয়ুধ থেতে কাকাবাবু ত নিষেধ 
করেন নি বাবা | 

বৃদ্ধ বললেন, থেতেই হুবে এমন কথাও তিনি বলেন নি ত 
মা! 

শোভনা এই নিয়ে আর কথা বাড়াতে চায় নী । নিঃশকে। 
অনন্তর প্রস্থান করে। কিন্তু বয়সের ধর্ম স্বভাবের গতিকে 
উপেক্ষা করে চলতে পারে না। এক সময় বৃদ্ধকে শয্যাশায়ী 
হতে হ'ল। সুধীর তথন আপিসে । শেভনা আশঙ্কায় এত 
হয়ে গেছে। বৃদ্ধের মতে এটা গুধু একট! আকম্মিক ছুর্ঘটনা।-_ 
যা সকলেরই হতে পারে । কিন্তু শোভনার মনে যথেষ্ঠ সংশয় 
দেখ] দিয়েছে । একটি বেলার তাগুবে বৃদ্ধকে যেন একেবারে 
ছুমড়ে ভেডে ফেলেছে । ডীঁজ্জারের কাঁছে খবর পাঠান 
হয়েছে, সেই সঙ্গে সুধীরকেও । 

শোঁভনার অদৃষ্ঠে জুটল শিষ্ঠুর তিরস্কার । কোন প্রতিবাদই 
ধে করলে না। তার মন নিয়ে খটনাটার বিচার ত ওরা 
করবে না। ওদের চুলচেরা হিসাবে ব্যতিক্রম ঘটেছে তাই 
ওরা অকরুণ হয়ে উঠেছে । শোভন। শুধু নি£শবে শ্বশুরের 
পরিচর্য্যা করে চলেছে। 

রাত্রে একল! ধরে প্রীকে পেয়ে সুধীর সহসা অগ্রিমূণ্তি হয়ে 
উঠল, তোমার অন্থায় প্রশ্রয় পেয়ে পেয়েই এমনটি ঘটেছে । 

শোভনা শান্ত কে বললে, সে বিচার না হয় পরে করো 
কিন্তু দোঙ্াই তোমার, একটু আস্তে কথা বল। বাবা এখন 
গালই আছেন এবং জেগে আছেন । 

সুধীর কিন্তু থামতে পারলে না| 'সে তেমনি কু কণ্ঠেই 
বলে চলল, এমনি করেই ইদাশীং তুমি আমার মুখ চাপা দিয়ে 


পরবাসী 


৮ ৯ নিিলাসিকতন তি স্ি এ সপোন 


১৩৫৫ 


আসছ। এরর বারও না রনির আমার বিট! ভেবে 
দেখছ না। সারাদিন পরিশ্রম করে এসে-_ 

পুনরায় বাধা দিয়ে শোভনা বললে, তুমি কিছুতেই কি 
চুপ করবে না? 

বারবার বাধ। পেয়ে পেয়ে সুধীর যেম ক্ষেপে গেল, বলতে 
লাগল, চুপ করেই এতদিন ছিলাম, কিন্ত তোমরাই তা 
থাকতে দিচ্ছ না। তোমাদের আজ আমি পরিক্ষার করেই 
জানিয়ে দিতে চাহ যে এমনি খেয়ালখুশী মত যদি তোমরা 
চলতে চাও তা হলে বাবাকে আমি দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে 
দেব। নয়তো অন্ত কোথাও... 

পাশের ঘরে কোন কিছু পতনের শবে উভয়ে চমকে 
উঠল। শোভনা অন্ত পদে সেই শব লক্ষ্য করে ছুটে গেল। 
সুধীরও তাকে অহ্থসরণ করলে । " 

বৃদ্ধ অধোরে ঘুমোচ্ছেন | কিছুক্ষণ পূর্বেও যে তিনি পুক্ 
এবং পুবধূর বাঁদাস্থবাদ উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন একথা বুঝবার 
উপায় নেই । 

শোভন একমুহুর্তেহ ঘরের চতুদ্ধিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে । 
খাটের পাশের টেবিলের উপরকার বড় ওঁষধের শিশি দুটো 
মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে ভেঙে টুকরো! টুকরো হয়ে। 

্্ী একবার স্বামীর মৃথের প্রতি চোখ তুলে চাইলে, আল 
স্বামী স্ত্রীর পানে নির্বাকভাবে তাকালে । 

সুধীর নিয় কণ্ঠে বললে, তোমার হতভাগ! মিনির কাজ... 

শোভন! একথার কোন উত্তর দেওয়াও আবশ্বক বোধ 
করলে শা! উবুহ্‌য়ে বসে কীচের টুকরোগুলো একস্থানে 
জড়ো করতে লাগল! চোথ ছুটো কি জানি কেন তার 
ঝাপসা হুয়ে গেছে । 


চা চা ০ 


কয়েক দিনেই বৃদ্ধ পুনরায় একটু সামলে নিয়েছেন । 
চিকিৎসক নির্দেশিত আহার্্যই তিনি এখন গ্রহণ করছেন । 
তবে ইদাশীং |সঙ্গিমাছের প্রতি ভার আসঞ্জিটা অতিমাত্রায় 
বৃদ্ধি পেয়েছে। পুন্রবধূকে ডেকে বলেন, মাছগুলোর চেহারাটাই 
যা বিদ্‌ঘুটে নইলে ' খেতে জতীব সুরাহ, মাঁ। তিনি পরম 
পরিতোষের সঙ্গে আহারে মনোনিবেশ করেন। 

শোভনার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, কিন্ত গোপনে সে দীর্ঘ 
নিংশ্বাস মোচন করে । 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 


সত্রীবিনয়ভূষণ দাসগ্রপ্ত 


মধ্য-পশ্চিম 

২১শে ডিসেম্বর শনিবার এগারটায় শিকাগো হইতে ট্রেনে 
রওন] হইয়! ছুইটার সময় লিঙ্কনের স্মৃতিবিজড়িত স্প্রিংফিজ্ 
নগরে পৌছিলাম। স্প্রিফিল্ড ইলিনয় রাজোর রাজধালী। 
শিকাগো হইতে দুরত্ব ২০০ মাইল । .ণ্টায় ৭০ মাইল বেগে 
ট্রেন ছুটিতেছিল | পথে তিনটি শন, কান্কাকি, গিব্সন সিটি 
ও ক্লিটন। রওনা হইবার সময় এবং প্রায় সারা রান্তাই বরফ 
পড়িতেছিল। ট্রেনের ছুই ধারে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর । 
আগাগোড়া বরফে ঢাঁকা। স্প্রিংফিজ্ড শিকাগোর দক্ষিণে । 
এখানে বরফ ফ্রিল না। মাঝে মাঝে টিপ টিপ বগি 
পড়িতেছিল ৷ ওয়েব্ষ্টারের সহিত হোটেলে গিয়া উঠিলাম | 
আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে শহর সুসজ্জিত । ফ্োঁটেলের লাউগ্রে 
উত্তমরূপে সাজানো। খ্রীষ্টমাসপ তরু । চাঁরিদিকেই আনন্দ । 
পরের দিন বৃষ্টি কাটিয়া গেল | তারপর যে তিন দ্রিন এখানে 
ছিলাম সে তিন দিন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছিল । 

স্রিংফিল্ড এব্রাহাম লিঙ্কনের কর্মক্ষেত্র! তার জন্ম 
হইয়াছিল কেণ্টাকি রাঁজো | সাত বৎসর বয়সে তিনি ইগ্ডয়ানা 
রাজো আসিয়া কয়েক বৎসর বাস করেন । পরে যৌবনে 
ইলিনয় 'রাক্োর সালেম গ্রামে আসেন। তিনি দরিদ্রের 
সন্তান। বেশী লেখাপড়! শিখিতে পারেন নাই । সালেম 
গ্রামে প্রথম এক মুদির দোকানে কাজ করেন | পরে নিজেই 
একট দোকান করেন। কিন্ত সে দোকান লোকসান হুইয়। 
উঠিয়া যায়। তখন কিছু আইন পড়িয়া প্প্রিংফিন্ডে আসিয়া, 
আইন বাবসায় আরস্ত করেন । এখানে বেশ পসার হয়। পরে 
যুজরাজোর প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হুইয়া এখান হইতে 
ওয়াশিংটন চলিয়! যান। ুক্তরাঁজয তখন অস্তদ্বন্দে ভাঙ্গিয়] 
পড়িবার উপক্রম হইয়াছে । তৎকালে আমেরিকায় দাসপ্রথ। 
প্রচলিত ছিল। লিঙ্কন উহা রহিত করিয়] দেন। ইহাতে 
দক্ষিণের রাষ্রগুলি যুক্তরাজ্য হইতে আলাদা হুইয়৷ পৃথক রা 
গঠন করিতে সঙ্কল্প করে । লিঙ্কন তাহাতে বাঁধ! দেন! উভয় 
রাষে যুদ্ধ হুয়। লিঙ্কন অয়ীহন। দ্বেশের এঁক্য রক্ষা হয়। 
সে এঁক্য আজ্গ নুপ্রতিঠিত। এই এ&ঁক্যের জন্ভই আজ এরা 
এত বড়। এদেশের লোক লিক্কনকে খুব শ্রদ্ধা করে। গৃহ- 
বিবাদের দিনে ইনিই এদের পধপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
বিজয়ী লিঙ্কন পরে প্ত-ঘাতকের হন্তে নিহত হুন | 

পরদিন রবিবার । নুন্দর রৌত্র উঠিয়াছে। সকালেই 
বাহির হুইয়! পড়িলাম। ওয়েব্ষ্ঠারকে সঙ্গী করিলাম । উভয়ে _ 
লিঙ্কনের সমাধি-মদ্দিরে গিয়া উপস্থিত হুইলাম। হলেট 
নামক একজন সত্তর বংসরের বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ হইল। 


কলিকাতা হইতে আগত দর্শকের সাক্ষীংলাভে বৃদ্ধের কি 
উৎসাহ | আমি বলিলাম, আমেরিকা সম্বন্ধে আমাদের 
অজ্ঞতা খুবই বেশী। গত যুদ্ধের পূর্বে এদেশকে জানি- 
বার কৌতুহুলও বিশেষ ছিল নাঁ। তবে ওয়াশিংটন ও 
লিঙ্কনের কথা! আমরা স্কুলপাঠা পুস্তকে পাঠ করিতাম। 
বৃদ্ধ ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিলেন । গার্ষীজীয় 
স্গন্ধে নানা কথ] জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ তন্ন, 
তন্ন করিয়া আমাকে সমাধিমদ্দিরের সমঘ্ত দেখাইলেন। 
পরে এই সমাধিমন্দিরের প্রাণস্বরূপ এইচ, র্লিউ, ফে মহাশয়ের 
গৃহে লইয়া গিয়া তাহার সহিত আলাপ করাইয়া! দিলেন । 
ফে মহাশয়ের বয়স ৮৮ | এই লোলচর্ম বৃদ্ধ লিঙ্কনের পরম 
ভক্ত । এই সমাধির পার্থখেই বাস করেন। লিঙ্কনের শ্বৃতি- 
বিজড়িত ছোঁট-বড় বহু জিনিস সংগ্রহ করিয়। যক্ষের ধনের মত 
আগলাইতেছেন । আমাঁকে একটি একটি করিয়া সব দেখাই- 
লেন । তন্মধ্যে লিঙ্কনের একটি ছোট চেয়ার দেখিলাম । তিমি 
ইহাতে বসিয়া কাঞ্জ করিতেন | বৃদ্ধদ্ধয় আমাকে এই চেয়াবে 
বসাইবেনই | পুরাতন চেয়ার । বহু স্মৃতি এর সঙ্গে বিজড়িত । 
আমার আড়াই মশী বপুকে ইহার উপর স্থাপন করিতে কিছুতেই 
ভরসা পাইন্তেছিলাম না। বৃদ্ধদ্বয় নাছোড়বান্দা । তাহারা 
বলিলেন, “আপনি বস্থন। যে চেয়ারে লিঙ্কন বসিতেন সে 
চেয়ারে বসিলে আপনার উচ্চাকাঁজ্ষ। জাত হইবে ।” অগত্যা 
চেয়ারের উপর অতি সন্তর্পণে বসিতেই হইল । সহসা ফে 
মহাশয় বলিলেন, “আপনার পিতা যখন এদেশে আসিয়া 
ছিলেন তখন আমি তাহার নিকট একটি স্বর্ণমুদ্রা ধার 
'করিয়াছিলাম। আজ আপনার হাতে তাহ] প্রত্যর্গণ 
করিতেছি ।” 

আমি প্রথমে কথাটির অর্থ বুঝি লাই । বলিলাম__আমার 
পিতা তে! এদেশে আসেন নাই । 

বৃদ্ধ হাসিয়া! একটি স্বর্ণমণ্ডিত মুদ্রা পকেট হইতে বান্ধির 
করিয়া! আমার হাতে দিলেন। বলিলেন, “আপনার কয়টি 
সন্তান?” আমি বলিলাম, “তিনটি ।” বৃদ্ধ তখন আরও 
ছুইটি মুদ্রা আমাকে দিলেন । বলিলেন, “আমার কথা 
বলিয়া আপনার সম্ভানগণকে এই মুদ্বাগুলি দিবেন। তাঁরা 
যখন এখানে আসিবে তখন আমাকে ম্মরণ করিবে আমি . 
তো তখন থাকিব না।” মুন্রাগুলিতে লিঙ্কনের মৃত্ি মুদ্রিত । 
লিঙ্কনের স্বৃতি-চিহুম্ব্ূপ এই গিপ্টিকরা মুদ্রাগুলি, লিঙ্কন 
স্বতি-কমিটি কতৃক প্রস্তুত ও প্রচারিত । বিশিঃ অতিথিগণকে 
স্মরণ-চিহ্ত্বরূপ এইগুলি দেওয়া হয়। তথন বৃদ্ধ হুলেট 
আর একটি ্র্ণমিত মুদ্রা আমার হাতে দিলেন । আমি 


৮৪ 
ফাদে ছানা ব্যবহারে তিভিগ হইয়া রাহি 
আমি বলিলাম, “তিনটি তো পাইয়াছি। আর কেন?” 
ছুলেট মুগ্রাটি দেখাইয়া! বলিলেন, “এটি প্প্রিংফিজ্ড মিউনিসি- 
_ প্যালিটি কতৃকি নির্মিত ও প্রচারিত। সম্পূর্ণ অন্ত ধরণের” 
এই সহদয় উপহার প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা তখন আমার 
ছিল না! । বলিলাম, “বেশ, এটি আমার ভাইপো লইবে ।” 
এখনএ এ মুগ্্া তুষ্টয়ের মধো আমি বৃদধদ্ধয়ের তথা শ্প্ংফিজ্ড- 
বাশিগণেক হৃদয়ের উত্তাগ অনুভব করি। বৃদ্ধ ফে-র সহাস্ত 
মুখখ।নি এখনও মৃদ্রাপ্তপির মধ প্রত্যক্ষ করি। 
বৈকালে জনৈক সরকারী কর্মচারী হোটেলে আমার 
সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। নাম হার্ড ব্রাডশ। 
ফাইনাপ ডিপার্টমেন্টের গবেষণা ও সংখ্যাতত্ব বিভাগের 
অধ্যক্ষ। এখানে আমার কাঞ্জের কিরূপ প্রোগ্রাম হইবে 
প্রথমে সে সম্বন্ধে আলোচনা হইল। পরে ভদ্রলোকটি 
বলিলেন, “স্প্িংফিজ্ডে এসেছেন । চলুন এত্রাহাম লিঙ্তনের 
স্বতিচিহ্থলি আপন!কে দেখাইয়া লইয়া] অসি । আমি এগুলি 
কয়েক খার দেখিয়াছি। কিন্তু যখনই যাই তখনই পুনরায় 
নুতন কিছু দেখিত্তে পাই ।” 
আমি বলিলাম, “আমি সকালে লিঙ্কনের সমাধিমন্দির 
দেখিয়] আসিয়াছি |” 
ব্রাশ বলিলেন, 
ও পরে সলেম গ্রামে যাওয়! যাইবে। 
খুব কাঁছে। সালেম গ্রাম ১৫ মাইল দুরে ।” 
অদুরস্থিত লিঙ্কনের নিজ বাড়ীতে গিয়া! উপস্থিত হইলাম । 
একটি মহিলা গৃহের প্রক্ষণকাধে নিযুক্ত এবং আঁগন্ককগণের 
প্রশ্নের যথাসপ্তব উত্তর দিতেছেন। এটি ভিন্ন লিঙ্কনের দ্বিতীয় 
নিজ বাড়ী ছিল না। সরক1র এই বাঁডীটি কিনিয়া লয়! 
লিঙ্কনের সময় যেরূপ ছিল ঠিক সেই ভবে রক্ষা করিতেছেন । 
বাড়ীটি ছোট, দোতলা, খুব সাদাশিধা। উপরে নীচে 
তিনটি করিয়া ধর | ঘরঞুলি বেশী বড় ময়। আসবাবপত্র খুব 
সামাহ। একট! বৈঠকখানা খর একটু সাজান। প্রাঙশ 
বলিলেন, এঘরটি সপ্ধপ্ধে আমার সন্দেহ হয়। যেন একটু 
বেশী সক্জিত। লিঙ্কনের সাদ1সিধ। অভ্যাসের সঙ্গে এটা 
যেন খাপ খায় না। হয়তে। বা প্রেসিডেন্ট হইবার পর বিশি& 
অতিথিদের বসাইনাঁর জঙ্ত খরটি সংঙ্গাইয়াছিলেন। লিঙ্কন- 
পত্ী যে স্বানে যে চেয়ারে বসিয়া জামা প্রভৃতি বুনিতেন, 
লিঙ্কন যেখানে বসিয়া কাক্দ করিতেন সব ঠিক সেই ভাবে 
আছে | সবই খুব সাদা[সব!। সাজ্জাইবার চেষ্টাও বিশেষ 
লক্ষিত ইয় না। 
তারপর সালেমের দিকে চলিলাম। সুন্দর রাস্তা। 
ছা'ধারে দেগস্তবিস্তৃত শুষ্ক প্রান্তর | ব্র-ডশ গাড়ী চালাইতেছেন ; 
আমি পাশে বপিয়া। নানা বিষ-য় আলাপ চলিতেছে। 
এ দেশে লোকবসতির বিরলত! সধত্রই লক্ষ্য কাঁরতেছি। 


“তবে চলুন প্রথম লিঙ্কনের নিজ বাড়ী 
ঠাখার শিক্গ ধাড়ী 


প্রবাসী 
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পাটি 


মাঠই বেশাঁ। শুনিলাম তুট্টাই এখানকার প্রধান ফসল। 
একটি ছোট বনাকীর্ণ পাহাড় দ্রেখিলাম। তাহার নীচে 
একটি ছোট লোহার কারখানা । পাহাড়ের উপরে সালেম 
গ্রাম। 

আসল: গ্রামটি ছুই মাইল দূরে ছিল। লিঙ্কনের সময় 
সেখানে বু লোকের বাস ছিল। ক্রমশঃ গ্রামটি পরিত্যন্ত 
হয়। জনশূন্য গ্ামটিও নষ্ট হইয়া যায়। শুধু কাঠের ঘরখলির 
ধ্বংদাবশেষ বিছ্ভমান থাকে | ্ 

১৯১৮ সনে ধ্মাসল গ্রামের ধ্বংসাবশেষ লইয়া এই 
পাহাড়ের উপর থামটিকে ঠিক পূর্বের মত পুনগঠিত করিতে 
আরম্ভ করা হয়। একটি খ্ানীয় লিঙ্কন-সমিতি এই কাজ 
আরভ্জ করেন। পপ্গে সরকার ইহার ভা লন। লিঙ্কনের 
সময় যেনধূপ ছিল সরকার বাঁডীগ্চলকে ঠিক সেইভাবে 
নির্মাণ কর্দিয় রক্ষ। কপিতেছেন। ছোট ছোট কাঠের ঘর; 
সামাণ্ত বিছানা । বিছানার সরঞ্জীমের মধ্যে কথাই প্রধান। 
আমবাব নাই বলিলেই চলে । গ্রাম্য প্রয়োজনীয় জিনি- 
সের কয়েকটি দ্রোকান। তাহার মালপন্ছ অতি সামা 
বকমেপ | কামারশালা, মুদির দেকান, ডাক্তারখানা প্রভৃতি 
প্রয়োঞ্জনীয় সব কিছুই আছে। খ্রামটি আমাদের দেশের 
গ্রামেরই মত ছিল খধলিয়া মণে হয়। ঘরগুলিও আমাদের 
দেশেপ খামের সাধারণ লোকেদের ঘরের মত। সেন 
ভারতবর্ষের গ্রাম ও আমেরিকার গ্রামে বিশেষ পার্খকা ছিল 
না। আজ তাহ1দের মধো আকাশপাতাল পাথকা । একটি 
ছোট সংখহশালা আছে। তার মধ্যে লিগ্কশের ব্যবহৃত 
অনেক প্রিনিস বিদ্যমান । ব্রাশ একটি শীল-কধা পেট্রার 
দিকে আমান দৃষ্টি আকর্ষণ কপিলেন। পিষ্কনের পুত্র এটি 
উপহার দেন। এর মধ্যে লিঞ্ষনের বহু চিঠিপঞ্ঞ আছে। 
পেট্র।টি দিবার সময় লিঞ্কনের পুত্র একটি সতকরিয়া দেন যে 
১৯১৭ সনের অমুক মাপের পুর্বে এ পেট্রা যেন খোলা 
নাহয়। তাই এতদিন ইহা বন্ধই আছে। ব্রাশ বলিলেন, 
“আমি কয়েক বর এখানে আসিয়াছি। অথচ এই পেট্র।টি 
দেখি নাই। ইহ! খুলিবার দিন যে এত নিকটবত্তাঁ তাহাও 
লক্ষ্য করি নাই। দেখুন, আমি ঠিকই বলিয়াছি যে, এখানে 
আমি যখনই আসি তখনই নুতন কিছু দেখি।” 

আমি_-“আচ্ছা খুলিবাপ তারিখ স্ষক্ধে এইন্প সতের 
অর্থ কি?” 

ব্রাশ_-“এই সমত্ত চিঠির মধ্যে পরিবারের অনেকের 
ব্যক্তিগত কথাবাত? নিশ্চয়ই আছে। তাহাদের জীবিতকালে 
সেখুলির প্রকাশ হয়তো তাহার] পছন্দ করিধেন না। 
সেক্গগই এই সত” 

শর্ধা-বিনত্র চিন্তে এই সব দেখিলাম । এই কাষ্ঠ-কুঠীর 
(লগ কেবিন) হইতেই লিঙ্কন হোয়াইট হাউস্‌ বা “সাদ! 


',.শিকিি টি 98572 লাস টিসি 


০৯ পিপিপি লি পাশা ১2 


বাীতে ঠিাহিলের, | এখানে তিনি মি সামা 
মুদির দোকানের কর্মচারী | 

ব্রাশ লিঙ্কনের একজন ভক্ঞ | লিঙ্কন বলিতে গদগদ | 
বলিলেন-_-“লিঙ্কন অতি সামান্ত লেখাপড়1 শিখিয়াছিলেন। 
অথচ তাহার ভাষা এত প্রাঞ্জল, এত সরল এবং এত মর্মম্পশাঁ 
যে তাহার মধা হইতে প্রক্ষিপ্ত অংশ বাছিয়! ফেলা খুব সহ ।” 
কথাটি শুনিয়। আমার বিশেষ করিয়। লিঙ্কনের ছুইটি বন্তুতাংশ 
মনে পড়িল। ১৮৬১ ভ্রষ্টান্জের ১১ই ফেব্রুয়ারী লিঙ্কন 
প্রেসিডেন্টের কার্ধে যোগ দিবার জন্থ শ্প্িংফিজ্ড ত্য'গ করিয়া 
যান। সেদিনকার বিদায়-সভায় তিনি বলিয়াছিলেন_- 

“২৫ বৎসরের বেশী আমি আপনাদের, মধ্যে বাস 
করিয়াছি । এত কাল ধরিয়। আপনাদের কাছে সদয় বাবহার 
ভিন্ন অথ কিছুই পাই নাই । যৌবন কালে আমি এখানে 
বাঁস করিতে আসিয়াছিলাম । আজ আমি বুদ্ধ হইয়াছি। 
আমি এখানেই পৃথিবীর পবিজ্রতম বন্ধনগলি গ্রহ্থ করিয়াছি । 
আমার সমত্ত সন্তান এখানে জন্বিয়াছে ! তাহাদের মধো এক 
জন এখানেই চিরনিদ্রায় মগ্ন। 

বন্ধুগণ, আমার যাঁকিছ আছে এবং আমি যা কিছু হুইয়াছি 
সবই আপনাদের জন । আমার অভুত ঘটনাবহুল অতীত 
আজ আমার মনের মধ্যে ভিড় করিয়! ঠেলিয় উঠিতেছে। 
আজ আমি আপনা'পিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি | ছর্জ ওয়াশিং 
টনের উপর যে ছরূহ কার্য বত্িয়ছিল আজ তদপেক্ষা কঠিন 
কাজের ভার এণ করিতে আমি যাইতেছি। পরমেশ্বর 
আহার সহায় ছিলেন । পরমেশ্বর যদি আজ আমার সঙ্গে না 
থ!কেন 'তবে আমি নিশ্যয়ই বিফল হইব । কিন্ত সেই সর্বজ্ঞ, 
সর্বশঞ্তিমান্‌ পরমেশ্বর যদি 'সানাকে চাঁলাইয়। লন আমি 
কিছুতেই বিফল হইব না, সফল হইইবই। আম্গন আমন] 
প্রার্থনা করি আমাদের পিতৃপিতামহের প্রতি প্রসন্ন ভগবান 
যেন আমাদিগকে ত্যাগ না করেন । তাহারই চরণে আমি 
আপনাদিগকে সমর্পণ করিতেছি । অহ্ুব্ূপ সরল বিশ্বাস লইয়া 
আপনারাও ভাহার দয়। আমার অন্ত মাগিয়া লউন-_ইহাই 
আপনাদের নিকট প্রার্থনা করি ।” 

১৮৬৩ সনের ১৯শে নবেশ্বর গেটিস্বার্গের রণক্ষেত্রে 
লিঙ্কন এইরূপ বলিয়।ছিলেন_- 

“চার কুড়ি সাত বৎসর পুর্বে আমাদের পুর্বপুর্ুষগণ এই 
মহাঁদেশে এক নুতন জাতির জন্ম দিয়াছিলেন। সে জাতির 
জন্ম স্বাধীনতায় ; মান্ষমাত্রই সমান অধিকার লইয়|! জন্মগ্রহণ 
করে এই মহাভাব ছিল তাহাদের সাধনা । আঙ্গ আমরা গৃহ- 
যুদ্ধে ব্যাপৃত। আজ পরীক্ষা হইবে সেই জাতি অথবা স্বাধীন- 
তায় উদ্ধদ্ধ মানবের সমতাসাঁধক অহ্রূপ যে-কে'ন জাতি 
পৃথিবীতে বাচিতে পারে কিনা? সেই গৃহমুদ্ধের একটি মহা- 
রণক্ষেতে আজ আমরা মিলিত হুইয়াছি। যাহারা জাতিকে 


বিমানে ভুওদকষিণ 
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বাচাইবার জঙ্ নর স্বত্যুবরণ রি তাহাদের জি 
বিএামের জন্ত এই মহাঁরণক্ষেত্রের একাংশ আজ আমরা 
উৎসর্গ করিব । ইহা আমাদের অবস্যকত'ব্য | 

কিন্ত লৌকিক আচারের কথা ছাড়িয়া দিলে এই মহারণ- 
ক্ষেত্রকে উতসগ বা পবিজ্র করিতে আমরা কে? যে জীবিত 
এবং ম্বত বীরগণ এখানে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহারাই 
ইহাকে পুণ্যচুমিতে পরিণত করিয়াছেন। সে পুণাডূমির 
পবিত্রত। বাড়াইবার বা কমাইবার ক্ষমত। আমাদের নাই। 
আমর] আজ এখানে কি কথা বলিলাম পৃথিবী তাহা ভুলিয়া 
যাইবে । তাহারা এখ|নে যাহা করিয়। গেলেন তাহা পৃথিবী 
কদাপি ভুলিবে না। 'শতএব আনুন আমরা আজ সেই 
বীরগণের অসমাপ্ত কর্ষে শিজেদেকসই উৎসর্গ করি। যে 
মহাঁকা্ষের জন্য তাহারা সংগ্রাথ করিয়া গেলেন আসুন তাহা 
সমাধা করিবার জন্য আমর] আত্মোৎসর্গ করি । আনুন আমরা 
্বীবন পণ করিয়া প্রতিজা। করি_ | 

যেকাজে এই বীরগণ জীবন দিলেন আমর] সেই কাজের 
প্রতি অনুরাগী রঙিব ; আমরা সঞ্চলল করিতোছি যে ধাহা রা 
মরিলেন াহাদের মৃতু আমর; বৃথা হুইতে দিব নাঃ 
পরমেঙ্বরের অহ্থশাসনে এই জাতির স্বাধীনতামন্ত্রে আগ নবজদ্ম 
হইল; এবং জনগণ কড়'ক জনহিতে জনশাসন পৃথিবী হইতে 
অ।মর1 কখনও বিলুপ্ত হুইতে দিব না।” 

ব্রাডশ'র সঙ্ভে খন ফিরিয়া আসিলাম তখন সন্ধা! হুইয়] 
গিয়াছে । শহরে আলোকম!ল। গলিয়। উঠিয়াছে । 
লোক-অধুধিত সুন্দর শহরটি দেখিয়। হে!টেলে ফিরিল!য । 

২৩শে ও ২৪শে ডিসের কাজে বাস্তড রহিলাম। ষ্টেট 
কাাপিটলেই আমার কাক্জ বেশী ছিল প্রাতোক গ্লেটেই ষ্টেট 
কাপিটলটি খুব গৌরবের স্থল। ইহ; নগরের কেশ্রু- 
স্থলে ন্দবস্থিত । বড় গথুণ্ধ এবং বড় খড় ঘর। ঠ্টেটের 
বিশিষ্ট বাকিগণের মর্মরমূতি ইহার চারিদিকে বসালো । 
্টেটের অতীত ইতিহাসের ছবি দেওয়ালে ঝুপানো । আইন- 
সভার অধিবেশন এই ভবনে হয় । সরকারের কেন্দ্রীয় আপিস- 
গুলি মাধারণতঃ এই ভবনে । বারের খ্বাধীনতার এবং মর্যাদার 
প্রতীক এই ষ্েট কাপিটল। স্এ্িংফিন্ডে ষ্রেট ক্যাপিটলের সদর 
দরজায় এব্রাহাম লিঙ্কনের দণ্ডায়মান পূর্ণাবয়ব মুত্তি স্থাপিত । 
এখানে যে কয়জন সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ 
হইল তন্মধো ছই জনের নাম বিশেষ উল্লেথযোগা | বাজেট 
ডিরেক্টর টি, আর, লেখ এবং রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের উইলার্ড 
আইস | লেখ প্রবীণ, সদালাপী এবং সদা সহাশ্তবদন । নিজের 
বিভাগের তথাদি ইহার নখদর্পণে। গণতন্ত্রের নিরঙ্কুশ প্রবণতা 
এবং কর্ম-সচিবগণের নিয়মানুবতিতার প্রতি অপরির্ীম শ্রদ্ধা 
এই ছুইয়ের সুন্দর সামগ্রনত ইহাতে দেখিতে পাই | এই ছুইটি 
পরম্পরবিরোধী ভাবের দুষ্টু সমঘ্বয় ইহার কথাবাতা য় 


৭৫০০০ 


৮৬ 


লক্ষ্য করিলাম । উইলার্চ আইস যুবক, সম্পূর্ণ অন্ধ । অথচ 
ইনি ট্যাক্স আইনে একজন বিশেষজ্ঞ | ইহাদের বিবিধ ট্যাক্স 
সন্বদ্ধে আলোচনা করিবার জন্ট আঁমার সঙ্গে রেভেনিউ 
বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ একটি বৈঠকে মিলিত হন। 
তাহাতে এই অন্ধ যুবকটির আইনজ্ঞান দেখিয়া বিশ্ময় বোধ 
করিয়াঁছিলাম । 

২৫শে ডিসেম্বর বুধবার বড়দিন । বেল এগারটায় রেল- 
যোগে শ্প্রিংফিজ্ ত্যাগ করিলাম । - ছটায় শিকাগো আসিয়া 
অগ্ক ট্রেনে রাত আটটার সময় যাঁডিসন নগরে পৌছিলাম। 
মাডিপন উইস্কনৃসিন ষ্েটের রাজধানী । শিকাগে! হইতে 
প্রায় ১৪০ মাইল উত্তরে । উইস্কন্সিন রাজোর বৃহত্তম নগর 
মিলওয়াকি পথে পড়িল । 

মাডিসন ছোট শহর | জনসংখা। ৮৫০০০ । উইসূকমৃসিন 
রাষ্ট্র কৃষিপ্রধান । পনির প্রস্তুত করিবার জণ্চ বিখ্যাত । এই 
রাষ্ে সহ স্বাভাবিক হৃদ বিগ্ুমান | গ্রীষ্মকালে মংস্তশিকারে 
ও প্রমোদভমণার্থ এখ!নে বিস্তর লে।কসমাগম হুয় | ম্যাডিসন 
নগরটি এইপ ছইটি হৃদের মধাস্থলে অবস্থিত ! হদ-দ্বয়ের নাম 
মোনোনা ও মেগ্ডোটা । অেগ্োটার আয়তন ২১ বর্গমাইল । 
মেনোনা তাহার অর্দেক | মেনোণার অদূরে ক্যাপিটল এবং 
অগ্থা্ সরকারী ভবন । মেগ্ডোটার পারে উইস্কনৃসিন বিশ্ব- 
বিগ্ালয়। আমার হোটেলটি ছিল কাপিটলের খুব কাছে। 
নাম হোটেল লোরেন | হুদ-দ্য়ের কোনটির পারেই প্রশস্ত 
রাজপথ শাই । তবে প্রতোকটির তীক়েই বসিবার ও ঘুরিবার 
স্বান আচে । মেন্ডোটার পারে সাতারের ক্লাবও আছে । শীতে 
আশেপাশে শুধু পাকার বরফ । কিন্ত 
দেশের এ হিমাবখঠিত রূপ অতীব নয়নন্থখকর | বিশ্ব- 
বিঞ্ালয়টির বেশ নাম আছে | কিছু ভারতীয় ছাত্র এখানে 
পজিতেছে । 


সব জায়গাই জনশুন্ । 


যে কয়দিন এখানে ছিলাম মেঘ বৃষ্টি ও বরফের খেলাই 
দেখিয়াছি । যে তাঁপে বরফ গলে সাধারণতঃ তাপ তার চেয়ে 
১০1১৫ ডিগ্রি নীচে থাকে । কখনও আরও নীচে নামিয়। 
যায়। কোদ উঠিলে ঠাণ্ত বেশী হয়। একটু ঠাণ্ডা কমিলেই 
মেথ হয় এবং বৃষ্টি বা বরফ পড়ে । ধরফ তো আর গলে না, 
কাজেই শীত যতই প্রচণ্ড হয় ততই বরফের চি উচু হয়। 
রাশ! খুলিকে কষ্ঠেস্ষ্টে চলনসই করিয়া রাখ] হয়। প্রায়ই 


কুয়াশা ও ধোঁয়া হয়। ম্মোক' (ধোয়া) এবং ফগ (কুয়াশা) 


কথা ছইটির সংমিশ্রণ করিয়। ইহারা নামকরণ করিয়াছে স্মগ। 
এখানকার বাঁজেট-ডিরেক্টর ই সি. গিজেল আমাকে বলিলেন, 
“এবার £তা বরফ কম। অন্বার অন্ততঃ হাটু-সমান বরফ এ 
সময় হয়-ই । আর আপনি সেপ্টপলে যাইতেছেন। সেখানে 
দেখিবেন কোমর-সমীন বরফ |” 


এই ষ্টে্টে একটি প্ল্যানিং বোর্ড দেখিলাম । ১৯২৯ সন 


প্রবাসী 


১৩৫৫, 
হইতে বোর্ডটি আছে । এত আগে স্বতগ্্ প্রানিং বোর্ড অন্ত 
কোন রাষ্ট্রেই গঠিত হয় নাই। কিন্ত ইহার উপর রাষ্রীয় 
সরকারের নীতির থুব বেশী প্রভাব, লক্ষ্য করিলাম না। 
স্থানীয় সরকারগুলির উপদেষ্টা হিসাবেই ইহার কাজ সমধিক । 

২৭শে ডিসেম্বর সকালে ট্যাক্স বিভাগের কমিশনার এ. ই. 
ওয়েগনার মহাশয়ের আঙ্সিসে যাই। তাহার জেব্রেটারী 
আমাকে সাদরে অভার্থনা করিয়া ধলিলেল, “বিশেষ জরুরী 
কার্ধে ওয়েগনার ্হাশয়ের মিনিট পীচেক দেরী হইবে । 
সেজন্য তিনি খুব ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন । আঁশা করি, আপনি 
আহাকে ক্ষম] করিবেন 1” 

সেঞ্ষেটারী মহাশয়! তখন নাঁশা বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন 
করিলেন । বলিলেন, “ছ'দিন আগে আপনাকে পাইলে 
আমাদের খুব সাহাযা হইত 1” আঁমি বলিলাম--“কি বাপার 
বলুন দেখি 1” 

মহিলাটি খলিলেন, “আমার ছোট বোণের এক বন্ধু 
ভারতবর্ষে আছেন । তিনি ভারতবর্ষ হইতে একটি শাড়ী 
বড়দিনের উপহ্ার-স্বরূপ আমার বোনকে পাঠ!ইয়াছেন। 
শাড়ীটি পরম মনোরম ! কিত্ত আমরা কেহ পরিতে জানি 
না। ভদ্রলোক অবশ্ঠ শাড়ী পরিবার নিয়ম সম্বন্ধে অনেক- 
গুলি ফটো সহ ছাপান উপদেশাবলী ভারতবর্ষ হইতে 
পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও আমাদের তুল হইতেছিল। 
পরে এক লাইব্রেরিতে গিয়া একখানি মাসিক পত্রিকা লইয়া 
আসি! তাহাতে শাড়ী পরিবাঁর নিয়ম সম্বন্ধে বিগত বিবরণ 
স্‌ একটি প্রবন্ধ ছিল । 'াহ? দেখিয়৷ আমর] দু'জনে মিলিয়া 
শেষে কৃতকার্ধ হই । কি সুন্দর শাড়ী! পরিবার পর আমার 
বোনকে অপুব সুন্দরী পেখাইতেছিল। আপনাদের দেশের 
মেয়েরা কি সর্বদা এরূপ শাড়ী পরেন ?” 

বলিতে বলিতে মহিলাটির ক গদগদ হইয়। উঠিল। 
অচিরাগত ওয়েগনার মহাশয়ের সহিত সরকারী কর-সংগ্রহ- 
বিষয়ক নানাবিধ আলোচনাস্তে হোটেলে ফিরিলাম । 

২৮শে ভিসেম্বর শনিবার । বস্ুমতী হিমারত।; প্রন্ৃতি 
শ্মেগে আচ্ছন্না । বিশেষ কাঁজ না থাকিলে কেহ বাহিরে আসে 
না। বেল] ছটায় বিমানযোগে ম্যাঁডিসন তা'গ করিয়! বেলা 
চারটায় সেপ্ট পল বিমান খাটিতে পৌঁছিলাম | উপর হুইতে শুধু 
তৃষারারত বিশতীর্ণ প্রান্তরই দৃষ্টিগোচর হইল। রচেষ্টারু নামক 
একটি ষ্টেশনে বিমানটি নামিয়াছিল। 

মাডিসন হইতে সেপ্ট-পল বিমানযোগে ২৩৩ মাইল । ইহা! 
আমেরিকার উত্তর সী'মানাস্থ মিম্বেসোট1 রাজ্যের রাজধানী । 
বিমানধ্ধাটি হইতে মোটরযোগে হোটেলে আসিতে এক ঘণ্টা 
লাগিল । গুড়ি গুড়ি ব্নফ পড়িতেছে। সর্বত্র বরফে ঢাক1। 
মিসিসিপি নদীর পাশ দিয়] আসিতেছি । নদীর জল জমিয়া 
গিয়াছে. নদীর নিকটেই আমার হোঁটেল। নাম হোটেল. 


বৈশাখ 


লাউরী। নির্দিষ্ট ঘরে সুকিয়া দেখি ঘরের রেডিওটি খোলা 
রহিয়াছে । প্রত্যক্ষদশাঁ কতৃক একটি অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসলীলার 
সংবাধ প্রচারিত হইতেছে । বুঝিলাম শহরে একটি থুব বড় 
এলিভেটরে আগুন লাগিয়াছে ৷ দশ লক্ষ বুশেল গম সহ 
এলিভেটারী পুড়িয়া যাইতেছে । 

পর দ্বিবস ১৯শে ডিসেম্বর রবিবার । আকাশ হইতে 
শেফালিক] ফুলের মত ,বরফ ঝরিতেছে । সর্বন স্তপাকার 
বরফ । বিকালে বরফ পড়া বন্ধ হুইল । *বেশ রোদ উঠিল । 
কিন্তু ঠা খুব বেশী। পরিষ্কার আকাশে উদ্জবল হয সর্ষ্যের 
দিকে তাকান যায় না। উজ্জ্বল রৌদ্র মনকে বাহিরে টানে । 
কিন্ত বাঁছিরে আসিলেই ঠাঁগায় জমিয়া যাইতে হয় । রোদের 
কোনই তাপ'নাই; বরফ গলাইবা ব্র ক্ষমতাও নাই । বিকালের 
দিকে বাহির ফ্ুইয়া পড়িলাম। কিন্ত রাণ্তায় হাটা যায় না। 
পিচ্ছিল বরফের উপর দিয়া হথাটিতে ইটিতে যে-কোন সময় 
পা ফস্কাইয়া পড়িয়া যাইবার সগ্তাবনা। আপাদ-মন্তক 
নানাবিধ গরম কাপড়ে ঢাক! থাকিলেও নাক ও মুখের 
অনাবৃত অংশ যেন জমিয়া যায়! হোটেলের মধ্যে তাপ ৭০ 
বা ৭৫ ডিগ্রী। বাইরের তাপ শুনতে উপরে কচিৎ উঠে। 
কখনও শুষ্জের ১৭1১৮ ডিগ্রী নীচে নামিয়া যাঁয়। বাহিরে 
আসিবামাক্র নাক হইতে খানিকটা স্বচ্ছ জ্বল গলিয়া পড়িল। 
কোটের উপর তাহা জমিয়! শক্ত হইয়া গেল। ট্রামে প্রবেশ 
করিধে গলিয়া ঝরিয়া গেল । ট্রামের মধ্যে কেন্দ্রীয় তাপ 
ব্যবস্থা আছে । নচেৎ তাহার মধ্যে অধিকক্ষণ বসা সম্খব 
হইত না। ট্রামে শহর দেখিতে দেখিতে চলিলাম। 

সেন্ট পল ও মিনিয়াপলিস নামক শহর ছুইটি পরপ্পর- 
সংলগ্ন । কোথায় এক শহরের সীমানা শেষ হুইয়। অন্য শহর 
আরম্ত হইল তাহা বলিয়। না দিলে বুষা সগ্ডব শয়। ইহারা 
যমক-শহুর নামে সুপরিচিত | গুরুত্বে, আকারে ও লোক- 
সংখ্যায় মধা-পশ্চিম অঞ্চলে শিকাগোর পরেই যমক-শহুরের 
স্থান। শহুরদ্বয় বাণিজাপ্রধান। লোকসংখ্যা আট লক্ষ | কাচ! 
লোহা ও গম চালান দিবার কারবারই এখানকার বড় 
কারবার । আট! ও ময়দার বড় বড় কলও এখানে অনেক । 
মিশ্সেসোট। রাজ্যের উত্তর প্রান্তে বড় বড় লৌহ-খনি আছে। 
এ অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপন্ন হুয়। রাঁজোর উত্তর সীমানায় 
সুপিরিয়র হৃদ । সুপিরিয়র হ্ুদের তীরে ডুলুথ বন্দর বন্দরটি 
ঘমক-শহর হইতে কিঞ্চিদধিক শত মাইল দূরে অবস্থিত । 
ওপারে কানাডা রাষ্ট্রের পোর্ট আর্থার নামক বন্দরে 
পৃথিবীর বৃহত্তম গমের আড়তসমূহ বিগ্তমান। কানাডায় 
এবং যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর সীমানায় সুপিরিয়র হৃদ, মিসিগান 
হূদ, ভরণ-হুদ, ইরী ভ্দ, অন্টেরিও হৃদ প্রত্ভুপ বড়, বড় 
হুদ পর পর সাজান রহিয়াছে । এই ছুদমাল। স্থানে স্থানে 
খালঘার| সংযুক্ত হইয়া সেণ্ট লরেদত্দ নদীর সঙ্গে মিলিত 


বিমানে ভূ প্রদক্ষিণ এ 


৮৭ 
হইয়াছে । সেন্ট লরেল মন্টিয়ল নগরের পাদদেশ বৌত করিয়া 
আটলাট্টিকে পতিত হইতেছে । ডুলুথ ও পোর্ট আর্থার বন্দর্বয় 
হইতে এ অঞ্চলের বছ মালপত্র জলপথে দেশের ভিতরে 
ও আটলান্টিকের পথে দেশের বাহিরে* রপ্তানি হয়। বন্দর 
হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিউ ইয়র্কের পরেই ডুলুথের স্থান । 
এখান হইতে মিশ্রেসোটার কাচা লোহা বিশ্ববিখ্যাত পিট্‌ম্‌- 
বার্গের লোহার কারখানায় প্রেরিত হয়। যমক-শহরের 
যাবতীয় বাণিজ্ঞাদ্রবা ডুলুথের পথেই যাতায়াত করে। যমক- 
শহর হইতে ভুলুখের দুরত্ব শতাধিক মাইল । ডুলুথে ও সেন্ট 
পন-মিনিয়াপলসে বড় বড় 'এলিভেটর' আছে । এক একটি 
এলিভেটর লক্ষ লক্ষ মণগম চালান দেয়। ইহার! বস্তা 
ব্যবহার করে না। যন্ত্রসাহায্যে রাশি রাশি গম গদাম, 
গাড়ী বা জাহাজে স্থানান্তরিত করে । “এলিছেটরে'র ব্যবহার 
যত বেশী হইবে পাটের চাহি! তত কমিবে । এই হিসাবে 
“এলিভেট” পাটের প্রতিযোগী । 

ট্রামে চলিতে চলিতে ছু'ধাঁরে নুন্দর সৌবশ্রেনী দেখিতেছি। 
আমেরিকার সমন্ত শহরের মত এই যমক-শহরও হুসজ্ফিত 
এবং সমান ও সমান্তরাল পথশ্রেনী দ্বার বিভজ্ঞ। রাস্তায় 
পথচারী নাই বলিলেই হয়। লোক ঘর হইতে বাহির হুইয়! 
যত শী পারে ট্রাম বা অন্ত যাঁনে আরোহণ করে। রাস্তায়, 
প্রান্তরে, বাড়ীর ছাদে, গাড়ীর মটকায়, গাছের নগ্ন শাখায় শুধু 
বরফের স্তুপ । মিউনিসিপাালিটির বরফ-ঠেলা গাড়ী ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে | গাড়ীগুলির সামনে বিরাট পাথা। সেই পাখা 
দিয়া রাস্তার মধাস্থলের বরফল্তুপ ঠেলিয়া দিতেছে | তাহাতে 
রাস্তার পাশে পবত-প্রমাণ বরফ জমিতেছে। পরে বরফ- 
বাহী গাড়ী আসিয়া যন্ত্রসাহাযো সেই বিরাট ত,পকে উড়াইয়! 
গাড়ীর মধ্যে ফেলিতেছে, গ্সার শহর হইতে দূরে লইয়] 
গিয়া সেই বরফরাশি রাখিয়া আসিতেছে । ট্রাম লাইনের 
পাশেই গত দিনকার অগ্রিদর্ধ এলিভেটরটি দেখিলাম । বিরাঁটু 
“এলিভেটর' | বিস্তীণ গ্থান বাপিয়া সম্পূর্ণ ভন্মীভূত অবস্থায় 
ইহা পড়িয়া আছে । তথনও স্থানে স্থানে আগুন ছলিতেছে। 
বরফ আগুনের মধ্যে পড়িয়া গলিতেছে। পাশে সরিয়াই 
আবার জমার্টবন্ধ হইয়া যাইতেছে । এইকপে গ্বানে স্থানে বু 
জটাজুট সৃষ্টি হইয়াছে । নিকটেই মিসিসিপি নদী । নদীর উপর 
দুস্থ সেতু | তাহার উপর দিয়া ট্রাম লাইন গিয়াছে । নদীর জল 
জমিয়া বরফ হুইয়া গিয়াছে । মার্চ পর্যন্ত এই বর্ষ বাড়িবে। 
তারপর যখন এই দিগন্তবিস্ূত বরফরাশি গলিতে সুরু করিবে 
তখন মিসিসিপি নদীর দক্ষিণাংশে বস্তা দেখা দিবে | এই বস্তা 
নিবারণ করাই টেনেসি উপত্যকা। কতৃপক্ষের অন্ততম কর্তব্য 
শহর দুরিয়া ফিরতি ট্রামে হোটেলে সা । উথন ৫ট? 
বাজিয়াছে। তাপ শুন্ত ডিত্রী। রানে তার্গ শুন্তের ১৩ ডিগ্রা 
মীচে নামিয়া গেল । | | 


৮৮ 


মিউনিসিপাাল আপিসে গেলাম । সেখানে শিকাঁগোর ১৩১৯ 
নং বাড়ীর পার্লিক* এড মিনিপ্রেশন সািসের কতিপয় 
বিশেষজ্ঞ কাজ করিতেছিলেন। নগরের শাসন-প্রণালীর 
সর্বাঙ্গীণ উম্মতিবিধান মানসে মেয়র মহাশয় এই সমিতিকে 
নিযুক্ত করিয়াছেন । সমিতির বিশেষজ্ঞগণ শসনযন্ত্রের পমন্ত 
অংশ পুষ্াপুঙ্থরূপে পদীক্গা করিতেছেন । ইহাদের প্রাথমিক 
রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে । ইহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ 
আলাপ করিয়া ইহাদের কর্মপন্ধতি দেখিলাম । ইহাদের মধ্যে 
হেষ্টভে, নামক জনৈক ইপ্রিনীয়ার যুবক আমাকে সবপ্রকার 
সাহাঘা করিত্েহিলেন। ইহাকে লইয়। নিকটস্থ একটি হোটেলে 
মধ্যাহ-ভোজন মমাপন করিলাম । আপিসে ফিরিবার পথে 
দেখি বেশ (রৌদ্র উঠিয়াছে । পরিক্ষার শীলাকাশ | ধরণী 
রৌধ্্রন্টাতা | উদ্ভবলে জো।ত্িম্বান্‌ হুর্যা। তাহার দিকে তাকান 
যায় না। কিন্ত রৌদ্রের একটুণ্ড তাপ নাই । বরফ গলাইতেও 
সে রৌদ্র অপমর্থ। শ্যোর এবংবিধ রূপ আমাদের 
কল্পনাতীত । আমি হেষ্টভেড কে বলিলাম, “আমাদের পুরাণে 
আছে যে এক অঞ্চর হ্ুুধাকে শাসন করিয়াছিলেন। তিনি 
এইরূপ আদেশ (দিয়।ছলেন যে প্মফুল ফুটাইতে যতটা তাপ 
প্রয়োন্ধন তার বেশী তাপ সুধ্য গ্রকটিত করিতে পারিবেন 
শা। কিন্তু এদেশে দেখিতেছি হুর্যাকিরণে উদ্ভ্বলতা আছে, 
তাপ আদৌ নাই! শধোর আর এক রূপ দেখিয়াছি নবেস্বর 
মাসে লঙ্নে । ধোয়'টে আকাশে নিত্তেজ শুধা। সে নুখা 
কৌন্ত্র খিকিরপ করে না । চিত্রিত ছুযোর গায় তাহার দিকে 
যতক্ষণ ইচ্ছ) তাকাইয়া থাকা যায়। স্ধ্োর সেরূপ তবুও 
আমরা কল্পনা করিতে পারি, কিস্ত এ রূপ ভাঁবিতেই পারি 
না। এ ছুধা আমাকে বহুবার বিদ্রাস্ত করিয়াছে । ঘরে 
বসিয়া ভাবিয়াছি যে একটু রোদ পোহাইয়। আসি । বাহিরে 
আসিয়া হতাশ হইয়াছি।” 

'হেষ্টভেড. আমাকে কাযাপিটল ভবনে লইয়া গেলেন 
সেখানে সকলের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়া তিনি স্বকাখে 
ফিরিয়া গেলেন। সরকারী আপিপগুলির বেশী ভাগ এই 
ভবনে অবস্থিত। কতকগুলি আপিস রাস্তার ওপারে আর 


প্রবাসী 


৩০শে ডিসেম্বর সোঁমবার সকালে মিনিয়াপলিসের একটি বাড়ীতে | দুইটি বীর মধ্যে মাটির নীচে দিয়া লুড়ঙ্গ- 


১৩৫৫ 


৮ ৯ ২২ ৮ পসটিতসিতটিপিসিশসিপসিল সি 


পথ আছে । শীতের অতাধিক প্রকোপের জন্থই এইরূপ ব্যবস্থা । 
এখানে ড্রিস্কল ও আর্জবার্গ নামক ছুই জন কর্মচারী আমাকে 
যথাসম্ভব সহায়ত! করেন। ডরিস্কলের পদবী কমিশনার 
অব্‌ এড মিনিষ্ট্রেশন অ!র আর্লবার্গ তাহার সহকারী । 

পরদিনের কর্মুচী স্থির করিয়া বৈকালে হোটেলে ফিরি- 
লাম। এদিন বেশ*রোদ ছিল। সকাল ন"টায় তাপ ছিল 
শৃন্তের দশ ডিগ্রী শীচে । সর্বোচ্চ তাপ চার ডিএরী পরস্ত উঠিয়া 
ছিল । তখন বেলা ২টা। বৈকাল ৬টায় তাপ নামিয়া শৃষ্তে 
আসিল । রাষ্টি ২টায়শুত্তের ষোল ডিগ্রী নীচে শা(ময়া! গেল । 

বৈকালে হোটেল লাউগ্রে বসিয়া আছি। লোকজ্জন 
আসিতেছে, যাইতেছে ! একটি বৃদ্ধ আমার প্রাশে আগিয়া 
বসিলেশ । প্রশ্ন করিলেন-_ 

“আপনি কোন্‌ দেশের লোক ?” 

আমি-_- “ভারতবর্ষের” 

বদ্ধ--“ইংরেজ কি আপনাদিগকে স্বাধীণতা দানে কৃতকার্য 
হুইবে.?” 

কথাটা কানে ঠেকিল। একটি ইংরেজী প্রবাদবাক্য 
আবৃত্তি করিলাম--“ইচ্ছা থাকিলে উপায় হইবেই |” 

বদ্ধ--“আ'মাদের ভারতবর্ষে কোন স্বার্থ নাই । কাজেই 
ওদেশের খবর বিশেষ রাখি না । চীনে আমাদের কিছু" স্বার্থ 
আছে । কাজেই চীনের ভবিষৎ সম্বন্ধে আমাদের কিপিং উদ্বেগ 
আছে 1” £ 
আ'মি-আমরাও গন্ত যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকার বিশেষ 
খরব রাঁখিতাম না । অবশ্য জর্জ ওয়াশিংটন ও এত্রাহাম 
লিক্কনের নাম অনেকেই জানিতেন 1” 

বন্ধ মিন্নেসোটার হ্দমালার সৌন্দর্য এবং আকর্ষণের কথা 
বলিতে লাগিলেন । 

বৃদ্ধ উঠিয়া গেলে ভাবিলাম এমন কাট-থো্টা কথাবাত৭ 
এদেশে তো কাহারও কাঁছে শুনি নাই | বৃদ্ধের কথার মধ 
ঘুণাও নাই, প্রীতিও নাই। ভারতবর্ষ ও ইংরেজ-শাসন সম্বন্ধে 
এখানে ওখানে ছ-একটি কথা শুনিয়া তাহার মনে যেটুকু দাগ 
লাগিয়াছে তাহাই সব্ূলভাবে প্রকাশ করিলেন মান্র। 








বস্তা সত 


টেলিং-বাসন্ত্রী ঘি ফোন বিবি, ৫৭৩৮ 





পোঃ বক্স ৬৮৩৬ কলি: 


ঘি, স্থগারমার্চেন্টস, একস্পোর্টারস্‌, ইম্পোটারস্‌ ও 
জেনারেল অর্ডার সাপ্রায়ারস্‌ 
৩্রহমএম্নাঞ্ পাল ৩৩ হলন্ত 
ইসি, রামকুমারু রক্ষিত জেন, কলিকাতা ৭ 
জেরে বেরি) 


বাংলার বাচ 
'স্্ীশান্তি পাল 


পৃথিবীর অন্ঠান্ত দেশের মত বাংলাদেশেও ্মরণাতীত কাল 
হুইতে মান্য জলকে জয় করিবার জন্ট নান] কৌশল অবলম্বন 
করিয়া আসিয়াছে । সেই সুদূর অতীত হইতে জলের উপর 
আবিপত্য বিগ্তার করিবার অন্ত মানুষ কৃত রকমের জলযান 
আবিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে তাহার সীমা-পরিসীমা 
নাই। নদীমাতৃক বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় 
নাই । বাংলাদেশের মাঝিমালারা আগেকার দিন যে সেই 
সকল জলঘাঁনে আরোহণ করিয়া দেশ-বিদেশে যাতায়াত 
করিত এ তথ্য আমর] বহু প্রাচীন গ্রশ্থের মধো পাই। 

পেকাঁলের নাবিক ব| মাঝি-মা্লাদের ভিতর যে ক্বীতিমত 
পাল্লা দেওয়! চলিত তাহার অনেক প্রমাণ পুথিপত্রে আমরা 
পাই । এই বাচখেলার ভিতগ দিয়া বাংলাদেশের ভদ্র-ইতর 
নিধিিশেষে সকলেই শক্তিচ%। বা শরীরচচ্চা করিত । জ্বন- 
সাধারণও ইহ হইতে প্রচুধ আমোদ উপভোগ করিত। ভাই 
এক সময়ে খাংলার পল্লীতে পল্লীতে পাঁল-পার্বণে বাঁচ-উৎসব 
অনুষ্ঠিত হইত | 

ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া গ্রামের বাঁচ-প্রতি- 
|||0]]11111111111 


যোগিতার বিবরণ হইতে পুর্ধববঙ্ষের বাঁচ সম্পর্কে অনেক কিছু 
জানিতে পারি। এ অঞ্চলের বাচের বিশেষত্ব এই যে, 
এখানকার বৃহদাকারের বাঁচের নৌকাগুলিতে একসঙ্গে 
পঞ্চ।শ-যাট জন মাঝি বৈঠ! হাতে শ্রেশীবদ্ধভাতুব বসিয়া শ্বচ্ছন্দে 
নৌকা বাহিতে পারে । সেই সকল বাচ নৌকার গলুই পনর 
হইতে কুড়ি হাত পর্ধ্স্ত লন্বা হয়। এখ।নে অনেক সময় 
নৌকার মালিকের নামান্থসারে নৌকার নামকরণ হুইয়] 
থাকে । যথা_-শুধিয়ামধু, দ্বুধিয়ামধু, বাসের-নাও ইত্যাদি । 
কোটালীপাড়ার বাঁচ-প্রতিযোগিতায়ও বাংলার অন্থান্ঠ স্থানের 
সায় এক এক বাঁচ-দৌড়ে সাধারণতঃ দশ-বারখানি নৌকা 
যোগদান করিত, কিন্তু বর্তমানে তাহার সংখা! অনেক কমিয়া 
গিয়াছে। 

কোটালীপাড়ায় সাধারণতঃ ছুই প্রকার বাই-নৌক বা 
বাচারী নৌক| বাবহৃত হয় । ইহার একটিকে প্রকৃত বাঁচারী ও 
অপরটিকে জেলে-বাচারী বলে । বাঁচ-বাঁচারী ও জেলে-বাচারীর 
মধ্যে পার্থক্য এই যে, বাচ-বাচারীর গলুই কিঞ্চিং ল্বাটে 
ধরণের এবং ইহার গঠনসৌষ্ঠবও _অপেক্ষার্ৃত উচ্চাঙ্গের | 


নেতাজীর অনুর 


ংব্যার বিখ্যাত দ্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাঁশয় ও 
তাহার “ভ্ী” মার্কা দ্বতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োজন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে শ্রী, দ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে তেজাল দ্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্ত্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


সত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়। 


স্বাঃ শ্রীস্থভাষচন্দ্র বস্তু ' 
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৯০ | প্রবার্সী 


পপান্পিস্পিস্পিপাপপপাপাপাভপপাপিস্পস্পিপানপাস্পপা পাস্তা পাশপাশি পাপা পরি শাপলা পাপা শট পতি পি সপিশপরিসপরপনা পাসপপিসপাপ্ণ সপ 


জেলে-বাচারীর গলুই ছোট এবং গঠনসৌষ্ঠব বাচ-বাচারীর 
তুলনায় অনেকাংশে হীন। বাচ-বাচারী অনেকটা ছিপের মত 
স্লান্কতিবিশিষ্ট ন্দর্থাৎ দীর্ঘ ছ্রাচের তৈয়ারী । জেলে-বাচারীর 
গঠনপ্রণালীর বিশেষত্ব 'এই যে, ইহাতে ডরার দিকটা কিং 
কাক থাকে। কারণ, এই নৌকাগুলি এমনভাবে তৈয়ারী 
যে, ইঞ্ছাতে বাঁচথেলা ও মাল বহুন ছুই কাজই সম্পন্ন হইতে 
পারে ) অর্থাৎ বাচের সময় বাঁচখেলা এবং অন্থ সময় মহাজনী 
নৌকার মত ব্যবহার কর| চলে। বাচারীর গলুই অতিশয় 
লম্বা ধরণের হুওয়াঁয় তাহা জেলে-বাচারীর মত জলপথে 
দৈনন্দিন ঘর-সংসারের কাজকর্ম চালাইবার উপযোগী নহে, 
তবে কোন কোন স্থানে এ ধরণের শৌকাঁয় ধান বোঝাই 
করিয়া আনিতে দেখ! যায়। | রি 
পুর্বেই বলিয়াছি যে, প্রকৃত বাচারী নৌকাগুলি 
সাধারণতঃ দৈত্যে পঞ্চাশ হইতে ষাঁট হাত পর্য্যস্ত লম্ব] হয়। 
এই “হাতে'র মাপ কিন্ত সাধারণ হাতের মাপ হইতে কিঞ্চিৎ 
বেশী। ছোট আকারের বাঁচারী অর্থাৎ জেলে-বাচারীগলি 
সাধারণতঃ দৈখ্যে পনর হইতে কুড়ি হাত পর্যান্ত লঙ্কা হয়। 
এই শ্রেনীর নৌকাগুলিকে সময় সময় বাঁচ-প্রক্িযোগিতায় 
যোগদান করিতেও দেখ| যায়। বড় নৌকাঁগুলিতে পঞ্চাশ-যাট 
জন মাঝি আরোহণ করে। আরোহীদের ভিতর সকলেই 
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শিশুপালনের লম্যক্‌ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ । |ববটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববাজীণ পুগ্টিবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি২র 
সহিত মূল্যবান উদ্ধিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশপে প্রস্তুত এই পুণীন্ 


টনিকটি প্রতোক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দস্তোদশগমের সময়) সেবন করান উচিত, 
বিবটন নিক্লজিখিত রোগে বিশেষ উপকারী :-শিশুদের ষ্ৃতের গীড়া, :অজীপতা, ছুধ তোলা রী 
পেট ফাঁপা, কোষ্কাঠিস, রশূগ্ঠতা, রগতা, বঙ্কাইটিস, রিকেটস ইত)াদি। 


্র্জ্যেল ভঞ্ে 
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১৩৫৫, 


পাপ 





মৌকার ছুই ধারে শ্রেমীবন্ধভাবে হাতবৈঠ! লইয়া বসে। 
নৌকার মাঝখানে মালিক ও মোড়লশ্রেণীর পীঁচ-সাত জন 
ব্যক্তি দাড়াইয়া থাকেন এবং টিকার ও কীঁসরের তালে 
তালে নানাপ্রকার অঙ্গতঙ্গী সহকারে নাচিয়। নাচিয়া ও 
নিজেদের রচিত গাঁন গাহিয়া মাঝি-মাল্লাদের উৎসাহিত 
করেন। বৃহৎ বাচারীর আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে এই 
যে, বাচের সময় তাহাতে ছই জন করিয়] মাঝি হাল ধরিয়া 
থাকে | গ্রামের ওদ্কাদ ও পুরাতন মাঝিরাই এই হাল ধরার 
কার্যে নিযুক্ত হয়। কারখ বাচের সময় নিপুণতার সহিত 
হাল না ধরিতে পাঁরিলে বিশেষ বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে । 
নদীবক্ষ বসত হইলে বচের সময় একসঙ্গে আট হইতে 
দ্শখানি নৌকা ছাড়া হুয়। কিন্তু নদীর বুক অপরিসর হইলে 


তিন-চারিখানির বেশী একসঙ্গে ছাড়া হয় না। পূর্বে 
কোটালীপাড়ায় বহুস্থানে বাঁচ খেল! হইত। উৎসাহের 


অভাবে এবং নানারূপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক 
ও সামাঞ্জিক প্রতিবন্ধকতায় ইদানীং অনেক স্থানে বাচের 
রেওয়'জ উঠিয়! গিয়াছে । তবে এখনও বিশ্বকর্শ্। পুজা, 
শারদীয়! যষীপুজা, দশহর] অর্থাৎ বিজয়া দশমীর দিন এবং 
লক্ীপুজা উপলক্ষে চৌধুরীর হাট, ঘাঘর, বাহির শিমুল, 
রাধা গঞ্জ বুয়া, বিলবাখিয়া প্রস্ৃতি স্থানে নামমাত্র বাচ-খেলা! 
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“মধ্য দিনে যবে [গান বন্ধ করে পাখী” 
গ্রীষ্মের খররৌদ্রে যখন পাধী পর্যাস্ত তার গান বন্ধ করে, গাছপালা 
কালবৈশাখীর ক্ষণবর্ষণের প্রতীক্ষার উর্মুখে চেয়ে থাকে, মাঠের বুক ফেটে 
বেরোম্ পৃথিবীর তথশ্বান-_তখন মামষের দেহেও লাগে তার দহনের জালা। 
গ্রীষ্মে মানুষের দেহের রসও শুকিয়ে আসে, তা তার রোগ গ্রতিরোধের 
ক্ষমতা! কামে যায়, দেখা দেয় উদরামযু, কলেরা গুভৃতি পীড়া ও মহামারী । 
এ সময়ে আপনার দরকার স্কুইক্মান্েস্পী। কারণ স্ুসমান্সেস্প 
আপনার লিভারকে সবল করে, নৃতন বুক্তকণিকা-গঠনে সাহাযা করে 
এবং সর্তোপবি আপনার বোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা! বাড়ায়। 
শুুম্মাশ্লেশ্ণি লিভার ও পেটের যে কোন পীড়! নিশ্চিত আবোগা 
ত করেই সঙ্গে সঙ্গে যে কোন রোগ গুতিরোধের ক্ষমতাও দেয়। 





দি রা নার & নেন দেবরের দঃ 


সালকিয়া! % হাওড়া 
রাারারারারারারারররারারারারারা রাজারা ন107/7) রিররারারটারারারার রানার টাটা 


৯৪ 


পাপা 


াসাউিলিপস্পাটিশিছি পাস পাসিপিশিসিপি পাঠশালা তা 


হইয়। থাকে। পুর্বে এ সকল গ্রামে রঙবস্বলে পঞ্চাশ-যাট- 
খানি নৌকাঁর সমাবেশ হইত। এখন পাঁচ-দাঁতথাঁনির বেশী 
হয় না। কোটালীপাড়ায় বাচ-নৌকা এক রকম নাই 
বলিলেই চলে । দশ-বাঁর বৎসর পূর্বে সেখানে অন্যুন ছোটবড় 
চল্লিশ-পঞ্চাশখানি বাচ-নোৌক বা বাঁচারী একত্র দেখা যাইত। 
উৎসবক্ষেতরেও যেরূপ জনসমাগম হইত এখন তাহার এক- 
অঙ্মাংশও হয় কিনা সন্দেহ । সবই যেন প্রাণহীন হইয়া 
পড়িয়াছে। কোটালীপাড়ার এ বিষয়ে এমন অবনতি হইয়াছে 
যে এখন সার! গ্রাম ঢু'ড়িলে সাত-আটখানির বেশী জেলে- 
বাঁচারী পাওয়] যাইবে ন|। 

বাচের সময় অন্যান্ত অঞ্চলের গায় এখানেও মাঝির! 
নানাপ্রকার গান গাহিয়। থাকে । তন্মধো ব্রজ্জলীল] সম্ব্ীয 
গানেরই প্রচলন বেশী। বাঁচ-নৌক! যখন মালিকের ঘাট 
হইতে রঙ্গক্ষেত্রের দিকে রওনা হয়, যখন গ্রাম-বধূরা বরণ- 
ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তখন এই গানটি কাঁপার তালে তালে দঈীত 
ছয়। 





“কয় নীলযণি, ও জননী | 
সা্াইয়া দাও গোষ্ঠে যাঁৰ আমি | 
যাষ গোচায়ণে বাধাল সনে 










প্রবাসী 


এ ০৯-তাতািপাপ৯পিাসসিপািা্িিপপিিসিপিটিশিট পিগিটিনিিপিশিটিলিল ২ 
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১৩৫৫ 


4.০ প লিলা পাপা পাপাসিপািসি পা 


দেমা! মোহন বাঁশী মোহন চূড়া 
কটিতে মা বাধ পীতধরাঁ_ 

দেও মা পায়ে নৃপুর, হাঁতে বলয় 
রাখালবেশে সাঁঞ্জিয়ে দেও তুমি 

(শোন মা 1) গাভী বৎস রাখালগণে 
সবাই চেয়ে আছে আমার পাঁনে 


আমি না গেলে মী) গোঁচিরশে__ 
৬ 
ধেস্ুগণ খাঁয় না তণ-পাঁনি |” 


আড়ঙে অর্থাং রঙ্ক্ষেযে উপস্থিত হইয়া এবং ছুই-তিন 
ক্ষেপ বাঁচ টশিবার পর বাঁচ-ক্ষেত্রের ছুই ধার দিয়া নৌকা 
ধীরে ধীরে চালাইবার সময় তাহার! কৃষ্ক-বিরহ-কাঁতরা 
শ্ীমতীর মর্দবেদনাগ্ঠোতক গান গাহিয়। থাকে । 

তারপর যখন বাঁচ খেলা শেষ হইয়া যাঁয়, যখন গৃহাভিমুখে 
ফিরিবার জন্য মাঝির] প্রশ্থত হু তখন এই গানটি গাহিতে 
থাকে-__ 
“বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল 
কানাই এবার গৃহে ফিরে চল। 
ওই দেখ গগনেতে নাহি আর বেল। 
গোঠেন খেল! খেলবে কত বল? 


শশী শীট শত শি শপ শা পাশা 


দুরলভল 


াসোর্টেই 


তন্ুদেহের পেলব কোমলতা এ লাবণামণ্তিত সৌন্দর্য্য 
স্মা প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিঙ্গ তরুণীর পরম কামা- 
বন্ত রূপের এই এশধা। প্রাকৃবৈজ্ঞানিক যুগে নারীর 
পক্ষে এ সম্পদ ছুলভ ছিঙ্গ বটে, কিন্তু একালে “ক্যাল- 
কেমিকো'র সযত্বে প্রস্থত প্রসাধনী দেহের সৌন্দধ্যকে 
প্রত্যেক রমণীর হাক্ের কাছে এনে দিয়েছে । 





তি ৮ ক 








বৈশাখ 


ডেকে বলে না ও মরি 
তোর লাগিয়া কীঁদিছে জননী 
চল রে সকাল সকাল গৃহেতে যাঁই 
গোঠের খেলা সাক্ত হল |” 
শেষে নৌক। মালিকের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলে, বাঁচ- 
খেলোয়াড়র! বাঁই-নৌক! হইতে নাধিয়। গুরুজনদিগকে প্রণাম 
করিয়া তাহাদের আশীর্বাদ ভিক্ষ! করে। কোটালীপাড়ায় 
মাঝি-মাল্লাদের ভিতর এখনও পর্যান্ত এই প্রথা বক্ধাঁয় রহি- 
য়াছে। এখানকার বাঁচখেলায় যার] অগ্রণী তন্মধো সুর্য্যকাস্ত 
হাজর], অধরচন্ত্র বড়াই-_ প্রভৃতির নাম বিশেষভাঁবে উল্লেখ- 
যোগ্য । মুপলমানদের কোন বাচারী-নৌক| কো।টালী পাঁড়ায় 
আর বড় একটা দেখ] যায় না। তাহাঁর| ছুই তিন বংসর 
হইতে আর প্রতিযোগিত্তায় যোগদানও করে ন1। 
মুশিদাঁবাদ বা অন্থান্থ হেলায় বাঁচখেলার সময় জারি? 
গান গাওয়া! হয়। 
ঢাকা অঞ্চলে ব!চখেলার সময় যে সকল গান গাওয়া 
হয় তাহার একটি পিয়ে উদ্ধত করা হইল । 
হারিয়| গেলে মাঝিরা এই ধরণের করুণরসায্নক গান গাহিয়া 
থাকে 


বাংলার বাচ 


বাঁচ-খেলায়? 


৯৩ 


528 ২১০) তত লতি পাপা পচ 


নি সন্ধ্যাসের কথা মায় যেন নির্ডি না, 
আমি যাবো ধ বন্দাবনে, আমার মা যদি শোনে 
শুনলে পরে শচীরামী বাঁচবে না প্রাণে। 
আমি মায়ের একা পুক্রধন-_ 
আমি বিহন মায়ের এ সংসার সং-সাঁরের জীবন । 
আমার মায়েরে তোমর1 করে। সাস্তৃনা |” 
খুলনা বরিশাল অঞ্চলে বাঁচের সময় যে ধরণের “জারি” 
গান গ1ওয়া হয় তাহারও যৎকিঞ্চিং নমুনা দিলাম । শৌকা 
ছাঁড়িবার পূর্বে মাঝিরা এই গান গাহিয়া থাকে__ 
শগুক্ুমান পথ চেন কেন বেড়াঁও ঘুরে 
হাট করতে এসেছ বান্দা ভবের হাটুরে । 
ভবের হাটে এসে বান্দা বেচ কেন খাও 
আলিগ্তি কর না বান্দ| আল্লার নাম না৪।” 
এইবার আমরা কলিকাতাঁর উপকণ্ঠের পল্লী অঞ্চলের 
আধুনিক বাচের বিষয় কিঞ্চিং আলোচনা করিয়া এই 
প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পুর্বে আমর! বালি, উত্তরপাঁড়া, 
বরাঁহনগর, বেনিয়াটোলা, আহিরীটোলা, বাগবাজ্জার প্রভৃতি 
অঞ্চলের বাচ-সঙ্ঘের বিষয় মোটামুটিভাবে আলোচনা করি- 
হি । বর্তমান প্রবন্ধে আমর 5 নে বাঁচ রি 


'ক্ুল্তিন্বাসন করিত" 


গণিত 


চাক 


্ 


স্বনামধন্য কল্রাহ্মানল্দ চ্ভৌোঙ্পান্্যান্স সম্পাদিত 


স্থবিখ্যাত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্বেৎকষ্ট 
অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশবজিত মুলগরস্থ অস্যসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় স্থসম্পূর্ণ! 


ইহাতে বিশ্ববিগ্যাত 


ভারতীয় চিন্রকরদিগের ত্বাকা ব্ীন যোলখানি এবং এক বর্ণের তেক্রিশখানি শ্রে্ঠ ছবি 


আছে। রডীন ছবিগ্রলির ভিতর কয়েকট প্রাচীন ঘুগের চিগ্রশালা হইতে সংগৃহীত ছবির অঙ্ুলিপি। অন্যান্য 
বভ্বর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসমাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা ববি বর্মা, নন্দলাল বস্থ, সারদাচরণ উকীল, 


উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরদধার, 


শৈলেন্্র দে প্রভৃতির স্থনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত'। 


অসিতকুদার হালদার, স্ববেন গঙ্গোপাধ্যায়, 


জ্যাকেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইন্ডিং মূল্য ১০, প্যাকিং ও ভাকব্যক় ১২ 
গুবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে 


পাইবেন। 


ইহা ছাড় আর কান প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। 


গ্রাহক নম্বরমহ সত্বর 


আবেদন করুন! এইই স্থযোগ “প্রকার ছুমূ্লোর দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না। ঃ 


ও বাসী কার্যালয়--১২০ আঃ আগার নিসার রোড রতি, 


৯৪ 


যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাা পাঠকদের 
করিতেছি । এখানে একটি কথা বলা দরকার । বাংলা- 
সাছিত্যে বাংলার বাচ সম্পর্কে ইতিপূর্ব্ণে বড় একট। 
আলোচন! হয়নাই। ইহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস 
আজও পর্যন্ত রচিত হয় নাই । 

১৮৬৬-৬৭ শরষ্টাবে মাঁহেশের রথ উপলক্ষে আড়িয়াদহের 
পরলোকগত রাঁয় প্রসন্নকূমার বন্দোপাধ্যায় বাহাছবর মহাশয় 
পান্সীতে করিয়! শ্রীরামপুর বেড়াইতে যান। তথায় গিয়া 
তিনি চাঁপদানির জমিদারের সহিহ মিলিত হইলে পর উভয় 
পক্ষের নৌকার মাঁঝিদের ভিতর এক প্রীতি-প্রতিযোগিতার 
কথাবার্ড। হয়। বলা বাঁছুলা, তাহারা ইহা! সমর্থন করেন 
এবং নিজ শিদ্র পক্ষের মাঝিমাল্প।কে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত 
হইতে উৎসাহিত করেন। তীহার| এই ঘটন| হইতেই এখানে 
প্রতি বংসর মাহেশের মেলায় আসিয়া প্রতিযোগিতার 
সুত্রপাত করেন । এই ছুই ব্যক্তি মহ। আড়ম্বরের সহিত নৌকা- 
প্রতিযোগিত। গর্ধাৎ বাচখেল! চালাইতেন। প্রতিযোগিতায় 
অয়ী হইবার জগ্ত উত্তয় পক্ষই প্রচুর অর্থবায় করিয়! নি নিজ 
এলাকার শক্তিমান্‌ মাল! জাতীয় লোকদিগকে হাল ও দড়ে 
নিযুক্ত করিতেন । কখনও কখনও জিদের বশবস্তী হইয়া 
জমিদারদ্ধয় নৌক] বাজি রাখিয়া খেলা চালাইতেন। তাহা- 
দের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়| আডিয়াদহের স্বর্গগত কুপ্রবিহারী 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয় গ্রামস্থ ভদ্রমুবকদিগকে এ খেলায় 
তালিম দিতে ল।গিলেন । তিনিও অল্প দিনের মধ্যে একটি 
মৃতন দল গঠন করেন। কিছুদিন অভ্যাসের পর সেই নৃত্তন 
দলের ভিতর কেহ হাঁল ধরাঁয়, কেহ বা াড় টাঁনায় বিশেষ 
খ্যাতি অঞ্জন করেন। ইহাই আড়িয়াদহ বাঁচ-সঙ্ৰের জন্ম 
কথা। 


গোচরীভূত 


আড়িয়াদহ, বালি, উত্তরপাঁড়া, বরাহন্গর, চাঁতর! প্রভৃতি 
স্বানে নদীবক্ষে যতবার বাচ খেল! হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে আড়িয়াদহের যুবকেরা জয়ী হন। 
সনে আয়াদহ “রোয়িং-ক্লাব" সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত 
হয়। আয়াধহ রোয়িং ক্ল!বে দাড় টানায় ও হাল ধরায় 
বাহাা খাতি অঞ্জন করিয়!ছিলেন স্তাহাদের মধ্যে ন্বর্গত 
কুপ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতারণ ভট্টাচার্ধা, নৃতাগোপাল 
ঘোষাল (হালি), দাশপথি কর, হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

১৯২৩ খ্রীষ্টাবকে “বেঙ্গল রোয়িং এযাসোসিয়েশন'-এর 
স্ট্টি হওয়ার পর "লীগ খেলা আরম্ভ হয়। আড়িয়াদহ 
ক্লাবের 'ভ্যের! বহুবার এই লীগ-প্রতিযোগিতায় জয়ী হন। 
উজ্জ অনুষ্ঠানের কিছুকাল পরেই ্রফী” খেলাও সুরু হয়। 
ইহাতেও আড়িয়াদূহ বহুবার জয়লাভ করে । ১৯৩৭-৩৮-৩৯ 


প্রবাসী 


১৯১০ 


১৩৫৫, 


এটি পসিতসিলাসি পিপাসা 


উপযু্ণপরি এই তিন বংসর লীগ ও ট্রকীতে জিতিয়া আড়িয়াদহ 
রেকড-্থষ্টি করিতে সম হয়__এরূপ রেক” ইতিপূর্বে আর 
কোন ক্লাব করিতে পারেন নাই। বাহার! চ্যাম্পিয়ানশিপ 
বা বিজ্বয়ী বীর আখ্য। লাভ করিবার সময় গাড়ী ও হালী 
ছিলেন তাহাদের নাম- শ্রীযুক্ত তারাপদ কুণ্ডু (হালী); 
নিরঞ্জন দাস ( সোঁয়ার) অনস্তদেব ঘোষাল, বলাইলাল 
ভট্টাচার্ধা, তারা প্রসাদ চক্রবর্তী, কালীচরণ দাস, বৈত্তনাথ 
পাল, বলাইলাল বন্দোপাধ্যায় । 

আমাদের দেশে পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে বাচখেল| সাধারণতঃ 
বৈঠার সাহারয্য সম্পন্ন হয়। তবে কোন 'কোন ক্ষেত্রে 
বাধা-।ড়েও বাঁচখেল। হুইয়] থাকে । পুর্ধেই বলিয়াছি যে, 
পূর্ববঙ্ধের বাঁচ-নৌকাগুলি আসলে ছিপ নৌকা | ইহার দৈর্ঘ্য 
পঞ্চাশ-ষাঁট হাত পর্যযস্ত। কলিকাঁতার উপকণ্ঠস্থ পল্লীসমূহে 
বাঁধা-দীড়ে বাচ-খেল! হইয়া থাকে । ইহাদের বাচ-নৌকা- 
গুলি অনেকটা! পান্পীর আকারে নির্দমিত। ইহাঁতে ছয়খানি 
দাড় থাকে । এই পদ্ধতিতে ফঁড় টানিবার সময়ও দেছের 
সমস্ত ভার ও শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়। এই পদ্ধতিতে 
বিশেষ করিয়া কজি, বাঁছু, কাধ, কটি ও বুকের পেশীগুলি 
বেশী ক্রিয়'শীল হয়। 

বাচ-খেলায় জয়লাভ দাঁড় ক্ষেপণের কৌশলের উপর 
বিশেষভাবে নির্ভর করে । হাত, বাহু, কাধ প্রভৃতি দেছের 
ভিন্র ভিন্ন অংশ চালনাঁরও অনেক নিয়ম আছে। এ সম্বন্ধে 
বিদেশী পদ্ধতি প্রশংসনীয় ও অন্থকরণযোগ্য । চীঁড় ক্ষেপণ 
কিরূপে সুষ্ঠু ভাবে কর] যাইতে পাঁরে__কেঘন করিয়। নিরর্থক 
ক্লাস্তির হাত এড়ানো যাইতে পারে তাহা কিছুদিন গাঁড় 
চালনা অভ্যাস করিলে দাড়ীর! নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন । 
দাড় ক্ষেপণই হোক আর হাল ধরাই হোক, যতদুর সম্ভব সুষ্ঠ 
ও সামক্রস্তপূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে দেখা 
গিয়াছে যে, কোন কোন দলের দীড়ীদের দীড়টানা-পদ্ধতি 
তাহাদের বিপক্ষদলের প্াড়ীমাঝি অপেক্ষা নিকষ হইলেও 
কেবল সামপ্রস্তপূর্ণ ড় ফেলার অন্ত তাহারা জয়ী হইয়াছেন । 
হাল ধরাঁর উপরেও অনেকাংশে জয়-পরান্য় নির্ভর করে। 

বাঁচখেলায় যে নির্মল আনন্দ উপভোগের সুযোগ 
পাওয়া যায়, তাহা! একমাত্র সম্তরণ ছাড়া আর কোন খেলায় 
পাঁওয়া যায় কিন। সন্দেহ । সকল দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবিদের 
অভিমত এই যে, নৌচালন1 একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম । ইহা 
সম্তরণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নছে। নদীবহুল বাংলা 
দেশে বাঁচ খেলার কদর যে হ্রাস পাইতেছে, ইহা! আমাদের 
ছুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে । এই নির্দোষ ক্রীড়ার অনুষ্ঠান যাতে 
দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় সে বিষয়ে দেশহিতৈষী মাত্রেরই 
অবহিত হওয়া উচিত। 


 পুকগাটি 


ভারতবর্ষের স্বাধীনত| ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (প্রথম থও) 
_ ্বযোগেশচন্্র বাগল। পৃ. ৩২+২৩২ শ্তরীভারতী পাবলিশান্য ২০৯, 
কাওয়ালিশ ট্রাট। কলিকাতা । যোলখানি চিত্র স্বলিত। মূলা চারি 
টাক! আট আনা। 


এই গ্রন্থথানি পুরাতন “অমৃত বাজার পত্রিকা"র ফাইল হইতে নির্ধধ।চিত 
অংশের সঙ্কলন। বর্তমানে “অমৃত বাজ|র পত্রিকা" একখানি হুপরিচিত 
ইংরেজী দৈনিক পর্র। কিন্তু প্রথমে ইহ! ছিল এবগানি বাংলা সাপ্ত/ঠিক 
পত্র। মুখ্যতঃ রাজনৈতিক সংবাদপত্র হইলেও ধর, সমাজ, অর্থনীতি, 
শিক্ষা, স্বাস্থা, ভাষা, সাহিত্য ও দেশের উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত নানা মভা- 
সমিতি বিষয়ক বহু আগলোচনাটইহাতে হইভ। অমৃত বাজার পররিকার 
প্রথম তিন বদরের বিভিন্ন স'থায় এই সমুদয় বিষয়ে যে" সকল আলে ।চনা 
ও মন্তবা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হতে সঙ্কলন করিয়া যোগেশবাবু এই 
্স্থে সন্রবিষ্ট রুরিয়াছেন। এই গ্রন্থ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে । 

প্রথম খণ্ডে নিষ্ললিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা! সংকলি5 
হইয়াছে 20১) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা; (২) সিবিল সারধধিসে ভ।রতবাসী। 
(৩) বিচার ও শ।সন $ (3).মামলা-মক্দনা; ৫৫) রাজনৈতিক সভাসমিতি , 
(৬ হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা ; (৭) জমিদার ও জমিদারী ; (৮) জনসাধারণ 
ও মধাবিত্ত; (৯) কৃষি ও বাণিজ্য; (১০) মুসলমান সমাজ ও রাজনী 
(১১) হিন্দুসমাগ সংস্কার, (১২) ব্রান্মধন্ম ও ব্রাঙ্গসমাজ ; ১৩) কেশবচন্্ 
সেন। এই সমুদয় বিষয়ের আলোচনা পৃথকভাবে সঙ্কলিত হইয়ান্ছে, 
এবং প্রতি উদ্ধত অংশের শেষে পত্রিকার যে স'গা।য় উহা বাহির হইয়।ছিল 
তাহার তারিখ দেওয়া আছে। ইহ ব্যতীত পরিশিষ্টেও কহকগুলি 
বিষয় সংযে|জিত হইয়|ছে । 

এইরাপ গ্রন্থ বাংলাদেশে সম্পূর্ণ নৃতন ন! হইলেও খুব বেশী নাই। 
সুপ্রপিদ্ধ লেখক শ্রামুক্ত ব্জেন্রন।খ বন্দযোপাধায় মহশয় “সংবাদপত্রে 
সেকালের কথা" নামক গ্রন্থে এই ধরণের আলোচন। বঙ্গন[হিত্যে প্রথন 
প্রবন্ঘন করেন । গ্রন্থকার কেন কেবলমার অদৃত বাজার পত্রিকা হইতে 
স্চলন করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন তাহা গ্রন্থের প্রথমেই 
পুর্বাভাষ” "নামক ভুমিকায় সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অশুভ বাজার পত্রিক।র সাহাষ] যে খুবই 
মূলাবান গ্রন্থকার তাহা -বিশদভ|বে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কবিবর 
নবীনচন্্র সেন লিখিয়াছেন যে, “পিশ্বুম 4 ও তাহার পত্রিকাই প্রথন 
এই দেশে শ্বদেশভক্তির পথপ্রদর্শক 1” তৎকালে “সমাচার চদ্দিক"ও 
লিখিয়াছেন যে, “নিরপেক্ষত।বে স্বাধীনতা! প্রদর্শন ও দেশের প্রকৃত 
স্বাধীনতার চেষ্ট! অমৃত বাজারের স্থায় কোন পত্রিকায়ই দেখা যায় না।” 
বন্ততঃ ভারতবাসীর অবনতির মূলে যে রাষ্্ীয় পরারধধীনতা এবং রাষীয় 
্বাধীনতাই যে উন্নতির একমাত্র, উপায় নানা ভাবে তাহা প্রতিপন্ন 
করাই ছিল এ পত্রিকার মূল নীতি। আর সেকালে অমৃত বাজারই 
ছিল সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল পত্রিকা । ক্ষতরাং গ্রন্থকার যথার্থ ই বলিয়াছেন 
যে, “আমাদের সর্বপ্রকার শৃঙ্ঘলমুক্তির সম্ভাবনার কা তখন কিরূপে 
বাঙালীর মনে উৎসারিত হয় ইহাতে তাহার ত্র মিলিবে।” 

এই শ্রেণীর গ্রন্থ এতিহাসিক উপাদানের সংগ্রহ হিসাবে যে বহু 
মূল্যবান দে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর 
ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালীর_এমন কি উচ্চশিক্ষিত বাঙালীরও-_জান 
অতিশয় অল্প। এই যুগের যে ইতিহাস আমরা জানি তাহা প্রধানত; 
ইংরেজরাজের ইতিহাস। কিন্তু এই শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে সমুদয় 
গুরুতর পরিবর্তনের ফলে আমরা মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগে উপনীত 
হইয়াছি তাহার ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই--এবং ইহার মূল 
কথাগুলিও অনেকের নিকট অজ্ঞাত। অথচ আমাদের জাতীয় জীবনের 


খে 





বিবর্তন বুঝিতে হইলে ইহার সহিত সম্যক্‌ পরিচয় থাকা দরক।র। সম্প্রতি 
আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহার পূর্ধাঙ্গ ইতিহাস লিখিতে বা 
বুঝিতে হইলেও ইহার মূলমত্র ই যুগেই খু'জিতে হইবে । কেবল অতীতের 
কথা নহে, ভবিহ্বতে আমাদের জাতীয় শক্তি কোন্‌ দিকে চালিত হইবার 
সপ্তাবনা বা হওয়া কর্তবা হাহা নিদ্ধীরণ করিঠে হইলেও জাতীয় জীবনের 
ই গোড়ার কথ! জানা আবশ্যক । সুতরাং বঙ্গের তথা ভার বর্ষের 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃত ইতিহাস যাহাতে আনর| জানিতে পারি তাহার 
জন্থা সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত । আনুষ্ত যে।গশবাবু ধভ আয়।স 
স্বীকার করিয়া যে গ্রন্থথানি লিখিয়।ছন, এই প্রক।র ইতিহান রচনার 
মুল্যবান উপকরণ হিলাবে তাথু, চিরদিন আদৃত হইবে। বপ্তত এই 
প্রকার উপকরণ বল গারমণে সংগৃহীত না হইলে উনবি'শ শতাব্দীর 
পূর্ণঙ্গ ইঠিহ[স রচনা সপ্তবপর ইইবে না। 

আলো গ্রঞ্থে যে সকল সঙ্কলন স্থান লাভ করিয়।ছে তাহার বিষ্ভৃত 
বিশ্লেষণ করা সম্ভব নাইে। তবে 'ভারভবধের শধানতা' শার্মক অধা।য়ে 
যে সকল উক্তি ও মতবাদ সংগৃহীত হইয়ছে বন্তমানকালে তাহা পাঠ 
করিয়া অনেকেই আমদের দেখে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বনু পূরধব হইতেই রাজ- 
নৈতিক চিগ্তার ধার কোন্‌ পথে প্রবাহিত হইতেছিল আহার সন্ধান 
পাইবেন। সিপাহী বিদোহ (৪* পৃঃ) ভারতে ইংরেজ রা্ত্থের 
স্থায়িত্ব (৪৫ পৃঃ) সম্বন্ধে ১৮৭০ মালে অনৃত বাজার পত্রিকায় যে সুচিন্তিত 
মন্তবা প্রকাশিত হইয়।ছিল অতি আধুনিক কলের পুনে তাহ।র সম্তাবনাও 
আনরা কল্পনা করি নাই। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট হিন্দুদিগকে জব্দ করিবার 
জন্ত কিভাবে মুঘলমানদের সহঘতা গ্রহণ করযাছেন সাহার কিছু 
আভ।নও ১৮৭০ সালের পত্রিকায় পাওয়া যায় (১৭৪ পুঃ)। সকলেই 
জানেন যে কংগ্রেস প্রহিষ্টার পরদ বহুদিন পথান্ত কেবল ছোটখাট শাসন- 
সংঙ্কারই ইহ।র প্রধান আবেদনের বিষয় ছিল। কিন্তু ১৮৭০ সালেই 
পত্রিকায় “ভারভবর্সের স্বাধীন শাসন প্রণ।লীর সু্রপাত হিসাবে প্রতিনিধি 
সভ। স্থ'পনের প্রস্তাব অনেক যুক্তি তক দিয়া সমর্থিত হইয়াছে? (৫৭ পৃঃ) । 
রাঘনৈতিক সভাসমিতি শক অধা।য়ে যে সময় সঙ্ধলন অ|ছে তাহা 
হইতে আমরা মংবদ্ধভাবে রাজনৈতিক আলোচন।র একটি সমম।ময়িক 
চিত্র দেখিতে পাই । “হিন্দুসমাজ সাঞ্কার" অধায়েও অনেক নৃতন তথ্য 
আগে (১৮৩ পুঃ)। আর অধিক দৃষ্টান্ত দেখাইবার প্রয়োজন নাহ। 
এযাবং যাহা বলিয়াছি আশা করি তাহ! হইতেই আলোচ্য গ্থের প্রব্ততি 
ও প্রয়োজন ন্বধ্ধে সঠিক ধারণ। কর। সম্ভবপর হইবে । আনরা এই গ্রস্থর 
বুল প্রচার কামনা করি ও দ্বিতীয় খও্ড যাহাতে শী্ঘই প্রকাশিহ হয় 
তাহার জন্য গ্রস্থকারকে বিশেষ অনুরোধ করি। 

শ্রীরমেশচন্্র মজুমদার 

কনার রেলের হোততাসতররে 


গণ্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা 


মহিলাদের লিখিত গল্পের জন্য তিনটি 
পুরষ্কার ১৫২, ১০২ ও ৫২ | 
মহাত্মা! গাদ্ধী সম্বন্ধে ছাত্রীদের লিখিত 


প্রবন্ধে ছুইটি পুরষ্কার ২*২ ৪ ১৫২। 
১১০০ কথার ভিতরে বৈশাখের মধ্যে লেখা চাই । 


ঠিকানাঃ 'বঙগলক্ষ্মী, (গ্রজিমাগিতা) 


২৩1১, বালিগঞ্জ গ্রেখন রোড, কলিকাতা । 
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বাংল। সাময়িক-পত্র--(১৮১৮১৮৬৮)।  এব্রজেন্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩১ আপার পারধুলার রোড, 
কলিকাতা, নূতন সংস্করণ, মাঘ ১৩৫৪। মুল্য পাচ টাকা। 
এই অধুনাপ্রখ্যাত পুস্তক ১৩৪২ বঙ্গা্ে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
নাটক, নভেল ও কবিতায় পরিপ্লাবিহ দেশে বার বৎসরের মধ্যে এই শ্রেণীর 
পুস্তকের ছুইটি মংঙখরণ শিঃশেষিস হইয়া নৃতন নংখরণের প্রকাশ অভাবনীয় 
ন। হইলেও ইহার পরয়োঈননীয়ভা প্রমাণিত করিতেছে । কেবল হুধাসমা্ 
নহে, সাধারণ পাঠবও মে উহার সনাদর কাণয়াছেন। হাহা আনন্দের 
বিধয়। [ও 
ইহার একটি কারণ। আধুনিক বাংলা মানের ইতিখমের ঘর 
বাংল। সাদগ়িক-পর্ধের এসবের ঘে ঘনিষ্ঠ যোগ রইয়াছ্ে। আহার সত, 
প্রামাণ্য ও ধারাব।হিক বৃত্ত গহ পুক্তগ্রথন বাগলা পাঠকের আ৪রে 
আনিয়।ছে। ইহার পুর এহ বিথয়ে কিছু কিছু আলোচন। হঠ্য়।িণ 
সন্ত, কিপ্ত ভংকালাশ পাত্রকাঞ্লির পুরাতন ফাহলে যে গাতিহ।সক 
উপাধন বিশিপ্ত ও দুপ্ধ।ণা অবস্থায় ছিল, উৎসাহী কক্মার অভাবে ভাহ।র 
সম্পুণ অনুনগ্ান হয় নহ। এবগ আঅ্নখানের জঙ্য যে বৈধা, পর্ন, 
ওযত্বের আবগ্ত তাহা এখনও ঝাংল।দেশে হলভ নয়। ব্রজেশ্রনাথ 
শুধু আভড্ ও সাবুধানী গবেষক নেন, তাই|র অনুধার ও অধ্যবসায় 
অনন্যস।ধারণ। উনবিংশ শতবার বাংলা সহিভের ইতিহাসের ক্ষেত্রে 
ভিনি' এক একটি জীগনে দাহ। সস্পন্ন করিঘাছেন, তাহা দেখিলে 
উহার একান॥ এতিহসিক সাধনার প্রশংম। ন। কিয়া থাক। যায় না। 
ছুপ্াগা ও বহমূল্য উপকরণ মংএহ হিসাবে তাহার অন্তত [নভভবী ও 
তথ্যবন্থল বনু গ্রস্থের মত বন্তনন গ্রপ্থও যথাযোধ্য প্রতি লাভ করিয়াছে। 
পরিচিত গ্রন্থ ও গ্রথক।পের তন করিয়া পরিচয় দেওয়। বাহুলাম।র | 
বন্তনান সংস্করণের শুধু এই)কু পরিচয় দেওয়। আবগ্তক যে, হই: 
অনেকগুলি নুহন পত্রগতিবার বিবরণ সংযোগিত হইয়াছে পুর 
সংগ্চরণে ১৮৬৭ হাই পনাগ্ত প্রকাশিত সাময়িকতগরগুলির বিবরণ ছিল, 
এব।র তাহ] আরও কিছু দূর অগ্রনর ইইয়াছে--১৮৮৮ এপ্রিল পথন্ত। 
শ্ানুশীলকুমার দে 
জেলে ত্রিশ বছর_ঞরেজোকানাথ চর্রবত্ী। আনপ. 
হিশুস্থান প্রকাশনা, কাণকাভা। মুল্য তিন টাকা। 
এহ পুস্তক "ঘাহারা ভারতের সধানতার জ্ঠ প্রাণ বিসজ্জন দিয়াছেন, 
বারত্ব দেগাহ্য়।ছেন,। অহ।৮|রশিাতন ভোগ করিয়াছেন, দেশবাসা 
যাহ!দের নাম জানে না, সেই সব অগ্জঞ।তন।ম। বার দেশঃপ্রমিকের উদ্দেহো” 
উতসগীকৃত হইয়াছে। আনুক্ত ত্রেলোকানাথ ্রবর্তী এইরূপ উতসর্গ 
করিবার খেগাতম ব্যন্তি, কেননা তাহার জীবনের কাহিনা এরপ আগপ্ত 





প্রবাসী 


১৩৫৫ 


পদ ত্পাত্ল সত ১ এসি তাপ পালিত ও ২২৮ কিতা পাটি পাপা ছি 


ও নিষ্কাম দেশপ্রেমের অগ্ততম উচ্ছল দৃষ্টান্ত । আজিকার পেশাদারী দেশ- 
প্রেমের দিনে, যেখানে চতুর্দিকে গ্বার্থাম্বেধী ভণ্ড তথাকথিত “ত্যাগীদিগের” 
চক্রান্তে দেশ ডুবিতে বসিয়াছে সেই বাংলাদেশে ভ্রেলোকাবাবুর এই 
কারাকাহিনী প্রকাশ অতিশয় সময়োপযোগী হইয়াছে। 
ভারতের ম্বাধীনতা-সংগ্র।মে ধাহার প্রকৃতই জীবন-মরণ পণ করিয়া 
কোনও ফলের আশা না রাখিয়া সর্ব আন্ৃতি দিয়ছিলেন, "মহারাজ" 
তাহাদের একজন। সেই কারণেই বোধ হয় এই পুন্তক এত হদয়গ্র। হী 
ও মন্রগণী হইয়ছে। ইহার প্রতিটি পরিচ্ছেদ পড়িলে আরও পড়িবার, 
আরও জানিবার ইন্ছাবাড়ে। এই পুস্তক বাংল, প্রত্েক গুলে সাধারণ 
পাটের জন্ট নিদিষ্ট হইলে দেশের ছেলেমেরেদের বিশেষ উপকার হইবে । 
দিতীয় মংদরণে পুস্তকের কলের বৃদ্ধি হইবে আ।শ। কার, কেননা বংলা 
ও ভারতের শ্বাধানত। দংএামের প্রকৃত পরিচয় এইবাপ পুক্তুকেই গাওয়া 
সন্তব। / 
কচ, 


রবীন্দ্রক।ব্যনিঝর-_ নপ্রথথনাথ বিশী। জেনারেল প্রিন্টাস 
এও গাধলশান, ১১৯ ধন্মৃতলা ফ্রাট, কণিকাতি। মূলা ভিন টাকা। 
এথানি আলোচনাও্রন্থ, কৰির কেশোর ও প্রথম ঘেবনের কাবা ও 
কাব্যঞচলির আগলা১ন।। ইহার পুর্ণ ভিন্ন রস্থে গরগ্ুকর ধার।ৰাখিকভাবে 
কবির অন্যান্য ক|বোর আলোচনা করিয়াছেন । উনিকায় লেখক বলতে- 
ছেন, রশীম্ত্রনগের প্রতিভার ও মানসে উতনমূলে শৌহিবার চে্টাই 
'রিবাপ্রকাব্যনিঝ রৌর একটিমাত্র লঙ্গ্য। রবান্রন।থের কাবা ও জীবনের 
কথ! আমাদের অ।কষণ করে। দেই আলোচনায় যর নুতন থাকে তাহা 
আমাদের আনন্দের কারণ হয়। গ্রন্থকার হলখক, বালা হইতেহ তিনি 
কবির নং্পণে আিয়াঞ্ছেন, এবং রধান্্রকাব্য প্রবাহে তিনি গভীরভাবে 
অবগাহন করিয়।ছেন। তাহার রচনা নরদ। আলোচন।প্রনঙ্কে হ।হ।র 
মন্তব্যগুলি আনেক সময় আসাদের ঈমংকত করে । 
কবির প্রথম অন্ুণ কাৰাগ্রগ্থ ১২০৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই 
বইখ|নিতে সেই 'বনধুল' হতে আরম্থ করিয়া, 'কিবিকাহিনী', 'ভগ্রজদয়' 
এবং “শৈশব সঙ্গীত পথান্ কাবাগুলির আলোচন। আছে ববীন্খনাথের 
প্রথামক রচনার আলোচনায় লেখক 'জীবনমতি ও ছেলেবেলার 
মাহা্য গইয়া উথার বন্য পারম্ছুট করিয়।ছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে 
ও কবে থেসৰ প্রভাব পড়িয।ছে এ দুইখানি অপূর্ব গ্রঙ্থে সেইসব 
হত্জের মুল বণিত আছে রবীন্দ্রকাবর পারিগ।গ্িক নিণয় করিতে 
গ্রন্থকার রবাক্রনাথের উপর মহধির প্রভাব, জ্যতিরিক্্রনথ ও অন্যান্যের 
প্রভাব, এবং উ|হ।র প্রথমিক রচনার উপর বিহ।রীলাল ও হেমচন্দ্রের 
প্রভাবের কথা বলিয়।ছেন। শেষোক্ত প্রভাব অপ্নকালের মধ্যেই অস্তহিত 





সুপরিচিন্ত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্ীগোপালচন্দ্র রায় প্রণীত 


মহা গান্ধীর 


শীন্তিঅভিযান 


মহাত্মা গান্ধীর পোয়াখার্সি, বিহার, কলকাত| ও দি্লীর এঁতিহাসিক শান্তি-অভিযানসমূহের এক স্থবিস্তৃত আলেখ্য। 
সহজ, সরণ ও প্রাঞ্চল ভাষায় বণিত হরেছে, এই সব অভিষাণ কাহিনী । পূর্ববার্গলায় -ও কলকাতায় শাস্তি- 
অভিযানের সময় লেখক কিছুদিন মহাত্মা গান্ধীর নিকটে থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মহাত্মার এই মৈত্রী- 
অভিযান। তাই লেখকের সেই চোখে-দেখা অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে প্রতি 
ছত্রে ছত্রে। সুন্ার আট পেপারে ছাপা, বু চিত্র স্থশোভিত। দাম নামমাত্র_-এক টাকা। 


প্রাপ্তিস্থান ৮-ন্বঙ্গন্বাসী ক্ষাম্মালন্্ 
২৬, পটলডাঙ্গা ্রাট, (হ্থারিসন রোড ও আমহাষ্ট স্াটের সংযোগস্থল ) কলকাতা । 
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রী আজি, .750. 
স্বাধন পশ্চিম বাংল! ? 

ঘে জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলনের ফলে আরজ ভাঁরত- 

বর্ষের চারি-পঞ্চমাংশ স্বাধীন ভারতে পরিণত হুইয়াছে, তাহার 

জন্ম এবং পুষ্টি প্রথমে বাংলাদেশেই হয়। বাংলাদেশেই বঙ্গ- 

বিভাগের পরে বয়কট, সপ্তাসবাদ এবং সাস্াজ্যবাঁদের বিরুদ্ধে 


সর্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধের আর হয় এবং ভারতের স্বাধীনতার, 


অভিযানে এদেশবাসী প্রথমে সফলকাম হয় এই বাংলাদেশেই 
ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ রদ করিতে বাধ্য করিয়া । এই 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে সর্ধান্ব পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে গিয়া বাংল! 
ও বাঙালী হিন্দু যেরূপ ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, 
যেরূপ ক্লারাবরণ ও আত্মবলিদান দিয়াছে, তাহার পরিমাণ 
সমস্ত ভারতের, বাঁংলা-বঙ্জিত অন্ত অংশ সকলের, সমষ্ঠিগত 
আহুতি অপেক্ষাও অধিক | আক্ স্বাধীনতা আসিয়াছে এবং 
জগতের শিয়মানুসারে আঞ্জ বাংলার অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতির 
পথে যাঁওয়! উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আজ্গ বাংলার যে 
অংশ ভারতরাষ্টরে রহিয়াছে তাহা চরম হূর্দশাগত্ত এবং 
ধ্বংসের পথে দ্রুত চলিয়াছে। কেন এ রকম হইল সেকথা 
কি কেহ ভাবিয়াছেন? 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই শতাবীর গোড়াতেই বুঝিয়াছিল 
যে ভারতকে আয়ের মধ্যে আনিতে হইলে বাঙালীর 
সর্বনাশ, বিশেষতঃ বাঙালী হিদ্দুর ধ্বংস করিতেই হইবে । সেই 
জন প্রথমে বাঁডালীরই উপর দমননীতির প্রচণ্ড প্রয়োগ আরস্ত 
হয়। বাঁঙালী তাহাতে দমে নাই, সর্বস্বান্ত হইয়াও সে তাছার 
আদর্শ ছাড়ে নাই। চওনীতির প্রয়োগে কাধ্যসিদ্ধি হইল ন| 
দেখিয়! চতুর ইংরেজ অন্ত পথ গ্রহণ করিল। বাঁঙাঁলীকে 
অন্ন মারিয়া তাহার সংখামশক্তিকে ক্ষীণ করিবার পথ সে 
বাহির করিল। প্রথমে সে বাংলায় গৃহবিবাদ লাগ!ইল 
মুসলযানের প্রতি কপট প্রেম নিবেদন করিয়া । এই প্রেমের 
স্বরূপ-দেখ। দিল বাঙালী হিলুকে তাহার জন্মগত অধিকার ও 
প্রাপ্য হ্বার্থ হইতে সকল দিক দিয়! বঞ্চিত করিয়া! মুসলমানকে 
তাহার ভাষ্য প্রাপ্যের অধিক দিয়া । দ্বিতীয়তঃ, সে বাংলার 


টিন বিবিধ প্রসঙ্গ 


সকল কর্মক্ষেত্র হইতে বাঙ'লী বহিষ্ধার করিয়! ভিন্ন প্রদেদীয়- 
দিগকে অন্তায় ভাবে অধিকার দান করিয়া তাহাদিগকে 
নিজের দলে টানিল। ভিন্ন প্রদেশীয় ধনলুন্ধ অভাগতের দল 
পরম উৎসাহে বাঙালীর ধ্বংসসাধনে ইংরেছের সহায়তা 
করিতে লাগিয়া! গেল 1 ইংরেক বণিক বাঁঙালীর কারবার খর্ব 
করিবার দ্বন্থ মারোয়াড়ী, ভাটিয়া, গুদ্ধরাটি, এবং উত্তর- 
প্রদেলীয়দিগকে ব্যবসায়ে সুবিধা দিল । ব্রিটিশ সয়ফায 
চাকুরীতে “13002815 06০0. 1706 817” “বাঙালীন্ব 
আবেদন ব্থ।” এই নীতি প্রকাঁশো চালন' করিতে লাগিল। 
বাংলার ও বাঙালীর এশ্বধ্য দেখিতে দেখিতে বিদেশী ও ভিন্ন 
প্রদেশীয়ের করায়ত্ত হুইল, বাংলায় পোষণ সবেগে চলিতে 
লাগিল । আঁ বিদেশী শোষক অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন কিন্ত 
ভিন্ন প্রদেশীয় শোষক বাংলার হাদয়ের শোপিত পোঁষণ 
করিতেছে । অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংল আজ আগেকার 
চাইতেও অসহায় ও পরাধীন । বাঙালীর বুফের উপর বসিয়া 
ভিন্ন প্রদেশীয় চোরাকারবারী বাংলার রব্তমাংল ছি"ড়িয় 
খাইতেছে। আজ ইংরেজ তাহাদিগকে সঙথায়ত। ফপ্জিতেছে 
না, তবে তাহার্দের শোষণ বন্ধ করা যায় নাকেন? 

বাঙালীর সংঘবদ্ধ শক্তিকে খর্বা করার জন পূর্বাবঙ্গকে 
কাটিয়া ছেদ করায় তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়া আর্ত হয়, 
অথচ পশ্চিমবঙ্গের সিংহতূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা এবং 
উত্তরবঙ্গের পৃণিয়ার অংশ কাটিয়! যখন বিহারের কুক্ষিগত কর! 
হইল তখন কংখেসের হ'চারিটি প্রস্তাবনা এবং সমাঁলোচন! 
ভিন্ন আর কোন সাড়াশকও পাওয়া গেল না| । এইরপই বা 
হুইল কেন, একথাও বিবেচনা করার সময় আজ আসিয়াছে ) 
ফেননা আজ বাংলা চিরদিনের জত তাহার ঘযবাড়ী ও ভাঁই- 
বোনের এক অংশকে হারাইতে বসিয়াছে। 

এইকপ অবস্থার কারণ বাংলা বলিতে ব্রিটিশ সরকার 
বুঝিত বিস্রোহীর আবাসন্থুমি। বিজ্রোধীর উচ্ছেদ ক্মার জড 
সে বাঙালীর সর্বস্ব মুসলমান ও ভিন্ন প্রদেগীয়ের হাতে তৃলিয়! 
দিয়াছিল এবং রাংলার যে অংশে খনিজ ও আরগ্যসম্প্ 


১৪২ 


প্রবার্সী 


১৬৫৫ 





সর্বাপেক্ষা অধিক সে অংশক্ষে ভারতের পম্চাংপদতম 
প্রদেশেয় জঙ্গীতূত কবে । কিন্তু ইংরেজের এ চেষ্ঠা ব্যর্থ 
হইত যদি ন| কংগ্রেস মুসলমান তোষণনীতির পথ লইত। 
কংগ্রেসের ধুরদ্ধরদিগের ধারণ! হইল সারা] বাংলাদেশ যদি 
মুমলমানের হাতে তুলিয়া! দেওয়া হয় তবে মুসলমান থুপী 
হইবে এবং বাংল! শোষণ-কার্ধো ব্াস্ত ভিন্ন প্রদেশীয়দিগেরও 
উপকার হইবে, সুতরাং বাংলাকে খরচের খাতায় লেখাই 
যুক্তিযুক্ত । এই মত লইয়াই কংগ্রেসের এক মহারথী বলিয়া- 
ছিলেন, “%1198171810978 11 300৪8] 09:1308১ “বঙ্গাল 
উচ্ছন্পে গেলেই বা কি এসে ঘায়” ? বাংলার প্রতি এই বিষম 
বিশ্বাসধাতকতার কোনও প্রতিবাদ কোন দিনই বাংলার 
কংগ্রেস হইতে হইল না, কেননা, তখন হইতেই বাংলার 
নেতার দল দলগত রাধ্রনীতির অধ:পতনের পথে চলিতে 
আরম্বঘ করিয়াছেন। এই নেতৃবর্গের আমলেই বাংলার 
চরম ছর্গতি হইল । হঁহার] বাংল] বলিতে বুঝেন--ও বরা- 
বরই বুঝিয়াছেন--পূর্বববঙ্চ ও কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের 
প্রতি ইহাদের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত সদাশয় তিনিও 
অবহেলা মাত্র করিয়াছেন । অন্ের] বিদেশী ও ডিএ প্রদেশীয়ের 
সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাঁডাঁলীর সর্বনাশেসহায়তাই করিয়াছেন । 

আজ পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীন। যদি এই অভাগা আত্মবিস্মৃত 
প্রদেশকে বীচিয়া থাকিতে হয় তবে এই প্রদেশের শাসনভার 
ধাহ্াদের উপর অর্পিত, পশ্চিমবঙ্গবাঁসীকে দৃঢ়তার সহিত স্থির 
ফঠে তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে বাংলার শোষণ আজই 
বন্ধ করিতে হইবে । যে তক্করের দল এতদিন বাংলার সর্ব 
মাশই করিয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে, 
সততার সহিত চলিতে যদি তোমরা না চাঁও তবে তোমরা 
দূর হও বাংলাদেশ হইতে । পশ্চিম বাংলা! পূর্ণ-আয়তন ও 
্ষপ্রতিষ্ঠ না হইলে সমন্ত বাঁঙাঁলী জাতির দাসত্ব অনিবার্ধ্য এট! 
আজ সকলের বুঝিবার সময় আসিয়াছে, এবং ইহাও সত্য 
যে পশ্চিম বাংলার প্রত্যেক অধিবালী সচেষ্ট না হইলে পতনের 
আর বিশেষ দেরী নাই। 

স্বাধীন বাংলার মন্ত্রীসভ। 

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রীসভা পাচ মাপ গবন্মে্ট পরি- 
চালনার পর জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে ডাঃ বিধাঁন রায় 
নুতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া তাহার নিকট হইতে কা্যতার 
গ্রহণ করেন। ডাঃ প্রফুল্প ঘোঁষের মন্ত্রীসভা চালনা, এবং কি 
অবস্থায় ডাঃ রায় গবন্মে্ট হাতে পাইয়াছিলেন, তিন মাসে 
তিনি কি করিয়াছেন এবং কোন্‌ কোন্‌ কাজ বাকী আছে 
তাহার আলোচন! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

১৫ই আগষ্ট ডাঃ ঘোষের প্রথম কাজ ছিল উচ্চতম পদ- 
গুলিতে লোক্ষ নিয়োগের দ্ধার' স্থায়ী শাসনযন্ত্র গঠন । ষ্ঠাছার 
নির্ধাচিত লোকদের নাযের তালিকা! প্রকাশিত হইলে দেখ! 
গেল যে জনসাধারণ যাহাদিগকে শ্বদেশবিয়োধী কাজের অন্ত 


শান্তিলাতের যোগ্য বলিয়া মনে করিত তিমি বাছিয়া বাহিয়। 
তাহাদেরই অনেককে জানিয়! কয়েকটি উচ্চতম পদে অবিঠিত 
করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমর] গত বংসর শ্রাবণ মাসের 
প্রবাসী-তে আলোচনা করিয়াছি । যে ডেপুটি ম্যাজিপ্রেটটি 
যুদ্ধের সময় প্রাইস-কন্টেশলার থাকাকালে প্রচণ্ড ছুর্নাতি- 
পরায়ণতার অভিযোগে অপসারিত হুইয়াছিলেন, নোয়াখালীর 
পৈশাচিক ঘটনাবলী ঘটবার পূর্ববার়্ে লীগ সৈনিকদের 
প্রস্তুতির সংবাদ প]ইয়] যে ব্যক্তি তথাকার জেল! ম্যাজিট্রেটের 
আসন শুন্ত করিয়া নিক্ষের চামড়1 বাঁচাইবার জন্ত পলায়ন 
করিয্বাছিলেন, সেই ব্যক্তিকে ডাঃ ঘোঁষ বীরভূমের জেল] 
ম্যাজিষ্রেটের পদে অধিষিত করিয়াছিলেন। অবন্ত হার 
নির্বাচনের সময় এই ব্যক্তি সেই উপকারের খণ কতকটা শোধ 
করিয়াছে । কলিকাতার সহিত লেশমান্র অভিজ্ঞতাবক্দিত 
এমন একটি লোককে তিনি পুলিস-কমিশনার পদে নিযুক্ত 
করিয়াছেন ধিনি হিজ্জলী বন্দীশীলায় গুলি চালনায় ছুই জন 
র্াজ্ববন্দীর ম্বতা হইয়াছে শুনিয়া তাচ্ছিলাপূর্ণ ম্তবামাত্র করিয়াই 
ঈদ্ধ& ছিলেন । হেড কোয়ার্টাসের ডেপুটি কমিশনারের পদে 
এমন একটি লোককে তিনি বসাইয়াছেন খীাহার আমলে 
মোটর ভেহিকেল বিভাগটিতে হুনীতি সমানেই চতুর্্কে 
ছড়াইতেছিল । এই ছুই ব্যক্তির উপর কলিকাতা পুলিস পরি 
চালনার দায়িত্ব অর্পণ করিবার অবস্থন্তাবী ফল ফলিয়াছে, 
পুলিসের সকল দক্ষতা ও সততা রসাতলে গিয়াছে, শুরবাসী 
হাড়ে ছাড়ে উহার ফল তৃগিতেছে । কৌন ব্যাপারেই বিনা 
“তদবিরে” পুলিসের সাহায্যলাভ আজকাল অসম্ভব । 

ডাঃ ঘোষের আমলে রেশন অর্দেকেরও বেশী কমাইয়! 
দেওয়। হয় । মফন্বল হইতে চাঁউল-সংখ্রহের ন্থুবন্দোবন্ত 
তিনি করিতে পাবেন নাই বলিয়। সংগ্রহকা্য একপ্রকার বন্ধ 
হইয়। যায়। তাহার গবন্মেন্ট চাঁউল-সংগ্রহে অক্ষম হইয়া 
রেশন আধপেটারও কম করিয়া দিলে লোকে পুত্রকন্তার ক্ষু্ি- 
বৃত্তির জগ্ত বাহির হইতে অল্স পরিমাণে চাউল আনিবার চেষ্ঠা 
ফরিতে থাকিলে দলে দলে এই প্রকার বিপন্ন লোক ধরিয়া 
ছাক্জততে ভরা হয়। লোককে সিভিল সাপ্লাইয়ের কাকর- 
মিশ্রিত পচা চাউল এবং সোপষ্টোন ও ঠ্েঁতুলবীচির গুড়া 
মিশ্রিত আটা খাইতে বাধ্য কর] হয়। গুটিকয়েক লোক 
আটায় ভেজাল দেওয়ার জন্ত ধর! পড়ে, টক্কানিনাদে ডাঃ 
ঘোষের কৃতিত্ব জাহির হুয় কিন্তু ঠাহার আমলেই উহার মুভ্তি 
লাভ করে। 

চোরাকারবার দমনের নামে হৈ চৈ অনেক হয়, ভাঃ 
ঘোষ কড়া কড়া! বক্তৃতাও অনেক দেন, কিদ্ধ একটিও বড় 
চোরাকারবারী ন1 ধরিয়া যথারীতি চুনাপু'টি গ্রেপ্তারই চলিতে 
থাকে । একটি চোরাকারবার বিল ব্যবস্থা-পরিষদে পাঁস 
কর] হয় কিন্তু উহাতে এমন মারাত্মক গলদ থাকিয়া যায় 


১৬০ 
পপ 


জ্যেষ্ঠ 


যাহার ফলে উহা আজও আইনে পরিণত হইতে পারে 
নাই। বিলের একটি বিধান ছিল যে হিন্দু যৌথ পরিবারের 
একজন চোরাকারবারে ধর! পড়িলে পরিবারস্থ সকলে 
দর্ডিত হছুইবে” এবং আর একটি ছিল এই যে সরাসরি 
বিচারে তিন বংসর পর্যন্ত জেল হুইবে। চোরাঁকারবার 
দমন বিষয়টি কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় গবন্মেণ্টের 
মিলিত তালিকার অন্তডুক্ত-; ভারত-শাসন আইন অনুসারে 
উহা ব্যাবস্থা-পরিষদে উখাপনের পুর্ধে স্ভারত-সরকারের 
অন্থমতি লইতে হয় এবং বিলটি বড়লাটের সম্মতি লাত 
করিয়া! আইনে পরিণত হয়। বিলের খসড়! ভারত- 
সরকারের নিকট প্রেরিত হইলে তাহারা বলেন যে যৌথ 
পরিবারের একজনের অপরাধে সকলের শান্তির ধিধাঁন 
তুলিয়া দেওয়া উচিত এবং সরাঁসরি,.বিচার করিলে শুধু 
জরিমানা এবং তিন বছর জেল দিতে হইলে সাধারণ বিচারের 
ব্যবস্থা করা উচিত। ডাঃ ঘোষ ভারত সরকারের এই সুপারিশ 
অগ্রাহ করিয়া পূর্বের আকারেই উহা পাস করাইয়া! লয়েন 
এবং তাহার জন্ভই বিলটি আইনে পরিণত হুইতে পারে নাই। 

ডাঃ ঘোষের আমলেই পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে বাস্ত- 
ত্যাঈী লোক আসা আরন্ত হয়। ডাঁঃ ঘোষ ইহাঁদের জন্ত 
কিছুই করিবেন না বলিয় বদ্ধপরিকর হন এবং তাহাদিগকে 
কোন প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা করেন না। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে 
পঙ্চিত হাদয়নাথ কুর্জীর এ বিষয়ে পশ্চিম-বাংলা সরকার কি 
ব্যবস্থা! করিয়াছেন জানিতে চাঁহিলে ভারত-সরকারের 
পুনর্বসতি সচিব জবাব দেন যেকিছুই করা হয় নাই। ডাঃ ঘোঁষ 
এ বিষয়ে কি করিতে ইচ্ছা করেন ভারত-সরকার জানিতে 
চাহিলে তিনি এক কথায় জবাব দেন যে পূর্ববঙ্গ হইতে তিনি 
কাহারও আসার পক্ষপাতী নহেন, যদিও নিজের অভয় আশ্রম 
এবং যালিকার্দা আশ্রম তিনি সকলের আগে গুটাইয়া লইয়া 
আসিয়াছিলেন। তাহার নিষেধ না শুনিয়া লোক আসিয়! 
পড়িলে তিনি কি করিবেন জানিতে চাহিলেও তিনি এ একই 
জবাব দেন যে তিনি আসিতে দিবেন ন1। 

পশ্চিম বঙ্গের পাঁচ শত মাইলব্যা্পী সীমান্ত রক্ষার 
আয়োজন কর] একান্ত আবস্ঠক এবং অবিলম্বে তাহা দরকার 
ডাঃ ঘোষকে এই কথ ধাহার! বলিয়াছিলেন তাহাঁর। “কমিউ- 
নাল' এবং “ওয়ারমংগার,” আধ্যা পাইয়াছিলেন। ডাঃ ঘোষ 
এ বিষয়ে একেবারে কিছুই করেন নাই। দেশের যুবকের] 
যাহাতে শ্বারধীনতা রক্ষার উপযুক্ত হইতে পাঁরে তাহার জন্ত 
তাহাদিগকে সামরিক শিক্ষা! দেওয়া দরকার__ডাঃ ঘোঁষ ইহাঁও 
বুঝিতে চাহেন নাই এবং তাহার জন্ত কিছুই করেন মাই। 
ফলে ইহাদেরই মধ্যে কয়েকটি উচ্ছঙ্খল দল ডাকাতি ইত্যাদি 
করিতে আরস্ত করে এবং অন্ভাবেও এ প্রদেশের ভাল 
সামরিক উপাদান নষ্ট হইতে আনম হ্য়। 





বিবিধ প্রসঙ্গ__ডাঃ বিধান রায়ের তিন মাসের কার্য্যকাল 
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কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে ও টীকায় লীগ গবন্মেন্ট কর্তৃক 
বনিয়াদী শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির অন্ত সার্দেন্ট 
পরিকম্না অহুসারে ছুইটি ট্রেনিং কলেজ বাংলায় স্থাপিত হইয়া- 
ছিল। উহার অধাপকগণ দেশে ও বিদেশে উপযুক্ত শিক্ষা 
লাভের পর অধ্যাপনাকার্ধ্য আরম্ভ করিবার জন্ত প্রস্তত হুইতে- 
ছিলেন । ডাঃ ঘোষ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই ফলেজ ছইটি 
তুলিয়া দেন এবং বলেন যে তিনি বাংলায় ওয়ার্া-পরিকল্পন! 
অন্থপারে বনিয়ার্দী শিক্ষা আরম্ভ করিবেন । কলেজ ছুইটিতে 
প্রায় ২০ জন অধ্যাপক ও অধাপিকা! ছিলেন, তাহাদের মধ্য 
হুইতে হয় জ্বনকে বাছিয়া লইয়| ওয়ার্দা প্রেরণ করা হুয়। 
এই বাছাই কার্ধয করেন ডাঁঃ ঘোষের ভগিনী এবং অভয় 
আশ্রমের একজন শিক্ষয়িত্রী। এই ছয় জন এম-এ, এম-এসসি, 
বি-টি অধ্যাপকের সঙ্গে উহাদের সমকক্ষ এবং সমান বেতনে 
নিযুক্ত হইবার জ্রন্ত অভয় আশ্রমের ছুই জন নন-ম্যাটিক 
শিক্ষককেও পাঠাইয়৷ দেওয়া হয়। কেননা অভয় আশ্রমের 
বিদগ্ধ চুড়ামণিদিগের মতে ফুড়ি-যুড়কীর একই দর । 

ডাঃ ঘোষ যখন কার্ধযভার এহণ করেন তখনও কলিকাত! 
দাঙ্গার স্পেল তদস্ক কমিশন কাজ করিতেছে এবং উহার 
প্রাথমিক জন্থসন্থান শেষ হইয়া অসিয়াছে। এই কমিশনের 
রিপোর্ট ভাবী ইতিহাঁস-রচয়িতাঁর নিকট একটি অতি মূল্যবান 
উপাদান হইত ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। মুদলিম তোষণের 
জন্ত ডাঃ ঘোষ তদভ্ভ বন্ধ করিয়া! দেন। সরকারের টাকায় 
যে পর্যযস্ত তদন্ত হইয়াছে তাহার ফলাফল জানিবার জন্ 
কমিশনকে একটা “ইন্টেরিম রিপোর্ট দিতে বল! উচিত ছিল 
কিন্ত ডাঃ ঘোষ তাহাঁও করিলেন না। 


ডাঃ বিধান রায়ের তিন মাসের কার্যকাল 


জাহুয়ারীর শেষের দিকে ভাঃ বিধান রায় মন্ত্রীসভা গঠন 
করিলেন । ডাঃ ঘোষ যে সব অযোগ্য এবং স্বদেশক্রোহী 
কার্যের কলঙ্কবিশিষ্ঠ লোককে উচ্চপদ্দে বসাঁইয় গিয়াছিলেন 
তিনি তাহাদিগকে অপসারিত করিলেন না হয়ত এই কারণে 
যে এইরূপ.একটি তৃষ্টান্ত গ্বাপন করিলে প্রত্যেক মন্ত্রীসভাই 
কার্ধ্যভার এহণ করিয়া স্বাঁয়ী শাসনযন্ত্রের উচ্চতম পদে লোক 
বদলের রীতি অবলম্বন করিবে । আমেরিকায় এই প্রথ| ছিল 
এবং ইজা যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হওয়ায় এখন একেবারে উঠিয়া 
গিয়াছে । 

ডাঁঃ রায়ের মন্ত্রীসভ! রেশন বাড়াইয়াছেন এবং অল্প 
পরিমাণে নিম্বের ব| পরিবারের প্রয়োজনে বাহির হুইন্ে 
চাউল আনিলে অযথ! লোককে হয়রান কর] বন্ধ করিয়াছেন । 
সংগ্রহকার্ধা এখন ভাল চলিতেছে । | 

ডাঃ ঘোষের আমলে ভারত-সরকার আয়কর এবং পাঁট- 
গুক্ধের ঘে ভাগ নিমায়ার এওয়্ অনুসারে বাংলা দেশ পায়। 
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প্রবাসী 
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পা পািপাটি পা পাপী পাস পাছি পিপিপি পাতি দি পা পা্িপাসিপাসি পাস পাতি পাসিপামিপরটি পাস প্পাস্ািপািপাম পািপাসিপািপরস পা পি পিল পি পরি পরি শা ৮৯ পিতা এ আলি বা পাসিপাপপাসিপপরসিপসি পিপি সি্রশি 


তাছার পরিবর্তন সাধন করেন এবং পশ্চিম বঙ্গের ভাগ 
অতিশয় অস্ঠায় ভাবে কমাঁইয়া দেন । ডাঁং ঘোষের অর্থসচিব 
এই ক্জভায়ের প্রতিকারের চে্া করেন নাই যাহার ফলে পশ্চিম 
ঘাংলা ভার্ত-সরকারের নিকট তাহার ভাযা পাঁওন! বাধিক 
প্রাক তিন কোটি ঠীকাধ বঞ্চিত হয়। ডাঁঃ রায়ের অর্থ সচিধ 
ফ্কেশ্তরীয় -সরফারের সহিত দক্পবার করিয়া ইহার অনেকটা! 
প্রতিকার করিয়া! আনিয়াছেন। 

। পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাণী সমন্তায় রায় গবন্দেন্ট হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন । একটি পুনর্ববসতি বোর্ড গঠিত হইয়াছে, এই 
কার্ধোর আন্ত একজন কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন, কেন্দ্রীয় 
সরক্ষারের নিকট বাস্বহার| সর্বস্বান্ত লোকদের দেওয়ার জন্য 
আঁট কোট টাক| আদায় হইয়াছে এবং ধ্রবাড়ী তৈরির জন্ত 
মালমসল| ও খণ দান সুরু হইয়াছে । পূর্ববঙ্গ হইতে আগত 
ছাত্রদের বাপের ও সাহাঁযোর বাবস্থা কর] হইতেছে । পতিত 
জমি দখল করিয়া বাদ্তত্যাগীদের উচ্ছা! সম্তাঁয় বিলি করিবার 
জন্ত আইন হইতেছে। 

সীমান্ত রক্ষার জন্য একটি সীমাস্তরক্ষী দল গঠিত হুইয়াছে। 
সীমান্তের গ্রাম হইতে বলিষ্ঠ লোক লইয়া ফৌন্ধ তৈরির কাত 
আরন্ত হইয়াছে । অফিদার ট্রেমিং পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে । 
সামরিক শিক্ষাদীনের আয়োজনও সুরু হইয়াছে । অফিসারের 
অভাব অতিশয় তীব্র বলিয়]! এখনও ব্যাপকভাবে শিক্ষাদানের 
বাবস্থা করা সম্ভব হইতেছে না। অফিপার ট্রেনিং-এর 
উপরেই বেণী ঝোঁক দেওয়া] হইতেছে। 

ফলিকাতা কর্পোরেশন চূর্নাতির একটি বিরাট আগার 
ইহা সর্ধজণবিদিত। কর্পোরেশনের নুতন নির্ববাচমের 
ভোটার তালিক। এমন ভাবে প্রস্তুত হইতেছিল যাহাতে 
বর্তমান মতলব এবং ছুনাঁতিপরায়ণ লোকদের হাতেই আরও 
তিন বংসরের জন্ত কর্পোরেশন থাকিয়! যাঁইত | নির্ববাঁচক- 
তালিকার ক্রটশুগ্ঠতার উপর নির্বাচনের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণ 
নির্ভর করে । ডাঃ রায়ের গবন্মে্ট কর্পোরেশন ভাঙিয়| দিয়া 
একজন এডমিনিষ্রেটারের উপর উহ্বার পরিচালনভাঁর দিয়'ছেন 
এবং নির্বাচক-তালিক] প্রপ্তত করিবার দায়িত্বও সাহার 
উপর অর্পণ করিয়াছেন । কর্পোরেশনের ছুনীতির কারণ 
অঙ্থসন্ধান এবং উহা নিবারণের উপায় নির্ধারণের জন্ত 
একটি তাদস্ত কমিটিও গঠিত হইয়াছে এবং উহার কান আরম্ত 
হইয়াছে । কিন্তু কাঞ্জ বিশেষ অগ্রসর এখনও হয় নাঁই। 

রাণাঘাট এবং হিএুলগঞ্জ দিয়া পাকিস্থানে বেআইমি মাল 
চালানের চৌঁরাঁকারবাঁর প্রচ্ভাবে আরস্ত হইয়াছিল । 
ফাঁপ বিনিয়ন্ত্রণের পর এই চৌরাঁকারধার উদ্দাম হইয়া 
উঠিক্সাছিল। স্থানীয় কংখ্েস কন্দার! পর্যযস্ত এই চোরাই 
চালানের কারবারে ছুপয়সা লাভ করিবার জন্ত মাতিয়া 
উঠিয়াছিলেন। এই পাপ এখন অনেকটা! সংযত হইয়া 


আঙিয়াছে। কিন্তু এই 'পাঁপের মূলে এখনও ঠিকমত 
আধাত পড়ে নাই | তি 

গত মার্চ মাসের দিকে পূর্ববঙ্গ হইতে লোক আঁগমম 
অত্যবিক বাড়িয়া উঠে। সেখানে নানা প্রকার উপদ্রধ; 
বিশেষতঃ রেলে যথেচ্ছ তল্লাসী বাস্বত্যাগের কারণ হইয়] 
উঠে। গত মাসে আ'স্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলনে সফল বিধয় 
আলোচিত হইয়! পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী এবং 
চীফ সেকেটীরীঘ়ের মধ্যে মাঝে ম'ঝে ধৈঠকের ব্যবস্থা হয়। 
ইহাতে অনেকট। সুফল হইয়াছে । বাস্তত্যাগ অনেক কমিয়া 
আসিয়াছে,,এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুর মনের অশান্তি অল্প কিছু 
কমিয়াছে। 

ডাঃ রায়ের সম্মুখে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছূর্নাতি 
নিবারণ। দেশে ছুরনীতি একেবারে অবাঁধ এবং উদ্দাম 
হুইয়! উঠিয়াছে এবং সমাঞ্জের সকল তরে উহা ব্যাপ্ত হইয়া] 
পড়িয়াছে ৷ কাপড় বিনিয়ন্ত্রণের্র পর কাপড় লইয়। মিলমালিক 
এবং ব্যবসায়ীদের চূড়ান্ত কারসাজি চলিতেছে ; কাপড় 
এখন দ্বি্ণ মৃল্য ভিন্ন পাওয়া যায় না। এই অবস্থার 
প্রতিকার না হইলে এ্বং ভুর্নাতি দমনের বাবস্থ! ন] হইলে 
লোকে ডাঁঃ রায়ের অনেক সংকাজ সত্তেও তাঁহার উপর সম্পূর্ণ 
আস্থাহীন হইয়া পড়িবে । সরকারী কর্পচারীদের উচ্চতম 
অধিকারীবর্গ দিচ্ের! হয় ছুনাতিপরায়ণ নতুবা হুর্বলতার 
জন্ত ছুর্নাত্তির পরোক্ষ প্রশ্রয়দাতা। উভয়েরই সমীন কুফল 
ফলিতেছে। সং ও দক্ষ বর্শচারী পুরস্কৃত ছইবে ও প্রমোশন . 
পাঁইবে এবং অসং ও অযোগ্য লোকের] নিদ্দিত হইবে ও 
তাহ।দের প্রমোশন বন্ধ থাকিবে, শাপনযন্ত্র দক্ষ ও কর্পক্ষম 
রাখিবার ইহাই ফুল নীতি; পৃথিবীর সকলদেশে এই নীতি 
অগ্স্থত হইয়া থাকে, আমাদের দেশে লীগ আঁমলে সাল্প্রদায়িক 
কারণে ইহার কিছু ব্যতিক্রম হইলেও তখন পর্যন্ত মোটামুটি 
ভাবে এই নীতি রক্ষিত হইয়াছে । ন্ুপরিচিত অধোগ্য এবং 
ছুনাঁতিপরাঁয়ণ লোকদের প্রমোশন দ্েওয়। এবং যাহারা 
যোগ্যতা দেখাইয়াছে ও ইংরেজ-লীগ আমলে পর্যযস্ত দেশের 
বিরুদ্ধাচরণ করে নাই তাহাদের প্রমোশন বন্ধ রাখার রীতি 
ডাঁঃ ঘোষ প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন । ডাঁঃ রাঁয় উহ এখনও 
পরিবর্তন করেন নাই, বরং উহারই জের টানিয়! চলিতেছেন। 
প্রধানত; এই কাঁরণেই দরকারী শীসনযন্ত্র কর্ধক্ষম ও লোকের 
আস্থাভাজন ন| হুইয়া তাহার বিপরীত পথে চলিতেছে এবং 
ভাতিয়া পড়িবার উপক্রম হুইয়াছে। 


কাপড় 
' ডাঃ বিধান রায়ের 'গবর্গেন্টের সবচেক্কে শোচনীয় ব্যর্থতা 
ফাপড়ের চোরাধাজার দমনে অক্ষমতা | প্রধানতঃ এই ফারণে 
তাহার গবন্বেন্ট কিছুতেই জনসাধারণের গাস্থ! অঞ্জন ফিতে 


যা 





পারিতেছে নাঁ। কাঁপড়ের চোরাবান্ধারের মূলে, মিলমালিকদের 
এরং ৰড় ব্যবসায়ীদের কারসাজি দিবালোকের ভায় দুম্পষ্ঠ। 
কাপড় বিনিয়ন্ত্রণের সময় বেল টেক্সটাইল এসোসিয়েশনের 
হাতে ৬৫ ছাতার গাইট কাপড়, ছিল ; তথ্যে ১০ হাঁঞ্ার 
গাইট পাকিস্থানের প্রাপ্যছিল। পাকিস্থান টাকা দিতে 
পারে নাই বলিয়া কাপড় লইতে পারে নই, এখন লইবার 
ব্যবস্থা ফরিতেছে ৷ এতন্ব্যতীত বাংলার মিলগুলিতে মাসিক 
৭০০০ গাঁইট কাপড়: তৈরি হয়; নুতরাং বিনিয়ন্ত্রণের পর 
পাচ মামে আরও ৩৫ হাজার গাইট কাপড় বাংলাতেই তৈরি 
হইয়াছে । পাচ ম'সে কলিকাতায় ৯০ হাজার গাইট কাপড় 
জম। হইয়াছে তথাপি লোকে কাপড় পাঁইতেছে না। উপরন্তু 
এই সময়ের মধোই আরও প্রায় ৪৫ হাজার গাঁইট কাপড় 
বোম্বাই হইতে আমদানী হয়। পশ্চিম বঙ্কের মাসিক কাপড়ের 
চাহিদা খুব বাড়া ইয়া ধরিলেও ১৩ হাজার ইটের বেশী নহে, 
সেই হিসাবে আঁট মাঁস বাজার ভাসাইয়! দেওয়ার মত কাপড় 
কলিকাতায় মজুত ছিল। 

মিলমালিফের] দেশের লোকের স্বদেশী মনোভাবের সুযোগ 
লইয়া তাহাদের নিকট নিক্ট কাপড় অধিক মূল্যে বেচিয়] 
আক এই সম্বন্ধ অবহায় আসিয়| পৌছিয়াছেন কিন্তু সমৃদ্ধির 
শিধরে উঠিবামান্্র তাহার] ক্রেতাঁসাঁধারণের সহিত জনতম 
জুয়াচুরী করিতেও খিধ| করেন নাই। কাপড়ে যে পরিমাণ 
হুতা দেওয়ার কথ। তাহা দেওয়া হয় না বলিয়া আজকালকার 
কাপড় জালি এবং নরম হুয়; ঠাস বুনানি বন্ধ হুইয়াছে বলিয়] 
কাপড় টেকসই মোটেই হয় না। বিক্রয়ের ক্ষেত্র ছাড়া 
উৎপাদনে পর্যান্ত এই প্রকার জুয়াচুরি আযম হুইয়াছে। 
উপরোক্ত হিসাবের সওয়! লক্ষ গাইট কাপড়ের কয় গাইট 
' কলিকাতায় আছে তাহ1 জানা কঠিন। তবে এটা দেখ! 
যাইতেছে যে ভারতীয় কাপড় চীনদেশ হইতে আরব পর্য্যস্ত 
সর্বত্র বিক্রয় হইতেছে । পাকিস্থান বন্দরসমূহ হইতেই হয়ত 
এই ব্যবসায় চলিতেছে । কয়েক দিন আগের এক সংবাদে 
দেখা গিয়াছিল ষে বিনিয়ন্ত্রণের পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে 
_ মিলমালিকের] ৩০ কোটি টাকার বেশী অতিরিক্ঞ লাভ 
করিয়াছেন । ছাপা! দাম অপেক্ষা! গাইট পিছু হাজার টাক! 
করিয়া মিলমালিকেরা আদায় করিতেছে ইহ] সর্বজনবিদিত 
কথা এবং এই হিসাবে একমাত্র কলিকাতাতেই ৯০ হাজার 
গাইটে হাজার টাক! গাহট হিসাবে নয় কোটি টাকার খেল! 
হইয়া গিয়াছে । পাইকারেরা থুঠর! বিক্রেতাদের নিকট 
হইতেও অন্ক্ূপ টাকা আদাঁয় করিয়াছেন। কাপড়ের 
ব্যাপারে ডাঃ রায়ের গবন্মেণ্টের অসহায়তা দেশের লোকে 
ভাল চোখে দেখিতে পাঁরিতেছে না । এই অক্ষমতাকে তাহার! 
বিশ্ময়কর না ভাবিয়। রহস্তজনক মনে করিতেছে । চোযা- 
কারঘার অর্ডিনাব্য প্রস্তত্ত হইতেছে ছুই 'সগ্তাঘ আগের এই 


বিবিধ প্রসঙ্গ__কৌগীদবস্ত হইবার সম্ভাবনা 





১০৫ 
োপািপাসপাসিপািািতাতি পাছি লা পাপা পাপাপািাপাপাস্পাসপাপশাপাপসপিপাসিপী 
প্রতিশ্রুতি আাজিও কার্যে পরিণত ন! হওয়ায় দেশবাসীর এই 
বিশ্বাসই বন্ধহূল হইতেছে যে কাপড়ের চোরাকারবারের 
ব্যাপারে রায়-যন্্রীসভা বণিক সন্প্রদায়ের হাতের পুতুল মাজ। 


কোৌগীনবন্ত হইবার সম্ভাবনা 


. অনেক দেশের মন্ত্রীবর্গের অনেক বক্তা আমাদের পড়িতে, 
হয়, সমালোচনা করিতে হয়। ভারতরাই্র ও পশ্চিম বঙ্গের 
মন্ত্রীমগ্ুলীর নানা বক্তৃতা আমরা! পড়িয়াছি ও সমালোচনা! ফরি- 
য়াছি। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্্র সেন 
বৈশাখ মাসের ২ তারিথে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা! আমা- 
দের এক অদ্ভূত মনোভাবের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছে, 
এবং ভাঁবিতেছি এক জন মন্ত্রী নিজের অক্ষমতার কাহিনী 
ও নিঞ্জের বিভাগের অধোগ্যতাঁর পরিচয় এমন করিয়! দিতে 
গেলেন কেন, এবং তারপর তিনি কোন্‌ সাহসে 
মন্ত্রী-পদটি আকড়াইয়! ধরিয়া থাকিতে পারেন। সেম 
মহাঁশয়কে ধন্তবাদ যে তিনি এমন সাফ জবাব দিতে 
পারিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গে “বন্ত্রের সঙ্কট কংগ্রেসের ছন্ণম 
আনিয়া দিয়াছে ।” এই ছুম্ণম নিবারণের জন্য তাহার কোন 
দায়িত্ব নাই। কারণ তিনি নাকি বুঝিতে পারিয়াছেন ঘে 
“এই . ছুর্মীতি নিবারণ পুলিসের কাজ নহে, এমফোসমেন্ট 
বিভাগের কাজ নহে।” প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্ত্র রাঁয় ও 
স্বরাধমন্ত্রী কি রণশঙ্কর রাঁয় এই দায়িত্বহ্থীনতা সঙ্ধন্ধে কি 
বলেন? তাহাদের সরবরাহ-মন্ত্রী ত নি-খরচাঁয় এই কর্তব্য 
পালন করিবার উপযুক্ত পাব্রকে দেখাইয়া দিয়াছেন। 
কংগ্রেসের “ছনপম” নিবারণের কাজ কংগ্রেস মন্ত্রীমগুলীর নয়, 
কংগ্রেসী মন্ত্রীর নয়। সেই কাজ “গণমত ও লোৌকমতের |” 
গণমত ও লোকমত ছুই-তিনটি উপায়ে এই কর্তব্য পালন করিতে 
পারে। প্রথম, কাপড়চোপড় না কিনিয়া পূর্ববঙ্গের উপকার 
করিয়া; দ্বিতীয়, কৌশীনবস্ত হইবার চেষ্টা করিয়া 
তৃতীয়, চোরাকারবারীকে ঠেঙ্গাইয়া ও বন্তাদি লুঠপাট 
করিয়া । এই তিন উপায় সম্বন্ধে ডাঃ রায়ের মন্ত্রী-সভার 
মতামত কি তাহ! জাণিতে পারিলে আমরা গণমত ও লোঁক- 
মত গঠনে সাহাধ্য করিতে পারি । 

সেন মহ্থাশয়ের বক্তৃতার স্থান, কাল ও পাত্রের মধ্যে 
দুসঙ্গতি আছে। তিনি কালোবাভাঁর ও মুনাফাকারীর 
কেন্দ্রস্থল কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে বক্তৃতা দিয়াছেন ; 
কালোবাক্ধারী ও মুনাফাখোরকে বলিয়া দিয়াছেন--তোমাঁদের 
কাধ্যকলাপ ঘন করিবার জন্ক সরকারের ফোন শক্তি নাই; 
নুতরাং তোমর] নির্ভয়ে এই সমাজ্জ-বিধ্বংসী কাজ চালাইয়] 
যাইতে পার। কোন্‌ সময় তিনি এই বক্তৃতা দিলেন? যখন 
লোকমত অতিষ্ঠ হুইয়! উঠিয়াছে, কাপড়ের বাজারের জমাচারে 
যখন, মনিবের হাতে শাস্তি না দিয়া আল! করিতেছে যে 


১০৬ 
গথন্মে্টি এই জুঠন বন্ধ করিতে অগ্রসর হইবেন । 
বন্তৃতার শিক্ষা! এই-_-যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাক্ষদ। 

তার পর এক মাস অতীত হুইয়াছে। কেন্দ্রীয় গবন্ধেন্ট 
আবার শুক্ক বোর্ডের হাত্তে কাঁপড়ের ব্যবসায়ের লাভালাভের 
হিসাবনিকাশের ভার দিয়াছেন ; তাহার! বলিয়াছেন যে 
আগামী তিন মাস তাহারা সঙ্গাগ দৃি দিয়া দেখিবেন যে 
ফাপড়ের ব্যবসায়ীর] তাহাদের লোভ সংযত করে কিন|। 
এই তিন মাসে কয় শত কোটি টাক! তাহাদের হাতে অগ্ঠায় 
লাত্পপে যাইবে, তাহার হিসাব তাহার] দেখিয়াছেন কি? 
হার! বলিতেছেন যখন কাপড়ের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া 
ল্‌ওয়া হয়, তাহার পূর্বে কাপড়ের কলওয়াল] ও ব্যবসায়ীরা 
সকলে স্বীকার কপ্রিয়াছিল যে দেশের লোকে গ্ভাষ্য মূল্য 
যাহাতে কাপড় পায় সেই ব্যবস্থা তাহার] করিবে। এই প্রতিজ্ঞা 
তাহারা ভঙ্গ করিয়াছে--এই অভিযোগও কেন্দ্রীয় গবন্ে্ট 
করিয়াছেন । এই অভিযোগের বিচার হয় নাই। চোর- 
কারবারীর] আরও তিন মাস সময় পাইল আমাদের শোষণ 
করিবার । এই সুযোগ তাঁহ'দের দেওয়। হইল কেন, তৎসম্বন্ধে 
কেন্্রীয় গবর্মে্টি নিরুভভর, এবং ্রীপ্রফুল্নচন্্র সেন মহাশয় ঘোষণা 
করিয়া দিয়াছেন যে গবন্মেণ্টের করণীয় কিছু নাই। কেন্দ্রীয় 
গবম্মেন্টের নিক্ষিয়ত| এইরূপ অপদার্থ লোকের পরিপোষক। 
যাহার] চোঁখের সামনে, তাহাদের দোরগোড়ায় নিত্য চোঁরা- 
কারবাঁরীর লীলাখেল। দেখিতেছে, তাহাঁদের পক্ষে নিশ্চেষ্ট 
হুইয়] বসিয়| খাকা। আর কতদিন সম্ভব হইবে তাহা! বলিতে 
পরি না। “গণমত ও লোকমত” এই দায়িত্ব, চোঁরাকারবাঁর 
বন্ধ করিবার দায়িত্ব, লইতে প্রস্তুত আছে কি? তখন প্রসুল্প 
সেন মহাশয়ের মত মন্ত্রীবরের প্রয়োজন হইবে না, প্রয়োজন 
থাকিবে না। 


এই 


চৌরাকারবারীর কৌশল 


এক দিকে ব্যবসায়ীর সীমাহীন লোভ, অন্ত দিকে অফুরস্ত 
অভাব দেশের শ্ত্রী-পুরুষকে চোরাঁকারবারীর সহায়ক করি- 
য়াছে। এই ঘ্বণ্য ব্যবসায় চলিতে পারিত না৷ যদি সমাজের 
গণমন তজ্দবনিত নৈতিক অবনতি সম্বন্ধে সঙ্জাগ থাকিত। 
আমর! অনেক সময় ভাবি যে চোরাকারবান্ী ও তাঁহাদের 
সহায়কের| যত সব কৌশল অবলঙ্বন করিতেছে, যে বুদ্ধিবৃত্তি 
এই কৌশল উদ্ভাবনে নিয়ুপ্ত আছে, তাহা সংপথে চলিলে, 
দেশের গঠনমূলক কার্ধ্যে নিয়োজিত হইলে কি অসাধ্যসাধন 
না করিতে পারিত। আনব আমাদের নিকট নানাবিধ 
কৌশলের যে বিবরণ পৌঁছিতেছে, তাঁহাতে সমাজের 
ছুরবস্থার কথ! ভাবিয়া আমরা অিয়মাণ হইতেছি। এতৎসন্বদ্ধে 
কতকগুলির নিদর্শন দিলে দেশের জাপামর জনসাধারণ বুঝিতে 
পারিবেন এই পাপ কত ব্যাপক ভুইয়া পড়িয়াছে। অম্বতষ 


প্রবাসী 





১৩৫৫. 








সহরে, শিখধর্ম্ের গীঠস্থানে, পর্ধাত্ত এই পাপ দেখ! দিয়াছে । 
এক দিন দেখা গেল এক বিবাহের বরযাত্রী রাস্তা দিয় 
চলিতেছে । ঘোড়ার উপর, উটের উপর লোক আছে, একট! 
ঘেরাওকর| ডুলিও চলিতেছে, চার জন তাহা বহন কিয়! 
লইয়া যাইতেছে । হঠাৎ পুলিসের কেমন খেয়াল হইল, 
তাহারা ডুলি আটক করিয়া! দেখিবার দাবি করিল। আক্র- 
প্রথার সম্মানরক্ষার্থে ভয়ঙ্কর আপত্তি উঠিল, পুলিস শুনিল না। 
ডুলি অহ্বসন্ধান করিয়া, দেখিল কয়েক মণ গম তাহাতে আছে। 
এই ত গেল পশ্চিম সীমান্তের কথা। পূর্ব সীমান্তে ্ীচৈতন্ত 
দেবের লীলাস্থল নদীয়া তেলায় ইহা! অপেক্ষা কৌশলী লোক 
ধর্টের, বৈষ্ণব ধর্মের, আচরণে বা আশ্রয়ে, কি করিয়া চোরা- 
কারবার চাঁলাইতেছে তাহা বর্ণনা করিতেছি। চৌদ্ধ 
মাদলের এক সংকীর্ভনের দল চলিতেছে । শ্রীখোলের ধ্বনির 
অস্পষ্টতা শুনিয়! পুলিসের কেমন সন্দেহ হইল, তাহার] 
সঞ্ীর্তনের দলকে আটকাইল ; খোঁলের চাঁমড়া একদিকে 
খুলিয়া! দেখিল ঠাস কাপড় তাঁহার মধ্যে। ধর্শের অনুষ্ঠানে 
যাহারা খোলের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহারা ইহার এই 
অপব্যবহারের কল্পনা করিতে পারিলে কি হইত জানি না। 
আর একটা কৌশলের বর্ণনা করিলে বুঝিতে পার] যাইবে 
আমাদের নৈতিক অবনতি কোথায় গিয়া নামিয়াছে। 
কলিকাঁতার হারিদন রোডের একটি বাড়ীতে এক দিন ধিপ্রহরে 
আসিয়। হাজির হইলেন চাঁরটি মহিল|--এক জন প্রৌঢা,"তিন 
জন যুবতী । এক জনের কোলে ৮1১০ মাসের ছেলে । সঙ্গে 
২৭।২৮ বংসরের একটি যুবক, ৮1১০ বৎসরের একটি বালক । 
তৃষ্ণার্ত জল চাহিলেন এবং শিশুটির জন্ত একটু ছুধ চাহিলেন। 
নীচের বারাগায় বসিয়। বিশ্রীম করিতে লাঁগিলেন। বাড়ীর 
মেয়েরা উপরে গেলে পর এই আগন্ধকেরা যাহা আরম্ত 
করিলেন তাহা লঙ্জাক্নক। তিনটি মহিলা একে একে 
পুটুলি হইতে কোরা৷ কাপড় ও শাড়ী নিক্ষেদের কোমরে ও 
বুকে যখন জড়াইতে লাগিলেন তখন শালীনতা রক্ষিত হয় 
নাই। বাড়ীর লোকে টের পাইয়া ভৎ'সনা করিলে যুবকটি 
চম্পট দিল ; মেয়ে চারজন সমন্ত গুছাইয়া লইয়৷ চলিয়া গেল । 
এই অবস্থা! কেন হুইল, তাহ] বুঝিতে বিশেষ চিন্তার প্রয়েজন 
হয় না। €।৭ বংসর পুর্ধে এইরূপ অবনতি কল্পনা করা 
কঠিন ছিল । আতক্গ অভাবে স্বভাব নষ্ট হুইয়া গিয়াছে; ভ্াঁয়- 
অন্তায় বিচারের বোধ নিশ্রভ হুইয়। গিয়াছে। ইংরেজ 
আমলে নৈতিক অবনতি সহন্ধে শাসকগোষ্ঠীর স্বাভাবিক 
মনোভাব ছিল আমাদের পরিহাস করিয়া নিজের দায়িত্ব 
এড়াইয়া যাওয়া । আজ স্বাধীন ভারতে এই অধোগতি চূড়ান্ত 
ভাবে প্রকট হুইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীন ভারতের শাসন 
ব্যবস্থার ভার ধাহার| দইয়াছেন তাহার! কি কেবল বক্তত] 
করিয়| কর্তব্যেব শেষ করিবেন ? না, সমজ-জীবনের চিরস্বন 


জ্যৈষ্ঠ 





পা 


সতত] শিক্ষ|! দিবার ব্যবস্থা করিবেন? সে শিক্ষা অক্ষর 
পরিচয়ের উপর নির্ভর করে ন! ; বনয়াদি শিক্ষার উপয় নির্ভর 
ফরে না; সে শিক্ষার জন্ত বিক্লাট দালানকোঠার প্রক্নোজজন 
হয় না। সে দায় তাহারা স্বীকার করিবেন কি? 


পাকিব্স্ানে চিনির দর বাইশ টাকা 


চিনি বিনিয়ন্রণের পর চিনির মিলমালিকের] তারত- 
সরকারকে বলিয়াছিলেন যে মণকর1 ৩৫।./০ আন] দরের কমে 
তাহারা চিনি বিক্রয় করিতে পারিবেন না। ইহার কমে 
তাঁহাদের পড়ত] পড়িবে না। ভাঁরত-সরকার এ হিসাবই 
শিরোধারধ্য করিয়া চিনির দর ৩৫1০ বাঁধিয়া দিয়াছেন । 
ভারতীয় ইউনিয়নে চিনি এখন এক টাকা সের দরে বিকাই- 
তেছে। অথচ পাকিস্থানে এই মিলমালিকেরাই চিনি বিক্রয় 
করিতে চাহিয়াছেন পাইকারী ২২২ টাক] দরে। নিজের 
দেশে বেশী দাম লইয়! বিদেশে সম্তায় মাল বেচাকে বলে 
ডাম্পিং, সভ্যব্গতের বাণিজ্যে ইহা গুরুতর অপরাধ । ভারতীয় 
চিনির মিলমালিকেরা এই ঘোর জগ্তায় কার্য করিয়াও পার. 
পাইয়া যাইতেছেন কাঁছাদের মুরুব্বীয়ানার জোরে দেশবাসী 
তাহ! জানিতে পারিলে ভাল হুয়। অগ্ভদিকে যদি ইহ! ডাম্পিং 
না হয় তবে বলিতে হইবে যে তাছাঁরা অতি অসংভাঁবে 
২২২ দরের পরিবর্তে ৩৫1৩০ ধার্য করিয়া দেশবাসীকে 
ঠকাইকেছেন। 


বাংলার পশ্চিম সীমা 

বাংলাদেশের যে অংশটি ইংরেজ গবশ্মেন্ট ১৯১১ সালে 
বিহারে জুড়িয়া দিয়াছিল তাহা ফেরত পাওয়ার আঁশ ক্রমশ$ই 
যেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে | দীর্ঘকাল যাবত 
ইহা! লইয়া আন্দোলন চলিতেছে, বাংলার সাধ্য দাবি মুখে 
শ্বীকৃত হইয়াছে কিন্ত উহ। কার্যে পরিণত করিবার কথ! 
উঠিলেই কং্েসের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ বড় বড় কথা বলিয়া 
সমন্তা চাপা দিবার চেষ্টা] করেন। ভাষার ভিভিতে প্রদেশ 
গঠনের নীতি কংগ্রেসে গৃহীত হুইয়াছে কিন্ত একমাত্র বাংলার 
বেলায়ই এ নীতি প্রয়োগে সর্বংপেক্ষা অধিক বিদ্দপ 
মনোভাব দেখা যাঁয়। অন্জ ও কর্ণাটক ভাষার ভিত্তিতে 
প্রদেশ পুনর্গঠনের যে দাবি তুলিয়াছে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে 
এবং মাদ্রাজ, বোস্বাই ও মধ্যপ্রতদশ ভাতিয়া নৃতন ভাবে 
গড়িবার আয়োজন হইতেছে । সৌরাষ্র, মত্ত, বিদ্ব্য ও 
হিমাচল প্রদেশ নুতন করিয়া গঠনের বেলায়ও এই দাবি 
স্বীকৃত হুইয়াছে। 

বাংলার দাবি উপেক্ষিত হওয়ার জ্ভ বাঁডালী নেতাদেয 
ক্রুটও উপেক্ষণীয় নহে। বিহার বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিকে 
হিঙ্গীভাষীতে পরিণত করিয়া পাকাপাকি ভাবে বিহারের 
অন্ততূ ক্ত করিয়! লওয়ার জন্ত গত দশ বংসন্ন যাবং যে প্রবল 


বিবিধ প্রসঙ্ঈ-_বাংলার পশ্চিম সীম! 
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শোপিস 


চেষ্টা করিতেছে বাংলা কংগ্রেস তাহার বিরোধিতার কোন 
আয়োজন করে নাই । ডাঃ রাজে্প্রসাদ কংগ্রেস-সভাপতি 
হওয়ার পর বাংলাতাধী অঞ্চল বাংলায় ফিরিবার আশ! 
অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে । বিহবীরী নেতার! এত দিনের 
মধো এ সব এলক! হিম্দীভাষীতে পরিণত করিতে না 
পারার জট কংখ্রেস-্সভাপতি কর্তুঁক তিরগ্কত হুইয়াছেন। 
বিবার কংখ্রেস কমিটির সভাপতি প্রকান্তে বলিয়াছেন যে বিনা 
যুদ্ধে বিহ্বার বাংলাকে এক ইঞ্চি মাটি ছাড়িবে না । বিহারের 
দৈনিক পত্র “সাচ্চলাইট” বাঙালী অঞ্ল বাংলায় ফিরিয়া 
আসার আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীত্র ভাষায় মন্তরবা করিয়াছে। 
জামলেদপুরে বাঙালী সভা লাঠি চালাইয়া ভাঙিয়া দেওয়া 
হুইয়াছে। মানভুমে বাঙালী সম্মেলন পুলিম বন্ধ করিয়া 
দিয়াছে । মানতুম সিংভূমে ধীহার] এই আন্দোলন চালাইতে- 
ছেন পুলিস তাহাদের পিছনে লাগিয়াছে। বিহারের পুলিসের 
ডি-আই-জি স্থানীয় পুলিসের নিকট বাঙালী আন্দোলন- 
কারীদের নাম ধাম ও কার্যকলাপের রিপোর্ট চাঁহিয়াছেন। 
বিহবার মন্ত্রীসভা এ বিষয়ে প্রবল উৎসাহী এবং*বাবু রাজেন্দ্র 
প্রসাদ ইহার সমর্থক ও উৎসাহ্দাত] | 

যেখানে কংগ্রেস-সভাপতির মনোভাব এইন্ূপ সেখানে 
বাংলার তরফ হইতে ইহা! লইয়! প্রবল আন্দোলন স্টি করা 
উচিত ছিল। কিন্তু তাহা ত হয়ই নাই, বরং ইনি বাংলায় 
আসিলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়! এই সমস্তা আলোচন! 
ও উহা সমাধানের জন্ত যতটা চাপ দেওয়া হইতে পারে 
তাহাও কর! হয় নাই। কয়েক দিন আগে বাবু রাঁজেন্প্রসাদ 
কলিকাতায় আসিয়াঁছিলেন, তখন একমাআ নববঙ্গ সমিতি এই 
বিষয় লইয়]| তাহার সহিত আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন, 
প্রাদেশিক কংগ্রেস বা অগ্থান্ত নেতৃবৃন্দ যাঁন নাই | আমর! 
বার বার বলিয়াছি যে যতই দিন যাইতেছে বিহারের বাংল1- 
ভাষী অঞ্চল ফিরিয়া পাওয়ার সন্তাখন! ও সুযোগ ততই কমিয়া 
আসিতেছে । নৃতন রাগ্রবিধির খসড়াতে প্রাদেশিক সীমানা 
পরিবর্তনের জন্ত যে ধারা সংযোন্ধিত হুইয়াছে তাহা পাস 
হইলে এ এলাক! ফেরত পাওয়ার উপায় আর থাকিবে না। 
ধারাটির বিধান এই যে, প্রাদেশিক সীমা পরিবর্তন করিতে 
হইলে যার এলাক1 কমিবে সেই প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের 
সম্মতি প্রয়োজন হইবে । বলা বাছলা, বিহার উহ! কখনও 
দিবে ,না। 

ডাঁঃ প্রকুল্প ঘোষ ওয়াঞ্চিং কমিটির সদন্ত এবং শ্রীদুরেজ- 
মোহন ঘোষ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাঁপতি। 
কয়েকজন কংগ্রেস কন্মা ডাঃ প্রকুল্প ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া বাংলাভাষী অঞ্চল ফিরাইয়! আনিবার জাদ্দোলনে 
স্তাহার সাহায্য প্রার্থন! করিয়াছিলেন | ডাঁঃ ঘোষ সাফ জবাব 
দিয়াছেন যে উহ হইবার নে, কারণ ওয়ার্কিং কমিটির 


'৬ািপাশপসিশাসিল 
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পাম্পি পপি লিপরসিপা শপ পসপীিপা উপপাসন 


মত নাই। ওয়াকিং কমিটির মত যে নাই, তাঙা ভাল 
করিয়াই জান! ও বুঝ গিয়াছে কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির ২৩ জন 
লদশ্যের মত নাই হলিয়া একটা প্রদেশ ও জাতি তাহার 
ভাষ্য দাঁবি ছাড়িয়া 'দিষে কেম? বিশেষত: যেখানে এই 
মত না থাকা! অন্তায়, অযৌক্তিক এবং কংগ্রেসের গৃহীত নীতি 
ও প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রীন্মরেন্্রমোহন ঘোষ 
খয়াধিং কমিটির সদন্ত না হইলেও প্রাদেশিক কংগ্রেসের 
সভাপতি হিসাবে যথেষ্ঠ জোর খাটাইতে পারিতেন। কিন্তু 
তিনিও তাহা করেন নাই। কেন করেন নাই তাহা বুঝা 
খুব কঠিন নহে। হার] ছুই জনেই পশ্চিম বঙ্গের প্রধান 
মন্ত্রীর পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন এবং তাহার জন্য রাজনৈতিক 
ষড়যন্ত্র উভয়েই করিতেছেন । চোঁরাগলি দরিয়া ধাহাদের 
মসনদে আসিতে হইবে তাহারা কংগ্রেস সভাপতি এবং 
কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ডের সভাপতি বাবু রাঁজেন্দরপ্রসাদের 
বিরাগ অর্জন করিতে পারেন না। সুতরাং দেশ চুলায় 
যাউক, মান্য স্বানাভাঁবে গাদাগাদি করিয়া কলের1, বসন্ত ও 
প্লেগে লাখে জাখে উজাড় হউক, তাহাতে ইহাদের আসিয়া 
যায় না, প্রধান মন্ত্রিত্ব করায়ত্ত করিয়া আশ্রিত পোষণ ও 
ক্ষমত] প্রয়োগের সুযোগ ইহাদের পাইলেই হুইল । কিছুদিন 
আগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে এ বিষয়ে একটি 
প্রপ্তাব গৃহীত হইয়াছে কিন্তু উহ! এতই আত্তরিকতাহীন যে 
কাহারও দৃষ্টি পর্ধ্ত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই। 
বাংলাভাষী অঞ্চল ফেরত আনার আন্দোলনে বর্ধমান 
বিভাগের নেতাদের উপেক্ষা এবং উদ্াসীনতাও কম নয়। 
শ্রধীরেক্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রপ্রকুল্লচন্জ সেন, আ্রনিকুঞ্- 
বিহারী মাইতি প্রভৃতিও দলের কোলে ঝোল টানায় এত ব্যস্ত 
যে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙালী জাতির অন্ভিত্বের জন্য একান্ত 
প্রয়োজনীয় এই আন্দোলনে মন দিতে চাছিতেছেন ন1। 
আগামী জুন মাসে রাষ্্রবিধির খসড়| গণপরিষদে গৃহীত 
হইবে । এখনও যদি দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন লা হুয় এবং 
গণপরিষদের বাঙালী সদস্তেরা যদি পূর্বববৎ নীরব থাকেন 
তবে বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহ] সহজেই অন্থমান 
কর! ঘায়। পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদ প্রন্তাব পাস করিয়া 
যাহাতে এই দাবি গণপন্ষিষদে পেশ করে তাহার জন কোন 
কোন সংবাদপত্র অন্থরোধ করিয়াছিল। দেখা যাইতেছে 
তাহা! করা হয় নাই। আমরা আশা করিয়াছিলাম শ্রীধীরেস্র- 
নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্প সেন, মকুমার দত, গ্রীনিকুঞ্ 
বিহবান্ী মাইতি, শ্রীযাদবেন্্রনাথ পাঁজা, প্রকমলকঞ্ণ রায় প্রভৃতি 
পশ্চিম্বঙ্গের সদস্তেরা অন্ততঃ ইফা করিবেন, কিন্ধু ঠ্টাহারাও 
. কেহই ইহাতে অএসর হন নাই । গণপরিষদ জজ্জ, কর্ণটর 
প্রভৃতির দাবি পূর্ণ করিবার জন্ত একটি সীমানা! কমিশন গঠ 
করিবেন বলিয়া জান] গিয়াছে এবং ইহাঁও শোন] যাইতেছে 





১৬৫৫ 





পোপ পাপা পাম্প পাপন পা সপাস্পপাস্পি্পি্স্পিস্পসপ পি 


যে বাংলার পশ্চিম সীমা পুনর্গঠনের ফোম কথা উহাতে 
থাকিবে না। বিখিল-ভারত রাষীয় সমিতির 'বোস্বাই অধি 
বেশনে এই সমপ্তা উত্থাপন কর! একান্ত উচিত ছিল, কিন্বু 
তাছাও করা হয় নাই। কংগেস-সভাপতি এবং কংখ্েস 
ওয়ার্কিং কমিটি যেখানে বাংলার বিরুদ্ধে সক্রিয় ডাঁবে সচেতন, 
সেখানে ভারতের সকল প্রদেশের ন্তায়াস্থগ *ও আদর্শবাদী 
লোকদের সকল ব্যাপার জানাইয় নিখিল-ভারত কংগ্রেস 
কমিটিতে এবং গণঞ্খরিঘদে তাহাদের সমর্থন লাতের চেষ্ঠা করা 
উচিত ছিল এইজন্ত যে তাহা! ন] করিলে মুষ্টিমেয় বাডালী 
সদস্যকে ফুংকারে উড়িয়। যাইতে হইবে, বিশেষত? তাহাদেরও 
নিজস্ব যোগ্যতা, কর্মমশক্তি ও বাগ্সিতার যেখানে একাত্ধই 
অভাব ব্হ্য়াছে। এই সমস্যা এখন সাধারণ আন্দোলনের 
অতীত হইয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি এবং বিহার 
গবন্মেন্ট যেখানে প্রত্যপ্পণের বিক্লুদ্ধে, সেখানে শুধু কলিকাতায় 
সভা-সমিতিতে কোন ফল হইবে না। অধিকতর সক্রিয় 
আন্দোলন আরম করা দরকার । প্রয়োজন হইলে বাঙালীফে 
সত্যাগ্রছে পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইতে হইবে । তবে একট] কথা 
মনে রাখিতে হইবে যে সময় একেবারেই নাই । জাগামী জুন 
মাসে রাষ্রবিধি পাস হওয়ার আগে যাহা করিবার তাহ] 
করিতেই হইবে । 


রাজপাহ'র চর লইয়া! বিরোধ , 


পদ্মার একটি খাসমহল চরে রাঁজসাহীর কয়েকজন মুপল- 
মান ধান কাঁটিতে আসিলে মুশিদাবাদ পুলিস তাহাদের বাঁধা 
দেয় এবং পাশ্টা আঞমণে বিব্রত হুইয়। গুলি চালায়। গত 
২৫শে এপ্রিল এই ঘটনা ঘটে । ২০শে মে ঢাকা হইতে 
প্রকাশিত পূর্ববঙ্গ গবন্মেণ্টের এক ইস্তাহারে এই ঘটনার 
উল্লেখ করিয়] মুর্শিদাবাদ পুলিসের কার্ধ্যে নিন্দা কর! হইয়াছে 
এই কারণে যে, চরটি রাজসাহী খাসমহলের অধীন, সুতরাং 
মুশিদাবাদ পুলিসের সেখানে যাওয়ার কোন অধিকার 
ছিল না। 

আমাদের বিশ্বাস ঢাক] গবন্মেন্টের এই ইন্তাহারে গলদ 
আছে । চর সরন্দাজপুরের দখল লইয়া! যখন গোলযোগ হয় 
তখন ইহাই স্থির হইয়াছিল যে, যে-চর যে-জ্বেলার (চীক্কি- 
দারীর অধীন, সেই চর সেই জেলার অন্ততুক্ত বলিয়] বিবেচিত 
হুইবে। পদ্মার এমন কয়েকটি চর আছে যাহ! চৌকিদারী 
হিসাবে এক জেলা এবং কালেক্রী হিসাবে অপর জেলার 
অধীন। এই শীতি অন্থসারে চর সরন্দাজপুরেয় কালেক্টনী 
সুশিদাবাদ কিন্তু চৌকি রাজসাহী বলিয়া উ্ছা রাজুলাীর 
অন্বভৃক্ত হয়। পাকা! ব্যবস্থা না হওয়া পরধ্যপ্ত এইরপে কাধ 
চলিবে বলিয়া দ্বির হয়। এখন অকম্মাৎ, টাকা গবস্ষেন্ি 
উপরোক্ত চরটির চৌকি মুশিদাবাদ এবং কালেইকী রাজসাহী 


জ্যৈষ্ঠ 
হওয়ায় উহ] নিজেদের বলিয়! দাবি করিতেছেন চিরদিন ? 
২৫শে এপ্রিল রা্রসাছী হইতে কতকগুলি লোক এঁ চরে 
ধান কাটিতে আসে । এই সময় সেখানে জলি ধান নামে এক 
প্রকার ধান হুয়। মুশিদাবাদ পুলিস সংবাদ পাইয়] উহাদিগকে 
বাধা দেয় এবং নিজেরা আক্রান্ত হুইয়া আত্মরক্ষার জণ্ঠ গুলি 
চালায় । ইহাতে জনছয়েক নিহত হয় ও কয়েকজন আহত 
হয় এবং অনধিকারপ্রবেশকারীর] পলায়ন করে। পরদিন 
পূর্ববঙ্গের একদল পাকিস্থানী পুলিস চরটির বিপরীত দিকে 
রাঁজসাহীর অন্তর্গত মোক্গারপুরে আসিয়া "ছাউনি ফেলে। 
ইহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক পঞ্জাবী পুলিস ছিল। ইহারা 
আসিয়াই স্থানীয় হিন্দুদের উপর বেপরোয়! মারপিট আরম্ত 
করে। তিন দিন ধরিয়া এই ব্যাপার চলে। স্থানীয় মুসল- 
মানের। ইহাতে অসন্তষ্ঠ হয় এবং হিন্দুের নানা প্রকার সাহায্য 
করে কিছ্ পুলিসের বিরুদ্ধে কোন“'কথা বলিতে সাহস পায় 
না। সংবাদ পাইয়া রাজসাহীর জেল! ম্যা্জিক্রেট এবং পুলিস 
সুপারিক্টেঙ্টে সেখানে যান। পূর্ববঙ্গ বাবস্থা-পরিষদে 
রাজপাহীর সদস্ত শ্রীপ্রভাসচন্ত্র লাহিড়ীও ঘটনাস্থলে গিয়! 
তদস্ত আরস্ত করেন। একা! ব্রাস্তায় বাহির হওয়া তাহার 
পক্ষে নিরাপদ নহে এই কথা বলিয়া তাহাকে তদস্বের জন্ 
খরের বাহির হইতে শিষেধ করা সত্বেও তিনি কথ্ঠবাকার্যে 
অবহেল| করেন নাই । তাহার আগমন-সংবাদ পাইয়া জেলা 
ম্যাজিষ্রেট এবং পুলিস সুপারিপ্টেণ্ে্ট তাহাকে ক্যাম্পে লইয়া 
যান। জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস ন্মপারিন্টেণ্ড্টে সমন্ত 
খটনা অবগত হুইয়] এই মর্খ্ে ঘোষণ] করেন যে কোন পুলিস 
কাহারও উপর অত্যাচার করিলে তাহ! সহ কর] হইবে না, 
উহ্া'দিগকে শান্তি পাইতে হইবে । ইহাদের কর্ঠবাপরায়ণতা 
এবং প্রভাস লাহিড়ীর নির্ভাঁকতা। দেখিয়া অবশেষে স্থানীয় 
হিন্দুরা আশ্বস্ত হয় এবং খর হুইতে বাহির হইতে সাহস পায়। 
বল] বাহুল্য, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানেরা ইহাতে সন্তপ্ট হয় 
নাই । ইহাদের একক্বন রাঞ্জসাহীর জেল। মা।দ্িদ্রেটের কার্যের 
নিন্দা করিয়া “ইত্তেহাদ? পত্রে এক চিঠি প্রকাশ করিয়াছে । 
তবে ইহাও এখন দ্রষ্টখ্য যে হিন্দুনেত। যর্দি কেহ সাহসের 
সহিত অতাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, তবে পুর্ববঙ্ 
সরকার এখন তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টিত হইতেছেন। 


২৬০৯ ৪5 ৮5 লতা ি্টীসিিসিপিসিশিউিপাউিনা্িনিসিপাি পিপি াসিপিশিগিতা 


স্ন্দরধনের কথা 


ডাঃ প্রকুষ্নচন্জ ঘোষ যখন পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, 
তখন তিনি বাংলার ক্ষাব্র-শক্তি উজ্জীবিত করিবাধ কোন চেষ্ঠা 
করেন নাই। মুখে অছিংসার কথ। উচ্চারণ করিতে করিতে 
তিনি এই সম্বদ্ধে যে কোন কর্তবা আছে, তাহাও বোধ হয় 
ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেইকগ্ত দেশের পুলিস পাহারার 
উপরে যে তার কোন দায়িত্ব আছে, সেই বোধ তীর মধ্যে 


ন্‌ 


বি রঙের কথা 


১০৯ 


০৯০ াসিপা ৯ এপি ৯৯ াপিসিশ তা 


দেখিতে পাই নাই । ভারা পির লিন বঙ্গের 
সীমান্ত রক্ষা সন্বপ্ধে সেই মন্ত্রীসভার যে বিশেষ একটা দায়িত্ব 
আছে তার কোনরূপ প্রমাণ আমর! ডাঃ প্রফুপ্প ঘোষের জামলে 
দেখিতে পাই নাই। ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় এবিষয়ে একটু 
সজাগ হইয়াছেন । তিনি পূর্বের নিশ্চেষ্টতা ত্যাগ করিয়া 
পশ্চিমবঙ্গের পূর্বব ও উত্তর অঞ্চলের গ্রামবাসীদের দেশ-রক্ষায় 
আহ্বান করিয়াছেন বলিয়। আমর! আনন্দিত। কিন্তু তার 
মন্ত্রিসভাও ঘে এই বিষয়ে সম্যক্‌ জ্ঞানলাত্ত করিয়াছেন এবং 
সীমান্তের সমস্ত অলি-গলির সন্ধান পাইস্বাছেন, তংসম্বন্থে 
আমাদের মনে এখনও সন্দেহ আছে। সেইক্সপ সঙ্গেছ ন] 
থাকিলে হুন্দরবন প্রজা-মঙ্গল সমিতির যুগ-সম্পাদক ব্রহ্মচারী 
ভোলানাঁথ কেন্দ্রীয় গবন্ধেন্টের প্রধানমন্ত্রী পঙ্ডিত অধাহরলাল 
নেহরুর নিকট উুটিতেন ন] সুন্দরবনের খুরুত্ব বুঝাইবার 
জন্ত | এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই---আমাদের 
দেশের শিক্ষিত সন্প্রধায় সাধারণতঃ রাশিয়ার শিল্প-বাণিজেোর 
বন্তুমাশ অবস্থা ও ভবিষ্ং সম্ভাবনা সম্বন্ধে যতটা খবর প্লাখেন, 
ততটা খবর শিজেদের দেশের সন্বন্ধে রাখেন ন।| এ 
অজ্ঞানতার জন্ছই আজ ব্রহ্মচারী ভোলানাথ সুল্পরবন সঙ্থন্ধে 
যাহা বলিতেছেন, তাহা আমাদের নিকট নুতন ঠেকিবে। 
সুন্দরবন বাঁঘের রাজ্য এই কথাই মাত্র আমর] শুনিয়াছি ; কিস্ত 
এই কথা আমর! জাঁনি না যে এক সময়ে সুন্দরবন বদ্দিুঃ অধল 
ছিল, তাঁর ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান | বাঁখরগঞ্জ, খুলন1, 
২৪ পরগণ] জেলার দক্ষিণ অংশ লইয়া এই অঞ্চল বিস্তৃত 
দেশ-বিভাঁগের ফলে আজ ব।খরগঞ্জ ও খুলনার সুদ্দরবন অঞ্ল 
ডারতরাষ্ট্রের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে । আজ ২৪-পরগণ! 
জেলার বধসিরহাট মহকুমার হাঁসনাবাদ থানার সমগ্র অংশ 
লইয়া পশ্চিম বঙ্গের হুন্দরধন গঠিত। এই বিভাগের কল্যাণে 
এই অঞ্চল ভারতরাস্রের ধক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে পরিণত হৃইয়!ছে। 
সুতরাং ইহ।র সামরিক গুকুখ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এতত্াতীত ইহার অর্থনীতিক সপ্তাবন! প্রচুর । ব্রদ্মচারী ভোলা- 
নাথের কথা উদ্ধত করিয়। এই বিষয় বুঝ।ইতে চেষ্টা করিব । 
“এই বিরাট কষিযোগ্য উর্বর! ভূমি-খও পূর্বব-বঙ্গের 
বাস্তত্যাগীদের ধসতি স্থাপনযোগ্য, এবং জাঁলাশি কাঠ, 
কাঠ, মধু, হুদ্ধ, মংস্ত প্রত্ৃৃতি এই গানে প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায়। 


“জমি বিশেষ উর্বারা হওয়া] সত্তেও এই অঞ্চলে লোক- 
বসতি অত্যন্ত বিরল | এখানে প্রতি একরে (৩ বিঘায় ) 
৩০-৪০ মগ ধান উৎপন্ন হুয়।**-এখানে বছ জমি অনাবাদী 
পড়িয়া আছে। আর যেটুকুও বা আবাদ হয়, তাহাও 
সেই সনাতন পদ্ধতিতে ।'*'যদি উপয়ুজ পগ্িকল্পন! 
অনুসারে কান্ধ কর যায়, তবে সুদরবন দেশের খাদ্য" 
ভাগ্ডারে পরিণত হইতে পারে ।” 


১১০ 


পর শা সিশিতিশী পাশাপাশি পাস্পিপাসপিস্পিিস্পাস্পিস্পিস্পিস্পাসপাস্পিস্পান্পািসপ এ সি 


পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীমগুলীর এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া 
কাধ্যে অগ্রসর হওয়া একাস্ত করবা । এই অঞ্চলের অর্থনীতিক 
উন্নতিবিধানের জন্ত কেন্জ্রীয় গবশেন্টের মুখের দিকে চাহিয়া 
থাকিবাঁর প্রয়োজন * নাই । পূর্ববঙ্গের অত্যাচারিত হিন্দু 
সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ যখন পশ্চিম বঙ্গে বসতি স্থাপন 
ফ্রিতে কুতসংকল্প, যখন তাঁহাদের আন্ত, তাহাদের বাসস্থান, 
চাষ-আবাঁদের জন্ত, গ্থানের ব্যবস্থা করিতেই হইবে । ব্রহ্মচারী 
ভোলানাথ সেইরূপ স্থান নির্ষেশ করিয়। ধিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের 
চর অঞ্চলে যে সব লোঁক পদ্ম! মেঘনার জলরাশির মধ্য হইতে 
সোনা ফলাইতেছিল, তাহাদের পক্ষে সুন্দরবন উপযোগী 
হইবে_-পশ্চিমবঙ্গের নদীবিরল বীকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, 
মেদিনীপুর জেলা হইতে অধিকতর উপযোগী হুইবে। এই 
কথ] বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ গবন্েন্টকে সুন্দরবন অঞ্চলের 
উন্নতি ও সংগঠনের জন বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে । 
র্যাডক্লিফ রোয়েদাদের কল্যাণে পশ্চিমবঙ্গের পরিধি অনেক 
কমিয়া গিয়াছে । পশ্চিমবঙ্ককে বীচিয়া থাকিতে হইলে 
সমুন্রকূল হইতে জমির উদ্ধার করিয়া নিজের আয়তন বাড়াইতে 
হইবে । দামোদর, মযুরাক্ষী, গঙ্গার বঙ্। নিয়ন্ত্রণ করিয়! অন্ধ্র 
জমিকে উর্বর করিতে হইবে ; অনাঁবাদী জমিকে আবাদ 
করিতে হইবে, ম্যালেরিয়া-ক্িষ্ট জনগণকে রোগশুন্ভ করিতে 
হইবে । এই পরিকজনা-মধো সুন্দরবনের একটি বিশিষ্ট স্বান 
আছে। সেই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়। ত্রক্মচারী 
ভোলানাথ প্রক্কত উপকারের সন্ভাবন] দেখাইয়া দিয়াছেল। 
তজ্ন্ঠ তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন । 

তিনি আর্থিক উন্নতির উপায় নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন 
নাই। ভারতরাষ্থরের পূর্ধা-দক্ষিণ সীমাত্ত রক্ষার উপায় সম্বন্ধেও 
ব্যাকুল হইয়] তিনি কেন্দ্রীয় গবন্মেপ্টের প্রধান মন্ত্রীর নিকট 
ছটয়। গিয়াছেন। যে কাজে পশ্চিমবঙ্গের যঞ্জিমগ্ুলী অবহেলা 
করিয়াছিলেন তাহা তিশি করিয়াছেন, এবং সুন্দরবনের 
সমস্ত আটবাট সম্বন্ধে াহার সম্পূর্ণ জান থাকায়, তার অলি- 
গলির সন্ধান ভাত থাকায় তিনি যে সব ব্যবস্থার কথা 
বলিয়াছেন, এই অঞ্চলের সামরিক ও অর্থনীতিক গুরুত্ব সঙদ্ধে 
যে সব প্রপ্তাব তিনি করিতে পারিয়াছেন তাহ! বিশেষ 
প্রণিধানযোগা । এই প্রস্তাবগুলি নিয়ে উদ্ধত হুইল। 


(১) এই অঞ্চল রক্ষার জগ" আঞ্চলিক সেনাবাহিনী 
নিয়োগ করিতে হইবে । 

(২) বসিরহাট ও ছাপনাবাদের নিকট দিয়া প্রত্যহ 
নর্দীপথে লক্ষ লক্ষ টাকার কাপড়, চিনি, সরিষার তৈল 
প্রস্ততি গোপনে পূর্বপাকিস্থানে চালান যাইতেছে। 
সুতক্লাং ইচ্ছামতী ও কালিন্দী নদী দিয়া মাল চলাচল বন্ধ 
কষ্ধিয়া সীমান্ত-অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্ত মাল প্রেরণের 
স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হুইবে। যাঞাতে গোঁপনে মাল 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


চালান বন্ধ হয়, তাহার অন্ত ব্যাপক তল্লাসীর ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। (৩) অবিলম্বেই কলিকাতা হইতে 
হাসনাবাদ হুইয় হিহুলগঞ্জ পর্যান্ত বৈদ্থাতিক রেলগাঁড়ী 
চলাচলের ব্যবস্থা। প্রবর্তন করিতে হুইবে | (৪) কলিকাতা, 
বসিবহাট, হাসনবাদ এবং হিচ্ুলগঞ্জের মধ্যে, টেলি- 
ফোনের সংযোগসাধন করিতে হইবে । (৫) কলিকাতা, 
বসিরছাট, ইটিগাঁধাট পথের উন্নুতিসাধন করিতে হুইবে । 
(৬) কয়েকটি পাক। রাস্তা তৈয়ার করিয়া সমগ্র অঞ্চলের 
গমনাগমন সহ্জসাঁধ্য করিতে হইবে । (৭) অবিলম্বেই 
হিছুলগঞ্জে একজন উচ্চপদ্থ পুলিস কর্মচারী নিয়োগ 
করিতে হইবে । 

যে সব সন্ধান ব্রন্মচারী ভোঁলানাথ দিয়াছেন, তাহা অনুসরণ 
করিতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিক ও সামরিক ব্যবস্থার 
উন্নতি হইবে ; পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাীদের লইয়া] যে সমস্তার সি 
তাহার কথঞ্চিং সমাধান হইবে । এই ছুইটি বিষয় ভাবিয়া 
জামরা ডাঃ বিধানচন্ত্র রায়ের মগ্ত্রিমগুলীর্কে কর্তব্যকর্টে আহ্বান 
করিতেছি । তাহার! হুম্বরবনে গমন করিয়। সর-জমিনে 
বর্তমান অবস্থার ও ভবিষ্যতের সম্ভাবন! সন্বদ্ধে জান লাভ 
করুন। এই জ্ঞান হইতে কর্ণের প্রেরণ। আসিবে । ন্ুন্দরবন 
পশ্চিমবঙ্গে খাণ্চভাগারে পরিণত হইবে ; পূর্ব-দৃক্ষিণ সীমাস্ত 
রক্ষায় তাহার অধিবাসী জলেম্থলে একটা বিশি& স্থান 
অধিকার করিবে । 


কেন দেশত্যাগ করে ? 


“বরিশাল হিতৈষী” সাপ্তাহিক পত্রিক। আজব পঞ্চানন বংসর 
হইতে দেশসেবা করিতেছে । অশ্বিনীকুমারের হাতে-গড়া 
মানুষ ্রীহর্গামোহন সেন প্রায় ত্রিশ বংসর এই পত্রিকার 
সম্পাদকরূপে ইংরেজ আমলে ও পাকিস্থানী আমলে নির্ভীক 
ভাঁবে নিজের কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন। শাসক- 
সম্প্রদায়ের জ্রকুটি তাহাকে বিচলিত করিতে পায়ে নাই। 
আজ দেখিতেছি তাহারও বৈর্ধের বাঁধ ভাঁঙিবার উপক্রম 
হইয়াছে । ৭ই বৈশাখের সংখ্যায় তিনি কেন পূর্ববঙ্গের 
হিন্দু দেশত্যাগ করে এবং তাহার আয়োজন করে এই 
প্রশ্নের সপক্ষে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা! করিয়াছেন । 
নিয়লিখিত ঘটনাগুলির বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন__-“এই 
সব খটনা। লইয়া! কোন উচ্ভ্তরের আলোচনা করাও চলে না, 
আর সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মত ব্যক্তিদের নিকট বলাও 
চলে না” বাণ্তবিকই ঘটনাগুলি সামান্ত, কিন্তু ইহা যে 
তিলে তিলে তুষানল ছলিতেছে” তাহার পরিচায়ক ততসন্বন্ধে 
কোন সন্দেহ নাই। 


(১) 
মোজ্জারবাবু কাঁছারিতে গিয়াছেন, তাছার বৃদ্ধ! 


জৈ 
পত্ধী বাসায় । এক দল মুসলমান ছেলে-মেয়ে ছাবেলীর 
বেড়া ভাঙিয়া লইতেছে--তিনি নিষেধ করিলেন__ 
অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি জনিলেন_-এখন তিনি যদি 
স্বামী বাসায় ফিরিলে ক্রোধাদ্ধ হইয়া! বলেন তুমি যখন 
সসম্মানে আঁমাকে এখানে রাখিতে পার না_-তখন অভজ্ঞ 
লইয়া যাও-_তাহা হইলে মোক্ঞার বাবুর মুখ থাকে 
কোথায়! 





(২ ) রঙ 

চকবাজারের দোকানদার । এক ত্বন মুসলমান 
গেঞ্জির দাম জিজ্ঞাসা করিল। দাম বলা হইল-_সে 
চলিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া! আবার দাম ভ্িজ্ঞাস] 
করিল-দোকানদার বলিল দাম তে! একবার বলি- 
য়াছি। সক্রোধে উত্তর হইল মশায় আমায় লুঙ্গি পরা 
দেখিয়া বুঝি তুচ্ছ করেন? সে বলিল আমর! জিনিষ 
বিক্রয় করিতে বসিয়াছি, কাহাকেও তুচ্ছ করি না, লুঙ্গি 
পরিয়া আস্মক, আর উচ্চ পোষাক পরিয়া আন্মক। 
গঞ্ছিয়া উঠিল খরিদ্কার, কি মশায় আমায় লাংটি পর 
বলেন । জুটিয়া গেল ৪০-৫০ জন স্বধশ্শী। লোক 
আসিল-দোকান যায় যায়_হিন্দু দোকানদারগণ ভয়ে 
চুপ করিয়! রহিল । 

(৩) 

*মোক্তার লাইত্রেরি-হিন্টু অধিক, মুসলমীন কম, 
কিন্তু মুসলমান মোজার মহাঁশয়দেগ মধ্যে ২৩ জন 
প্রত্যহ এমন অঙ্লীল ভাঁষায় তাহাদিগকে আঁপ্যায়িত 
করেন যে তাহা কোনও মান্য সহ করিতে পারে না । 
পুলিস সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবার ভয় দেখাঁন 
হইল-_উত্তর হইল--আমাদের গায় কাত দ্রিলে বদলী 
করাব সুন্দরবনে । 

(৪) 

কড়া জামরুল খাইতে মুসলমান আসিয়াছে, বলা 
হইল বড় হইলে খাইও এখন নষ্ট কর কেন? কে 
শোনে কথা। একটি হিন্দু বালক একটু কড়া! কথ! 


বলিল, অমনি আসিল ৪০1৫০ জন। হিন্দু ক্ষম] 
 চাহিল_তাহার পর শান্ত । ইহারা কিন্তু চিরকালের 
প্রতিবেশী | 


হিন্দুর জমি চাষ কক্সিতে সাফাষ্য করিবে না, হিন্দুর 
জমির ফসল জোর করিয়! কাটিয়া লইবে-_-এরূপ অসহযোগের 
অভিজতা ত নিতানৈমিভিক বাঁপার হইয়া উঠিয়াছে। এরপ 
অধিক ক্ষতি সহ করিয়| কত দিন লোক জীবনয়ান্র! নির্ধবাঁহ 
করিতে পারে, তাহার কথ। ভাবিতে হ্য়। তাহার উপর 
পাগ্সিবারিক সম্মানের উপর হাত উঠাইতে যখন হৃসলমান 
জনতার সংক্কারে বাঁধে না, তখন তেখিত্যাগের সমস্ত.আয়োজন 


বিবিধ প্রসঙগ- শুক্কবিস্কাগে অবাঙালী 


৯১১ 


সপাম্পিসিপিসপাসপাসিপাসিলাি 


পূর্ণ হইয়! যায়। এই সব কথা৷ সত্য; প্রীস্তীশচন্র দাশগুপ্ত 
মহাশয় তাহা জানেন এবং স্বীকার করেন। তবুও গান্ধীজীর 
নিকট যে শিক্ষা তিনি পাইয়াছেন তাহা! অন্থুসরণ করিয়া 
তিনি বলিতেছেন যে ধৈর্য দ্বারা মুসলমানের বিদ্বেষ ও 
লোভকে জয় কর্সিতে হইবে; ইংরেক্জের আমলে অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে দীড়াইবার যে সাহস আমাদের ছিল, পাকিস্থানী 
আমলে তাহ! হারাইবার কোঁন কাঁরণ নাই। মুসলমানও 
মানুষ, তার সংবুদ্ধি, সংপ্রবতি এখন আচ্ছন্ন হইয়া! আছে; 
এই অবস্থায় সে মর্শাস্তিক অপমান ও অত্যাচার করিতে 
পারে । তাহা সহ করিয়! উঠিতে পারিলে, তার সদৃবুদ্ধি ও 
সংপ্রব্ত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে। যে অন্যায় সে করিয়াছে, 
তাহাতে সে লক্ষিত হইবে । গাঙ্সীজীর অনুপ্রেরণায় যে কার্ধ্য 
নোয়াখাঁলিতে আর্ত হুইয়াছে__এই বিশ্বাস ও ভরসার উপর 
তাহ! প্রতিঠিত ; মানবপ্রকৃতির প্রতি শ্রস্থার উপর তাহা 
প্রতিষ্িত | শ্রীছূর্গামোহন সেন মহাশয়ের মত বাহারা আজীবন 
দেশসেব। করিয়াছেন, তাহারা একথা! বোঝেন না, এক্সপ কথা 
বলিবার স্পর্ধ|। আমাদের নাই। তিনি যে সব ঘটনার বর্ণন| 
করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অন্তরূপ অপমান ও ক্ষতির কথাঁও 
হয়ত তিনি জানেন । তিনি যে কবিতা আন্বতি করিয়া তাহার 
ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাঁও সত্য-_“কথার অতীত 
বিষাদ আমার, কথায় জানাব কত 1” কিন্ত যুগে ফুগে রাষ্ট্র 
বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া! মানবমন পরাজয় মানে নাই; মানব- 
প্রকৃতি অন্থায় ও অপমানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে । বাঙালী 
হিন্দু আবার দেই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইয়াছে । ভয় পাইলে 
চলিবে কেন? ম্মাবার সংগ্রাম করিতে হইবে | 


পাটি শি 





শুন্ক বিভাগে অবাঙালা 


বাঙালীর নিজ্ন্ব বেকার-সমন্ত] যুদ্ধের পর অতিশয় প্রবল 
হইয়] উঠিয়াছে, বাংলার ছুই-তৃতীয়াংশ পাকিস্থানে যাওয়ার 
পর এই সমস্যা আরও তীব্র হইয়াছে । এই অবস্থায় বাংলা 
দেশের এবং বাঁংলায় অবস্থিত ভারত-সরকারের বিভাগগুলিতে 
অবাঙালী কর্পচারীর সংখ্যাবৃদ্ধি অস্থচিত হইতেছে । আশ্রয়- 
প্রার্থী সমন্তা সমাধানের নামে সন্প্রতি এখানে বহু পঞ্ধাবী 
ও সিন্বীকে বিডির পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং এখনও 
হইতেছে ইহা অন্যায় কথ । শুক্ষ বিভাগ মাত্রাজীর দ্বার] 
ভপ্তি করা হুইতেছে। দামোদর ক্ষীমে বিহ্বারী চুকাইবা'র 
ব্যবস্থা হইতেছে । বাঙালীর প্রতি এই সব অন্যায়ের 
প্রতিকারের দায়িত্ব কাহার? জাসামে রেলের বাঙালী 
কর্মচারীরা আসামীদেশ চক্ষুশুল হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাদের 
উপর নানাবিধ আক্ষমণ, গৃহে অগ্নিসংযোগ প্রত্থৃতি চলিতেছে । 
ইছাদরিগকে রাংলীয় কিরাইয়া আনিয়। গৌছাটিতে গঞ্জাবী” 
সিন্ধী ও মাঞ্জাজজী পাঠাইয়া দেওয়া উচিত । 


নৃতন পরিভাষা 

পশ্চিমব সরকার সরকারী কার্যে ব্যবহৃত ইংরেজী 
শজগুলির একটি বাংলা পরিভাষা! সঙ্কলন করিয়াছেন । উহ? 
সঙ্জযোধা হয় নাই, অনাবস্থাক কষ্ট করিয়] ছুর্ববোধ্য করিয়া 
তোল! হইয়াছে বলিয়াই যেন মনে হয়। প্রতোকটি সংবাদ- 
পন্ম এই সম্কলনের নিন্দা! করিয়াছে। পরিভাষাঁর প্রধান 
উদ্ছেত্য উহ! সহ্জবোঁধা হওয়া চাই । সগ্চলয়িতারা এই 
দিকটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং সংস্কত অভিধান 
মন্থন করিয়! কতকগুলি অতিশয় ছুর্ূহু এবং অপরিচিত শব 
সংগ্রহ করিয়াছেন। আরবী, ফারসী ও ইংরেজী বহু শব্ধ 
বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে বাংল] ভাষার কোন ক্ষতি 
হয় নাই। পরিভাষা-রচয়িতার] উহ]! বাদ দেওয়ার অন্ঠ 
প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই । ইঞ্জিন 
পেশক্ষার প্রভৃতি শব্দ তাঁহাদের রাখিতে হুইয়াছে। বাংল! 
ভাষায় তন্ভব সমন্ত শব বাদ দিয়া নিছক তৎসম শবের 
সাহাযো অভিধান প্রণয়ন আবস্থক বা বাঞ্ছনীয় বলিয়! আমর! 
মনে করি না। জঙ্গলয়িতার] যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন 
তাহাতে সঙ্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের শ্রম বার্থ না হয় সেদিকে 
দৃষ্টি রাখ! নিতাস্তই প্রয়োজন । 

জনমতের নিকট নতি স্বীকারে কাহারও লক্ষিত হুইবার 
বিশ্ুমীএ কাণ্রণ নাই। পরিভাষা-সংসদের সন্কলনটিকে খসড়া 
হিসাবে এহণ করিয়! জনমতের অনুকূলে উহা পুনর্বিবেচনা 
করিলে ভাল হইবে । পরিভায়া-সংসদের সদস্ত মনোনয়নে 
একটি বড় এটি এই গোলযোগের মূল কারণ বলিয় মনে হুয়। 
বাংলা শব চয়নে ও প্রস্তত-করণে বাংলা সংবাঁদপক্রসমূহের দান 
অসামাহ্ট, অথচ তাহাদের কোন প্রতিনিধি সংসদে গ্রহণ 
কর। হয় শাই। আনন্দবাজার পত্রিকার সূতপুর্বব বার্তা 
সম্পাদক এখং ভারত-এর বণ্তমান বার্ভাসম্পাদক শ্রী'অূল্যচন্ত্ 
সেলের কৃতিত্ব এ বিষয়ে সর্বজনবিদিত । পরিভাঁষা- 
সংসদে ইহাকে মনোনীত করিয়া বর্তমান ত্রুটি সংশোধন 
করিলে ভাল হয়। বাংলা ভাষায় চিরস্থায়ী ভাবে যে সব 
নুতন শব প্রধেশ করাইবার বাবস্থা হইতেছে তাহা তিন চার 
ধার পরীক্ষিত হওয়া এবং সর্ধজনগ্রাহ্‌ হওয়। উচিত। 


হায়দরাবাদ সমস্যা 

গত মাসের “প্রবাসী” পত্রিকায় হায়দরাবাদ রাজোর 
মিজাম বাধাছুর ও তাহার শাসক গ্রেণীর মতিগতির একটা 
পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি । প্রায় ছুই শত বংসর পূর্বে 
মুঘল স্বাস্ান্তের ছ্র্ববলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ঘখন এক 
... মৃখল কর্পচারী দাক্ষিণাত্যে নিজের ছন্ত একটি রাজ্য স্থাপন 
করেন, তখন তিনি য] ভীঁহার সাহায্যফারিগণ কেহই বোব 
হয় কমনা ক্ষরেন নাই খে এই রাজো মুসলমানদের 


প্রবাসী 


রাজনীতিক প্রাধাত (+0.80111078] 0011608] 90010 


১৩৫৫ 


২পাাটিপ্োশানিপিিপাশি লানশাশিপিস্পিশাটিপাাটপপিস্পাসিপাপাসানাস্পিস্পার্পিপা্ি্পাি ও 


01 810811715”) রাষ্রপরিচালনার একটি নীতি হুইয়! 
ঈ্াড়াইবে । এ কথা তাহাদের পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল না। 
কারণ পুনার মারাঠা প্রাধান্ত তখনও দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর 
ভারতে অটুট ছিল এবং ফেবল ইংরেজের সাহায্যেই নিজাম 
বাহাছরের রাজা মারাঠা কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিয়া- 
ছিল। গত ১৫০ শত বৎসর কেবল ইংরেজের প্রসাদেই 
হায়দরাবাদ রাজা'টিকিয়া আছে এবং আজ যখন ভারত- 
বর্ষে গণরাজের জয়যাত্রা আরস্ হইয়াছে, তখন নিজাম রাজোর 
সঙ্ীর্ণ ব্যবস্থা টিকিতে পারে না। এই কথাট! নিজাম মীর 
ওসমান আ'লী থা বুঝিতে পারেন নাই তাহা বিশ্বাস করা 
কঠিন। কিন্তু গণরাজের প্রতিষ্ঠা হইলে তাহার বংশের স্বার্থ 
সঙ্কুচিত হুইবে-_-এবং এই বিধাঁন এহণ কর! তাহার পক্ষে সহজ 
নয়। সেইজন্য তিনি বহু দিন হইতে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান- 
প্রাধাণ্তের জিগির উঠাইয়া, নিজের নিরঙ্কুশ অধিকার দৃঢ় করিতে 
চেষ্টা করিতেছিলেন | এই উদ্ধেহ্যে অনেক সময়েই তাহাকে 
“মূল্কের”_ হায়দরাবাদের__বাহিরের লোকের সাহায্য 
গ্রহণ করিতে হইয়াছে । উত্তর-ভারতের মুসলমান ভাগ্যান্ত্েষী- 
গণ এই কাজে তার দক্ষিণহণ্ডের স্থান অধিকার করিয়! আছে। 
হুসেন বিলগ্রামী হইতে কাঁসিম রাঁজভী-_এই পর্যায়ের লোক; 
বিগত ৭০ বৎসর ইহাদের পরামর্শেই হায়দগ।বাদ রাঙা 
চলিয়াছে। ইংরেজ তাঁর নিজের স্বার্থের হাণি না করিয়া নিজ্কাম 
বাহাছুরকে প্রশ্রয় দিয়াছে, ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান 
বলিয়া তার অহ্মিকার ইন্ধন জোগাইয়াছে এবং ভারতবর্ষের 
মুসলমান প্রধানগণ তার অেষ্টত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এইকপ 
প্রশ্রয় পাইয়াই আজ কাসিম রাজভীর মতন লোকে চীৎকার 
করিতে সাহস পায় যে নিজ্বাম বাঁহাছুর “মুসলিম-প্রাধাগ্যের 
প্রতীক” মাত্র; রাজোর আসল শাসনকর্তারা হইল ২৫-৩০ 
লক্ষ মুসলমান। 
অবন্থ নিক্কাম বাহাছুরের প্রশ্রয় পাইয়াই কাসিম রাজভী 
এত দুর অগ্রপর হইতে পারিয়াছে, এবং এমন কথাও শুনিতে 
পাঁইতেছি যে প'ঞোর প্ররুত ক্ষমতা কাসিম রাজভীর হাতে 
চলিয়। গিয়াছে ; মী ওসমান আলী থা! তার ছাঁতের ক্রীড়নক 
মাত্র । তিনি এমন উগ্র সাম্প্রদায়িক দলদ্বারা পরিবেষ্টিত যে, 
যদি ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি করেন তবে তাহারা তাহাকে খুন 
করিতে পারে (“ভা।0 ৬০010 1):)08015 [01709 
1111.) 1 এই কথাটাই লগুনের “নিউ £্েটমাঁন এগ 
নেশন” পত্জিকার সম্পাদক মিঃ কিংস্লি মার্টিন ছুনিয়াফে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কয়েক দিন হায়দরাবাদ 
রাষ্যে ঘুরিয়া এবং সকল সম্প্রদায় ও শ্রেনীর প্রতি- 
নিধিবর্গের সহিত আলোচনা করিয়া, কাসিম রাজ্জভীর 
নিখ্ষের বাঁড়ীতে তাহার সহিত কথাবার্ডা বলিয়! তিনি বুঝিয়া- 


ছেন যে, ই হিরা বেরা 
(৮65 016 0091101%177//6766 186)767 চাঞযা। (0৮ 
00101)218061% 3181] টান 111-717061 চাড৭৭9070 
8115) চ010101) 19100011011 1)11017 ১:+0710170 0 । 
হায়দরাবাদ রাজোর ক্ষুদ্র ও অগ্রশপ্রে অ-সঙ্গিত ?সনিক- 
দল ইত্তেহাদের অঙ্গুলীনির্দেশে চালিত হয়। এই কথায় 
অবিশ্বাস করিবার কেন কারণ নাই। আমাদের চোখের 
সামনে দেখিয়াছি, দেখিয়াছি জনাব হুশেন সহিদ ছোরাওয়াির 
আমলে কি করিয়া মুসলমান জনত| কলিকাঁতার উপর ১৯৪৬ 
সনের ১৬ই আগষ্ট তাগুব “নৃতা” করিয়াছিল ; কি করিয়] 
নোয়াখালি ত্রিপুরায় অত্যাচার চালাইয়াছিল এবং ১৯৪৬ সনের 
১৫ই আগষ্টের পর কি করিয়া! পূর্ধবঙ্গে মুসলীম স্াশন্তাল 
গার্ড খাজা নাজিযুদ্দিনের পক্ষে শাসনকার্ধয চালাইয়াছিল। 
হায়দরাবাদের ইন্তেহাদ-উল-মুস্লেমিন বাংলাদেশের যুসলমাশ 
“জনতা” হইতে বেশী সংগঠিত | এই প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকরা। 
সংখায় ২ লক্ষ; তাঁদের হাতে অক্ত্রশন্ত প্রচুর ; এবং তার! 
রাজো মুসলমান প্রাধান্থ রক্ষার জদ্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত (4. 
0605৮ 91 80109 2,06,00) 7171৮7১0191] 10111100057 
81710007118 1601 0) টিহ]16 10) 80৮ 101) (01070) 


-াপাপাটি তািশিলিসিশা 


(07104111150 04080)। 

এই অবস্থায় কি করা কর্তবা। তৎসন্বন্ষে এই ইংরেজ 
সাংবাদিক আকাঁরে ইঙ্গিতে অনেক কথা বলিয়াছেন । তিনি 
বিশ্বীস করেন ন! যে কূটনীতি সফলকাম হইবে (401110- 
71810 0011 ৭00৫০0৮) 1 ভারতরাগ্ের কর্ণধারেরা আজ 
পর্য্যন্ত সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন । তারও 
একটা শেষ আছে । এই শেষের কথাই মিঃ কিংসূলি মার্টিনের 
প্রবন্ধে পাঁওয়] যায় । একজন বাস্তববাদী বলিবে যে হায়দরাবাদ 
রাজ্যের অভন্তর ও বাহির হইতে যে চাঁপ পড়িতেছে__ 
হায়দরাবাদের গ্রেট কংখ্রেস হইতে, সমাক্ষতন্্রবাদী ও 
কম্যুনি্ট দল হুইতে--সেই দিকে দৃষ্টিপাত ন1| করিলে বা তার 
প্রশ্রয় দিলে নিজাম বাহাঁছরের সাধের সাজানো বাগাঁন ছিন্ন 
ভিন্ন হইয়া] যাইবে | (4 1707]50 101076 016 081 
1731680 01018301777610180118স৭01000010] 0006 (0101- 
11001100815 0107) ১14 8171 10103081602 001- 
হোসনি 10110 98179011 টিযাত। 81717057770 8 
৮00120106৮6 01007 811 00] ৪06166৭১108] 
17 1110171.৮) | এখানে বলা দরকার যে কমুনিষ্দল 
এতদিন নাঁমে বিরোধ করিয়া এখন প্রকান্ঠে রাঁজভীর দলেই 
আসিয়াছে । আগামী ছুই এক সপ্তাহের মধ্যেই দেখা 
যাইবে বাতাস কোন্‌ দ্রিকে বহিবে। বর্তমানে ভারত- 
রা হইতে যে কথার তৃবড়ি উড়িতেছে, তাহা বন্ধ হইলেই 
প্রকৃত কাজ আরম্ভ হইবে। ক্ষথায় বড়ই শক্তিক্ষয় হইতেছে । 


বিবিধ প্রস্-_ইউরোপ মহাদেশের জমস্তা 


২০১ পাসিপিসিিিত ক 


১১৩ 


এসপি পাছা শি 


অল্পের খনবনা না সাহা কেবল লা অর্থনীতিক চাপেই 
(58001701710 10688079” ) হয়ত নিজাম বাছাছুরের কুট 
চাল ব্যর্থ করা যাইতে পারে। তবে আর বেশীদিন সময় 
দিলে ত'হা সম্ভব হইবে না । তখন ভারত-সরকাঁরকে বিপরীত 
অবস্থার মধো অন্তর গ্রহণই করিতে হইবে । 


ইউরোপ মহাদেশের সমস্যা 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও বিজয়ী দেশসমূহ 
ইউরোপ মহাদেশে শাস্তি আনিতে পারিতেছেন না । আমে- 
রিকার যুক্তরাষ্ , সোঁডিয়েট ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধের 
সময়ে যেরূপ একজোট ছিলেন, যুদ্ধজয়ের পরে সে মনোভাব 
উবিয়া গিয়াছে । এক দিকে সোঁভিয়েট ইউনিয়ন অন্ত দিকে এই 
ত্রি-শক্তি 'যুদ্ধং দেছি' রবে পায়তারা কষিতেছেন। ছুই 
পক্ষই এখন পরাক্মিত জার্মানীকে লইয়া! টানা-হ্েচড়। 
করিতেছেন ; জার্দ্দানীর মনোভাব মোলায়েম করিয়া নিজ 
নিজ দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন । এই অবস্থায় ইহা 
অতান্ত স্বাভাবিক যে জাশ্দানী বৈর্ধা ধরিয়া ধাকিতে পারিলে, 
বর্তমানে যে লাখি-ধাঁটা তাঁহার উপর পড়িতেছে তাহা! সহ 
করিতে পারিলে অদূর ভবিষ্যতে সে সুখের মুখ দেখিতে 
পাইবে । ইউরোপের কেন্ত্র-স্থলে সে অবস্থিত ; বিজ্ঞানের 
কল্যাণে মানুষ কতদূর শক্তিধর হইতে পারে, জার্মান 
বৈজ্ঞানিকগণ তাহা? বিশেষ ভাঁবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন । ছুই 
পক্ষেই এখন তাদের আদর বাঁড়িয়াছে ; ছুই পক্ষই ভাহাদের 
জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি বাবহার করিবার অন্ত বযগ্র। এইক্প 
পট-ভূমিকায় ইউরোপের অবস্থার বিচার করিলে আমাদের 
বুঝিতে কট হয় না যে, যে পক্ষ জান্দীনীর সাহাযা 
লাভ করিতে পারিবে, সে-ই বর্তমান রাক্জনীতিক প্রতি- 
যোগিতায় জয়লাভ করিতে পারিবে | এইকপ প্রতিযোগিতার 
একটা রুপান্তর দেখিতেছি পশ্চিম ইউরোপে । ব্রিটেন, 
ফ্রাল, বেলকিয়াম, হুলাগড ও লুক্সেমবুর্গ একট দল 
বাঁধিয়াছে ১ অর্থনীতিক ও সামরিক ব্যাপারে পরম্পর 
সাহাযা করিবার জঙ্ প্রতিজ্ঞাবন্ধ হইয়াছে । প্রায় ৬৪০ 
কোটি টাঁকাঁর সাহাযা প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে ইউরোপের 
১৬টি দেশ মারশাল-পরিকল্পনা অনুসারে । এই টাক] দিয়া 
আমেরিকার খুক্তরা্র ধদি এই ১৬টি দেশকে নিজের পক্ষে 
টানিতে পারে, তবে আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই। 
অপর দিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে পূর্ব-ইউরোপের 
দেশসমূহ পূর্বব-জাঁদ্মানী হইতে আস করিয়া রুমেনিয়। 
পর্ধাস্ত একজোট হইবার চে! করিতেছে । তাহাদের আধিক 
উন্নতির একটা পরিকল্পনা আছে, এবং সেই পরিকল্সনায় ৪৯: 
কোটি টাকা বায়ের ব্যবস্থা হইতেছে । এই ছুই বিরোধী 
রাষ্্রপুপ্ধের কার্যকলাপ বুঝিবার পক্ষে নিরপেক্ষ বিবরণ জামর! 
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পাইতেছি না । সম্প্রতি লাঞ্চের ছেগ নগরে মি: চার্চিলের 
নেতৃত্বে যে স্ভাপ্প অধিবেশন হইয়াছে তাহার কলাফল না 
জানিয়াও ইহা বলা যায় যে ইহা বিরোধী পক্ষের তর্কবিতকের 
অবসান হষ্টাইবে না। “একটি “ইউরোপীয় পরামর্শ সমিতি” 
গঠিত হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানের সনদ অঙ্গলারে ঘোষণ। 
করা হইয়াছে যে “গণতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত ইউরোপীয় 
ইউনিয়নে ইউরোপের সকল জাতির সমান অধিকার 
থাকিবে ।” এই “গণতান্ত্রিক” শবের সংজ্ঞা লইয়াই যত বিরোধ । 
সোিয়েট ইউনিয়ন ও তাহার সহায়ক দেশসমূহ গণতান্ত্রিক 





উপায়ে শাসিত হইতেছে ; এই কথা কি মিঃ চার্চিল স্বীকার . 


করিবেন? পাণ্ট| উত্তরে সোভিয়েট ইউনিয়ন বলিবে যে 
পশ্চিম-ইউরোপ ও আমেরিকা ত সাত্রাত্যবার্দী ভাবের 
পোষক, এবং সাত্রান্্যবাদের কল্যাণে পরিপুষ্ঠ। এই 
অভিযোগের প্রমাণ হেগ নগরীর একটা সিদ্ধান্তের মধ্যেই 
পাওয়া যায়। “অধীন বা সংশ্লিষ ক্ষুদ্র দেশগুলির অর্থনীতিক, 
রাজনীতিক ও সাঘাক্িক প্রভৃতি সর্ববিধ উন্নতিবিধানের জঙ্ত 
যে সম্মিলিত ইউরোপ গঠনের চেষ্টা চলিতেছে, তাহার মধ্যে 
জার্ানীরও স্থান থাকিবে ।” এই প্রস্তাবের মধ “অধীন” 
কথাটাই আমাদের মনে সম্দেহ জাঁগাইয়াছে। জআর্ঘ্ানী আজ 
“অধীন” দেশ; তাহার স্থান ব্রিটেন বা! ফ্রান্সের সমান হইবে 
বলিয়া মনে করিবার কোন কারপ নাই । এই অসাম্য অন্তান্ত 
“কু দেশসমূহকেও পীড়িত করিবে । সোভিয়েট ইউনিয়নের 
অধীনে জার্থানীর .ঘে অংশ আছে, তাহা এই সম্মিলিত 
ইউরোপের মধ্যে স্থান পাইবে কি? বস্ততঃ হেগ নগরীর 
সভার ফলে ইউরোপ মহাদেশের বিভাগ অটল হইয়া রহিল 
বলিয়া মনে হয় । 
প্যালেষ্টাইন 
পৃথিবীর নবতম ব্াষ্্রের প্রতিষ্ঠা হইল । ছুই হাজার বংসরের 
স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্বতি দিয়ে খ্বের! “ইজরাইল” রাষ্ট্রের ঘোষণার 
সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার যুক্তরা& তাহা! স্বীকার করিয়। ল্টয়াছে। 
ছয়টি আরব রাঁ্--মিশর, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, ট্রান্স- 
জঙনিয়া ও সৌদি আরব-_-এই নব-জ্জাত রাষ্ের গল! টিপিয়া 
মারিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে ; তাঁহার] পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর 
দিক হইতে “ইজরাইলে"র উপর আক্রমণ আঁরস্ত করিয়া 
দিয়াছে । প্যালেষ্টাইনের আরব অধিবাসীরা এখনও কোন 
ঘোষণা করে নাই; মনে হয় তাহারা সমস্ত দেশের উপর 
অধিকার প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা করিতেছে । এই যুদ্ধ প্যালে- 
াইনের ৬ লক্ষ ইচুদির বিরুদ্ধে ১৪ লক্ষ আরবের নছে। 
বিশ্বের দেড় কোটি ইহুদির বিরুদ্ধে সাত কোটি আরবের ইহা 
সংগ্রাম | কিন্তু এই অসামান্ঠ যুদ্ধের ইহাই শেষ নয়। বিশ্বের 
মুমলমানগণ ইহাতে যোগদান করিতে পাবে । তখন ব্যাপার 
কি ঠড়ায়, তাহা এখন কল্পনা কর! কঠিন। সঙ্মিলিত জাতির 


প্রবানী 
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ষে প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয় বিশ্ব-ুদ্ধের অবসানে গড়িয়া তোল! 
হইতেছে, তাহা পালেষ্টাইনে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল 
না। ব্রিটেন তাহার শাসনসময়েও প্যালেষ্টাইনের আরব ও 
ইছদির মধ্যে সম্প্রীতি আনিতে পারে নাই-_-যে কারণে পাবে 
নাই ভারতবর্ষের হিন্দুযুসলমানের মধ্যে । আজ সে কথা 
ভাবিয় ছুঃখ করিয়। লাভ নাই । কিন্ধু আশঙ্কার কারণ আছে। 
মহাভারতে “অষ্ট ব্জ মিলন” বলিয়া! একুট। উপাখ্যান আছে। 
বিংশ শতাবীতে আবার সেই উপাখ্যানের পুনরুক্তি না হুয়। 
ক্ষুত্র প্যালেষ্টাইনকে উপলক্ষ মা করিয়া আবার বিশ্ব- 
সংখ্রামের রণ-দামাম। বাজিয়! উঠিতে পারে। 
রবীন্দ্র-জয়ন্তী 

“সব চেয়ে হুর্গম সে মানুষ আপন অন্তরালে, 

তার কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে। 

সে অন্তরময়, 

অন্তর মিশালে তবে তাঁর অন্তরের পরিচয় |” 

২৫শে বৈশাখ এই কথাই বারে বাঁরে মনে হুইয়াছে। যে 
জ্যোতিত্মান্‌, “অন্তররময়” পুরুষ ৮৮ বৎসর পুর্বে ২৫শে বৈশাখ 
কলিকাতা নগরীর দেবেজ্নাথ ঠাকুরের গৃছে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, ৮০ বংসর নানাভাবে পৃথিবীর জীবন সুন্দর ও মহীয়ান্‌ 
করিবার জন্ত সাঁধন! করিয়াছিলেন, তাহার অন্তরের সঙ্গে 
মিশিয়। কি আমর! তাঁহার অস্তরের পরিচয় পাইয়াছিলাম ? 
এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করে তাহার জন্মোংখবের 
সার্থকতা, তাহার জন্ত সভাসমিতি করিয়া তাহার প্রশত্তি- 
ম্নতির আমাদের আয়োজন-উদ্ভোগ । জানি মাশ্থষ ব্রত-উপবাস 
করে কোন মহান আদর্শের প্রতি অন্থুরত্তি অস্ত্রের মধো 
উপলদ্ধি করিবাঁর জন্তু ; সেই মানুষই আঁবার ব্রত-উপবাসের 
আয়োঙজন-উদ্যোগের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে; মৃখ্য 
যাহা! ছিল তাহা হুইয়! পড়ে গৌণ, বাঁছির অন্তরকে কোণঠাসা 
করিয়া ফেলে । আদর্শের ও অন্থভূতির এই বিবর্তন মানব- 
সমাজে স্বাভাবিক হইতে পাঁরে। এইরূপ উৎসবের প্রয়োক্জন 
আছে; একদিনের জন্ত, কয়েক ঘণ্টার জন্ত, ক্ষণিকের জডও 
অস্তলেণকের পরিচয় পাওয়ার সার্থকতা আছে। এই 
ক্ষণিকের দেখাই মানব-জীবনকে সহজ, সরল ও সরস করিবার 
চেষ্টা করে। আমাদের বর্তমান আবনের সহম্র ব্যর্থতার 
মধ্যে সেইজন্ধ ২৫শে বৈশাথ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। ২৫শে বৈশাখের অন্ত শিক্ষিত বাঁডালীর মন 
জানত: অক্ঞানতঃ অপেক্ষা করে সারা বৎসর ধরিয়া নিজের 
মনের নান! উচ্ছ্বাস, নানা ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্ত | 
সমাজ-জীবনের স্বাস্থ্যের জন্ত এইকপ যুজির প্রয়োজন আছে। 
৮০ বৎসর রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীকে ভালবাসিয়া ইহাকে 

অন্ত্রলেণকের ভাবন্গুষমায় মণ্ডিত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
সেইজন্ত যেখানে ক্ষুন্রতা,যেখানে ক্লেদ দেখিয়াছেন, সে স্থানকেই 


সৈঠ 
হারা টিভগ তে জানান চিলগ্ত 
সমাজের জীবনে, জাতির আবনে, বিশ্ব-মাঁণবেক জীবনে এই 
কুত্রতার উপর তিনি হানিক্সাছেন তাহার বজ্র; সমস্ত 
অঙ্ীর্ঘতার উর্ধে উঠিয়া তিনি শিবম্‌, শাস্তম্‌, নুন্দরম্_আমাদের 
জীবনে, বর্তমান যুগের শ্ত্রী-পুরুষের ত্বীবনে এই অ্রি-মৃষ্ির 
আবির্ভাবের জন্ঠ অক্লান্ত সাধনা করিয়াছেন। এই সাধনার 
মধ্যে রবীক্রনাথের সমুগ্র জীবনের রহন্ত খুঁজিতে হইবে । 
তাহাকে “ভৃতা-তত্্রের” আবছায়্ায় বদ্ধিত হইতে হইয়াছিল । 
হার পিতৃদেব মহ্র্ধ দেবেজনাথের সঙ্গগুণে এই জীবনের 
সংকণর্ণ গতি ঠাছার মনকে সস্কুচিত করিতে পাঁরে নাই । রাজ। 
রামমোহন রায়ের “ব্রাদার” তাহার পিতা ; এই'বির'ট পুরুষের 
জীবনাদর্শ সেই যুগের সকলের জীবন নানাভাবে প্রোজ্জল 
করিয়া তুলিয়াছিল । উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে 
যে নব-জাগরণের স্থচনা হয়, সেই যুগসদ্ধিক্ষণে আমাদের 
পূর্বজগণের কেহই তাহার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই; 
শত্রু ভাবেই হউক, মি ভাবেই হউক, সকলেই সেই উচ্ছ্বাসে 
অবগাহন করিয়া বর্তমান যুগোপযোগী শিক্ষ] দীক্ষার কর্তব্য ও 
দ্বায়িত্ব গ্রহ্ণ করিয়াছিলেন । আমর] শুনিয়াছি “ইয়ং বেঙ্গল” 
“ইয়ং বোস্বাই”"এর উন্মাদনার কথা_ যখন গরু খাওয়া ও হিন্দু 
ধর্শের রীতিনীতির প্রতি গরুর হাড় নিক্ষেপ করাই ছিল 
ইংরেজী শিক্ষিত মনে সর্বাধিক সহজ পরিচয় । কিন্তু “ইয়ং 
বেল” “ইয়ং বোম্বাই”কে দিয়! সেই যুগকে বিচার করিলে 
চলিবে না । সে যুগে মহুধি দেবেন্দ্রশাথ ছিলেন, “বিষ্তাসাগর” 
ছিলেন, অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন, ভুদেব মুখোপাধ্যায় 
ছিলেন__যেমন ছিলেন মাইকেল মধুন্থদণ দত্ত, এবং সেই 
যুগ স্ঙ্টি করিয়াছিলেন এই নরশ্রেষ্ঠর] । 

সেই মুগের প্রান্তে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, এবং 
তাহার জীবনস্মতিতে আমর! দেখিতে পাঁই ভারতীয় সমাজ্জে 
এক আত্মবিশ্বীস ও সন্্রমবোধের প্রত্যাবন্তন ঘাঁছা বিংশ 
শতাববীর মধ্যভাগে আমাদের রাষ্থে করিয়াছে আত্মপ্রতিষ্ঠা, 
যাহা ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাইয়াছে। রবীন্তরনাথের 
জীবন এই আত্মবিশ্বাস ও আগ্্রোপল। বর শ্রেষ্ঠ পরিচয় । সেই 
পরিচয় দিতে গিয়া তাহার মত অগ্রণীদের তপন্তা করিতে 
হইয়াছে । এই পরিচয়ের রেখ। কাহার লেখায়, তাহার 
গানে, তাহার “শান্তিনিকেতন”, তাহার বিশ্ব-ভারতীতে 
দেষীপ্যমান হইয়া আছে। সেই পরিচয়ে জাতির মনকে 
উদ্ধদ্ধ করিবার অন্ত ঠাঙ্াকে অনেক সময় “একলা” চলিতে 
হইয়াছে; তাহার ভাবের ভাবুকদের মধ্যে অনেকেই বজ্জানলে 
জাপন বুকের পাজর দ্বালাইয়া সংস্কারাবদ্ধ দেশবালীকে পথ 
দেখাইয়। লইয়া যাইতে হুইয়্াছে। নবযুগেন্স প্রবর্তকবৃন্দের 
ইহাই গতি। সেইজন্তই রবীজনাথের “একল! চলরে" গানটি 
গান্ধীজীর় এত প্রিয় ছিল, এবং সেই যুগের “একলা” চলার 


পসিপাসিসি পিপাসা 


বিবিধ ্রস্_কামাক্ষী নটরাজন 


১১৫ 
দলের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই নারে রি ছিল 
বালাবধি। রাজনারায়ণ বন, জ্যোতিরিজ্মনাথ ঠাকুর, নব- 
গোপাল যিতআ ইহাদের দেখিতে পাই রবীক্নাথের “জীবন- 
স্বৃতিতে” নব ভাবের ধারকরূপে, নব ভাবের ক্ষবিরূপে, 
নব ভাবের ব্যাখ্যাতারূপে, কর্মে ও রীতিতে এই তাবকে 
কূপ দিবার বর্মান্পে | এই জাগরণের পরিবেশের মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথের বালা, কৈশোর ও যৌবন কাটিয়াছিল ; 
সেইন্বন্ত ঠাহার পক্ষে সহজ ছিল স্বদেশের “দীক্ষা” গ্রহণ করা, 
স্বদেশ-সেবার ব্রত গ্রহণ কর]। 

“বুঝিতে পারিশ্থ এ জগং মাঝে 

আমারো বকছে কাজ | 

স্বদেশের কাছে ধীড়ায়ে প্রভাতে 

করিলাম জোড়করে 

এই লহ, মাতঃ, এ চির-জীবন 

সপিছ তোমারি তরে ।” 

১৮৮৮ সালের ২৭শে জোষ্ঠ, রবীন্্রনাথের “বন্ধুপ্র উদ্দেশে 
লিখিত এক কবিতায় এই ব্রতের কথ! শুনিতে পাই.। তারপর 
৫৩ বংসর তিনি বাচিয়! ছিলেন । এই দীর্ঘ সময়ের প্রতিটি 
দিন, প্রতিটি মুহুর্ত দেশের উন্নতির চিন্তায় পরিপূর্ণ ছিল । 

ইহাই তাহার এক রূপ । আর এক কপ কবির, দার্শনিফের, 
সৌন্দর্ষোর উপাসকের, সৌন্দর্য্যের অষ্ঠার। সেই রূপ দেশ 
কাল পাদ্রের সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করিয়। পরিব্যান্ত। 
সে রূপের আকর্ষণে দূর নিকটে আসিয়াছিল, পর আপনার 
হুইয়াছিল। আড়াই হাজার বংসর পুর্বে একজন ভারতীয় 
সাধক মৈন্রেয়ীর বা উচ্চারণ করিয়া দেশ-বিদেশের 
জিভ্ঞান্ুদের ভারতীয় বিগ্তাপীঠে আহ্বান করিয়াছিলেদ । 
তারপর ভারতবর্ষের ও বিশ্বের মধ্যস্থলের পড়িল এক 
যবনিকাঁর অন্তরাল। বিংশ শতাকীীর দ্বিতীয় দণশকে রবীন্- 
নাথ আপনার মহিমায় সেই অন্তরাল দূর করিলেন । বিশ্বের 
লোক প্রাচ্যের খষি সতাব্রষ্ঠার আবার দর্শন পাইল। 
ও ১৮৯৩ সনে ঘে পরিচয় তাঁর! পাইয়াছিলেন সে 
পরিচয়ের রূপ দেখিলেন এক কবির মধ্যে তাছার গানে 
কবিতায় জীবনদর্শনে | ইহাই ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ । 


কামাক্ষী নটরাজন 


বোশ্বাই নগরীর “ইঙিয়ান সোস্তাল রিফরমার” নাক 
ইংরেজী সাপ্তাছিকের সম্পাদক কামাক্ষী ন্টরাজন ৭৯ বংলর 
বয়সে দেহ্ত্যাগ করিয়াছেন । তাঁহার কর্ধন্জীবন আরম্ত হয় 
মাপ্রাজের “হিমু” ও “ছ্বদেশমিত্রম” পক্জিকাঁর সর্দপ্রথম 
সম্পাদক পি. জুব্রন্ধণা আয়ারের অধীনে । তাহার অনপ্রাণনায় 
তিনি দেশের সর্বার্গীন সংস্কার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হন) 
১৮৯৩ সনে "ইঞ্য়ান সোল্ডাল বিরফমার” পঞ্জিকার সংপ্রবে 


১৮৩২ 


এ াসপিপাতি পাতাটি পাপা সপিিপাশপিসিপাসিপাসাসিশিসাসিট টিপি নিশি ভাটি লিভিটিপটিলাসপা্াাটিশাাপাশপাসিসিাউিলটলাসি 


আসিয়া তিনি আমাদের সমাজের নান! অনাচার ও অসাম্োর 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগঞ্ণান করেন, এবং ক্বীবনের শেষ মুহূর্ত 
পর্যন্ত এই ত্রত নৈঠিকভাঁবে পালন করিয়া গিয়াছেন | আরজ 
এই বয়্ো্বন্ধ ও জ্ঞালবুদ্ধ 'ধমাজস্বেকের তিরোধানে আমাদের 
বুঝিবার সময় আসিয়াছে তাহার কি চাহিয়াছিলেন, কি 
করিয়াছিলেন, এবং কোথায় ব্যর্থ হুইয়া বর্তমান যুগের সমাজ 
সেবকদের হাতে তাহাদের অসম্পূর্ণ কাজ রাখিয়া! গিয়াছেন। 
যখন জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠা হয়, তখন একটা ভাব 
আমাদের শিক্ষিত সব্প্রদায়ের মনকে আলোড়িত করিতেছিল 
যে যত দ্রিন আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান 
যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা না হইবে, যত দিন আঁমাদের 
সমাজের নাঁনা অনাচার ও অসামোর প্রতিবিধান ন1 হইবে 
তত দিন আমাদের রাজনীতিক শ্বাধীনতার আশ] নাই, এবং 
ইংবেজের সাহায্যেই আমাদের এই সব দুর্বলতার কারণকে 
সমাজ-জীবন হইতে দূর করিতে হইতে । এই ভাবের মধ্যে 
একটা পর-নির্ভরতার ইঙ্গিত ছিল যাহা শিক্ষিত সংপ্রদায়ের 
এক অংশকে ক্ষুর্ন করিয়া গতাহ্বগতিক সমাজ সংক্ষার ও রাঁজ- 
নীতিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে উগ্র করিয়া তোলে । লোকমান্থ 
বাঁলগঙ্গাধর টিলক ও আধ্যসমাজের প্রতিষ্ঠাত। স্বামী দয়াশন্দ 
সরক্বতীকে এই বিপ্রোছের প্রতীক বলিয়া স্বীকার কর! যাঁয়। 
সেইজন্য দেখিতে পাঁই বোম্বাই ও মহারাষ্র দেখে ছুই পক্ষে 
তুমুল তর্ক-বিতর্ক । এই সময়েই কাঁমাক্ষী নটরাঁজন তাহার 
সংবাদপতরথানি লইয়া! বোম্বাই নগরীতে চলিয়। আসেন, এবং 
নারায়ণ গণেশ চন্দভারকর প্রভৃতি নেতৃবগের সাহায্যে তিশি 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে তখন 
“সমান্জ-সংস্কারক”-গণের নেতা ছিলেন ; বোম্বাই হাইকোটেপন 
জজ হুইয়াও তিনি কংগ্রেসের পরামর্শদাঁতা ছিলেন । তাহ।বই 
আদর্শে অঙ্গুপ্রাণিত হুইয়া কামাক্ষী নটর!জন তাহার জীবনের 
বিশেষ শ্রত গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজনীতিক আন্দোলন ও 
জাতীয় জীবনের সক্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে “সমাজ-সংক্ষারকেগা” 
তাল রাখিয়। চলিতে পান্সিলেন না, এবং গান্ধীজী যখন 
কংগ্রেসের কর্তব্যের মধ্যে “সমাজ-সংক্ারের” শীতি ও প্রচেষ্টা 
চুকাইয়। দিলেন তখনও তাহাদের মনের বিরূপ ভাব দূর 
হুইল না; তাহার। গাঁ্ধীআন্দোলনের সঙ্গে মনে-প্রাণে সহ- 
যোগিতা করিতে পারিলেন না। কামাক্ষী নটরাজন এই 
সম্পর্কে একট! বিশিষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন । 
অসহযোগ ও আইন অমান্ত আন্দোলন পন্দ্ধে ঠাহ!র মনোভাব 
জন্থকূল পা হইলেও তিনি তাহার বিরুদ্ধতার মধোও একট! 
সংঘত মনোভাবের পরিচয় দরিয়া কংগ্রেস কর্মীদের উগ্রতার 
উপর” শাস্তি-বারি সিন করেন। এইজন্ত তিনি বিরোধী 

হ্ইয়াও রাজনীতিক বগের শ্রদ্ধা ও সন্ত্রীতি হারান নাই। 
হার তিরোধানে বোদ্বাইয়ের শিক্ষিত সমাজ একজন বিশিষ্ট 
নেতা হারাইল । 


পশলা এলতিশী পিপাসা পাপা পাসিনািিউিলও 


১৩৫৫ 
বারেশ-লিঙ্গম পাণ্টালু 


অন্ধ দেশে একজন লোক্ক-নেতা ও সমাজসেবকের জনা- 
তিথির শত-বাধ্িকী উৎসব চলিতেছে, যাহাকে অনেক সময় 
অন্ধ দেশের “বিগ্ভাসাগর” বলিয়া! পরিচয় দেওয়া! হয়| তাহার 
মাম বীরেশ-লিঙ্গম। এক শত বংসর পূর্ব্বে এক ব্রাক্মণ- 
পরিবারে তাহার জন্ম হয়। দারিপ্রোর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি 
সামান্ঠ বিষ্তালাত করেন এবং রাঙ্জমহেম্্রী শহরের কোন 
বিদ্তালয়ে “পঙ্ডিতেরঃ পদ যোগাড় করিতে পারেন । কিন্ত এই 
পপঙ্জিতের” মধ্যে এমন একটা! সহজ মন ছিল যাহাতে তিনি 
সমাজের অন্তায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারি- 
লেন এবং এমন একটা প্রাণ ছিল যাহার প্রেরণায় তিনি লিজের 
সামাগ্ বিগ্ভা ও সঙ্গতি লইয়া হিন্দু সমাঞ্জের গতানুগতিক 
আচারবাখহাঁরের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম করিয়া গেলেন । 
বাংলার “বিগ্ভাসাগরের” মত তিনি বালবিধবার প্রতি থে 
অবিচার চলিতেছিল তাহার প্রতিরোধকল্ে বিধবা গ্রম প্রতিষ্ঠা 
করিলেন; তাহাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিলেন; তাহাদের 
বিবাহের আয়োজন করিলেন । অন্ধ দেশের ব্রাহ্মণ সমাজ 
এইজ তাহার বিরুদ্ধে থঞ্জাহন্ড হইয়া উঠিলেন। দ্বাতিচ্যুত 
করিয়া বীরেশ-লিঙ্গমকে দমাইতে পারিলেন না। কারণ 
তিনি যন্ঞোপবীত তা!গ করিয়] অঙ্থ্াৎদের মধ্যে ফাড়াইলেন ; 
তাহাদের মানুষ করিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন। এই সব 
সংস্কারের জন্ত তিনি তেলুখ ভাষার এক নূতন রূপ দিলেন ; 
তেলুখ সাহিত্যে নবশক্তির সফার করিলেন। অন্ধ্রদেশে 
সমীঞ্জসংস্কারক রূপে ও সাহিত্যিক রূপে আজও তিনি পুর্দিত 
হুইতেছেন ; তাহা বিপক্ষীয়দের বংশধশগণ আজ তাহার 
স্থৃতির প্রতি সন্মান প্রদশনের জন্ত অগ্রনী হুইয়া আসিয়াছেন। 
ইতিহাসেন্ন এই প্রতিশে!ধ যুগে যুগে মানবসমাঞ্চকে সম্লীবিত 
করে। অন্যায় ও অসাম শাসন আপনার ভারে আপনি 
ভাডিয়া পড়ে । তাই একজন সামান্ত তেলুখ “পঙ্ডিতের” 
জীবনকথা আঞ অন্ধ দেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইতেছে 
এবং ভাহ্যর স্থান শিপ্ধারিত হুইয়াছে “বিদ্যাসাগর”, শিবনাথ 
শান্্রীর সমপংত্িতে | অন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর 
রামলিঙ্গম রেডি মহাশয় বলিয়াছেন যে যদিও বীরেশ-লিঙ্ম 
ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতেন, তবু তাহার সংস্কার-চেষ্ঠার মধ্যে 
ধর্মের অনুপ্রেরণা ছিল না) যুক্তিবাদ ও সহজ, ঘ্বাভাবিক 
মানবধর্, অত্যাচারিতের প্রতি সমবেদন।, তাহাকে সংস্কারের 
ছুর্গষ পথে পরিচালিত করিয়াছিল । উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
কয় দশকে আমাদের জাতীয় গৌরববোধ যখন জ্বাএ্ত হইয়া 
উঠিল, তথন এই যুক্তিবাদ আমাদের মধ্যে দুর্বল হুইয়! পড়িয়া 
ছিল । আজ সেই মোহ কাটিয়াছে; মুক্তিবাদের প্রত্যাবর্তন 
আরম্ত হুইয়াছে বলিয়! মনে হয় । এই সময়ে কীরেশ-লিঙ্ষমের 
সমধন্মীর জন্মোৎসব আমাদের জীবনে একটি নূতন সাম্য 
আনিতে পারে | 


শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্রাচার্ধা 


গ্রীক দার্শনিক সোক্ষেতিসকে পক্ষ কবিরা সাধরণ 
ডাবে দর্শনের গবেষণাকে উপহাস করিবার জন্য তদানীঞন 
এক জন নাট্যকার একখান। নাটক লিখিয়।ছিলেন। সাটক্টা 
প্রকান্টে অভিনীত হষঈনাছিল এবং বলাঁ বাঙলা সাধারণ 
দর্শকের] উহ/*উপভোগ পর করিয়াছিল । সোকেতিস অঠিনযে 
উপস্থিত ছিলেন কি শা, জানা নাই; ভবে কথট। নিশ্চনই 
ষাহার কানে পৌছিয়াভিল। ইহাতে তিশি মনে একটু 
আঘাভ৭ পাইয়াছিলেন মনে হয়। কারণ, পরে যখন 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইর| ভিরিমিভাপাখী বিষপানের জন্য 
অপেঙ্গ। করিভেঙিলেন এব মান্্ীর ৪ বব ভাহার শে 
বাণী শুনিবার জগ্য উহাকে গিথিঝ। বপিঘাছিল, তখন তিনি 
মতার পরে মাগার গতির কথ। খবভারনা করেন এয 
বলেন, এখন যদি এ সব বিয়ের আলোচনা করি তাহ! 
হইলে মান! করি কেহ আনাকে উপহাস ক্সিবে না) 

নিশ্চিত মক্তাধ আগমনের প্রতীক্ষার বধির। শোফেতিম 
উ্ভার কথ! ভাবিঘাছিলেন, ইনাতে উপশামের কিছ ত 
নাই উ্বরং না ভাবিলেই বিশ্যধের বিষয় হইত । আর, 
এ কথাও তিক দে, খান্তষের স্বাভাবিক জীবনে এমন 
একটা মময় আসে নথন মুড়া এবং মুভা্ পরের কথা ভাবা 
দৌমেন ভ নবই, ব্বহ উচিত। যাহা আতিঞম করার 
কোন উপায় নাই, াহ] নিশ্চিত আমিবে, আাসিবার সময় 
নিকট হইলে তাহার কথা না ভাবিলে চিন্তার দৈন্য ও 
পন্গুতাই বুঝার। কালের রেগায় আমরাও নেই বিন্দুতে 
আসিয়া পৌছিয়াছি দেখান হইতে মুত আর খুব বেশী 
দূরে নয়। ্ৃতরাং আমরা ও সোকেতিসের যুক্তি অঙ্গসারে 
কথাটা] ভুলিতে পারি। ধাহারা কোন ক্মেই মৃত্তার 
ছায়াও অন্তুভ্ব করেন নাই অথব! ধাহীর। মৃত্যুর নাঘে ভয় 
অথবা লঙ্জা অনুভব করেন, তাহার! এ আলোচনা বজ্জন 
করিতে পাবেন ; কিন্তু রুষ্ট হইবার অথব। উপহাস করিবার 
অপিকার কাহারও নাই । 

সৌভাগ্য কিংবা দু্াগ্য জানি না) নানা কারণে কিছু 
কাল যাব একাধিক প্রেত-তত্বের গ্রন্থ আমাদিগকে পড়িতে 
হইয়াছে। সেইজন্য বিষয়টার একটু আলোচন। করিতে 
উচ্ছ। হইতেছে । প্রেততত্ব যাহাকে বলি, তাহা মতার পর 
মতের কি গতি হয় এই প্রশ্নের একটা উত্তর। একটা 
উত্তর বলিতেছি এইজন্য যে, এই প্রশ্নের আরও উত্তর 
আছে। সরল ভাষায় প্রশ্নটা এই : দেহের যখন মৃত্যু হয় 


তত 


তখন দেহের মপো গে আগ্রা! আছে তাহার কি হয়? এই 
প্রশ্নে সরিয়া লগ্য়। হইতেছে যে, আম্ম। দেহ হইতে পথক 
একটা স্ত|/। জীলনে দেহের সঙ্গে তাহার একটা সম্পর্দ 
দেখ মাধ । কিছ দেকের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
বিলগ হঘ না; ইহার পর তাহার একটা ভবিষৎ আছে। 
কিন্তু এই পরি] লপয়। জিনিসটি কি সভা % 

এইগানে প্রথম জিজ্ঞাঙ্গ এই নে, সভাই কি আত্মা 
দেহ হইতে পুথণ% দৈহিক মৃত্যুর পর আত্মার আর 
কোন ভবি2ৎ নাই, ঠহ কি কল্পনা কর। যায় নাঠ জলে 
বদ্ধ হয়, গিরি দানা নাপে, তেল « সলিতার সহষোগে 
আলো। জলে; কিন্তু শর ত আবার ছলে মিশিয়া নায়; 
মিহির দানার জল পাইয়া গলিখা সায়) আর তৈল বা 
বধিক। শিঃবেধ হইয়া গেলে আলো নিবিয়া যায়। 
সেইরা ধেঠে থে সব রাসায়নিক পদাথ আছে তাহাদের 
সমবেত ক্রিার ফলে জলে ঢেউ কিংবা বুদদের মত দেহে 
মান্মার আবিভাব হম। আলে। দেখির। বেন দীপের 
এস্থিত আমর। জানি, তেমনই চিগ্তা, অন্নভূতি, উক্ষ। 
প্রস্ততি দেখিয়া আম্মা অস্তিত্ব৪ও আমর। বুঝির|! লই। 
আবার ঢেউ যেমন অলেই মিশিরা বায় এবং জল ছাড়। 
নেমন ঢেউয়ের আস্বিত্ব মাই, তেমনই দেহের রাসায়নিক 
পদাথসমূহের মিলনের বাহিরে আম্মার কোন সন্ত নাই; 
আর মৃত্তা নামক ঘটনা ঘটিলে সেই সব রাপায়নিক 
পদার্গের মধ্যেই আত্মা বিলীন হয়-জলে নেমন ঢেউ 
ঠিক তেমনই | 

এই দিদ্ধান্থ গ্রহণ করিলে কিন্তু আর প্রেততত্ব থাকে 
না। গুৃতপাহ আশ্বাবান্‌ ধাভারা তীহারা দেহ হইতে 
পৃথক আগ্মা এবং দেহ ছাড|। আগ্মার অধ্িত্ব এই 
উই মানিয়া লন । কিন্তু দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কিনা! 
উহা একটা বিচাধ বিষয়। প্িকন্ধ দেহাতিরিক্ত আত্মা 
আছে ইহ! প্রমাণিত হইলেই কিংরা বিশ্বাস করিলেই 
প্রেততব নামক বিদ্যায় যাহা বল। হয় তাহা সমস্তই সত্য 
হয়না। আম্মার অস্টিত্বের প্রশ্ন এখানে তুলিতে চাই না) 
কারণ তাহাতে আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং জটিল হইয়া 
পড়িবে । আমর! বরং সাধারণ দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে 
ধরিগ্া লইতে প্রস্তুত যে আত্মা আছে। কিন্তু আম্মার 
অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেই প্রেততত্বের সকল সিদ্ধান্ত স্বীরু ত ১ 
হয় না। প্রেততাত্বিকের! সাধারণত যাহা সত্য বগিয্না 


১১৮ 


প্রবাসী 


১৬৫৫ 
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বিশ্বাস করেন সেগুলি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইলেই প্রেততত্ব 
অ-তত্ব হইয়া পড়ে। ইহার উপর আত্মার অস্তিত্বেও যদি 
সন্দেহ দেখা দেয়, তবে প্রেততত্বের আর কিছুই থাকে 
না। বিচারে অগ্রসর হওয়ার আগে এই কথাটা 
আমাদের মনে রাখা উচিত। আত্মার অস্তিত্ব সাধারণত 
বিশ্বানিত হইলেও সংশয়ের অতীত নয়। কিন্তু আত্ম! 
সত্য, ইহা ধরিয়া লইয়াই আমরা! দেখিতে চাই, প্রেততত্বের 
সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাঁয় কিনা । 

প্রেততত্বের তত্বসমূহ লইয়া এক বিরাট সাহিত্য রচিত 
হইয়াছে; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সকল ভাষায়ই প্রায় উহার 
সাক্ষাৎ্থ মিলিবে এবং যে-কোন অন্গসদ্ধিৎস্ু পাঠক সহজেই 
সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবেন। সেইজন্য কোন গ্রন্থ 
বিশেষের উল্লেখ আমরা এখানে নিশ্্রয়োজন বোধ করি। 
এই তত্বের সিদ্ধান্তগুলিকে আমর তিন ভাগে বিভক্ত 
করিতে পারি £--১। প্রেত-আত্মা, ২। প্রেতের দেহ, 
এবং ৩। প্রেত-লোক। 

১। প্রেত-আত্মা সম্বন্ধে প্রধান কথ! এই যে উহা! 
প্রেত হইয়াও নিজের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করে; অর্থাৎ রামকমল 
মরিয়াও-_তাহার আত্মা দেহবিমুক্ত হইলেও-_রামকমূলই 
থাকিয়। যায়। তাহার পিতামাতা, স্ত্রী-ুত্র প্রভৃতির সঙ্গে 
সম্পর্ক পূর্বের মতই থাকিয়। যায়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে 
দেহাস্তর প্রাপ্তি অস্বীক্কত হয়। বামকমলের আত্ম! যদি 
প্রেত হইয়া আবার নৃতন দেহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে 
আর আগের সব সম্পর্ক মনে রাখিবে কি করিয়া? তাহাঝ 
নৃতন দেহ মনুষ্য-দেহ না-ও হইতে পারে) গাছ কিংবা 
শামুকের দেহ হইলে বিষয়টি আরও জটিল হইয়া যায়। 

দেহান্তরপ্রাপ্ধি সকলেই মানেন এমন নয়, ধারা মানেন 
ঠার। অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে আশ্মার অমবত্বও মানিতে বাধ্য । 
সেটি প্রেততাবিকেরাও মানেন। কিন্তু আত্মার অবিনাশিত্ব 
স্বীকার কর। আর প্রেততথের সব পিদাস্ত মানিয়! লওয়া 
এক বস্তু নয়। অমধ আত্মার দেহ হইতে দেহান্তরে 
ভ্রমণ পাতঞ্চল ধর্শন ইত্যাদি মে ভাবে বুঝিয়াছে তাহাতে 
ইচ্ছামত কোন প্রেতকে ডাকিয়া আনা কঠিন। কারণ 
বামকমলের আত্ম। যদি একটি কচ্ছপের দেহে প্রবেশ করিয়। 
থাকে, তবে মগ্ডলীতে উপবিষ্ট প্রেততান্বিকেৰ! বখন 
বামকমলকে আহ্বান করিবেন ভখন তাহার সেখানে 
উপস্থিত হওয়া খুবই সহজ--আদৌ সম্তভব_-এরপ মনে 
করিতে পারি না। 

ের্দেহান্তরপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জাতিম্বরত্বও স্বীকৃত 

ঘ়্াছে। তাহার অথ, পূর্ব পূর্ব জন্মের স্থৃতি আত্মা 
রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু যে-কোন দেহে অবস্থিত আত্মা] 


যেকোন জন্মের বৃত্ত মনে করিতে পারে, এমন নয়। 
জাতিম্মরত্বের ভাল তৃষ্টান্ত পাই বৌদ্ধ জাতকপ্রন্থে ; আর 
ইহার দার্শনিক আলোচনা মিলে যোগ-দর্শনে । সাধারণ 
ভাবে ইহাতে এই বুঝায় যে, অন্কূল প্রতিবেশ পাইলে 
আত্মা তাহার অতীত মনে করিতে পাবে। কিন্তু এ সমস্তই 
মানুষের দেহে অবস্থিত আত্মার পক্ষেই বেশী সম্ভব | মানষ- 
আত্ম! পূর্ব পূর্ব জন্মের-_মান্ুষ 'এবং অমানুষ জন্মের 
অভিজ্ঞতা কম-বেশী স্মরণ করিতে পারে। অবশ্যই কাজটা 
এত সহজ নয় যে, যে কেহ তাহা পারে। আমি এবং 
আমার পাঠকগণ তাহা পারেন বলিয়৷ আমার মনে হয় 
না। ইহার জন্য চেষ্টা] ও সাধনা দরকীর এবং আধ্যাত্মিক 
উন্নতির একটা স্তরে উন্নীত ন। হওয়া পথ্যন্ত তাহা সম্ভব হয় 
না। কিন্ত আত্মা বখন যে দেহে থাকে, তখন সে দেহের 
উপযুক্ত সংস্কার তাহার দেখা! যায়; এগুলি আসে অনুরূপ 
পূর্বজন্মের স্থৃতি হইতে। অর্থাৎ কচ্ছপের দেহে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াই আত্মা পূর্বের কচ্ছপ-দেহের স্থৃতিজনিত 
স্কারগুলি আবার ফিরিয়া পায় এবং কচ্ছপের মত আচরুণ 
করে। মনুষ্য-দেহে গেলেও আবার ঠিক তেমনই মানুষের 
মত ব্যবহার করিবে। এখানে ধরিয়া লওয়া হইতেছে 
আত্মার সংসার" অর্থাৎ দেহ হইতে দেহাস্তরে ভ্রমণ অনাদি, 
অনেকবার বিভিন্ন দেহ সে ঘুরিয়া আসিয়াছে, সৃতরাং 
সকলপ্রকার দেহেরই একটা স্থতি বা সংস্কার তাহার আছে। 
কোন একট| দেহে প্রবেশ করিলে সেই প্রকার দেহের 
উপযোগী সংস্কারগুলি তখন জাগ্রত হয়। কিন্তু মনুষ্য- 
দেহে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বের কচ্ছপ, হস্তী ইত্যাদি জন্মের 
কথাও চেষ্ট। করিয়া মনে করা যায়। এই শক্তিটারই 
সাধারণ নাম জাতিম্মরত্ব। নিরন্তবের দেহে অবস্থিত 
আত্মার পক্ষে জাতিম্মর হওয়। সম্ভব নয়। কচ্ছপ-দরেহে বাস 
করিয়া পূর্বের ব্রাঙ্মণ চণ্ডাল ইত্যাদি জন্মের কিংবা! গাধা, 
ঘোড়া জন্মের বৃত্তান্ত মনে করার শক্তি পাওয়া যায় না। 
এই আলোচনায় আর অগ্রসর হইব না। শুধু এইমাত্র 
বলিব যে, জাতিম্মরত্ব এবং দেহান্তরপ্রাপ্তি--এই ছুইটি 
প্রাচীন মতই আধুনিক প্রেততত্বের বিরোধী । জাতি- 
ম্মবত্ব সত্য হলে দেহান্তরপ্রাপ্তিও সত্য হয় এবং তাহা 
হইলে প্রেততত্ব অসত্য হইয়। দাড়ায়। কারণ রামকমলের 
আত্ম। যদি দেহ হইতে দেহান্তরে ঘুরিতে থাকে তবে তাহাকে 
ডাকিয়া আন কঠিন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে কি এখন আর পাওয়া যাইবে? তিনি যদি 
হেলিসিষ্কিতে এক জন কমুনিষ্ট নেতারূপে জন্ম লইয়। 
থাকেন, তবে আর কি করিয্না আসিবেন ? আর আসিলেও 
কোন্‌ জীবনের অভিজ্ঞতা বলিবেন ? 


জ্যেষ্ঠ 


আরও একটি প্রাচীন মত আধুনিক প্রেততত্বের 
বিরোধী ; সেটি আত্মার মুক্তির ধাঁরণা। বেদান্ত প্রভৃতি 
দর্শনে যে মুক্তির কথা বলা হইয়াছে, আত্মা যদি তাহা লাভ 
করে তবে সে তপৃথক আত্মা থাকে না, ব্রচ্গে লীন হইয়া 
যায়। তখন আর তাহাকে ডাকিয়া আনা সম্ভব হয় 
কিরপে? জলে ঢেউ মিলাইয়া গেলে আবার কি তাহাকে 
পাওয়া যায়? অথচ এক জন উগ্র প্রেত-তাত্বিক সেদিন 
লিখিয়াছেন ষে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রেত-লোকে কি একটা 
বড় কাজ করিতেছেন-_বেড ক্রশ ইত্যাদি ধরণের । তাই 
যদি হয় তবে মুক্তি হয় কাহাঁদের ? 

স্কৃতরাৎ দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক প্রেততত্ব 
সংসার এবং "মুক্তি এই ছুইটি প্রাচীন সিদ্ধান্তই অস্বীকার 
করে। সেমিটিক জাতিদের মর্দো যে তিনটি ধশ্ম আবিভ্তি 
হইয়াছে- ইন্দী শ্রষ্টান ও ইস্লাম-_ইহাঁদের মতে আত্মার 
দেহান্তর-প্রাপ্ধি নাই । মৃত্যু ঠিক স্থানাস্তর গমনের মত। সেই 
নৃতন জায়গায় আত্মার! শান্তি অথবা পুরস্কারের প্রতীক্ষায় 
থাকে । বৈদাস্তিক মুক্তিও তাহাদের নাই । সুতরাং 
তাহার আহ্বানের নাড়। পাইলে এই জগতের আকর্ষণে 
আবার এদিকে আমিতে পারে। আধুনিক প্রেততত্ 
এই মতের উপরই প্রতিষ্টিত এবং তাহা শুধু আত্মার 
অবিনাশিত্বই স্বীকার করে; মুক্তি এবং পুনর্জন্ম স্বীকার সে 
করিতে পানে না। 

প্রেততত্বে আত্মার ধারণায় আরও একটি লক্ষ্য করার 
বন্ত এই যে, প্রেত-আত্মার স্মৃতির ক্ষয় হয় না। জীবনে 
আমরা অনেক জিনিষই ভুলিয়া যাই। কাহার নিকট 
প্রথম বর্ণপরিচয় লাভ হইয়াছিল, আমর! সকলেই বলিতে 
পারি কি? স্থলে যেটুকু জ্যামিতি শিখিয়াছিলাম, তার 
সবটুকু এখন মনে নাই । স্থৃতরাং জীবিতকালে আমাদের 
স্মৃতির হাস হয়, ইহা অবিশ্বাস করার উপায় নাই। কিন্তু 
তাত্বিকেরা প্রেত-আত্মার ্থৃতিটাকে অক্ষয় মনে করেন। 
বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কে ডাকিয়া আনিলে এখনও আসিয়া 
বলিতে পারেন, মধুস্থদনকে তিনি কত টাকা সাহায্য 
করিয়াছিলেন । দেহ হইতে বিচ্যুত হইলেই আত্মার সমস্ত 
শক্তির ক্ষয় রুদ্ধ হইয়া যায়, এই সিদ্ধান্তের পথে কি যুক্তি 
আছে? অথচ প্রেত-তাত্বিকের! কিন্তু তাহাই ভাবেন । 

হয়ত শুনিব, হীস-বৃদ্ধি হয় দেহের এবং দেহের সঙ্গে 
যত দিন সম্পূক্ত থাকে ততদিন আত্মারও শক্তির হাস-বৃদ্ধি 
উপলদ্ধ হয়; কিন্তু দেহ-বিমুক্ত হইলেই আত্মান শক্তির 
আর ক্ষয়-বৃদ্ধি দেখা যায় না; তখন উহা! তাহার সনাতন 
শক্তিতে বিকশিত থাকে । কথাটা আমরা! উড়াইয়া দিতে 
চাই না। প্রাচীনকালে অনেকে উহা! বিশ্বীস করিয়াছেন 


প্রেত 


এপাম্পাতপািসপাম্পিপাসিপাশাসপাস্পিস্পাস্পাস্পাসপাপপাস্পপাস্পিশস্পশ্পিশাশ্া্পাশীশী্া্পিশ্শিতশিশার্টীশীশিশাশিসপসিসপপি পাশাপাশি 


১১৯ 





এবং উহার সপক্ষে যুক্তিও দেখাইয়াছেন। কিন্তু; আত্মার 
সনাতনত্ব বলিতে কি তাহার এ জীবনের সমস্ত সম্পর্কের 
স্থৃতি বুঝায়? এখানকার পুত্রত্ব, পিতৃত্ব, দৌকান-কর্মচারিত্ব, 
সবই কি সনাতন স্থৃতি ! আর সনাতন প্রেতাত্মারা কি শুধু 
স্বতিই রক্ষা করে, নৃতন জ্ঞান কিছু অঞ্জন করে না? প্রেত- 
তাত্বিকদের প্রেত-আত্মা সম্বন্ধে এই সব ধারণা ও আলোচন! 
এত অস্পষ্ট এবং এত উচ্জ্বাস-পরিপুত যে উহা হইতে 
কৌন বৈজ্ঞানিক সরল সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করা কঠিন। 
প্রাচীন একাধিক মতের বিরোধী বলিয়াই একথা বলিতেছি 
না। নৃতন মত হিসাবেও প্রেততত্বের আত্মার ধারণা 
স্থদূঢ ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত নয়। 

(২) প্রেতদেহ।-দেহস্থ আত্ম। দেহ হইতে. বিচ্যুত 
হইলেই প্রেত হয়। দেহটি মাটিতে পচে অথব! ভম্মে 
পরিণত হয়, আত্মার সহগামী হয় না, ইহা স্পষ্ট। স্থৃতরাং 
সাদারণ প্রেত-তাত্বিকেরা আত্মার কথাই বল]-কওয়া করেন, 
তাহার দেহের কথা নয়। এমন কি, গ্রেত-আত্মার সে 
ংযোগ স্থাপন করিবার সময়ও জীবিত কাহারও দেহকে 
অবশ করিয়া উহাঁর সাহায্য লওয়ার কথাই সাধারণত শুনি; 
কারণ গ্রেত-আত্মার নিজস্ব কোন দেহ নাই । প্রেত- 
আত্মা যখন লেখে কিংবা কথা কয় তখন একপ একটি 
অবশীকৃত দেহের হাত কিংবা মুখের সাহায্য লয়; ইহাই 
সাধারণ সিদ্ধান্ত । 

কিন্তু ইদানী আমরা এক জন উগ্র প্রেত-তাত্বিকের 
লেখ| পড়িতেছিলাম, যিনি প্রেতের দেহেরও বর্ণন। 
করিয়াছেন; এমন কি তাহার ওজনের কথাও বলিয়াছেন) 
প্রেতের চোখ, দাত, মাখার খুলি ইত্যাদির বিবরণও বিস্তৃত 
ভাবেই দিয়াছেন। শুধু তাই নয়; প্রেতদের বস্ত্র 
পরিধান এবং পরিধেয় বস্ত্বের উপাদান ইত্যাদির কথাও 
বাদ পড়ে নাই৷ প্রেতের আহারে রুচি অরুচি এবং 
দুধ চ| পেয়াজ ইত্যাদি খাওয়ার কথাও বলা হইয়াছে । 
অর্থাৎ দেহ-তাঁত্বিকের মতই তিনি আমাদিগকে প্রেত-দেহের 
তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য 
কর| উচিত যে, প্রেতদের আহার করিবার মত মুখ আছে 
বটে, কিন্তু সে মুখে কথা কয় না, অন্তত আমরা এ পারের 
লোকেরা শুনিতে পারি এরূপ শব্ধ উচ্চারণ করিতে পাঁবে 
না। এদিকের লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয় 
অন্য উপায়ে। যথা, টেবিল চালন, শ্বৈর লিখন ইত্যাদি। 

এই প্রেতদেহ আহার করে, বশ্ম পরিধান কনে গৃহ 
নিশ্াণ করে এবং গৃহে বাস করে, এক স্থান হইতে ১, 
স্থানে গমন করে এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহে ঘুরিয়। 
বেড়ায়। কিস্তু ইহার গতি অমানুষিক, অতি ক্ষিপ্র। এক 


সেকেণ্ডে বারাকপুর হইতে দেশপ্রিয় পার্কে জবাহরলালের 
বন্তৃত! শুনিতে আসিয়। পড়িতে পারে। কিন্তু তাহার 
কোন যানবাহনের প্রয়োজন হর না। কেন না তাহার 
দেহের -ওজন অতি সামান্য । 

(৩) প্রেতলোক ।__প্রেতেরা বেখানে থাকে তাহার 
বর্ণনা এতকাল কম-বেশী অম্পই্টই ছিল। কিন্ত জ্ঞানের 
প্রনারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে এই প্রেত লোকেরও এত 
প্রশ্কুট বিবরণ দিতে আরন্ত করিয়াছে বে, ভাবিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। কোন পরিব্রা্কই তাহার দৃষ্ট কোন নৃতন 
দেশের এমন মনোরম বর্ণনা দিতে পারিবেন না। এই 
প্রেহলাক এক দিকে নান। রকমের বাসগৃহ, খেলার মাঠ, 
মিনেমা ইত্যাদি যেমন রহিয়াছে, অপর দিকে তেমনই নৃততব, 
তত্ব ইত্যাদি আলোচনার জন্য গবেষণাগারও রহিয়াছে । 
সভাসমিতি মেখানে হয় এবং সমাজ-সেবার জন্য বিপিধ 
প্রতিষ্টান€ রহিয়াছে । এক কথায়, এ পৃথিবীর গ্রায় সব 
কিছুই 'প্রেত' হইয়। “প্রেত পুরুষদের সঙ্গে সেখানে সায়। 

আর একটি রহ এখানে অন্রদ্ঘাটিত নহি! গিরাছে 
এই মনোরম গ্রেত-তুবনটি কোথায় ? মর্গল কিংবা বৃহস্পতি 
গ্রহে নয়। কেন না প্রেতিব। দে সব জারগায় বেড়াইতে 
মায়; সেই একই কারণে চঙ্ছে 9 নয় জুয্যেপ শয়। তবে 
কোথায় ৮ 'গই এ্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর এখনও পাই নাই । 
হয়ত 'এই পৃথিবীরই কোন ছেোটি শহরের বড় গলিতে 
অথবা ঝড় শহরের ছোট গলিতে হইবে ।* 

প্রেত, প্রেত দেহ এব গ্েতলোক মগন্ধে এত সব 
চিত্তাকর্ণক তথা যে সব পুস্থ,ক পাওয়া যায়, তাহাদের নাম 
উল্লেখ করিলাম না দু কারণে; প্রথমত ইহাদের বনুপ 
প্রচার হোক, সমাছের ম্বাস্থের জন্য তাহ! আমরা কামনা 
করি না, দ্বিতীয়ত, গ্রস্থকীরদিগকে ত খুব প্রশংসা করি- 
তেছি না, স্ৃতরাত নাম প্রকাশ করিয়া দিয়। তাহাদের 
বিরাগভাভন হইতে চাই নাকৌন জীবিত আত্ম! 
অথবা প্রেত গ্র। আদিয়া সন্ধে চাপুক, ইহা ও উচ্ছ। করি না। 

প্রেত সম্বন্ধে এই সব বিপুল তত্ব কি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত কর হইয়াছে অথবা করা সম্ভব? যাহা বল! 
হইয়াছে তাহার পর প্রশ্নটা ন| তলিলেও হইত। কিন্ত 
মানে রাখিতে হইবে যে, সর অলিভর লজের মত 
বৈজ্ঞানিকও প্রেততদ্বে বিশেষভাবে আকু্ট হইয়াছিলেন। 
বৈজ্ঞানিকদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধার সহিত আমর] এইটুকু 
মাত্র নিবেদন করিতে চাই ষে, বৈজ্ঞানিক সব সময়ই 
টঞ্নিক থাকেন না; চাঁপানের সময় অথবা স্ত্রীর সঙ্গে 
ঝগড়া করার সময় মাধ্যাকধণ অথবা তাপ-বিকিরণ অথবা 


পরমাণুবিশ্ফৌরণের সব নিয়ম তিনি মনে বাখিয়া চলেন 
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পাপা 








পাশপাশি, 


এরূপ মনে করা কঠিন। তারপর বৈজ্ঞানিকও ত মান্ষ। 
যাঁওয়া, ভূল দেখা প্রভৃতি তাহার পক্ষেও অসম্ভব নয়। কোন: 
বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন বলিয়াই কোন-কিছু স্বীকার করিয়া 
লওয়। বিজ্ঞানসম্মত চিস্তাপদ্ধতি নয়। প্রেততত্‌ সম্বন্ধে 
আমর! এইমাত্র বলিতে চাই যে, উহা দর্শন ও বিজ্ঞানের 
অনেক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী এবং সেইজন্তই উহা 
এখনও বিজ্ঞানেরণপরিধির বাহিরে । 

বিজ্ঞান কি সবই জানে? চক্ষু বুজি] উত্তর দিব-__'না' | 
অতএব প্রেততত্ব সত্য বলিলেও রীতিমত আপত্তি 
করিব। স্থৃতরাং উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের মীমাংসার একমাত্র 
পথ-প্রমাণ। শুধু তর্ক দ্বারা তৈল পাত্রে থাকে না পাত্র 
তৈলে, এ প্রশ্নের মীমাংসাঁও কঠিন; পরীক্ষা দ্বারা সহজেই 
ব্যাপাবট। পরিষ্কীর হয়| তেমনই প্রেত আছে কি না, এই 
প্রশ্নের মীমাংসাঘও প্রত্যক্ প্রমাণের লাহায্য লণ্য়া চলে। 
পেত দেখিতে এবং দেখাইতে পাঁরিলে দর্শন-বিজ্ঞীনের 
সিদ্গান্ত বদলাইয়া হইলেও এই সতাটি গ্রহণ কবিতে হয়। 
প্রেত-তাত্বিকেরা ও ইহাই দাবি করেন যে, প্রেত প্রত্যক্ষ 
কর] যায়। তারপর তার মাথার খুলি, পরিবেয় বন্ধ, 
বাসভবন, খেলার মাঠ ইত্যাদির সংবাদ প্রত্যক্গীকৃত 
প্রেতের কাছ হইতেই সংগ্রহ করা চলে। এন সমস্ত 
গ্রমীণিত হইয়া গেলে পর, বিজ্ঞীনের কিংবা দশনের সঙ্গে 
প্রেততত্বের যেখানে বিরোপ সেখানে দশ্ন-বিজ্ঞানের 
সিদ্গান্ছেরই পুনব্বিচার প্রয়োজন | স্থতগাঁৎ  প্রেতের 
অগ্ডিত্বির কোন প্রমাণ আছে কি শা এবং কি গ্রমীণ, 
তাহাই এখন আমাধিগকে ভাবিতে হয়| 

গ্রেতের আবিভাবই তাহার অস্থিত্েণ বড় প্রমাণ । 
কোন কোন প্রেত কখনও কখনও এখানকার লোকের 
সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে । উভয়ের মধো কথাবার্তা! এবং 
ভাববিনিময় ভয়। ইহা সত্য হইলে প্রেতের অন্তিতে 
সনেহের অবকাশ থাকে না। এই প্রকার প্রেত-প্রতাক্ষ 
খর্টইবার চেষ্টা হয় একাধিক প্রকাবে। 

(১) ধাক্তি-বিনেষকে, বিশেষতঃ নার্ী-বিশেষকে অবশ 
করিয়া আহত প্রেত খারা তাহার দেহ আশ্রয় করান হয়। 
তারপর প্রেত এ অবশীকৃত দেহের মুখের সাহায্য কথা 
বলে, প্রশ্ের উত্তর দেয়, নিজের বাক্তিত্বের পরিচয় ও প্রমাণ 
দে, প্রাচীন ঘটনা ঘনে করিয়া বলে, ইত্যাদি; অথবা এ 
দেহের হস্তদ্বারা লিখিয়া জিজ্ঞাসিত গ্রশ্নের উত্তর দেয়। 
এই এক উপায় যাহা দ্বারা প্রেতের অস্তিত্ব অনেক সময় 
প্রমাণ করা হয়। এইখানে কিস্কু প্রেতের নিজস্ব দেহের 
কথাটা চাপা পড়িয়াছে । রা 


জ্যৈষ্ঠ 


পাপাস্পিসিপা্পাসিপিপাসিপাস্পাসিপাম্পাসিপাসিপাশিশাটপার্পটিিসিতা পটিশাা্াশাসিপিতপা্িপাশাটিলটিপািপওপাছিপাছ। 


(২) অনেক সময় অন্ধকার ঘরে কয়েকজন মণ্ডলী করিয়া 
বসিয়া অনবরত প্রেত-বিশেষের চিন্তা করিতে থাকেন। 
তারপর তাহার আবির্ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় কোন 
আকম্মিক শব্দে বা আলোক-ছটায় অথবা টেবিল বা 
চেয়ারের কম্পনে। তখন প্রেতাত্মাকে উদ্দেশ করিয়া 
নানা রকম প্রশ্ন করা হয়; “আপনি যদি অমুক হন, তবে 
টেবিলটা ছুই বার ঠক্‌ করিয়া শব্দ করুক) শব করিল এবং 
প্রেতটি কে বুঝা গেল। এই ভাবে প্রশ্ন & উত্তরের সাহাষো 
আগত প্রেত যে কে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া 
গেল। প্রেতের আবি্ভীব এই এক প্রকারে ৪ ঘটান হইয়া 
থাকে ; এবং ইহাও তাহার অস্টিত্বের একটা প্রমাণ | 

(৩) শ্বৈর-লিখন বলিয়। আর একটি উপায় অনেকে 
প্রয়োগ করেন। কোন এক খ্রর্তি__বর্ূমান লেখকই মন্দ 
কি-ভাতে কাগজ কলম লইয়। নিবিষ্ট চিন্তে কোন এক জন 
প্রেতকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ হর্নত হাত 
রাপিয়া উঠিবে এবং কাগজে দাগ পড়িতে থাকিবে । তখন 
হাতে প্রেত আশ্রয় করিয়াছে বুঝিতে হইবে এবং হাতের 
উপর কর্ত্ধ একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ন 
আপনি লিখিয়া যাইবে । মনে যে সব প্রশ্ন জাগিবে সে 
সবের উত্তর কাগজে আপনি লিখিত হইয়া বাউবে | আছি 
যখন লিখিতেছি না, তখন নিশ্চয়ই আমার হাত দিয়া অন্তে 
লিখিয়। যাইতেছে । প্রেতলোকের অনেক সংবাদ 


হাত তখ 
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এই 


ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে । 
৪) সাধারণ লোকে যাকে “ভূত দেখা" বলে, শ্রেতের 
অস্তিত্বের ইহাও একটা প্রমাণ মনে করা হয়। হত্যাকারী 


নিহতের অথবা বিরহী প্রিরজনের ছায়ামূণ্তি অনেক সময় 
দেখে। স্থতরাং যে মৃত সে একেবারে লুপ্ধ হয় নাই; 
কোথাও কোনও প্রকারে আছে । ভূত যে শিশু, বুদ্ধ 
অনেকেই দেখে তাহ! অস্বীকার করিব না; তবে, উহ] 
প্রেতের অন্গিতব প্রমাণ করে কি না সে বিচাব পৃথক। 
এখানে একটা ভাবিবাধ বিময় এই যে, নাঁন। ভাবে যে 
প্রেতের আবিভাবের কথ] আমর! শুনি, ভাহ। কিন্ত সকলের 
কাছেই হয় না। ভূতঞ সকলেই দেখে না। গুপ্তধাতক 
হত্যাস্থীনে নিহতের ভারামুন্তি দেখিয়া ওয় পায়, এরূপ খটন। 
দুর্লভ নয়। কিন্ধ মানু সর্বাপেক্ষা বেশী মাছষ মারে 
যুদ্ধে ; অথচ যুদ্ধে লিপ সৈনিকের! নিহত শক্রুর প্রেত দেখে, 
এমনটি ক্ড বেশী শোনা যায় না। তাহা হইলে যুদ্ধ 
সম্ভব হইত না। প্রেত-ভয়ে ভীত সৈনিস্চ লড়াইয়ের 
অযোগা। গুপ্ূপাতক ও সৈনিকের মধ্যে মনস্তত্বের দিক 
দিয়া গ্রতেদ অনেক | গুপ্ঠঘাতক হিংসা করে, কিন্তু ইহাও 
জানে যে সে অন্যায় করিতেছে; ধরা পড়িলে ইহুলোকেই 


(তত 


টি 
শান্তি পে না (হইলে পরলোকে পাইবেই। এই ভয় 
তাহার মনকে দুর্বল করে। কিন্তু যুদ্ধে সৈনিকেরা জানে, 
তাহাদের কাঁজ প্রশংসনীয়; তাহাদের সাহসের অর্দেকের 
উৎস দেইখানে। স্বতরাৎ ত্বাহারা নিয়ে লোক মাবিয়া 
যায় এবং সেই জনো ভূতও দেখে না । 

সাম্প্রদায়িক হত্যার কথাটাঁও এখানে মনে করা যাইতে 
পাঁরে। একপ কলহে যখন এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য 
সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা করে, তথন নিহতের মনে কি 
কোন প্রতিহিংসা কিম্বা জিঘাংসা জাগে ন।% অথচ কখনও 
তাহাকে ভূত হইয়! ঘাতককে ভয় দেখাইতে শুনি নাই। 
এই সেদিন কলিকাতার নূকে হাজার হাজার মুতদেহ পড়িয়া 
রহিল। হত্যাকারীরা আর€ মারিবার জন্য ঘুবিয়। 
বেড়াল ; কিন্ধ কখনও ভূত দ্রেখিয়! কেহ সবিয়! পড়িয়াছে 
বলিয়া ত শুনি নাই । ইহার কারণ, ঘাঁতকের। নির্ভয়ে 
মারিয়াছে ; সামানা একট পুলিশের ভয় ছাড়া, পাপবোধ 
তাহাদের ছিল না; বরং বেহেশতের অথবা স্বর্গের কল্পনা 
করিয়া অনেকে এই হত্যায় গর্ষকোধ করিয়াছে, নিজের 
মমাজের অথবা সম্প্রদায়ের ভিত করিতেছে মনে করিয়া 
আন্ন ৪ পাইয়া । কাজেই ভূত দেখে নাই। 

ই কথাটা শ্রান্থ নে করিবার কোন কারণ নাই । 
কাজেই সিদ্ধান্ত দাড়াদু এই থে, প্রেত-দশন দ্রষ্টার মানসিক 
অবস্থার উপর নির্ভর করে। শুধু “ভূত দেখা” নয়, মকল 
প্রকার প্রেত-দর্শনই ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব এবং সহজ, 
সকলের পক্ষে সম্ভব ময়। শোক-সন্কপ্ত পিত। প্রিয় পুত্রের 
ছায়ামুদ্তি দেখে, পতি পত্থীর কিংবা পত্ঠী পতির প্রেতাত্মার 
সঙ্গে সংযোগ স্থীপন করে, ইহাই সাধারণতঃ দেখা যাঁয়। 
স্বপ্নে মৃত প্রিয়জনকে এমন কি পরিচিত জনকে প্রায় 
সকলেই হয় ত দেখে। যাহাদেপ মন অত্যন্ত অভিভূত, 
অতান্থ শোকাবিষ্ট, তাহার। জাগ্রত অবস্থায় ও নিরালায় 
এইরূপ প্রেত দর্শন করিতে পারে এবং অনেক সময় করেও । 
এই দেখাট। একটু অঙাঞ্ হইলেই_-মনের আবেশ ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইলেই, পরে অপরিচিত (লোবের- হিটলার, 
মুদোপিনী কিংবা বিদ্যাসাগর বামকফের- প্রেতাত্মার সঙ্গে 
সংযোগ স্থাপনও সম্ভব হইয়া উঠে। 

প্রেত দশন প্রষ্টার মানসিক অবস্থা বা! গঠনের উপর 
নিউর করে, এই দিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি এই যে প্রেত মকলে 
দেখে না এবং সকলকে দেখানও যায় না। হিমালয় পর্বত 
সকলেই দেখিতে পারে; পরমাণুর অস্তিত্ব কিংব! জ্যামিতির 
তত্ব সকলেরই অধিগম্া । এই সব জ্ঞানের বেদীয় এক 
বুদ্ধির অস্তিত্ব ছাড়া আর কোন বিশেষ মানসিক আবেশে 
প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রেততত্ব স্ধন্ধে সে কথা বল! 


সহ 


চলে না। রি এক বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ চিক লোকের 
জ্ঞান। 

ভূত দেখা কিংব| প্রেতলোকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 
আমরা। অন্বীকার «করিতেছি ন1। কাহারও কাহারও 
বেলায় এই সব ঘটে। কিন্তু দেখা, আর দৃষ্ট বস্ত্র সত্যতা 
এক নয়। তাহা হইলে ভূল বলিয়া আর কিছু থাকিত না। 
প্রেতের সত্যতা ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রেততত্ব ধাহ! বলে তাহা 
মানিয়। লয় কঠিন । আর প্রেত দেহ এবং প্রেত-লোকের 
যেসব বর্ণনা পাওয়! যায় তাহাকে উপন্যাসের পধ্যায়ে 
ফেলিলে যথেষ্ট সম্মান কর! হয়। প্রেতের ব্যক্তিত্বের 
আলোচন! দর্শনের ধারায়ই হণয়। উচিত | প্রেত-তাত্বিকদের 
মনে রাখা উচিত ষে, বাক্তিত্বের সনাতনত্ব প্রমাণ করা খুব 
সহজ নয়। জড়-জগতে জড়পিগ সমস্তই অসনাতন | কোন 
বৃক্ষদেহ ব| ইমারত চিরস্থায়ী পদার্থ নয়। জড়-জগতে 
সনাতন পদার্থ পরমাণ--এখন পরমাণু অপেক্ষা সুক্ষ 
ইলেকটন । আধ্যাম্সিক জগতে ৪ বেদান্ত ইত্যাদি দশনের 
মতে একমাত্র ব্রঙ্গ সত; বাক্তিত্ব উপাপি মাত্র; স্থুতরাং 
রামকমল কিংবা রামহনি কেহই চিরস্থাদী ব্যক্তি নন। 
অবশ্যা,বেদাশ্যের মৃত-ই সকলে গ্রহণ করিবেন এরূপ আশ। 
করি না। তথাপি কোন বাক্তি ইহজীবনের সকল সম্পর্ক 
সঙ্গে লঞ্টরা গিয়া! পরলোকেও অনস্তকাল সেই বাক্কিই 
থাকিয়া যায়, ইহ। ভাবা ৪ মহজ নয়। 

প্রেতে বিশ্বাস করিয়া অনেকে শোকে সান্তন! পায়, পে 
কথা জানি । কিন্ত সাস্ন! দেয় বলিয়াই উহা সত্য, ইহ] 
যুক্তিসিদ্ধ কথ| নয়। সত্য বড় নি্টর, বড় কঠোর। মায়ের 
বুক কাটিয়া গেলেও মৃত সস্তান মতই থাকে। সে সন্তান 
কোথা আছে ভাবিয়া মা যদি সাস্বন। পাঁন তবে 
তাহ! পাওয়ার অধিকার তাহার আছে। কিন্তু উহাকে 
বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া প্রচার করার অধিকার মায়েরও নাই, 
অন্যেরও নাই । 

জৈনদের “সাদ্বাদ” প্রভৃতিতে একট। দাশনিক মতের 
সাক্ষাৎ পাণয়! যায়, যাহ। সনাতন সতা বলিয়া কিছু 
স্বীকীরই করে না| এই মত অনুসারে সব পদার্থ সন্বন্ষেই 
'আছে' এবং "নাই" এই উভয় উক্তিই বিভিন্ন অবস্থায় এবং 
বিভিন্ন অর্থে প্রদধোগ কর| চলে। যে যাহ বিশ্বাস করিয়] 
জীবনযাত্রায় স্থুবিধা পায়, অন্যের পক্ষে ন৷ হইলেও তাহার 
পক্ষে উহ! মতা ; অগ্থতঃ সে উহা সত্য মনে করিয়া চলিতে 
পারে। ঈশ্বর হইতে আর করিয়া বাগানের ফুলের কুঁড়িটি 
প ত্োক জিনিসের পক্ষেই এই সিদ্ধান্ত প্রযোজা | 

মত অনুসারে অবশ্যই প্রেততত্ব “ত্য হইতে পাবে” 
এরূপ মনে ক্রা চলে। 


 শ্রবাসী 


১৩৫৫ 


লোপ উপল ততিপতপাপাসিপািসিপাাশি 


আমরা কোন প্রকার না প্রকাশ করিতে চাই না; 
শুধু বলিতে চাই যে, প্রেততত্ব ঠিক বিজ্ঞান নয়। ব্যবহারিক 
মূল্য ইহার যাহাই হউক না কেন, দর্শন- বিজ্ঞানের প্রমাণিত 
সিদ্ধান্তের মত সত্য ইহা নয়। এই কথা বলিয়া একবার 
এক জন তাত্বিকের কাছে যথেষ্ট বকুনি খাইয়াছিলাম। 
তথাপি অসত্যকে সত্য মনে করিতে প্রস্তুত নই। কিন্ত 
তাহার অর্থ এই নয়, প্রেততত্বে বিশ্বাস করিয়া ধারা শাস্তি 
পাঁন তাদের সেই ধশান্তি-প্রাপ্তির আমি বিন ঘটাইতে চাই । 
অনেক অন্ধ সত্য, অনেক কাল্পনিক সত্য, অনেক 
অপ্রমাণিত, বিশ্বাস লইয়া মাম্বষের জীবন চর্ে। ঈশ্বর, 
স্বর্গ, নরক, পুর, পরী, বেহেশ ত প্রভৃতি হঈতে আরস্ত 
করিয়। মানবজাতির আদিম নিবাস, সভ্যতার ভবিষ্যৎ 
প্রভৃতি অনেক বস ত আমরা কিছু জানি, কিছু জানি 
ন1। এক দিকে বিজ্ঞীনের কঠোর সিদ্ধান্ত, অপর দিকে 
ফলিত জ্যোতিষের মঘা, অশ্লেষার অপকারিতা! এবং স্বস্তয়ন 
ও গ্রহ-বাগের উপকারিতা প্রভৃতি অনেক মীমাংসিত এবং 
অন্বীমাংসিত সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাস লইয়া ত আমরা! জীবন 
চালাইয়! ফাই । স্বৃতরাঃ প্রেততত্বকেও এই সব বনু 
লৌকিক বিশ্বাসের একটি করিয়া লইতে আপত্তি কৰিব ন1। 
কিন্তু যেখানে সত্যের প্রশ্ন উঠিবে, মেইখানেই মনে 

রাখিতে হইবে যে, সত্য প্রাপ্তির একটা পদ্ধতি, মান্য 
পাইয়াছে। সাধ্য-সাধক, হেতু উদাহরণ ইত্যাদির সাভাযো 
মানুষ বিচার করিয়া! সিদ্ধান্তে পৌছে । এই চিশ্ত। পদ্ধতিকে 
বাদ দিয়া কোন আবিষ্কার হইতে পারে না। প্রেত 
সম্বন্ধে এ একই কথা । 

“যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা ময় 

অন্ভীতোকে নায়মন্তীতি চৈকে ।*'" 

দেবৈরআপি বিচিকিৎসিতং পুর! 

নহি স্ুবিজেয়ং অনুরেষে! ধর্দঃ | কঠোপনিষং | 
€প্রেতে বিচিকিৎসা- প্রেত জানিবার আকাক্ষা অনেক 
দ্রিন হইতে চলিয়। আসিতেছে । কিন্তু জিনিসটি খুব 
সহজে বিজ্ঞেষ নয়। এই সব সক্ষম বিষয় জানিবার পদ্ধতি 


গ্রেত-তাব্বিকের। অধিগত করিয়াছেন, এ কথা বলিতে সাহস 


পাই না। দে পদ্ধতি জানিতেন বাদরায়ণ, বুদ্ধ অথবা 
সোক্রেতিস, প্লেতো। সেই পদ্ধতি বজ্জন করিয়া নৃতন 
আবিষ্কারের গন্দে স্ফীত হইয়া প্রেত-তাত্বিকেরা যাহা 
প্রচার করেন, তাহ। দুর্বল মনের উপজীব্য হইতে পারে; 
তাহার বেশী কিছু নয়। এইখানে আমরা আত্মার 
অমরত্ব, পরলোক ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ 
করিতেছি না। শুধু প্রেততত্ব যে অপ্রতিষ্ঠিত তাহাই 
বলিতেছি। 





গৃহহারা রং দি 
্রীপৃ্বীশচজ্্ ট্টাচধ্য এম..এ... পু 


বাহ্থদেবপুর গ্রামে তিরিশ ঘর ব্রাক্ষণ-কায়স্থের বাস এবং এই 
হিন্মুপন্গী খিরিয়া অহিন্দূপন্লী। অহিন্ুরা! চাষী, চাষ-আবাদ 
করিয়া তাহাদের এবং তাহাদের মনিব-মহাজনের পোঁষণ 
করিতেছে_শুধু আজ নয় শতাব্বীর পর শতাবী বরিয়া 
ইহাদের পরম্পরের মধ্যে একটা নৈকট্য গড়িয়া! উঠিয়াছিল। 
এমন বিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছিল যে হিন্দু কেহ প্রবাসী হইলে 
বাড়ীর স্ত্রী ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়িত অহিন্দুর 
উপর । 

অকম্মাৎ কলিকাত] ও নোয্বালির অগ্নিতে পুরুষাহুক্রমে 
সঞ্চিত এই বিশ্বাস ও নৈকটায মুহুর্তে তশ্মীতৃত হইয়া গেল । 


পুজার পরে বান্থদেবপুরে একটা আতঙ্ক দেখা গেল-_ 

পাড়ার হুরিধুড়ো সংবাদ আনিয়াছেন পল্লীতে পল্লীতে 
রাত্রিযোগে লাঠি-সড়কি খেলা হইতেছে এবং যে-কোন দ্বিন 
যে-কোন সময়ে তাহারা প্রতিপক্ষের পাড়ায় পড়িয়া 
“নোয়াখালি” করিয়া দিবে। আরও কয়েকজন এ সংবাদ 
সমর্থন করিল। অতএব আতঙ্কগ্রস্ত না হইয়া! উপায় কি? 

গ্রামে সবলদেহ পুর'ষমান্থষ মাত্র পনর জন, তাঁহারা 
সারাজীবন কলম চাঁলাইয়াছে ; লাঠি ধরিতে শেখে নাই। 
বেশীর ভাগ লোক বিদেশে থাকিয়৷ কিছু কিছু পাঠান, সেই 
অর্থ ও থামার জমির ফসলে এই লোকগুলির দিন চলে-_-তাই 
বিধবা, বধূ, বালক-বালিকাই গ্রামের বাসিন্দা । যাার!] 
উপার্জনক্ষম তাহারা বিদেশে । এই অবক্ষিত গ্রামকে কি 
করিয়া রক্ষা করা যায়! 

চক্রবর্জী-বাড়ীর বৈঠকখানায় নিত্য বৈকালে আডঢা 
বসিত ; আন্মকালও বসে, কিন্তু জ্রমে না। সেদিন কয়েকজন 
বসিয়া ছিলেন এমশ সময় হরিধুড়ো! ল$ন হাতে করিয়! 
উপস্থিত হইলেন। স্ুরেশবাবু শিক্ষিত লোক, গ্রামে জমি- 
জায়গা দেখেন এবং ইস্কুলে মাষ্টারী করেন, দীর্ঘ শীর্ণ চেহার]। 
ম্পষ্টবাদী বলিয়া একটা অধ্যাতি আছে এবং তেজস্বী বলিয়া 
কুখ্যাতিও জাঁছে। চক্রবন্ভাঁবাঁড়ীতে কেবল তিনিই থাকেন। 

হুরিধুড়ো৷ কছিলেন-_ দেখ ন্ুরেশ, সবই ত শুনছ, এখন কি 
করা যায়] মান ইজ্জত নেই-ই, ওর ত মুখের উপরই যা-তা 
বলছে, এখন প্রাপট। বাচানোর উপায় কি? 

গাঙুলী মশায় কছিলেন-_ দেখ | রমেশ, কি হয়েছে। 
যারা মুখ তুলে কথ! কয় নি, তারা আমারই ঘাটে চান করতে 
করতে থ্রামের মেয়ে-বৌদের কে কাকে নেবে সেই আলোচন! 
করে। আস্তে নয়, গুনিয়ে শুনিয়ে বলে জার হাসে__ 





বোস মশায় বজিলেম--তোমাধ্্র ধীলানীও কারা 
নেবে এই নিয়ে ও. দেন দক্ষিণ পাড়ার ই'দলে মারামারির 
জোগাড়। শুনছি ছু'চার দিনের মাঝেই আক্রমণ হবে-_ 
পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর পথকি? 

রষেশবাবু বলিলেন__কোথায় যাবেন? জমিজম| বেচে 
যা পাবেন তা দিয়ে না হুয় ছু'বছর গেল তারপর যে ন! 
খেয়েই মরবেন ! 

হরিথুড়ো। বলিলেন__সেই ত ভাঁবনা__ 

না খেয়ে যদি মরতেই হয় তবে এখানেই মরুন নাকেন? 
যতক্ষণ পারেন লড়বেন, মরতে মরতে মেয়েকা থড়ের রাক্লাখরে 
আগুন দিয়ে লাফিয়ে পড়বে । আমি সেই বুদ্ধি করে রেখেছি, 
আর আপনাকা যদি ধড়ান__. 

গাঙ্ুলী মশায় বলিলেন-__ ক্ষমতার মধ্যে ত কলম ছাড়ে 
মারা, বড়দ্ধোর ডিজ্সনারী ফেলে মারতে হবে, তা নিয়ে হাজার 
হাজার লোককে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা__ 

বাধা দেওয়া ত নয়, মরা-_কিন্ধু ভয়ে নয় ; লড়ে মরা__ 

এমনি আলোচনা মাঝে মাবেই হয় সদরে এবং অন্দরে, 
কি্ত কি করনীয় তাহা স্থির হ্য় না, কেবল ছূর্ভীবনা ও 
আতঙ্কই বাড়িয়া চলে। রান্রে কোথাও একটু শব হইলে 
সকলে কান খাড়া করিয়া উঠিয়া বসে, ক্ষুধা তৃফা ঘুচিয়! 
গিয়াছে__তবুও দিন যায়। 

ছেলেপুলের মুখে হাসি নাই, গৃহ্বধূগণ শ্রীহীন; সকলে 
যেন শিশ্চিতম্বত্যুর অপেক্ষায় বসিয়া আছে এমনি একটা করুণ 
শিশ্তব্ধতায় গ্রামথানি ছাইয়া গিয়াছে । 


রমেশবাধু হাটে যাইতেছিলেন-__ 

জটু সর্দার প্রশ্ন করিল-মাষ্টাবাধু আপনারা নাকি 
মাপামারির জগ্ে নমংশূত্র আনাচ্ছেশ? সেটা কি তাল হবে ? 

রমেশবাবু কহিলেন_-তা নয়, আঁমরাই প্রপ্তত হুচ্ছি। 
শমংশৃপ্ররা ত বলেছে যে, যে হিন্দুর! আমাদের জলম্পর্শ করে 
না, তাদের জঙ্টে জামরা চাষীভাইধের সঙ্গে বিবাদ করব 
না। 

সর্দার হাসিয়া কহিল-_আপনার! আর কি প্রশ্তত হবেন ? 

রমেশবাবু সংক্ষেপে কছিলেন--“মরবার জন্টে” এবং বৃখ। 
বাক্যবায় না করিয়া চলিয়া গেলেন। তিমি জানেন ধুঁহার! 
তাহাই বৈঠকখানায় বসিয়! পরামর্শ করেন ঠাহায়াই শি... 
পল্পবিত করিয়া সমস্ত কথা অপর পক্ষকে জানাইয়া দেন।+ 
তাহারা প্রত্যেকে ভাবেন, এইকপে সন্্রীতি রক্ষা করিলে 


১২৪ 


কিন্তু জানেন ন| ছুধের পুকুর জলেই ভরিয়া গিয়াছে । 


রানে শুইতে ঠেলে পত্রী রমেশবাবুকে কহিলেন-_শুনছ 
গে, কি সব বলাবলি হচ্ছে! 

শুনছি । 

আমার কথাই ফি সব বলছে__. 

জানি। তোমার চেহারাটা একটু ভাল তাই ত 
আলোচন। হচ্ছে। 

কিন্ত যদি এমন তেমন হয় তবে কি করব। 

তেমন অবস্থ| দেখলে রান্নাঘরে আগুন লাগিয়ে ঘরে খিল 
দেবে। খড়ের ঘরে আখন দিলে আর তোমার নাগাল কেউ 
পাঁবে না__ 

পত়্ী বলিলেন__মরণ্তে ভয় নেই কিন্তু খুকী। 

থুকীকে অসহায় পৃথিবীতে না ছেড়ে ধিয়ে সঙ্তে রাখাই 
যেভাল। 

পত্ধী কেবল কহিলেশ__ভিটে-ব।ড়ীর প্রজ| তারাই যখন 
এই পব কথ উচ্চারণ করে | 

-পময় এসেছে তাই করে। আর তোমার হিন্ুরাও 
ত পে আলোচনায় যোগ দিয়ে হাসে । জগৎ উপ্টে গেছে, 
আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে তাই_- 


কয়েক দিন পরে সন্ধ্যার সময়ে জনৈক দ্রীলৌক সংবাদ 
আনিল যে আজ রাত্রেই শুভকাধা আরস্ত হইবে এবং প্রথম 
গা্ুলীবাড়ী থেকেই সুরু হইবে । পাচ-ছ শঃ লোক উত্তর 
পাড়ায় জম] হইয়াছে। 

আস-ক্ষু্ধ গ্রামখানির মাঝে সহসা একটা বিহ্বল চাঞচলা 
দ্বেখা দিল । সকলে রমেশবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া নিয়- 
কঠে পরামর্শ করিলেন । রমেশবাঁবু বলিলেন, মেয়েছেলেদের 
মুখুজোবাড়ীর দোতলায় রেখে নিজেরা দরজায় দাড়ান, হাতে 
দ্বানিয়ে। যদি অবস্থা খারাপ হয় তবে কেরোপিন কাপড়ে 
দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেবে । 

নিরুপাঁয় অবস্থায় তাহাই ঠিকহ্ইল। কয়েকজন লোক 
গ্রামের প্রবেশ-পথে পাহারায় রহিল। তাহার সঙ্কেত 
করিলেই সকলে প্রস্তত হইয়। নিজ দিজ স্থানে রাঁমদ1 হাতে 
দাঁড়াইয়া যাইবেন । 

রাজি এক প্রহর হইয়াছে । সকলে নির্বাক আগ্রছে 
উৎকর্ণ হইয়] বসিয়া আছে, দ্িতলের ঘরে শিশুদের ভ্রচ্দনও 
থামিয় গিয়াছে । মাঝে মাঝে উত্তর পাড়] হুইতে লাঠি- 
ধেরুটর্পিজে সঙ্গে নানানূপ ধ্বনি শোন| যাইতেছে । 

অকম্মীৎ একট! ছৈ হৈ শব,__মনে হয় অনেকগুলি লোক 
যেন চীৎকার করিয়| এই দিকেই আসিতেছে-_কিন্ত দূরে । 


প্রবাসা 


অন্তের যাহা হোক অভ্ততঃ তিনি এ যাত্রা বীচিয়া যাইবেন 


রং ৬৪. 
১৩৫৫ 
সকলে প্রস্তত হইয়া রহিলেন এবং এক জনকে অন্ধকারে 
পাঠানো হইল সংবাদ লইতে। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাকুল 
প্রতীক্ষিত আবঘণ্টা সময় চলিয়া গেল-_বার্ভাবহ সংবাদ 
আনিল,__কাঁার গরু মাঠের পুকুরের কাদায় পড়িয়াছে, 
তাকেই উঠাইতে এই কলরব । 
এমনি করিয়া সমর রাজি চলিয়া! গেল__্থর্ষ্যোদয়ে দেখা 
গেল ভীতিব্যাকুল চাহনি লইয়া রণজি জাগরণে ক্লান্ত লৌক- 
গুলি গৃহে ফিরিয়া" যাইতেছে । গত রাজি যদ্দিও কাটিয়াছে 
কিন্তু সন্মুখের রাত্রি কাঁটিবে এমন ভরসা! নাই, কাজেই দৈনক্দিন 
সংসারযাত্রা যেন নিরর্থক হুইয়] গিয়াছে । 


পরদিন সন্ধার সময় ছেলের আসিয়। বলিল-_ছাটের 
উপর লাঠিখেল! হইতেছিল সেখানে নাকি জোয়ান ছোকরার| 
গ্রামে ছইটি বয়স্থ। খুমারীর শাম করিয়াই ধলিয়াছে যে আজ 
রাজে তাহাদিগকে লইয়] গিয়া তাহার! বিবাহ করিবে। 

সে ঝাত্রিও একই ভাবে কাটিয়া গেশপ। সকালে রমেশ 
বাবু বলিলেন, এমশি ভাবে ক'দিন বাঁচবেন আপনার1, তার 
চেয়ে তাদের শুভকার্ধা শিগ গীর করতে বলে আসাই ভাল । 

কিছুক্ষণ বাদেই এসব কথা অহিন্দু পল্লীতে প্রচারিত হইয়। 
গেল। ধ্রখেশবাবু ভিট।বাড়ীর প্রপ্জার প্রশ্নের উদ্তরে বলিলেন, 
হ্যা, যত শীঘ্র হয় ততই ভ।ল, শুধু শুধু আগ দঞ্চেকি হবে| 

প্রজ্বারা মশে করিল, রমেশবাবু তাহাদিগকে উপহাস 
করিয়াছেন। 


এমনি করিয়া প্রায় ছ'মাঁস চলিয়া গেল-_ 

জীবনযাত্রা চলিয়াছে স্বতের মত,_-রাত্ির নীরবত।য় 
কাহারও ঘুম নাই, দিনের আলোয় কাহারও স্বস্তি নাই। 
আজ কুমারী কণ্ঠ কাদিয়া মাকে জানায় যে কে একজন ঘাটের 
পথে তাহাকে গোপনে বিবাহের প্রন্তাব করিয়াছে,__-কাল 
বধু আসিয়া স্বামীকে জানায়, তাহাকে দেখিয়া উহার! হাসিয়া 
কি বলাবলি করিয়াছে । 

ধীরে ধীরে জীবনে গ্লানি অপমান ও অবর্ণনীয় লাছনা 
স্তংপীক্কত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার গৃছে, বাণ্ভিটায় প্রাণ 
হাপাইয়া উঠিয়াছে। অথচ তাহার প্রতিকার নাই, নালিশ 
করিবার স্থান নাই । 


গ্রামে জটলা! আরম্ত হইল__রমেশবাবু সমস্ত জমিজম] ঘর- 
বাড়ী বিক্রয় করিয়া চলিয়া যাইতেছেন্ন। গাঙ্গুলী মশায় হাসিয়া 
বলিলেন, দেখ ভয়ে বাস্ততিটা ছাড়লে । আমার অত ভয় 
নেই, করুক দেখি কি করে | বলা শক্ত কিন্ত করাটা সোজা 
নয়, বুঝলে হে-_ | 

আর এক জন বলিলেন--ভেবেছিলাম রমেশের মধ্যে কিছু 


পাম্পাপিস্পিপস্পািপাস্পিা 





আছে, কিন্তু এখন দেখছি কীঠালের তুতি, ভয়ে একেবারে 
গানে গোবরে করে ফেলে দিলে | ছিঃ-_ 

জমিজম| কিছু বিক্রয় হইবার পরই প্রচার চলিল, ওসব 
এমনিই পাওয়া যাইবে, অতএব টাকা দিয়া আর কিনিবার 
প্রয়োজন নাই । জমি বিক্রয় হইল না--তখন অন্থাবর সম্প্ভি 
বিক্রয় আরস্ত করিলেন । টিনের ঘরও বিক্রয় হইয়া গেল-__ 

সংবাঁদ শুনিয়া হন্লিধুড়ো আসিয়া বলিলেন, রমেশ, 
কাজটা কি ভাল করলে বাবা | এমন লিছু ত হয় নি। 

না থুড়ো,__কিছু হয় নি, মরি নি একথাও সত্যি কিন্ত 
বেঁচেও নেই | মরাঁটাই বড় কথা নয় _ মরার মত বাঁচা তাঁর 
চেয়েও ঘেন্নার। আজ তিলে তিলে মরছি এইটাই ছুঃখ-_ 
জীবনে অপমান, লাঞ্ছনা, গ্লানি স্ত.পীক্ত হয়ে উঠেছে__তাই 
বাচার মত বীচতে চাই 

_-কোথায় যাবে ? 

গিয়েছিলাম জায়গা কিনতে, তারা হাসে । সেখানেও 
কোন সমবেদন] নেই, সহাঙ্থভূতি নেই_-আমাদের এ হয 
তার! বোঝে না-হাঁসে, ব্যঙ্গ করে । 

-তবু যাবে । 

_স্থ্যা। আমি ভেসেছি খুড়ো, এদিকের বাঁধন ছি'ড়েছি, 
যদি ওদিকে কুল পাই ভাল, ন] হয় ভরা ডুববে। যারা মুখ 
তুলে কথ! কইত্তে সাহস পায় নি, তার! আজ পদে পদে 
অপমান করে জীবনকে ছুর্বহ করে তুলেছে । তারা দয়া 
করে বাচিয়ে ক্নেখেছে তাই আছি_-কারও দয়ায় বেচে থাকা 
বাচার মত বাঁচা নয়, তাই বিদেশে ভিক্ষে করেও পারি ত 
বাঁচবো, এখানে আর নয় । স্বজাতি যদি আশ্রয় না দেয় তবে 
পঞ্চাশের মন্বস্তরের লোকের মত না থেয়ে রাম্তায় মরব, কিন্ত 
দয়ার উপর বেঁচে থাকতে চাই নে__ 

তুমি সত্যিই যাবে ? 

»স্থ্যা। 

_ত্ুমি লেখাপড়া জান, না চিতই করে খাবে, কিন্ত 
আমরা ! 

- আপনারা কি করবেন সে পরামর্শ আমি কি দিতে 
পারি | তবে কেউ শুধু বেচে থেকেই খুশী, কেউ হয়ত তাঁকে 
্বত্ুর চেয়েও ছুঃখময় মনে করে । আমি এবীচাকে মরাই 
মনে করি,_তাই বাঁচতে চাই-_হরিখুড়ে। চিন্তান্িত হুইয়] 
প্রশ্থান করিলেন । 


দেখিতে দেখিতে রা হুছয়া গেল রমেশবাবু মেহাত 
ভীরু, তাই পলাইয়া যাইতেছেন। স্কুল হুইতে কেহ কেহ 
অনুরোধ করিল থাকিতে,_আপনি চলে গেলে স্কুল ভেঙে 
যাবে। 

রমেশবাবু সংক্ষেপে বলিলেন, থাকলে আমিই ভেঙে 
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পা পাস্পিপাস্পিশিন্পিশিপিসপিশি 





যাব। ভেবেছিলাম লেখাপড়াই মহৎ কাঙ্গ, তাই বাল্যাবধি 
শিখেছি, কিন্তু আজ দেখছি তা ধাচবান সবচেয়ে বড় 
অন্তরায়। 

তথাপি তাহার মনে কালোমেঘ সাঞ্চত হইয়া উঠিল। 

প্রত্যেকটি গাঁছ, পুকুর, গৃহ কত যত্বে কত শ্রমে তিনি 
তৈরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। নারিকেল গাছে বে ফল 
খরিয়াছে, পুকুরের মাছগুলি বড় হইয়াছে, গাভী শীঘ্রই হপ্ধবতী 
হইবে-_-এ সমস্ত ফেলিয়| যাইতে হইবে ভাবিয়া মনটা 
হাহাকার করিয়া কীদিয়া উঠে। ইহাদের প্রতি পত্রে, গ্রামের 
প্রতি ধুলিকণায় বাল্য-কৈশোর-যৌবনের কত স্থতি শিশিরের 
মত টলমল করিতেছে । 

ভাবিয়। ভাবিয়া রমেশবাবুর চোখ জলে ভরিয়া আসে। 


পুকুরপাড়ে শৃতন ছুইটি নারিকেল গাছ হইতেছিল-__ 
বাড়ীর গরুটি তাহার কচিপাতা খাইতেছিল। রমেশবাবুর 
মাতা পৈতৃক দালানের বারান্দায় বসিয়! দেখিতেছিলেন। 
রমেশবাবু চিরদিনের অভ্যাসমত গরুটিকে তাড়াইয়। দিলেন। 
মা কহিলেন, তাঁড়াস্‌ নি রমেশ, গাছে আর কি হবে, ওই 
খাক্‌। 

রমেশবাবু একটু দাড়াইয়। থাকিয়। চলিয়। গেলেন । গরুটি 
নিথিকার ভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। রমেশবাবু 
জানিতেন মায়ের এই কথ] কয়েকটির মাঝে কি গভীর বেন! 
রহিয়াছে । নারিকেল গাছ ছটিকে সযত্কে ধানের চিটা দিয়। 
তিনিই ঢাকিয়। দিয়াছিলেন । 

মা মাঝে মাঝে বলেন_-সত্যি চলে যেতে হবে রে 
রমেশ | 

কথাটার অর্থ এই, যাহা কিছু প্রিয়, স্ীবনের সফ্ত ধন, 
স্বতির ভাগার সবকিছু পিছনে ফেলিয়া চলিয়াই যাইতে 
হইবে? রমেশবাঁবু বলেন-স্থ্যা মা যেতেই হবে। এমনি 
করে ত থাক। যায় না। এর চেয়ে মরাঁও ত ডাল। 

সেদিন রাজে বাঁড়ীর চাকর একটি লোৌক ধরিয়া আনিল, 
লোকটি গোপনে বড়শী ফেলিয়া সের চারেক একটি রুই মাছ 
ধরিয়াছে। জবস্ঠ এত দিন পরে কেন আঙ্গ সে লোকটি মাছ 
ধরিয়াছে তাহা! রমেশবাবু জানিতেন তবুও প্রশ্ন করিলেন, 


. মাছ ধরলে কেন? 


- ইচ্ছে হ'ল তাই, যা করতে হয় করুন। তবে একটা 
কথ। আজকাল দিন ভাল নয়,_কিসে কি হয় বল! ঘায় না। 
অর্থ নুপরিকার-_জোর করিয্লাই জামরা খাইব, জাপত্তি 
করিলে হাঙ্গামা হইবে । রমেশবাবু অন্ত সময় হইলে, ২প্নক 
কিছু করিতেন, আজ শুধু বলিলেন-__আমি চলে যাচ্ছি ত|' 
বোধ হয় শুনেছ, পুকুত্ব বাগান সবই তোমরা খাবে, দিন যখন 
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এসেছে । তবে এত দিন একসঙ্গে বাস করেছি তাই বলি 
যে ক'দিন আছি সে ক'দিন ন| হয় একটু ধৈর্য্য ধরে থাকো । 

হরিখুড়ো। পরামর্শ দিলেন থানায় পাঠাইতে, কিন্তু রমেশবাবু 

কছিলেন-_থানায় ক্র কাছে পাঠাব খুড়ো? উল্টে 
আমাকে জবাবদিহি করতে হবে-__ 

আম জাঁম কাঠাল নারিকেল সবই পুকুরের মাছের মত 

ধীরে ধীরে অধৃষ্ঠ হইতে লাগিল, গ্রামস্থ সকলে শুধু পরামর্শ ই 
করেন, প্রতিকারের উপায় নাই। 


গ্রামে বর্ধা আসিয়াছে । 

রমেশবাবুর ঘরগুলি ও অস্থাবর খাট পালক্ন প্রস্ভৃতি বিক্রয় 
হইয়া গিয়াছে । তিনিও যাইবার দিন স্থির করিয়া ফেলিয়া- 
ছেন। ক্রেতার সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, তাহার প্রস্থানের পরে 
তাহার। ধর ভাডিয়া লইয়। যাইবে ।. 

* কিন্তু রমেশবাবু বিদায়ের কয়েক দিন পূর্বে হঠাৎ অনুস্থ 
হইয়া পছ়িলেন। অন্বাভাঁবিক ভ্বর 81৫ ডিগ্রী, বিরাম হয় 
না। তবুও তিনি লোক মারফত নৌকা স্থির করিয়া যাআ। 
করিবেন ঠিক হইল। 

বিদায়ের পূর্ধয দিনে সকালে রমেশবাবু বরের উত্তাপে 
প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়! পড়িলেন-_মাত| শিয়রে বসিয়া বাতাস 
করিতেছেন । ক্রেতার নিযুক্ত লোক আপিয়! টিনের ঘরের 
চাল খুলিতে জারস্ত করিয়াছে__হাতুড়ির আঘাতে টিনগুলি 
নিশ্বম শক করিতেছে__রু রমেশবাঁবুত্র প্রবল মাথার যন্ত্রণা, 
তাহাতে অতি নিকটে এই আওয়াজ ভাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া 
তুলিল। তিনি বলিলেন_কিসের শব মা? 

-টিনের ঘর ভাঙছে-__ 

-আজই ] উঃ আজ নাভাঙলেই কি নয়? এ ত 
সহহয়নাআর! 

মাতার চোখে দশ বৎসর পূর্বের দৃষ্ঠ ভাসিয়| উঠিল । এই 
ঘর তুলিবার সময় রমেশ কি পরিশ্রমই ন1 করিয়াছে | ঘর 
ঘিরিবার সমস্ত সরপ্রাম প্রায় নিদ্ধের হাতেই তৈয়ার করিয়াছে, 
আগাগোড়া! মিন্্রীর সঙ্গে থাকিয়া শেষে অনুস্থ হুইয়! 
পড়ে। কাঠের বেড়ায় সে নিষ্ধে ছবি আকিয়াছিল। 
মাতা নীরবে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে চাহিয়! দেখিলেন, 
এক একখান] করিয়া টিন খুলিয়া পড়িতেছে-আর তাহার 
ছদয় শুন্ততায় ভরিয়া উঠিতেছে। 

অদূরে একঘেয়ে শব হইতেছে ঠন্‌ ঠন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌__ 

রমেশবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন__উঃ; মাথা গেল, 
ডাক ওদের, ভাক মা--একটা দিন কি ওরা মার্ছন! 


? 
টি ক্রেতা বারান্দায় ধাড়াইলে 
পমেশবাবু কহিলেন-_-জামার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছে 


প্রীবানী 
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ভাই, তার উপর এই শব ত আর সঙ হয়না। তোমর। 
কাল ঘর ভেঙে নিয়ো_-আজ থাক্‌__ 

_মিস্ত্রীত রোজ রোজ মেলে না। তাদের পেয়েছি, 
কাজে লাগিয়ে বন্ধ করে রে'জ মঞ্জুরী দেব, এ কেমন কথা। 
তারপর ঘর কেনাই ত ঠক]। 

_জানি, মিঞ্মির দাম না হয় আমি দেব, আজ ক্যা 
কর__-একটা দিম। 

-এই হয়ে গেন্ব--একটু সহ করে থাকুন না । 

রমেশবাবু বিড়বিড় করিয়া কছিলেন, ওরে মুঢ় হৃদয়হীন, 
কেমন করে জানবি তোর! আমার পাঞজজর] খুলে নিয়ে যাচ্ছিস 
-_সে অঙ্থৃভূতি কি তোদের আছে! 

রমেশবাবু চোখ বুদ্ধিয়া পাশ ফিরিয়া! শুইলেন। কছিলেন, 
মা তুমি কেঁদে! না। আর নয়__আঁর ছুঃখ নেই__ 

মাতা অশ্রু মুছিয়৷ রমেশবাবুর মাথায় হাত বুলাইয়। দিতে 
দিতে শুধু কহিলেন, ঠাকুর মঙ্গল কর,_এত দিনের পুজো! 
কি মিথ্যা হ'ল? 


বিদায়ের দিন আসিয়া পড়িল, কিন্তু রমেশবাবুর খর 
কমিল না। 

পাড়ার লোকের সহায়তায় জিনিষপত্র নৌকায় ভর্তি 
হুইল। নৌকা ছাড়িবার সময় আঁগতপ্রায়, কিন্ত তখনও উত্তাপ 
কমাইবার জন্তঠ রমেশবাবুর মাথায় জল ঢাল] চলিতেছে 1 তিনি 
আপাততঃ আট মাইল দুরে শহরের আত্মীয়-ভবণে উঠিবেন, 
পরে নুস্থ হুইয়] গন্ভব্যস্থলে যাইবেন- পশ্চিমবঙ্গে কোন শহরে 
বাস লইয়াছেন। 

রমেশবাবুকে ধরিয়া সকলে নৌকায় তুলিয়! দিল। তিনি 
পাড়ার সকলকে সম্ভাষণ করিয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্ভাসহ নৌকায় 
উঠিলেন, মাত] উঠিয়া রমেশবাবুর মাথায় জল ঢাঁলিতে 
লাগিলেন । প্রতিবেশী নরনারী অশ্রুচোখে দ্ীড়াইয়! আছে। 
সঙ্গীর্ণ খালের ঘাটটি বিদায়ের মৌন বেদনায় স্তিমিত । হরিখুড়ো। 
সহসা আর্ভকঠে কহিলেন, বাবা রমেশ সত্যিই চললে 1__ 
আমরাকি করব? কেমন করে থাকব? কেমন করেই বা 
যাব 1 সব ফেলে-_ন্ুখের ঘর ভেঙে দিয়ে-_ 

অর্ধচৈতর রমেশবাধু জবাব দিলেন না, কিন্ত সমবেত 
নারীগণ কথাটায় যেন সহসা আহত হুইয়া চোখে গ্রাচল 


. চাঁপিয়া দিলেন । এই রমেশ, গ্রামের চিরপন্িচিত রমেশ 


চিরদিনের মতন চলিয়| যাইতেছে | আর আসিবে না, 
আর দেখা হইবে না-_ 

মাঝি কহিল, বাবু, নৌকা ছাড়ব? 

রষেশবাবু ছরের ঘোরে বলিলেন- এ'্যা.1-_মাঁঝি তাহার 
প্রশ্ন পুনরায় জানাইল । 

রমেশবাবু কফিলেন, জামাক্ষে একটু তুলে ধরো ত মা, 


জামি চি চি মত নার বেখব ] মা ও ্্ীর 
স্বদ্ধে তর দিয়! তিনি উঠিয়া বসিলেন-_ বেদনাবিহ্বল অস্বাভাবিক 
দু্রিতে চাহিয়া রহিলেন চিরপরিচিত, চিরপ্রিয়, একান্ত আপনার 
গৃছের প্রতি, যার আকর্ষণে দূর-দূরাত্তর হইতে অহ্রহ ছুটিয়া 
আসিয়াছেন। 

রমেশবাবুর চোখে পড়িল রিজ্ঞ বাড়ীখানি। ঘর ভাঙিয়! 
লইয়া গিয়াছে, শুন্ত ভিটা কয়েকট সাহারার মত খা খা 
করিতেছে বুকফাঁট! বেদনাঁয়। ভিটার টপরে এখনও একক 
ছ-একটি খুটি দাড়াইয়৷ আছে পত্িতাত্ত স্মৃতিচিহ্কের মত। 
পৈতৃক তবনের দরজ্ধায় যে তালা দিয়াছিলেন তাহ! খররৌ্্ে 
বিকৃমিক্‌ করিতেছে । , 


আহ্বান 


এপসপিপিতশ সা 


১২৭ 


রমেশবাবু উঃ? | বলিয়! শুইয়া পড়িলেন। সাহা চোখের 

উৎসারিত অঞ্রতে উপাধান নিষিজ্ঞ করিয়া দিল । 

মাত| চোখে দ্বাচল চাপিয়! কহিলেন, এ গ্রামে কি আর 
আসব না রমেশ? » 

__না মা, আর আসব না। এলাঞ্নার শেষ হয়েছে, 
এখন সামনে আরও কত আঁছে তাই দেখতে চলেছি । 

রমেশবাবু অসঙ্ যাতনায় সহস| ফুকারিয়া উঠিলেম-_ 
ছাড়, ছাড়, নৌকা ছাড় মাঝি__আর দেখতে চাই নে__ 

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল-_সংকীর্ণ খালের তীব্র শোত 
মুহুত্ধে নৌকাঁধানিকে দিগস্তবিস্বুত জলধারার মধো জানিয়া 
ফেলিল। 


আহ্বান 


শ্রীধীরেন্্রকষণ চন্্র 


স্বাধীনত| এল ছুয়ার-প্রান্তে, শুধাইছে শোন দেশাহুরাগ | 
সভয়ে হেরিম্থ বিদেশী কুঠারে জননীরে মোর করিল ভাগ | 
নয়নে আমার অশ্রু বরিছে, এমন ঘটন! দেখে নি কেছ, 
দেশগ্রীতির যুজি বিনায়ে বিচার করিল মাতার স্সেহ | 
এ যুপকান্ঠে লাখে লাখে লোক স্বদেশে বনিল বিদেশী ও ; 
লাখে লাখে লোক ভিটে-মাট-হার] কিছু নয় তারা 

ভিখারী বই; 
লক্ষ লক্ষ শিশু ও বৃদ্ধ তরুগ এবং তরুণী কত 
বলি দেয় প্রাণ, বলি দেয় মান, তবুও মূঢ়ত1 অসংযত । 
তবুও এখনে ফেরে নি চেতনা, অহমিকা-ভরা মৃত চলে, 
হে কবি, তোমার বিকাইবে গাল ইহার স্বপিত চরণ-তলে ? 


হে কীর-যাত্রী, যাক্সা-পথের হয় নি এখনো হয় নি শেষ, 
কুত্বটিকায় খিরে আছে দিশি, শত কণ] মেলি ফু'সিছে দ্বেষ। 
তোমার আশায় পথ-পানে চায় দুতন দিনের নবীন উমা) 
তোমার ত্যাগের গরিমায় রচ জননী-দেহ্রে পরম-ভুষা ; 
তোমার বুফের রক্ত-অনলে নুরু কর পুন য্ঞ-যাগ, 

দেউনে দ্নেউলে জন্ম লত্বুক নূতন দিনের দেশান্থরাগ ; 
তির্ধ্যক যাছা, দ্য ক্লিন, মালিগ-ভর] যা-কিছু সব 
পুড়ে হোক ছাই, গ'ড়ে তোল ভাই ভ্রাত-মিলন মহোৎসব । 
হে বীর সারধি, হোক আরম্ভ নূতন দিনের সে অভিযান, 
কবির বাঁণার তন্্রীতে তবে ধ্বনিতে থাকুক সে আহ্বান 


্রান্ত পথের পান্থ তোমায় ভুলাইতে চায় তোমার পথ, 
জেনো জেনো তাহা ছুত্তরতর ; লঙ্ঘিলে তুমি যে পর্বত, 
পার হয়ে এলে যে বাধা-বিদ্ব, তুচ্ছ তাঁহার! 

ইন্থার কাছে, 
নিশাচর যত বিভীষিকা সম অবিরত তব মরণ “যাঁচে। 
অমর পথের যাত্রী তুমি যে, জননী তোমার শরণ লয়, 
নয়নে তোমার স্সিষ্ধ শাস্তি, কণ্ঠের বামী অসংশয় ; 
বক্ষে তোমার দুর্জয় বল নির্ভীক আর অকুঠিত, 
ভাস্বর চির সত্য জ্যোতিতে, বিঘ্-বিপদে অকম্পিত ; 
আন সাথে তব বরাভয় আর আন সখা আন মহথাপ্রীণ, 
কবির বীণায় বাজুক আবার নূতন দিনের সে আহ্বান । 


জাগ ছুর্ঘয হূর্মর তেজ, এস হে নবীন দুর্নিবার, 

মাতার কষ্ঠে বিজয়মাল্য পরাতে হবে যে পুনরর্ধীর । 
ছুর্গতি আজে! হুয় নাই দুর, ছুর্গম আজে! রয়েছে পথ, 
অভ্র তেদিয়। আধারে ঘেরিয়। রয়েছে পড়িয়] ভবিস্তং ৷ 
তোমার বছ্ু-গতি দিয়ে আজ বিদুরিত কর বিপদ যত; 
ছঃসাহসিক বীরত্ব দিয়ে উন্নত কর হাদয় নত; 

তিমির নাশ গো বিদ্ব-দহুন অগ্নিতে দঙ্ধি' এ মলিনতা, 
মাহুষে আবার মানুষ করিতে চুণিত কর পাঁশবিকতা ; 
তোঁমাদেরি বুকে ভগবান জাগি” হর্গতে করে পরিত্রাণ, 
তাই ত কনির রুত্ববীপায় ধ্বনিয়া ওঠে রে.সৈ আহন। 


৮ 
৪ 


শি"্প-স্বরাজের সপক্ষে ও বিপক্ষে 


“আর্ট ফর আর্টস দেক” মতবাদটি পুরাতন । এর বিরুদ্ধে 
এ যুগে প্রতিবাদ এসেছে নানা মুনির ক থেকে-_বিশেষত, 
সমাজ-সচেতন লেখকদের তরফ থেকে । এদের বিচারে 
শিল্পের পক্ষে ্বরাজ থাক] সম্ভব নয়। শিল্প হ'ল সমাজের 
প্রতিফলন-_মাহ্থুষের মনের ছুয়ারে সামাজিক চিন্তাধার| বহন 
করে নিয়ে যাওয়ার বাহন । সামাজিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত 
,মানসলোকে বিচিত্র আলোড়নের স্থষ্টি করে । সেই আলোড়িত 
হৃদয়াবেগের প্রকাশই হ'ল শিল্প ও সাহিত্য। যুগের 
শিল্পে ও সাহিত্যেই যুগের মর্মবাণী সব থেকে বেশী 
কল্লোলিত হয়ে থাকে | শিল্প ও সাহিত্যের স্বরূপ 
বিশ্লেষণ করলে তাঁই সুস্পষ্টভাবে সমাজের সঠিক প্রন্কৃতি 
জানা যাঁয়। সমাজকে অবলম্বন করেই মান্থযের শিল্প; 
কাছেই শিল্পের স্বরাজ ব| স্বাঁধীনতা থাকা সম্ভব নয়। 
“আর্ট ফর আর্টস সেক” তাই ভ্রান্ত; সত্য হ'ল “4 01 
90116101108 886. | এই মতবাদের প্রতিনিধি হিসাবে 
ডক্টর ভূপেজ নাথ দত্তকে চিহ্নিত করা চলতে পারে। কিছুদিন 
হ'ল তার “সাহিত্যে প্রগতি” নামক বইখানি প্রকাশিত 
হয়েছে । বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগ থেকে প্রচুর নজির 
তুলে তিনি এ বইয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, “শিল্পের জন্ত 
শিল্প” মতবাঁদটি ভ্রমাত়্ক ও অবৈজ্ঞানিক । তিনি শিল্পের 
সামাজিক বাখ্ার সমর্থক । সান্প্রতিক লেখকদের মধ্যে 
“সমাজ ও সাহিত্য”-প্রণেতা বিমল দিংহ, “সংস্কৃতির রূপাস্তর”- 
লেখক গোঁপাল হালদার এবং “শিল্প, সংক্কতি ও সমাজ” 
রচয়িতা বিনয় ঘোষকেও এই গোত্রান্তর্গত করা চলে। এ'র! 
সকলেই সমাজ-সচেতন লেখক ও শিল্পের সামাজিক ব্যাখ্যার 
সমর্থক ।* একালের অন্তা্ত লেখক-মহলেও এই বিশিষ্ট 
দৃরিভঙী বিপুল সাঁড়া ও সমর্থন পেয়েছে । সমস্ত বিষয়টি 
স্বভাবতই মূতন করে আলোচনার যোগ্য । 
প্রথমেই বলে রাঁথা ভাল যে, নূতন মানেই সত্য আর 
পুরাতন মানেই মিথ্যা-_এ কথ! কোনো মতেই ঠিক নয়। 
লেখকের বিচারে “শিল্পের জন্ত শিল্প" তত্বটি পুরাতন হলেও 
সত্য ; তাই স্বীকার্ধ। শিল্প-স্বরা্জের মতবাদ প্রচার করলেই 
শিক্ষে সামাজিক প্রভাবকে অস্বীকার কর]! হবে এমন 
কোন কথা নেই। সামাজিক প্রভাব শিল্পে নিশ্চয়ই রয়েছে, 
কিন্তু সে প্রভাব থাকা সত্ত্বেও শিল্প শ্বরাজপন্থী। «শিল্পের জন 
2৮01 নেম যে, এ তত্বট বুঝি 





* বিনয় সারের বৈঠকে [ভিতীয় থ, কলিকাতা, ১৯০, 
পৃঃ ১৫২০] 


প্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় 


সামাজিক প্রভাবকে অস্বীকার করে ; তাই চলে এর বিরুদ্ধে 
গ্াদের আক্তমণ ও সমালোচনা । কিন্ধ সমাঁলোচনাটা 
অনেকথানিই অপ্রাসঙ্গিক, যদিও এর মধ্যে জাতবা বস্ত আছে 
যথেষ্ঠ। সমালোচন্লাটি সার্ক বলে স্বীস্কৃত হবে কেবলমাজ 
যদি প্রমাণ করা যায় যে, “শিল্প-স্বরাজের” তত্বটি সামাজিক 
প্রভাব বা বাণ-প্রচারের অংশকে অন্থীকার করে থাকে । 
অভিযোগটাই যেখানে সতা নয়, সমালোচনাটা! সেখানে কোন 
মতেই সার্থক হতে পারে নাঁ। বস্তুত, “শিক্প-স্বরাে”র তত্বট 
সামাজিক প্রভাব বা! বা-প্রচারের কোনটাই অস্বীকার করে 
না। তার মূল বক্তবা আলাদাঁ। এ কেবল বলে যে, 
সাঁমার্জিক প্রভাব শিল্পে আছে, বা-প্রচারও শিল্পে আছে, 
তবে সেগুলিই শিল্পের প্রাণ নয়। এই আলোকে *শিল্প- 
স্বরাজে”্র বিরদ্ধপস্থীদের নবপ্রচারিত “41 [0] 90100 
00173 ৪8০” তত্বটি অনেকখানি সতা হয়েও সমালোচনা 
হিসাবে অপ্রাসঙ্গিক ও বিভ্রীত্ভিকর। 

এ কথা সত্য, শিল্প সমাজকে অবলম্বন করেই রচিত 
বাজি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদিই শিল্পের আলোচা বিষয়- 
বস্ত। সমাজের প্রতিচ্ছবি ব! প্রভাব শিল্পে ও সাঁহিতে থাকা 
কিছুমাজ বিশ্বয়কর নয়-_বরং খুবই স্বাভাবিক । কিন্তু এ কথ! 
স্মরণ রেখেও বল! চলে যে, শিল্পের একট! আত্ম-স্বাতন্ত্রা বা 
স্বরাজ থাক! সম্ভব, আর তা আঁছেও। বন্তনিষ্ঠ বিশ্লেষণে 
দেখা যায় যে, “শিল্প-স্বরাজে”্র মতবাঁদটি এবং “71101 
90171960110075 ৪91” তন্বটি আসলে পরম্পর-বিরোধী নয়। 
বাম-প্রচার ও আদর্শ-প্রচার শিল্পে ও সাহিত্যে আছেই, তবে 
সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও দার্শনিকের বাঁণী-প্রচার ও আঁদর্শ- 
প্রচার থেকে এ বস্ত সম্পূর্ণ স্বতত্্। মাহ, রা, সমাজ, পৃথিবী, 
মন, চেতনা, বুদ্ধি, বৌঁধি, আত্ম!, ঈশ্বর, ইহলোঁক, পরলোক, 
ধর্ঘ, অর্থ, কাম মৌক্ষ ইত্যাদির যে-কোঁনটাই হতে পারে 
শিল্পীর আলোচ্য বন্ত, দার্শনিকেরও আলোচ্য বস্ম। তবে 
এক ধরণের আলোচনা-প্রণালীতে গড়ে উঠে দর্শনশান্, আর 
এক ধরণের আলোচনায় হৃষ্ঠ হয় শিল্প ও সাহিত্য । দার্শনিক 
স্থ্টি করেন “বুদ্ধির (176911506) প্রেরণায় । শিদ্ী শট 
করেন “বোধি”্র (10(01600 ) অনুপ্রেরণায় । এক জনের 
রচনার আবেদন থাকে মূলত বুদ্ধির কাছে, আর এক জনের 
মুখ্য আবেদন হদয়ের কাছে । এক অনের বাঁণী প্রচারিত হয় 
প্রত্যক্ষ ভাবে, আর এক জনের বাণী প্রচারিত হয় পরোক্ষ 
ভাবে। গান্ধী রচনা করেন “নন্‌-ভায়োলেক্স ইনূ ওয়ার এও 
পিস”, আর রলণা টি করেন “জণযা ক্রিত্তক”। বাণী-প্রচার 


সৈ৮ 


আছে ছু'জনেরই কচনায়-_দার্শনিকেরও, শিল্পীরও | তফাৎ 
শুধু প্রকাশতঙ্গীতে বা রচনকৌশলে । দার্শমিকের নিকট 
প্রধান হ'ল আঁরোহ্‌-পন্ধতিতে আলোচনা! ও অবরোহ- 
প্রণালীতে সিদ্ধান্ত প্রকাশ, আর শিল্পীর কাছে মুখ্য বন্ত হ'ল 
অবস্থা, ঘটনা ও চরিঅ স্থট্টি। বাণপীপ্রচার বা দর্শন শিলীর 
সৃষ্টির মধ্যেও থাকে, তবে তা! সর্ধদাই প্রচ্ছন্ন ও গৌণ । বিশ্ব- 
মৈত্রী ও মানের মুক্তির বাণী প্রচার করে" এক জন রচনা করেন 
দর্শন, দেখানে রলশা স্বট্টি করেন “ক্ল্যারণবোল” জাতীয় 
উপন্যাস ব। গল্প | শিল্পীর রচনায় বাণীটা অপ্রধান, প্রধান 
হ'ল অবস্থা, ঘটনা! ও চরিত্র সৃষ্টি । কৃষ্টির অংশের চেয়ে বাঁপা- 
প্রচারের অংশট! বড় হয়ে উঠলে রসের ব্যাঘাত ঘটে, শিল্পের 
ইচ্জংও যায় ক্ষুপণ হয়ে। একারণেই “আনন্দমঠে্র বঙ্ষিমের 
চেয়ে “কৃষ্ণকান্তের উইলে”র বঙ্ষিম বা “পথের দাবী”্র শরৎ 
চন্দ্রের অপেক্ষা “চরিত্রহীনে”্র শরৎচন্দ্র শিল্পজগতে অনেক 
উচু আসনে প্রতিষ্ঠিত। বঙ্ষিম-সাহ্ত্যি আলোচনাপ্রসঙ্গে 
অনেক দিন আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন £ “আমি সেখানেই 
আনন্দ পাঁই এবং সেখানেই আঁমি বস্ষিমের কাছে খণী যেখানে 
মেসেজ দেন নি, যেখানে উনি আপনার স্টি করবার 
আনন্দকে রূপদান করেছেন । আনন্দময় সাহিত্য ভাষাকে 
প্রাণময় জগৎ করে তোলে, মেসেজের সে শক্তি নেই। এইক্গস্ঠ 
সাহিতা-সংসাঁরে আমর] তাঁদেরই নমস্কার করি ধারা তাদের 
প্রতিভা থেকে সাহিত্যের ভিতর প্রাণের চিরস্তন নুর ঢেলে 
দিয়ে থাকেন।”* অর্থাৎ কবির দৃিতে শিল্পের যথার্থ এম্বর্য 
“মেসেজে ব দর্শনে নয়, প্রকাঁশ-ভঙ্গীতে । শিল্পের ধশ্বর্য 
রষোদ্বোধনে বা] রস্ত্টিতে ৷ রসোত্বীর্ণ না হলে বাস্তব ঘটনার 
কোনও প্রতিফলনই শিল্পের আসরে জাতে ওঠে না। শিল্পের 
সামাজিক ব্যাখ্যার সমর্থক ও প্রচারকেরা এই মূল সত্যটি 
উপেক্ষা করেই যত গগুগোল ও বিদ্রাট শৃট্টি করেছেন । সমাঁজ- 
সংস্কারের জন্ত আদর্শ প্রচারের প্রয়োজন নিশ্চয়ই রয়েছে, 
কিন্ত সে কাজ ততট। শিল্পীর নয় যতটা সমাজ-সংক্কারকের | 
শিল্পীর কাজ গার জমাজজ-সংস্কারকের কাজ অনেকখানি 
আলাদা । এক জনের কাঁজ সমস্ত] উদ্বখাপন করা, আর এক 
জনের কাছ সমাধান কর] | অতিমাজায় সমাজ-সচেতন হয়েও 
শরং চক্র ষার উপন্ঞাসে ও গল্পে এই পার্খক্াটুকু ফোন দিনই 
সম্ঞানে বড় একট] লঙ্ঘন করতে চাঁন নি। *শেষপ্রশ্নে” তিনি 
নরনারীর জীবনের অন্তহীন ব্যথাবেদনার কথা তুলেছেন, 
তাতে সমস্যাও আছে বিপুলতাবে, কিন্ত সমাধানের কোন 
প্রত্যক্ষ ইঞ্নিত সেখানে নেই । সে কাজ যে অপরের তা তিনি 
চিরদিনই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছেন, আর সে মান্াবোধটুকু 
তার সাহিত্যে রক্ষাও করেছেন যথেষ্ট 11 সমাজকে আশ্রয় 


* প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রীত রবীক্র-জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ২৪৫। 
+ "আমার বইগুলির সঙ্গে যার! পরিচিত, তাঁরাই জানে আমি কোন 


শিয়া সপক্ষে ও বপক্গে 


সপাসিপিসপাস্িপাসিপাসপাস্পাসপিউিপাসসপাস্নিসপািপিসপাসিসিপাসপাপসপাস্পাসপাস্পসপা্পামপিসপপাপসিপা পিপিপি 





১২৯ 


১০৮০ পাসিপাসিিপসিাসিসিকাটি পরচিনিটিটিিটাসিলাইি পাছা পিপি পসিপাসিপাসিপািন 


গং যখন টি জীবন, তখন সমাজের ভাল-মন্দের সঙ্গে 
শিল্পীরও যে কিছু-না-কিছু সংযোগ থাকবে ত। তো স্বাভাবিক | 
সমান্ধের মফ্ষল-কামনাও সমান্ধ-সংক্কারকের মত শিল্পীরও 
অস্ত্রে থাকে, তবুও মোটের উপর ছু'জ-নর দৃিভঙ্গী শ্বতন্ত্র। 
এক জনের দৃষ্টিতঙ্গী মূলতঃ 1)0শা181%6, জার এক জনের 
দৃরিভঙ্গী 7১081৮01 এ কোঁন বিরোধ লয়, শুধু পার্থক্য। 
মোটের উপর এ কথা কোনমতেই অস্বীকার করবার জে! 
নেই যে শিল্প স্বরাজহীন বা আত্মন্বাতত্ত্যহীন । 

শিল্পের স্বরাজ বা গ্বাতন্ত্র তবে কি বা কোথায়? এ 
প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে শিল্পস্থপ্টির মূল রহ্সাটুকু বিশ্লেষণ 
প্রয়োজন | শব্ধ-স্পর্শ-বূপ-রস-গদ্ধেভরা নিখিল জ্বগং সব সময়ই 
আমাদের চেতনার ছুয়ারে করাঘাঁত করে । তাঁর সংস্পর্শে 
আমাদের মনে জাগে বিচিআ আবেগের সাড়া । আমরা কখনও 
হাসি, কখনও কীদি, আবার কখনও বিস্ময়ে অভিভূত হই। 
বহির্জগতের নানা অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের মধ্যে আমর] সাধারণ 
মুহ্তুতে” জীবনযাপন করি অনেকট] “প্রবাসী”র মত। আমাদের 
“হৃদয়ের গবাক্ষগুলি সংখ্যায় অল্প, এবং বিস্তৃতিতেও সংকীর্ণ ।” 
বিশ্বের চিরচঞ্চল প্রবাহের অনেক কিছুই আমাদের দৃষ্টিকে 
ফাকি দেয়। পৃথিবীর আহ্বানে আমাদের মন সাঁড়া দেয় 
বড় কম। শিল্পীর দৃষ্টি বিশাল ও চেতনা ব্যাপক । নিখিলের 
বিচিত্র সুর, তার হাঁসি-অশ্রঃ, বিন্ময়-বেদনা অস্থরণিত হয়ে 
ওঠে তাঁর বাঁশিতে | আমরা বহির্জগতের আমন্ত্রণে সাড়া 
দিই হৃদয়ের একটি অংশ থেকে, শিল্পী সাড়। দেয় সমস্ত অস্ত্র 


০১ শাসিত লএসিলাটি 


থেকে । আমাদের অনুভূতি তাই ক্ষীণ ও দুর্বল; শিলীর 


উপলব্ধি সবল ও প্রাণের স্পর্শে উদ্বীপ্ত। এমন মুডূতঁআমাদের 
জীবনে নুহূর্লভ যখন সমস্ত সত্তা দ্রিয়ে আমরা হাদয়ের 
অনুভূতিকে উপলব্ধি করি, কিন্ধু শিল্পীর জীবনে এই অঙ্গুপম 
মুস্থুতগুলি আসে ঘন ঘন। আমরা উপলব্ধি করেও অনুভূতিকে 
প্রকাশ করতে পারিনে, শিল্পীর প্রতিভাকে আশ্রয় করে সে 
পায় আনন্দময় প্রকাশ । আলোড়িত হৃদয়ের অনুভূতি থেকেই 
স্থষ্ঠ হুয় যাবতীয় উচুদরের শিল্প। অবশ্ঠ এ কথা সত্য নয় যে, 
কেবলমাজ অহ্ুভূতির তীব্রতা থাকলেই শিল্পের জন্ম হুবে। 
প্রকাশ ছাড়া শিল্প নেই। “নীরব কবি" বাঁ "70069 |111107” 


দিন কোন স্থলেই নিজের ব্যপিশিত অভিমত জৌর করে কোথাও গুজে 

দেবার চেষ্টা করিনি । কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তি-বিশেষের 

জীবন-সমস্তায় আমি শুধু বেদনার বিবরণ, ছুঃখের কাহিনী, অধিচারের 

মমাস্তিক হ্বালার ইতিহাস, অভিজ্ঞতার পাতার উপরে পাঁত। কল্পনার 

কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছি_ এইখানেই আমার সাহিত্য-রচনার 

সীমারেখা । জ্ঞানত: কোথাও একে লঙ্ঘন করতে আমি নিজেকে দিইনি, 

সেইজস্েই লেখার মধ্যে আমার সমস্তা আছে, সমাধান নেও: প্রশ্ন 

আছে, তার উত্তর খু'জে পাওয়া যায় না। কারণ এ আমার চিরদি”.. 
বিশ্বাম যে সমাধানের দারিত্ব কর্মীর, সাহিত্রকের নয়”--শর়ৎ চক্র 

চট্টোপাধ্যায়--“তরুণের বিজ্রোহ”, পূ২। 


১৩৪৩ 


শিল্প-জগং জানে না। এ হ'ল পরম্পরবিরোঁধী শব্ষম। অস্কার 
ওয়াইন্ড, ঠিকই লিখেছেন, “10 1108 86196 910985100 
13079 00] 17006 010097 11101) 116 080 00108159 
106 8৮ 81], 10 ৭1100 ৮1090 15 07101) 15 0680% 
অস্কার ওয়াইজ্ডের এটুকুই এখানে মূল প্রতিপাদ্ত যে, 
প্রকাশই হ'ল শিল্প। রবীন্দ্রনাথ “সাহিত্যের সামগ্রী” 
প্রবন্ধে এই মত সমর্থন করেছেন । তিনি লিখেছেন, “নীরব 
কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছাস সাহিত্যে এই ছুটে। বাজে 
কথা কোন কোনও মহলে চলিত আছে। যে-কাঠ জলে 
নাই, তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে-মানুষ 
আকাশের দিকে তাকাইয়! আকাশের মতই নীরব হুইয়] 
থাকে, তাহাকেও কবি বল! সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব, 
মনের তলার মধো কি আছে বা না! আছে, তাহা আলোচনা 
করিয়া বাছিরের লোকের কোনে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই 1৮ 

হৃদয়ের অনুভুতি যে পর্যন্ত না শবে বা স্বরে বাঁ তুলিতে 
আত্মপ্রকাশ করে, সে পর্যন্ত শিল্পহৃষ্টি হয় না। তাই বলে 
আবার একথাও একেবারেই সত্য নয় যে, অনুভূতির প্রকাশ- 
মাত্রই শিল্প। রোরুগ্মান মাতাঁর পুত্রশোকের যে বিলাঁপ- 
ধ্বনি, তার অনুভূতিও যেমন আন্তরিক, প্রকাঁশও তেমনই 
তীব্র, কিন্তু তবুও তো সে বন্ত শিল্পের পর্যায়ভুক্ত হয় না। 
বাষ্তব ঘটনার নিছক প্রতিফলন বা ফটোগাঁফ যেমন শিল্প বলে 
গ্রাহ্‌ হয় না, তেমনই অন্থভূতির ঘাথার্থাটুকু অক্ষুন্ন রাখলেই 
প্রকাশটা শিল্পপদ্বাচা হয় না। প্রক্কতির বা সমাজের, 


বাজির বা সমন্টির হুবহু প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করাতে ফটোগ্রাফি ' 


হতে পারে, কিন্তু ছবি হয় নী। খবরের কাগজে দিনের পর 
দিন কত রোমহ্র্ধণ নিঠুর সতা প্রফাশিত হুয় কিন্তু সেকি 
শিল্প বা সাহিতা? এ প্রশ্বের উত্তর শরং চন্র অতি চমৎকার 
ভাবে “সাহিত্যের রীতি ও নীতি” প্রবন্ধে দিয়েছেন | তিনি 
লিখেছেন ; “দাহিত্য-স্থট্টি অঙ্থকরণের মধ্যে নাই । ভাঁলরও 
না, মন্দেরও না। হাদয়ের সত্যকার অনুভূতি আনন্দ ও 
বেদনার আলোড়নে অলঙ্কৃত বাঁক্যে বিকশিত হইয়া 
না উঠিলে সে সাহিত্যপদবাচ্য হয় না। বৃদ্ধ কবির 
তাঞ্জলিও যত বড় কাব্যগ্রন্থ তাহার যৌবনের চিত্রাঙ্গদাও 
ঠিক তত বড়ই কাব্যহ্রি, লাঞ্নার আঘাত ও গৌরবের 
মাল! যেমন করিয়াই তাহার শিরে বাধিত হউক না। অথচ 
অন্থভূতিহীন বাকা যত অলঙ্কতই হউক ব্যর্থ। পতিতার 
অহ্ছকরণও ব্যর্থ, গ্ীতাঞ্জলির অস্ককরণও ঠিক ততখানিই বার্থ। 
দেশের সাহিত্যসম্পদ ইহাতে কণামাআও বষ্ধিত হয় না”! 
শর়ং চত্্র এখানে এটুকুই বলতে চেয়েছেন যে, অনুকরণের 


জ.:7)6 101%/54%5, 0 8৪ 
1 সাহিত্য, পৃ. ১১ 
£ ্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ১০৭ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


মধ্যে শিল্প নেই। শিল্প মাই নুতন সট্টি। এই হৃট্টির জন 
বাস্তব ঘটনা উপলক্ষা বা উপাদান মাঁঅ। রসোদ্বোধনই এর 
প্রাণ। প্রাণের গভীরতা থেকে স্বতঃক্ষুর্ভভাঁবে উৎসারিত 
হয়ে মনের আবেগঞ্চলি রসধন মূর্তি গ্রহণ করে। এতে 
ঘতি আছে, ছত্ব আছে। যতি আনে গতির ভেতর প্রয়োজন- 
মত বিরাম। ছন্দ দেয় ভাবকে অর্থের বন্ধন থেকে মুক্তি। 
এতে বাস্তব-অবান্তবের সংমিশ্রণ আছে, ঘটনাপরম্পরার 
বিস্তাসও আছে, কিন্ত সবকিছুর' পশ্চাতে সক্রিয় রয়েছে 
শিল্পীর স্ঞজনীশক্তি। এই স্থজনীশক্তির উপরেই চরম- 
বিশ্লেষণে শিল্পের এশ্বর্য নির্ভরশীল । বাস্তব ঘটন] মানসলোকে 
সাড়া বা চাঞ্চলা জ্বাগাতে পারে, কিন্তু তাকে আশ্রয় করে 
অবস্থা, ঘটন! ও চরিত্র সৃষ্টি করতে না পারলে, কোন প্রকাঁশ__ 
যতই অলঙ্কৃত হোক মা,-কখনও শিল্পের গোআাস্তর্গত হয় ন1। 
বাস্তব ঘটনা ও সমাজের আবেষ্টনী থেকে শিকল্ষী গ্রাণরস,__ 
আনন্দ, বেদনা ও বিশ্ময়- গ্রহণ করে সত্য, তবে হুবছ 
প্রকাশ করার নাম শিল্প নয়। শিল্প অন্করণের সামগ্রী 
নয়, এ বন্ধ স্থষ্টি। মানুষের স্জনীশদ্িকে বাস্তব ঘটনার ঘ্বার। 
পুরাপুরি বিশ্লেষণের প্রয়াস যতখানি ব্যর্থ, শিল্পের সামাঞ্জিক 
ব্যাথ্যাও ঠিক ততখানিই ব্যর্থ । মাটির রস না পেলে গাঁছ 
জন্মায় না সত্য, কিস্ত তাই বলে একথা আদৌ সত্য নয় যে, 
মাটির রস পেলেই বীজ মহীরুহে বিকশিত হবে । বীজের 
মধো থাঁকা] চাই প্র।ণ, আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ষা | এ বস্তুর 'অভাঁব 
থাকলে মাটি, আলো, বাতাস, জলের সকল উপাদানই হবে 
বার্থ। শিল্প-স্থটি সঙ্বন্ষেও এ কথাই প্রযোজা ! মাটি থাকলেই 
ঘেমন বীজ গাছ হয়ে ওঠে না, তেমনি বাঁগ্তব ঘটনার সংম্পর্শ 
থাকলেই শিল্প-সগ্টি হয় না। আবেষ্টনীর বিশ্লেষণ আর সেই 
আবেষ্টনীতে জাত বা স্্ এঙ্বর্ধগুলির জীবন-রহন্ত-উদঘাটন 
এক বসন্ত নয়। দ্বিতীয়টির মর্মকথ! বা স্বরূপ উদ্যাটনের পথে 
প্রথমটি সহায়ক হলেও ঘথেষ্ট নয়। মানুষের স্থজনীশক্তিকে এক 
মাত্র বহির্জগতের ঘটনাপরম্পর] দিয়ে বিশ্লেষণের প্রয়াস একাস্ত 
ভাবেই ব্যর্থ । সমাজকে অবলম্বন করে মানুষের মন ও তার 
স্বজনীশক্তি বিকশিত হলেও তার জয়যাত্রা সবটুকুই সামাজিক 
আবেষ্টনীর দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় না।ঞ*% মানুষের হরির 
মনই শিল্প ও সাহিত্যের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি বা! উপাদান 
(46000110106 7060 )। 1 মানুষের স্জনীশক্তির যেমন 
একটা স্বাতন্তরা আছে, তেমনি তার স্থষ্ঠ শিল্পেরও এক ধরণের 
স্বরাজ রয়েছে । অনেকে বলবেন, এ স্বরাজ আপেক্ষিক। 
আমর। বলব, চিরচঞ্চল জগতে তো! সবকিছুই আপেক্ষিক | 
আপেক্ষিক হয়েও শিল্প স্বরাজপন্থী,-_একথা অনস্বীকার্ধ সত্য । 

* লেখকের “তিহাসিক আলোচনায় নূতন দৃষ্টি” (প্রবাসী, আখিন, 
১৩৫৩) প্রবন্ধটি তরষটব্য। 
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ক্ষীরোদপ্রনাদ বিদ্যাবিনোদ 


১৮৬৩--১৯২৭ 


শ্ীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বংশ-পরিচয় ; জন্ম ১ ১২৬৯ সালের বিষুব-সংক্রাস্তির 
দিন (১২ এপ্রিল ১৮৬৩) ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্ম হয়। তাহার 
পিতার নাম__গুরুচরণ ভটাচার্য্য শিরোমণি। হারা খড়দহের 
বিখ্যাত গুরুবংশ ) উপাধি__বন্দ্যোপাধ্যায় , 

শিক্ষা 3 ১৮৮১ সনে ক্ষীরোদপ্রসাদ বারাকপুর গবর্মেন্ট 
স্কুল হইতে এনট্রা্স পরীক্ষা দিয়] দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। 
পরীক্ষার্দানকালে ্াহার বয়স ১৭ বৎসর 1ছল-_বিশ্ব- 
বিষ্ালয়ের ক্যালেগারে ইহার উল্লেখ আছে। ১৮৮৩ সনে 
তিনি জেনারেল এসেমৃত্রীজ ইনৃদ্িটিউশন হইতে এফ. এ. পরীক্ষ। 
দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। দীর্ঘ পাঁচ বংসর পরে, 
১৮৮৮ সনে ক্ষীরোদপ্রসাঁদ মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে বি.এ. 
পরীক্ষা দিয় পদার্থ ও রসায়ন-বিগ্ঠায় দ্বিতীয় শ্রেনীতে, এবং 
পর্র-বৎসর (ইং ১৮৮৯) প্রেসিডে্গী কলেজ হইতে এম, এ. 
পরীক্ষা দিয়! রসায়ন-বিগ্ঠায় দ্বিতীয় শ্রেঈীতে উভীর্ণ হন। 

অধ্যাপন। 3 বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়। 
ক্ষীরোদপ্রসাদ জেনারেল এসেম্বীজ ইন্ট্িটিউশনে রসায়ন- 
বিগার (71079108] 9010008 ৪00 00101019175-র ) 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার কাধ্যকাল ১৮৯২- 
অতঃপর তাহার জীবনের গতি ভিন্ন খাতে 


১৯০৩ সশ। 
প্রবাহিত হয়। 
সাহিত্য-ব্রত £ পঠচ্দশা হইতেই বাংলা-সাহিত্যে 


প্রতি ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্ুরাঁগের পরিচয় পাওয়া যায় ; বি. এ. 
পরীক্ষাদানের তিন বংসর পুর্বে (ইং ১৮৮৫) তিনি “রাজ- 
নৈতিক অক্ন্যাসী” নামে একটি আখ্যায়িকা থণ্ডশঃ প্রকাশ 
কৰিয়াছিলেন। কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি বাংলা নাট্য- 
সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ঠ হন। তাহার প্রথম 
নাটাগ্রথ ফুলশয্যা” (মে ১৮৯৪) এমারেন্ড থিয়েটারে অভিনীত 
ছুয়। “জন্মভূমি” লিখিয়াছিলেন, “একসপ উচ্চ কবিত্বপূর্ণ বাঙ্গলা- 
নাটকের অভিনয় জাতীয় রঙ্গমঞ্চে অনেক দিন হয় নাই।” 
শেষ-পধ্যন্ত ক্ষীরোঁদপ্রসাদ কলেজের অধ্যাপনা পরিত্যাগ 
করিয়া সাহিত্য-সেবা-_বিশেষতঃ নাট্য-সাহিত্যের চর্চায় 
জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । তাঁহার স্কত নাট্যশ্রন্থ__ 
“আলিবাবা, পপ্রতাঁপ-আদিতা, “াদবিবি, “কিন্নরী, “নর- 
নারায়ণ, প্রত্ৃতি বাংলার সাধারধ রঙ্গালয়গুলিতে সাফল্যের 
সহিত অভিনীত হইয়া অগণিত নর-নারীর আনন্দ বর্ধন 
করিয়াছে । 


» “বাঙলা ভাষার লেখক” ঃ  দনভূমি, আষাঢ় ১৩০৩, 
পৃ ২১৩। 








ক্ষীরোদপ্রপাদ বিজ্ঞানে বি, এএম. এ. পাঁস এবং 
বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিলেও তাহার অদ্ভূত কাব্যান্থুরাগ ছিল । 
রচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা ১৩১১ সালের 'আাহৃবী” হইতে 
তাহার “দধীচির অস্থিদান” কবিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি £__ 


(১) 
পার হু"য়ে গেল স্থ্ঘ্য পশ্চিম জাকাশ, 
জাহবী কাদিল মৃহন্বরে ; 
ভাঙ্গে ব্রত, বৃদ্ধ খষি হইল নিরাশ-_ 
অতিথি এল না বুঝি ঘরে | 
ৃ (৯) 
একট মেখের পিন প্রশান্ত সাগরে 
৮ মাথা তুলি স্থিরনেতরে চায়, 
“এ দিতে খধিরাজ দেখ দয়াকরে 
ক্ষধানলে বুক. হলে যায় ॥” 
বের ৪ ১)... 
॥ ... সার বাপ কি চাবি, তোরে দিব দানি,” 
ডাকে খষি বাহ প্রসারিয়া ) 
বেধমন্ত্রে করে তার আবাহ্‌ন গা 
ধানে বসে নয়ন মুদিয়)। 
(৪) 
পলকে প্রলয় এল যুগ্ন এল পলে ! 
কে কাদে রে সকরুণ স্বরে? 
“স্থাণ দাও হে ব্রাহ্মণ চরণকমলে 
অতিথি দাড়ায়ে তব দ্বারে |” 
(৫) 
চেয়ে দেখে খধিরাজ অস্থিচর্পসার 
উপবাসী মৃত্তি তপপ্ডার__ 
কে অতিথি নতজানু দেবত! আকার 
সহ্ত্র লোচনে বছ্ধে ধার ? 
(৬) 
“অন্থরের পদভরে কাপে জন্মসুমি 
পলায়িত দেবতাবাহ্নী। 
ভিক্ষা আশে তব দ্বারে আসিয়াছি জামি 
ভিক্ষা দাও_ ভিক্ষা দাও মুনি” 
(99 
“হে পুণ্য অতিথি এস, পাতহ্‌ অঞ্জলি 
ব্রত জাঙ্গ করি উদ্যাপন । 






১৩২ 


বুক ছি ছে ₹ তিখারী লহ হি নি 
ক্ষুব। তৃক1 কর নিবারণ ।” 
(৮) 
ক্ষুদ্র সে দলদশিশু হইল বিপুল 
গগনে ছুটিয়। গেল বড় । 
নিমেষে দানবশক্তি হইল নিশ্মু'ল 
জাঁকাশ করিল কড় কড়। 
6৯) 
আীর নীর মাতৃবক্ষে ঢালে জলখর, 
জননীর তৃষা গেল দুরে ঃ 
দ্রধীচির জয়গান গাহিল অমর 
এ কি ভিক্ষা দিলে জননীরে । 
কথাশিল্পী হিসাবেও ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত নাট্যকার বলিয়াই তিনি দেশবাসীর নিকট 
সমবিক প্রসিদ্ধ। 
গ্রন্থাবলী 2 অক্লান্তক্মী ক্ষীরোদপ্রসাদের সাহিত্য- 
সাধনা বিপুল এবং বহধাবিস্তত। আমরা তাহার গ্রস্থাবলীর 
একটি কালাহ্ুক্রমিক তালিক! দিতেছি । তালিকায় বন্ধনী- 
মধ্যে প্রদত্ত ইংরেন্ী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত 
মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা! হইতে গৃহীত £__ 
১। রাজনৈতিক সন্যাসী গেল্স) : 
১মথণ্ড। (১ জুন ১৮৮৫)। পৃ. ৩২ 
২য় থণড। (১৫ জুলাই ১৮৮৫)। পৃ. ৩২। 
২। ফুল-শযা। (দৃশ্কাবা )। ইং ১৮৯৪ (২ মে)। 


পৃ. ১৮৯। 
৩। প্রেমাপ্রলি (পৌরাণিক নাটক )। ইং ১৮৯৬ (১৮ 
জুলাই) : পৃ" ১৫৭ 


৪। কবি-কাননিকা (রঙ্গন্তাস)। ১৩০৩ সাল (ইং 
১৮৯৬)। পৃ. ১৯৬ 
৫। আলিবাবা (রঙ্গনাট্য)। 
পৃ ১১০ 
৬। প্রমোদরপ্রন (রঙ্গনাটায )। 
অক্টোবর ১৮৯৮) পৃ. ১০২ 
৭। কুমারী (নাট্যকাব্য)। ১৩০৫ সাল (ইং ১৮৯৯)। 
পৃ. ৮০ । 
৮। ছুলিয়া (্নতিনাট্য)। ১৩০৬ সাল (২৪ জাঙুয়ারি 
১৯০০) । পৃ. ১৫২ 
৯। বক্রবাহন (নাট্যকাব্য)। ১৩০৬ সাল (২৫ ফেব্রুয়ারি 
১৯০০) । পৃ. ১১৯ 
। শ্রীমদৃগবদ্ধপীতা । (২৪ এপ্রিল ১৯০০)। পৃ. ৯২ 
১১। সাবিজ্রী (পৌরাণিক নাটক )। ১৩০৯ সাল (৪ 
অক্টোবর ১৯০২)। পৃ. ১৩৪ 


১৩০৪ সাল (ইং ১৮৯৭) 


১৩০৫ সাল (১৯ 


প্রবাসী 


্াসিশিশপ শস্িশি লি পাশার্পিিভিশিটিপলিিিটিপপস্িসতিঈিত পাপা 


১৩৫৫ 


পাস সিপািন উিপাসিপািপা পাস তপািপাাসিউপাপিিসসপাটিাতিাপাসপাসপাসিপাপিসিপাপিসিসিশস্পাট 


১২। রতি (নাটক) । ১৩০৯ সাল (১৩ ডিসেম্বর 
১৯০২) । পৃ. ১৫১ 

১৩। বেদৌরা (ক্নতিনাট্য) | ইং ১৯০৩ (১৩ জাছুয়ারি)। 
পৃ. ১৪০ 

১৪। বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য (এতিহাসিক নাটক )। 
ভান্্র ১৩১০ (২৯ আগষ্ট ১৯০৩) | পৃ. ১৪০ 


১৫। রঘুবীর (নাটক )। ১৩১০ সাল (১৮ ডিসেম্বর 
১৯০৩)। পৃ. ১৭৪ 

১৬। বৃন্ধাবন-বিলাস (গীতিনাটয )। ২২ পৌত্ঘ ১৩১০ 
(৩১ জাহুয়ারি ১৯০৪)। পৃ. ৮৪ 

১৭। রঞ্জাবতী (নাটক )। ১৩১১ সাল (৪ অক্টোবর 
১৯০৪)1 পৃ. ১৮৬ 

১৮। নারায়নী (উপন্াস)। অগ্রন্থায়ণ ১৩১১ (ইং ১৯০৪)। 
পৃ. ৩৪৬ 

১৯। উলুী (নাটক)। ১৩১৩ সাল (১৫ ভুলাই ১৯০৬)। 
পৃ. ১৪০ 

২০। পদ্িনী (ইতিহাসিক নাটক)। 
নবেম্বর ১৯০৬)। পৃ. ২০১+১ 

২১। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (এত্তিহাসিক নাটক)। ১৩১৩ 
সাল (৫ জানুয়ারি ১৯০৭)। পৃ. ২১৭ 

২২। রক্ষঃ ও রমণী (নাটক)। ১৩১৩ সাল (১০ জানুয়ারি 
১৯০৭) । পৃ. ৭৮ 

২৩। চাদবিবি ( তিঘাঁসিক নাটক )।; 1 (২৪ আগষ্ট 
১৯০৭)। পৃ. ১৮৮ 

২৪। নন্দকুমার (এঁতিহাসিক নাটক)। 
ফেব্রুয়ারি ১৯০৮)। পৃ. ১৭৬ 

২৫। দাদ! ও দিদি (রঙ্গনাট্য)। ১৩১৪ সাল (৮ ফেব্রুয়ারি 
১৯০৮)। পৃ. ৫৫ 

২৬। অশোক (এঁতিহাসিক নাটক)।? (২৫ জুন ১৯০৮)। 
পৃ. ১৬৪ 

২৭। বাসস্তী (গীতিনাট্য)। ১৩১৫ সাল (৫ জুলাই 
১৯০৮ )। পৃ. ৪৮ 

২৮। বরুণ (গ্লীতিনাট্য )। ১৩১৫ সাল (১০ জুলাই 
১৯০৮ )। পৃ, ১২৭ 

২৯। স্ভুতের বেগার (রঙ্গনাটায)। ১০ পৌষ ১৩১৫ (২৮ 
ভিতসন্বর ১৯০৮)। পৃ. ৫৫ 

৩০। দৌলতে ছুনিয়া (নাটক)। ১৩১৫ সাল (১৫ 
জাছুয়ারি ১৯০৯)। পৃ. ১৩৫ 

৩১। বিরামকু্ধ (গল্প-লহুরী)। ? (২০ আগ ১৯০৯ )। 
পৃ ১২৬ 


স্থচী :__কর্ম্মকগ, নির্বাসিত, চিত্রদর্শন, “পো"দাদা,” প্রায়শ্চিত্ত । 


১৩১৩ সাল (১৫ 


১৩১৪ সাল (১ 


জৈঠ 


৩২ | ছু্গ। (পৌয়াণিজী আখ্যাম)। ১৫ জা্িম ১৩১৬ 
(৯ অক্টোথ় ১৯০৯)। পৃ. ১২৮ 

৩৩। ঘাঙালায় মসনদ ( ঠতিছালিফ মাটফা)। ১৬১৭ 
সাল (১৬ লাই ১৯১০) পৃ' ১৫২ 

৬৪। পলিন (দতিদাটা)। ১৬১৭ গাল (২ মার্ট ১৯১১)। 
পৃ. ১০৪ 

৩৫। মিডিয়] (কল্পনামুঁলক মাটক)। ১৩১৯ গাল (১৪ 
ধুলাই ১৯১২)। পৃ ১১৭ 

৩৬। খাঁজাহান (&তিছাসিক নাটক)। 
জুলাই ১৯১২)। পৃ. ১৪০ 

৩৭। পুনরাঁগমন (সামাজিক উপহাস )। 
(৮ অক্টোবর ১৯১২)। পূ ৩৫৫ 

৩৮। ভীম্ম (পৌরাণিক নাটক)। 


১৩১৯ সাল (২৫ 
১৩১৯ সাল 


১৩২০ সাল (১৫ জুন 


১৯১৩) । পৃ. ২৩২ ০০ 
৩৯। রূপের ডালি (বঙ্গনাটা)।? (২৩ অক্টোবর ১৯১৩)। 
পৃ ১৩১ ছি 


৪০ | নিয়তি (নাটিকা)। ১৩২০ সাল (৯ এপ্রিল ১৯১৪)। 
পৃ. ১১৫ |] 

৪১। আহেরিয়া (এতিহাসিক নাটক)। 
(২০ জ্ৰানুয়ারি ১৯১৫) । পৃ. ১৭১ 

৪২। বাঁদ্‌শাজাদী ( কম্পনামূলক নাটক )। ১৩২২ সাল 
(৩১ ডিসেম্বর ১৯১৫)। পু. ১৫৬ 

৪৩। রামানুজ (বর্মূলক নাটক )। ১৩৬২৩ সাল (৩০ 
গুলাই ১৯১৬ )। পৃ. ২০৮ 

৪৪। বঙ্গে রাঠোর (এতিহ।সিক নাটক) । ? (৮ সেপ্টেম্বর 
১৯১৭) | পু. ১৮৮ 

৪৫। কিন্নরী (শীতি-শাটা) | ? (১৭ আগপ্*১৯১৮)। পৃ. ১৩৯ 


১৩২১ সাল 


কীর়োদগসাদ বিস্তাবিনোদ 


লি পাস্পিছিপা পা উপাশি পিপসিসিপ অসিসিলা। সপাপিসিপিিপাালাাপাাাম্পিস্পিসিপাসািশাসিপাসিপাসিটাসিপিপজাপাি 


১৩৩ 


পাতা শি তিপিলসসি্িলা 








৪৬। মিষেদিত! (উপন্ভাল)। ১১ মাধ ১৬২৫ (৩ 
ফেয়ার ১৯১৪)। পৃ. ৪৩) 

৪৭ গুহাধখ (উপস্াস)। (পৌহ ১৩২৬ (১২ জাঙযানি 
১৯২০)। গৃ.২৪৬ 


৪৮ মঙ্গাফিনী (পৌয়াদিধ মাটফ)। ১৬২৮ সাল (১৪ 


এপ্রিল ১৯২১)। পৃ. ১০০ 


৪৯। আলমগীর (এতিহাসিক নাটক)। অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 
(৯ ডিপৈত্বয় ১৯২১)। পৃ. ২৬০ 
৫০1 রত্বেশ্বরের মন্দিরে (নাটক )। ? (২৮ ছিসেম্বর 


১৯২২)। পৃ. ১১২ 

৫১। বিছূরধ (এইতিহাঁসিক নাটক)। স্তন ১৩২৯ (১০ 
মার্চ ১৯২৩) । পৃ. ১৫৭ 

৫২। খহামধ্যে ( উপন্যাস )। শ্রাবণ ১৪৩৪ (২৯ জুলাই 
১৯২৩ )। পৃ. ১০৯ 

৫৩। পতিতার সিদ্ধি (উপস্তাস) | মাধ ১৩৩০ (২০ মার্চ 
১৯২৪) | পৃ. ৩২২ 


৫৪ | টাদ্রের আলে। (উপস্তাস) ।? (ইং ১৯২৪ ?)। পৃ, ১৯১ 
৫৫1 গোলকুও] (এ&ঁতিহািক নাটক)। ? (২০ সেপ্টেম্বর 
১৯২৫) । পু. ১৫৬ 
৫৬। জয়ন্তী (নাটক)।? (২০ ডিসেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ১৫১ 
৫৭। রাঁধ'-রুষ্ণ (গীতিনাট্য) | ? (ইৎ ১৯২৬?) পূ. ৪৮ 
৫৮ | নর-নারাঁয়ণ (পৌরাণিক নাটক)। অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ 
(ইং ১৯২৬)। পু. ২০১ . 
পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচন। £ পুস্তকাকারে 
অপ্রকাশিত ক্ষীরোদপ্রসাদের অনেক রচনা সাময়িক-পন্জের 
পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । এগুলি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া] 
উচিত। এই শ্রেণীর কয়েকটি রচনার নির্দেশ দিতেছি £__ 


১৩০০ £ ১ম-৩ওয় সংখা] “চিকিৎসাতত্ববিজ্ঞান ও সমীরণ? ইংলগডে রাষ্ুবিপ্লব 
১৩০১ শ্রাবণ 'জদ্মতুমি? মিনতি (কবিতা ) 
* ভাত্তর জন্মভূমি (কবিতা ) 
১৩০২ £ বৈশাখ-আঘাঢ় “চিকিংসাতত্ববিজ্ঞান ও সমীরণ? শু সংবাদ 
ভান্র জন্মভূমি? নাটক 
১৩১১: কার্তিক 'জান্বী, দর্ধীচির অস্থিদান (কবিতা) 
১৩১২: আশ্বিন ভারতী? নির্বাসিত (গল্প) 
১৩১৩ 4 বৈশাখ-ফান্তন *** ্ শিরী-ফরীদ (নাটিক1) 
১৩১৪ £ আশ্বিন “ছাঅ-সথা? উৎকলের গল্প 
- ১৩১৫2 জ্যেষ্ঠ 'জাহবী? মিলন ( কবিতা) 
১৩১৭ £ শ্রাবণ নাট্য-মন্দির? রঙ্গালয়ের উন্নতি ও অবনতি 
১৩২০ £ কান্তিক ভারতবর্ষ? আমি ও তুমি (কবিতা) 
১৩৯৯ £ আশ্বিন “মানিক বন্গুমতী? নিশীথের কথা-স্তামাপাখী ( ৪২ 
১৩৩২ £ শারদীয়া 'বাখিক বন্থমতী' ***. প্জিপৃন্ধ! ( কবিতা! ) 
১৩৩৩ £ শু 555 ৪ এক রাত্রি ( উপন্ভাস ) 
১৩৩৪ £ নর ৮০ ্ নং ফুলী (গল্প) 
আবণ-ভাদ্র ** উদ্বোধন ***... অভিরামের গতি ( কবিতা ) 


১৪৪ 


প্রবাসা 


১৩৫৫ 


৯ পা আপা পা এপ শিপ পরী পানর পান সি পর্ণ শপ পপাপপপাপাতপতপার্প পসাশিতত্পা তপাপানপিপাসপন্পিসপিপপাশা্পিপি্পিনপি্পিন্পিসপ্মপাপসপাপিনসিপাপাপাপাস্পাসপিস্পাপাাছি 


মাসিকপঞ্র সম্পাদন £ ক্ষ'রোদপ্রসাদ ১৩১৬ সালের 
বৈশাখ মাস হইতে “অলৌকিক রহস্ত' নামে একথানি 
মাসিকপজ প্রকাশ তেরেন। ইহাতে তাহার অনেক রচন। 





ক্ষীরোদপ্রসাদ বিভ্বাবিনোদ 


স্থান পাইয়াছিল। পত্রিকাখানি অনিয়মিত ভাঁবে হয় বৎসর 
চলিয়াছিল। আমর] ইহার ৬ বর্ষের ৪র্থ সংখ্য। ( ভান্র 
১৩২২ ) পর্যাস্ত দেখিয়াছি । 

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিবদের সেবাঁঃ পরিষদের 
জন্মাবধি ক্ষীরোদপ্রসাঁদ ইহার সভ্য ছিলেন। ১৩১১-১৯ 
সালে তিনি কার্ধ্যনির্বাহক-স্মিতির সভ্যরূপে এই প্রতিষ্ঠানের 
কাঁধ্য-পরিচাঁলনয় সবিশেষ সাহাখ্য করিয়াছিলেন । পরি- 
দের কোন কোঁন মাসিক অধিবেশনে তিনি প্রবঙ্ধাদিও পাঠ 
করিয়াছেন। রমেশচন্্র দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৩০২ 





সালের ২২শে জ্যৈঠ তারিখের মাসিক অধিবেশনে তাহার 
লিখিত “নাটকের ইতিববভ” প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল । ইহ 
পরবর্তী ভান্র মাসের 'জন্মভূষিতে প্রকাশিত হয়। ১৩২৫ ও 
১৩৩০ সালে পরিষং াহাকে অন্ততম সহকারী সভাপতি পদে 
বরণ করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন । 


মৃত্যু £ ক্ষীরোদপ্রসাদ শেষু-জীবনে ধীকুড়] সহরের 
সন্সিকটে বিকৃনা গ্রামে গৃহনিষ্্াণ করিয়া তথায় মধ্যে মব্যে 
নিজ্জন-বাস করিতেন । মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে অনুস্থ শরীর 
লইয়া তিনি বাকুড়ার পন্লী-কুটারে গমন করিয়াছিলেন । তথায় 
১৯২৭ সনের £ঠ1 জুলাই (১৩৩৪, ১৯ আষাঢ়, রাত্রি ১।টা), 
৬৫ বংসর বয়সে, তাহার দেহাত্তর ঘটিয়াছে। 


ক্ষারোদপ্রসাদ ও বাংলা-সাহিত্য £ ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ রসায়ন-বিজ্ঞানের ছাগ্র এবং অধ্যাপক ছিলেন । কিন্তু 
বিজ্ঞানের সেবা তাহার ভাল লাগে নাই, তিনি সাহিত্যকেই 
মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়ছিলেন। কথিত আছে, একটি 
মকদ্বমায় এজেহার দিতে গিয়া তিশি বলিয়াছিলেন, আমি 
ইংরেজী জাণি নাঃ এক সময় শিখিয়াছিলাম বটে কিন্ত 
অব্যবহারে ভুলিয়া গিয়াছি। বস্ততঃ তিশি যেভাবে বঙ্গ- 
ভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ইহা! তাহার 
অতুযুক্তি না হইতেও পাঁরে। বিংশ শতাকীর প্রথম পাদে 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বহু এঁতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক 
নাটকের সাহায্যে বাংলাদেশের রসিক সমাজকে শুধু নয়, 
অনসাধারণকেও দেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ কণিয়াছিলেন। বাংলা 
ভাষায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শাকের তিনিই রচয়িতা । 
তাহার শেষ রচনা “শির শারায়ণ' নাটক সাহিত্য 
হিসাবে বিশিঞ্ক সম্মান* লাভ করিয়াছে; ইহা বাংলা 
কাখ্যসাহিত্যের গৌ্বন্ূপে আজিও গণ্য হয়। তাহার অপূর্ব 
কীণ্ডি 'আলিবাবা' রঙ্গনটা । তিনি যদি আর কিছু না রচন! 
করিতেন, এই রঙ্গনাট/টিই তাহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখিত | 
“আলিবাবা? চির্রনূতনন ও চির-আনম্দদায়ক হুইয়] আজিও 
এই শ্রেণীর নাট্যগ্রশ্থের শ্রেষ্ঠ স্থানে বিরাজ করিতেছে । গপ্- 
রচনাঁতেও তাহার বিশেষ দক্গতা ছিল? তাহার 'নারায়ণী? 
ও “গুহামধ্যে উপস্াস-রসিকদেরও যথেঞ্& আনন্দ দিয়াছিল। 





মস্কো আর্ট গ্যালারী 
স্্রীরঞ্িত সিংহ রি 


সোভিয়েটের চিত্রকল| আজ এক নব-অরুণোঁদয়ের উজ্জ্বলতায় 
মহীয়ান্। পুরাতনকে মুছে ফেলে সোভিয়েট আক্ক নবীনক্ষে 
গ্রহণ করেছে। কি চিক্রশিল্পে, কি ভাক্কর্ষে, কি কারুকার্ধে, 
চার ও কারু শিল্পের নান! ক্ষেত্রেই সোভিম্মেট শিল্পীরা যথেষ্ঠ 
প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন । সোভিয়েটের মাটিতে এ প্রতিভার 
উন্মেষ হতে পেরেছে শুধু এইজগ্ঠ যে সে দেশের শিল্পীরা 
গজদন্ত-প্রাসাদের অগচুড়ায় বসে চিত্রাঙ্কন করেন নি__. 
জনাকীর্ণ পারিপান্থিক স্দ্ধে উদাসীন হয়ে আপনভোল! শিল্পী 
সেজে বদে থাকেনান। পোভিয়েট শিলীদের নিজস্ব একটি 
এঁতিহা আছে--দেশের সংস্কৃতি ও সাহিতে'র সন্কে যে 
এঁতিহোর যোগ অবিচ্ছিন্ন । অথচ ভার] গণ্তাহগতিকতা'য় আবদ্ধ 
নন--তাদের শিল্পীমন একই ধারায় অন্ধন্তিত নয়। সোভিয়েট 
শিল্পের বিভিন্ন ধারা আছে এবং তার এই বৈচিত্রা ও বৈশিষ্টোর 
কারণ দোভিয়েট শিল্পের সঙ্গে মানুষের জীবনের সম্পর্ক খুব 
ঘনিষ্ঠ । সোভিয়েট শিল্পীর] প্ররুতই জীবনশিল্পী। 

এই বিষয়ে কিছুদিন আঁগে সোঁভিয়েটের একটি পঞ্জিকাঁয় 
(70218) একজন লেখক লিখেছিলেন যে, আ।টিষ্ট কখনে!ই 
জীবনের' কোঁন একটি বিশেষ গণ্তীর ভেতনব্র আবদ্ধ থাঁকত্তে 
পারে না । সে হবে যুক্তপক্ষ শিঞ্জী, কারণ জীবন একই কেন্দ্রে 
আবদ্ধ নয়-__তাঁর নব নব বিচির ধারা আছে, বৈশিষ্টা 
আছে, সুতরাং শিল্পের উদ্দেন্ট অথবা শিল্পীর স্্িকে কো'ন 
নির্দিষ্ট ছকের ভেতর টেনে আঁন! যাঁয় না। উজ্জ লেখক 
বলছেন ঃ | 


সিউল, টড আন) দা) 17007 উজ জা 0015 
৮0101101815 70701017701700) 01000000001 900] 010410))৬ 
8100 [1002] 111) 101510000810711100 1116 000 20িনডাছা 
1916 


যে সমাজে চাষী-মজুর বাঁ করে শিজীরাও সেই সমাজের 
যান্ষ। সোভিয়েটের শিল্প সমাজবিচ্ছিন্ন নয়, জনসাধারণের 
সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যৌগস্থত্র বর্তমান । তাই তার চিত্রশি্পে, 
ভাক্কর্ষে, চারুশিল্পে সেই জনগণের হৃদয়ের উত্তাপ অহ্ভব 
কর] যায়। 

সম্প্রতি মস্কো আর্ট গ্যালারীতে যে চিত্র-প্রদর্শনী অন্থঠিত 
হাল তার ছবি ও 'মুর্তিগুলি সোভিয়েট-শিল্পের এই আদর্শের 
কথাই মনে করিয়ে দেয়। প্রদর্শনীটি পৃথিবীর চিত্রশিল্পের 
ইতিহাসে একটি ম্মরধীয় ঘটনা বলে সোভিয়েট শিল্পীর! মনে 
করেন। উজ প্রদর্শনীর নীম ছিল “অল ইউনিয়ন এগজিবিশন 
অব পেট্টিংস স্কালপ চারস এগ গ্রাফিক আর্ট” । এই প্রদর্শনীতে 
সোভিয়েটের সকল দুখ্যাত শিল্পীদের ছবি ও মুর্তি ইত্যাদির 


সমাবেশ হয়েছিল। ধাদের ছবি ও সৃর্ঘত মক্কো আর্ট গ্যালারীর 
শোভাবর্ধন করেছিল তাঁদের ভেতর 98191)8:881010%, 
মুত 1076001  ৮1901101 ঢা9:018105, [0729)01 
10100) ঘা 01ধ1 182) 4008 090000070৮8-0909 





যুদ্ধকালীন সৌভিয়েট কারখানায় কর্মরত একটি দ্বুলের ছাত্র 


প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাঁবে উল্লেখ কর! যেতে পাঁরে। 
প্রদর্শনীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দ্রিনিস ছিল লোকশিল্পের ছবি- 
গুলি। বিভিন্ন রকমের চিত্রাঙ্কন কারুশিল্প, পটচিআ ও 
তৈলচিত্র প্রভৃতি নান] বর্ণবৈচিত্ত্যে সমুজ্বল চিগরাবলী (হু 
ঘর্শকগণ বিশ্ময়বিমুগ্ধ হয়েছিল-_সমএ সোভিয়েটে এই প্রদর্শনী 
বিশেষ শুখ্যাতি অর্জন করে । 


রি 


মক্ষো আট খ্যানারীর ২ আর নি নিনিস মিরা 
দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সোভিয়েট ুগ্ধচিত্র যে 





১৯৪২ সালের শীতের লেনিনগ্রাড 


পৃথিবীর যে-কোন দেশের যুদ্ধচিত্জের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে 
কোন সঙ্গেহ নেই। দ্বিতীয় মহামুদ্ধ শেষ হবার অব্যবহিত 
পরেই মক্ষোর 3869 11965810% &70 (8119875-তে একটি 
প্রদর্শশী হয়েছিল। তার নাম *161016 0০৮ ৪1) 
11681” | উজ প্রদর্শনীতে যেসব হ্ুদ্ধচিত্র ছিল তাঁর ভেতর 
দিয়ে সোভিয়েটের সমগ্র যুদ্ধ-জীবনটি 
ফুটে উঠেছিল । লেনিনগ্রাড অব- 
রোধ থেকে সুর করে জার্মান 
সৈনিকদের অত্যাচার ও দীর্ঘ- 


দিনের  যুদ্ধকাহির্নি সোভিয়েট 
শিঙ্গীরা একেছিলেন সেই সব 
ছবিতে । তাছাড়া বিপ্লবের ছবি 


ও জারের সময়কার বিভিন্ন ধরণের 
ছবিও ছিল। যুদ্ধচিত্রগুলির ভেতর 
নিয়লিখিত কয়েকটি ছবির নাম 
বিশেষভাবে কর] ঘেতে পারে__ 
“১৯৪২ সালের লেনিনগ্রাঁড” *যুদ্ধ- 
রত কিশোর”, ৮১৯৪৩ আলের 
আভ্মণ”, “লেনিনঞরাডের রাজপথ” ও 
পুক্তি? । 
মক্কোর এই ট্রেটিয়াকভ গ্যালারী 
টং টের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র- 
শালা! বলে প্রমাণিত হয়েছে । দেশের সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পীর 
প্রতিভার পরিচয় এতে একত্র পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় এর 


প্রবাসী 


পিপিপি শাউপাপাপাসপা সপাসপাসপাসিপাসি পিসি দিই পপ 


ঠা 


২ ০৯ দি পিপি তা লািলাত পাস পাপা সিতি 


আর একটি বড় দিক আছে। এই সব গ্যালারীর হবি ভেতর 
দিয়ে জনপাধারণের সঙ্গে শিল্পীদের পরিচয় হয় এবং সেই সঙ্গে 
সাধারণ চাষী-ম্জুর থেকে দুর করে 
ঠসনিক পর্যন্ত কলের মনেই শিল্পান্ছ- 
রাগ জন্মাবার সুযোগ উপস্থিত হয়। 
মূল্য তার কম নয়। দেশের শিল্পের 
সঙ্গে যদি অনসাধারণের কোন যোগ 
না থাকো তাহলে সে শিল্পের 
সার্থকতা কতটুকু এ প্রশ্ন আজ 
অনেকের মনে জেগেছে। 


রখীজ্রনাথের “রাশিয়ার চিঠিতে 
এই আর্ট গ্ালারীর উল্লেখ আছে। 
সেখানে গিয়ে কবির মনে জেগেছিল 
বিশ্ময় এবং ভারতবর্ষের চিঞ্শিল্পের 
ব্যাপক প্রসার না হওয়ায় তিনি যে 
বেদনা অহ্থুভব করেছিলেন সেট। তার 
চিঠি পড়লেই বোঝ যায় £ 
“্মক্কৌ শহরে ট্রেউয়াকভ গ্যালারি 
নামে এক বিখ্যাত চিত্রভাগার আছে। 
সেখানে ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ পরত 
এক বৎসরের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ লোক ছবি দেখতে এসেছে । 
যত দর্শক আসতে চায় তাদের ধরানো শক্ত হয়ে উঠেছে ।*** 
১৯১৭ খ্রীধাবে সোভিয়েট শাসন প্রবর্তিত হবার পূর্বে যেসব 
দর্শক এই রকম গাঁলারিতে আসত তারা ধনী মানী জানা 
দলের লোক এবং তাঁরা যাদের এর! বলে 19001901319 





বিশ্তয়ী জার আইভানের শিডোনিয়ায় প্রবেশ 


অর্থাৎ পরশ্রমজীবী। এখন জাসে অসংখ্য স্বশ্রমজীবীর দল, 
যথা -রাজমিত্রি, লোহার, মুদি, দর্দি ইত্যাদি। আর 


জ্যৈঠ 


সিসি তা ৮০৮ ২৩ পাটি উিপশিনা এলো এপাশ পলা এ 


আসে গোভি সৈনিক, চিনির ছাত্র ও চাষী 
সন্প্রদায়।' 


এই বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারা যায় সোভিয়েটের জন- 
সাধারণের সঙ্গে চিত্রকলার কি গভীর সংযোগ । সোভিয়েট 
রা এক দিকে যেমন কৃষি ও যন্ত্রশিষ্নের উত্নতিসাধন করে 
চলেছে, অন্ত দিকে তেমনি প্রত্যেকটি মানুষের মনে জাগিয়ে 
তুলেছে সৌন্দর্-পিপাসা | শুধু হাতুড়ি ও কান্তেটাই অীবনে 
সবচেয়ে বড় জিনিস নয়, নিছক বেঁচে থাঁকাঁটাই জীবনের চরম 
সার্থকত] নয়, এই পরম সত্য সোভিয়েট খ্বীকার করে নিয়েছে । 
তাই দেখতে পাই, সোডিয়েটে চিত্রশিপ্জের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি 
আম্চর্য উন্নতি সাধিত হয়েছে । সেটা সম্ভব হয়েছে, সোভিয়েটে 
শিক্ষার প্রসার আছে বলে, সেখানকার প্রতিটি লোক দেশের 


শিল্প-সংক্কতিকে ভালবাসে বলে । তারাই এখন আর্টের উপর্জীব্য 


 ম্ৃত-পিয়াসী 


৯০১৮৯ উলাদপাি 


১৩৭ 


০ প১পসপাসিপাশপাস্পিসপিপাসিপাসপাশিসিসিশীসপউপাাসিপিসপার্পীসিপাই পি 


এবং চিত্রকলার পটভূমিকায় ফুটে ওঠে তাদেরই জীবম- 
কাহিনী । এইসব জনসাধারণ-_সোভিয়েটের' মাটির সঙ্গে 





যাদের নাড়ীর যোগ--তাঁদের সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন যে 


এদের জন্যই সোডিঘ্বেট আর্টের উর্দীতি 'সন্ভব হয়েছে, সেইজত 
সোছিয়েট শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রথম কাজ হবে এদ্দের 
শিক্ষিত করে তোলা । লেশিন বলেছেন ঃ 
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পতন 


অমৃত-পিয়াসী 


শ্ীআশুতোষ সান্যাল 


কি যেন বেদনা বহি দিবাশিশি বেড়াই ফেবল ! 
গভীর বিষাদ-ক্ষুন্ধ হু ছু করে দগ্ধ চিন্ততল 

যক্সম 1 ভাষাতীত বাথ। মোর,_স্বরূপ তাহার 
ছায়াময়, অর্দস্ফুট, অনির্দেশ্ট সম্মুখে আমার 

ঘুরে সদা] প্রেতসম | অস্তগুচি__অবিশ্লেষমীয় 
কাবারসসম যেন সে যর অনির্বচনীয় ! 

জনতার কোলাহলে থাকি তবু মনে হয়_-একা, 
জীবন-মনের সাথী__কোঁথ! তার নাহি পাই দেখ! 
ধরাতলে 1 হাঁহী রবে কীদে সদা অসহায় প্রাণ] 
কুন্থুমপেলব করি” গড়েছিলে যদি ভগবান, 
এ অন্তর__তবে কেন সংসারের অগ্নিশিখামাকে 
দিলে তারে ফেলি'? কেন বুকে মোর বাজে 
জীবনৈর এ লাঞ্ছনা? হায় প্রভু, অস্বতের ক্ষুধা! 

যে জন বহিয়া বুকে অহৃিশ ঘুরিছে বন্দধা_ 

গরল তাহারি লাগি”? উর্ধতম ভাবলোকে যার 
অন্রচা্দী শহুত্তের মত চিত্ত করিছে বিহার, 

ছে নিষ্ঠুর, হঃখময় বন্তপুঞ্জমাঝে কেন তারে__ 
নিশিত শায়ক হানি” আনিতেছ টামি* বারে বারে ? 


আমি শুধু নাহি পালি জীবধর্থ শাশ্বত প্রথায় ;_. 
দেহের পিঞ্জরে থাকি? দেহাতীতে সমগ্র সত্তায় 
করিয়াছি অন্ছভব । বিশাইয়] ছন্দের আকাতে 
বলিতে চেয়েছি মোর মর্ধববামী শুধু বারে বারে 
মানুষের লাগি । হায়, বেদণাঁই তার পুরস্কার | 
অথবা কি হৃদয়ের অস্তলীন এই হাহাকার, 
ব্যাকুল বেদনা মোর তৃষিত এ নিঃসঙ্গ আত্মার-_ 
কবিত্বের চিরসার্থী ? তিলে তিলে 

বিতদ্দি” সুরভি 
ধূপ যথা মরে দধি" এন্ধপ দহবে কি কবি? 
তাঁর চেয়ে রাপ্ধপথে ধাবমান জনতার মত 
সংসার-পসর! শিরে, শত ছুঃখ সহি আবরত 
হালমুখে নিশিদিন কাচিবার উন্মন্ত উল্লাসে 
পারিতাম যদি আমি দিনগুলি দিতে অনায়াসে 
কাটাইয়া )-_তার পর অনান্রাত বনপুষ্পসম 
সহস| পড়িত বগি” এক দিন এ জীবন মম 
সেই ছিল ভাল | এ বেদন। ধুইয়া মুছিয়া 
সরল সন্তোষে মগ্ন হ'ত যদি ভাব-ক্রি্ হিয়া ! 


রবীন্দ্রলাহিত্যের স্বরূপ ও তাহার ভাষ্যকার 


ভ্রীজীবনময় রায় 


বাংলা সাহিত্য যেন? পটুয়ার পটশীলা৷ হইতে রবীন্যুগে 
অকপ্মাৎ বিশ্বশিষ্পীর আঁমদরবারের মসনদে আসিয়া! অধিঠিত 
হইল। লোহারামের লৌহবেষ্টনীতে বাঁধা সাহিত্যসেবকের 
লেখনী রবীন্বপূর্বদুগে সাহিত্যন্থপ্ির কারখানায় সন্ধীর্ণ পরিসরে 
আবদ্ধ ছিল। পদে পদে তাহাঁকে সামাঞ্জিক আচারের আগুনে 
পড়িয়া এবং সমালোচকের হাতুড়ির ঘায়ে তালতোবড়] হইয়া 
বাহির হু্টতে হইত। সাহিত্যিকের মানসীকল্পন! হাদয়ের 
অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিত-_হয় নিষেধের বোরখা 
পরিয়! আর না হয় ইতরজনের চিন্তহরণে অর্ধ উলঙ্গিনী 
বাঁরাঙ্গনার অঙ্গীল ভঙ্গিমায় রঙ্গিনী সাজিয়া। 
রবীন্ত্রসাহিত্য আবিভূতি হইল-_জল-স্থল-অস্তরীক্ষে অবাঁধ 
গতি রাজহংপবলাঁকার যুক্তির আবেগে, অনন্ত অত্তরীক্ষে 
বাঞ্চীমদরসমত্ত বলিষ্ঠ পক্ষ বায়ুতরঞ্গে বিস্তার করিয়! দিয়া,__ 
পরমানন্দময় মুক্তির বিচিত্র ছন্দলীলায় তরঙ্গিত ভঙ্গীতে । 
অকম্মাৎ এই দুর্দম আবির্ভাবের গতিবেগে চমকিত হইয়] অপ্রস্তত 
মানুষের ত্রস্তচিত্ত গতান্থগতিকের শত্রক্ূপে নবীন সাহিতোর 
বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া দাড়াইল এবং রবংন্্রসাহিত্যকে একটা 
প্রহেলিকা বলিয়া তাহাকে অপাংজেয় করিয়া রাখিবার চেষ্টা 
করিল। কিন্তু বৈষব বাউলের বাংলাদেশে প্রহ্লিকাঁর 
মায়া উপেক্ষীয় হইতে পারে নাই। অন্তরে অন্তরে সেই 
সুন্দরী-প্রহেলিকা রপগ্রাহী বাঙালী পাঠকের মনোঁহ্রণ 
করিতেছিল। প্রায় পঞ্চাশ বংসর লাগিয়াছিল সেই অপ্রস্তত, 
অশিক্ষিত, সংস্কারের গন্তীতে আবদ্ধ বাঙালী পাঠকের বিমুখ 
চিত্ত প্রসন্ন হইতে । আর আজ যখন সে হাদয় দান করিয়া 
বসিল তখন রসপ্রবাহে তাঁহার চিত্তের সীমান্ত রেখার আর 
চিহ্নমাত্র রহিল না। কি বুঝিল এবং কি বুবিল না তাহা 
অবাস্তর হইয়া গেল-_রবীন্্রনাথ তাহার পুজামন্দিরে কাব্য- 
দেবতার পীঠস্থান অধিকার করিয়া বসিলেন । 
পাঠকসাধারণ এবং তাহাদের পথপ্রদর্শক সমালোচিকবর্গ 
পূর্বে রকীন্্রকাব্য সঞ্থপ্ধে ছিল বিদ্েষে বিন্ূপ, এখন বলিল 
“আহা অপরূপ । এক সময় ছিল মল্লবেশ, এখন আসিল 
ভাবাবেশ_-ক" বলিতে দশায় পড়ে । কোনটাতেই বুঝিবা'র 
বালাই রহিল ন1। বিদ্বেষ বাঁ শত্রুতা এত সর্বনাঁশের নয়__ 
রাবণের শত্রুতার পৃষ্ঠভূমিতেই রামের বিরাট স্বরূপ ফুটিয়! 
উঠিয়াছে__কিন্তব ভাবাঁবেশ বড় সর্বনেশে ব্যাপার | তাহাতে 
যে দশায় পড়ে তাহা রই যে শুধু সমাধি লাঁভ হয় তাহ! নয়, 
সঙ্গে চারা দেবতাঁও সমাধি পান; তাঁহার শ্বক্ূপ উদযাঁটিত 
করিয়া বুঝিবার আর প্রয়োজনও থাকে না, অবস্থাও থাকে 
না। সেই নিকঞ্কুশ সমাধির হাত হইতে রক্ষা করিয়! 


দেবতাকে তীহাঁর বিচিত্র সৃষ্টির সৌনারধ্যলৌকের মধ্যে 'রসো 
বৈ সহ রূপে ভীহার বিশ্বরচনার স্বরূপ উদঘাটিত করিয়! 
দেখাইবার প্রয়োজন ঘটে । তখন পেই প্রয়োজনের তাগিদেই 
প্রয়োজন সাধনের যোগ্য মান্য জগিয়া] উঠেন । ছোট বড় 
জাগতিক ব! পারমাথিক সকল ব্যাপারেই এই “সম্ভবাঁমি যুগে 
যুগে? । তাই কালিদাসের কাবা-সৌন্দর্য্য বুঝিবার তাগিদে 
মলিনাথের আবির্ভীব। রবীন্দ্রনাথের কাঁবারসসৌদ্দর্যয 
সম্ভোগের আঁকৃতি পাঠকসমাের অস্তরে অবস্থাই জাগিয়াছে, 
তাহারই তাগিদে আজ রবীন্দ্র ভাঁষাকারগণের আবির 
হইতেছে । 

বিশ্বভারতী এই সকল ভাষা ও পরিচয় থ্রস্থ কিছু কিছু 
প্রকাশিত করিয়া বাঁলাপাঠক সাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জন 
করিয়াছেন। এবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ও কিছু চেষ্টা 
করিয়াছেন । ব্যক্তিগত ভাবেও কেহ কেহ এই কর্ন প্রবৃত্ত 
হইয়া প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়া রবীন্দ্রকাবারহস্ত উদঘাটনে 
প্রয়াসী হইয়াছেন । ইহারা সকলেই বঙ্গপাহিতাসেবীগণের 
কৃতজ্ঞতাভাজন। 


কিন্ত একটা কথা আঁমাদিগকে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, যদিচি রবীন্্রনাথ ষড়ৈশ্ব্ধ্য গুণে বিশ্বকবি, এবং 
সংস্কৃতি ও অভিব্যক্তির গৌরবে তিনি একাস্তরূপে জাতীয়" 
কবি; কিন্তু তদপেক্ষাও তাহার পরিবেশ, তাহার পরিবার, 
তাহার শিক্ষা ও প্রকৃতির সংমিশ্রণেই তিনি বিশিষ্ট; সুতরাং 
এই সকলের প্রত্যক্ষ পরিচয় রবীন্দ্রকাব্য পরিচয় লাভের 
প্রধান উপজীব্য । রবীম্্র-সাহিত্যের প্রকৃত ভাষাকার হইতে 
গেলে তাহার প্রণলোকে প্রবেশ কর! আবহ । 

রবীন্্রনাথের কর্শীব্ছল জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান শাস্তি- 
নিকেতন ব্রহ্মবিগ্তালয় ও ধিশ্বভারতী। জীবনের অধিকাংশ 
কাল তিশি এই শাস্তিনিকেতনেই অতিবাহিত করিয়াছেন, 
এবং তাহার সাধনার ও স্গ্ির, তাহার জীবন ও কর্ট্ের, 
তাহার দেহ মশ আত্মার প্রতিটি কণ] এই শাস্তিবিকেতনের 
জলস্থল অস্তরীক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া সফিত হইয়া আছে। বর্ণ- 
বৈচিত্রাময় খতৃপর্যায়ের লীলায় মহিমাঞ্ধিত এখানকার উদার 
আকাশ, তরঙ্গায়িত দিগঞ্তপ্রপারিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, নৃত্যঠমকিত 
শালবীথিকা, ছাঁয়াময় আত্মকুষ্, আলোছায়ার ঝালরকাটা! 
লীলায়িত আমলকী-বন, প্রহ্রীবেষ্টিত তালদীধি, ছাঁয়ালোক 
সম্পাতে রহম্তময় খোয়াইয়ের সপিল অজশ্রতা, জনহীন 
প্রান্তরের অতয়ুখে উধাও হইয়া যাওয়া গ্রাম ছাড়া এ 
রাঙামাটির পথ", সমস্তই বববীন্ত্রনাথের কাব্যরসমধুসঞ্চারে রন্ধে 
রদ্্রে ওতঃপ্রোত হুইয়। আছে। ইহাদের সহিত অচ্ছেগ্ 


জ্যৈ 
স্মৃতিতে বিজড়িত হুদীর্থ পরিচ্ছদে সমান্বত সমুয্রত দেহ এককা 
রবীন্্রনাথের সঞ্চরমান মৃষ্তি এই বিচিত্র সমাবেশে মধো ক্ষণে 
ক্ষণে যেন চকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মধ দেবেজ- 
মাথের তপঃপ্রভাবে পূত এই তপোবলক্ষেত্রে, শান্তিনিকেতন 
ব্ন্মবিস্ভালয়ে, ইহ্াল্স প্রান্তিক ও আধ্যাত্মিক রস ও রূপের 
মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাহার] বাস করেন নাই, রধীন্্কাব্যরস- 
ধারার প্রাণলোকের উৎসটর পরিচয় তাহাদের নিকট গুলভ 
নয়। অবনত এমনও সঞ্তব যে রবীন্দ্রনাধের জীবন ও ধর্ম, 
তাহার গোষ্ঠী পরিচয়, সাহার শিক্ষা, কর্ম, ও তাহার বিচিত্র 
রচনার সহিত বছ দিন যাবৎ পরিচিত হইতে হইতে আপন 
কল্পন] ও অনুপ্রেরণার আলোকে প্রতিভাবান রসগ্রাহী কেহ 
কেহ রবীন্রকাবারসের অম্বত উৎসের সন্ধান লাভ করিয়াছেন, 
তবুতাহাদের চিত্তে শান্তিনিকেতন আশ্রম ম্বরূপের সহিত 
ঘনিষ্ঠতাপ্রহ্থত রসসন্তেঁগের অভাবজনিত অতৃপ্তি রহিয়া যাঁয়। 
রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যেপ্রক্কৃতি ও পরিবেশের নুধারস পান 
করিয়া আপনার কাবা-প্রতিমায় প্রাণসঞ্ধার করিয়াছিলেন, 
রবীন্দ্র-সনাথ সেই প্রক্কৃতি সস্তোগের প্রত্াক্ষ অনুভূতি, না 
জশ্মিলে, তাহার প্রর্কত শ্বরূপকে, তাহার ইতিহাস এমন কি 
কাবা হইতেও সংগ্রহ করা ছরূহ। হিযালয়কে যে প্রত্যক্ষ 
না করিয়াছে, অপ্রত্যক্ষ সহত্র পরিচঠয়েও হিমাঁচলের মহিম] 
তাহার নিকট অগোঁচর থাকিয়া যাঁয়। সম্ভাঁনে মায়ের দেহের 
মধুর ম্পর্শ ও মাতৃত্বের মাধূর্যারস যেমন করিয়া উপভোগ করিতে 
পাস, খেলার সাথী, মায়ের সহত্র সমাদর সত্ত্বেও, তেমন 
করিয়া মাকে পায় না। এই কারণেই শাস্তিনিকেতন 
আশ্রমের স্তন্থরসে-লালিত কাব্যরসিকের রচিত রবীন্দ্রপরিচয়- 
গ্রন্থ অন্থান্থ গ্রন্থ হইতে রসে ও সংবেদনে স্বভাবতই স্বতন্ত্র 
ও অধিকতর মূল্যবান হওয়ার অধিকার দাবী করিতে পারে। 
চশ্তীদাসের বৈষ্ণব কবিতার অস্তরূতম মাধুর্য উপলব্ধি করিতে 
হইলে রসাহুভূতির গভীর লোকে প্রবেশ করিতে হয় এবং 
বৈষ্ণব সাধনার নিগুট রসতত্বের মধ্যে ছুকুলহার] হইয়া ন 
ডুবিজ্ধে সে রসাহুভূতির চরম উপলব্ধি হইতে পারে না। এত 
বড় উপম। ন দিয়াঁও সামাস্ত একটি দৃষ্টান্ত যোগে আমার 
বক্তব্যটি সুপরিস্ফুট হুইবে। অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, 
গভীর খাদ রেখায় চিত্রিত দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের মধ্য উধাও 
হুইয়! যাওয়া “গ্রাম ছাড়া এ রাঙামাটির পথ”-পার্থের অলিন্দে 
বসিয়া যে সেই পথের প্রেমে মাতে নাই সে শুধু কল্পনার 
দ্বার] উপলদ্ধি করিতে পারিবে না, গৈরিক বসনমঞ্ডিত 
সেই বাউল পথ রেন যে মন তুলায়] কোন অঙ্জানার 
আকর্ষণে কবির মন হাত বাড়াইয়া এ বিবাঈ-পথের 
ধুলায় যাইয়া লুটাইয়া পড়িতে চায়! কোণ সর্বথারা 
মুক্তির লোভ দেখাইয়! কবিকে সে তুলাইয়া ঘরের বাহিরে 
টানিয়া আনে এবং ফোন সর্ধনাশেয় ,নেশায় মাতাল 
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ফারিয়া তাহার প্রাণ কাড়িয়া লইয়া সে *যায় ক্লে কোন্‌ 
চুলায় রে 1” 

এইটুকু গৌরচন্িক্ষা! সাধিবার তাৎপর্য্য এ নয় যে আমি 
প্রমাগ করিতে বসিয়াছি যে শান্তিনিকেতমধাসী যে কেহই 
রবীক্রকাধা সম্পর্কে যাহাক্ষিছু লিখিষেন বাহিরের রবীন্র- 
ফাবারসিকদিগের ভাষা হইতে তাহ! অবস্থাই উত্তম হইবে। 
কেনন! যে কয়টি বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা থাকিলে ভাঁষা- 
কার হইবার যোগাতা লাভ করা যায়, সে কয়টি গুণ 
ও ক্ষমতার অভাব ধাহার মধ্যে আছে, তিনি যদি 
শান্তিনিকেতনের মাটিতে জদ্মিয়া চিরদিন রবীজ্জনাথের 
পার্থে জীবন অতিবাহিত করিয়াও থাঁকেন তথাপি রবীন্দ্র 
ভান্বে তাহার অধিকার জন্মিতে পারে না। এঁতিহাসিক 
জগতে, তিনি হয়ত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, বহু ছুর্লভ তথ্য বিতরণ 
করিয়া রখীপ্রপ্জিজ্ঞানুদিগের কৃতজ্ঞত1ভাজন হইতে পারেন কিন্ত 
রবীন্দ্রকাব্য সাহিত্যের অন্দরমহলে প্রবেশের ছাড়পত্র তিনি 
পাইতে পারেন না। আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে 
রবীন্দ্রকাব্য সাহিত্যের রসপরিবেশনে সমগ্ডণ ও সমান ক্ষমত! 
বিশিষ্ট উক্ত দুইজন কাব্যরসিকের মধো আশ্রমলালিত- 
জনের ভাষাকেই আমরা অধিকতর প্রামাঁণা বলিয়া এহণ 
করিব। 

কাব্যসমালোচকের প্রথম ও প্রধান গুণ হইল শ্রদ্ধা। 
শ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্‌। যে বিষয় প্রকাশ করিতে যাঁই- 
তেছি তাঁহার সম্যক উপলব্ধি না জ্বন্মিলে তাহাকে পূর্ণরূপে 
জানা যায় না; এবং সম্পূর্ণ করিয়া না জানিলে পূর্ণরপে 
প্রক!শ করিয়] বলা সম্ভব নয়। সেইরূপ অবস্থায় বলিতে 
গেলে ব্যাখ্যান অবান্তর বাগাঁড়ম্বরে পূর্ণ হয় যাত্র। মনে 
রাখিতে হইবে, এই যে শ্রস্কার কথা বলিলাম, ইহ] ব্যক্তির 
প্রতি নয় পরস্ত ভাহার রচনার প্রতি_শ্ষ্টার প্রতি নছে, 
তাহার সৃষ্টির প্রতি। শুষ্ঠার মনোভাব যদি রচনার মূল্য 
নির্ণয়ে নিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে সে রচনা! শ্রষ্টীর মূল্যেই 
বিকাইবে। অস্কার ওয়াইল্ড মানুষটার সন্বন্দে আমার যাহা! 
ধারণ| তাহার দ্বারা যদি আমি ডি প্রোফািসের মূল্য নির্ণয়ে 
প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে বলিতে হয় “চগুালের হাতে দিয়া 
পোড়া পুস্তকে ; ভম্মরাশি করি ফেল কর্খবনাশা জলে ।” 

সমালোচকের দ্বিতীয় গুণ, রসগ্রাহিতা অর্থাৎ রসবিচার । 
এই বিচারে সংঘম একটি একাত্ত প্রয়োজনীয় ক্ষমত! ৷ রসের 
সম্যক বিচাঁর সম্ভবই হয় না, যদি “সংযতেশ্সিয়ত' না হুওয়। 
যায়। সামাস্ভ কারণে যাহার] উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে_সে 
ভাবেই হোক বা অস্কাবেই হোৌক-_তাহারা রস্বিচারের 
যোগ্য নহে। ৪ 

তৃতীয় গুণ, ব্যবাযিত্ব ও ক্ষত] | অর্থাং সহজে ও দুক্পয়ূপে 
রচনার মধ্যে প্রবেশের ক্ষমতা কবি বা লেখকের চিত্তে যে 


১৪৪. 
চিজ ছুটি উতিয়াছে ভাষার ইঙ্গিতঘাজেই তাহাকে জপ 
মানলে প্রত্যক্ষ করিখায় পক্ি। টি 


 চহর্ধ ধগ। গুল ঘোধ। থে দেশে মাছকে ঈ্যের 


জাগনে ঘলাদে! হয় ধাঁ গাক্ষীতে হত্যা ছা হয় সে দেলে 
ইহা টর্ঠা অভ্যাস । অনুত়েছিত খিচায়ণঞ্তি ও 
মামলিক সংঘম (90180101119) ইহার প্রধান সহ্ায়। 
পঞ্চম গুণ, প্রকাণ ক্ষঘতী | ধাছা! যুধিলাম তাহা অন্পের 
মনে নিঃসংশয়ে হণ করাইবার শক্তি । অর্ধাং ফ্েট-বিচযাতি- 
শৃক্ত চৌকস ওকালতীর ক্ষমতা যাহাফে লী যায়। ইহার 
তিনটি অঙ্গ । এক, ধ্বিধাহীন লক্ষ্যাতিমুখী বলিষ্ঠ ভাষা]; যে 
ভাষা সোজ। পাঠকের চিত্তে গিয়! প্রবেশ করে। যুক্তির 
অকাট্যতা অথচ পাঠকের মন সহজেই যা যানিয়া লয় এমন 
যুক্তি। অর্থাৎ অন্বস্তিজনক এড়োতর্কে'র দ্বারা বাঁজিমা 
করিবার অপচেষ্টা নাঁকরা। তিন, অকপটতা বা সাধুতা 
3100€াশঠয | অর্থাৎ যাহা বুবিব তাহা ছিধাহীন জুল্প& 
ভাষায় ব্যস্ত করিবার সৎবুদ্ধি ও সং সাহুস। যষ্ঠগুণ, যাঁহার 
সমালোচনা করিতে হুইবে তাহার সমধন্মাী মন | অগ্থথা কখনই 
ঠাছাকে ভাষাকার ঠিকমত বুঝিবে না। | 
কেছ যদি রবীন্রসাহ্চর্ধ্য এবং শাস্তিনিকেতনের তাবং 
খঙ্বর্ধ্ের মধ্যে ডুবিয়াও থাকেন এবং সাহার যদি এই সকল 
গণ না থাকে, তাহা হইলে তিনি কোনো মতেই রবীন্দ্র 
সাহিত্য ও জীবনের প্রক্কৃত ব্যাখ্যাতা হইতে পারেন না। 
এই দকল গুণ যিনি যে পরিমাণে অঞ্জন করিয়াছেন তিনি 
সেই পরিমাণেই কোনে মহান সাহিত্যিকের কাব্য ও 
জীবনের পরিচয় প্রকাশে সফলকাম হইবেন । 
অবস্ঠ এই সকল গুণ খানার মধ্যে বত্তমান তিনি আবার 
যদ্দি কবির জীবন ও কর্টের সফিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকেন 
তবে তিনিই হইবেন কবির কাব্য ও জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষা- 
কার। অজিতকৃমার চক্রবন্তাঁ উক্ত উভয় এই্বর্য্যেরই অধিকারী 
ছিলেন। এই হেতু াহার “রবীন্দ্রনাথ” ও “কাব্যপরিক্রমা” 
রবীজ্রকাব্যরসাম্বত পরিবেশনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের 
জীবনদর্শন এবং বরবীন্দ্রকাঁব্য পক্সিচয়ের যে পদ্ধতি তিনি 
অবলম্বন করিয়াছিলেন বাংলা সমালোচনসাহিত্যে তখনকার 
যুগে তাহা অভিনব । রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূলনুত্র- 
খুলি আবিষ্কার করিয়া তাহারই আলোকে রবীন্রণাথের 
তথাকথিত প্রহেলিকার আবরণ উম্মোচন ও পাঠক সমাঞ্ধে 
তাহার ভাস্বর রূপ প্রকাশ করিয়! ধর ছিল এই পদ্ধতির 
স্বরূপ । 
রবীজ-পরিচয় সাধনে অঙ্িতকুমারই এই তত্বপ্রকাশাত্মবক 
স পদ্ধতির পরপ্রদর্শক এবং আপন অন্ঞাতসারেই 
শালীর রসগ্রা্ী সমালোচক চিত্ত জাজ সহজেই এই পন্থা 
অন্থসরণ করিয়| থাকেন। ভাহার ““রবীজনাথ” ও “কাব্য- 





১৩৫৫ 

এ জলসা পানী রিতা ভা উপ পাশা নি ৬ সাপে 
পরিজ্ঞামা” ছুটতে জজ ধিছু চয়দ কাযা মানুহে জামার 
বন্ড হুপ্লই হইছে । 

কিযে গে, 'তহৎখায? খা “জাতি মধ হল দে 
ফেবল এই ছুইটি দার হাটখাক] ঢাপাইয়া সাহিতা হিতায়ে 
মাতবসী কিবা মেওয়াজ ছিল, সেই ঘুগে গভীয় অন্রি, 
সত্ব গু রসধোবে পন্িপূর্ণ এ ছার ঘিচার এব আশ্চর্য 
ধ্যাপায় বর্টে। 

“রবীজনাথ” প্ন্থে অজিতকুমার বলিয়াছেন যে, ধ় 
সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি 
অবিচ্ছিন হঞ্র থাকে ; সেই সুত্র তাহার সমস্ত বিচ্ছি্তাকে 
কাধিয়া দেয়। তাহাই কবির কাব্য জীবনের হূল দুর । সেই মূল 
নুরটির প্রকাশের ব্যাকুলতায় কাব্যের স্থপ্কি। “যে জীবনকে 
পাওয়া যাইতেছে ন! অথচ দুর হইতে যাহার পরিচয় পাই- 
তেছি” তাহারই অভিসারে কবির চিত্ত বাছির হইয়াছে এই 
অপরিচিত অথচ চিরপরিচিত বিশ্বপ্রক্ৃতির মধো | রবীন্রনাথের 
কাব্যন্ধীবনে এই বিশ্বঅভিসারযাঁজাঁর ভ্রমণের ইতিহাস দেখিতে 
পাই । এমনি চলিতে চলিতে কবি ভারতবর্ষের ধর্দসাধনার 
পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সে পথ সতোর পথ, দেশা- 
চারের দ্বারা তাহা! সংকীর্ণ নয়। এইঞ্রন্ত সকল দেশের 
সকল মাহ্থষের অন্তরতম সতোর সহিত তাহার নিবিড় 
আত্মীয়তা । রবীন্রনাথের আব্যাত্মিক সাধনা কোনো 
বাহিরের সংস্কারকে অবলম্বন করে নাই, তাহা সমস্ত জীবন 
হইতে উড্ভৃত হইয়াছে | জীবনের সকল বিচিত্রতাকে 
পরিপূর্ণ একের মধ্যে পাইবার আকাজ্ষাই কবির কাবোর 
প্রাণ। প্রন্বতির পথকে তিনি রুদ্ধ করেন নাই; বিশ্বৃ- 
সংসারকে ভ্ঞানে, কর্ধে, ভোগে সর্ব স্বীকার করিয় তাহার 
জীবন ও কাব্য চরিতার্থ হুইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
আমরা বার বার দেখিব যে তাহার প্রকৃতি প্রব্ৃতির ক্ষুদ্র 
গপ্ভী অতিক্রম করিয়া তাহাকে বিশ্বের মধ্যে সমগ্রের মধ্যে 
ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। প্রক্যেক অবস্থায় কাব্যের মধো 
বিশ্বঘাত্রার এই ব্যাকুল ক্রন্দন ৪ 

রবীশ্্র-সাহিত্যের মূল সুরটি হইল সর্বান্তূতি। সর্বমেবা- 
বিশস্তি--সকলের মধ্যে প্রবেশ করিবার সাঁধনা--সমস্ত 
জলস্থল আকাশকে সমস্ত মন্গষ্য সমাজকে আপনার টৈতন্কে 
অথও পরিপূর্ণ করিয়া অনুভব করিবার নামই হইল 
সর্বান্থভূতি ৷ রবীন্দ্রনাথ পরে তাহার নাম দিয়াছিলেন 
বিশ্ববোধ। 

সন্ধ্যাসঙ্গীতেই কবি সর্বাপ্রথমে নিজের দুর আবিদা 
করিবার আনন অন্থৃতব করেন। হাদয়ের অন্থভূতির সঙ্ষিত 
জীবনের অভিজ্ঞতার যখন সামগ্রন্ত সাধিত হয় নাই তখন 
নিজেয় মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থার যে অধীরত1 তাহাই সন্ধ্যাসঙ্দীতে 
ব্যক্ত হুইয়াছে। প্রভাতসঙ্গীতে ভাঙার সমগ্র কাব্যজীবদের 


জ্যৈ 


জা তুমিকা নিহিত না 1 জাঁছে। সীমার মধ্যে মির 
নিবিড়রূপে উপলব্ধি করিবার সাধন! জাগিয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি-_হাদয়াবেগকে সুরের অনির্ববচনীয় 
ভাষায় বাক্ত করাই তাহার চিরজীবনের কাজ। সমপ্ত বিশ্ব- 
ম্পন্দনকে সমস্ত বস্ত্গৎকে সুরে রূপাস্তরিত একটি অপরূপ 
সঙ্গীতের মত করিয়া তিনি ব্যক্ত করিয়াছেশ। অনভ্যন্ত 
পাঠকের নিকট রবীক্রনাঁথের কবিতার অস্পষ্টতা এই সুরের 
আবেগের জন্থই | রঙ 

ভোগের সমন্ত ক্ষণিকতা ও ব্র্থতাকে অতিক্রম করিয়া 
সৌন্দধ্যের যে একটি অসীম মুক্ত রূপ আছে, মানবদেহে যে 
একটি প্রাণময় মনোময় অত্যাশ্চর্ধা সৌন্দর্যোর প্রকীশ আছে, 
তাহারই লোকাঁতীত রহস্তময় পরমবিম্ময়কর সুরটি “চিন্রাঙ্গৰ”য় 
ফুটিয়াছে, বাহিকরূপ এবং অস্তরের মানুষ এ ছয়ের দ্বন্দের 
রূপে । চিত্রাঙ্গদা কাবাখানি সৌন্দর্যকে বাহিরের দিক হইতৈ 
ভোগের একট মত্ত প্রতিবাদ । বাহ সৌন্দর্যা কবির নিকট 
“একসীমা হীন অপূর্ণতা অনন্ত মহং ।” 

সৌন্দযোর যে সম্পদ জীবনের ন।না শুভ মুহুর্তে একটি 
চিরপরিচিত অথচ অজান] সত্তার স্পর্শের ভিতর দিয়া 
ক্রমাগতই জীবনের ভিতরে সঞ্চিত হইয়াছে তাহাকে নিজের 
ভোগের গঞ্ডি বিয়া রাখিতে গেলেই সে পলায়ন করে --সে 
যে বিশ্বের, সে যে সকলের । “সোনার তরী”, “পরশ পাথর”, 
“বৈষব কবিতা” এ সকলের মধ্যেই সেই একই তত্তের পরকাশ। 
অংশের মধোই সন্পূর্ণতার ত$ নিহিত হুইয়। আছে । শারীরিক 
সৌন্দধা সেইন্জন্থ অনিব্বচনীয়, মানবশ্রেম অশির্ববচনীয়, 
কোথাও বিয়ের অস্ত নাই ; কবির শিকট সমস্তই সেই বহস্ত- 
ময়ের পুজ]। 

“বন দেখতা"র খ্বরূপই হুইতেছে বিশ্ববোধ। সমস্ত 
ভাঙ্র।গড়ার মধ্য দিয় জীবনকে তিনি একটি অখণ্ড তাংপর্ষোর 
মধ্যে উত্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছেন। তিনিই আমাদের উপস্থিতকে 
চিরস্তনের সঙ্গে, ব্যক্তিগত দ্রিনিষকে বিশ্বের সঙ্গে, খণ্ডকে 
সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলিত কণিয়! পরিণামের দিকে অগ্রসর করিয়া 
দিতেছেন। জীবনকে ক্রমাগত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে যুক্ত 
করিয়া জীবনের তাংপ্ধাকে বিপুলতর করিতেছেন । 

“উর্বশী” এবং “বিজয়িনী”তে সৌন্দধ্যকে কবি সমন্ত 
মানবসম্বন্ধের বিকার হুইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্ধীর্ণ সীম! 
হইতে দুরে, তাহার বিশুদ্ধতাঁয়, তাহার অথগুতাঁয় উপলদ্ধি 
করিবার তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য সমস্ত প্রয়োজনের 
বাহিরে আপনাতে আপনি বিকশিত একটি সম্পূর্ণ সত্তা। 
“উর্ববসী” সমস্ত রূপের মধ্যে অপরূপের দৃষ্টি । 

সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালীর এই মাধুর্য্য-রসপূর্ণ 
জীবনের সঙ্গে, কথা, কল্পনা, ক্ষণিক] প্রভৃতির পরবর্তী 
কাব্যের জীবনের যে বিচ্ছেদ তাহা এমন গুরুতর যে ছুইটাকে 


-পসিশাসিপিসিপাসিিসস 


_ রবীন্্সাহিত্যের স্বরূপ ও ভাহার ভাষ্যকার 


ই 


৯৮ শিসিিসিটিটশাস্িাসিশাটি পা 


ছুই জন স্বতন্ত্র লোকের জীবন চিনে অস্তায় হয় না। সোনার 
তরী ও চিত্রার জীবন হইতে বিদায় লইবার প্রধান কারণ এই 
যে, কেবলমাত্র শিল্পময় জীবনের অসম্পূর্ণতা কবিকে ভিতরে 
ভিতরে বেদনা দিতেছিল । একটা! বৃহৎ ক্র্পক্ষেত্র, যে ক্ষেত 
কোন স্বার্থ ও স্জীর্ণতার সীমায় আবদ্ধ নয়, যাহার নিকটে 
সম্পূর্ণ আত্মোংসর্গ করিয়া মাঙ্থুষ মঙ্গলের আনন্দে পরিপূর্ণ 
হইয়। উঠে, তেমনি একটি কর্পক্ষেত্র তাহার জীবনে একাস্ 
প্রয়োজন ছিল। সেই রকম একটি কর্পক্ষেত্র, একটি তপন্তার 
ক্ষেত্র তাঁহাকে নিজের চেষ্টায় রচন| করিয়া লইতে হইল। 
তাহারই উদার আমন্ত্রণে সমস্ত বিতর্ক-বিচ।র, সমস্ত বঙ্চন জ্রনদন, 
সমস্ত খিন্ন জীবনের ধিক্কার লছনাকে একেবারে দুরে অপ- 
সারিত করিয়া প্রথণ ছুটিয়া বাহ্রি হুইয়াছে। শক্তির সেই 
লীলাক্ষেত্রে মাগষের বিরাট মূর্তিকে দেখিবার জন কবির 
চিত্ত ব্যাকুল হৃইন়্া উঠিল 1 

'অজিতকুমারের “রবীজ্রনাথ” হুইতে কতকটা বিস্তৃতভাবে 
উপরোক্ত কথাগুলি চয়ন করিয়া তাহার গভীর প্রবেশ ও 
বলিষ্ঠ প্রকাশ ক্ষমতার সামান্ত পরিচয় দিলাম । আজ যে 
আদশে রবীন্দ্রনাথের কাবা ও জীবনকর্পন বিশ্লেষণ করিয়] 
দেখ! আমাদের পক্ষে সহ ছইয়াছে অজিতক্মারই সর্বাগ্রে 
সেই আদর্শে ও সেই পদ্ধতিতে রবীন্রকাধ্য বিচার করিয়। 
তাহার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের জীবন ও 
স্টিকে তাহার সমস্ত পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ করিয়। 
দেখাই সত। করিয় দেখা এবং সে দেখা! অঞ্জিতকুমাগ প্রমুখ 
কয়েকজন যেমন করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন এমন 
আর কেহুই নাই। সেই কারণেই অজিতকুমারের রবীস্দ্র- 
পরিচয় গ্রন্থ “রবীন্দ্রনাথ” ও “কাবাপরিক্রমা” সর্ধশরেষ্ঠ সম্মান 
লাভের যোগ্য এবং রবীপ্ররকাব্যরসিকজজনের পক্ষে অপরিহাঁধা | 
কবিবর স্বয়ং তাঁধার নুতন সংস্করণের কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা- 
স্বরূপ অজিতকুষমীরের এই লেখাটিরে গ্রহণ করিয়া পুরপ্কত 
করিয়াছিলেন। ইহাতেও এই সমালোচনার মূল্য বড় অল্প 
গৌরব লাভ করে নাই । 

কাবাপরিক্রমায়__জীবন দেবতা, রাজা, ডাকঘর) জীবন- 
স্থৃতি, ছিন্পন্র, বর্ম্মসঙ্গীত, গীতাপ্লি ও গীতিমাল্য অবলম্বন 
করিয়া লেখক যে গভীর তত্ব ও গভীরতর অন্তূ্টির পরিচতর 
দান করিয়াছেন তাহা অনন্ত । 

জীবনদেবত। নিবন্ধে গ্রস্থক।র কবিতা স্বরূপ শির্ণয় তে 
গিয়া বলিতেছেন, “সে ভাঁবকে চাঁয় না, অভাবনীয়কে চায়; 
শিদ্দি্ঠ তত্বকে চাঁয় না, অনির্ববচনীয়কে চায়।” রবীন্দ্রনাথের 
কাব্য-চেতনার ইহাই প্রকৃত স্বরূপ। তাহাই বলিতে গিয়া 
এম্বণয়োলজি হইতে নুরু করিয়! একসৃপেরিমেপ্টাল সাইকলজি 
এবং ডারউইন হইতে ফেকৃনার পর্যন্ত সকলকেই তিনি সাক্সী- 
রূপে কাঠগড়ায় দাড় করাইয়াছেন। “জীবনদেবতার তত্ব সম্যক্‌ 


১৪২ 


বুঝিবাঁর চেষ্টা না করিয়া অনেকে উহ নিতাস্ক: অলস কল্পনা- 
মাত্র মনে করেন ।” এই কথা মনে হইবামাত্র লেখক বোধ 
করি ধৈধ্য রক্টা করিতে পরেন নাই । ব্যাঁপাঁরট। যে অসঙ্গত 
ও অশোভন হুইয়ঠছে অজিতকুমারের কাবারসিক অহু- 
দূতিপ্রবণ চিন্ত তাহ] অহভব করিয়াই ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 
“রসাত্মক কাব্যের রুসপ্রসঙ্গে এপ জটিল তত্বের কচকচি 
অনেকের নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে। আশা করি 
তাহারা আমাকে এয়া করিয়া সহ করিবেন ।” কিন্তু “সন্থ 
করিবার” এখন আর অ।বশ্ঠক হইবে না। এবিষয় অঞ্ষিত- 
কুমার স্বর্গে বশিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন । ছাঁজেরা এখন 
জীবন্দদেবতার হাড়মন্ষা পরাস্ত চিবাইয়! গলাধঃকরণ করিবে ; 
কেননা রবীন্রনাথের জীবনদেবত। 'আজ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পাঠা, 
তালিকাতুক্ত | অন্িতকুমারের গ্রস্থ হুইখানণি এতই উপাদেয় 
এবং রবীন্রক।ব্যরদ-পরিচয়-সাঁধনে তাহার চিত্ত! ও বাচনভঙ্গী 
এত অভিনব যে “তত্বের ক১কচি” তাহার মধ্যে সত্যই খাঁপ- 
ছাঁড়া বলিয়া মনে হয়! 'তাই সেটুকু উল্লেখ না করিয়! 
পারিলাম না। 

-শ্ীতাঞ্জলির সমালোচনার প্রতি আমি বিশেষভাবে 
পাঠকের দৃর্ি আকধণ করিতেছি । কেননা এইটিতে অজিত 
বাবুর বিশ্লেষণ ভঙ্গী পরিস্ুট হুইয়াছে। ্তাঞ্জলির মধ্যেই 
সাধক রবীন্রনাথের সাধনার ধারার প্রথম পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। সই সাধশারই তিনটি উপধারার গ্রিবেদীসঙ্গম 
এই ঈতাগ্রলি । সে তিনটি ধারা এই-__ 

(১) এই ছঃথ-আঘাঁতই তো সেই জীবনদেখতার স্পর্শ । 
(২) সকল অহঙ্কীপ্র চোখের জলে ডুবাইয়। বিয়া তাহার চক্র 
ধুলির লে মাথা] নত ন! করা পর্যাস্ত আমাদের শাস্তি নাই। 


সিন পা পাটি লিখি ও 


প্রবাসী 


পালি 


১৩৫৫ 


স্পিন পািসিসিআিপাসিলাটি পিপি পি তা্িপাসিলসিিলটিপিসিিসিটিপাটিপরটিপাসিশশিতত 


(৩) “সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে” তাহাকে 
প্রণাম না করিলে, প্রণাম সার্ক হইবে না। কেননা 
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে 
করছে চাষা চাষ, 
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ 
খাটছে বারোমাঁস। 
তিনি বলিতেছেন, “গীতাঞ্জলির এই সাধনার .কবিতাগুলি 
কবিতাহিসাবে নিকৃষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নাই-_কিন্তু ইহাই 
আশ্ধ্য যে কবির সমস্ত স্বরূপটি কেমন পহজে কেমন অনায়াসে 
এই কাব্যের মধো ধর! দিয়াছে । তিনি এই কাব্যে আপনাকে 
সম্পূর্ণ দান' করিয়াছেন। এইখানেই গ্লিতাঞ্লির বিশেষত্ব। 
এই কারণেই এই কাব্যে মানুষের জীবনের মধ্যে কবির সাধন! 
গিয়া আঁধাঁত করিতেছে ।” 


লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ধবীন্রনাথের পার্থ থাফিয়াও 
রবীন্্রন।থের তখনকার দিনের (লাোকপ্রিয়-তম কবিতাগ্রচ্ছকে 
“নিকষ্ঠ" বলার মত সংসাহস ও সাধুতা অজিত কুমারের ছিল । 
তাহার মত ও বিশ্লেষণ তিনি হুস্পষ্ট খু ভাষায় তাহার 
স্বাভাবিক সাঁধুবুদ্ধিতে শনায়াসেই বাক্ত করিয়াছেন । রবীন্দ্র 
সমালোচক হিসাবে এইখানেই ভাহাঁর গর্ত জাচ্ছলামান । 
কবি সতোন্্রনাথ এই গ্রন্থের নামকরণ করিয়! রখীন্ত ক!ব্য- 
তীর্ঘ পরিক্রমণে গ্রস্থক!রের ভক্তিরস পরিস্র ত তড়জ্ঞানী অহ- 
সন্ধিংছু চিত্তের যে পরিচয়টি দিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থের 
সার্থক পরিচয় । 
বিশ্বভারতী এই গরস্থদয় পুনঃপ্রকাশিত করিয়া রবীন্দ্র 
সাহিত্য পিপান্থজশের ক্ৃতজ্ঞতাভাক্বন হুইয়!ছেন ; কেননা 
এ্স্থ ছইখাণি রবীন্র-সাহিত্য গর্গোছ্ানের সুবর্থকুফিকা বিশেষ। 





অন্ুরাগীর দেশ 
প্রীকুমুদরগ্ুন মল্লিক 


বিষয়খুদ্ধি যাদের প্রখর, যাঁরা খুব সঞ্চয়ী 
বাখানি ত!পিকে_ কিন্তু দূুরেতে রছি : 
নিকষ পাষাণ পর্বতস্থুমি নিঝরের ধার] নাই, 
বন্ত হরিণ ত্যাগ করি সেই ঠাই। 
সগোবর খাঁর তলা ও বীঁধাণো চাপ পাশ ঘেরা শানে 
ভীত মন মীন চাঁহিতে তাহার পাঁনে। 
কাধ্য যাদের ঘড়ি-ধর] ঠিক-_-হিসাবেই সব চলে 
অহিসাঁবী নাহি যাই সে কঠিন স্থলে । 
ছোট প্রজাপতি সুরভি-বিভোর তবু যন করে মানা 
॥ . ঢুকিতে কিন্ত আতরের কারথান[। 
. মাহুষ কেমনে নিভুল হবে করি সদা চিন্তন 
বেসাতি কর্সি যে কড়ি নয়, লয়ে মন। 


যাহা উদ্ধেল, যাহা উচ্ছল, নিত্য-উচ্ছৃসিত 
ক্তাহাতেই ঘোর অন্তর হয় প্রীত। 

বেছিসাবী যাহা, অকুঠিত যা, সতত বর্ধমান 
আমি চাই সেই মহালগ্ষীর দাঁন। 

সংখ্যায় যাঁহা ধর] পড়ে নাক", কথ] চেয়ে বেশী সবুর 
মোর কাছে শুধু তাই লাগে নুমধুর। 

অল্পে আমার তৃপ্তি নাহিক যদিও চাতক-ভাই 
পিপাস! মিটাতে গোটা মেঘখানা চাই। 

অপরিমিতের ইঙ্গিত যাঁতে তাই যে আমারে ডাকে 
অফুরস্তের আভাস যাহাতে থাকে, 

আমি পিনাকীর তৃতীয় আখির গ্েহ্র দৃষ্টি চাই 
সাধারণ যাহা তাতে অভিরুচি নাই । 


শ্রেষ্ঠ সামরিক রসদ 


অধ্যাপক শ্রীস্ুবর্ণকমল রায় 


বিস্ফোরক দ্রব্য সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে অনেক কথা মনে হয়। 
জিনিষগুলি কিসের তৈয়ারী? কেবা কাহার! এ ভীতিপ্রদ 
পদার্থের উদ্ভাবক? আজ ম্অবস্ঠ বিক্ফোরক-প্রস্ততি, চালনা 
ব্যবহার-_-সবই নির্বিছে সংসাধিত হইতেছে । রাসায়নিক 
সুস্বিরমত এগুলি তৈয়ার করিতেছেন, কারখানার কর্মি- 
গণ নির্ভয়ে ইহাদিগকে সাজ্জাইয়া! যথারীতি সুরত প্রেরণ 
করিতেছেন । কেবলমাত্র কার্ধাক্ষেত্রে এইগুলি * বিস্ফোরণ 
টি করিতেছে । 

বিস্ফৌরকগলি সব সমান নয়। কোন কোনটি সামান্থ 
সঞ্জালনে ভীষণ বিদ্র উৎপাঁদন করে । নাইট্রোজেন আয়োডাইভ 
নামক বিস্ফষৌরকটি সামান্ত একটি পালকের আখাতে দারুণ 
বিস্ফোরণ সথপ্টি করে । এ জাতীয় জিনিষ খাটার্থাটি করা অত্যন্ত 
বিপজ্জনক এবং ইহাদের ব্যবহার কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। 
সাঁধাপণ বিস্ফোরক ও সমর-বিক্ফোরক সামা বাতিজরমে 
উদ্বেলিত হয় না, এবং ইহাদের অন্ান্থ কতকগুলি খুণও 
থাকে । নাইট্ো গ্িসারিন একটি কমাপসিয়াল বা বাণিজ্যিক 
বিক্ষোরক | কিন্তু ইহা আশুবিদারণশীল ও অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ৷ 
কমাঁপিয়াঁশ বিস্ফৌরকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় 
ডিনামাইট | ডিনামাইটের লাম আমরা সদা সর্ঝদ] শুনিতে 
পাই । ইহ] অনেক প্রকার । ৭৫ বংসর পূর্ধে বিশ্ববিখাত 
বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড নোঁবেল ঝ্িনিষটি আবিষ্ষার করেন । ইহা 
প্রকৃতপক্ষে নাইট্র৷ ্রিসারিন। ইহার বাবহারে পার্থক্য শুধু এই 
যে কিসেলগার নামক একপ্রকার বালুজাঁতীয় পদার্থের মধো 
এই তরল পদার্থটকে আবদ্ধ রাখা হয়। এই বাবস্থার ফলে 
সামান্থ নাঁড়াচাঁড়াজনিত বিশ্ফোরণের ভয় তিরোছিত হইয়াছে । 
নাইটে গ্িসারিন ও এযোনিয়! নাইটেটের সমাঁবেশকে এমো- 
নিয়] ডিনামাইট বলে । তৃতীয় প্রকার ভিনামাইটের নাম ব্রাষট্রিং 
জিলাটিন। ইহ] নাইট! গ্লিসারিনের মধ্যে নাইট্রে! সেলুলুজের 
প্রবণ । ইছাঁও নোৌবেলের আবিষ্ষীর | ইহার ছুইটি উপাদানই 
বিক্ষৌরক-গুণসম্পন্ন হওয়ায় ব্রাঠিং জিলাটিন অত্যন্ত তত্র 
বিশ্ফোরক দ্রব্য । 

বিস্ফোরকের শক্তি পরীক্ষ! হুয় বিস্ফোরণের মাত্রাধধারা। 
বিস্ফোরণ সৃঠির জস্ক সাধারণ ক্ষেত্রে অতি নিয়ন্তরের ডিনামাইট 
ব্যবহত হয়। কয়লা উত্তোলনে যে ডিনামাইট ব্যবহাত হয় 
তাহার কাজ ধীরে খীরে বিস্ফোরণ সঠি করা, যাহাতে 
ক্রমশঃ কয়লাগুলি অসংলগ্ন হইয়া আসে এবং এক্চেবারে চুর্ণ- 
বিচুর্ণ হইয়া] না যায়। এমোনিয়া ডিনামাইটের বিক্ফোরণ- 
তেজ নির্ভর করে এমোনিয়া নাইট্রেট-দানার আকারের 


উপর । ঘত ছোট হইবে বিস্ফোরণ তত জোরাল 
হইবে। 
ডিনামাইট হঠাৎ সামন্ত কারণে ফাটে না। যথাযথ 
উপায়ে বাবহৃত হইলে ইহ! অত্যন্ত নিরাপদ । প্রতি বংসন্প 
গাড়ীভ্তি ২০০,০০০ টন ডিনামাইট সর্বত্র আনাগোন! করে । 
ইহাতে এ পর্যাস্ত কোন বিপদ ঘটে নাই । উহাদের বিস্ফোরণ 
ঘটাইবার জন্য তীর বারুদপূর্ণ আধারের (নাম ডিটোনেটার 
“অথবা ব্রঠিং ক্যাপ) সাহায্য দরকার হয়। ডিটোনেটারকে 
প্রশ্থলিত করিতে বিছ্বাৎই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান । 
কমাপিয়াল বিস্ফোরক ও সামরিক বিস্ফোরকের মধ্যে 
অ!কাশ-পাতাল পার্থক্য । সামরিক বিস্ষোরককে বলে 
নিভু বিস্ফোরক | কার্ধাঙ্গেত্রে সর্বত্রই ইহাদের বিস্ফোরণ 
ঠিকমত হইয়া থাকে। এঞ্চলি তৈয়ারীও হয় নৈপুণ্যে 
সহিত । যাহার সামান্ক ব্যতিক্রমে যুদ্ধের গতি ব্লাইয়] 
যাইতে পারে তাহ্‌। কিরূপ হ্রুটিশুহ। র।সায়নিক পদার্থ হওয়া? 
উচিত--সকলেই ধারণা করিতে পারিবেন। এ সমস্ত 
সামরিক বিস্ফোরক সপপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ, মিশ্রিত পদার্থ 
নহে। রসাঁয়শী অতিশয় নিপুণতাঁর সহিত এগুলি তৈয়ার 
করেন। টি. এন. টি এরূপ একটি জিনিষ। উহা আল্কাতরা 
হইতে সপ্তাত-_নাঁম টাইনইট্োটলুইন ! সামরিক বিস্ফো- 
বকের কতকগ্চলি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন । ইহার্দিগকে 
যে-কোন ভাবের নাড়াচাড়া সহ্থ করিতে হইবে । যুদ্ধের 
প্রচগ্তার সময় নিয়মকাঁহুন ও সতর্কতার দিকে দৃষ্টি রাখ। 
কঠিন, কাজেই যদি সামা কারণে উহার] বিস্ফোরণ কি 
করে তবে শক্রুর চেয়ে সপক্ষেরই ক্ষতি হওয়ার সন্জাবন$ 
বেশী । এক্জন্স টি. এন. টি ও এ জাতীয় অনান্য বিস্ফৌরক 
অতান্ত বিকারহীন । ইহাদিগকে সক্রিক করিতে হইলে অন্যান্য 
বিস্ফোর্নকের সহায়ত] এহণ করিতে হয়। মার্কারী ফুলমিনেট, 
লেডএক।ইড প্রভৃতি মধ্যবস্তীর কাজ করিয়া থাকে । 
সামরিক বিস্ফোরক আবার দ্বিবিধ। এক প্রকার বারুদ 
গোলাগুলীকে ধান্কা দিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়__ইহাদিগকে 
প্রচালক ব৷ প্রপেলেন্ট বলে। অপর প্রকার বিক্ফোরকের 
নাম উচ্চ বিশ্ষোরক বা বিদারণশীল বিস্ফোরক । ইহার) 
ভীষণ বিক্ষোরণ উৎপাদন করে। কমাপিয়াল বিস্ফৌরককেও 
বিদারণশীল বিস্ফোরক বলা যায়। এই দ্বিতীয় প্রকার 
পদার্থের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে ব$ বড় সেতু ও কঠিন গীঁথুনীকে "ববংস 
করা হুয়। সাধারণতঃ গোলাখুলী উচ্চ বিক্ফোরকে পূর্ণ 
+ থাকে। প্রপেলেন্ট ও উচ্চ বিক্ফৌরকের মধো প্রভেদ নির্ভর 


দান 


১৪৪ 
করে উহাদের বিদারিত হওয়ার গতিবেগের উপর | বিদ্ারণ- 
শীল বিস্ফোরকগুলি প্রচণ্ড গতিতে ভগ্ন হইয়া যায় এবং 
সেকেঞে প্রায় ৭০০০ মিটার গতিবেগ পাইয়া থাকে। 
ধাক্ধ। প্রদানকারী ধিক্ষে(রকগুলি ধীরে ধীরে ভগ্ন হয়-_ ইহারা 
যদি ক্রমশঃ সক্রিয় না হইত তবে কামান, বন্দুক প্রভৃতির শরীর 
প্রতি আঘাতে চূর্ণবিচুর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত। যত বড় 
গোলাগুলী তত ধীর আখাত প্রয়োজন | এই ক্রমিক পর্যায় 
আবার প্রপেলেন্ট বিস্ষোরকের কণাগুলির আকারের উপর 
নির্ভর করে। কাজেই দরকারমত আকারের অদলবধদল 
নিতান্ত প্রয়োজন । ছোট ছোট বদ্দুকে ভাল চূর্ণ বাবহাঁর 
করিতে হয় এবং ১৬ ইঞ্চি কাঁমানে বেশ একটু বড় টুর] 
বাবহার করিলে ভাল হয়। 

গান-পাঁউডাঁর আমাদের বহ-পরিচিত প্রপেলেন্ট। বর্তমাঁন 
কালে যুদ্ধে ইহার ব্যবহার কম। অধুনা ধুমহীন চুর্ণের প্রচলন 
বেশী। গান-পাউডারের প্রধান দোষ ইহাতে ভীষণ ধূত্রজাল 


খ্ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


উৎপন্ন হয়, যাহাতে শত্রুগণ অনায়াসে বিপক্ষের সন্ধান পায় 
যায়। এতত্বযতীত ইহাঘ্বারা বন্দুকের নল অতি সত্বর নষ্ট 
হয়। নাইট্রোসেনুলুজ বিশুদ্ধ ভাবে তৈয়ার হইলে ইহাঁকে 
ধুমছীন চূর্ণ বলে। ইহার অপর নাম গানকটন। চাঁপথারা 
ঠহাদিগকে ক্ষুদ্রায়তন করিয়া সাবমেরিণ মাইন ও টারপেডে] 
" উতিতে ব্যবহার কর! হয়। 


কামানের গোলার মধ্যে যে উচ্চ বিস্ফোরক দেওয়া হয় 
তাহ] অত্যধিক আঁতশুবিদারণশীল নাঁ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বেশী ৃ 
বিদারণশীল হইলে উহার] কামানের মধোই ফাটিয়] যাইবে, 
লক্ষ্য বস্তুকে ঘায়েল করার ক্ষমত! ইহার থাকিবে ন1। সে 
জাতীয় উচ্চ বিক্ষোরকগুলি প্রায়ই আলকাতর! হইতে সমুংপর্ী 
ইহাদের অপর একটির নাম পিকৃরিক্‌ এসিড | শুন] যাঁয়, গত % 
মহাযুদ্ষে গোলাবারুদ হিসাঁবে ইহার খুব কদর ছিল। কিন্তু 
অনেক সময় ইহা গেলার ধাতবপদার্থের সঙ্গে যুক্ত হইয়া মহা 
বিরাট ঘটাইত | এই বিপদ হইতে টি. এন. টি. সর্ধতোভাবে 
রক্ষা করিয়াছে । 





রাষ্ট্রভাষা 


শ্ররেণ দাশগুগ্া, এম-এ 


স্বাধীন ভারতের রাষ্রভাষ! লইয়| পুর্ধেও বু বিশ্তর্কমূলক 
সমালে চন। হুইয়া গিয়াছে, এখনও বিতর্ক উপস্থিত হইয়।ছে। 
'হন্দীকে রাউ্রভাঁয। রূপে খ্রহণ করিবার জগ্ত বহু বংসপ যাবং 
প্রচেষ্টা চলিয়াছে । সমৃদ্ধি, বিশ্তুতি ও ব্যাপকতার দিক দিয়। 
বাংল কে রাষ্ভাষা করিবার জন্য বাংলাদেশে বনু চিন্তাশীল 
বাক্জি মত প্রকাশ করিয়াছেন । যে-কোন একটি প্রাদেশিক 
ভাষা, তাহা যত সম্বদ্ধিশীলীই হোক, কিংবা যতদূর বিভ্ভতি- 
সম্পন্নই হোক, রাষ্র৬াষা রূপে গৃহীত হইলে সমালোচনার 
টি হইবেই। প্রতিন্দিয়!লিঞম বা প্রাদেশিকতা' মূলক মনো বৃত্তি 
যুঞজ্িতর্কের উপরে উঠিয়; কোন একটি প্রাদেশিক ভাষ।কে 
রাষ্রভাযার মর্ধযাদ। দান করিতে চাঁহিলে সমালে।চনা, প্রতিবাদ 
এমশ কি বিক্ষোভ প্রদর্শনে জনসাধারণ বিরত হইবে এমন মনে 
করিব।প কারণ নাই। সম্ভবত; এই কারণেই ডক্টর কৈলাস 
নাথ কাট্জু সংস্কৃত ভাষাকে রাষট্রভ।য৷ রূপে গ্রহণ করিবার জন্ঃ 
আহ্বান জানাইয়াছেন। 

হিন্দী, বাংলা ও সংস্কত এই তিনটি ভাষাকেই রাষ্রভাঁষা 
রূপে খ্হণ করিবাঁপস পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকিলেও, তিনটির যে- 
কোনটিরই বা্রভাষারূপে পরিগণিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট 
অন্তরায় রহিয়াছে। অন্ততঃ বর্তমান ভারতে অনুর ভবিষ্যতে 
এই তিনটি ভাষার একটিরও রঃ ্রভাষা হওয়া সম্ভব নয়। 


প্রথমতঃ হিন্দীই ধরা য!ক। হিন্দী এবং হি্সুস্থানী ভাষার 
মধো পাথক্য রহিয়াছে শুনিয়াছি । সে পাথকা (ক এবং কত 
দুর তাহা আমাদের জাশিবার কথ। নহে। তবে হিন্দী ভাষা 
রাষ্্রভাষ।রূপে গৃহীত হইবার পক্ষে যতগুলি যুক্তি রহিয়াছে 
তাহার মধো ইহ।ই প্রধাণ এবং একমাঁও যুক্তি এই যে, ভারত- 
বধের প্রত্যেক প্রদেশের লোকই হিন্দী অথবা হিন্দুস্থানী ভাষা 
অল্পবিত্তর বুঝিতে পারে ও উক্ত ভাষায় কথোপকথন করিতে 
পারে। (কবলমাএ এই কারণেই হিম্দীকে রা্রভাষধারণপে 
খ্রহণ করিবার বিপক্ষেও যুক্তির অভাব নাই । ডাঃ বি এস্‌ 
মুগ্জের মতে, 

“হিনুস্থানী ভ।ষায় সাধারণ কথাবাত্তা ব1| হাটবাজ্ীরের 
কাজ চলিতে পারে । কিন্তু শাসনতান্ত্রিক, শিক্ষাসংক্রাস্ত, 
ও বৈজ্ঞানিক বিষয়বন্ত সম্পর্কে হিন্দুস্থানী ভাষার ভাগারে 
যথাযথ শব্ষের একাঁস্ত অভাঁব।” (হিন্ুস্থান_-১২ই পৌষ 
১৩৫৪) 

প্রত্যেক দেশেই 'অভিজাত, সংস্কৃতিসম্পশ্ন ও শিক্ষিত 
শ্রেমীর একটি নিজ্ব ভাঁষা আঁছে। এই ভাষাও এই শিক্ষিত 
শ্রেণীর অন্থতম বৈশিষ্ট্য । যে ভাষাতে পণ্ডিতজনেরা উচ্চ- 
পদস্থ ব্যক্তির কাজকর্দ পরিচালন! করেন, যে ভাষায় হঁহাঁরা 
কথোপকথন ও ভাবের আদান-প্রদান করিয়] থাকেন সেই 


জ্যৈষ্ঠ 
ভাষায় এমন একটি আভিজাত্যের স্থ্টি হয়, যে জনগণের 
স্বত:ন্ফুর্ত শ্রদ্ধা সেই ভাষাতেই উৎসারিত হইয়া থাকে। 
ইহাকে যুক্তিদ্বারা থগডন করা যায় না। আভিজাত্য, 
সংগ্কতি ও সম্ুপ্দির প্রতি প্রগাঢ শ্রদ্ধা মানব-চিত্ডের ম্বাভাধিক 
প্রবণতা । আমাদের দেশেও, কারণ যাহাই হোক, উচ্চ- 
শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ ও পণ্ডিতজনের নিত্যব্যবহারধ্য একটি ভাষা 
প্রচলিত হুইয়াছে। যে াশ্রদ্ অন্থুরাগ এই ভাষার প্রতি আমা- 
পের রহিয়াছে, সেই দিক হইতে বিদ্ভার করিলে সত্যকে 
স্বীকার করিয়া বলিতেই হইবে হিন্দি ভাষার প্রতি আমাদের 
* সেই আভিজাত্যবেধঙ্গনিত শ্রদ্ধা নাই-যাঁহা রহিয়াছে এ 
* বিদেশী ভাষা ইংরেভীর প্রতি । প্রায় ছুই শতত্বৎসর ইংরেজ 
শাসনের ফলে যে.অখও্ড ভারত স্বষ্ট হইয়াছিল তাহ!র এক প্রাস্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আত্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ স্থাপন 
এবং ভাবের আদান-প্রদানের. ভাঁষারপে ইংরেজী ভাষার 
অবদানের সুফল আমাদের জাতীয় জীবনে অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। সুতর!ৎ কয়েকটি মান যুক্তি প্রদর্শনে 
ইংরেজী ভাষাকে বর্ধন করিয়! সেই স্থলে হিন্দি ভাঁষাকে 
গ্রহণ করিতে অনেকেরই বাঁধিবে । যদি হিন্দিই র।্ভাষা 
হয়, যদি হিন্দিকেই ইংরেজীর স্থলাভিষিক্ত করিতে হয় 
এবং আন্বঃপ্রাদেশিক কথোপকথনের বাহুনরূপে ধরিয়া 
লওয়া যায়, তবে এক প্রদেশের উচ্চশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ 
ব্জ্িকে অন্ত প্রদেশের অনুরূপ ব্যক্তির সহিত পত্রাদি 
বিনিময় অথবা আল!পাদি হিন্দিতে চ!লাইতে হইবে । দৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ, একজন বাঁডালী আই-মি-এস অথবা অধ্য।পক 
অথবা তদস্ুরূপ পদস্থ বাক্তিকে একটি মাশ্দ্াজজী সমতুল্য, 
সমপদস্থ বাক্তির সহিত অতঃপর সযতে ইংরেজী পরিহার 
করিয়া হিন্দিতে অনর্গল কথোপকথন ইত্যাদ্দি চালাইতে 
হইবে। কিন্তু বাস্তবতার দিক হইতে ইহা সম্ভব নয়। বছ 
বংসর পর্যাস্তও ইহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়না । যত 
বড় উচ্চশিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিই হউন না কেন, বাঙালী 
বাঙালীর সহিত বাঁংলাতেই কথ! বলিবেন, হিন্দুস্থানী হিন্দিতে 
বলিবেন, মাঁন্দ্রাজী নিজ ভাষাতেই বলিবেন। কিন্ত ভিন্ন 
প্রদেশের লোকের সহিত এরূপ ব্যক্তিগণ কথা বলিবার 
কালে দুর ভবিষ্কাতেও হিদ্দি ব্যবহার করিতে সম্মত হুইবেন 
এইরূপ মনে হয় না। এই বাংলাদেশেই এখনও অনেক 
ক্ষেত্রে লোককে হিন্দির সাঁহাযো কথা বলিতে দেখ] যায় 
কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর লোকের সহিত তাহারা হিন্দিতে কথ! 
বলেন না। শুনিয়াছি এককালে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাঁজে বাংলাকে 
সযত্বে পরিহার করিয়! দেশীয় ভাষারূপে ছেলেমেয়েদিগকে 
হিন্দি শিখাঁন হইত। কিন্ত আডিঞাত্যন্ুচক ভাষারূপে সে 
সমাজে চলিত ইংরেজী । এই সমাঞ্ষের অস্তিত্ব আজও লোপ 
পায় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতেও পাইবে বলিয়! মনে হয় না। 


রাষ্ট্ুভাবা 
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ইহারা কাহারা তাহা বলিয়া দেওয়া আবশ্বাক করে না। 
আজও ইহার! ইংরেঞী বর্জন করিবেন কিনা তাহাই বিবেচা । 

অতপর বাংল।। বাংলার রাষ্ট্রভাষা! হুইবার পক্ষে 
যত যোগ্যতাই থাকুক না কেন, বাংলা'কদাপি রাষ্্রভাষাক্ূপে 
পরিগণিত হইতে পারিবে নাইহা আমার! নিশ্চিতরূপে 
জানি। বাংলা এবং বাঙালীকে বাংলার বাছিরে যে কেহ 
আমল দেয় না ইহ| সুবিদিত ঘটনা । কারণ যাহাই থাক 
বাঙালী আধ্ধ সর্ধভাঁরতীয় বাপারে স্থান হারাইতে বসিয়াছে। 
ৃ্টস্ত-স্বপ্ূপ বাঙালীর প্রতি প্রতিবেশী প্রদেশ আসামের 
আচরণের কথাই ধর1 যাঁক। কেবলমাত্র বাঙালী বলিয়া 
প্রহষ্ট এবারে গণভোটের সময় আসাম গবর্ণমেন্টের নিকট 
হইতে যথে।চিত সহায়ত] লাভ করে নাই এমন কথাও শুন 
গিয়াছে । পগ্িচেরীতে প্রীঅরবিন্দ আশ্রমে লিখিত এক- 
খান! ব্যক্তিগত পত্র হইতে এই সম্বন্ধে কিয়দংশ উদ্ধত করা 
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ইহা ভিন্ন আসাম হইতে বাংল! ভাষাকে দূর করিবার 
প্রচেষ্টার অভাব নাঁই ইহাও সংবাদপত্রের খবর । অসমীয়ারা 
অনেকেই বাংলা জানেন, বহু শিক্ষিত অসমীয়! বাংলায় আসিয়া 
শিক্ষা লাভ করিয়াছেন বলিয়া উত্তমরূপে বাংলা ভাষায় 
কথোপকথন করিতে পারেন। বাংলা ও অসমীয়া! ভাষার 
মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্ঠ বর্তমান, বৈসাদৃশ্য অধিক নহে। তথাপি 
বাংলা এঁ প্রতিবেশী প্রদেশেই অচল । আর শ্মাসমুদ্র হিমাচল 
সমগ্র দেশে বাংলাকে কেহ গ্রহণ করিধে ইহ! অবাস্তব 
কল্পনা । অগাস্ট প্রদেশের  অধিধাঁসীদের--ধাহারা বাংলা 
কিছুমাত্র জানেন না বাংল! ভাষার সহিত খাহাঁদের ভাষার 
কোন সাঘৃশ্ঠ নাই, তাহাদিগকে বাংল শিক্ষা করিতে ও 
রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিতে বাধা করা অসম্ভব তথা 
অসঙ্গত। সুতরাং বাংলার রাষ্ত্রভাষ। হইবার যোগ্যতা 
থাকিলেও বাংল] সমগ্র ভারতের ব্রাষট্রভীষ| হইতে পাঁরিবে ন1। 

ইহার পর সংগ্কত। হিন্দি অথবা বাংলা অপেক্ষা সংস্কত 
ভাষার রাষ্রভাষ। হুইবার দাবী অনেক বেশী। ইহার যোগ্যতা 
সম্বপ্ধে কোন প্রশ্নই সহজে উঠিতে পারে না। ইছা| ভারতের 
প্রত্যেকটি প্রাদেশিক ভাষার .জননী। প্রাচীনত্ব, সম্ব্ধি, 
আভিঙ্বাত্য ও সম্পদে এই ভা'ঘা পৃথিবীতে অতুলনীয় । ডাঃ 
বি, এস, মুষ্ধের মতে, 

“স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষার স্থান গ্রহণ করিতে পারে, 
এমন একটি মাতৃভাঁষ। আছে, সে ভাষা সংস্কৃত 1” 

ইহা ভিন্ন সংস্কত যদি রাষ্ট্রভাষারপে পরিগণিত হয় তবে 
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৯ পপািপিত সাও নর সর ৬৮7০ 


আপত্তি করিবার মত যুক্তি কোন প্রদেশই বিশেষ কিছু 
প্রদর্শন করিতে পারিবে না। সংসক্কতের মর্ধ্যাদা ও মূল্য 
সার আশুতোষ বহু পূর্ধেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন । একথা 
দেশবাসীর ম্মরণ থাকিতে পাঁরে সার আশুতোষ এক সময়ে 
কলিকাত৷ বিশ্ববিদাা'লয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইতিহাস, 
ভূগোল ইত্যাদি অত্যাবশ্যক বিষয়গচলিকে অবস্টপাঠ্য তালিক। 
হইতে বাদ দিয়াছিলেন বলিয়া সমালোচনার পাত্র হুইয়া- 
ছিলেন। দেশে যে-কোন উপায়ে অধিকসংখাক লোকের 
মধ্য উচ্চশিক্ষা বিস্তার তাহার কাম্য ছিল বলিয়! শিক্ষার 
পথকে সকলের নিকট তিনি সুগম ও সহজ করিতে চাঁহিয়া- 
ছিলেন । কিন্তু ইতিহাপ, ছুগোলের গ্তায় অত্যাবশ্যক বিষয় 
বাদ দিলেও তাহার আমলে সংস্কত অবশ্পাঠ্য ছিল। তথাপি 
একথ| অন্বীকার করা যায় না প্রবেশিক। বা বি-এ পর্যাস্ত 
সংস্কত পড়িলেও তথাকথিত ম্বত ভাষা বলিয়াই হোক কিংবা 
ইহাকে দৈনন্দিন জীবনে এত অবাবহার্যা করিয়া! রাখা হইয়াছে 
বলিয়াই হোক, কাজকর্ম চালাইবাঁর মত করিয়া সকলকে 
ইহাতে শিক্ষা দিয়া রাঙ্রভাষা রূপে চালানো। শিক্ষা সহজগাধা 
বলিয়া! মনে হয় না। 

ইহ? সকলেই জানেন আজও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংগ্রহের 
জন্য সংস্কৃত হইতেই শক সংগ্রহ করাহয়। ইহা দ্রার| সকল 
সময়ে না হইলেও সময় সময় ছুরূহ শব্দসমূহ সংগৃহীত হ্য় 
ধলিয়া বাংলা ভাষার জটিল'ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 
বল] যাঁয়--“সেক্রেটারিয়েট” শব্দটির অনুবাদ করিয়া “সরকারী 
মহাকর৭" নামকরণ হইয়াছে বলিয়া সংবাদপজ্জে প্রকাশ, 
এই স্থলে বহপ্রচপিত “সেঞ্জেটারিয়েট” শকটির রূপ-প্রকাশের 
জন্ট ফারসি কিংবা আরবী এবং সংস্কৃত এই ছুইটি ভাষার 
সহায়তা হণ করিতে হইয়াছে । এই ভাবে বহু ইংরেজী 
শব্কে, যাহা বাংলার শ্ায়ই আমরা গ্রহণ কিয়া লইয়াছি, 
যাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে আমাদের কোন প্রকার বেগ পাইতে 
হয়না ও আমাদের মধো বহুলভাবে প্রচলিত, তাহ।কে 
প্রকাশের জন্থ বিদেশী শব্বগুলিকেই গ্রহণ করিলে ভাষার সম্দ্ধি 
বৃদ্ধি পাইতে পারে । বিদেশী আরবী ফারপি শব্দও এইভাঁবে 
আমাদের ভাষায় মিশ্রিত হইয়াছে এবং এগুলিকে বর্জন 
করিবার জণ্ত সংক্কত শব সংগ্রহ করা হয় নাই__উহার কল্পনাও 
কেহ কখনও করেন নাই। ইংরেজী বর্জনের জন্ত সংস্কৃতের 
সহিত আরবী ফাঁরসির সহায়তা লইয়! এবং সেই সঙ্গে দেশীয় 
ভাষা জুড়িয়া এক “মডার্ণ উর্দ,” ভাষা প্রবর্তনের প্রয়োজন কি? 

এ কথা অধ্বীকার করিবার উপায় নাঁই--প্রায় ছুই শত 
বৎসর ইংরেজ শীসনের ফলে আমাঁদের জাতীয় জীবনে ইংরেজী 
ভাষার জটিলতা অন্তছিত হইয়াছে । অখণ্ড ভারতবর্ষের সাধারণ 
ভাষা হিসাবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ধের স্থান 
প্রতিঠিত করিবার সহায়ত! দ্বার! এই সম্বষ্িশীলী বিদেশ? ভাঁষ! 


প্রবাসী 


রাহা রে 


১৭৫৫ 


আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করিয়া পারে নাই। কয়েক বংসর 
পূর্বেও প্রবেশিকাতে বাংলাদেশে ইংরেজীই শিক্ষার বাহন 
ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার 
বাহন হইতে বাদ দেওয়ায় আমাদের দেশের ছাঁও্রগণের মেরা 
কিংব। কৃতিত্ব বৃদ্ধি পাঁইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। 
ছুঃখের সহিত স্বীক। করিতে হয় বাংলা ও বাঙালী যত দিন 
ইংরেজী ভাষার সহায়তায় শিক্ষালাভ করিয়াছিল সমগ্র 
ভারতের প্রতিযে।গিঞ্ত।য়, প্রতিঘন্্িতায় সে সময় বাংলা ও 
বাঙালী অপ্রতিদন্দী ছিল। যেশিক্ষার বাংন ছিল ইংরেজী 
সেই শিক্ষাই বাংলায় বঞ্চিমচ্, মধুত্দন, বিবেকানন্ব, রবীন্ত্র- 
শাথ, আশুতোষ, বামানম!, জগদীশচজ, প্রচুল্লচন্। সুডাষচন্ত্রের 
সি করিয়াছিল । মাতৃভাঁষা শিক্ষার বাহন হইবার পর 
সাহিতো, বিজ্ঞানে, ক।বো, দর্শনে, সাংবাদিকতায়, রাঁজ- 
নীতিতে আর এইরূপ বিদগ্ধ কৃতী সন্তানের উৎপত্তি বাংলায় 
শীঘ্র হইবার সম্ভাবনার শুত্রপাত এখন পর্যাস্ত দৃষ্ট হুয় নাই। 

বিদেশী শাসকের ভাষা ছিস।বে যাহ|রা ইংরজৌ ভাষাকে 
বঙ্জন কপ্সিতে চাহেন তাহাদের যুক্জি সর্বথ। সমর্থনযোগ্য। 
কিন্ত ইহা কেবলমাত্র বিদেশী শাসকেরই ভাষা ছিলে কিনা 
তাহাই বিবেচা। বিদেশী শসককূল ইংরেজী ভাষার সহায়- 
তায় আমাদের পিয়া সাম্রাজ্য পরিচালনায় সম্পূর্ণ সহায়তা 
লাভ করিয়াছে ইহ! নিতাস্তই সত্য । শাসকের ইচ্ছায়ই 
হোক কিংবা অশিচ্ছায়ই হোক আমরা যে ইংরেজী শিক্ষার 
সহায়তায় প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হইয়াছি সে বিষয়ে 
মতবিরোধ থাকিতে পারে শা। দৃষ্টান্ত-বক্ূপ মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদের উক্জি নিম্নে প্রদত্ত হইল £_- 
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(অমৃতবাঞজার পত্রিক।-২২শে ডিসেম্বর ১৯৪৭ )। অগ্থন্জ 
তিনি যাঁহ। বলিয়াছেন তাহাঁও উদ্ধৃত কর] গেল £-__ 
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(অমৃতবাজার পত্রিকা__২২শে ডিসেম্বর ১৯৪৭) 


জ্যৈঠ 


ইংরেজী ভাষ। সম্পূর্ণরূপে অথবা অংশতঃও বর্ন করিলে 
আমাদের দেশে একটি নুতন “ক্রাঙ্ষণ্যশ্রেমীর” উত্তৰ হুইবে। 
কারণ কেবল বাংলায় নহে, সমগ্র ভারতবর্ধে এইরূপ এক- 
শ্রেমীর অভিভাবক আছেন যাহার তাহাদের সন্তানসন্ততি- 
গণকে ইংরেজী ভাষা এমন কি ইংরেকী কায়দাও সর্বাস্থঃকরণে 
শিক্ষা দিবেন | ইংরেজী ভাষার আভিজাত্য, ইহার 
আস্তর্জাতিক মধ্যাদ] এব্‌ং প্রতিযোগিতা -ক্ষেত্রেও বিদেশী শিক্ষা 
গ্রহণে ইহার উপযোগিতা ইত্যা্দ কারঞে এ সকল সম্পন্ন 
অভিভাবক শ্রেণী কেবলমাত্র শিজ মাতৃভাষা! এবং রা্রভাষা 
হিসাবে হিন্দি ইত্য।দি সম্তানপধিগকে শিক্ষা দিয়াই বিরত ও 
সন্ধ্ঠ থাকিবেন না.। এইরূপ অভিভাবকের সংখ্যা! এদেশে 
নগণ্য নহে, এমন কি নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তিও এইক্মপ অভি- 
ভাবকের শ্রেধীতেই পড়িবেন। আজও ইংরেজ পরিচালিত 
বিভ্ভালয়সমূহে ৬৫র জন্ত বহু অভিভাবক পাচ ছয় বৎসপ্ধ 
পত্যস্ত “ওয়েটিং-লিষ্টে” ছেলেমেয়েদের নাম রাখিয়! অপেক্ষা 
করেন বলিয়। শুনিয়াছি। এইরূপ একটি শ্রেণী থাকার দরুন 
দেশীয় ভাষার সহায়তায় হুশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা ইংরেজী 
. ভাষ।র সহায়তায় সুশিক্ষিত বাজি প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বশ্দি- 
তাঁর ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ লাভ করিবে $ বিশেষতঃ আজ 
পৃধিবী ছোট হ্ইয়া গিয়াছে বলিয়া ঘরে রাখিয়!, ধরে বসাইয়। 
“মাহধ” শা করিয়া “বাঙালী” করিয়া রাখিতে এবং থাকিতে 
অনেকেই চাঁহিবে না। এক শ্রেশীর লোক বহির্জগতের কাজ, 
বড় কাজ, আত্তঃপ্রাদেশিক কান্ধ যখন একচেটিয়া করিয়া 
লইবে, অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল অবস্থার লোকেরা সুযোগের 
অভাবে, ইচ্ছাপ্স বিরুদ্ধে হইলেও কেবলমাত্র দেশীয় রাষ্রভাঁষায় 
শিক্ষিত হইয়া] কাঞ্জকর্্ম পরিচালনা করিতে অভান্ত হওয়ায়, 
অলক্ষ্যে জাতীয় জীবনে এ নুতন “্রাহ্মণ্য বন্দর” সগ্রি হইবে । 
সমাত্গত অথবা শিক্ষাগত কোন ক্ষেত্রেই আর “ত্রাহ্থাণ্যের” 
- প্রয়োজন নাই। 

একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ইংরেজী ভাষাকে আমর] 
পরিহার করিতে চাই বিদেশী শাসকের, তথা বিদেশী ভাঁষ। 
বলিয়া । ইংরেজী ভাষাকে বিদেশী ভাষ! খলার মধ্যে ভুল 
রহিয়াছে । ইংরেজী সংস্কত হইতে উৎপন্ন ভাষা । ভাষা- 
বিজ্ঞানবিৎ পঞ্ডিতগণ পৃথিবীর যাবতীয় ভাঁষাঁগোষ্ঠীকে সাতটি 
গপ অথবা বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সংন্কতজ্ঞ ভাঁষা- 
বিজ্ঞানবিৎ অ্্মান পঞ্ডিতগণ সে গ্রুপকে ইপ্ডো-ছার্্মান গপ 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; উহ] ব্যাপক নহে মনে 
করিয়া অগ্তান্ত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এই গপকে ইণ্ডে!- 
ইয়োরোপীয়ান (1100-100191)080 ) গপ আখ্যা দিতে 
চাহিয়াছেন। 10)1150$0 191/0/20 অথবা বিভক্তিযুদ্ত 
ভাঁষা হিসাবে ইত-ইয়োরোপীয়ান গপের ইউরে।পীয় ভাষা- 
সমূহের আদি জননী যে সংস্কত তাহা এক ভাঁষা হইতে ভাষার 


রাষ্ট্রভাবা 


৭৯৯ পাসিিসিলসিলাসি 


১৪৭ 


পাটি উতলা তা পিট উিপাসিপউিাসিলসিটিন ৯ পিসিপাইিলিসিিসিসিপসিপাস্পিতিি ও 


ন্রপান্তর প্রদর্শন করিয়| বৈভ্ঞানিক প্রণাঁলীতে পঞ্ডিতগণ 
প্রমাণিত করিয়াছেন। এই হিসাবে ইংরেজী ভাঁষ! সুদূর 
অতীতে সংস্কত হইতেই উৎপন্ন একটি ভাষা; সুতরাং ইহ! 
সম্পূর্ণরূপে বিদেশী ভাষা নহে । সংস্কত হইতে উদ্ধৃত যে-কোন 
দেশীয় ভাষ। যে-কোন যুক্তির বলে ঘূ্দি রাষ্ট্রভাষার মধ্যাদা 
লাভ করিতে পারে, তবে ছই শত বংসর ব্যাপী জাতীয় জীবনে 
অঙ্গার্জি ভাবে বিজড়িত, বিবিধ উন্নতির উৎস, সংস্কত হইতে 
উদ্ৃত ইংরেজী ভাষা রাষ্ট্রভাষ! থাকিতে আপণ্ডি কি? ডাঃ 
স্কামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাংল] ভাষাকে কণিকাত! 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রবেশিক] পরীক্ষা পধ্যস্ত শিক্ষার বাঁহনরূপে 
প্রতি! করিয়| বাংলার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। ইংরেজী 
সম্বন্ধে তাহার অভিমত নীচে দেওয়া গেল £__ 
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(অম্বতবাজার পঞ্জিকা-২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪৭ ) 

আমর] বালী ভাবপ্রবণ জাতি । হুুগ আমাদের প্রিয় 
সামগ্রী । এই হুজুগে একবার আমর! বিশ্ববিদ্ভালয়কেও 
“ঞোল।মখা।” বলিয়া বয়কট করিয়া ছিলাম । সেদিন উপলব্ধি 
ন| করিলেও পরে লোকে বুঝিতে পারিয়া:ছল বিশ্ববিদ্যালয় 
বর্ধন করিবার বন্ত নহে। একদিন লোকে ইহাও বুঝিবে 
ইংরেজী ভাষা পরিবর্জনের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাঁই। 
মৌলানা আব্বাদের মতে +10১0584 91 30]1 0906 
01) 19110111157) 110 ৮011] মা] 00111 501)01- 
11810111191,” নর্মান বিজয়ের পর বহুশত বংসর পর্যাস্ত 
ফরাসী ভাষ। ও সভ্যতা ইংলগ্ডের জাতীয় জীবনে ওত- 
প্রোত ভাবে বিজড়িত ছিল। শতবর্ষের যুঝ্ধের ফলে স্বত-্ফর্ত 
ন্বপে ফরাসী সভ্যতা ও ভাষা ইংরেঞ্ধ জাতীয় জীবন হুইতে 
বিদূরিত হইয়াছিল । দুর ভবিষ্যতে হয়ত যুদ্ধ ছাড়াও এই- 
রূপ প্রয়ে!ঞনের ন্তাগিদ উপস্থিত হইবে তখন যাহা কিছু 
বিদেশী তাহা সমঘ্তই স্বতঃই বিদায় গ্রহণ করিবে । জবরদস্তি 
করিয়া, সংকীর্ণ জাতীয়তার দোহাই দিয়া, হুভুগে মাতিয়] 
এখনই ইংরেজী বজ্জনের সময় আসে নাই । কারণ 
11701010118) অপেক্ষ। 501)01-78010181151)ই আজ আমা- 
দের তথ। সমগ্র জগতের কাম্য | 


* লেখিকা এখানে রা্ভাষা সম্পর্কে যে-সব যুক্ধি উত্থাপন করিয়।ছেন 
তাহা প্রণিধানযোগ্লা। তথাপি আমর। বলিতে বাধা যে, কোন বিদেশী 
ভাবা বা মৃত ভাষা স্বাধীন রাষ্ট্রের রাভাযা হইতে পারে ন।| দেশের 
কোন চন্তি ভাষা_যে ভাব! অধিকাংশ লেকের নিকট নহজবোধ্য, রাষ্ট্র 
ভাষা হইবার যোগ্য । এই প্রনঙ্গে বলা উচিত ধে, বন্তমানে যে ইংরেজী 


. বর্জনের ধুয়া উঠিয়াছে তাহাও অননমীচীন বলিয়! আমর] মনে করি। 


--প্রবাসীর সম্পাদক । 


ভারতীয় চিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথের স্থান 
শ্রীঅনিলকুমার আচাধ 


সাহিত্য ও শিল্পকলার আমর! প্রত্যেকেই এক এক জন বড় 
সমঝ দার, যেমন সমঝ দার আমরা অভিনয়কলার ও রাদ্ব- 
নীতির । আমর! আমাদের নিজস্ব মতবাদকেই প্রামাণ্য 
মনে করে অস্ঠের মতাঁমতকে চাই উড়িয়ে দিতে; আর তার 
ফলেই সি হয় যত বাদানুবাদের | 

কিন্তু সাহিত্য বা চিত্রশিল্পের_শুধু সাহিত্য বা চিত্রশিল্প 
কেন-যে-কোন শিল্পেরই বিচারে এরূপ স্বৈরাচার চলে না। 
আমাদের অঞ্ঠন্ঠ মানসিক বস্তিসমূহের মত রুচির উৎকর্ধও 
শিক্ষা আর অনুশীলন সাঁপেক্ষ। রুচি শিক্ষিত ও মাঞ্জিত না 
হলে কলাশিল্পের বহুমুখী প্রকাশ ও আবেদন সম্পূর্ণরূপে 
হাদয়ঙ্গম কর! প্রায় অসম্ভব । 

ছুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতি আজও 
প্রধানত; পরীক্ষা পাসের মধোই সীমাবদ্ধ | রাশীকত পাঠা 
পুস্তক মুখ করে কোন রকমে একবার পপীক্ষাগৃহে উদগীরণ 
করতে পারলেই হু'ল, কিন্তু জীবনের সঙ্গে আমাদের এই 
শিক্ষার সংযোগ কোথায়? কোথায় মানৃষের সুকুমার বৃত্তি 
ও রুচিসমূহের বিকাশের বাবস্থা ? প্রাচ্যবিগ্ঠার প্রতি অবর্জা- 
পরাঁয়ণ মেকলে-প্রবন্তিত ইংরেজী শ্শিক্ষ থেকে আমর! অনেক 
কিছু লাভ করেছি সন্দেহ নেই; কিন্ত একথা তুললে চলবে 
না, এ শিক্ষাপদ্ধতির সি হয়েছিল ইংরেজের বাণিজ্য-বিস্তার 
ও সাত্রাজা-পরিচাঁলনার প্রয়োজনে | প্রকৃত শিক্ষার তাগিদ 
তার মধো খুব কমই ছিল। পরিণামে আমরা যে পরিমাণে 
শিক্ষালাভ করলাম সে পরিমাণে বিগ্ঠ! বা জাঁনল।ভ আমাদের 
হ'ল না এবং যা-কিছু ভারতীয় তার প্রতি আমরা উপেক্ষী- 
পরায়ণ হয়ে উঠলাম । . 

কিন্তু উনবিংশ শতাবীর শেষের দিকে নব জ।তীয়তা- 
বোধের উশ্বেষের সঙ্গে সঙ্গে আক্মোপলন্ধির এক ক্ষীণ প্রবাহ 
জাতির জীবনে দেখা দিলে এবং কালক্রমে বঙ্গভঙ্গ ও 
অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতির ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক 
আন্দোলশের প্রগতির সঙ্গে তা বর্তমানে বিরাট পরিণতি লাভ 
করেছে। কিন্তু আক্মোপলন্ধির এই ধার শুধু জাতির রাজ- 
নৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; আমাদের 
দেশের প্রাচীন সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও ভান্কর্ষের প্রতিও 
আমাদের শ্র্ধাবান করে তুলেছিল। 

অন্তান্ত ক্ষে্ে, বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই জাতীয়তা- 

বোধ যথেষ্ট বিকাশ লাভ করেছিল সত্য; কিন্তু চিত্রশিল্পের 
ক্ষেত্রে আমরা পরমুখাপেক্ষীই ছিলাম । বিজ্বাতীয় শিক্ষার কুফল 
জামাদের চিত্রশিল্পের উপরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল । 


ফলে আমাদের দেশের চিত্রশিল্পীদের মনে এই ধারণী জগ্মেছিল 
যে, ভারতবর্ষে কোনকালে সভ্যসমার্জোচিত শিল্পমান ছিল 
না_ইউরোপই হ'ল চিত্রশিল্পের প্রকৃত বিকাঁশভূমি, আর 
শ্রীপীয় ও ইতালীয় 'ঠত্রশিল্পই হ'ল কলানৈপুণো ও শিল্পমানে 
প্রক্কত রসোতীর্ণ। এই ধারণার বশবস্তাঁ হয়ে আমাদের চিত্র- 
কলাবিদ্গণ ইউরোপীয় চিঞ্জশিল্পের আদর্শে ও পঞ্চতিতে 
চিত্ররচনায় মনোনিবেশ করলেন। জাতীয় জীবনের সহিত 
সংযোগবিহীন এই অন্ুকারিতাঁর ফল সহজেই অনুমেয় । 

ইউরোপীয় চিত্রের খার্থ অনুক্কৃতি যখন দেশের রুচিকে 
এভাবে বিকৃত ও পঞ্নু করে তুলছিল সেই যুগসব্ধিক্ষণে অবশীন্র- 
নাথের আবির্ভাব । নুতন মতবাদ, নূতন আদর্শ, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী 
ও চিত্রের অভিনব উপজীব্য নিয়ে শিল্পীদের আসরে তিনি 
অবতীর্ণ হলেন। অতীতের গৌরবময় যুগে চিকলা ও প্ান্বর্ষের 
মধ্য দিয়েও ভারতের বিশিষ্ট বাঁধীটি আত্মপ্রকাশ করেছিল-__ 
অল্প কথায় এটাই হ'ল অবশীন্্রনাথের মত। 

তিনি প্রথমতঃ পামার ও গিলহার্ডির নিকট থেকে ইউ- 
রোপীয়, বিশেষ করে ইতালীয়, চিন্জরবিগ্ঠায় শিক্ষা গ্রহণ 
করছিলেন । কিন্তু এক দিন ঠীকুরবাঁড়ীর বিরাট গ্রস্থাগারে 
পুরনো এক ইন্দো-পাশিয়ান পাওুলিপির চমৎক!খ বর্-পমারোহ 
তার সমন্ত হাদয়কে এক মুহূর্থে জয় করে নিলে; তিনি যেন এক 
নৃতন শিল্পরাঁজোর সন্ধান পেলেন । সেটা উনবিংশ শতাবীর 
নবম দশকের ঘটনা । তারপর থেকে অবনীন্দ্রনাথ ইউরোগীয় 
পদ্দতিতে চিত্রাঙ্কন সম্পূর্ণরূপে বর্ধন করে ভারতীয় চিত্রাঙ্কন- 
পদ্ধতির উন্নতিবিধানে স্বকীয় প্রতিভ1 নিয়োজিত করলেন । 
প্রথম প্রথম হয়ত প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত অবনীন্্র- 
নাঁথের চিত্রগুলে! অন্থকরণের দৌষমুক্ত হয় নি; কিন্ত দেশের 
নাড়ীর সহিত সংযোগবিহীন ইউরোপীয় চিত্রকলার প্রভাব 
থেকে মুক্ত করে তাকে আমাদের জাতীয় জীবনের গঙ্গোত্রীর 
পুণ্য প্রবাহের সহিত মিলিত করার এই ছিল সর্বোংক্কষ্ পন্থা। 
সৌভাগ্যক্ষমে কয়েক বংসরের মধ্যেই ই বি হাঁভেলের 
(তিনি তখন গবন্েন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন ) সাহ্চর্ষো 
অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্াঙ্কনে অসামান্ত সফলতা 
লাভ করলেন। আজ অবনীন্ত্রনাথের শিক্প-প্রতিভা জগদৃ- 
বিখ্যাত ; শিল্পকলার ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত 
চিত্রকলায় জাতীয় ভাব-অভ্যুদরয়ের যে পরীক্ষা ও আন্দোলন 
তিনি আরম্ত করেছিলেন, তা সামান্ত বীজ থেকে তারই 
অক্লান্ত চেষ্টায় শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হয়ে আন্গ বিরাট 
মহীরুহে পরিণত | শিল্পীর এই নব ভাবগ্যোতনায় অন্থপ্রাণিত 





ওয়াডি এগ ডেইর নামক পার্বতা অঞ্চলে গ্রীষ্টীয় মঠ--কনঙেন্ট অব সেণ্ট ক্যাথারিন 





মাউন্ট সিনাইয়ের উপর প্রাকান্নবেষ্টিত কনভেণ্ট অব সেন্ট ক্যাথারিন 





॥ ৯৮ । | 
পুনর্গঠিত রাজস্থান ইউনিয়নের সভায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর উপস্থিতিতে উক্ত ইউনিয়নের 
প্রধান মন্ত্রী বক্তৃতা প্রদ্ধান করিতেছেন 


চৈ র্‌ 
হয়ে নদলাল রা কতিপয় শিলপপ্রতিভাসম্পন় যুবক এগিয়ে 
এলেম অবনী্গনাখের শিল্্ব গ্রহণ করতে ॥ আঙ্গ সমগ্র ভারতে : 
শিশ্তপরম্পরায় তিনি পূর্ণ গৌরবে অবিষিত। ভারতের ঘে- 
কোন অংশে যে-কোন আর্ট কুলে আজও অবনীল্রনাধের শিল্য- 
প্রশিষ্যগণ শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী এবং তাদের সে পদ্াবিকার 
নিছক শিক্পপ্রতিভারই বলে । 
অবনীক্র নাঁথের শ্রেষ্ঠ শু বিথ্যাত চিত্রগুলে আমাদের জাতীয় 
জল্পদ | তার “শাহ্জাহানের দেহত্যাগ,» “অশোঁক-মহ্যী', 
শাহজাহানের তাজ নির্মাণের স্বপ্না, “কচ ও দেবযানী,” 
ভারতমাতা,' “বুদ্ধ ও সুজাতা", “অভিসাপ্িকা,' “পৃজারি ণী,” 
ননির্বাপিত যক্ষ, “দেবদাসী,' “ওমর খৈয়ামের* রুবাইয়াত," 
“আলমগীর', 'মহাপ্রঞ্থান' প্রস্থৃতি চিন্রগুলে! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
চিন্রসমূহের সমতুল্য । আঁজ দেশ স্বাধীন; আশা! করা যায়, 
আমাদের জাতীয় গবর্ণমেন্ট জাতীয় মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করে 
অবনীশ্রনাথের চিআ্রশিচয়কে যথাযোগ্য মধ্যাদা দেবেন। 





অরখ্য 


১৪৯ 





বস্কৃতাবলী চিন্নফাল শিক্প ও সাহিত্য গীদের অমূল্য 
অম্পদরাপে পরিগণিত হয়ে থাকবে । 
অবদীজনাখের এক শিশ্ত বলেছিলেন, 


11015 01079008000 10 009 01601 8080100180800 
18391190690 ৮1186 010 [061819881)08 410 10: 
1901009, 00100180803 ড0ো রর 0798690 ৪ 
৪ড8190106 00 706 10097৭00011) 01 47৮16116০৮১ 
10 10011110811 10140010693 017801010081 001080983. যা 10 
500106019, 7101110501079 8170 11091810176 ৪৯ 1611.” 


এই উক্জির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই । রাঁজ- 
নৈতিক নেতৃবৃন্দ জনমনের মোড় ফিরিয়েছেম স্বদেশের প্রতি, 
আঁত্মনিয়ন্ত্রীবিকাঁরের প্রতি; আর অবনীন্ত্রনাথ দেশমানসকে 
কিরিয়েছেন বিদেশী সংস্কতির অন্কারিতা হতে দেশের অতীত . 
গৌরবময় সংস্কৃতির সচেতনত। লাভের মধ্য দিয়ে দেশের শিল্প- 
সাধনার প্রতি, সাঁংস্কতিক স্বাধীনতার প্রতি । অথচ অবনীন্তর- 
নাথের শিল্পসাধন! শুধু পুরাতনের জয়গানই নয়; জীবনের 


কল্কাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপকরূপে প্রদত্ত তার সহিত, দেশমানসের সত এর সংযোগ অবিচ্ছেত্ত। 





অরণ্য 
স্রীপার্থপ্রতিম দে 


,হে অরণ্য_-আজে| কেন নির্বাকঃনিশ্চল ! 
কেন আজো পর্বতের অন্তরের ভাষা, 
তার চিরবিরহের রুদ্ধ অশ্জল 

জীবনের অবরুদ্ধ আশা], 
ভাঙ্গিয়া টানিয়! আনি? বাহির-আলোকে 
মৃত করিছ না; 
কেন এই বিশ্ব হতে সহস্র বেধনারাশি, 
পলে পলে তিলে তিলে অবিশ্রান্ত শোকে 
আমাদের আত্মামাঝে উঠিছে উদ্ভাসি 
জাগিছে ন] গীতি মূরছনা | 


কেন এই অপমান-জর্জরিত ভারত-জীবন 
মুমুছ উঠিছে কাদিয়া ; 
বারে বারে, কেন তারে তুমি 
অক্ষত আশার মাঝে 
রাখ নি বাঁধিয়া; 
জীর্ণতর করিতেছ ছুরস্ত স্বপন,_ 
কলক্ষিত করিতেছ তার জন্মভূমি ; 
টানিয়। নিতেছ নাকো! শ্রেষ্ঠতম কাজে! 
একটি আত্মার মাঝে যদিও বা হায়, 
কোনে! দিন কোনে ভূলে, 
ব্যাকুল বাঁশী তব দিয়েছিলে তুলে, 
না জানাতে জগত-জনায়, 


ম] জাগাতে নুর, 
তুমি তারে নিয়েছ কাড়িয়! নিঠুর 1 


তোমার যে ভাষা! আছে সে কি নয় 
জীবনের চিরস্ত বিশ্বাস ; 
সেকি নয় মানুষের ম্বত্িকার পূর্ণ পরিচয় | 
সে কি শুধু ব্যর্থতায় পবনে পবনে 
ছড়াইবে শুধু পরিহাস, 
সেকি এই শীলোচ্ছল গগনে গগনে 
উড়াবে ন| সোনার অঞ্চল, 
যোছাঁবে না আমাদের ছঃখ-আখিজল | 
ভাঙ্গ তৃমি- ভাঙ্র ভারতের 
পর্বতের গোপন ভিলা, 
ভাঙ্গ তুমি ক্বরা-ত্বীর্ণ যৌবনের 
পরম বিলাস। 
শাখা তব ছুঁড়ে ফেলে দাও-_জীর্ণপত্র ভাসাও ভেলায় । 
চলে যাক, মুছে যাক্ক-_তুলে যেতে দাও 
জীবনের শেষ-হওয়! রিক্ত সাধনার । 
আপনারে পূর্ণ করে নাও । . - 
বসন্তে নূতন হয়ে জাগে তুমি. 
কথ। কও অনাদি বিশ্য় নিষ্বে বুকে, 
অনন্ত তমিত্রা হতে মোর জন্মভূমি 
অখণ্ড আলোর কক্ষে জাগুক উতনুকে। 


প্যালে্টাইনের সমস্যা 


- জ্ীনুবোধচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 


আরবের উদ্ধর-পশ্চিমে তুষধ্যসাগরের উত্তর-পূর্ব তটে প্যালে- 
ইন অবস্থিত। এই প্যালেষ্ঠাইনের প্রধান শহয় জেরুজালেম । 
জেরুজালেমের নিকটে বেখেলহাম নামক গ্রামে যীন্তগ্র$ 





জন্মগ্রহণ করেন। ছই হাঁজার বংসর পূর্বে ইহুদীদের পূর্ব- 
পুরুষরাই ছিল এই ভূমিথণ্ডের অধিবাসী ও অধিপতি। 
ভাগ্যবিপর্যযয়ে তার! পৃথিবীর নাঁন! দেশে 
ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু অসহনীয় 
অত্যাচার সহ করিয়াও তাহা র। তাহাদের 
প্রাচীন জন্মভূমি স্বতি ভুলিতে পারে 
নাই। তাহাদের এই আবাসভূমিতে 
তাহারা ফিরিয়া আসিবে এ আশ] 
তাঁহার] কোন দিন ছাড়িতে পারে নাই। 
উয়েজমান নামে একজন ইহুদী বৈজ্ঞানিক 
গত প্রথম মহাযুন্ধে একটি আসন অভাব 
মিটাইতে ব্রিটেনকে সাহায্য করেন। 
তাহারই পুরস্কারস্বরূপ. তিনি ফিলিস্তিনে 
“ইছদীস্থান' গঠন করিবার দাবি কযেন। 
১৯১৭ সালে ত্রিটেন এই দাবি স্বীকার 
করিয়া লন । সেই সময় হইতেই আরব- 
দের সহিত ইহুদীদের বিরোধের স্্টি 





এই প্যালে্াইনেই আসে । গত বিশ বংসরে প্যালে্াইদে 
ইছদীদের সংখ্যা আশী হাজার হইতে ছয় লক্ষে পরিণত 
হুইয়াছে। ইউরোপ হইতে আরও পাঁচ,লক্ষ ইহুদী প্যালেষ্ঠাইনে 
চলিয়া! আসিতে চায়। 

এই প্যালেষ্টাইনের মরণ্দুমিতে “তাহারা বহু শশ্তস্তামল 
ককষিকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে । এই ছুই হাজার বংসরে আরবের! 
কিছুই করিতে পারে নাই। 

প্রথম ইউরোপীয় মহাঁসমরের পর প্যালেষ্ঠাইন ব্রিটিশের 
রক্ষণাবেক্ষণে আসে অর্থাৎ ত্রিটিশের 1[)8009060. (৩1716075 
হুয়। ব্রিটিশ বছ পৈশ্সামস্ত লইয়া সে দেশ শাসন ও শোষণ 
করিয়া আসিতেছে । 

ছুইজারল্যাঞ্ডের বান্ধল (13891) শহরে অনুঠিত বিশ্ব 
ইহুদী-কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি ভক্টর উয়েজম্যান 
তাহার অভিভাঁষণে প্যালেষ্টাইনে ইছদীদের জাতীয় রা গঠনের 


_দবাবী করিয়াছেন । তিনি হার্ববার্ট মরিসনের প্রন্তাবিত স্বায়ত- 


শাসিত যুক্তরাষ্থ্ের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 


-প্যালেষ্টাইনের উপর ম্াাণডেটরী ক্ষমতা পরিত্যাগের পূর্বে 


ইহুদীদের জ্বাতীয় আবাসকে জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া 
দেওয়া ব্রিটেনের কর্তব্য, ইহাই তাহার দাঁবী। ত্রিটেন এমন 
কি ব্রিটেন-আমেরিকা উভয়ে মিলিয়াও ভাহার এই দাবী 
নির্বিরোধে পুরণ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হইতেছে 
না। হিটলারের পতন হইলেও তাহার প্রচারিত ইহুদী-বিদ্বেষ 


হয়। দ্বিতীয় মহাসমরের প্রারত্তে হিটলার উস নি 
যখন ইছুদীদলন আরম্ত করেন তখন মোটরসাইকেল আরোহী মিশরীয় সৈদলের প্যালে্টাইন 
তাহারা জার্্ানী হইতে পলাইয়া প্রধানত আজমণের তোড়জোড় 


জ্যৈষ্ঠ 


মধ্য ও পূর্বব ইউরোপে পূর্ণ মাত্রায়ই বর্তমান আছে। প্যালে- 
াইন সম্পর্কে তদন্তের জন্ত গঠিত ই-মার্কিন কমিটি তাহাদের 
রিপোর্টে স্বীকার করিয়াছিলেন যে উত্বাত্ত ইছুদীর। তাহাদের 
সম্পত্তি পুনরায় পাইবার চেষ্টা! করিবার ফলে বিঘেষ হি 
হইতেছে এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে 
ই্দী-বিঘবেষ অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এই অবস্থার জন্ত ইছুদীর! বিশ্ববাসী 
সকলের সহানুভূতি পাইবার যোগ্য । 
কিন্ধু প্যালে্টাইন জনবিরল দেশ নয়। 
ইহুদীদের এখানে অধিকতর সংখ্যায় 
বসবাসে আরবদের সমূহ ক্ষতি ও 
অন্বিধার সস্তাবন]। 

পরে প্যালেষ্ঠাইনকে ইহুদীদের বাস- 
ভূমিতে পরিণত করিবার প্রসঙ্গ "লইয়া 
নিউইয়র্কে জাতিসজ্ঘে আলোচনা আরম্ভ 
হয়। সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সাতটি শঞ্জির 
প্রতিনিধি লইয়া একটি তথ্য সংগ্রহ 
কমিটি গঠন করা হয়। তাহাতে গত 
সেপ্টেম্বর মাসের অধিবেশনে এই কমিটির 
রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা হয়। ইঙ্গ- 
মার্কিন দল প্যালেষ্ঠাইনকে বিভক্ত 
করিয়া সেখানে পরোক্ষে ইঙ্-মার্কিন 
প্রডূত্ব চিননস্থায়ী করিয়া রাখিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। তাহার জ্ঞাতিসজ্ছের সেই 
অধিবেশনে তিনটি চাল চাঁলিয়াছিলেন । 
প্রথম, প্যালেষ্টাইন সংক্রান্ত আলোচনা 
সংক্ষেপ করিবার উদ্ছেস্টে উহার] হঠাং 











স্পিন 





আরবদের জন্ভ দরদী হইয়া উঠেন এবং ইহ্দীদের ঘস্তব্য _ 


শুনিতে আপত্তি করেন। কোনক্পে একটি কমিটি খাড়া! 





লেবাননের রিরুটে অশ্বারোহী সিরিয়ান লৈতদল 


করিয়া নিজেদের মনোমত রিপোর্ট এহণ করা এবং 
সেপ্টেম্বর মাসে প্যালেষ্টাইন বিভাগ করা তাহাদের উদ্দে্ 


প্যালেষ্টাইলের.লমন্া 


১৫১ 





পাস 


ছিল । ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ আসফ আলি এবং সোভিয়েট 
প্রতিনিধি মঃ গ্রেমিকো! এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া 
সফল হুন। এইক্সপে ইঙ্গ-মার্কিনের প্রথম চাল ব্যর্থ হয়। 





দ্বিতীয়তঃ তথ্যসংগ্রহ কমিটির আলোচ্য বিষয়ে প্যালেষ্ঠাইনে 





আরবদিগকে যুদ্ধে আহ্বান 


স্বাধীনতা] সংক্রান্ত প্রশ্নটি বাদ দিবার অত ইঙ্স-মার্কিন দল জিদ 
করেন। মিঃ আসফ আলি ও মঃ গ্রোমিকোর বিরোধিতা! 
সত্বেও তাবেদার র্াষ্রলির ভোটের জোরে ইঙ্গ-মার্কিন দলের 
এই চাল সফল হইয়াছে । তৃতীয়ত:, ইঙ্গ-মার্কিন দল প্যালে- 
ঠ্াইনের ব্যাপার হইতে সোভিয়েট রাশিয়াকে দূরে রাখিবার , 
জন্ত প্রস্তাব করেন যে,তথ্য সংগ্রহ কমিটিতে বৃহ পাঁচটি শক্তির 
কোন প্রতিনিধি থাকিবে ন1 | রাশিয়াকে বাদ দিয়া তাহাদের 
াবেদার রাষট্রগুলির মধ্য হইতে সাতটি রা লইয়া! কমিটি 
গঠন করা তাহাদের উদ্দেস্ট ছিল | ব্রিটিশ ও মার্কিন প্রতি- 
নিবি কমিটিতে না থাকিলেও এই াবেদাররা যে ক্ঠাহাদের 
ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিবে তাহ নিশ্চিত | ছুঃখের বিষয়, মিঃ 
আঁসফ আলি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন । শেষ পর্য্যন্ত ইদ- 
মার্বিন দলের উদ্দে্ত অঙযায়ী সাতটি ক্ষ রাষ্ট্র লইয়ীই মিট 
গঠিত হয়। এই কমিটর অধিকাংশ সদণ্ড প্যালেষ্টাইনকে 
ইহুদী রাষ্র ও আরব রাষ্ট্রে বিভাগের প্রশ্ডাক সমর্ধন করেম। 
এই ফমিটিতে সংখ্যালঘিষ্ঠগণ প্যালে্টাইনকে একটা ুজত- 
রাষ্ট্রে পরিপত করার খুপারিশ করে| ইহুদীরা এই উচন্ত 


১৫হ 


প্রধাসী 


১৩৫৫ 


পাপ পপ পানপাপপপপসিপাপপাপাসিপপপিসপসপিসপা্পা্পিাসপাসপাসিপাপাসপাপাপাি পা পাটিপপাসিপািপাটিপপাসিিাসিপিউিসপাসসিপাংপ৯পপিিেখশিশশিছ 


কমিটির সংখ্যালঘিষ্ঠ রিপোর্ট কিছু সংশোধন কর! হইলে 
মানিয়৷ লইতে রাজী আছেন-__একথ1 জানাইয়! দেন। কিন্তু 
আরবর। জানান যে তাহার! পালেষ্টাইন বিভাগ কিছুত্তেই 
মানিয়া লইবে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত করেন যে, 
জাতিসজ্মের সিদ্ধান্ত আরব ও ইহুদী উভয়পক্ষ মিলিয়! 
মানিয়। না! লইলে ব্রিটেন ম্যাণ্ডেট পরিত্যাগ করিবে এবং 
প্যানেষ্টাইন হইতে ব্রিটিশ সৈন্ত সরাইয়! লইবে। ব্রিটিশ সৈশ্ত 
সরাইয়। লইলেই পার্বতী আরব রাষ্রপমৃহ হইতে প্যালে- 
ধ্াইনে যাহাতে অভিষান চলে তাহার আয়োক্বন হয়। 
প্যালেষ্টাইন রক্ষার অন্ত দামান্কাসের উপকণ্ডে পয়তান্লিশ 
হাঙ্জার সৈকতের এক বাহিনী গঠন করা হুইম্বাছে। ব্রিটিশ সৈন 
প্যালেষ্টাইন পরিত্যাগ করিলে অনেক ব্রিটিশ অফিসার 
স্বেচ্ছাসৈনিকরূপে প্যালে্াইনে থাকিয়া আরবদিগকে সাহাঘ্য 
করিতে ইন্চুক |. 

মার্কিন যুক্তরা্ ১১ই অক্টোবর এক বিত্বৃতি প্রকাশ করিয়া 
প্যালে£াইন কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্টের স্বপারিশ অঙ্্যারী 
প্যালেষ্টাইনকে আরব ও ইহষ্বী রাষ্রে বিভক্ত করার এবং 
প্যালে্টাইনে ইহুদী গমনের পরিকল্পনার সমর্থন করেন। 
সন্িলিত, জাতিসজ্ছের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার জন্ত 
আ্ধাতিক পুজিশবাহিনী গঠনেরও প্রদ্তাব করেন। 





র্‌ রর 
০ সখ 8 


রাজা আবৃহৃল্লার রাজধানী আন্মন 





প্যালেঞ্াইনের এই আসন্ব বিপ্লবের জন্য দায়ী ব্রিটিশ। 
ভাহারাই সেখানে লক্ষ লক্ষ ইহুদী আমদানী করিয়াছেন । 
আরব ও ইহুদী উভয় পক্ষকে বিবদমান করিয়। তুলিয়। ব্রিটিশ 
প্যালেষ্ঠাইন হইতে সরিয়! আসিতে চাহিতেছেন । ভারতবর্ষে 
হিন্দু ও মুসলমানে প্রবল বিদ্বেষ স্ষ্টি করিয়া তাহাদিগকে 
বিবদমান করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষকে ভারত ইউনিয়ন ও 
পাকিস্থানে বিভাগ করিয়া ভারত ছাড়িয়া চলিয়! যাইবার 
ভান করিয়াছে কে তাহা আমর] অবগত আছি। একই 
নীতি কি উভয় দেশেই প্রযুক্ত হয় নাই? 

জাতিসজ্ঘের পক্ষ হইতে এখন কর্মিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ 
রিপোর্ট অস্থ্যায়ী প্যালে্টাইনকে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা হই- 
যাছে। জেরুজালেম স্বাধীন নগরী হইবে । সোডিয়েট রাশিয়াও 
প্যালে্টাইনকে বিভাগ করিবার প্রত্তাব সমর্থন করেন। রুশ 
প্রতিনিধি কমিটিতে বলেম ঘে, ইহ্রদীদিগকে প্যালেষ্ঠাইনে 
তাহাদের নিজ্ধেদের রা গড়িয়া তোলার অধিকার হইতে 
বফিত কর! যায় না। তাহার কারণ হয়ত ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেটের 
অধীনস্থ এই দেশে সোন! ফলে । সোনা! ফলায় আরবেরা, 
তার রসদ ক্োগায় এক শ্রেণীর ইহুদী মায়ফত আমেরিকা, 
সেই সোনা পরিবেশিত হয় অন্ত অন্ত দেশের বাজ্জারে। 
আরযের! চাঢষর মালিক হইলেও শন্তের মালিক নয়। ব্রিটিশ 


জ্যৈষ্ঠ 


প্যালেষ্টাইনের সমস্য 


১৫৩ 


স্পস্সিিসপাস্পিসসিপাসি, পাশপাশি পন, ১৮ 
চি পাপা শাপাপিটিপাপাশাাশাশোিিসাশািিসিটিসপিিসিসিপিপািসাসিসাশিসপিসপািিসপিি১পউপিএপিশীট পিসি পসিসিপসসপাটিসিসিপিপসাপসাছি 





প্যালেষ্ঠাইন বিভাগের প্রতিবাদে কায়রে। অপেরা হাউসের সম্মুখে সমবেত জনত! 


এই প্ালেপ্টাইন লইয়া বু খেলা থেলিয়াছে। তাহার! 
একবার আরবদের ওরস] দিয়াছে, একবার ইহুদীদের আশ্বাস 
দিয়াছে,। এই ভাবে এই ছুই জাতির মধ্যে বিদ্বেষ ও বিবাদ 
তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। প্যালেষ্ঠাইনে এই বিবাঁদে এক দিকে 
আরব ও ইহুদী এবং অগ্থ্রিকে ব্রিটেন ও আমেরিকা | ব্রিটেন 
ও আমেরিকা ছাড়া রাশিয়ার কোন স্বার্থ নাই। ঘে 
সোভিয়েট রাশিয়। প্রত্যেক জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকার দিয়াছে, সেই জাতিগুলিকে নিজ নিজ সংস্কৃতি ও 
এতিহথ অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিবার যৌগ দিয়াছে, 
তাহার পক্ষে এক জ্বাতির ধ্বংস সমর্থন করা বা এক জাতির 
উপর আর এক জাতির অবাধ প্রতৃত্ব স্বীকার করা সম্ভব নয়। 
তাই তাহারা প্যালে্টাইনে যেমন আরবদের অধিকার স্বীকার 
করিয়াছে, তেমনি ইহদীদেরও অধিকার স্বীকার করিয়াছে । 
তবে সোভিয়েটের চেষ্টায় ব্যবস্থা! হইয়াছে যে এই বিভাগ 
করিবার কাঙ্ছ জাতিসঙ্ঘ সম্পন্ন করিবে ; অন্তর্বভকালে 
প্যালেষ্ঠাইনে কর্তৃত্বও থাকিবে জাতিসজ্জের, ব্রিটেনের নহে । 
ইহুদী ও আরব রাষ্্র যাহাতে সম্পূর্ণয়পে স্বাধীন হয়, সেজন্যও 
সোডিয়েট রাশিয়া হুম্প্ট দাবি করিয়াছে। ব্রিটেন প্যালে- 
্টাইনে তাহার ম্যানডেট ত্যাগ করিবে; অক্টোবর মাসের 
মধ্যে তাহার সমস্ত সৈম্ত অপসারিত হইবে ।. কিন্ত আমেরিকা! 
প্রন্তাব করিয়াছিল ১লা! মে তারিখে উভয় রা্ঁকেই স্বাধীনতা 
প্রদান করিতে হইবে । অথবা প্রয়োজন হইলে জাতিসঙ্ঘ 
কমিশন স্বাধীনতার 'জন্ত অন্ত কোন তানিখ ধার্ধ্য করিতে 
পারিবেন । কিন্ত এই তারিখ ১লা মের পূর্ব্বে অথবা। ১ল! 


জুলাই-এর পর ধাধ্য হইতে পারিবে না । কিন্ত প্রধান সমন্তা 
রহিয়াছে প্যালেষ্টাইন বিভাগ কার্যকরী করার ভার নিরাপদ্ত! 
পরিষদের উপর অর্পণ সম্বন্ধে। এরূপ ব্যবস্থায় মার্ফিন 
যুক্তরাষ্ত্রের আঁপঘ্বি। এদিকে প্যালেষ্ঠাইন হইতে ব্রিটিশ সৈল্ত 
অপসারিত হইবার পরই প্যালেষ্ঠাইন আক্রমণের জন্য সিরিয়া, 
লেবানন, মিশর এবং ট্রা্ঘজর্ডনের টৈশতবাহিনী প্যালেষ্ঠাইন 
সীমান্তে সমবেত হইয়াছে বলিয়া আরব লীগের সেক্রেটারী- 
জেনারেল আবছুল রহমান আক্ম্‌ সংবাদ দিয়াছেন । ইরাক 
ও সৌদী আরবের সৈম্ববাহিনীও ইহাদের সহিত যোগদান 
করিয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে । ব্রিটিশ সৈশ্ভ অপসারিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্কে যদি শক্তিশীলী সৈশ্বাহিনী প্যালে্টাইন 
রক্ষংর ভার গ্রহণ না করে, তবে প্যালেষ্টাইনে এক বিপুল 
রজক্ষয়কারী সংঘর্ষ ঘটবে । ইহুদী এজেছ্সির একটি সৈম্ত- 
বাহিনী আছে । উহা! হাগানা নামে পরিচিত | ইরগুন্‌, ছুউই 
লিউমি নামে ইহুদীদের আর একটি প্রতিষ্ঠান আছে। প্যালে- 
াইনের বর্তমান বিদ্রোহে ইহারাই গরিলা যুদ্ধ করিতেছে। 
ভূমধ্যসাগরের পূর্বব-উপকূলে একটি মুগ পরিবর্তনের চন! 
হইতেছে । 

সম্মিলিত ব্াট্রসঙ্ঘের প্যালে্ঠাইন কমিটির বৈঠকে পাকি- 
স্থানের প্রতিনিধি দলের নেতা সর মহম্মদ জাফরল্পা খান্‌ ১১৫ 
মিনিট কাল ধরিয়া প্যালেষ্টাইন বিভাগের বিপক্ষে বক্তৃতা 
করেন। এই বক্তৃতার মূলকথ। ছিল যে প্রস্তাবিত প্যালেষ্টাইন 
বিভাগ পরিকল্পন| বাস্তব ও ভৌগোলিক দিক দিয়া অসম্ভব । 
তিনি আত্মও বলেন যে, প্যালেষ্টাইন বিভাগের ফলে দুইটি 


১৫৪ 


প্রবাসী 


১৫৫ 
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প্যালেষ্ঠাইনে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা-দিবসে ধ্বংসলীলার একটি দুষ্ট 


রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে না| এবং সংঘর্ষ বন্ধ না হইয়া বরং 
বাড়িয়াই ঘাইবে । ভারত বিভাগের একজন মুখপাত্র ছিসাবে 
সর মহম্মদ জাফরুল্লা থানের মুখে ইহা শোভ] পায় কি? 

গত ২৯শে নবেশ্বর ব্রা্রসজ্বের সাধারণ অধিবেশনে 
প্যালেষ্ঠাইন বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবের 
পক্ষে ছিলেন ৩৩টি রাষ্ট্র, বিপক্ষে ছিলেন ১৩টি । ১০টি রাষ্্র 
স্ডোটদানে বিরত ছিলেন এবং ১টি রা অনুপস্থিত ছিলেন । 
ভারত, পাকিস্থান এবং আরব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এই ভোট 
গ্রহণের পর একত্রে সভভাগৃঙ্ছ পরিত্যাগ করেন। তাহারা 
বাহিরে যাইবার পূর্বে বলেন যে তাহারা এই মত মানিয়! 
লইবেন না এবং তাহাদের ইচ্ছাহুযায়ী কর্তব্য করিতে 
পারিবেন । 

ব্রিটেন এই প্রস্তাবে ভোট দেন নাই । 


আরবের সাতটি রাষ্ট্র লইয়া] একটি যুগ্ধ-সংসদ গঠিত হুই- 


য়াছে। তাহার] কায়রোতে দশ দিন গোপন আলোচনার পর 
ঘোষণ| করিয়াছেন ঘে ভাহারা এই প্যালেষ্টাইন বিভাগের 
বিরুদ্ধে যথাশঞ্জি উপায় অবলম্বন করিবেন । এই প্যালেষ্ঠাইন 
বিভাগ তাহারা অগ্থায় ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করেন । 
াহাদের সমবেত রাষ্্রসমূহ প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা। অর্জনে 
ও একত্র থাকিতে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন । এক দল 
আরব কর্শচান্ী ভারতবর্ষে আরববাসীদের আন্ত অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় 
করিতে আসিম়াছেন এবং আর এক দল আরব এই উদ্দেশ্তে 
ইউরোপ রওন! হুইয়াছেন। 

এই বিভাগ-প্রত্তাবের পর হইতেই প্যালে্টাইনে খও যুদ্ধ 
আরঙ্ হইয়াছে । জেরুজালেম হইতে ৯ই জানুয়ারী তারিখের 


এক সংবাদে প্রকাশ যে, ছই 
সহত্র আরব সৈল্ন প্যালে্াইন 
আক্রমণ করিয়াছে। ব্রিটিশ ও 
ইহুদী সৈন্য তাহাদের বাধ! দিতে 
অক্ষম হয় নাই। লেবাননের দিক 
হইতে ৮ইজান্ুয়ারী রাত্রে এক 
অহম্র আরব শ্েচ্ছাসৈনিক এই 
আক্রমণের শুত্রপাত করে । সাফাদ 
ও তাইবেরিয়াস জেলায় যে বার 
হাতার ইহুদী বসবাঁস করিতেছে 
তাহাদের ধ্বংস কর] এই আক্র- 
মণের উদ্দেন্ত | ব্রিটিশ সৈগ্ত 
প্যালেষ্ঠাইন হইতে অপসারিত 
হইলে আরবের কিন্দপ কৃতকার্ধ্য 
হইবে তাহা পরীক্ষা করাই এই 
আক্রমণের উদ্দেশ । 
স্বত্তিপরিষদে পুনরায় প্যালে- 
ষ্টাইন প্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভ 
হয়। এবার তাহাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল্ল 
প্যালেষ্ঠটাইন সমস্ত বিশ্বশাস্তির পক্ষে খ্বিপজ্জনক কিনা । 
সম্মিলিত রাষ্্রপুঞ্ধ সংসদ কর্তৃক নিয়োজিত প্যালেষ্টাইন কমিশন 
প্যালেষ্টাইন পরিদর্শনে গেলেন । এদিকে প্যালেঠাইনের 
ম্াখ্টধারী ইংলগ বলিল যে সরকারী ভাবে সে 





প্যালেষ্ঠাইনে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা-দিবসে এডেনে অগ্নিকাণ্ড 


প্যালেষ্টাইন কমিটির অধিবেশনে যোগ দ্বিবে না। খ্বহৎ পঞ্চ 
শক্তির মধ্য চীন প্যালেষ্টাইন বিভাঁগের বিরোধী এবং ফ্রাঞ্সেরও 


জ্যৈষ্ঠ 

সম্পূর্ণ উৎসাহ নাই। হুতদ্াং প্যালে- 
ঠাইন সন্বদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার পড়িল 
আমেরিকা ও. সোতিয়েট: রাশিয়ার 
ওপর । ব্রিটিশের এই নির্ধ্িকার ভাবের 
জন ইহুদীরা ব্রিটিশবিরোধী হইয়া 
উঠিল। ১৫ই মেব্রিটিশ শাসনভার ত্যাগ 
করার পর যাহাতে প্যাঞ্ট্ষ্টাইনে শাস্তি 
বঙ্জায় রাখা সম্ভব হয় সেইজন্য প্যালে- 
ষ্টাইন কমিশন এক স্থানীয় বাহিনী 
গঠনের প্রন্তাঁব করিয়াছিলেন। কিন্ত 
ব্রিটেন বলে, আহুষ্ঠানিক ভাবে প্যালে- 
ষ্টাইন পরিত্যাগ করার পুর্ধবে সে সেখানে 
কোন বাহিনী গড়িয়া তোলার অধিকার 

দিতে পারে না। র্‌ 
প্যালে্টাইন সমশ্তা যেমন স্বস্তি- 
পরিষদকে বিভ্রান্ত ও বিচলিত করিয়া 
তুলিয়াছে আরব ও ইহুদী উভয় পক্ষে 
তেমনি চলিয়াছে পূর্ণ রণসজ্জা] । ১৫ই মে 
" ব্রিটিশ শাসনভার পরিত্যাগ করিলে 
পরস্পর পরস্পরকে নিশ্চিহ করিবার সম্পূর্ণ আয়োজন হুই- 
তেছে। জেরুজালেমের পথে হত্যা ও লড়াই প্রত্যহুই 
চলিতেছে। ইহুদীদের গোপন সৈগ্ঘদল ব্রিটিশ বাঁহিনীকেও 


সক 





কা ,ন 


চে ্ 





সুদ্ধে যোগদাঁনকারী ইছদী মুবক-মুতীগণ 


আক্রমণ করিতেছে । তেল আভিভের মানৃসিয়া নামক স্থানে 
বাড়ীর ছাদের ওপর থেকে অস্রচালনায় গুশিক্ষিত ইছদী যুবক 


প্যালেষ্টাইনের সমস্যা 


পপাসিপািপাস্পিসপাসিপাপা্পাসপাস্পা্পালপাপাপ পাপা স্পা সিপাসপাস্পিসিপাসিপা্াপািপিসিপিপি সপ পি লাউ পালা পাপা পাখি পাপা পাতি পাউাসিপািপসিত 
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সি 


তরুণ ইহছদীগণ পতাকা উত্তোলন পূর্বক স্বস্তি পরিষদ কর্তৃক প্যালেষ্ঠাইন 


বিভাগের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করিতেছে 


এবং যুবতীরাঁও এই আক্রমণে যোগ দিতেছে । এদিকে 
আরব সৈল্দের অধিনায়কত্ব করিবার জন্ত তাঁদের প্রধান 
সেনাপতি ফৌঞ্জি এল কৌকন্ধি প্যালে্ঠাইনে আসিয়া 
উপস্থিত হুইয়াছেন। তিনি আরব সৈন্যগণকে নুশিক্ষিত 
করিয় তুলিয়াছেন। তাহার অস্ত্রশস্ত্র অভাব নাই এবং সমস্ত 
আরব-রা্ুই তাহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে । 
এদিকে সমগ্র ইহুদী প্রতিষ্ঠান তেল আভিভে এক চুক্তিতে 
আবদ্ধ হইয়াছে যে তাহার! একনেতৃত্বে যুদ্ধ চালাইবে ৷ 
শুনা যায়, তাহাদের প্রধান দল হাগানার নেতৃত্বে ৮০,০০০ 
সুশিক্ষিত সৈশ্ত আছে। এদিকে ঈপ্ধিপ্ট, সৌদি আরব, ইরাক, 
্ান্ক্র্ন এবং সিরিয়া প্যালেক্টাইনের আরবগণকে সাহায্য 
করিতে চুঁজিবদ্ধ হুইয়াছে। তাঁদের সম্মিলিত সৈন্যসংখ্যা 
কিন্ত তারা তেমন সুশিক্ষিত নয়। আবব 
লীগের সাতটি রাষ্ট্রের মধ্যে সপ্তম রা্র ইয়েমেনে এখন গৃহযুদ্ধ 
চলিতেছে এবং তাহার সৈন্তসংখ্যাও উল্লেখযোগ্য নয় । সেইজন্ত 
তাছারা প্যালেষ্টাইনের এই আরব-ইহদী যুদ্ধে সহায়তা 
করিতে পারিতেছে না। 

গত ২৬শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, জাতিপুগ্রসংসদের 
রাজনীতিক কমিটিতে উচ্চতর আরব পরিষদের প্রতিনিধি 
ঘোষণা করেন যে, অছিগিরি সম্বন্ধে একটি সর্বসম্মত সিন্ধাস্ত 
গৃহীত না হইলে মাণ্ডেট শাসন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আরবরা! 
প্যালেষ্টাইনকে একটি অথও স্বাধীন রা বলিয়া! ঘোষণ] 
করিবে । 

ইতিমধ্যে ট্রা্জভন-সরকার ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণ। করিয়াছে এবং তাহার সৈন্তদল জেরুজালেমের পনয্ব 


২০০১০০০। 


১৫৬ 


তিল ২ সািপদািাটি পাপা সিরা পা পাই পি ১৮ 


মাইল উপরে ও প্যালেটাইন সীমান্ত ফ্ইতে পাচ মাইল 
অভ্যন্তরে অবস্থিত জেরিকো! দখল করিয়াছে । ট্রালজডনের 
রাজধানী জআন্মন, সিরিয়া, লেবানন, রাজন ও ইরাকের 


সৈ্ভবাছিনীর মধ্যে এক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। 


১লা মের মধ্যে প্যালেষ্টাইনকে তিন দিক হইতে আক্রমণ নুরু 
করিবার জঙ্চ চল্লিশ হাজার সৈন্য প্রেরিত হইবে স্থির হয়। 
ট্রাপজর্ডনের ৬৫ বৎসর বয়ন্ক রাজ! আঁবছুল্লা ইবন হুসেন আরব 
বাষ্্রলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শজিশালী। তিনি বলিয়াছেন, 
ইছদীর1 যদি তাহার উপদেশ গ্রহণ নাকরে এবং আরব 


রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বসবাস করিতে সম্মত না হয় তবে 


তিনি প্যালে£াঁইন উদ্ধারের গৌরব অর্জন করিবেন । 
১৫ই মে ব্রিটেন প্যালেষ্টাইন. পরিত্যাগ করার পর 


প্বার্া 


পলপাস্পিনিত সিপিএ পাচা পাতা পাসিপাসিপাচিপাসি পাটি ািতাছি পাম পালাল পাতি পিসি পািলাসিপািপা পাস পাপা 


১৩৫৫ 


আরবরা যেন প্যালেষ্টাইনের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা পায় 
এই দাবি জানাইয়া রাজ। আবছুষ্। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট 
এক পঞজ দিয়াছেন। তাছাতে তিনি ঘলিরাছেন যে জেরু- 
জালেম, নাজারেখ ও বেখেলছেম পবিজ্রন্থান বলিয়া তিনি এ 
সকল স্থানের উপর কর্তৃত্ব চাছেন ) অবস্ঠ ইহুদীদের অন্ত 
একটি পিতৃভূমির ব্যবস্থা করা হুইবে বলিয়া তিনি আশ্বাস 
দিয়াছেন। জাতিপুগ্তসংসদ প্যালেষ্টইনে শাস্তি স্থাপন করিতে 
পারিবেন বলিয়! মননে হইতেছে না । 

যে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ১৯০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর এই 
রাজ্য পরিত্যাগ কালে পাকিস্থান স্ট্টি করিয়! হিন্দু ও মুসল- 
মানের মধের বিদ্বেষ-বন্ছি সৃষ্টি করেন, তাহার] প্যালেষ্টাইনেও 
পাকিস্থানের স্গ্টি করিয়া! আরব ও ইছ্দীদের মধ্যে ভীষণ 
সমরাগ্ি উদ্ধীপিত করিয়াছেন 


ংযুক্ত প্রদেশের প্রান্তিক অঞ্চলের লোকসঙ্গীত 
শ্রীমায়। গুপ্ত 


পুনের বিবাহে যে বিশেষ ধরণের সঙ্গীত প্রচলিত আছে তার 
কিছু পরিচয় ইতিপূর্বে প্রবাসী'তে দেওয়া হয়েছে, এবার 
কলার বিবাহু-সঙ্গীতের কিছু নমুনা দেওয়া হবে। গাঁনগুলির 
ভাষাগত পার্থক্য যাই থাক, পুঞঝ্জের বিবাঁছের প্রচলিত লোঁক- 
সঙ্গীতগুলির সঙ্গে এগুলি তৃলনীয়। এগুলির মধ্যে ভাবগত 
এঁক্য ও সাদৃশ্ত এত অধিক যে এগুলোকে প্রায় একই ্তরের 
গাঁন বলা চলে ৷ যে সামাজিক পরিবেশের পটভূমিকাঁর উপর 
গানগুলি রচিত ত। ভারতের সমস্ত প্রদেশেই এক । 
এখানে প্রথমে একটি গাঁনের পরিচয় ডেওয়] হ'ল । জননী 
ফরমাস দিচ্ছেন কেমন ঘর-বর চাঁই কন্তার জন্ত | 
লাড়ো কী অন্মা অরজ করে, 
হো! মেরা! লায়ক সা 
সমধী চু'ড়িয়ো, কুলকী মেরী সমধিন চু'ড়িয়ো । 
চন্দ্রবদন সে লড়ক। ছুঁড়ো মেরে কান্হা কে উনহার। 
জো! তুম ছুঁড়ো ভোড়ী শ্থরত কে 
বুরৈলী সুরত কে, 
মরুঙ্গী জহুর বিষ খায়। 
মরুদখ আখ ধডুরা খায়, তোরা সেঁত্ধে ন হৃঙ্গী পায়র । 
কন্তার মা স্বামীকে বলছেন যে বৈবাহিক যেন সংলোক 
হন এবং বৈবাহিক কুলবততী হন। টাদের মতন যুখ দেখে 
ঘেন জামাই খোঁজ। হয়, দেখতে কৃষ্ণের মত হওয়া! চাই] 
যদি তানাক'রে তিনি কুত্রী| জামাই খোঁজেন তবে কন্তার 
মাত1 কদাপি আর কনার পিতার শযাঁয় চরণ রাঁথবেন না 
বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন । 
শান্তিবিধান গুরুতর সঙ্দেহ নেই, কেবল বিষপাঁনে আত্ম- 
হত্যাই নয়, তার আগে স্বামীর শয্যার সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগও 
বটে! 


নিয়োজ্ত গানটিতে আছে, কেমন বর চাই সে বিষয়ে কন্তার 
ফরমাপ £-- 

পাচ পাও] বোল বাবুল উন ঘর কন্তা না '3তরৈ” 

এক নিধ্ণনি হু জিন দেউ বাবুল, রহুন দেউ কুঝ্মারী। 

নিধনী জব তড়প বোলৈ অস্থথ মেরে হিয়া কো সহৈ। 

এক হরজোতিয়! জিন দেউ বাবুল রহন দেউ কুমারী 

হরজোতিয়া হর জোত আয়ে”) মাগে নও দস রোটিয় 

ভরকে কঠোৌত! ছাছ মণীগে, অন্থুখ মেরে জিয় কো সহৈ। 

এক জুআতিছি জিন দেউ বাবুল, রহন দেউ কুতারী 

ইব্র হারে, দ্রব্য হারে কবছু' কী বেরা হমে হারে, 

লাজ তুমৃহে আয় ছৈ। 

এক পঢ়ে পণ্ডিত দেউ বাবুল জার্সে মহা সুখ পায়স্থৈ 

হাথ ধোতী বগল পোঁথী দেখি জগ সীস্‌ নবায় হৈ। 

হে পিতা, পঞ্চপাগুবকে ম্মরণ কর, তাদের গৃহে কন্ত! 
জন্মায় নি। (তাঁদের কপ] ভিক্ষা কর, কাঁরধ কন্তার জন্বদ্বার। 
পিতার ছুঃখ বাঁড়ে )। 

হে পিতা, নিধনের গৃহে আমার বিবাহ দিও না, তাঁর চেয়ে 
কুমারী থাকাই ভাল । নিধন যখন কটুভাষায় কথা বলবে 
তখন তা কে সহ করতে পারে? 

হলচালনা করে যে চাষা তার গৃহেও বিয়ে দিও না তার 

চেয়ে আমি কুমারী থাকবো । যে হুল চাঁলনা করে ঘরে ফিরে 

নয়-দশখান রুটি চাইবে, এক গামল! ভরা মাই (মাখন তোল! 
ঘোল) চাইবে__এমনি অশিষ্ট | তাঁর কটু কথাকে সহ করবে? 

জুয়াখেলায় আসম্তকেও কণ্ঠা দিও না। সে এট! ওটা সবই 
হারবে-__এমন কি আমাকেও হয়ত বাজী রেখে হেরে আসবে, 
তাতে তোমার লঙ্জার কারণ হবে| 


জ্যেষ্ঠ 


প্ডিত দেখে আমায় দানি কর, যেন খুব চির থাকতে 
পাই । পণ্ডিত বগের এক হাতে ধুতী, বগলে বই-_-যাকে দেখে 
সমণ্ত গং শির অবনত করবে । 

দগিপ্র খ্বামীর উপর কণ্ঠার মন যে বিরূপ এ গানটিতে তাঁই 
প্রকাশ পেয়েছে । গানটুর অন্ত্নিহিত অর্থ গভীর। নিধনি 
অপেক্ষা মুখ তার নিকট অধিকতর দরিপ্র বলে গণা। দপ্গিন্ত্ 
স্বামীর উপর অবস্তা প্রকান্মু তিশি করেছেন বটে, কিন্ত তিনি 
গুণীএ কর বোঝেন। পঞ্ডিত খ্বামী ধশুবাশ হতে হবে 
এমশ দাঁবি তে কগ্তা করেন শি। * 

কণ্ঠার বিবাহে যে আনন্দ ও ছুঃখের ছুটি চিএ পাশাপাশি 
থাকে তারই প্রকাশ ২য়েছে নিষ্বোক্ত গানটিতে |" গানটিতে 
কন্াপ পিতামাতার সাংসারিক ক্ষতিরই বর্ণনা আছে। কন্া- 
বিদায়ের করুণ চিত্র নয়--ফণ্ঠাপ বিবাহে শিঃ হয়ে পড়া 
চিএ। প্রথমে ৮৮1 গৃহিনী জামাইয়ের নীল ঘোড়া দেখে, 
বরযাত্রী সঙ্গে হাতীপ বহ্র দেখে পুলকিত হয়ে উঠেছেন 
এবং ভাবছেন একটির খুলে পশটি কন্যার জন্ম হোক তার 
গুহে। কিস্তু ক্ষণকাল পরেই ভার ভুল ভাঙছে, যখন খর 
হতে সন্বর্থ বার করে বৈবাহিককে দিয়ে দিতে হচ্ছে । 
পণ-প্রধার শোচশীয় কুফল ভারতের সকল প্রদেশের কন্ভাদের 
জীবনকেহ অনেক ক্ষেত্রে অভিশপ্ত করে তোলে। 


২ টিপ পানা দিসি সিল সিসিপিভা সিউল নাশ 


শীল নীল খোড়ওয়া ফুতার অখোয়ার পে 
কুরখেতে উঠ গৈলী ধুর রে। 
১শ্র »রোখাওন ঠ1টী রে মাতা নীহারেলী 
ধীয়া ধশ আওর হোয় রে। 
হধিয়া তে আবেলে অনতী সে গনতী রে, 
খোড়ব! দ্ধে অয়ে সৌ সাঠি 
মারে বরতিয়া কে কসমস রহীও ন সুবৈ 
পাবন খেহ উধীরায় রে। 
হোত বিহান পরল সোরী সেমুর ; 
শও লাথ দাহেজ ধোর রে 
ভীতরী কৈ গেড়ুয়া বহু দৈ ৬রলী 
সতরূ কে ধীয়! রনী হোই হো। 
সমধী জে বৈঠলে লালী পালঙ্গিয়া হো 
আপ প্রভু পনী বিছাই রে, 
সমধী জে ছ্াটে লৈ লমী লমীবাতীয়৷ রে 
আপ প্রর্ু সীর নওয়াই রে। 
ই ধীঅয়া মী অয়েরনী বয়েরশী 
ঈ ধীঅয়া ক্র হমারি গ্রে 
ই ধীঅয়া মোর নগর লুটায়লী 
অওরী হরলী মোর গেমান প্রে। 
শপ ঘোড়ায় চড়ে বগ আসছেন, ঘোড়ার থুরের ধূলি দেখে 
মনে হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধতুমি হয়ত এমনি অঙ্ষুরের ধুলিতে 
আচ্ছন হয়েছিল । চঙ্জাক্কৃতি বাতায়নে ঘণ্ডায়মান হয়ে কণার 
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সংযুক্ত প্রদেশের পীস্তিক অঞ্চলের লোকসঙ্গীত 


১৫৭ 
ননী ই নি প্রসন্ন হয়ে বলছেন টা দশটি 
কণ্ঠার জন্ম হোক আমার গৃহে। 

অগণিত হাতী, ষঠটি শত ঘোড়া, বরযাগ্রীর সংখ্যা এত যে 
তাদের পদক্ষেপে যে পরিমাণ ধুলি উড়ছে তাতে পথই দেখা 
যাঁয় না। 

ভোর হতে পা হতেই কন্ঠার সীমণ্ডে সিদু লেপন কর! 
হ'ল । এবার সরু হ'ল ধাণের পাঁলা-শয় লক্ষ মুদ্রা দানও 
যথেষ্ঠ বলে বিবেচিত হ'ল না। কঞ্জার জননী ধটি-বাটিও বার 
করে দিলেন, তার মুখ থেকে সথেধে বাপ হল “শক্ররও মেন 
কণ্ঠ] না হ্য়। 

বৈবাহিক বসেছেন লাল পঙের পালকে এবং কণ্ঠার পিতা 
বসেছেন চাটাই বিছিয়ে । বৈবাহিক লক্ব চড় কথ। খলছেন 
এবং কথার পিত। মাখা শীচু করে বসে আছেন। 

পুশরার ক্ষোঙে হলে পুড়ে জননী বলছেন, “এ কথা 
আমার শঙ্র, এ কন্তাই আমার পুরী লুঠন করে নিলে, আমার 
আনন্দ ও শুভবুদ্ধিকেও হরণ করে দিলে ॥ 

এ গানটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ভারতের অগ্তাগ্ত প্রদেশেও 
পণপ্রথাপন প্লড়ন বাংলাদেশেরই অনুরূপ । এর ফলে কণ্ঠার 
পিতৃগৃহ শুগ্ত হয়ে যায়, কন্ঠা ছুঃখ পায় ও অপপাধী সাব্যস্ত হয়। 

পুএরবধূর ভরণ-পোঁষধণের ভারগ্রহণের পুব্বান্ে পের পিতা! 
বৈধাহিকের শিকট থেকে ঘথাপস্ুব ধণ আহরণ করে নিয়ে 
যান, কন্তাপণেপ্ মূলে নিহিত এই মনোব্ি ভারতের সকল 
প্রদদেশেরই কণ্ঠাদের অপমাপের কারণ হয়ে আছে। পিতা- 
মাতার ছলালী পরগৃহে যাবাগ সময় পিতাকে শিং করে চলে 
যেতে বাধ্য ইয়। যে কন্তার পিতার নিকট থেকে আশানুক্ধপ 
অর্থ আদায় করা সম্ভবপন্ন হয় না, শ্বগুরগৃহে সে কন্তার 
অদৃষ্টে জোটে অশাধর-_অনৃষ্থের নিঠুর পরিহাস বট | 

কন্তার প্রাণ চায় না পরগৃহে যাঙ্া] করতে, তিনি পিতার 
পিকট একটিপন পর একটি করণ প্রার্থনা করে চলেছেন-- 

বাবল তের] সীকৌ। কা খগওয়া বে, বাঁবল চিড়িয়! তোড় গঈ 
বেটি অউন্ন হওয়ায় লুঙ্গ: রী, লাডো খর্খ যাও আপনে । 
বাবল তেরা চৌকা জে জুন! রে, বাধল তেরী বায় ধিন! 
বোট বাঁশী লগাঁয় লুঙ্গ| গী, লাডে! ঘর যাও আপনে । 
বাধল তেকা পানী জে| ভিনকৈ রে, খাবল তরী ধীয়া বিন। 
বেটি কাহাপরিন লগা পুঙ্গ৷ পী, লাডো ঘর যাও আপনে । 
বাবল মেরা! ভোলী জে! ঘটক] রে, বাঁবল তেরে মহল মে” 
বেটি দো ইট খিচায় দঙ্গ। রী, লাডো। ধর যাঁও আপনে । 
বাবল মেরী খড়িয়৷ জে! সুণী রে, পিতাজী তুম্লী বেটি বিনা 
বেটি মেরী পোতী জে! থেলে রী, ল।ডে৷ ঘর যাও আপনে । 
বিদায়কালে চিস্তিতা কণ্ত) বলছেন £ “হে পিত1, তোমার 
গৃঙ্ের ছাধ পাধীতে নষ্ট কগে দিয়েছে”_পিতা বলছেন, 
“তার জন্য তুমি চিন্তা করে না] মা, আবার খর ছাইয়ে নেব, 
তুমি তোমার নিজ গৃহে যাও ।” কন্ঠা বলছেন, "আমি চলে 
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কও 


গেলে তোমার রঙ্ধনশাল! শূন্য হয়ে যাঁবে__” পিতা উত্তর ফৌন্ধদারীও চারদিনের, কঠোরপ্রন্কৃতি শশুড়ীও চার দিনেরই 


দিচ্ছেন, “তার আন্ত চিন্তা করো! না, বাঁমমী রেখে দেবো, সে 
রন্ধন করবে, তুমি তোমার নিজের গৃহে যাও ।” কনা! আবার 
বলছেন, “ছে পিতা, তোমার কন্ার অনুপস্থিতিতে দানের ঘর 
পরিষ্কুত হবে না_-তেজাই থাকবে ।”__উত্তর হ'ল, “কাহারিন 
রেখে দেওয়] হবে, সে-ই কাঞ্জ করবে ।” এবার কন্তা বলছেন, 
“আমার ডুলী তোমার বাড়ীতে আটকে যাচ্ছে, কেমন করে 
যাই।” পিত! বলছেন, “হে কন্তা, ছুথানা হট খসিয়ে দিচ্ছি 
তুমি তোমার নিজের ঘরে যাও ।” 

. কষন্তা বলছেন, “ছে পিতা, তোমার কন্তা পরগৃছথে গেলে 
তার খেলাঘর যে শুন্ত হয়ে যাবে ।” পিতা] উত্তরে বলছেন, 
“ছে কন্ঠা, তার অজ্ঞ তুমি ছ£ঃখিত হয়ো না, আমার পৌত্রী 
খেলাঘরে খেল1 করবে, তুমি তোমার নিজের ঘরে যাঁও |” 

শ্বগুরগৃছে যাত্রাকালীন কণ্ঠার শঙ্কিত হাদয়ের একটি চিত্র 
নিয়ো গানটিতে আছে। 
পুরব পছোহী! মোরে বাবা কে বখরিয়া 
পড় গৈ ইমলিয়া কে ছাহু 
তেহী পর মোরে বাব। সোঁনওয়] সন্ল্পে 
গট়ৈ লাগে হুর সোক্নার 
গড়ৌ সোনরা অঙ্গন গড়ো সোনরা কশ্তন 
ঠাক! গড়ো ভরি মাথ রে। 
ইতনা পছিরি বেটি চৌক জে বৈঠী" 
বেটি কৈ মন দলগীর । 
কী তেরে বেটি সোনা খরাব ভএ 
কাছে তেরী মন দলগ্সীর 
কী তেরে বেটি রে দান দাহেজ ঘোর 
কীরে স্ুখর বর ছোট । 
নাহী মোর বাবারে দান দাহেজ তোর 
নাহী" দুঘর বর ছেটি। 
স্নত হো মোর বাবা সাস দারুনিয়া 
এহী সে মণ দলগীর | 
চার দিন! বেটি রাজাকে রজই, চার দিনা ফৌজদারা 
চার দিন! বেটি সাস হৈ দারুণ, আখির রাজ তুম্হাপী। 
আমার পিতার গৃহের পশ্চাতে পূর্বব দিকে তেঁতুল গাছের 
ছায়ায় বসে সুনিপুণ স্বর্ণকার গহন। গড়ছে, পিতা! সোন] 
দিচ্ছেন । হে স্বর্ণকার গড়, সারা মাথা ঢাক পড়ে এমন 
টিকলী, সি'্থী গড়। 
এগুলি পরেই কন্তা গিয়ে বসলেন-তীক্প মন উদাস। 
পিতা দিজাসা করছেন, “হে কণা, বর কি তোমার পছন্দ হয় 
নি, তোমায় যে যৌতুক দিচ্ছি তাকি যথেষঞ& নয়, তোমার 
অলঙ্কারের সোনা কি খারাপ? তুমি এমন শিরানদ্দ কেন? 
কন্তা উত্তর দিচ্ছেন, “ছে পিতা, দানসামগ্রী অল্প নয়, 
বরও সাধারণ নয়, কিন্তু শুনতে পাই শাশুড়ী নাকি বড়ই 
কঠোর প্রকৃতি, সেইজন্তই মন উদাস হয়েছে ।” 
পিতা উত্তর দিচ্ছেন “হে পুত্রী, রাজার রাজ্য চা দিনের, 


-তারপরে তে] তোমারই রাজ্য 1 
এখানে সপ্ডবতঃ ফৌজদারী মামলার কথা বল হচ্ছে। 
ফৌজদারী মোকছ্মা অবস্ঠ দেওয়ানী মোকদ্ষমার মত দীর্ঘস্থায়ী 
হয় না, তবে রাঁজার রাজ্য যে খুব শ্বল্পকালস্থায়ী হবেই এমন 
কোঁন কথা নেই । সুতরাঁং এই অসংলগ্র উপমাগুলি কন্তার 
হৃদয়ে কতখানি সাল্তবনা বা আশার সঞ্ধার করে তা বলা 
কঠিন। এই উক্তিতে কন্তার মননে উপর কি প্রতিক্রিয়া 
হয়েছিল তার বর্ণনু কবি দেন নি। 
নিয়ে শাশুড়ীর বধূনির্ধ' তনের একটি চিত্র দেওয়া হ'ল ১ 
এক হী ঘরওয়া কে বস্তীস ছুআর ছো। 
*. ব্তীসে। ছুঅরওয়া পর মরিচ কে গাছ। 
সের ভর মরিচ হো সান্গু সিলোটি ধরী দেই হো! 
মরিচ পিসতে ছো' সাহু ধুপে আঠো অঙ্গ হো। 
জেহ' তোর! বছআ রে ধুপল আঠে] অস্ত হে: 
অপন! বাব! ঘরসে চেরিয়! বোলাউ। 
হুমর! বাঁবাঁজীকে কা করবু জোর হো 
নাচেলা নচনিয়। রে, ভইয়া বকসলে ঘোড়। 
মোর! পিছু অরওয়! কহ্রওয়া হিত ভাইয়া হে। 
অইসনী লোলারী বহুআ! নইহর পহুচাঁও। 
ঝররে ঝরোঁখ চঢ়ী অল্মা নিরথে হো 
কস দেখে বেটিকে ডত্তীয়! ঝলক আয়ে হে। | 
কিয়া বেটি চোরিধী রে, কিয়। বেটি চটশী হো 
কিয়! বেটি দীহলু হো৷ সান্সুকে জবাব । 
নাহি বেটি চোরধী হো নাহি বেটি চটনী হে। 
ইন বেটি দ্রীহলী হো সান্থুকে জ্ববাব। 
এক ভর অইলু হো বেটি ছুই ভর জাহ হো 
ট'কলে ওহারল বেটি সামুর জাছ। 
একটি বাঁড়ীর বত্রিশটি দ্বাপন এবং বজ্রিশটি ধারেই লঙ্কার 
গাছ। এক সের লঙ্কা বাঁটতে বসে বধূর আট অঙ্গ অবশ হয়ে 
যায়-_বধু সেকথা শাশুড়ীকে বলছেন। শাশুড়ী জবাব দিচ্ছেন, 
“তা ছলে তোমার বাপের বাড়ী থেকে দাসী আন নি কেন ?” 
বধু রাঁগ করে বলছেন, “আমার পিতাঁকে কিছু বলেন নি 
কেন? তার ঘরে নাঁচওয়ালী নাচে এবং আমার ভাই তাকে 
ঘোড়া বকশিস দেন ।” 
মুখরা বধূকে পিতৃধনের গব্ব করত্তে দেখে শাশুড়ী তাকে 
কাহার ( পাক্ষীবাহুক ) ডেকে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিচ্ছেন । 
কগ্ঠার মাত] কন্কাকে দেখামাজ প্রিজ্ঞাপা করছেন-_“কি 
করেছ, চুরি কিংবা খাবাঁর জিনিষে লোভ না শীশুড়ীর মুখের 
উপর কথা বলেছ? কণ্ভ! সত্য কথাই শ্বীকার করলেন। 
তখন কন্ভার জননী বলছেন, “যত শলীপ্র এসেছ তাঁর চেয়েও দ্রুত 
শ্বশুরের ঘরে ফিরে যাও, কাপড়চোপড় বদলাবার আগেই 
ফিরে যাও । 
মাতাকর্তুক তিরস্কতা, উ্ভয়সঙ্কটে পতিতা কন্তার অবস্থা 
অবর্ণদীয়। 


আঁজ-_আগামী কাল 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


ঘুমের মতই আবেশ-_-শিখিল ব্ৃতির খ্বস্বটিকে দোল দিচ্ছে। 
বিপরীতমুখী বাতাস--রক্তের উষ্ণত্বাকে শীতল করে আনছে, 
তবু মাথার যন্ত্রণ। বেড়েই চলেছে । একে উপেক্ষা বলবে-- 
না অন্থরাগহীন অভিনয়* বলবে? যে প্রশ্ন ইঙ্গিতে আচরণে 
স্পষ্ট হয়ে উঠল-_তাকে অবসর-যুহূর্ণের দিলা বলে উড়িয়ে 
দিলে গুভা | ভালবাসাটি হ'ল বিলাস! ছইখতোগের মুহূর্তে 
দেহগত দাবিকে অস্বীকার কর। স্বভাবকে অতিক্ধম করার 
দুশ্চেষ্টা ছাড় আয় কি! পৃথিবীতে লক্ষ কোটি মাঁছষের মধো 
একটি মাহুষ বিশেষ করে যখন আর একটি মাহষের সঙ্গ 
কামনা করে পরম্পর এক হয়ে অপার আনন্দ লাভ করে._- 
জগতের যাবতীয় বস্ত ব্যক্তি বৃত্তি নীতি হিসাব পরিণাম সব 
কিছুকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেরা! করে নিরুক্ষেশ যাআা_তখন 
সে জিনিসকে বুদ্ধিগ্রাহ যুক্তি দিয়ে কিছু না| বলে উড়িয়ে 
দেওয়া চলে কি? হোক সে বিলাস__কি ভালবাসা 
কিংবা দেহগত আকর্ষণ কিংবা মহৎ অসৎ বান্তব কল্পনা যে- 
কোন ব্বত্িরই প্রকাশ তাঁকে অস্বীকার কর মানেই নিজেকে 
অঙ্গীকার করা। একটি মানুষ বিশেষ কয়েকটি মুহূত্রে একটি 
মানুষকেই চাইবে । বিস্তীর্ণ পৃথিবীর চিন্ত1_-খখ্িত এক 
গৃহকোগে আবদ্দ হয় বলেই নয়-_ সোনালী ফসলে পৃধিবী 
দিনেরাতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে; অথচ মিলতে এসেও কত 
বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে । বাইরের বাধাঁ_ভিতরের বাধা, 
আইশের--অন্তরের কর্মের কত নাবাধা! হুহু করেছুরস্ত 
হাওয়া চলস্ত মোটরে আছাড় খেয়ে পড়ছে-_-আকাশ তাঁর- 
সমেত ছুটে পালাচ্ছে ছ* পাশ দিয়ে । মাঠে নেমেছে অন্ধকার 
-দিক হয়েছে নিশ্চিহ। এই ভ্রুত ধাবমান পারিপার্থিকে 
হদয়গত দৌর্ধম্যই শুধু নিঃশেষে যুছে যাচ্ছে না। যে মুখ 
ফিরিয়েছে__তার দিকেই টানছে প্রবল বৃত্তি--কাঁমন। কিংব] 
ভালবাসা । না--এ শুধু হূর্বলতা। একটি পথ আর একট 
পথকে ছায়েছে কিন্তু মেশে নি তার মব্যে। ছুটি সরল 
রেখ! পাশাপাশিই তো! চলে-__বহুদূর চলেও তারা মেশার 
সুযোগ পায় না। তাদের পাঁশে সবুজ ঘাস মাথা তোলে-_ 
বিচিত্র বর্ণের ফুল শোভ] বিস্তার করে--পাখীর কাঁকলিতে 
উততল] হয় পথের ধুলে! তবু তার] এক হবার ন্ুযোগ পায় না । 
একটি মান্গষের মোহ-_তত প্রবল হবেই বাকেন। হওয়া 
উচিত তো নয়। 

গাড়ীবারান্দার কোলে মোটর থামল। বেয়ার! ছুটে 
এসে সেলাম জানালে--মিভির সাহেব ঠারতা হায় । 

ড্ররিং-রুমে আলো তবলছে__পাঁখাও চলছে যনে হ'ল। 
ম্বহ কথার আওয়াজে বুঝলে-_মি্র এক] আসেন নি । 


নমস্কার বিনিময়ের পর মিআই পরিচয় করিয়ে দিলেন 
অপর বাক্তিটির সঙ্গে, আমার ভাইবঝি মালতী মিত্র__এইবার 
বি-এ দিচ্ছে। 

প্রশান্ত প্রীতি-সম্মপূর্ণ হাসি ফুটিয়ে মেয়েটিকে অত্যর্থন! 
করলে । বুদ্ধিতে উজ্জ্বল ছুই চোখে ওর হ্ীর প্রকাশ অপরাপ 
মনে হ'ল । বিস্াপ্রকাশের ব্যাকুলতা অবিনয়ের নামান্তর-_ 
এ তো বহুক্ষেত্রে তাঁকে গড়া দিয়েছে ! শৃষ্ঠগর্ভ কলসীতে 
যে ফাক। আওয়াজ হয় তাঁরই মত বাক আর রীতি-সর্ধাস্ব নয় 
মালতী । অস্ত্র প্রথম দর্শনে তাই মনে ছ"ল। 

মিত্র বললেন, এ ক*দিনে অনেক কিছু ঘটেছে। যে 
সর্ভ দিয়ে শ্রমিকদের অসস্তোষ দূর করেছিলাম__তাও ওরা 
মানছে না। 'আমি তখনই বলেছিলাম যে, “মোর দে গেট 
মোর দে ওয়াণ্ট 1” 

কেন এমনট। হ'ল |, 

ওটাই যে স্বভাব ওদের । দেখেন নি_ঞ্টেশনের কোন 
কুলিকে গ্থায্য পাঁওনার বেশী দিলেও আরে! কিছু পাওয়ার 
দাবি সে করবেই। এও তেমনি । আজকাল নাকি ওদের 
ফেডারেশন না বড় ইউনিয়ন সারা ভারতের ছোট ছোট 
ইউনিয়নগুলিকে এক করে রেখেছে । তারা য! নির্দেশ দ্রেবে 
এরা তাই মানবে । দেশটিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন বানাতে 
চায় !-ব্যক্ষপূর্ণ হাসিতে কথাটা শেষ করলেন মিত্র । 

মালতী নম্রকণ্ে বললে, আলাদা আলাদা না থেকে 
এক হওয়াই কি ভাল নয়? এই তো আপনারাও এক 
রয়েছেন। 

মিত্র বললেন, এক হওয়! ভাল নয় কে বলছে । কিন্তু 
যুজিহীন দাবি চাপিয়ে নিজেদের একতাঁকে প্রমাণ করার নাম 
শক্চি প্রকাশ নয়। 

মালতী হাসলে_-বললে, এক হ'লেই যে শক্তি প্রকাশ 
পায়-_-এটা৷ প্রকারান্তরে স্বীকার করলেন কাকা । 

মিত্র রাগ করে বললেন, তোমার ছেলেমান্ুষিপন] ঘুচল 
না মালতী । কবে কি বলেছিলাম-_তাঁই ধরে বসে আহ! 

মালতী হাসতে হাসতে বললে, কিন্তু ওরাও তো! বলতে 
পারে দাবি আমাদের মুক্তিহীন নয়--আপনাদের মুক্তিটাই 
হ'ল অন্যায় জিদ । 

প্রশান্ত বললে, তা বলতে পারে না_যেছেতু অগ্ঠান্ত 
জায়গার তুলনায় ওর ভালই মাইনে পাঁয়। ছু” হু*বার ওদের 
ঘাবি মিটিয়েছি আমরা । 

মালতী বললে, বেশ তো আর এক বার মিটিয়ে দিন 
ঘাবি। জিনিসের দাম দিন দিন বাড়ছেই তো। 


১৬০ 


মি ঠা হয়ে বললেন, তারপর আমরা ঘোড়ার ঘাস 
কাটব, না? তোমার মত বুদ্ধি হলেই ফ্যাক্টরী চলবে? 

মালতী হাঁসি দমন করে প্রশান্তর দিকে চেয়ে বললে, এত 
হাঙামার মধ্যে মানুষের না যাওয়াই ভাল নয় কি? 

ওর এই ছেলেমানুষি মন্তব্য প্রশান্ত হাসলে । তারপর 
ট্রেতে করে বেয়ার] চ। নিয়ে এল, সেই সঙ্গে তার আঁশুষঙ্গিক | 
শ্রমিক-প্রসঙ্গ ছেড়ে ওর! ধাঁশ্ুকা আলাপে নেমে এল | কোথায় 
চালের দর চড়ছে, কোথায় তেলের ব্র্যাক মার্কেট ফেঁপে 
উঠগ্রে, কোথায় প্রধান মন্ত্রীর ফতোয়৷ জারির ফলে প্রদেশে 
প্রদেশে, দেশীয় পাঁজ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়ার আয়োজন চলছে 
--এসব আলোচনাও ক্রমশঃ এসে পড়ল । আজকালকার যে- 
কোন সভাতে-মুজলিসে--উৎসব-ক্ষেত্রে পাচ জন এক হবার 
সুযোগ ঘটলেই অগ্তব্বর্তী সরকার_-লীগ ও কংখ্েসের নীতি-- 
রেশন আর ব্ল্যাক মারে্ট--সান্প্রদায়িক দাশ্া ও সংখা1লঘু 
সম্প্রদায়ের নির!পত্ত।র কথা এ সব নাকি উঠবেই 

আহারাদি সেরে তিন জনেই গাজে'খ।ন করলে । মিদ্ত 
চললেন আগে আগে--পিছনে গল্প করতে করতে চলল প্রশাস্ত 
আর মালতী । 

অন্টান্ত কথার পর মালতী বললে, এই ধরণের জীবন 
আপনার কেমন লাগে? 

প্রশান্ত প্রশ্ন-উন্বুখ গোখে ওক পানে চেয়ে পাপ্টা প্রন 
করলে, আপনার কি মনে হয়? 
. মালতী যুখ নাখিয়ে তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, মন্দ কি | মুখে 
তার যুদ্ধ হাঁসি ফুটে উঠল। 

প্রশান্ত বললে, আপনি হাসলেন যে । 

এমনি-_হাঁসিটা আমার রে!গ। 

প্রশান্ত বললে, আমি জানি--এ ধরণের জীবন আপনার 
মনোমত নয় | 

কারণ? 

কারণ--একটু আগে আপনিই তো বললেন__ 

মালতী শক করে হেসে উঠল । বললে, ও হরি_- 
আপনি বুঝি ভেবেছেন আমি শ্রমিক হিতাকাজ্জিমী। ওদের 
কথা নিয়ে বড্ড ভাবি? নানা না--মোটেই ত| নয়__ 
ওদের কথা এত কম জানি বলেই তে। ওদের কোন দাবিই 
আমার কাছে অগ্ায্য বলে বোধ হয় না। 

আশম্চরধা | 

আশ্চধ্য 1] কেন? কেন? 

মি পিছন ফিরে বললেন, দশটা বাঞ্জে-কাল আলোচন! 
করে মালতী । 

মালতী এগিয়ে এসে বললে, আচ্ছা কাকা শ্রমিকদের 
ব্যাপার আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন ? 

মিল হেলে বললেন, তার দরকার কি-_-ওদের যে-কোন 


সিট শাটল ৮ পদ 


প্রবাসী 
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১৩৫৫ 
দাবি ডি রর কর-- এই তে। টি ওদের সম্বন্ধে পাকা! 
ওয়াকিফহাল । 

মালতী ঘাড় ফিরিয়ে প্রশাস্তর পাঁনে চেয়ে হেসে বললে, 
কাল এসে তর্ক করব কিস্তু। নমস্কার | 

ভাঙ্গা চাদের অস্পষ্ট আলোয় ওর] অনৃষ্ঠ হয়ে গেল। 
প্রশান্ত ভাবলে -একট। পথ আর একটা পথকে বার বার 
ছয়ে যাবার চেষ্টা করে__এইটেই প্লি পথের চরমতম ইঙ্গিত। 
চলবে-অথচ ম্লিবে না--যুধ্ধ হবে অথচ থামণে নাঁ এই 
ইঞ্জিত দিয়ে ম$নুষ পচন] করেছে পথকে--না পথ নির্দেশ 
দিচ্ছে মানুষকে ? 

সকালেই মালতী এল । সবেম!ঞ প্রশস্ত বিছাঁন] ছেড়ে 
হাতমুখ ধুয়েছে--প্রাতঃকালীন অনেকগুলি কাক্জ তা 
বাঁকি। মালতী বৈঠকখানায় টুকেই কলিং-বেলে খা দিয়ে 
পিয়ানে!র সামনে টুলটায় গিয়ে বসলে । তাঁর পর ডালা 
তুলেই টুং টাং সুরু করে দিলে । বিলাতী একট। গ|নের সর 
ওর কহ ছাড়িয়ে অপ্প ধ্বশিতরঙ্গে মন্ত্রের মধো আত 
বিসক্জন করলে । বেশ প্রসন্ত প্রাতঃকাল মালতী অকাপ্ণে 
ধুশী হয়ে উঠল । 

অগত]1 সব কাজ না সেরেই প্রশাণ্তকে শেষে আসতে 
হ'ল । যুগ্ত কর কপালে ঠেকিয়ে ও হাসলে, আশা কাপ শি 
এত সকালে-_- হু 

মালতী বাম হাতের মণিধন্ধ ঈধং আন্দোলন ধরে বললে, 
বাংলা সময়টা সব চেয়ে আ।গিয়ে চলে- ম।দ্মদের পিছিয়ে 
পড়লে ছুণ্ণম রটে । অবস্ঠ সময়ের আগে চলার অপবাদ ও 
সাধুবাদ কোনটিরই ভগী হত্ডে টাই না। 

অপবাদ? 

নয়? যে সময়ের আগে চলে-_ভাকে বুঝতে পাবে খুব 
কম লোকে । 

প্রশান্ত বললে, অবশ্ঠ তার যি বুঝবার স্বুযৌগ দেন 
সাধারণকে-_ 

মাথা নেড়ে হেসে উঠল মালতী । কি কথাই যে বলেন? 
সময়ের আগে ঈলেন যাঁর। তার] মোটেই সাধারণ নন তো 
সাঁধারণে বুঝবে কি করে। এর একটা সহজ পথ আছে 
--সে হুচ্ছে অসাধারণ হওয়া । 

প্রশান্ত বললে, বিধাতা সকলের বুদ্ধিব্ত্তিকে সমান করেন 
নি-_প্রতিভাও ছুর্লভ বস্ত। যাই হোক চা চলবে ? 

চলবে-_কিন্তু কালকের তর্ক চলবে না। 

কেন-_আপনিই তো আশ্বাস দিয়ে গেলেন-_ 

পরে ডাবলাম-_তাতে লাভই ব| কি? আপনার জীবন- 
যাপন-প্রণালী ভাল লাগে কি মন্দ লাগে__তা জেনে কারই 
বা লাভ-ক্ষতি। 


জ্যৈঠ 

তবে কাল দ্রিজ্ঞাসা করলেন কেন? 

কৌতুহল ।-'-কাকার মুখে শুনলাম এখানকার কথা। 

এইসব শ্রমিক-__এদের দাঁবি__ধর্দুঘট-_অশান্তি--আপশা- 
দের ক্ষমতা _জিদ_- 

কোন্‌টা অন্যায় মনে হ'ল? 

কি জানি-_ঘোকপাঁচ অত বুঝি না। শুধু বুঝি আমর। 
ঘদ্দি পেট ভরে খেয়ে দ্ঁচে থাকতে পারি--এরাও তা পাঁরবে 
মাকেন? ওরা কেন চাপ দেয়--কেন,ওয় দেখায় ধর্্ঘঘট 
করবার--কেন প্লোগান আউডে মান্থষের সইানুভূতি আকর্ষণ 
করে-নতা নিশ্য়ই আপনারা জানেন । 

জানি। কিন্ত দাবির একটা সীমা আষ্টে। থে হাস 
সোনাধ ডিম দেয়_তাঁকে খুন করলেই অনেক্ুলে। টিম এক 
সঙ্গে মেলে না এ তে! জানেন ? 

মালতী বললে, জানি বৈকি-। তবে কথা হচ্ছে. 
(সালা জিনিষটাই মারাত্মক বলেই-লোভের সীমা নির্দেশ 
করে দেওয়া খুব কঠিন। আচ্ছা সোনা জিশিষটাকে খুব সপ্ত। 
করে দিয়ে পৃথিবীর সমস্তা সহজ করা যায় না? 

প্রশাঞ্জ বললে, সোনার বদলে যে জিশিষই দিন- লো 
ভ্ধাতে কমবে না।...বিনিময়-প্রথা এককালে ছিল--তাতেও 
সামাজিক সমস্ত] মেটে নি। 

মালতী বললে, ও সব তর্ক থাক--চলুন খানিক বেড়িয়ে 
আসি,। 

কোথায় যাবেন ? 
বাগান । 

মন্দ কি--ল'ল আর হলদে বঙ্ের একই টাইপের বাড়ি 
দেখে দেখে এত পুরনো ল!গছে ।--মালতী উঠে বারন্পায় 
এল । 

নতুন তৈরী শহরের আভিজাত্য নেই_.একথা মনে মলে, 
স্বীকার করলে প্রশীস্ত। সেই সঙ্গে তর্ক জমল মনে 
আভিজাত্য না থাকলেই বা ক্ষতি কি! ইতিহাঁস বলে, 
পরস্বাপহরণ--সম্পদস্থগ্টির মুল স্বত্রে নিহিত | মানুষের 
সহজাত প্রব্বত্িতে সংস্কৃতির পিপাসা রয়েছে একথা অস্বীকার 
করা যাঁয় না। কিন্ত নিজেকে সব দিক দিয়ে সন্দর করে 
তোলবার মাঝে পরকে পীড়ন করার অভিযোগ আসবেই বা 
কেন। মানুষ তো মুদ্রা নয় যে--যে ছাপ তার ছু-পিঠে 
ফুটে রয়েছে__তারই মূলো প্রত্যেকের গোত্র হবে তুলামূল্য । 
অসাধারণ বুদ্ধি-__বর্শক্ষমতা__প্রতিভা-এসবের গোত্র সর্বব- 
সাবারণ হতে অনেকখানি উচুতে | বাগানের বেড়ায় ছাটাই- 
করা গাঁছ-_সে প্রক্কৃতির অলঙ্কার নয়-_পৃিবীর বিবর্তনবাদের 
সাক্ষ্যও নয়। যে সবার চেয়ে প্রাণশজিতে * তেজ, তার 
মুূল্যও সাধারণের চেয়ে চড়া । কিন্তু সংস্কতির পিছনে সম্পদ 
টির তাগিদ থাকলেও-_অপহরণের ছুস্কতি নেই। এক 


এই কলোনিটা পেরুলেই তো বীশ- 


আজ- আগামী কাল 


১১১ 


একটা শহরের আভিঙ্কাত্য আছে বৈকি--যেমন দিল্ী, 
যেমন কাশী । শ্িবেকানন্দ একদিন বলেছিলেন, ইউরোপের 
শিক্ষ| রাজনীতি-_এশিয়ার শিক্ষা অধ্যাত্ববাদ। পৌরাণিক 
যুগের কাঈী অপূর্ব দৃষ্টাপ্তে এই শেষের কথাটাকেই প্রমাণ 
করছে । রী 

চলতে চলতে ছু'জনের মধ্য এমনি আলাপই চলল। 
মালতী হয়ত তর্কপটু নয়_-সব কথাতেই অল্প যুক্তির ভাগে 
ও বশ্ঠতা স্বীকার করে । তাই বলে ও যে কিছুই জানে না 
এ কথাও সত্য নয়। নগরক্থ্টির কথ| থেকে ইতিহাসের 
অনেক নজির উদ্ধত করলে _ভাল মন ছুটি দিকের বিচারেই 
ওর দক্ষতা লক্ষা করা যায়। "বে উঠ মতবাদ নিয়ে অপরকে 
আক্রমণ কর।র নেশ। ওর নেই । প্রশাস্তর ভালই লাঁগল। যে 
যৃত্তি সপ্পূর্ণ হয়ে গেছে-তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে পুজ। কর। 
যায-_-কিগ্ত যে সুর্ভিকে সুসম্পূর্ণ করবার অবকাশ যথে্-- 
তাকে নিজের কামনা অনুযায়ী সার্থক করে তোলা সহজ । 
_-ফিরবার মুখে প্রশীস্ত বললে, বিকেল বেলা আ।সবেশ 
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মালতী বললে, শাপনার কাঞ্গের ক্ষতি হবে না? 

না। ভারি আনন পাব তা হলে। 


১বকালেও ছু'জনে বহুক্ষণ ধরে গল্প করলে ৷ এ শহরে 


. দেখবার কিছু নেউ- পড়বার মত ভাল বই নেই, লাইব্রেরি, 


তাও নেই 1. একখেয়ে কাজ এক ধরণের কথাবান্তা। 
ক্কাই মালততীর সঙ্গ প্রশস্তর মনকে সুস্থ করে তুললে । 
আশ্চর্যের কথ1--সারাদিনটা গুভার কথ ওর একবারও মনে 
হয়নি। অথচ কাল সঙ্ধা!বেলায় মেটরে করে যখন ও 
ফিরছিল'*" 

মালতী বিদায় নিয়ে চলে গেলে প্রশান্ত ওর কথাগুলি 
আর একবার ভাবতে বসল । ভাবতে ভাবতে দেখলে কোন 
মতবাদের ৬!র চাপিয়ে মালতী ওর চিন্তাকে বহুপথগামী 
করে নি। একট গ্াতত্া বা বৈশিষ্টোর দ্বারা প্রভাবিত 
হবার আুযোৌগও দেয় নি সেঅথচ মালতী যে বু বিশ্ব 
প্রতিষ্ঠিত একটি নদীর মত লীলামাধূর্ধো মন হরণ করে নিয়েছে 
তাও নয়। তার শিক্ষা- হী অল্প তর্কেচ্ছা এইগুলিই কি 
আনন্দের কারণ? হবে। আজকের দিনটি তে! আনন্দেই 
কাটল-__আর সেজন্ঠ বন্গবাদ মালতীকে | 


২৬ 
কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অনন্ত দোবের 
বৈঠকখানায় জরুরি পরামর্শ চলছে । লক্ষী গ্লাস ওয়ার্ক__ 


এনামেল ফ্যাক্টরী আর দুটো কটন মিলের শ্রমিক সবাই 
একসঙ্গে ধর্মঘ্টের নোটিশ দিয়েছে । ষুক্দোতর যুগে জীবন- 


১৬২ 


শাভপাসিপাপ্পাসিপািতাসিত পা সিপশিতাতিপাসিসিিিতসপির্পািসশা শসিপাশিিল 


যাপনের মান অসম্ভব রকম উচু হয়েছে__নিত্য প্রয়োজনীয় 
অর্ধেক জিনিষ তো পাওয়াই যাচ্ছে না। রোগে চিরকালই 
মাধ মরে-__আজও মরছে, তবে স্বতার হারটা বেশী । কারণ 
পুষ্টিকর খানের অভাব--আর খাস্তে ভেজাল তো আছেই । 
রোগের ওপর আছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যাদের কাছে 
জীবনধারণই সব চেয়ে বড় ও কঠিন সমন্তা-_তাঁর] কি করে 
রাজনীতির পঙ্কে আক নিমচ্ছিত হ*ল--, কিন্ত রাজনীতি 
তাদের বহু দূরে ও গভীরে টেনে নিয়ে গেছে। বর্দের 
খোলসটিকে বাঁচাবার জন্ত তারা জীবন বিসর্জন দিচ্ছে-_ 
মাঁছষ হাসছে দুরে দাড়িয়ে । যাই হোক, রাজনীতি বা ধর্ম 
কোনটাই তাঁদের জীবন বিসর্জনের হেতু নয়__আসলে ঈর্ধা- 
্ষুন্ধ দুর্বল মনে আদিম বৃতিকে ক্বাগিয়ে দিয়ে সাঁবধানীর 
ঘল নিজেদের ক্ষমত। বাড়িয়ে নেবার জন্য এই খেলা খেলছে । 

সর্বেশ্বর রায় বললেন, এ-ও তাঁদের খেলা । আমি 
বাজী রেখে বলতে পারি ওই দলকে মোটা রকম কিছু দিলে 


ধর্মঘটের নোটিশ তুলে নেবে । 
কমল মিত্র বললেন, টাকার দরকার হলে-- আবার 
নোটিশ দেবে ওরা। ওদের হাতের খেলনা হয়ে যদি 


ফ্যাক্টরী চালাতে হয়--তার চেয়ে ফ্যাক্টরী তুলে দেওয়। 
ভাল! 

অনস্ত দোবে বললেন, বিজ্বনেসম্যান কখনও বিজনেস 
তুলে দেবার কথা বলেনা কি লাভ রইল না রইল, এই 
দেখ! আমাদের ডিউটি । 

সর্ষেশ্বর বললেন, ডিউটি তো.--কিস্ধক ওদের চোখ রাঙানি 
সইতে পারবেন কি? 

প্রশান্ত বললে, কতকগুলি সর্ত আমরা ঠিক করে ফেলি- 
ওদের ফেডারেশন যদি সেগুলি মেনে নেয়-- 

সবগুলি যদি ওরা না মানে-- 

আমরাও বিবেচনা করে দেখব ওদের সব সন্ত মেনে 
নেওয়া যায় কিন] | কিছু কাটছাঁট ছু,পক্ষকেই করতে হবে । 

আপোষ-মনোভাব ওদের নেই। দেখেন নি--কলকাত? 
থেকে মেয়ে পুরুষ লীডার এসে মিটিং করে তাতিয়ে দিয়ে 
গেল কেমন। চলছে না_-। 
লিভিতের সঙ্গে তোদের ষ্্াঙার্ড৬ অব লিভিং এক করলে 
হয় কখনও | যে রকম দাবির বহর কোন দিন বলে বসবে-_ 
একথানা মোটর না হলে আমাদের ভাঁরি কষ্ট হচ্ছে] 
সর্ধেশ্বর শ্লেষের ভঙ্লিতে কথাগুলি তীক্ষ গলায় উদ গীরণ 
করলেন। 

সবাই হাসলেন-_কিস্ত কথ] না! বাড়িয়ে ছ*পক্ষের সর্ত- 
গুলিকে কাটছ"ট করে মোটামুটি আপোষের একটা ভিং 
খাড়। করলেন। 

কমল মিজ্জ বললেন, এতেও মিটবে না-হাঁতে ছাঁড়বার 


আরে আমাদের ষ্ট্যাগ্ডার্ড অব. 
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মত ও ছাড়াবাঁর মত ছু'একট] বিষয় ঠিক করে নিম । 

যথা! 

ওই ক্যাজুয়েল লিভট উঠিয়ে মোট কুড়ি দিন ছুটি বছরে 
দেওয়া যেতে পারে । ডাজ্জারী সার্টিফিকেটে ধরুন এক মাস | 
হাঁফ পে'র ফোশ্চেন রাখবেন না । আর ছধর্ণর অবস্থা না হলে 
মাইনের হার দশ বছরের মধ্ো বাঁড়ানে! চলবে না । 

সর্বশ্বর বললেন, বোনাসটা কি,/রকদম বাদ দেওয়া যায় 
না? 

প্রশান্ত বল, নাঁ_-পূজোর সময় একটি বোনাস দিতেই 
হবে-_অতিরিক্ত লাভ হলে আর একট|-_ 

নাশ না মশায় আর আক্কারা দেবেন না। সর্বেশ্বর 
চীৎকার করে উঠলেন । 

সভার শেষে পথ দিয়ে ভাবতে ভাবতে চলেছিল প্রশান্ত । 
এই দরকষাকষি ব্যাপারটা তার ভালই লাগে নি। এই 
দেওয়ার মধো প্রীতির প্রকাশ কই? দাবি মিটলে যারা 
কাজে আসবে তারাই কি নিরহঙ্কত মনে মনিবগো্ীকে 
শ্রদ্ধা দেখাতে পারবে কিংবা কাজে দিতে পারবে পূর্ণ 
মনৌযোগ ? এক পক্ষ আদাঁয় করে নিয়ে উদ্ধত হবে--..ন্থ 
পক্ষও সেই অনুপাতে তাদের পীড়ক বলে ঘ্বণ1|! করবে । 
মানুষের মণ সাধারণ অবস্থাকে অতিক্রম করে জয়পরাজয়কে 
মনে স্থান না দিয়ে নির্বিকার হতে পারে কি! শ্রমিকরা সপ্ত 
ঘা দিয়েছে তাঁও যথেষ্ট বাঁড়ানো__মালিকরা যা মেনে 'নিচ্ছেন 
তাঁও গ্ভাযা অংশের চেয়ে নন তো বটেই । কারও মধো 
আন্তরিকতা নেই । একে আপোষ বলার চেয়ে ভাঁবী যুদ্ধের 
প্রস্তুতি বলাই ঠিক । 

মোড় ফিরতেই মালতী এসে মিলল ওর সঙ্গে । 

ইস্‌--খুব ভাবতে ভাবতে চলেছেন দেখি? ব্যাপার 
কি? 

নাতএদিকে কোথায় গিছলেশ ? 

মালতী বলমে, কোথাও না। 
চললেন যে-_বেড়াতে যাবেন না? 

আজ থাক। 

উ'হ__-আজ একট আশ্চর্য্য জিনিস দেখাব আপনাকে । 

উইটিবিটা আছে- প্রশাস্তর হাত ধরে ও বিপরীত 
দিকে আকর্ষণ করলে । 

অগত্যা মালতীর সঙ্গ নিতে হ'ল। 

মালতী বললেন, আর কি-_-এবার তো! ভারতবর্ষ স্বাধীন 
হু'ল। উনিশ শো আটচক্লিশের তিরিশে ভুন ব্রিটিশ ভারত 
ছেড়ে যাবে। শোনেন নি আদ্ব এটলির ঘোষণা 
রেডিওতে ? 

তাই নাকি ?__ইন্টারিম গবর্ণমেন্টে লীগকে নিয়ে অচল 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে__তাই পঙ্িত নেহেরু ব্যাপারটি বিলেতে 


বাঃ রে, বাড়ীর দিকে 


জ্যেষ্ঠ 
জানিয়েছিলেন । এ অবস্থ। থকলে তার] লীগের সঙ্গে সম্পর্ক 
ছাড়বেন এই ভয় দেখিয়েছিলেন । 

তারই ফলে লর্ড” ওয়াভেলকে সরিয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে 
গাইসরয় কর| হ'ল। উনি নাঁকি শেষ ভাইসরয় । 

প্রশান্ত বললে, খোশ খবরের বুটোও ভাল । 

ঝুটো? এমনি ঢাকঢোল পিটিয়ে মিধ্যা প্রচার করতে 
পারে কেউ? মালতী অক্লত্রিম বিশ্ময়ে চেয়ে রইল প্রশাস্তর 
পানে । ৬ 

প্রশান্ত হাসলে । বললে, রান্ষনীতি উমরা বুঝি না 
এট! যেমন ঠিক-_ইংরেজী ভাষার ভাঁষ্যগুলিও তেমনি নানান 
দাঁতের । কোথায় গুর ফাক রইল--সে কি,তুমি আমি 
পারব ধরতে । 

মালতী বললে, এত সোঁজ। কথার মধ্যেও__- 

প্রশান্ত বললে, স্বাধীনতার স্তল্য দিতে হয় এক! মান 
তো। বিনা রজ্তপাতে স্বাধীনতা আসে--ইতিহাসে এ নঞ্জির 
মেলে নাঁ_অথচ আমর] পেয়ে যাচ্ছি. 

মালতী বললে, জগতে ছুটে। ব্লক তৈরি হচ্ছে তারই 
হুযোগে আমা - 

আমার এখনও সঙ্গেহ আছে। ভারত ছাড়ব বললেই 
ভারত ছাড়া যায় না। সেদিন যেন পড়ছিলাম কে একজন 
লিখেছেন-_-সিঙ্গীপুরকে মালয় ষ্টেট থেকে আলাদা করে 
দেওয়া হচ্ছে । ওখানে ব্রিটিশ নৌখাটি কায়েম তো রইলই | 
আন্দামান নিকোবর দ্বীপঞ্চলি থেকে সিলোন পর্ধ্স্ত ওরা 
নিরাপত্তার একট! লম্বা লাইন টাঁনছে_-যেমন প্রশান্ত মহা 
সাগরের অসংখ্য ছ্বীপে মার্কিনী আত্মরক্ষার বাবস্থা চলছে । 
ঈগিন্ট হয়ে ভূমধাসাঁগর পর্ধ্যস্ত ব্রিটিশ এই লঙ্কা লাইন দৃঢ 
করে রাখবে । ভারত ছেড়েও ভারতকে ছোরা দেখিয়ে 
বশে রাখবার ব্যবস্থ। | তা ছাড়া ভেবে দেখ-_দেশীয় রাজ্যগুলি 
এখনও গণপরিধদে যোগ দিতে ভরসা পাচ্ছে নাঁ_ওরা 
নিজেরা হ্বতগ্র থাকতে চাঁয়--আর ব্রিটিশ সে স্থযোগ ছাড়বে 
বলে বোধ হয় না। 

মালতী বললে, হা--ঘোঁধণায় এ কথাও বলা হয়েছে-- 
ভারতের অনিচ্ছুক প্রদ্দেশ বা অংশকে জোর করে প্রধান 
অংশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া! হবে না। ব্রিটিশ যেকোন প্রধান 
দলের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাঁবে---ভিন্ন ভিন্ন দলকেও ক্ষমত! 
দেওয়া আশ্চধ্য নয় । 

প্রশান্ত বললে, ভাষ্য রচনার মণ্ত বড় একটি ফাক এখানেই 
রয়েছে । 

মালতী বললে, সত্যিকারের ক্ষমতা যদি লাই দেবে-- 
তো এসব ঘোষণার মূল্য কি? 

প্রশান্ধ বললে, সততা, আর রাজনীতিতে অহ্বি-নকুল 
স্ব । ওর মূল্য আমর] বুঝতে পারব ন|। 


আজ-_-আগামী কাল 


১৬৩ 
মালতী বললে, সত্যি-_-এ সব কচকচি ভাল লাগে ন]। 
আনুন একটু বস! যাক। - 

ছ'জনে ঘাসের উপর বসলে । পিছনে বাশবন-_বাতাসে 
হয়ে-পড়া বীশ থেকে কট কট শব্ধ হচ্ছে, একটি ঘুঘু পাখী 
কোথায় আত্মগোপন করে মাঝে মাঝে সেই শবে সুর 
সাঁধছে | সামনে ধূ-খু করছে মাঠ | কুঠারের আঘাতে বছ 
গুল ও বৃক্ষ ধরাশায়ী হয়েছে । শহর এগিয়ে আসছে। 
এখনও আকাশ রয়েছে নীল । যোট! চিমনির ধোঁয়া! এদিককার 
আকাশিকে ঢেকে দিতে পারে নি এখনও । 

কালই আমি চলে যাচ্ছি। আকাশের পানে চোখ তুলে 
মালতী বললে । 

কালই 1 কথাটি ধীর বিলম্বিত স্বরে উচ্চারণ করলে প্রশান্ত । 

হী--তবে মাঁসথানেকের মধ্যেই হয়ত ফিরে আসব। 
আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে মালতী বললে । 
প্রশান্ত উদাস দৃষ্টিকে প্রান্তরের পার থেকে টেনে আনলে 

সংক্ষেপে বললে, ভাঁল। 

জায়গাটা আমার ভালই লেগেছে । কাল বলছিলাম 
না--সব শহরের বনেদিয়ান| থাকে নাআর বনেদিয়ান! 
না থাকলে মানুষকে টানতেও পারে ন। সে জায়গা! ! 

হ1আমি বলেছিলাম নাই বা থাকল বনেদিয়ানা । 
নতুন ভাবে সৃষ্টি করার মধ্যেই রয়েছে ভাল লাগার বস্ত। 

আপনার কথাগুলি অনেকক্ষণ বরে ভাবলাম কাল। 
ভাবতে ভাবতে দেখলাম_-এ জিনিস আমারও তে! ভাল 
লাগ! উচিত । অন্য যুগকে যদি ভালবাসতে পারি ত নিজের 
যুগকে অবহেলা করব কেন? 

কিন্তু ভালবাঁসা--আর ভাল লাগা উচিত ত এক নয় 
মালতী । 

একই দৃষ্টিভঙ্ির একটুখানি তফাৎ শুধু । যেই মনে হ'ল 
উচিত অমনি -- 

হেসে উঠল প্রশান্ত, অমনি ভালবাসার ডিগ্রীতে ছ-হু করে 
তাপ উঠে গেল! 

মালতীও ছেসে বললে, গেলই তো। 

তারপর ছু'জনেই বহক্ষণ ধরে বিলম্বিত হাসির তালে 
তাল দ্রিয়ে চলল। প্রশান্ত দেখলে- আঁকাশ অত্যন্ত নীল 
হয়ে উঠছে__মালতী দেখলে-_পায়ের তলাকার ঘাসগুলি 
গাঢ় সবুজে রূপান্তরিত হ'ল। 

প্রশান্ত আবেগভরে মালতীর একখানি হাত তুলে নিয়ে 
ডাকলে, মালতী ! 

এই ভাষা এই আবেগকম্পিত সম্বোধন স্ৃপ্রি-চৈতন্লের উন্মেষ 
হতে এই মুহুর্ত পর্যাস্ত কোন নারীর কানে একটি ছাড়। অন্ত 
কোন অর্থে প্রতিধ্বনিত হয় নি। এ সম্বোধন নয়-_ সম্পদ । 

মালতী ডুব দিলে সেই সম্পদসাঁগরে । 


শা) 
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২৭ 

শতৃন শহরে কথ।টা ছড়িয়ে পড়ল অতান্ত দ্রুত। প্রশাস্তর 
ভবিষ্যৎ উদ্্বল__মিত্র আপত্তির হেতু খুজে পেলেন শাঁ। এ 
এক পক্ষে ভালই হা'ল। উচ্চশিক্ষার ডিথ্রি ধরে যীক্া উচ্চ 
রাজপদ্দেব সামীপো বিচরণ করেন তেমন ধর অবশ্ত 
সকলকারই কাম্য । কিগ্ত যশ-সন্মাণের অধিকারী হলেই 
সম্পদট] যথা প্রাপা হিসাবে লাভ করা যায় শা । ওখানে উ্ঠম 
কথাটির মূল্য দিয়েও ভাগ গিনিসটাকে নম্তাৎ করা কঠিশ। 
কমল মির যথশই মুখে উদ্চোগী পুরুষপিহের দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করেশ, মনে মনে বধলেন-_ডাগাও সম্পদশ্ষ্টির আর একটি 
গুণ্তবিশেষ । মানুষের মত সম্পদেরও ছুটি চরণ--আর তাতেই 
তার সম্পূর্ণতা । মালতীর ভবিখং এই মিলনে উদ্ছুল বোধ হ'ল 
এবং প্রসন্ন মনে তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। 

ইতিমধো শতুশ শহরের আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে । 
অমিকদের সঙ্গে মালিকদের সপ্ত মেলে নি; দু'পক্ষেক্র অনমনীয় 
ইচ্ছা যশোমালিশকে গর্ঢ করে তুলছে । হাতে-রাখ। 
সর্ভুলির কিছু ছেড়েও মিলনের উপকূলে পৌছা পো অসস্থব 
বলে মনে হচ্ছে | 

মিত্র মত প্রকাশ করেছেন, শা হয় ছু'মাপ বন্ধ পাথর 
ফ্যারী--ওদের অন্থায় জিদ তখু মানব শা) 

সব্েশ্বর বলেছেন, আর কেন--বাশপ্রঙ্থের সময় তো 
হল__এবার থানকতক (কোম্পানীর কাগজ কিপে কাশীবাস 
করব ভাবছি । 

অনস্ত দোবে কোন মস্তবা করেন শি। ব্যবপাদাপের 
শিরায় মঞ্জায় ব্যবসার পণ্ড বহ্মাণ কোন রকমে পাখ- 
কতক নিয়ে মুখ ফিরাপো! ভার গীতি শয় বলেই শেষ পথ্য 
হাল তিনি ছাড়েন শি। 

প্রশাস্তর অভিমত-__ব্যবস। শুধু অর্থসকয়ের যন্ত্রবিশেষ শয় । 
সমাজজ-ব্যবগ্থাকে সুস্থ ও সবল করে নাখবার এ একটি অতি 
আবশ্তক প্রথা । সেইজজগ্তই আপোষ-মীমাংসার পক্ষপাতী সে । 

কিন্তু শ্রমিক-সঙ্খ আপোষ-মীমাংসায় পাজী হয় শি। 

ব্যাপাঞ্লটা সাপিশীতে দেওয়ার কথ। উঠেছে । মালিকর। 
সকলেই অবস্ত এবিষয়ে একমত নশ। তাদের অনেকের 
ধারণা এতে তারা ছূর্বল হয়ে পড়বেশ_ তাদের ম্ন- 
প্রতিপত্তির লাখধ হবে- মর্ধ্যাদার সঞ্গে মাথা তুলে দাড়াতে 
পারবেন না শ্রমিকর্ধের সামনে । তবে প্রশাস্তর যুক্তিতে যত 
না হোক, কালধর্টেপ প্রভাবটা তাক অন্তরে অন্তরে স্বীকার 
করে সালিশী রফায় সম্মতি জানিয়েছেন । বাকি আছেন 
প্রশাস্তর নিয়োগকর্তা চৌধুরী সায়েব । ভার অনুমতি নেবার 
অন্ত প্রশান্ত আক্ত বৈকালেই কলকাতা রওন| হবে। 

- মালতী এসে ঠাড়াল মোটরের সামনে । বললে, 
আমাকে পৌছে দেবেশ স্তামবাঁজারে ? 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 

_ প্রশান্ত ছয়ার খুলে বললে, এস । 

হানে পাশাপাশি বসলে । প্রসাধিত1 মালতীর মৃছ দেহ- 
সৌরভে গাঁড়ীটা ভরে গেল-_। গতির সঙ্গে ছ' পাশের দিগন্ত" 
লীন নীল আকাশ সরে সরে যাচ্ছে__নিস্তদ্ধ একটি অবসর 
দু'জনকে ধিরে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে--তবু ওরা ছু'জনে যেন ছুই 
জগতের প্রানী । 

প্রশান্ত চিন্তাপপ গভীরে ডুবে গেলে মাঝে মাঝে অসঙ্গত 
নি যু$্র্লি ওঞ চৈতথকে পোল! দিয়ে যাচ্ছে । একটা 


মুহুর্তে তা এরখে আসছে ন!। 

অবশেষে" মাপতীই কথ। বলে, কি যেন ভাবছেন ? 
ছ্রাইকের কথা নাকি? 

হা। যাথা নেড়ে খ্বীকার করলে প্রশান্ত । 

মালতী বললে, তা এতে ভাববার কি আছে, ওদেগ পাবি 
মিটিয়ে দিন শাঁ। 

প্রশান্ত হাসলে কোশ কথা বললে শা। 

মাণতী ঈষৎ খু হয়ে বললে, সত্যি--এত সব অশাণ্ডি 
কেশ যে সাধ করে পোয়ায় মানুষ ! 

প্রশান্ত বললে, অশিচ্ছাতেও অশান্তি আসে--' 

মালতী সোজা হয়ে এসে বললে, সা-সনপণ ইচ্ছাতেই 
বলব | এই যে হাঙ্গামা-- 

প্রশান্ত বললে, এমনি ধারাতে5 জগত চলছে । হাঙগামা 
কোথায় নেই। তুমি ইচ্ছা করলেও যেমন অনেক হাঙ্গামা 
থেকে আলাদা থাকতে পপ শা তেমনি--. 

মাণতী বললে, প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের অঙাব-মহিযে'গ 
বুঝত-_ 

ঠিক ধলেছ। এমশ কতকগুলি খটন] আছে---যা শ্ব।থের 
সঙ্গে কায়েমীভাবে জড়াশে_-এমন কতকগুলি বৃদ্তি প্য়েছে-- 
যা তথাকথিত মান-সম্মানেপ্ দাবিতে বেশ উঠ্র-এই সবই 
খোল! চোখ আর খোল! মন নিয়ে খিচার করতে দেয় ন। 
মানুষকে । 

কেন-_ওধের যদি চিনতেই পারি আমরা 

চিনতে পাপ্লি শা বলেই তো মুশকিল । প্রশাস্ত হাসলে । 

মালতী কোন কথ| কইলে না। বাইরের দৃশ্ধ মোটগের 
পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত-_মশকে সেই তালে ছুটিয়ে 
ধিলে হয়ত নিষ্কৃতি পাওয়া যায়_কিন্তু মন রয়েছে অহএ। 
অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। অবশেষে ও ধললে, কখন ফিরবেন ? 

খণন্টা তিনেকের মধ্যেই । তারপর কেউই কথা বলবার 
চেষ্টা মাত্র করলে না। 

প্রশাস্তর কি জানি কেন মনে হচ্ছে মালতী সঙ্গে না এলেই 
ভাল হু'ত। একলা! একলা যাবার মুখে আসন্ন সমস্তাগুলিকে 
ঙাল করে ডেবে দেখবার অবকাশ পাওয়া যেত। মালতী 


জ্যৈঠ 


যে ধরণের ক করে তাতে তর্কই কর! যায়_মীমাংসায় 
পৌছানো সম্ভব নয়। কি লাভ ওই ধরণের কথা কাটাকাটি 
করে। শুধু কথার কৌশলে মানবীয় বৃত্তিগুলিকে ব্যাখা! 
করলেও তার দোষ-ভাগ বর্জন কর! যাবে নাঁ। তর্কের মধ্যে 
লড়াইয়ের মনোভাব--বিপরীত মত-সংঘাত মুহুত্তে ভেসে যায়, 
যদি দৃঢ় প্রতায়ের সুরে তা ধ্বনিত না হয়।--সহস। মনে হ'ল, 
মালতীর বদলে সুভ! যদি্্তার সঙ্গে আসত ? শুভা ?__ আজ 
সে শুভার মুখোমুখি হয়ে দাড়ায় নি কি?..চআমিকদের দাবির 
পিছনে সঙ্ঘবদ্ধ যে শক্তি রয়েছে শ্ুভারও অংস রয়েছে তার 
পরিচালনায় । শুভা এই নূতন শহরের.*'মালিকদের নিশ্চয় 
জানে। তার..-ওদের দাবি পূরণের অস্বীক্কতিতে ববৈরাচারের 
নযুন] ৫েখে মনে মনে নিশ্চয় হাসছে। মনের মধ্যে হুহু 
করে উঠল । 

প্রাপ্তর পার হয়ে শহরে প্রবেশ করল মোটির। 

মালতী বললে, মোড়ের মাথায় বাধবেন-_নামব | 

কেন--বাঁড়ীতে পেছে দিই না? 

দোকানে দরকার রয়েছে__তা ছাড়া ছু'এক জন বন্ধুর 
সঙ্গে দেখা করে যাব । 

মোটর থেকে নেমে মালতী বললে, ঘণ্টাতিনেক পরে 
যখশ ফিরবেন__আঁমাকে তুলে নেবেন কিন্তু। 

আজই ফিরবেন ? 

ইচ্ছা'তো৷ আছে। নমপ্কার | হাঁত তুলে নমঞ্কার জানিয়ে 
মালতী এগিয়ে চলল । 

আজঙ্গকাঁল অন্তরঙ্গতার সুযোগে ওদের সামাজিক রীতি- 
নীতি যথেষ্ট শিথিল হয়েছে । এতখানি একসঙ্কে এপে মাত্র 
তিন ঘন্টার ব্যবধানে এই ভন্রতাঁবোধ জাগল কেন তা] 
বিশ্বয়ের বিষয় । একি শহরের সনাতন বৃত্তি? বাড়ী আর 
মানুষের বেড়া চোখের সঙ্রে মনকেও আড়াল করে রাখে? 
একাকী মানুষ অত্যান্ত সহজ; কিন্ত বহু মান্ষ এক হলেও 
একাকী হতে পারে না, আর সেই কারণেই সভ্য আচার- 
ব্যবহারের বহু অলঙ্কার তার গায়ে চাপানে] | 


২ পাতিল এিল 


চৌধুরী হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন, কি খবর প্রশান্ত? 
খস- আগে এক কাপ চা খেয়ে তাজ! হও-_তাঁয় পর তোমার 
অভিযোগ শুনব । প্রশাস্ত চায়ের কাঁপ টেনে নিয়ে বললে, 
আমি যে অভিযোগ করতে এসেছি_-এ আপনি জানলেন কি 
করে? 

চৌধুরী হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, যারা__লক্মীর 
সাধনায় পৃথিবীতে দাবার ছক পেতে বসে-_তাদের কানকে 
সজাগ আর দৃষ্টিকে তীক্ষু পাখতেই হয়। এই চেখ--বলে 
মরক্কো চামড়া বাধানো একখানা ফাইল তুলে নিলেন বী 
দিকের ট্রে থেকে। ফাইলের লাল ফিতে থুলতে খুলতে 


ও 


আঞ্জ-আগীমী কাল 


পানামা পাপা সপাপািপাসপাপাসা পিপাসা 
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বললেন, এই ফিতে দেখে যেন মনে করে! না--এটী। সরকারী 
দণ্তরখানার মতই মেজাজদার | 

প্রশাস্ত ঈষৎ হাস্ত করে বললে, না_-তা৷ মনে করব না । 
জরুরি ব্যাপারে__ 

চৌধুরী বললেণ, হা-_কোটি কোটি টাকার ব্যাপারে ত1 
যনে করা অন্ঠায় হ'ত না__কিন্ধ--এই দেখ। একখান। 
নীল রঙের পুরু লেফাফ। তুলে নিয়ে প্রশান্তর দিকে এগিয়ে 
দিলেন । 

প্রশান্ত চিঠিটা! বার করে পড়বার উদ্চোগ করতেই তিনি 
বললেন, চিঠি পড়বার আগে তোমার ব্যক্তিগত মতামতটা 
আঞ্জ জানতে চাই । চিঠি লিখেছেন সর্বেশ্বর_-আর সকলের 
জবানীতে । ওরা জানাচ্ছেন__ আয়বায়ের হিসাব করে 
দেখা যায় শ্রমিকদের দাধি মেটাতে গেলে লাভের অঙ্কটা 
নাকি চুপসে যাবে । যা থাকবে তা। ভূতের ব্যাগার থাটা 
মাআ। তোমার মতটা নাকি দাবি মেটানোর দিকে-- 
অবশ্ঠ ভ্ভাঘা দাবি । কিন্ত আমি জানতে চাই কাকে ভ্াযা 
দাবি বলবে তুমি? 

প্রশান্ত বললে, বেশী মুনাফার লোভ না রেখে যথাসম্ভব 
ওদের দাবি মেটানো যায় যি সলাত 

এই নিয়ে কবার কেনো বে গলে কাধে? রং 

তা বার তিনেক বোধ হুয়ণা 

কতটুকু সময়ের মধ্যে? 


বছরখানেক | 

প্রতোক ছ'মাঁপ অন্তর ক নি দি ানীর-:তাকে 
ভাযা বল! যায়? টা ১ সত বু জী 

কিন্ত-- 


কিন্ত থাক । যুদ্ধের আগেকার জিনিসপত্রের দাম আজকের 
তুলনায় হয় তো পাঁচ ছ'গুগ কম। পেই অন্থপাতে যদি মজুরি 
দেওয়] যায়-ফ্যাক্টরীকে চীলু রাখা] সম্তব হয় কি? 

হয় না ্বীকার ফরি। তবু যতটুকু সম্ভব__ 

সেই যতটুকু কে ঠিক করে দেবে প্রশান্ত । আমি মালিক 
আমি পারব-_না তুমি মজুর তুমি পারবে? তোমরা প্রশ্তাব 
করেছ কোন নিরপেক্ষ সালিশ নিযুক্ত হোক-_সেখানে শ্রমিক 
আর মালিক প্রতিনিধি থাঁক_-বেশ ভাল কথা। কিন্ত তার 
আগে একটা কথা ছুপক্ষ থেকে ঠিক করে মেনে নেওয়া 
উচিত নয় কি? 

কি কথা বলুন। 

ধর-_আর দু'বার যে মজুরি বাড়িয়ে দিয়েছিলে _তাতে 
উৎপাদন কিছু বেড়েছিল? 

না__বরং__ 

বরং উৎপাদন বাস পেয়েছে । এয কারণ-_ কিছু হাতে 
পেয়ে আরও কিছু পাবার আশায় ওরা মন দিয়ে কাজ 


ঙ 
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কয়ে নি। সেটা ওদের দিক থেকে সপ্ত ভঙ্গ বলা যায় কি 
না? 

ঘায়। কিন্তু. 

কিন্তু নয়__ওরা সর্ভ ভঙ্গ করেছে। অভাবগ্রত্ত দেশে কম 
মাল উৎপয্ন করাটা-_আইন থাকলে আর দেশ স্বাধীন হলে 
শান্তিভোগের কোঠায় পড়ত কিন|! আচ্ছা এসব না হয় 
ছেড়ে দিলাঁম। মাঁলিকী মনোব্‌ত্তি নিয়ে নয়-_-সোজা 
জিজ্ঞাসা করছি ওদের দিক দেখে যতট! সুবিধা দেওয়! সম্ভব 
আমর] দেব-_তাঁর বিনিময়ে ওর] সন্তষ্ঠ মনে কান্ধ করবে 
তে? জানতে।_-যে হাস রোজ একটি সোনার ডিম দিতে 
পারে_ তাকে ছতা করলে একসঙ্গে সে ঝুড়ি ঝুড়ি ডিম 
দিয়ে যায় না। 

প্রশান্ত সোজা হয়ে বসল । বললে, আপনার কথ] আমি 
বুষেছি। এ প্রশ্নটা আমার মনেও জেগেছে । 

এট] আমার প্রশ্ন নয়_-যে দেশে শ্রমিক গবর্ণমেষ্ট আছে_- 
ধাদ্দের শক্তিশালী ইউনিয়ন আছে, তাদের কথা। তাঁরা 
যেমন গ্ঠায্য দাবি করে তেমনি শ্াা শ্রম ত্দয়। শ্তাষ্য শ্রম 
দিতে পারে না যে শ্রমিক সে ইউনিয়নের সভা হতে পাঁরে 
না। তাঁকে শান্তি দেয় ইউনিয়ন । 

আমীদের দেশে তেমন-__ 

তেমন নীতি নেই কারণ সঙ্ঘ-নেতার] হূর্বল। তার! 
নেতাই থাকতে চান_ শ্রমিকদের লৌডের যোগাঁন দিয়ে? 
ওদের লোঁভকে গ্বাযয পথে চালাতে শেখেন নি! 

প্রশান্ত চুপ করে রইল-_কি বলতে চান চৌধুরী? 
দাবি মেটানোর অন্বকূলে ওর মত হয়ত-_- 

চৌধুরী বললেন, ঘাবড়ে যেয়ে! না হে । আমিও মানুষ_ 
মানুষের ছুঃখকষ্ট বুঝি । ওদের দাবি মেটানোর সপক্ষে 
মত দেব--তবে তথাকথিত শ্রমিক-নেতার হুমকিতে নয়। 

- নিরপেক্ষ সালিশ বস্ুক _বার বার নয়, একবারেই ঠিক হোক 

চুক্তি। ্তাযা দাম-্তাষ্য শ্রম। নিক্তির এদিক ওদিক 
হেললেই দায়িত্ব বহন করতে হবে। 

প্রশান্ত বললে, নিজ্ি নিয়ে বসলে সোনার ওন্ধন ঠিক 
হতে পারে__মানথষের অভাব-_ 

পাকাপাকি কিছু করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। দ্রব্য- 
মূল্যের মান কমলে শ্রমমূল্য যে কমবে না এ কৃযুক্তি অবস্ 
মানব না আবার দ্রবামূল্য আরও চড়ে যদি--- 

হাঁ_ সেটা আমরা ঠিক করে নেব । 

চৌধুরী হে। ছো। করে হেসে উঠলেন। বললেন, ঠিক 
হবে না হে-ঠিক হবে না। শ্রমিকের নেই মাথ-_শ্রমিক- 
নেতার নেই ঢুরদৃষ্টি বা সাধুতা । 

সকলকে এফথ! বলবেন না। 


প্রবাসী 
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সা িিতিপাসিলতাশিী ভাতা ২২ পাপা জি পাশা 


সকলকে বলব এ স্পর্ধা আমার নেই-__কিন্তু যাদের সংস্পর্শে 
এসেছি_ প্রমাণ অবস্তা দেব। বলে একটা হলদে চিরকুট 
বার করে ছুটি আঙুলে তুলে ধরে হাসলেন । এটা হ'ল যুদ্ধ- 
বিরতি প্র । দশটি হাক্বার টাক! ঢাললে আপাতত এই 
বিরোধ মিটবে। 

প্রশাস্তঃআরজ্ত মুখে বললে এ নিশ্চয় খাঁটি শ্রমিক-নেতার 
প্রস্তাব নয়-_কোন জ্বালিয়াত_ / 

হা_ জালিয়াত । এরাই তো খুঁটি গেড়ে বসেছে জনগণের 
মাথায়। বড় অস্ত্র এদের হাতে ধর্মণঘট__। এই অস্ত্র না 
থাকলে এদের প্রভুত্ব থাকত কোথায় প্রশান্ত । 

প্রশান্ত বললে, যাই হোক-_-এদের কুকীঘ্বির কথা এদের 
সঙ্ঘে জানানে! উচিত । 

প্রমাণ কই 1 এ কাগজে স্বাক্ষর নেই-_হাতের লেখা 
সনাজ্জ কর1 কঠিন __তবু এ মিথ্য| নয়। 

আপনি নিশ্চয় এই টাকা দেবেন না। 

কেন দেব না--? অধিকাংশ মালিকই কি্তু এই দুষ দিতে 
রাজী হয়েছেন এবং অন্থরোধ করেছেন আমাকে, যাতে আমি 
অরাজী না হই। 

প্রশান্ত মাথা নামিয়ে বললে, আমি ঘুণাক্ষরেও যদি 
জানতাঁম-- 

চৌধুরী বললেন, টাকার অঙ্কটা শুনতে ভারী, কিন্ক দমে 
ভারী নয়। অর্থাং এ দিয়ে যদি বছরখানেক ঠেকিয়ে রাখতে 
পারা যায় আন্দোলনকে তো! যথেষ্ট লাভ । এইবার চিঠিখান| 
পড়-_লাঁভের হিসাব নিকাশ তাও ওতে আছে--দেখ । 
আমি আসছি । পাইপ ধরিয়ে চৌধুরী কক্ষান্তরে গেলেন । 

ঘরের একশো! ওয়াটের বিছ্ৎ বাতিটা যেন নিবু নিবু 
হয়ে এল। পৃথিবী--পরিবন্তিত হচ্ছে এট] সত্য--কিছ্ধ 
অভাবনীয় এই দ্রুত পরিবর্তনে যা সরে যাচ্ছে পায়ের তল! 
থেকে__যা মিলিয়ে যাচ্ছে সামনে থেকে, তাকে মেনে নেওয়ার 
ফুরসংটুকুও যে পাওয়া! যাচ্ছে না । কে অসাধু? শ্রমিক-নেত।, 
না মালিক ? না_যুদ্ধোত্তর এই পৃথিবী? 

চৌধুরী ফিরে এসে বসলেন চেয়ারে । নতুন চুরুটে 
অগ্নিসংযোগ করে সম্মিত মুখে তিনি প্রশাস্তর পানে চাইলেন । 

প্রশান্ত পাংশু মুখ তুলে বললে, না-না আপনি এতে রাজী 
হবেন না। রাজী হবেন না 

চৌধুরী ধোঁয়া ছেড়ে বললেন__না, রাজী হইনি। তুমি 
আমিক-নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচন। চালাতে পার। 
সং ভাবে যা করা সম্ভব-__শেষ পর্যন্ত আমার সমর্থন পাবে 
তৃমি। 

প্রশাস্তর মুখে হাসি ফুটল। 


বিমানে ভূ-প্রদ ক্ষিণ 
শ্বীবিনয়ভূষণ দাঁসগুপ্ত 


মব্য-পশ্চিম 

পরদিন ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার । সকাল আটটায় তাঁপ খুব 
নামিয়। গেল । তখন তাপ বুকের ২২ ভিঘ্রী নীচে । ১৯১৭ সনের 
পর নাকি এদেশে তাপ এত নীচে আর নামে নাঁই। তীব্র 
শীতের নানারূপ প্রতিক্রিয়ার কথা খবরের কীস্ষুজে পড়িলাম। 
শিশু অতিরিক্ত আবরণের চাপে দম বন্ধ হইয়া মরিয়া গিয়াছে। 
রেলগাড়ীর চাক। অতিরিক্ত শীতে ফাটিয়। গিয়াছে । ট্রেন 
চলাচল অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ হইয়। গিয়াছে । টেলিফোন লাইন 
অকেজো হইয়া গিয়াছে । লোক ঠাগায় জমিয়া মিয়া গিয়াছে। 
শীতের চোটে সতী পতি ছাঁড়িয়! জ্বাদালতে ডাইভোস কেস 
আনিয়াছে। এক পত্রী নালিশ করিয়াছেন যে তাহার পাঁয়ের 
্ধানুষ্ঠ জমিয়। যাওয়! পর্যস্তও তিনি পতির সঙ্গে ছিলেন। 
কিন্তু পরে আর থাকিতে পারিলেন না। পতিরও উঞ্ণতর 
গৃহের বাবস্থ! করিবার মত আর্িক সংস্থান নাই । কাজেই বাধা 
হুইয়াই তাহাকে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থনা করিতে হইতেছে! 

বেলী *্টার পর বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন তাপ 
শৃগ্ের ১৮" ডিএ নীচে । ক্রমশঃ বেল! একটায় শুষ্ঠের ১* ডিশ্রী 
নীচে গিয়! আরো নামিতে সুরু করিল । 

সেদিন ক্যাপিটল ভবনে বহু সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে 
আলাপ হুইল | এক দিনের মধ্যে অনেক কাজ শেষ করিতে 
ছইল। সকলেরই ব্যবহার অমায়িক । আমাকে সর্বপ্রকারে 
সাহায্য করিবার জন্য তাহাদের আগ্রহ দেখিয়া মু্$ হইলাম। 
আর্লবার্গ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু আলাপ করিলেন। তিনি 
বলিলেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমর! কিছুই জ্রানি না। আমার 
এক দুরসম্পকীয় আত্মীয় ভারতবর্ষে বন্ষেতে ডাজারী 
করিতেন । তাহার খবরও অনেক দিন পাই না। 

আঁমি--ঠাহার নাম একল্যা্ড। তিনি এখন রেনোতে 
ডাক্তারী করেন। 

বার্গ (সবিন্ময়ে)-আপনি কি করিয়! জানিলেন | 

আমি--ফ্াহার সঙ্গে আমার শিকাঁগোর এক হোটেলে 
দাক্ষাং হইয়াছে 

আচ্ছা, ইঙ্গ-ভারতীয় সমন্তার আসল শ্বরূপটি কি? 

আমি--এক কথার সমন্তাটি হইল ভারতবর্ষের গ্বাধীনতার 
সমন্তা। উতয় পক্ষ এ সম্বন্ধে বিরুত্ধমত পোষণ করেন । 

বার্গ_ ইংরেজ রোধ হয় আপনাদের সঙ্গে সামাজিকতার 
ক্ষেত্রেও খারাপ ব্যবহার করে। ব্রেজিলের একটি তত্রলোক 
কিছুদিন পূর্বে জামাদের এখানে আসিয়াছিলেন। ঘাইবার 
সময় তিনি আমাকে বলিলেন যে, আপনার! আমানস সঙ্গে 


যেরূপ সম্ঘদয় ব্যবহার করিলেন ব্রেজিলেয় আমেরিকানগণ 
যদি স্থানীয় অধিবাসিগণের সহিত জঙ্থুরূপ ব্যবহার করিতেন 
তাহ] হইলে ব্রেছ্ধিল আমেরিকার প্রতি অরূপ ধারণা পোঁহণ 
করিত। , 

আমি--অবস্থি কথায় বলে দুয়েজের পূর্বে গেলে ইংরেজের 
রপান্তর হয়। কিন্তু সেট মূল সমস্তা নয়, মূল সমস্তার অভ্তম 
বাহিক প্রকাশ মাত্র । 

বার্গ__আপনাদের দেশে তে। নান! মত, নান। রুচি । 

আমি-_ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ, প্রায় যুক্তরাষধ্্রেরই মত। 
যুক্তরাষ্ট্রের মধোও বিভিন্্তা কম নয়। পূর্বে, পশ্চিমে, উদ্তরে, 
দক্ষিণে, রুচি, আচার, মত ও স্বার্থ বিভিন্ন। তথাপি এই 
আঞ্চলিক পার্থক্য এত্রাহাম লিঙ্কনের পর আর আপমাঁদের 
জাতীয় একোর বা স্বাধীনতার অন্তরায় হইয়া দাড়ায় নাই। 

বার্গ--আপনি ঠিক বলিয়াছেন ।...দেখুন আমি জার্মীন, 
কাল হেষ্টভেভ আপসিয়াছিল, সে ক্ব্যাঙ্চিনেভিয়ান। বছ 
দেশের লোক আসিয়! এখানে এক মহান্াতিতে পরিণত 
হইয়াছে । বাহিক পার্থকা লইয়] কেহ এখাঁনে কলহ করে 
না। 

আমি-_পার্ধকা শক্তিবৃদ্ধিরই কারণ হইয়া থাকে যদি 
না রাজনৈতিক ছুরভিসন্ধি তাহাকে অন্ত কার্ধে নিয়োগ করে। 
বিশেষত বহু দিনের পরাধীনতার ফলে এই সব পার্থক্যকে 
আশ্রয় করিয়! এক-একটি কাঁয়েমী খ্বার্থ শিকড় গাঁড়িয়া বসে । 
পরাধীনতা ও এই কায়েমী স্বার্থগুলিকে আমাদের যুগপৎ 
উৎপাটিত করিতে হইবে | অথচ সময়ও বেশী নাই। কাজেই 
বুঝিতেছেন আমাদের সমন্তা কি কঠিন। অর্জ ওয়াশিংটন ও- 
এত্রাহাম লিঙ্কন যুগপৎ এই উভয় মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ 
করাই আমাদের প্রয়োজন । সমন্তা যত কঠিনই হোক, 
আপনাদের ও সারা ছুনিয়ার যখন শুভেচ্ছ। রহিয়াছে তথন 
আমর! তাহার সমাধান করিবই। 

ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে একটি বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইনি 
গান্ধীভক্ত । গান্ধীজীর অহিংসাবাদ সম্বন্ধে ছ-একটি কথ! 
বলিলেন । ম্যাক্‌ ক্র ইঞ্জিদীয়ার। এখানকার খমিজ লৌছের 
নমুন] দেখাইলেন। বলিলেন, “আপনাদের দেশের খনিতে 
অনেক বেশী লোহা আছে এবং আপনাদের দেশে লোহা, 
কয়ল! ও চুনাপাথর খুব কাছাকাছি পাওয়া যায়।” 

আমি ঘে রাষ্ট্রের অধিবাসী তাহার লোকসংখ্যা সম্বন্ধে 
কথা উঠিতে আমি বলিলাম-_+ট্রছা! শুনিতে চাহিখেম না। 
শুমিলে হয়ত আপনাদের মাথা ঘুরিয়! যাইবে । বঙ্গদেশের 


১৬৮ 


লোকসংখ্যা ছয় কোটি অর্থাৎ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যার 
অর্দেক 1” 

জর চি পাঁওয়ার্স এসিষ্টযা্ট কমিশনার অব্‌ ট্যাক্সেশন। 
জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর সেদেশের ট্যাক্স আদায়ের 
বিভাগগুলিকে পুনগঠন পূর্বক সক্রিয় করিয়া তুলিবার ভার 
দিয়া ইহাকে জার্মানীতে পাঠানো হইয়াছিল । সেখান হইতে 
সগ্ঘ ফিরিয়া আপিয়াছেন। বলিলেন--“ার্মানীতে দেখিয়াছি 
এক একটি জাঁয়গায় এত লোক বাস করে যে আমর! ধারণ] 
করিতে পারি না। আমি তো দেখিয়া অবাঁক্‌ হইয়া গিয়াছি।” 

আর এফ হাঁটফিজ্ড জন্ভ জাপান হইতে ফিরিয়াছেন। 
জাপানের আত্মসমর্পণের পর তাহাকে জাপানের রাজ- 
পরিবারের বাজেট ছিরেক্টর করিয়] পাঁঠানে| হইয়/ছিল । তিনি 
বলিলেন, আপিন কাল চলিয়া যাইবেন। এই আবহাওয়ায় 
আঁপনাঁকে আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলে শুধু কষ্টই দেওয়া 
হইবে । কারণ আমার বাঁড়ী শহরের বাঁছিরে | অগ্ রাত্রিতে 
নববর্ষ-উৎসব উপলক্ষে আমি সেন্টপল হোটেলের ক্যাসিনোতে 
একটি টেবিল রিজার্জ করিয়াছি । সেণ্টপল হোটেলের দুরত্ব 
আপনার হোটেল হইতে এক শত গজের অনধিক | আপনি 
অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন কি? 

আমি-_কতক্ষণ আপনাদের উৎসব চলিবে? 

হাট্ফিজ্ড-_নয়টাঁয় সুর হইয়া ভোর ছুইট।-তিনট] পথ্যন্ত 
চলিবে | 

আমি--আমি বড় ঘুমকাঁতুরে। ঘণ্টাখানেক থাকিয়া 
চলিয়। আসিলে যদ্ধি দোঁষ না হয় তবে অবস্ঠই যাইব । 

হশট্ুফিন্.--আ।পনি যেরূপ স্ববিধা মনে করেন তাহাতে 
কোনই আপত্তি হইবে না। 

হোটেলে ফিরিবার মুখে বার্গের সঙ্গে দেখা করিয়া 
আসিলাম। খার্গ বলিলেন, “আজ নববধ-উৎসব, আমাদের 
উচিত আপনাকে নিমন্ত্রণ করা ।” 

আমি-হ্াট্ফিজ্ড সেণ্টপল হোটেলে আমাকে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছেন । 

বার্গ-_বেশ হইয়াছে । আমেরিকাবাসিগণ কিন্তু শববর্ষ 
উৎসবে প্রচু্ধ মএ পান করে । আপনি কিছু মনে কক্সিবেন 
না। 

আমি-_আমি যে শোঁটেই মদ্ড পান করি না তাহাতে 
অগ্তাতত সকলের অন্থবিধা হইবে না তো? 

বার্গ--কিছু না। আপনি কিন্তু আম'দিগকে মাতাল 
মনে করিবেন ন | এক দিনের জন্ত সফলেই এখানে একটু 
ছেলেমাল্যী করে। 

নৈশ ভোজন সমাপনান্ত্ে রাত্রি নয়টায় সেন্টপল হোটেল 
অভিমুখে চলিলাম। হোটেলটি আমার হোটেলের খুব কাছে। 
হাটিয়া যাইতে ছই-তিম মিনিট মাআ লাগিল । দারুণ শীতে 





প্রবাসী 


+৯পিউিপা্ীপ্পার্পিশাশ্ি্পাশ্পিস্টীশর্পীস্টিসি উিপস্াটিতিসলিটিি 
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সব জধিয়া যাইতেছে | সর্বত্র শুপাকার বরফ। ভিতরে 
ঢুকিয়া ঈষত্তপ্ত বামু-সংস্পর্শে আরাঁম বোঁধ করিলাম । গলা- 
বন্ধ, কান-ঢাকৃনী ও ওভারকোট রক্ষীর হেফাজতে রাখিয়] 
ক্যাসিনো-গৃছে প্রবেশ করিলাম । জিজ্ঞাসা করিতে হাট্ফিজ্ডের 
টেবিলটি দেখাইয়া দিল। তখনও হ্াটফিল্ড-দম্পতি আঁসেন 
নাই। আমি একাকী বসিয়া কক্ষটির সজ্জা দেখিতেছি। 
প্রতোক চেয়ারের সঙ্গে একটি করি বেলুন বাধা । বেলুনগুলি 
নান| রঙের । পত. পত. করিয়া উড়িতেছে। প্রত্যেক 
টেবিলে যর্তগলি চেয়ার ততগুলি বাঁগিশ করা কাগজের 
টোপর । টৌপরগুলিও নানা রঙের। ক্রমশঃ নরনারীর 
সমাগম হইতে লাগিল । প্রতোকের পকেটে একটি করিয়া 
ছেলেদের খেলনা হারমোনিয়াম বীশী। সবাই আসিয়া 
টোপর মাথায় দিয়! বসিয়া পড়িতেছেন | থাকিয়া থাকিয়া 
ছেলেদের মত সোৎসাহে বাঁশী বাজাইতেছেন। কার মাঝে 
মাঝে পানীয় পরিবেশকের নিকট পাশীয় চাহিয়া লইয়] পান 
করিতেছেন। মনে হুইল সবাই যেন বালাকালে ফিরিয়া 
গিয়াছেন। 

কক্ষটি উদ্দ্বল আলোকে আলোকিত। পার্থখে মঞ্চের 
উপর বাদকসন্প্রদায় বাগ্যন্ত্রূহ লইয়া প্রত্তত। সামনে 
নৃতা-প্রাঙ্গণ । 

কিছুক্ষণ পরে হাট্ফিস্ড-দম্পতি প্রবেশ করিলেন। 
প্রাথমিক আলাপের পর হ্যাট্ফিল্ড-গৃহ্ণী পাশীয় ফ্লরমায়েস 
করিলেন । আমি বলিলাম, “আমার পানীয় চাই না ।” তিনি 
একটু বিশিত হইয়া বলিলেন, “আজকার [নে একটু ?” 
আমি তখন কমলালেবুর রস চাছ্িলাম। আমি ছাড়া হহাদের 
আরও ছুই জন অতিথি ছিলেন। ক্রমশঃ তাহারাও আপিয়া 
উপস্থিত হইলেন। ভঞলোকটি হ্যাটুফিল্ডের সঙ্গে গত বংসর 
জাপানে ছিলেন। সঙ্গে তাহার গৃছিণী। ইহাদের সকলেরই 
বয়স চল্লিশের কম । মহিলাঘয়েরর বয়স ভ্রিশের কাছাকাছি। 
ক্রমে আলাপ অমিয় উঠিল, হ্যাট্ফিল্ড-গৃহিণী বলিলেন__ আমি 
রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়াছি। গান্ধী ও নেহ্রের কথাও 
কিছু কিছু পড়িয়াছি। 

আমি-_তবে তো আপনি ভারতবর্ষ স্থদ্ধে অনেক কিছুই 
জানেন। 

হাট্ফিল্ড গৃহ্নি__-আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্যসত্যই 
কিছু জানি না। 

আমি-__আমেরিকা সম্বন্ধে আমাদেরু অজ্ঞতা ততোধিক । 
বর্তমানে অবস্ এদেশের কথা জানিবার ইচ্ছাটা থুব 
বাড়িতেছে। পূর্বে ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের নাম ভিন্ন বিশেষ 
কিছু জানিতাম না । 
হাট্ফিন্ড--এ'দের সম্বন্ধে আপনাদের কিরূপ ধারণা । 
আমি--হইঁহাদের নিকট আমরা প্রেরণা লাভ করিয়াছি । 


জ্যৈষ্ঠ 


ওাশিংটম এদেশকে কেন্মারীন শিরিন [ বন এ দেশকে 
একতাবদ্ধ করিয়াছেন । আমর] ছেলেবেলায় লিঙ্কনের একটি 
জীবনী পড়ি, বইধানির মাম 'কান্ঠকুঠির হইতে সাদাবাড়ী?, 
আমি এবার সে কাষ্ঠিকুচীর এবং “সাদাবাড়ী” উভয়ই প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি । 

গান্ধীজী জওহরলাল ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কথ। উঠিল। 
হাটজিজ্ড-গৃহিনী বলিলেন যে, একটি ইংরেজী কবিতা -সংগ্রহে 
তিনি ররীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা পড়িয়াছেন। হাটফিজ্ঞ 
বলিলেন__নেহেরুকে আমরা! সহজে বুঝিদূত পারি, কিন্ত 
বন্তমান যুগে গাঙ্ধীনীতি আমক্া বুঝি না। এযুগে কি অহিংস! 

বা কুটীর-শিল্প চলিতে পারে ? , 

সহসা হ্াাট্ফিল্ড-গৃহ্ণী বলিলেন--আচ্ছা, আপনি বলিয়া- 
ছেন যে আপনি স্বদেশেই শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কিছু 
এরূপ ইংরেজী শিখিলেন কোথায় ॥ আপনি শুধু দ্রুত এবং 
শুদ্ধ ইংরেজীই বলেন না, সমস্ত ইডিয়ম অতি সহজ ভাবে 
বলিয়া যান তাহ। ইংরেজী ভাঁষার সহিত নিবিড় পরিচয় ভিন্ন 
সন্ভব শয়। তারপর আমর উত্তরে লোক, থুব ভ্রুত কথা 
বলি। আমাদের দেশের দক্ষিণী লোকেরা বলে, আমরা 
এত দ্রুত কথা বলি যে তাহার) সব সময় ধরিতে পারে না। 
কিন্ত আপনার তকে'ন অসুবিধা হইতেছে না । 

আমি--বিলাত ও আমেরিকার বাহিরে যে এন্সপ 
ইংরেজী শেখা যায় তাহা শুনিয়। আপনি অবাঁক হইতেছেন। 
কিন্ত আমরা একটা] বিদেশী ভাষা শিখিবার জন্ত কি পরিমণ 
সময় ও শক্তি নষ্ট করি তাহ] দেখিলে আপনি এর চেয়ে 
অনেক বেশী অবাক হইতেন। হাঁটুফিল্ড-গুহিণী তাহাদের 
বন্ধুপত্ধীকে উদ্জেশ করিয়া ধলিলেন--ইনি খুব ধর্মশাঞ চর্চ। 
করেন। 
বঙ্ধুপত্বী_আপনীদের (দেশে খ্ীষ্টধর্মের প্রতি কিন্ধপ 
ধারণা । * 

. আমি-__আমাদের বিশ্বাস, ঈশ্বরের কাছে যাইবার পথ 
অসংখ্া । যে যে পথেই চলুক না কেন সে ঈশ্বরের নিকটেই 
পৌছিবে । কাঁজেই অন্ত পথাঁবলম্বীর সঙ্গে আমাদের কোন 
ছন্দ তো নাইই, পরস্ক আমরা অন্ত পথকে আমাদের নিজেদের 
পথের মতই শ্রদ্ধা ও মান্য করি । 

হাট্ফিজ্ড-_-আচ্ছা, বৌদ্ধধর্মের সার কথা কি? 

আমি--আমি এসব বিষয়ে বড়ই অজ্ঞ । তবে যতদূর জানি 
বৌদ্ধধর্মীবলম্বীর| কর্মফলে বিশ্বাসী | বৌদ্বগণ ঈশ্বরের বা ঈশ্বর- 
কপার উপর জোর দেন না। তাহাদের মতে মানুষের স্বীয় 
কর্মফলই তার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করে । 

হাাটফিল্ড-গৃছিন-__আপনার কথা শুনিয়া শ্বাত্সনির্ভরপীল 
বৌদ্ধধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। 

জাপানের কথা উঠিল। আমি হ্যাট্ফিম্ডকে জিজাসা 


বিমানে ভক্ষণ 


১৬৯ 


উন বিনে ভাষার জন্ত বা সেখানকার নত 
নৃতনত্বের জন্ত আপনার কোন অন্ুবিধা হয় নাই? 

হাট্ফিজ্ড--বিশেষ কিছু নয়। রাদ্-পরিবারে সবাই 
ইংরেজী জানিতেন। আর আমাকে জাপানে পাঠাইবার 
পূর্বে ছ'মাস ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছিল । 

এখানে দেখিতেছি নূতন কাজে হাত দিবার পূর্বে সকলেই 
ট্রেনিং নেয়, আর সমণ্ত বিষয়েই গবেষণার বাবস্থা আছে। 

আমর] যখম এইরূপ জাঁলাপ করিতেছি তখন নৃতাবাদা 
ও হারমোনিয়াম বাশীর উচ্চ ধ্বনিতে কক্ষটি মুখরিত হ্ইয়! 
উঠিয়াছে |, কলরব ক্রমে কোলাহুলে পরিণত হইতেছে । বদ্ধু- 
পত্তীটি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি একবার কক্ষটির সর্ব 
ঘুরিয়া আসিলেন। ক 

হাটফিহ্ড-গৃহিণী---আপনাকে আমাদের গৃছে নিমন্ত্রণ কর] 
উচিত ছিল। তাহ! হইলে অনেক বিষয়ে আলাপ কর! 
যাইত । আপনি কি কালই চলিয়া যাইবেন ? 

আমিই । 

তখন কক্ষমধো নরন। পীর সম্মিলিত বলনুতোর ধুম পড়ি- 
য়াছে। তালে তলে স্বমধূর বাদা চলিতেছে । যাহারা 
নাচিতেছেন না তাহারা মাঝে মাঝে হারমোনিয়াম বশী 
উচ্চৈম্বরে বাজাইয়া এবং কখনও করতালির দ্বার] গৃটিকে 
মুখরিত করিয়া ভুলিতেছেন ৷ নানা রঙের বেলুন উড়িতেছে । 
নরনারীর মাথায় নানা রঙের টোপর। তখন রাত্রি ১১টা 
হইয়াচে | শবধর্ষকে নাচিয়। গাহিয়! আনন্দ-কোঁলাহলের 
দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে হইবে । আমি দম্পতিত্বয়ের নিকট 
বিদায় লইয়। ভাহাদিগকে এই আনন্দোশ্মত্ত জনতার মধ্ো 
নিজেদের বিলাইয়া দিবার সম্পূর্ণ সুযৌগ দিয়া চলিয়া 
আপসিলাম। বাহিরে তখন তাপ শুন্তেক ১২ ডিগ্রী নীচে । হিম- 
শীতল বায়ু বহিতেছে | চারিদিকে শুধু শু বরফ । 

"দিন পরে সংবাঁদপজ্রে লগ্ুনের একটি ঘটনার এইর্প 
বিবরণ পড়িলাম। একটি ভদ্রলোক নববর্ধ উৎসব উপলক্ষে 
লগুনের কোন হোটেলে একটি টেবিল রিজার্ভ করিবার জন 
বহু প্রকারে চেষ্টা! করিয়া বিফলমনোরথ হন। প্রত্যেক বারই 
জবাব পাইলেন যে, সমস্ত টেধিল রিজার্ভ হুইয়! গিয়াছে-_ 
“হাউস্‌ ফুল'। শেষে ডত্রলোকটি একটি চাল চাঁলিলেন। 
টেলিফোনযোগে হোটেলের কত্তপিক্ষকে বলিলেন, “আমি 
পেশোয়ারের মহারাজের সেক্রেটারী । নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে 
মহারাজের অন্থ আপনার হোটেলে চারিটি আসনযুজ্ঞ একটি 
টেবিল রিজার্ভ করিতে পারেন কি?” সঙ্গে সঙ্গে টেবিল 
রিজার্ভ হইয়া গেল। ভদ্রলোক নিজে পেশোয়ারের মহাবাক্গ 
এই পরিচয় দিয় বন্ধুবান্ধব লইয়া সেই হোটেলের নববর্ষ 
উৎসবে যোগদান করিলেন। হোটেলের রর্তুপক্ষ জানিলেন 
না! যে, পেশোয়ারের মহারাজা! বলিয়া কোন মহ্ছারাক্ধ! নাই। 


১৭ 
নিউইয়ক 

১৯৪৭ এরষ্টান্ের ১ল। জানুয়ারী | বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে 
হোটেল ত্যাগ করিয়া সেপ্টপল মিনিয়া-পলিসের বিমান-ধা্টতে 
পৌঁছিলাম। দেখিলাম এখানে পূর্ব এবং প্রাচ্য কথ। ছুইটি 
দ্বারা ছটি বিপরীত দিক স্থচিত হুইতেছে। প্রাচ্যদেশগামী 
বিমান পশ্চিমাভিমুখে রওনা হইয়। উত্তর মেরুর উপর দিয় 
উড়িয়া জাপানে পৌছিবে । এ লাইনটি নূতন খুলিয়াছে। পূর্ব- 
দ্েশগামী বিমান পূর্বাভিমুখেই গিয়া নিউইয়র্ক পৌছিবে। 
বিমান সাধারণ লোকের শুধু কালজানেই বিভ্রাট ঘটায় নাই; 
দিক-জ্ঞানেও বিভ্রাট শুষ্টি করিতেছে। 

সেণ্টপল হইতে নিউইয়র্ক বিমানপথে ১০৪৬ মাইল। 
সকঞ্ধলে বিমান নিউইয়র্ক ছাড়িয়া কোথাও না থামিয়া সেপ্ট- 
পল পৌছিবে। সেই বিমানই আবার বৈকালে সেপ্টপল ছাড়িয়া 
সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক পৌছিবে | বিমানটি বড় কন্ষ্িলেশন শ্রেমীর । 
১০৪৬ মাইল পথ ৪ ঘণ্টায় যায়। 

বিমানটি সে্টপল ছাড়িয়! দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী হইয়া মিল- 
ওয়াকীর উপর দিয়া উড়িয়া মিশিগ্যান হুদ পাড়ি দেয়। 
তারপর মিশিগ্যান, হরণ ও ইরী হণ ধারা তিন দ্রিকে পরি- 
বেষ্টিত ভূমিখণ্ড অতিক্রম করিয়া ডেট্রয়েটের নিকট ইরী হুদ 
পাড়ি দিতে সুরু করে। মিল ওয়াকী হইতে ডেট্রয়েট সিধ! পূর্ব 
দিকে । ডেট্রয়েটের নিকট হুদটি ধুব সরু। ওপারেই ক্যানাডা 
এবং অদুরে টরোন্টে! নগরী । বিমানটি ডেট্রয়েট হইতে একটু 
দক্ষিণে বাকিয়। ক্লিভল্যাণ্ডের নিকট ইরলী হুদ অতিক্রম করে। 
সেখান হইতে নিউইয়র্ক সোজা পূর্বে। ্লিভল্যাও ছাড়াইবার 
কিছু পরেই বাম দিকে অর্থাৎ উত্তরে নায়াগ্রা জলপ্রপাত। 
আকাশ পরিষ্কার থাকিলে বিমানে বসিয়া তুর্য্যকরোজ্জবল 
প্রপাতটি দেখা যায়। 

সেদিন নিউইয়র্ক হইতে আসিতে বিমানটির প্রায় এক ঘণ্টা 
বিলম্ব হইল | তিনটায় সেণ্টপল ত্যাগ করিল । স্তিমিত দিবা- 
লোকে মিলওয়াকী অতিক্রম করিয়া মিশিগ্যান হ্রদের উপর 
দিয়া উড়িতেছি। নীচে সমুক্রোপম হুদের শুত্র-মেধ-খচিত 
নীলাম্বুরাশি নির্বাণপ্রায় দিবালোকে অপূর্ব দেখাইতেছিল। 
ক্রমশঃ দশদিক অন্ধকারে ঢাকিয়! গেল । স্থির বিমানে বসিয়া 
তন্্রাম হইয়া পড়িয়াছি। কতক্ষণ কাটিয়। গিয়াছে জানি না। 
সহস! তন্ত্রাভঙ্গ হইল । দেখি সামনে লেখ| পড়িয়াছে “আসন- 
বন্ধ আটিয়। দিন। ধুমপান করিবেন ন।” ঘড়িতে দেখিলাম 
তখনও সাতট। বাজে নাই। দ্রুত চলিয়া চার ঘণ্টা অতিক্রান্ত 
হইবার পূর্বেই নিউইয়র্ক পৌছিতেছি ভাবিয়] প্রকুম্নতা বোধ 
করিলাম। বিমান নামিতে তুর করিল | সহ্সা &য়াডে স্‌ 
আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে, আমর! মিলওয়াকীতে অবতরণ 
করিতেছি । ক্যাপ্টেন আসিয়া বলিলেন, “আমর। ডে্রয়েট 
পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। নিউইয়র্কে খুব বরফ 


২ ভাপা পাপা শত 


প্রবালী 


পা্পাস্পাসিস্পসপাসাশিশিস্পাাশশিপিসিসিশিপিপাশিাশাশা্পীসপিশাসিপাশিসিদিসশিসপাসপাি টিসি 


১৩৫৫ 


পড়িতেছে। হাওয়া আঁপিস কোন বিমানকেই সেদিকে অএরসর 
হইবার ইঙ্িত দিতেছে না। ডেদ্রয়েটে অবতন্নণ করিবার 
অহ্মতিও পাই নাই। কাজেই মিলওয়াকীকে ফিরিতে 
হইয়াছে । আপনাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম বিমান-খাটিতে 
জানিতে পারিবেন” 

মিলওয়াকীতে নামিয়া কিছুক্ষণ ভাবী প্রোগ্রামের কোন 
আভাস মিলিল না। যাঁজীদল চঞ্চনা। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে 
ঘোষণা কর! হইল, “খাহারা আকাশ পরিষ্কার হওয়]! পর্যন্ত 
এখানে থাকিতে পর্ন তাহাদের জন্ত শহরে হোটেলের ব্যবস্থা 
করা হইবে । আর বাহার। শিকাগে। যাইতে চান তাহাদের 
বাসে করিয়াএক্ষুণি শিকাগো পৌছাইয়া দেওয়া হইবে । 
সেখান হইতে কোম্পানীর স্থানীয় কর্মচারিগণ ট্রেনে বা অন্য 
প্লেনে যাত্রীদের নিউইয়র্ক পৌঁছিবার যথাসম্ভব ব্যবস্থা 
করিবেন ।” 2 

ওয়েবষ্টার ও আমি অন্ত ২০।২২ জ্বন যাত্রীসহ বাসে গিয়। 
উঠিলাম। মিশিগ্যান হের তীর দিয়া বাস ভ্রতবেগে সিধা 
দক্ষিণে চলিতেছে । সুন্দর মস্ণ রাস্তা, সর্বক্স উজ্জ্বল আলোকে 
আলোকিত । ছুই ঘণ্টায় প্রায় ১০০ মাইল পথ অতিক্রম 
কৰিয়। রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটে কোম্পানীর শিকাগো! আপিসে 
পৌছিলাম। সেখানে যাহ! খবর পাইলাম তাহা এইবপ £ 
আগামী কল্য ধিপ্রহর পর্যস্ত সমপ্ত বিমানের নিউইয়র্ক গমন 
ব৷ নিউইয়র্ক ত্যাগ বাতিল করিয়া দেওয়] হুইয়াছে। 

নিউইয়র্কের আঁকাঁশের যেরূপ অবস্থা! তাহাতে এই বিরত্তি- 
কাল আরও বাড়াইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে । যাত্রী- 
গণের মধ্যে ধাহারা বিমানেই বাকী পথটুকু যাইতে ইচ্ছা করেন 
তাহাদের জন্ত লাইন ন] খোলা পর্যন্ত হোটেলে স্থান সংগ্রহ 
করিয়! দেওয়া হইবে । রাত্রি ১১টা ১৫ মিনিটে নিউইয়র্ক- 
গামী একটি ট্রেন শিকাগো ত্যাগ করিবে। ট্রেনটি ১৯ ঘণ্টায় 
অর্থাৎ পরদিন সঞ্ধ্যা ছ'্টায় নিউইয়র্ক পৌঁছিবে । শিকাগো 
হইতে ট্রেনে নিউইয়র্কের দুরত্ব প্রায় ১০০০ মাইল। সেই 
ট্রেনে কিরূপ স্থান আছে তাহার খবর লওয়! হইতেছে । যদি 
স্থান থাকে তবে খানার! ট্রেনে যাইতে চান তাহাদিগকে 
টিকেট দিয়া ষ্টেশনে পৌছাইয়। দেওয়। হইবে ।” 

কেহ কেহ অনির্দিষ্ট কালের জন্ত শিকাগোতেই থাকিয়া 
গেলেন । আমি ট্রেন ভ্রমণ পছন্দ করিলাম। সময় খুব কম। 
তাড়াতাড়ি কোম্পানীর একটি গাড়ী বরিয়! ষ্টেশনে পৌছিলাম, 
তখন ট্রেন ছাঁড়িবার পাঁচ মিনিট বাকী। বিমান কোম্পানী- 
প্রদত্ত চিঠির বদলে ষ্টেশনে টিকিট মিলিবার কথা। দেখি 
কাউন্টারে উহা! লইয়। টিকিট বিক্রেতার সঙ্গে ওয়েবষ্ারের 
বচসা। উপস্থিত। আমি আগাইয়। গিয়! মধাস্থত| করিয়! টিকিট 
সংএহপূর্বক ব্যাগ কাধে করিয়া ক্রুত ট্রেনের দিকে ছুটিলাম। 
ছু' এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়! ঠিক প্লাটফর্মে প্রবেশ করিয়] 


জ্যৈষ্ঠ 
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লম্ব! ট্রেনের শেষ কামরায় উঠিয়া ভিন টে ছাড়া 
দিল । 

ট্রেনে কেন্দ্রীয় তাপ-ব্যবস্থা আছে । ভিতর দিয়! এক গাড়ী 
হইতে অন্ত গাঁড়ীতে যাইবার বন্দোবস্ত আছে। এখানে রেল 
কোম্পানী ও পুলম্যান কোম্পানী স্বতন্্। রেল কোম্পানী 
কোচ অথবা পুলম্যানের টিকিট দেয় । কোচের টিকিটে আসন 
মিলে । কি্ধু পুলম্যান্জ্রে টিকিটে কোন বার্থ বা আসন মিলে 
না। পুলম্যান কোম্পানীকে অতিরিক্ত মাশুল দিয়! বার্থ 


পাপন উনি 


বা বেডরুম সংগ্রহ করিতে হয়। ওরষেষ্টার ও আমি 
ব্যাগ বহন করিয়! আগাইয়া যাইতেছি। পথে পুলমান 
কোম্পানীর কর্মচারীর সাক্ষাৎ পাইলাম। 'কোন বার্থ 


খালি নাই । একটি বেড রুম বা শয়নকক্ষের ঠিকানা দিয়] 
আমাদিগকে সেখানে যাইতে বলিলেন । কোম্পানীর লোক 
তখন আমাদের ব্যাগ লইয়া সেই কক্ষে পৌছাইয়। দিয়া 
বিছানা! প্রভৃতি পাতিয়া দিল | শয়নকক্ষে দুইটি বার্থ। একটি 
উপরে, একটি নীচে । আঁমি নীচে রহিলাম। ওয়েবৃষ্টার 
উপরেরটি দখল করিলেন। বিমান কোম্পানী আমাদের.শুধু 
পুলম্যানের মাগুল ফেরত দ্িয়াছিলেন। শয়নকক্ষের অতিরিক্ত 
ভাড়া আমাকেই দ্রিতে হইল । শয়নকক্ষের নীচের বার্থকে 
দিনের বেলায় আরামদায়ক কৌচরূপে বাবহার করা যায়। 

রাতে ভালই ঘুম হইল। দিনে দ্রচ্তগামী ট্রেনে বসিয়া 
ছিমার্ড! পৃথিবীর অপূর্ব রূপ দেখিতেছি । আকাশে তখনও 
ঝড়ের আভাস । রোদ ওঠে নাই। প্রবল বায়ু বহিতেছে। 
মানুষ বাধা হইয়া] ঘরের মধ্যে আটক পড়িয়াছে। প্ররুতি 
ভার সমন্ত শোভ। গুটাইয়! লইয়াছেন। সাহার রিক্ত নিরাঁভরণ 
অঙ্গের উপর হিমরাশি স্ত [পাকার হইয়া উঠিয়াছে। নির্দিষ্ট 
সময়ের এক ঘণ্টা পরে সা সাতটায় ট্রেন নিউইয়র্ক পেখছিল। 
শহর তখনও বরফে ঢাকা । 

নিউইয়র্ক শহর ছয়টি 'বরোতে' বিভক্ত । ম্যানহাটন, 
ত্রকূলিন, ব্রহ্কসূ, কুইদ ও রিচমগ্ড। এই পাঁচটি “বরোর, 
মোট লোকসংখ্যা ১৯৪৬ গ্রীষ্টাবের ১লা জাহুয়ারীতে ছিল 
৭৭) ৫৬) ৬১১ জন। উপকণ্ঠে আরও ৫০ লক্ষ লোঁক বাস করে। 

উপরোক্ঞ “বরোগুলির মধ্যে ম্যানহাটন 'বিরোটি? সর্বশ্রেষ্ঠ । 
এটি সরু লম্বা একটা ফালির মত । দক্ষিণাংশ ক্রমনীর্ণায়মান 
হইয়া আটলান্টিক মহাসাগরে একটি স্ুক্মাথ শীর্ষে পরিসমাপ্ত 
হইয়াছে । ইহার পশ্চিমে হাডসন নদী, পূর্বে ইষ্ট নদী এবং 
উত্তর-পূর্বে হার্লেম নদী হাডসন ও ই নদীদ্ঘয়কে সংযুক্ত করিয়া 
ষ্যানহাটনকে একটি সপ্পূ্ণ ্বীপের আক্তি প্রদান করিয়াছে। 
ইঞ্জ ও হার্জেম নদীর ওপারেও নিউইয়র্ক শহর । হাঁডসনের 
ওপারে নিউ জাপি শহর | তিনটি নদীরই উপরে সেতু ও নীচে 
জুড়ক্ষপথ। ম্যানহাটন দের্ষ্যে সাড়ে বারো! মাইল। ইহার 
প্রশত্তত! যেখানে সব চেয়ে বেশী সেখানে আড়াই মাইল। 


বিমানে ভুপ্ক্ষিণ 


নী 


পাশাপাশি ০৫ সিসি 


নাচ ঝোট ডি লম্ব! না সমান্তরাল 
এভিনিউ এবং পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ২২০টি সমাস্তরাল রান্ত। যাঁরা 
বিভক্ত | হাঁডসন নদীতীরে রুজ্ধভেপ্ট মোটর-রাস্া । তারপর 
১ম, ২য় করিয়া ইঞ্$ নদীতীরস্থ ১২তম এভিনিউ পর্বস্ত 
সংখ্যা ১২টি এভিনিউ । ৩য় ও ধর্থ এভিনিউর মধ্যে 
লেক্লিংটন এভিনিউ এবং ধর্থ ও ৫ম এভিনিউর মধ্যে 
ম্যাডিসন এভিনিউ অবস্থিত । ৪র্থ এভিনিউর অপর নাঁম পার্ক 
এভিনিউ । সেইরূপ ৬ষ্ঠ এভিনিউর অপর নাম এভিনিউ 
অব দি আমেরিকাস্‌। ইহা! ছাড়া ব্রডওয়ে নামক উত্তর- 
দক্ষিণে প্রসারিত একটি রাস্তা একটু বীকিয়া ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও 
৮ম এভিনিউকে কাটিয়া গিয়াছে । গ্রীটগুলির নামকরণ দক্ষিণ 
হইতে আরম্ত হইয়া ১ম, ২য় করিয়া পর পর উত্তর দিকে 
চলিয়াছে। শহরের মধ্যস্থলে কেন্দ্রীয় পার্ক । পার্কটি আয়তনে 
৮৪০ একর ; পূর্ব-পশ্চিমে ৫ম হইতে ৮ম এভিনিউ পর্যন্ত এবং 
উত্তর-দক্ষিণে ৫৯তম হইতে ১১০তম গ্রীট পর্যস্ত বিস্তৃত । 

শহরের নিয়াংশে অর্থাৎ দক্ষিণাঁংশে টাকার বাজার। 
সার] ছনিয়ার বিরাট টাকার বাজার আজ এই স্থানে । বিশ্ব- 
বিখ্যাত ওয়াল দ্রীট এই অংশে অবস্থিত । অদুরে সিটি হল ও 
সিটি পার্ক। এই অংশটি আট্লার্টিক উপকূল হইতে ২২তম 
ছাট পর্য্যস্ত বিভত। 

২৩তম ছ্রাট হইতে কেক্জরীয় পার্ক বা ৫৯তম হট পর্যন্ত মধ্য 
ম্যানহাটন | এখানে বছু বড় বড় হোটেল ; ব্যবসাকেন্দ্ 
এবং দোঁকাঁন অবস্থিত । এখানকার রকৃফেলার কেন্দ্রটি একটি 
স্বতন্ত্র নগরবিশেষ। এই অঞ্চলে পঞ্চম এতিনিউর “মেসি', 
“সাকৃস" প্রভৃতি দোকানগুলিতে হ্ুচ হইতে এরোপ্লেন পর্যস্ত 
যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ সর্বদা প্রস্তুত থাকে । প্রসিন্ধ ওয়ালফ- 
ডফ্ এষ্টোরিয়! হোটেল ; পৃথিবীর উচ্চতম বাড়ী এম্পায়ার 
ষ্টেট বিল্ডিং, রঙ্জালয়বছুল টাইমস্‌ স্কোয়ার, ক্রীড়া -ভুমিযুক্ত 
ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন প্রভৃতি এই অঞ্চলে অবস্থিত! 

উত্তর ম্যানহাটিন লোকবদতি-প্রধান । কলমিয়া বিশ্ব 
বিদ্ভালয় এই অঞ্চলে অবস্থিত | ইষ্ট নদীর তীর দিয়া এখানকার 
সৌখীন লোকদের বসতি। এই অঞ্চলে পূর্ব ৯৪তম দ্বীটে 
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সমিতির আশ্রম । 

হাডসন ও ইষ্ট নদীতে জাহাজ নোক্ষর করিবার বছ পাঁয়ার 
বা ঘাট। বড় জাহাজগুলি হাডসন নদীতেই প্রবেশ করে। 

আটলাটিক হুইতে হাডসন নদীর প্রবেশপথে পৃথিবীর 
বৃহত্তম মূর্তি অবস্থিত | ইহা "স্বাধীনতার মূর্তি নামে 
পরিচিত। উধ্ব€বাঁহু স্বাধীনতা-দেবী আকাশে স্বা্ীনতার 
মশাল সর্বদা দ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। মঞ্চের তুমি হইতে 
মশালের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত মূর্তিটির উচ্চতা! ৩০৫ ফুট। ইহার 
দক্ষিণ তর্জনীর দৈধর্য ৮ কুট ও পরিধি ৫ ফুট। ক্রা্স ও 
আমেরিকার বন্ধুত্বের নিদর্শন-্বূপ উভয় স্বাতির বুজ্দানে 


১৭২ 


মু্তিটি নিগিত হইয়াছিল | সেদিন ফ্রান্সের দানই ছিল সমধিক। 
১৮৮৬ শ্রীষ্টানকে মুর্তিটির আবরণ উন্মোচন করা হয়। 

আমি যে হোঁটেলে উঠিলাম তাহার নাম হেন্রী হাডসন 
হোটেল। ২৪ তল! হোটেলের ১৬ তলায় আমার ধর। 
মধ্য-মানহাটনে ৮ম ও ৯ম এভিনিউর মধ্যবর্তী অংশে 
পশ্চিম ৫৭তম ্রাটে ছোটেলটি অবস্থিত । গ্রাটগুলির ৫ম এভি- 
নিউর পূর্বাংশ পূর্ব বলিয়া এবং পশ্চিমাংশ পশ্চিম বলিয়! 
অভিছিত হয়। 

২র| জানুয়ারী সন্ধ্যায় আমি নিউইয়র্ক পৌছাই। ৮ই 
জানুয়ারী বুধবার প্রাতঃকালে আমাকে অটোয়া] অভিমুখে 
রওন] হইতে হইবে | এর মধো শনি ও রবিবার ছুটি । আপিস 
খোলা থাকিবে মাঁঞ্জ তিন দিন; শুক্র, সোম ও মঙ্গলবার । 
এর মধ্যে অনেক কা্ধ সম্পন্ন করিতে হইবে । 

আমার নিউইয়র্কে অবস্থান কালে তাপ ২২" হইতে ৩৫" 
ডিগ্রী পথ্যস্ত ওঠানামা করিতেছিল, ফলে এখানে বরফ পড়িলে 
তাছা গলিয়! যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে চলাফেরার 
অন্ুবিধাই হয় । তধে এর] থুব দ্রুত বরফ সাফ করিয়া ফেলে । 
এই শহরের বরফ ফেলিবাঞ থরচ বৎসরে ছুই কোটি ত্রিশ লক্ষ 
টাকা । বুধবার ও বৃহস্পতিবার যে বরফ পড়িয়াছিল 
শুক্রবারের মধ্যেই তাহা সাফ করিয়া ফেল! হইল । পর্পবর্তী 
দিনগুলি ভালই কাটিল। 

ওরা জাহুয়ারী শুক্রবার সকালে ট্যাক্সি লইয়া সিটি 
জাপিসের দিকে চলিলাম । ট্যাক্সিওয়ালা আলাপ সুপ করিল। 
বলিল, “আমার ভাই যুঝ্ধে গিয়াছিল । যুদ্ধের সময় ভাতবধে 
ছিল। ভারতবর্ষ বেশ ভাল দেশ । আমার ভাই ০সথাশে 
পরম আরামে ছিল । তার ছুই-তিনটা বেয়ারা ছিল, ডাঁকিলেই 
হুজুর” বলিয়া! হাজির হইত ।” 

“হজজুর? কথাটা হিন্দুস্থানীতে উচ্চারণ করিল । এদেশের 
লোক বাঞজ্জিগত চাকর রাখিতে অভ্যন্ত নয় | কাজেই বাঞ্জিগত 
চাকরের কথায় এরা বেশ আমোদ অন্থভব করে। আমি 
বলিলাম, “তুমি আমাদের ভাষায় একটু আধটু কথা কহিতে 
শিখিলে কিরূপে ?” 

“ভাইয়ের নিকট শুনিয়া শিখিয়াছি। আমি হিন্দৃঙ্ানী 
ভাষার আরও কিছু কিছু কথা জানি । “যাও, 'বকশিশ'। 
কেমন, ঠিক বলি নাই? আমার ভাই বেশ হিন্ৃস্থানী বলিতে 
পারে। তুমি যাইবে আমার বাড়ী? যেরাস্তায় আমরা সিটি 
হলে যাইব সেখান থেকে একটু বীকিলেই আমাদের বাড়ী। 
আমার ভাই তোমার সঙ্গে হিনুস্থানীতে কথা বলিয়! খুবই 
খুশী হইবে 1” 

আমি বলিলাম, “আমিও খুশী হইতাম । ' কিন্তু সিটি 
আপিসে ঠিক এগারটায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ 
করিবার কথা । আর তো! সময় নাই ।” 


প্রধাসী 


১৩৫৫ 


ট্যাজিওয়ালা ছুঃখিত হইল। কিন্তু ভারতবর্ষ সগ্বন্ধে তার 
কথা বলিবার উৎসাহ কমে না। বলিল, “তোমার দেশের 
ট্যার্সিওয়ালার। বকৃশিশের জন্ঠ বড় বিরস্ত করে, না? আমার 
ভাই একবার অল্সপুর গিয়া এক টাকা বকৃশিশ দিল। কিন্তু 
তোমার দেশের টাক্সিওয়াল] আরও চায়। তখন আমার 
ভাই বলিল; আচ্ছা টাকাটা ফেরত দাও । টাকাটা! ফেপত 
নিয়া বলিল, “যাও, | ট্যাক্সিওয়ার্সা! বেকুব বশিয়া চলিয়। 
গেল ।” যাও কণ্চটি সোৎসাহে হিন্ুস্থানীতে উচ্চারণ করিল । 
ইহ।তে তাহার পরম পরিতোষ । 

সিটি আপিসে নামিয়া ভাড়ার অতিরিক্ঞ বকশিশ বাবদ 
৫০ সেন্ট দিবার মানসে একটি ডলার বাহির করিয়! উহ্বাকে 
দিলাম] সে বলিল, “তোমার দেশের ট্যান্সিওয়াল! কিন্ত 
কিছুই ফেরত দিত না। আমার কাছে কত ফেরত চাও ?” 
আমি বলিলাম, “তুমি গোটা ডলারটিই লও।” আমি 
আপিসের দিকে ১লিয়া গেলাম | সেও প্রফুপ্ন চিত্তে অস্তিত 
হুইল। 

সিটি আপিসে কণ্টেলাপ লেঞ্জারাস জোসেফ ও সেঞ্রেটারী 
এডোয়াডডআর এঙ্কাপ মহাশয়দ্বয়ের সহিত নগরীর বাঁজেট, 
কর-সংগ্রহ-ব্যবন্থ প্রতৃতি সঞ্ধপ্ধে আলাপ করিয়া সোম 
ও মঞ্জলবাপ্নের শ্রোথাম স্থির করিয়। নগর-শাসন সংক্রান্ত 
কতিপয় পুণ্তক ও কাগঞ্সপত্জাদি সঙ্গে লইয়া হোটেলে 
ফিরিলাম । 

বৈকালে পামকুঞ্চ মিশনের স্বামী অখিলাননদোর সহিত 
দেখা করিতে বাকমায়ার হোটেলে গেলাম । অপ্রত্যাশিত 
রূপেই স্বামীজীর দর্শন মিলিয়াছিল। শ্রীমৃত নলিনীরঞ্চন 
সরকার আমাকে স্বাঁমীঞ্ীর নিকট একখানি পরিচয়-পএ 


দিয়াছিলেন। শ্বামীজীর আশ্রম প্রভিডেন্সে। আমেরিকার 
সফর তালিকার মধ্যে প্রভিডেকের গ্বান ছিল ন। | কাজেই 
তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না ভবিয়াছিলাম। শিকাগোয় 


স্বামী বিশ্বানন্দ আমাকে বলিয়াছিলেন যে স্বামী বৃহম্পতিবার 
সন্ধ্যায় বষ্টনে বেদাস্তের ক্লাপ করিতে আসিবেন এবং তাহার 
বষ্টনের টেলিফোন নম্বরও আমাকে দরিয়াছিলেন। বৃহ্স্পতি- 
বার সন্ধ্যায় বষ্টনে টেলিফোনযোগে স্বামীজীকে পাইতেই তিনি 
বলিলেন যে শুক্রবার কয়েক ঘণ্টার জন্য জনৈক মার্ফিণ 
শিল্পার সহিত তিনি নিউইয়র্ক আসিতেছেন । এদেশের টেলি- 
ফোনের ক্ষিপ্রতা আমার বিস্ময় উৎপাদন করিত । ট্রাঙ্ক লাইনে 
দুরস্থিত বষ্টনের সংযোগ মুহুর্তের মধ্যে পাইয়া গেলাম। 
কলিকাতায় ভবানীপুর হইতে আলিপুরের সংযোগ পাইতেও 
তদপেক্ষ। বেশী সময় লাগে । স্বামীজী ও তাহার বর্ষীয়িসী মার্কিন 
শিল্ষান্প সহিত আলাপ করিয়া পরম আপ্যায়িত বোধ করি- 
লাম। বেলুড় মঠের মমরমন্দির ইহারই শিয্াগণের দানে সম্ভব 
হইয়াছে । | " 


রুটা 


মন্মথকুমার চৌধুরী 


ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে কল্যানী যখন শক্ত মুঠিতে 
ভ্যানিটি ব্যাগটা ধরে বাঁস থেকে নামলেন তখন তার মাথা 
"বন্বনূ করে ঘুরছে। সাপ্তায় গ্যাসের আলো হ্বলবার আর 
বেলী দেরি নেই। আপিস-ফেরতার! জলযোগ সেরে ততক্ষণে 
হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। কল্যাণীর কিন সবেমান্র বাড়ী 
ফেরবার ফুন্রসং হ'ল। তাঁদের ছুটি হয় সকলের শেষে। 
একট! মারোয়াড়ী স্কুলে গান শেখান কল্যানী। আসলে কিন্তু 
তাকে সপ্তাহের ছ'দিনই গান, ইংরেঞী, অঙ্ক সকল বিষয়ই কিছু 
কিছু পড়াতে হয়। স্কুলটা প্রাইভেট, তাই এদের নিয়মকামৃনও 
আলাদা__সেক্রেটারীর খেয়ালই এখানে নিয়ম। খুশি হুয় 
কাজ কর-_মার্জীতে ন] মেলে, সদর দরজ1ও একদিনই সবাইকে 
দেখিয়ে রেখেছেন_স্কুলের তু'ড়িওয়াল| মালিক রায়সুরাল|। 
ঘরের দশ পাচট! কাজ সেরে তবে যে বাঙালী মেয়েদের স্কুলের 
কাঁজে বেরুতে হয় | ঝুনবুনিওয়ালা আগরওয়াপার| টাকার 
গদীতে বসে সে অস্গবিখেটুকু বুঝতে চান না। 
কল্যাণ্নর পা যেন আর চলতে চাঁয় না। গণেশচন্ত্ 
এডিন্যর অনেকট! পথ হেঁটে তবে তাঁদের গলি। বাড়ী ত 
নয় একটি,অদ্ধ ধুপরি। 
পাশেই গরম ফুলুপি ভাজা হচ্ছিল । আন] ছুয়েকের কিনবেন 
কিনা তাই ভাঁবছিলেন কল্যামী। টাকার অভাবে আঙ্গও 
রেশন আনা হয় নি, আট! ময়দার স্বাদ পর্য্স্ত ভুলে যেতে 
বসেছেন। জলখাবারের জগ্ত রোজ হু-পয়সার মুড়ি বরাদ্ধ । 
এর বেশী খরচ করলে জআয্ব-বায়ের পার্ধক্ট। একেবারেই 
লীমার বাইরে চলে যায়। তবু কেন জানি না_-কল্যামীর 
আজ একটু বেহিসেবী হতে ইচ্ছে হ'ল। তিনি ছু-আনার 
ফুছগুরি আর এক আনার গরম যুড়ি কিনলেন। ছোট ছেলে 
ছটু এটা ওটা খাবার জন্গে ছুরস্তপন! করে বেড়ায়। অথচ 
এতগুলো! প্রাশীর রোজ দু-বেলা জলখাঁবারের ব্যবস্থা! সব সময় 
করে উঠতে পারেন মা কল্যামী। অন্ত কোন দিন হলে এই 
কয়েক জানা পয়সা অতিরিজ্ঞ খরচের জন্ত কল্যামীর মেজাজ 
সারা দিনেও শান্ত হ'ত না। কিন্তআজ খাবার হাতে লিয্মে যেন 
তিনি গভীর স্বস্তি পেলেন_-একট] দিন বৈত নয় ।...কল- 
ফাতার ঘুকে অকথ্বাৎ হানাহানি বদ্ধ হয়ে মিলনের উচ্ছাস 
দেখ। দিয়েছে__ন্রান্তায় হিন্দু-মুসলমান জনতার অবিয্াম স্রোত 
*শ্যোড়ে মোড়ে, বাক্ীতে বাড়ীতে আসন উৎসবের প্রস্ততি'** 
একট! দারুণ বিপর্যয়ের পর আকাশে বাতামে গত শুভ 
ুচনাপ সঙ্কেত ।-"কল্ান জানত ভঙ্গীতে সামনের দিকে প1 : 
। বাড়ালেন?: পর-মুহর্েই দুখ ঘুরিয়ে: এক 'াশ্যরধ্য কাও 


১৪ 


করলেন তিনি। পাশের দৌকানে বেশ বড় বড় 'প্রেট 
ইষ্টার্শের' রুচী বিন! কূপনে একটু বেঞ্ী দামে বিক্রী হুচ্ছিল। 
প্রায় ছে মেরেই, নিন্ধের অবস্থার কথাকে নিক্মের মনের মধ্যে 
মাথা চাড়। দিয়ে উঠবার আুযোগ না দিয়ে--দশ জানায় 
ছু-টুকরা কুটি কিনলেন কল্যাণী। 

ততক্ষণে বাড়ীর সামনে এসে পড়েছেন কল্য।ণী। তাঁর 
বুকটা মুহুর্তের জন্ত দে।লা দিয়ে উঠল__জানন্দে, প্রত্য।শায়। 
বীরেশ্বর হয়তো এসে পড়েছেন-স্বাধীনতা-উৎসবের আগে 
তাঁরা নিশ্চয়ই ছাঁড়া পাবেন। প্রথম কি বলে অন্যর্থন 
করবেন কল্যাণী। না, তিনি মুখে উচ্ছাস প্রকাশ করতে 
পারবেন না। বিদেশী সরকারের বিরুক্ধে বিপ্রোহ ঘোষণা, 
করে বীরেশ্বর জেলে গিয়েছিলেন_-আঁজ দেশ স্বাধীন হতে 
চলেছে, বিদেশী সরকার দেশবাপীর দাবি মেনে নিয়েছে 
আজ সে ব্রত সার্বক হয়েছে-_-এই বিপুল সার্ধকতাকে তিনি 
চটুল ভাবাঁবেগ দিয়ে খাটো করে দিতে পারবেন না । অন্ধকার 
সিড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবছিলেন কল্যাণী । তিনি প্রথমেই 
নত হুয়ে প্রণাম করে ম্বামীর পায়ের ধুলো নেবেন। তার 
অনুপস্থিতিতে সংসারকে তিনি অনেক বাঁধাবিপত্ভি সত্ব 
আগলে রেখেছেন-__ এইটুকুই স্বামীর কাছে নিরেদন করবার 
মত তার একমাত্র সম্বল । স্বামীর কঠিন ব্রতকে কল্যাদী জেলের 
বাইরে থেকেও এমনি ভাবে সার্কতার দিফে এগিকে 
দিয়েছেন এইটুকুই তার বড় সান্বৃন]। | 

বীধি সবেমাত্র প্রসাধন শেষ করে বাইরে যাচ্ছিল। 
মাকে আসতে দেখে হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। 

কল্যান বললেন, কোঁন চিঠিপত্ আসে নি? 

বীধি জানত-_বাঁবার মুক্তির জণ্ে মা কয়েক দিন যাবং 
ধুব উদ্বেগের মধো দিন কাটাচ্ছেন । বললে--না, এরপর আর 
কোন খবর দেন নি। তবে খুব সম্ভব জাজকেই বাঁব1 ছাড়] 
পেয়েছেন । বাড়ী খুজে বার করাও ত খুব সোজা! কথা নয়। 

ছটু কোথায়? ছবি? 

হট হবি ওরা সব নিশান নিয়ে ছাদে উঠেছে । আমি 
বিত্ত একবার কলেজে যাচ্ছি মা। ফিরতে একটু দেরি 
হতে পারে। 

মায়ের মেজাজ যাঁতে বিগড়ে ন| যায় সেজনে যথাসম্ভব 
মোলায়েম গলায় বললে বীথি । 

সারাদিন লাফালাফি ইন রং নিলোতী আবার 
ক্সাত্রে ফেন? 

একটা দিন দহ কাল যে বানীনতা-উসব.। | 


১৭৪ 


আজ তারই হছড়া। তোমার কিছু ভাবতে হবে না মা, 
অরুণদ! আমাকে গাড়ী করে পৌছে দিয়ে যাবে । 

এই বলে অনুমতির অপেক্ষা না করেই বাীধি ভ্রুতপদে 
অদৃষ্ঠ হল। 

ক্লান্তিতে কল্যাননীর চোখ জড়িয়ে আগছিল। বাইরে 
কোলাহল আর উত্সব-_ঘর শু ও নির্ন--নিজের অস্তরেও 
একটা অন্তহীন শুঃঠতাবোধের হাহাকার অগ্ুভব করলেন 
কলাদী। 

চিরকালই এমন অবস্থা তাদের ছিল না। মধাবিভ্ত 
পরিবারের ঠাট-ঠমক বজায় রাখবার মত আথক সংস্থান 
যাদের আছে তেমন পরিবারেই ও।র শিয়ে হয়েছিল । বীরেশ্বর 
মফস্বলের শহরে মাষ্টারবী করতেন তা ছাড়া বাড়ীতে 
জমিঞ্মার আয়ও মন্দ ছল না বি-এল পাস করেও ওকালতী 
না করে মাষ্টারীর মত এমন পিরীহ পেশ। গ্রহণ করার জঙ্তে 
আত্তীয়ধজজনগা বীরেশ্বরকে শ্লেষ্রে বলতেন “মুখচোরা?। 
বীরেশ্বর এ সব ঠাট্টা-বিজ্রপকে আমল দিতেন না। জীবনে 
যে আদর্শকে তিনি সত্য বলে জনেছেন--তাকে দৃঢ়ভাবে 
আকড়ে ধরে থাকার মত মনের জোর তার ছিল। 

' মাঝে মাঝে কলানী বলতেন, “লোকে বলে__ওকালতীতে 
হাত মেললেই টাকা। মুখ বেচেই যখন রোজগ'র করতে 
হবে, তখন মফস্বল স্কুলের মাষ্টাীর চেয়ে আদালতে পসার 
মানোই ত ঢের ভাল।” 

লোকের কখা নীরব হাসিতে উপেক্ষ। করলেও কল্যামীর 
এই ম্্ তিরস্কার ও অভিমানের চাঁপা সুরে বীরেশ্বরের মুখ 
গম্ভীর হয়ে উঠত, বলতেন, “টাকার লোভ এড়ানো শক্ত 
জানি।, কিন্ত টাকা রোজগারই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ত 
ত। ছলে এক কাড়ি টাকা খরচ! করে লেখাপড়। না শিখলেও 
চলত। ভাল জিনিষ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার 
জন্তে হুনিয়ায় অন্ততঃ কয়েক জন স্বার্থভোলা লোৌক থাঁকা চাই 
কল্যামী।” 

ফল্যাধীর র্ধ অভিমান উলে উঠেছে । বললেন, “সবাই 
বলে এ তোমার নিজের ক্রটি ঢাকবার বাহানা । আদালতে 
সওয়াল করতে পারবে না বলেই ছেলেদের কানে মন্ত্র 
পড়াবার মত নিরাপদ কাজ বেছে নিয়েছ ।” 

“জীবনের শেষ দিন পর্ধ্যস্ত ছেলেদের কাঁনে সে মন্তরই 
ঘেন জোর গলায় উচ্চান়ণ করে যেতে পারি” অকন্মাৎ যেন 
আগুনের ফুল্কির মত ছলে উঠলেন বীরেশ্বর। একটু থেমে 
আবার বললেন, “মক্কেল ঠকিয়ে আর আদালতে গলাধাক্তি 
করে টাক] রোজগার করার চাইতে মাষ্ঠারীটা কোন অংশেই 
সহজ নয়। মাইনে এতে কম-_কিন্তু কাঁজট1 ছোট নয়।” 

কল্যাণী নীরবে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ধাকেন। আদর্শের 
গরিমায় -বীরেশ্বয় যেন আত্মও দীণ্ত, আরও সমুন্সত হয়ে 


৭৮6 পান্পা সপাসপাসিস্পপাসিপাাপপাপাপা পাপ পাপা পন পোনপাভিপানপালাপানপাসিপাসপাপাাস্পাশিসিপিসপাতিপসিপািপপানপি পিচ 


১৩৫৫ 





স২৮৯৬পাসিি 





উঠেছেন । এৃত্ঠি দেখলে বোঝা! যায় না যে বীরেশ্বর একটি 
' সাধারণ দ্কুলের সামান্ত বেতনের সেকেগু মাষ্টার । 


দৈনম্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে বীরেশ্বর আপন অত্যুচ্চ 
আদর্শকে যথাসগুব ধান্তব ূপ দিতে চেষ্টা করতেন। বিলাতী 
কাপড় সম্পূর্ণরূপে বঞ্জন করেই তিনি কত্তব্য শেষ করেন নি 
_-অগ্ঠ্ত প্রয়োঙনীয় সামতরীও যার্টে বথাসন্তব দেশী হয় সে 
দিকেও গার তীর চুষ্টি ছল । এ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তার প্রায়ই 
বচসা বাধত। র্েশবর প্রাঙার চিনি বাড়ীতে আনতে নিষেধ 
করে দিলেন--তার বদলে এল দিশী লাল চিনি । পোপসিলেনের 
কাপের বদলৈ এল দিশী গোদা গোদা পেয়ালা । কি্ত 
বারেশ্বরের আদর্শনিষ্ঠা চরমে উঠল--যখন তিপি কেরোসিনের 
বদলে রেডীর তেলে আলো ভ্বালাবাঁর বায়না] ধরলেন। 
কল্যাণী বহু দিন ধরে স্বামীর সব খেয়ালই নীরবে সহ 
করছিলেন । এবার তিশি মুখ খুললেন । 

“এতই যদি স্বদেশীয়ানার সথ-_-তবে আর আইন বাচিয়ে 
ছু'বেলা স্কুলে আনাগোনা কেন ?” বীরেশ্বরের একটা মস্ত 
গুণ_তিনি সহজে চটেন না, শান্ত কণ্ঠে বললেন, “ভয় ত 
জেলের জন্টে নয় কল্যাণী । যুদ্ধের সময় একদল হাতিয়ার শিয়ে 
লড়তে যায় আর একদল পেছনে থেকে রসদ জোগায় 
মালমশল] তৈরি করে। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এও 
আমাদের অহিংস যুদ্ধ। এখানেও একদল আইন অমান্ধ করে 
সরকারকে অচল করে দেবে, আর একদল নীরবে গঠনমূলক 
কজি করে জাতকে গড়ে তুলবে । এছু'দলেপন লক্ষ্যে কোন 
প্রভেদ্দ নেই |” 

কল্যাণী এত বড় লক্ষা আর আদর্শের কথ] বুঝতে চান 
না, বলেন, “ল!ল চিনি খেয়ে আর রেড়ীর তেলে আলো 
ভ্বাললেই ইংরেজ কাবু হয়ে রাজ্য তোমাদের হাতে তুলে 
দেবে-_এত বড় বেকুব তারা নয়। সডীনের জোরেই এদেশ 
তার] দখলে রাখবে । কেন শুধু শুধু এই হয়রানি বল ত? 
তোমার খুশি হয় তৃমি পরো_এঁ কোমর-কাটা মোটা খন্দর 
-আমি আর গায়ে তুলতে পারব না।” 

ঘীরেশ্বর চুপ করে থাকেন। তর্ক করে কোন লা 
নেই। বহু দিনের অত্যন্ত জীবনযাপনের ধারাকে মাহুষ শুধু 
বক্তৃতা গুনেই বদলাতে পারেন! । এটা কলামীর দোষ নয়। 

জি রঙ জী 
. বীরেশ্বক নিক্ষিয় থাকতে পারলেন নাঁ। মহায্মাজীর 
খেপ্তাক়ের (প্রতিবাদে ভারতব্যাগী হরতাল ঘোষণ! কর! হ'ল । 
ছেলের স্কুল-গেটের প্সান্তায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। 
মাষ্টারদের 'অবশ্ত বাধা দেওয়! হ'ল না। হেড-মাষ্ঠার ছিলেন 
অত্যন্ত কঠোর প্রক্কতির | ছেলেদের এত জেদ. ভার সহ হ'ল 
দা।. প্রথমে তিনি মাষ্টারঘের নির্দেশ দিলেম--ঠার] যেন: 


জ্যেষ্ঠ 


ক্লে আসতে ইচ্ছুক ছেলেদের . ভিতয়ে আগতে সাহায্য 
করেন। বীরেস্বর এ অন্তায় আদেশের তীব্র প্রতিবাদ করলেন । 

“ছুলে আমরা ছেলে পড়াতে এসেছি-*'জবরদত্তি করে 
ছেলেদের স্কুলে ডেকে আনান দায়িত্ব আমাদের লয় ।” 

অন্যান মাষ্টাররা অবস্থ ছেডমাষ্টারের মনত্বপ্ির জয়ে ছেলে 
ভাঙিয়ে আনতে গেটের পাশে গিয়ে ধাড়ালেন। বাইরে 
জনতা তাদের দেখে”, টট্কারী দিলে'*'মাথা হ্রেট- করে 
মাষ্টায়না দাড়িয়ে রইলেন । হেডমাষ্টারের আদেশ অমান্ত 
করার ছন্তে বীরেশ্বরকে ক্ষমাপ্রার্থনা কটতত বলা হু'ল। 
কিছু অন্তায়ের কাছে নতিম্বীকার করবার পান্জ বীরেশ্বর নন। 

কলানও এ ব্যাপারে বীরেশ্বরকে সমর্থন করহলন। 

“মান-সন্ত্রম খুইয়ে অমন চাঁকরীতে আমার কাজ নেই। 
কিন্তু চাকরী করতে গেছে বলে কি প্লোকগুলোর লঙ্জাও 
নেই? ছেলেদের শিক্ষার ভার হাতে নিয়ে পুলিসের কাজ 
করতেও ওদের আপত্তি নেই। ছি,ছি।” 

বেদনা-গভীর গলায় বীরেশ্বর জবাব দেন, “গোলামী 
মাহষকে অমানুষ করে তোলে বলেই ত এদের কোন কিছুতেই 
লব্ধ] নেই।” 

“ভিসিপলিন ভঙ্গ এবং আদেশ অমান্তের অপরাধে বীরেশ্বর 
কর্পুচাত হলেন । ূ 

ঝা ঝা চি 

বীরেশ্বর গ্রামে ফিরে গেলেন। দিন কয়েক প্রবল 
উৎস!হে জাতীয় বিদ্তালয় প্রতিষ্ঠার কান্ত চলল। তিনি 
নিত্ধেই শিক্ষার ভার নিলেন। দ্বুলের ব্যয়নির্ববাহের জন 
মাথা-পিছু চাদ ধার্ধা করা হ'ল। কিন্তু মাসখানেক যেতে ন] 
যেতেই সকলের উৎসাহের শ্রোত ক্ষীণ হয়ে এল | হান্্-সংখা 
ক্রমশঃ কমতে সুরু হ'ল। চাদার খাতায় আদায়ের কোঠায় 
শৃগ্তই রয়ে গেল। বীরেশ্বর অক্লান্ত বৈর্ধো তবু স্কুল চালু 
রাখলেন । ছেলেদের বৃত্তির বন্দোবস্ত করে, কখনও ব] 
অভিভাবকদের সাহায্য করে তিনি ছেলেদের স্কুলে রাখতে 
চেষ্টা করলেন। কিন্ত অধিকাংশ ছেলেই সুড় নুড় করে 
গোলামখানায় নাম লিখিয়ে ভবিষ্যতে চাকুরীর পথ খোল! 
রাখলে । এদিকে ছুলের খরচ চালাতে বারেশ্বরকে পৈতৃক 
সম্পত্তির মোটা, অংশ বিশ্রী করতে হ'ল । কল্যামী এতদিন 
চুপ করে ছিলেন। কিন্তু আর তিনি সইতে পারলেন না, 
বললেন, “পরের ছেলেদের মানুষ করতে গিয়ে ত নিজের 
ছেলেমেয়েদের তবিঘ্তং ডোবাতে বসেছে । এবার অন্ততঃ 
এদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা কর।” 

" “এখানে কি ওদের লেখাপড়া হচ্ছে না কলানী ?” 

“যা হচ্ছে--তাঁ ত দেখতেই পাচ্ছি। তোমার টাকা তুমি 
যেমন খুশি ফুকে দাও, আমি বাধা দিতে যাব লা। শুধু দোহাই 
তোমার, ছেলেমেয়েদের ভবিন্কং এ ভাবে মাটি কক] প1।” 
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এর জবাবে উত্তেছ্ধিত হয়ে কোন কটুক্তি করলেম না 
বীরেশ্বর। এতবড় অন্থযোগও তিনি শান্ত মনে গ্রহণ 
করলেন। শুধু ষ্ঠার মুখে সংখয় ও বেদনার বঙ্কিম রেখা 
ফুটে উঠল। তবেকি তার আদর্শ মিথা।, তার সাধনার 
পথত্রান্ত। না, বীরেশ্বর তুল করেন নি। একটা বিরাট 
অগ্রি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে এমনি বহু অন্থযোগ্গ আর 
গঞ্জনাকে বুক পেতে এহপগ করতে হবে|... 

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বীরেশ্বর বললেন, “পরের 
ছেলেকে গোলামখানা ছাড়তে বলে-_-এখন নিদ্ধের ছেলেকে 
আমি সরকাণী স্কুলে পাঠাতে পারব নাঁ। হুজুগে মেতে সখ 
করে যার ছ'দিনের জন্যে দেশ উদ্ধার করে বাহুর] কুড়োতে 
চায়-_আমি সে দলের নই।” এই বলে প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে 
চলে যাচ্ছিলেন বীরেশ্বর.। হঠাৎ পেছন ফিরে বললেন, 
“চাক্রী করবার বেলা খুব ঘে বলতে_আমি শুধু জাঁড়াল 
থেকে ছেলেদের উস্‌কে দিচ্ছি এখন দেখলে ত--উত্তেন্বনার 
মুখে ভেলে যাওয়া যত সোঙ-_তিল তিল করে একট] 
আদর্শকে নিছের জীবনে সত্য করে তোল] ঠিক তত সঙ 
ময়।” | ৃঁ 

কল্যামী চুপ করে রইলেন। বীরেশ্বরের প্রতি তার শ্রদ্ধার 
অভাঁব ছিল না । তবে বীরেশ্বরের কর্মে ও আদর্শে কোথাও 
কোন ফ্কাকি ছিল না, তাই চমক ও ঢাঞ্ল্যহীন কার এই 
অনাড়ম্বর কর্ম্মপাধন! আর দশ জনের যত তারও মনে সাড়া 
জ্বাগাত না। উত্তেজনার যথেষ্ঠ খোরাক না পেয়ে বীরেশ্বরের 
স্কুলের ছাআ-সংখাও শেষ পর্যন্ত একটিতে অর্থাৎ কেবলমাত্র 
তার ছোট ছেলে হুটুতে এসে ঠেক্ল। ক্ষুল উঠে গেল। 
এদিকে বাড়ীর জমিজমাও প্রায় নিঃশেধিত হয়ে এসেছিল । 
সংসারের খরচ কুলোবার জন্তেই বাধ্য হয়ে বীরেশ্বরকে গ্রাম 
ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হ'ল। 

কল্যাণী শিঃ্বাস ছেড়ে মনে মনে কালীঘাটে পুন্ধো মানত 
করলেন। 

রঙ রঙ কা 

সরকারী চাকুরী পাওয়া আর বীরেশ্বরের পক্ষে সম্ভব 
ছিল না, আর সে ইচ্ছাও তার ছিল না। তাই কলকাত। 
এসে তুলে-যাওয়া ওকালতি-বিদ্তাকেই ঝালিয়ে নেবার চেষ্টা 
ফরলেন বীরেশ্বর। কিন্তু ওকালতিতে গার পসার ক্ধমল 
না। আর ওকালতি করবার মন নিয়েও বীরেশ্বর কলকাতায় 
আসেন নি। মিথ্যা মাম্ল| দেখলে তিনি মন্ধেলদের মুখের 
"পর বলে উঠতেন, “কেন বাপু, মিথ্য| মাম্লা সাজিয়ে আর 
একজনের সর্বনাশ করবার ফিকিরে আছ। তার চেয়ে 
আপোষে একট] ফয়সল ফরে ফেল। টকীল মোজ্ারের হা 
হাঙরের মত--ছু'হাতে ঢেলেও কুল পাবে না.।” 

এ ধরণের মন্তব্য শোনার পর মন্ধেল আর সভার কাছ 


১৭৬ 


সপ 


দ্বেষতেও সাহস পেত না। বীরেশ্বরের সেদিকে জক্ষেপ 
ছিল ন1। দিম ছণ্টাকা! পেয়ে কোন রকম সংসারের খরচা 
ছুলিয্ে গেলেই তিনি খু 1": 

ফল্যানী দেখলেন__স্বামীফে সংসারী করা কঠিন । এই 
ফ'বছরে তাদের সংসার ঘে বেড়েছে সেদিকে লক্ষ্য ছিল মা 
বীরেছ্বরের | বাঁধি ম্যাটিক ক্লাসে পড়ছে, সুটুও বড় হয়েছে, 
কোলের মেয়ে ছবিও হাঁটতে শিখেছে-__ এদের মাছুষ করার 
দ্বায়িত্ব ও তার আহ্ষঙ্গিক খরচাঁও জনেক বেড়েছে । বীরেশ্বর 
নিধ্বিকার। বরং সন্ধ্যার পর তিনি নধিপত্র দেখা একদম 
ছেড়েই দিয়েছেন । অধিক রাত্রি পর্যন্ত রাত্বনীতি-চর্চ।তেই 
কাটে। ইউরোপে যুদ্ধের অবস্থা! এক গুরুত্ব-পূর্ণ পর্ধ্যায়ে এসে 
পৌঁছেছে-_ ব্রিটিশ সাআজ্যশক্তিকে চূড়ান্ত আঘাত হান্বার এই 
ত শ্রেষ্ঠ হুযোগ--ভাঁরতে বামপন্থী দলগুলিকে সংহত করে 
ক'খেসকে নিশ্চিত সংগ্রামের পথে টেনে নিয়ে যেতে হবে__ 
তারই কর্পপন্ধতি ও রাজনৈতিক পটছ্মি-রচনা সম্পর্কে দীর্ঘ 
আলোচন| চলে বীরেশ্বরের বৈঠকথানায়। কোনো কোনে! 
দিন আলোচনায় মত্ত হয়ে রাত্রে আর ভিতরণ্বাড়ীতে যান না 
বীরেশ্বর । 

যালযাম ঘেশ বুঝতে পারেন-_বীরেশ্বর কর্্ে ও চিন্তায় 
সম্পূর্ণ বদলে ঘাচ্ছেন। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করবার চেষ্টা 
করে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন কল্যানী। অনিবার্ধ্যের 
হাতে নিঃসংশয়ে আত্মসমর্পণের জন্তে মনে মনে নিজ্বকে তিনি 
তৈরি করে নিচ্ছেন । এই বলে মনকে তিনি প্রবোধ দিয়েছেন 
আর যাই হোক--স্বামী ত আর আজড্ছা ইয়ার্ষিতে সময় নষ্ট 
ক্প্পছেন ন। বা কোন বদখেয়।লে জমিজমা ও সম্পত্তি যা 
হিল--ত। লই করেন নি। 

অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কল্যাণী সংসার কোন রকম 
চালিয়ে নিচ্ছিলেন । হঠাৎ কোথা থেকে এল দুর্দান্ত ঝত 
--সব ওলটপালট হুয়ে গেল।. সে রানির কথা! মনে হলে 
আজও রোমাঞ্চে শিউরে ওঠেন কল্যামী-** 

রাত গঞজীর হয়ে এসেছে । ছেলেমেয়ের]! সব ঘুমিয়ে 
পড়েছে । কল্যান খাবার ঢাকা দিয়ে একখান। সত্তা গোয়েন্দা 
কাহিনীর পাতা ওলটাচ্ছেন। বীরেশ্বর আন্বকাল প্রায়ই 
অধিক রাজে বাড়ী. ফিরেন। তার গতিবিধি, কথাবার্তায় 
ঘেন একট| অনাগত ঝড়ের আভাস ফুটে উঠেছে। কল্যাণী 
তার সবটুকু বুঝতে পারেন না-_জিজ্ঞেস করলে বীরেশ্বর 
অবান্তর প্রসঙ্গ তুলে তা চাপা দিতে চান। | 

কল্যাণীর চোখ দুষে জ্বড়িয়ে আসছিল । দরজ| খোলার 
শব্ধ শুনে তিনি চমকে উঠলেন | 

"কে 1” কল্যাণী সয়ে প্রশ্ন করলেন। 

“শিগঞ্জর খাবার যা আছে দাও। আমাকে এঙ্গুশি 
বেক্তে হযে । হয়ত আমাদের এই শেষ দেখা কল্যাণী ।” 





পি লা পি পাট পি শিট পিপিপি 


প্রযামী 





1১৬৫৫ 
স্বামীর কখার অর্থ বুঝতে না পেরে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে 
রইলেন কল্যাণা। তিশি কি এখনো ছুঃশ্বপ্র দেখছেন? 
উ-খু্ধ চুল, অবিতত্ত বদন-_বীরেশ্বরের চোখ দিয়ে যেন 
আগুন ঠিকৃরে পড়ছে | 

“কোথায় যাবে তুমি?” চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলেন 
কল্যামী। তিনি কি প্েগে জাছেন ?. ৃ 

বীরেশ্বর এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে দেয়ালে টাঙানে! 
পররামন্কফের কটোর পেছনের ঝুঁলুঙ্ী থেকে একটি পুণটলী 
বের করলেন 7//ফটোর পেছনে যে গোপনীয় কিছু লুকানে| 
আছে--ত1 এই প্রথম দেখলেন কল্যাণী । একট। ভয়ঙ্করের 
সঙ্কেত তিমি আঁগেই পেয়েছিলেন'*'আজ তার স্থচনা দেখে 
কল্যাণীর মন অনিশ্চিত আশঙ্কায় মোচড় দিয়ে উঠল । 

বীরেশ্বর পুণ্টলীর ভেতর থেকে একটা রিভলবার বার 
করলেন | 

“রিতলবার ?” আতঙ্কে কল্যাণীর দ্রিজ্ঞাস! প্রায় আর্ড- 
মার্ধের মত শুনালে। ! 

“চুপ 1 রাতিরে দেয়ালেরও কান গজায় 1” 

“পুলিস যদি জ্বানতে পারে ?” 

“জানতে পারে নয়--সন্ধান ওর| পেয়েছে! আজ শেষ 
রাত্রেই হয় ত-বাড়ী ঘেরাও করবে । তার আগেই আমাকে 
পালাতে হবে |” 

“কিস বীধি, টু, ছবি-_এরা? তুমি চলে গেলে এদের 
কি হবে?” 

“এদের দেখবার জ্বন্ে রইলে তুমি আর উপরে রইলেন 
ভগবান। এখন শিজেদের কথা ভাববার সময় নয় কল্যাণী! 
_ ব্রিটিশ শীসনকে আঁধাত হানবার এই ত চরম সুযোগ-- 
এমন সুযোগ হয়ত এক শতাবীতেও একটা! জাতির জীবনে 
একাধিক বার আসে না। ভগবান আমাদের সহায় আমর! 
সে সুযোগ পেয়েছি । জাপান আর জার্মানী বোৌষা থেকে 
আমাদের আসল বিপদ নয়--আমাদের আসল শত্রু ব্রিটিশ 
সাত্রাজ্যশক্তি-*.” 

এই বলে চুপ করলেন বীরেশ্বর। শেষে বললেন-_-“আর 
দেরি নম, রাত একটার মধ্যে আমাছের সবাইকে মিলতে 
হবে। দাও খাবার ঘা আছে'**” 

কল্যাধীর হাত চলছিল না। বিপদ যে এমন আকন্মিক 
ভাবে আসবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি, : কিন্ত 
স্বামীকে নিব্বত্ভ করবার চেষ্টা বধ! ভ্বেনে চুপ করে রইলেন । 
খঙ্র-পরা স্ষুলমাষ্টার, নীরব কর্ম বীরেশ্বরের সঙ্গে রিভল- 
বার হাতে আগষ্ট বিপ্লবী বীরেশ্বরের কোন সাদৃষ্তই আছ 
যেন খুজে পাওয়া! যাচ্ছিল ন|। সত্য-সাধক আজ সত্যের নয় 
রূপ দেখতে পেয়েছেন, তাই তিনি নির্ভার চোখে 
আজ মোহ নেই, ক্বপ্ন নেই__-রণক্ষেত্রে ধাড়িয়ে নিঠুর আঘাতে 


পিপিপি পিপি 


ল্ অত্যাচারের মূলোচ্ছেদ করবায় নত আন তিনি দৃঢ়- 
প্রতিজ। স্তত্ধ পাছাড়ের বুকে যে এমনি ধূমান্সিত আগ্নেয়- 
গিরি লুফ্কিয়েছিল-_ত্বা কে ছ্ধানতো ? 

খাওয়া-দাওয়া! সেরে বীরেশ্বর ঘুষদ্ধ ছেলেমেয়েদের মাথায় 
হাত তুলিয়ে দিলেন । 

“তুমি থাকতে জামার ভাব ওর] তুলে যাবে কল্যাদী। 
জার বীধির পড়াশুনোয়'যেন বাধ! না পড়ে | তোমার ঘাড়ে 
সংসারের দাত্সিত্ব চাপিয়ে যেতে আমার কিছুমাত্র তাবন! হচ্ছে 
মা। আমার ভার ত তোমারই ওপর ছিল। ২আর এ জ্বতে 
ছঃখের ভার যদি একটু বান্কে তাতে আক্ষেপের কিছু 
নেই। সকলের জন্গে ছুঃখ পাবার স্থযোগ ক'জনের 
জী নেই বা ঘটে?” 

বীরেশ্বরের চলে যাঁবাঁর সময় একটি কথাও উচ্চারণ করতে 
পারলেন না কল্যাণী। আকশ্মিক বিপর্যয়ে তিনি এতই 
অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তার চোখ দিয়ে এক ফ্কোটা 
জলও গড়িয়ে পড়ল ন]। 

ঙ ০ চা রর 
বীরেশ্বরের চোখে ঘে আগুন দেখেছিলেন কল্যাণী সে আগুন 
ছলে উঠল সারা দেশের চোখে | জ্বনতা ক্ষেপে উঠেহে__ 
তাদের চোখে অগ্রিত্বাল। | সে আগুনে জ্বলছে ট্রাম, মিলিটারী 
লরী-_হুলছে সরকারী আপিস আর থানা । গোটা দেশটা 
জুড়ে চলছে মুক্তিপাগল জনতার মরণপণ সংগ্রাম । 

দিমকয়েক পরেই কল্যানী খবর পেলেন-__থানা পুড়িয়ে 
দেবাঁর অপরাধে বীরেস্বরের ওপর সাত বংসরের জন্ত কারা- 
দণ্ডের আঁদেশ হয়েছে। 

সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁর ওপর । বাড়ীতে 
এমন সম্পত্তি নেই যা বিক্রী করে সংসার চলে। অথচ 
বীথি ও হুটুর পড়ার খরচ চালাতে হুবে। যে বিশ্বাস 
বীরেশ্বর তার ওপর শুত্ত করে গিয়েছেন তাঁর অযর্ধ্যাদ] হতে 
দেবেন না কল্যাণী। শেষ পর্যযস্ত একটা মাঁরোয়াড়ী দুলে 
গানের শিক্ষমিত্রীর পদ জুটে গেল তার। মাইনে 
ঘাট টাকা। অন্ততঃ কলকাতায় থেকে ছেলেমেয়েদের 
পড়াুনাটা অব্যাহত থাকবে ভেবে কল্যাধ শ্বন্তির মিঃশ্বাস 
ফেললেন । যুদ্ধের চাপে দৈনন্দিন জীবনঘাঁহা! অসহনীয় হয়ে 
উঠেছে। চাউল হুমূল্য, করল! ছু্প্াপ্য। কাপড় নেই, 
চিত্ি নেই- কল্যাণী ছু'চোথে অন্ধকার দেখলেন । দেশে ফিরে 
ঘেতে পারেন-_কিদ্ব খাবেন কি? এখানে তবু ত মাসান্তে 
ঘাট টাকা ছাতে আসছে । বাধ্য হয়ে সকাল বিকাল ছুটো 
টিউশনী নিলেন কল্যামী। 

জারও সন্তায় অপর্িসর গলির একখানি ছোট ঘরে উঠে 
এলেন.। দুরু হল তীব্র জীবন-সংএাম | বীরেস্বরের কারাবরগ 
পরিবায়ের আধিক্ষ ছূর্ঘশার কারণ হলেও একটা মং 








টা 
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পোলা পাপা 


আদর্শের জনে তিদি দুঃখের পথ বেছে নিয়েছেন--সেখাবে 
কোন গলদ নেই, আত্মপ্রবকনা নেই--এই স্থির বিশ্বাসে বুক 
থে নিয়ে সংসারের বোঝা একাই বহন করতে লাগলেন 
কল্যাণী । “দেশের জন্তে ছুংখ পাঁওয়ার সৌভাগ্য ত সকলের 
ভাগ্যে ঘটে না”-_স্বামীর এই উক্তি স্মরণ করে কল্যাধী তার 
ফটোর নীচে মাথা নোয়ালেন। 
ঙ্ ক চা 

সফাল-সন্ধ্যা টিউশনী করে বাড়ীর দিকে নজর দেখার 
যোটেই সময় পাঁদ না কল্যান । এতে টাকার দিক থেকে 
খুব যে সচ্ছলতা এসেছে--তা। নয়। তবু টাঁয়টোয় মাঁদের 
খরচটা কুলিয়ে যায় । কল্যাণী ছেলেমেয়েদের দিকে তি দিতে 
পারেন না বলে তাপের স্বেচ্ছাচারিত| ক্রমশঃ বেড়ে চলে। 
বীথি আজ সিনেমায় যাচ্ছে, কাল হিটিঙে যাচ্ছে, পরশু হয়ত 
রিলিফের চাদা তুলতে বেরিয়েছে_-কল্যাণী চুপ করে শুধু 
দেখেই যান। তিনি প্রতিবাদ করা এক রকম ছেড়েই দবিয়ে- 
ছেন। ছুটুর ছূর্দস্পনা সীম! অতিক্রম করেছে। খাঁতাপত্র 
নিয়ে ঠিক সময়ে স্কুলে যাবার ছুতাঁয় সে মাসের পনের! 
দিনই পার্কে পার্কে ঘুরে বেড়ায়। অপরিণত বয়সে শাসনের 
লাগাম টিলে দিলে যাঁ হয়, হুটুর বেলায়ও তা'র ব্যতিক্ষম 
হয়নি। স্বাভাবিক নিয়মে বাজে খরচের জনক পয়স! ম! 
পেয়ে হুট মার বাক্স ভেঙে পয়সা চুরি করতে নুরু করলে। 
কল্যামীর চোখে এবার সত্যই জল 'আসে। বীরেশ্বরের 
ফটোর নীচে মাথ। হ্ুইয়ে তিনি বলেন, “আমার ওপর বিশ্বাস 
করে ছেলেষেয়েদের মানুষ করবার ভার তুমি দিয়ে গিয়ে- 
ছিলে। কিন্তু একা আমি ক'দিক সাম্লাই বল? আমারই 
চোথের সামনে ওরা এমনি ভাবে নষ্ট হচ্ছে-_-এর জন্তে তুমি 
আমার অপরাঁধ নিও ন1।” 

কিন্ত দোষ কি শুধু ছুটুর আর বীথির? না. তাদের 
অভাবের সংসারও এর জন্তে অনেকটা দায়ী ! 

কল্যাণী নিজ্ষের শরীরের দিকে লক্ষ্য না করে প্রাণপণে 
খেটে যাচ্ছেন । কিপ্ত এর বেশী রোজগার কর! তার একার 
পক্ষে সম্ভব নয়। মেয়ের বিয়ে দিলে যদি কিছু সুরাহা হয় 
তা! বীধির যে রকম মতিগতি । আর ভাবতে চাঁন না 
কল্যাী। কাল তাদের ছ্ষুলে স্বাধীনতা-উৎসব | ক'দিন 
থেকে তিনি খুবই ত্র নিয়ে বা উ*চা রছে হামারা” গানটি 
মেয়েদের শেখাচ্ছেন। এ কণ'বছরে বাংলাদেশের. উপর 
দিয়ে যুদ্ধ, বড়, বছ্1, দুর্ভিক্ষ, রাষ্বিপ্রব-_কত বিপর্ধ্যয় 
ঘটে গেল । হুর্য্যোগের অমানিশার পর বহুপ্রাথিত অরুধোদয়কে 
স্বাগত জানাবার জন্তে সবাই সাধ্যমত উৎসবের আয়োষনে 
ব্ত্ভ। দে আনন্দের কলমশ্রোতে কল্যাষও নিষ্দের দৈতদশার 
কথা ভুলে গেলেন । 

স্টু সকাল থেকে বায়না ধরেছে একটা সিক্ষের জাতীয় 





১৭৮ 


পতাকা কিনতে হবে । কলাদী তার হাতে চারটে পয়সা 
দিয়ে কাগজের নিশান কিনতে পাঠালেন । গরীবকে গরীবের 
মতই চলতে হবে । শ্বাধীনগালাভের উচ্ছ্ীলে থুনী হয়ে যে 
ছটো পয়সা বেলী খরচ করবে তেমন আর্ধিক সঙ্গতিটুকুও 
তাদের নেই ।-** 

হঠাৎ ছুটুর কলরবে ঘুম ভাঙলো কল্যাদীর। 

“মা, বাব! এসেছেন_-ওঠ***” 

ফল্যাণী স্কুল থেকে ফিরে যেই বিছানায় একটুখানি গা 
এলিয়ে দিয়েছিলেন অমনি ক্লান্তিতে ভার শরীর অবশ হয়ে 
এসেছিল-_স্বামীর উপস্থিতিতে তিনি সচকিত হয়ে বিছান! 
ছেড়ে উঠলেন । হাতের ভ্যানিটি বাগ তখনো বিছানায় 
ছড়ানো__স্কুলের কাপড় তখনে| ছাড়েন নি। ছি ছি-*"বীরেশ্বর 
কি ভাববেন। -বীরেশ্বর বললেন, “কি অন্ধকার গলি 
তোমাদের । এক হাত দুরের লোক দেখা যায়না। নম্বর 
ধু'জে বের করতেই আমার আধ ঘণ্টা লাগল। বড্ড নোংরা 
বস্ধী ত?” 

. ীরেশ্বর একটু থেমে আবার বললেন, “বীথিকে দেখছি নে 

যে-ধীথি কোথায় ?” 

“বীথি কলেজে গেছে । কালকের উৎসবের কাজে সবাই 
ব্যস্ত। এক্ষনি হয়তে! ফিরবে 1 

কল্যানী যেন কথা কইতে থুব জোর পাচ্ছেন ন!। 

ছুটু বললে, “বাবা দেখবে এস, ছাদে আমরা কত বড় 
নিশান তুলেছি ।” 

“তুমি পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছাদে বসগে__ আমরা 
পরে আসছি ।” 

হুটু লাফাতে লাফাতে ছাদে উঠে গেল। 

কল্যাণী জিজ্ঞেস করলেন, “শরীর কেমন আছে ?” 

বীরেশ্বব হেসে জবাব দিলেন, “জেলের ভাত খেয়ে বরং 
মোটাই হয়েছি। কি বল?” 

কল্যান সে কথার কোন জবাঁব না দিয়ে কীরেশ্বরের 
পায়ের ধুলো! নিলেন। এ সংস্কারটুকু তিনি আজও ছাড়তে 
পারেন নি। 

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বীরেশ্বর পতাঁকা অভিবাদন 
করে স্বাধীনতার রূপ সম্পর্কে অনেফ আলোচনা করলেন । 
কল্যাণী তার ' কতক বুঝলেন--কতক বা বুঝলেন না। তার 
মনে “ঝা উ“চা রহে হামারা গানের কুরটা। বার বার 
গুপ্ররিত হয়ে উঠছিল । 

ক ছু ক 

স্কুলে যাবার জগ্ঠে খুব ভোরে উঠলেন কল্যাণী। বীরেশ্বর 
তখনও ঘুমিয়ে । খন্ধরের একখানা নীল পাড়ের শাড়ী বের করে 
পরলেন কল্যাণী, বছ দিনের পুরণে। শাড়ীখানা তিণি সমদ্ষে 
রেখে দিয়েছিলেন। অই একখানা ছাড়! আর সবই ত ভার 


প্রবাসী 


অপির পালা পপ পাপ, পাখি পা পা পা পা পা বাসি পা পাছিপাঁট পা পাটি পর পাপাসিপাসিলািপা পপি নিপা 
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মাসি, 








কণ্টেণলের শাড়ী । ভাগিযিস্‌ এখান] ছিল তাই মুখরক্ষা হবে। 
একটা শতাজীর পাপচক্র থেকে অব্যাহতি পেয়ে জাতি আজ 
মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাচল। এক ঝলক কচিরোদ এসে 
তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের সব কালে! ঘুচিয়ে দিয়েছে 

কল্যাণীর কাছে এই হ্ুধ্যের আলো আজ নতুন জশ্বাল 
বহন ফরে জআানল। ঠ্োতে জঙগ চাপিয়ে কল্যাণী চায়ের 
সরঞ্জাম বার করলেন। পট 

কালকের কেনা রুটি ছুধানাই তাদের স্বাধীনতা-দিবসেন্স 
জলখাবার | সার্চারণত সকালে চা আর মুড়ি খেয়েই টিউশশীতে 
বেরিয়ে যান কল্যাশী। আজকের প্রাতরাশ একটু ভালই হবে। 
কিন্তু টির্নে্ মুখ খুলে তিনি বেকুব বনে গেলেন । ছু-ছুখান! 
রুটিই বেবাক লোপাট হয়েছে__টিন শুন্য । কাজটা যে কার 
তা বুঝতেও দেরি হ'ল না কলাণীর | 

কল্যাণী সকালের প্রসন্নতা ভুলে গিয়ে “ছুটু' বলে চীকার 
করে উঠলেন । 

ছুটু ছাদ থেকে নেমে এল । 

“রুটী কে খেয়েছে? এক টুকরো রুটী কারো মুখে উঠে 
নি--এমন রাক্ষুসে ক্ষুধা কার ?” 

সটু মাথা নত করে নিজের অপরাধের মৌন স্বীকৃতি 
জানালে। 

অগ্য দিন হলে কষ্ঠার্জিত অর্থের এই অপব্ায়ের দরুন ছুটুর 
পিঠের চামড়া অক্ষত থাঁকত না। সেদিন কলা।ণী আর 
কথ] বাড়ালেন না| ছেলেগুলো এমনি ভাতে মরা_-ন! 
হয় একদিন পেট ভরে রুচীই খেয়েছে। তার ত জ্বোটে 
ন1--ছেলেদের তৃপ্ততেই তার আনন্দ । শাপে বর হ'ল হুটুর। 
লিভার খারাপ হবে বলে হুটুকে চা খেতে দেন না কল্যাণী। 
আঞ্জ এক কাপ চা দিয়ে বললেন, আর কোন দিণ না 
জিজ্রেস করে খাবার গ্রিনিষে হাত দেবে না। থাবার ত 
তোমাদের জন্টেই। লক্ষী ছেলে-এমনটি আর কখখনে! 
করো না।” 

কল্যাণীর দেরী হয়েযাচ্ছে। রোঙ্জ তিশি বাসেই যাঁন। 
এত সকালে 'বাস পাবেন না বলে আজ তিনি পিজ্াতেই 
যাবেন । এর জন্তে বাড়তি আট আনা খরচ হবে। তাদের 
টানাটানির সংসার-_রিক্স! চড়ার নবাবী পোষায় না। কিন্তু 
আজ্জ বাধ্য হয়েই তাকে রিজ্ায় যেতে হবে । 

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে কল্যাী মাথায় হাত দিয়ে বসলেন । 
মাত্র ছু-আনা পয়সা ব্যাগে পড়ে আছে। ওদিকে ঘয়ে আর 
পয়সা নেই যে আজকের প্রয়োজন মেটাতে পারেন। ঠিক 
সময়ে পৌছতে না পারলে সেক্রেটারী ভাঙা বাংলায় 
বাপাস্ত করে ছাড়বে । তিনি না গেলে উৎসবই আরপ্ত হবে 
না। তারই নির্দেশে ত মেয়েরা "যাগ উ'চা রছে হামার? 
গানটি গাইবে । পয্মপ! নিশ্চয় ছুটুইসরিয়েছে | হটুর চুরির 


গ্্ঠ 


দোষ আন্ধ নুতন নয়__কিস্ক এমন ভাবে যে সব পঞ্জ বঞ্সবে 
তাকে জানত? ছেলেকে খুন ফরলেও আজকের এই হাল! 
বুঝি জুড়াবে না কল্যামীর ।*** 

“পয়সা কে. নিয়েছে ? শীগ গির বের কর্‌--নইলে মেরে 
খুন করে ফেলব ।” 

. সথটুর হাতে চায়ের কাপ কেঁপে উঠল। মায়ের রুদ্র 

মুঠি দেখে দোষ স্বীকারের সাহস তার রইল ন1। 

কাদে কাদে সুরে বললে--আমি নিই নি মা ।--ছুম করে 
পিঠে কষে এক কিল মারলেন কল্যান । সততবে কি পয়সা 
হাওয়।য় উবে গেছে? বজ্জাত ছেলে, শিগগীর পয়সা বার 
কর বলছি-_নইলে হু।ড় একটিও আন্ত থাকবে না 

হুটু কেদে ফেলল, বললে-__আমাঁদের কাগঞ্জের নিশ'ন 
রেলিঙে লেগে ছিড়ে গেল। তাই ত আর একখানা সিন্দের 
নিশান কিনে এনেছি। ূ 

তোমার গগ্ঠার পিখি এনেছ। 
তোর জন্যে সব পণ্ড হ'ল? 

একটু বাদে কলাধীর সম্থিং ফিরে এল । ছেলের সঙ্গে 
পয়সা নিয়ে রাগারাগি করে সময় ন্ট করলে, স্কুলে আজ কি 
আর তাঁর মুখ থাকবে। এখনো সময় আছে থুব প্রোরে 
পা চালালে তিনি হয়ত সাতটার আগে স্কুলে পৌছাতে 
পারবেন। 

কিছু-স্থির করতে না পেরে তিনি সি'ড়ির পথেই থমকে 
দাড়িয়ে রইলেন |: 





হতভাগা ছেলে, এখন 


বঙ্গীয় সংস্কন্ত এসোসিয়েশনের কার্যাবলী 


পাশাসাস্পিস্পানপাসিাসপাপাস্পাস্পিপাসপিস্পাস্পািস্পা পা সপা পাসিপাস্পাসি পাতপাস্পাসিপাস্পানপাস্িপাসিপাপাসপাা পাম্পি শাসিপিসপশ। পাসপাসপাসিপাস্পস্পিস্পিপপপাস্পিসপিসিপার্পি 


ফিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেষে এলেন বীরেশ্বর, পাশের 
ঘরে থেকে কল্যানীর সব কথাই তিনি শুনছিলেন। এই 
কয়টি কথায় পরিবারের দারিপ্র্যের নগ্নচিত্র তার কাছে পরিপূর্ণ 
ভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। দীর্ঘকাল পরে গৃহ্‌-প্রত্যাগমনের 
পুলকোচ্ছাস, নবলন্ধ স্বাধীনতার আনন্দ--সবকিছুই যেন তার 
কাছে বিধ্বাদ হয়েগেল। এ কথাটাই শুধু তিনি ভাবতে 
লাগলেন__দেশে স্বাধীনতা] এল বটে, কিন্ধু দেশের প্রতি কর্তবা 
করতে গিয়ে যে কয়টি প্রাণীর প্রতি তিনি নিদারুণ অবিচার 
করেছেন, যাঁদের ভরণপোঁধণের দায়িব তিনি তাদের অদৃষ্ঠের 
হাতে ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘ কাাবাঁপ বরণ করেছিলেন, তাদের 
রুটার সংস্থান আন্ভও হু'ল না। তিনি দেখলেন, স্বাধীনতার 
দিনেও আনন্দ করবার অধিকার নেই কল্যাধীর__রুটী আর 
তেরগা নিশান ছুটোই একসঙ্রে কেনবার মত সামর্থ্য নেই 
তার-__রুটী কিনতেই তার সব পয়স1 ফুধিয়ে যায় । 
আপনা থেকেই বীরেশ্বরের হাত জামার পকেটে চুকল, 
কিন্তু পকেট একেবারে খালি। সিঁড়ির উপর স্বামী-স্ত্রী 
পরস্পরের মুখের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্ষণকাল নীরবে 
দাড়িয়ে রইলেন । দীর্ঘকাল পরে একে অপরকে যেন নুতন 
ভাঁবে বুঝবার চেষ্ঠা করতে লাগলেন। 
হঠাৎ কি মনে করে কল্যাধী ব্যাগের বাকী ছ' আন! 
পয়স। রুটির শুগ্ত টিনের উপর ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর 
নির্বাক্যে জ্রতপদে সিঁড়ি বেয়ে গটুগটু করে নীচে নামতে 
লাগলেন। | 





বজীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের কার্ধাবলী 
ডক্টর প্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


বঙগদেশস্থ সংস্কত চতুষ্পাঠাসমূহের তড়াবধান ও সংস্কৃত পরীক্ষণ 
গ্রহণের নিমিত্ত বঙ্গীয় সংস্কত সমিতি বাঁংলা-সরকার কর্তৃক 
স্থাপিত হুয়। পূর্বে এ সমিতি কলিকাতা সংস্কত-সমিতি নাষে 
পরিচিত ছিল। নানা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও এই সমিতি স্বীয় 
লক্ষাপথে অএরসর হয়ে চলেছে । বিশেষভাবে, ১৯৪৭ সালে 
কলিকাঁতাঁর সাম্প্রদায়িক তাঁগুবত! ও তৎপরে ভারত ও বঙ্গ- 
বিভাগের ফলে সমিতিকে অভূতপূর্ব সমন্তার সন্মুখীন হতে 
হয়েছে। ১৯৪৭ সালে সমিতির কার্ধাবলীর সংক্ষেপে 
পরিচয় দেওয়] হচ্ছে। 


. »১ পুর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে পঙ্চিতমগ্লীর যোগ্গস্থ£ 


' পশ্চিম ও পূর্বাবঙ্গের পণ্ডিতমগ্লীর মধ্যে যে যোগন্ুত্র 
এতদিন অক্ষু ছিল, রা্রীযবিভাগের ফলে তা' অক্পবিষ্তর 


শিথিল হতে বাধ্য । অবশ্ত বল! নিপ্রয়োক্জন ঘে, আমাদের 
পক্ষ থেকে পূর্ব সম্বন্ধ যত দূর সম্ভব অক্ষু& রাখার বিষয়ে চেষ্টার 
কোনও ক্রুটি হবে নাঁ। সভা-সমিতি, সামান্সিক অনুষ্ঠান, 
পরীক্ষাপ্রভূতি বাপদেশে তাঁদের সঙ্গে আমাদের পূর্ব মধুর 
সম্বন্ধ অক্ষুণ থাকবে । যত দিন পর্যন্ত না পূর্ববঙ্গে পৃথকৃ 
সরকারী পরীক্ষাসমিতি গঠিত হয়, তত দিন এ বংসরের মত 
আমর] পূর্ব-পাকিস্থানে পরীক্ষা নিতে পারব-__এ আশ] কর] 
ঘাঁয়। এবং পাকিস্থানের পঞ্ডিত মহাশয়ের এ পরীক্ষার 
ফলে যা ব্বতি পেতেন-_যাঁতে পূর্ববঙ্গের সরকার সে বৃত্তি 
দিতে থাকেন__তারও বন্দোবস্ত আমরা করতে পারব, 
তারও আশ] রাখি। পূর্ববঙ্গে সরকারী পরীক্ষা-সখিতি 
স্থাপিত হলেও-যদি পাকিস্থাননিবাসী পণ্ডিতবর্গ আমাদের 
পরীক্ষার কেন্ত্র পাকিস্থানেও রাখতে চান __তা হলে পূর্ববঙ্গীয় 
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সরকারকে তদ্ধিষয়ে অনথমতিপ্রদানে প্রো,ন্ব করাও হয়ত 
অসস্ভতব হবে না। অবষ্ঠ সে ক্ষেত্রে পঞ্চিতমগ্দী আমাদের 
পরীক্ষার উপরে নির্ভর করে বৃভিলাতে সমর্থ হবেন, মনে হয় 
না। যাই হোক্‌--পূর্ব-পাকিস্থানের পঞ্চিতমগলধীর নিকট 
আমার্দের সমিতির পক্ষ থেকে এই নিবেদন করছি ঘে-_ 
বঙ্দীয়-সংস্কত-সমিতি তাঁদের সর্ববিধ বিষয়ে যথাসম্ভব 
সহায়তাদানে কদ্দাপি কুিত হুবে না। ঈদৃশ দীর্ঘকালের 
সংযোগচ্ছেদ ক্রুট ব। খ্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়; কাজেই বাহিক 
পরিস্থিতি যাহাঁই হউক, আত্তরিকতাঁর তাহাতে বিদ্দুমাজ 
বিচ্যুতি ঘটবে না। সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের পূজারী পূর্ব 
ও পচ্চিমবঙ্গের পঙ্চিতমগুলী চিরকাল অচ্ছেগ্ ভ্রাতৃবন্ধনে 
আবদ্ধ থাকবেন। দেশবিভাগের ফলে সরকারীভাবে ও 
সাহায্যে পূর্ব সুধু সংযোগ সংরক্ষণ সম্ভবপর না হলেও 
বে-সরকারী সহদয় ব্যজিতবন্দের সহায়তায় এ সংযোগ 
অধ্যাহুত রাখবার সর্ধবিধ উপায় আমর| অবলম্বন করব। 


বঙ্গ বিভাগের ফলে সমিতির ছাত্রসংখ্যা হাস ও 
ততপ্রতিকার 

আমাদের ছাত্রসংখ্য| বঙ্গ বিভাগের ফলে যাঁতে হাস ন! 
পায়, তার সর্বধিষ্ুউপায় আমর! অবলম্বন করব। পূর্বেই 
বলেছি যে, পূর্ববঙ্গের পঙ্ডিতমগ্ডলী যাতে পূর্ববঙ্গেই আমাদের 
পরীক্ষণ পূর্ববৎ চালিয়ে নিতে পাঁরেন, তজ্জন্ত আমাদের পক্ষ 
থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি থাকবে না। যদি পূর্ববঙ্গের 
সরকার পূর্ববঙ্গে পরীক্ষাকেন্তর স্থাপনের অন্মতিদানে কুঠিত 
হন, তা হলে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের সীমান্তপ্রদেশে পশ্চিম- 
বঙ্গতুক্ত মহকুমা শহর ও অন্তান্ত বিশেষ বিশেষ স্থলে আমরা! 
পরীক্ষাকেন্ত্র স্বাপন করব। যাতে পূর্ববঙ্গের ছাজ্রগণ 
অল্লায়াসে সে সকল কেন্দ্রে এসে পরীক্ষা! দিতে পারেম। 
চুরবর্তা স্থাননিবাসী ছাত্রবৃন্দও যাতে পশ্চিমবঙ্গের নিকটতম 
স্থানে এবং প্রয়োজন হলে কলিকাতাতেও এসে পরীক্ষা দিতে 
পারেন_-তজ্জন্ প্রয়োজনমত আধিক সঙ্থায়তাঁর ব্যবস্থা 
ফরতেও আমরা সচেষ্ট থাকব । 

সমিতির নৃতন নুতন পরীক্ষাকেন্ত্র গ্বাপন 

অন্দিফে_ভারতের সর্ব আমাদের পরীক্ষা যাতে 
গৃহীত হয় তক্জন্ত সর্ববিধ উপায়াবলম্বনে আমরা ব্রতী হয়েছি। 
ভারতের বহৃস্থান থেকে ইতোমধ্যেই আমর] ঘথেঞ& সাড়া 
পেয়েছি । এই বংসর (১৯৪৮) দিল্লীতে নূতন পরীক্ষাকেন্্র 
স্থাপিত হয়েছে এবং জয়পুর, ঘোধপুর, উদয়পুর, বিকানীর, 
মন্ীশুর, কোচিন, ভ্রিবেজ্জাম, পাতিয়ালা, সিমলা প্রত্ৃতি 
স্থানেও আমাদের পরীক্ষাকেন্র অচিরে স্থাপিত হবে, আশ] 


করি। বৃন্দাবন, বারাণসী ও অঙ্তান্ত যে সব স্থলে ততংস্থালের . 


কতৃপক্ষ আমাদের পরীক্ষাএফণের সুযোগপ্রদ্ধানে কুচি 


প্রবাসী 


৬৫৫ 





ছিলেন, তাদেরও অন্থমতি লাতের জন বিশেষ চেষ্টা কা 
হচ্ছে। স্বাধীন-ভারতে পূর্ণোতমে সংস্কতসেবাঁর লর্ববিধ 
উপায় অবলম্বন করতে হবে । (এবং জামাদেয় বঙ্গদেশফে এ 
বিষয়ে অগ্রলী হতে হবে ।) বঙ্গদেশের নবর্থীপ, ভাটপাড়া, 
বিক্রমপুর, কোঁটালিপাড়ার মাধামিকতাঁয় সংস্কতশিক্ষার 
পসর। তাঁরতের প্রত্যেক নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রেরণ 
করতে হবে- পূর্বের মত বৃষ্তদেশকে  সংক্কতজ্ঞান- 
কুশলতাঁয় অগ্রনী এবং সংস্কতজ্ঞান সংগ্রসারণের প্রচে্াতেও 
জীবন পণ করর্তে হবে। 


বিপন্থ পঞ্তিতমণ্ডলীর সহায়তা-প্রচেষ্ঠা 


ছুঃস্থ পগ্িতমগুলীর সহায়তার নিমিত্ত আমর! যে বেপরকারী 
সাহায্য-ভাগার স্থাপিত করার মনস্থ করেছি-_ত।র থেকে 
অচিরেই সাহায্য প্রদনের চেষ্টা আমরা করব। সম্প্রতি 
পূর্বববঙ্গত্য!গী পশ্চিমবঙগে__আশ্রয়প্রার্থী বিপন্ন পণ্ডিতবর্গ এবং 
পশ্চিমবঙ্গের অগ্তান্ঠ ছুঃস্থ পঙ্তিতবৃন্দ সাহাঁযোর জন্ঘ আমাদের 
নিকট আবেদন করলে আমরা এ সাহাযা-ভাগার থেকে যথা- 
সাধ্য সাহায্য প্রদান করব। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার 
থেকে তন্জন্ত কত সাহায্য আমর] পাব, তা অনিশ্চিত। 
ভারত-সরকারের বিপন্বত্রাণ ও পুনর্ধসতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োক্নী মহাশয়ের সহিত সম্প্রতি 
আমরা দিল্লীতে সাক্ষাৎপূর্বক এ বিষয়ে বিশেষ 'প্রার্ঘনা 
জানিয়েছি এবং অবিলগ্ে দুঃস্থ ও সাহায্যপ্রার্থী পঞ্ডিতবর্গের 
নাম, ঠিকানা, গুণাবলী প্রভৃতি সংবলিত একটি বিস্তৃত ধিবরণী 
ভার নিকট প্রেপ্ণণ কর! হবে । প্রাদেশিক সরকারের নিকটও 
এ বিষয়ে সনির্ধবন্ধ আবেদন জ্ঞাপন কর। হুয়েছে। ভরসা 
করি, আমর! ব্যর্থমনোরথ হব না। 


সংস্কত-সাহিত্যের প্রসারের নিমিত সমিতির প্রচে্ঠা 


বিগত ১৭ই অক্টোবর (১৯৪৭) তারিখে আমাদের সমিতির 
তত্বাবধানে সমিতির সম্পাদকের সভাপতিত্বে এই সমিতির 
উন্নতিকল্পে সমিতির পঙ্ডিতমগ্ুলী ও অন্ান্ পঞ্ডিতদের এক 
মহতী সভা] হয়। এ সভায় সংস্কতসাহিত্যের প্রসারের 
পরিকল্পনার নিমিত্ত একটি সমিতি গঠিত হুয়, এবং নতি 
ক্রমে নিয়লিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় 

১। ছুহ্থ পঙ্ডিতমগ্লীর সহায়তার নিমিত একটি সহায়তা, 
ভাগার স্থাপন এবং মহাঁহুভব ব্যক্তিবৃন্দের নিকট সাহায়তাঁর 
নিমিত্ত আবেদন প্রেরণ 

২। এ সমিতির পরীক্ষার উন্নতিবিধানের নিমিত্ত ** 

(ক) প্রধান পন্সীক্ষফের পদস্থ, (খ) পুনর্ধার উত্তরপত্র 
পরীক্ষার নিমিত্ত পারিশ্রমিক নিধারণ, (গ) উত্তরপত্র পরীক্ষার 
নিমিত্ত পারিশ্রমিকের হার, (ঘ) সমিতির কেরামী-পদব্ৃবি, 


জং. 


জ্যৈষ্ঠ 


াস্িসপাসিশপািশটপিটি তি 


(৪) সমিতির পাঠাপস্তক ও পবেষগাপুনতকাদি সুরণের নিশি 
একটি মুদ্রণালয় স্থাপন এবং একটি এস্থন বিভাগ হ্য্টি। * 


সমিতির কার্ধ্যনির্বাহক সভায় বিভিন্ন বিষয়ক প্রচেষ্টা 

বিগত জুন মাস হইতে জানুয়ারী পর্যন্ত আমাদের 
সভাপতি মাননীয় ডক্টর শ্রীযৃত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমিতির কার্যকরী সভার তিন বার 
অধিবেশন হয়। সমিতিন, উন্নৃতিকল্পে বছবিধ প্রস্তাব গৃহীত 
এবং সরকারের অন্থমোদনের নিমিত্ত প্র কর] হয়েছে। 
আমরা আশ! করি, আমাদের সহদয় জাতীয় সরকার অবিলঙ্গে 
আমাদের প্রন্তাবাবলী অন্থমোদন করে আমাদের চিরকতজ্ঞতা- 
পাশে বন্ধ করবেন । রঃ 


২সিলিউ পািপাসিপাসিলসিপাসিপাটিি সি পাপা সি 


আমাদের মূল লক্ষ্য ও বত্মান প্রয়োজনাবলী 

আমাদের মূল লক্ষ্য আমাদের” সংস্কতসমিতি এবং সংক্কত- 
কলেজের সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কত-বিশ্ববিগালয় সংস্থাপন । 
বতর্মানে আমরা পরীক্ষাগ্রহণ সমিতি মাত্র ; কি্ত আমর] 
চাই--সংস্কত-সাহিতা, বিজ্ঞান, শিল্প প্রস্তুতি বিষয়ে শিক্ষা- 
বিভাগ, প্রাচা ও পাশ্চার্তা পদ্ধতি অন্যায়ী ও তুলনা- 
মূলক প্রাচ্াগবেষণাগার, সর্বইযোগসংবলিত গবেষণাবিভাগ, 
সর্বভারতীয় পরীক্ষাগ্রহণবিভাগ, গ্রন্থপ্রকাশবিভাগ প্রভৃতি 
সমদ্বিত একটি পূর্ণায়তন বিশ্ববিগ্ঠালয় | কিন্তু খল্প সময়ে এ 
লক্ষ্যন্থলে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয় বলে আমরা সম্প্রতি 
নিম্নলিখিত বিষয়ে যর্বাঁন ইয়েছি,_- 

বতমান সংস্কৃত কলেজে বুল উন্নতি সাধন । টোল- 
বিভাগের অধ্যাপকের অধাঁপনার অন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠি, 
অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিমিত্ত একটি প্রথম শ্রেণীর ছাঁত্রাবাঁস- 
স্থাপন, ছাত্রদের বৃত্তির হাঁররদ্ধি, গখেষণাবিভাগ গ্বাপন, গ্রশ্থ- 
প্রকাশবিভাঁগ স্থাপন, কাবা, জ্যোতিষ, পাণিশিবাতিরিক্ত 
ব্যাকরণ, বেদ, মীমাংস! প্রভৃতি বিষয়ের জগত নূতন অধাপক- 
প্র স্টি, আযুর্বেদের নূতন অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি, পালি ও 
প্রান্কতের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা, পু'থির লেখনকারী পঞ্ডিতদের 
স্থায়ী পদ সরি, অন্বাঁদবিভাগ কঠ্টি, ভারতের বিভিম্্র অংশ 
থেকে পুঁি সংগ্রহ, সংস্কৃত ও বাংল! পত্রিক। পরিচালনা- 
বিভাগ ; সর্বোপরি-সমিতির নিজস্ব মুদ্রণালয় স্থাপন, আমুর্ষেদ 
ব্যতিরিস্ত বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি, সাঁমরিকবিজ্ঞান, সঙ্গীত 
প্রভৃতি বিষয়েও পঠনপাঠন ও পরীক্ষাগ্রহণের সুব্যবস্থ 
প্রভৃতি । এতত্যতীত সংস্কতবিতর্কসভ] স্থাপন, সংস্কত-নাটকা- 
ভিনয়ের দ্বার! সংস্কৃতের প্রতি জনসাধারণের অস্থরাগ আকর্ষণ 
প্রস্ৃতি বিষয়েও আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। পুনরায় যাতে 
অন্ততঃ ২০০ শত ছাত্র প্রয়োজনমত বৃতিলাভপুর্বক সংস্কত 
মহাঁবিদ্ভালয়ে বিদ্তালাভ করতে পারে, তক্ন্ত ব্যবস্থাবলম্বন 
করা কতব্য। এতন্তিন বিশ্ববিপ্তালয়ে যেরূপ সাধারণ শিক্ষক- 

ও 


বঙ্গীয় সংস্কত এসোসিয়েশনের কার্যাবলী 


১৮৯ 
দের শিক্ষপ্রণানী শিক্ষার ব্যবস্থা চিপ সেরূপ রি 
প্রণালী শিক্ষার জন্ঠও একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রয়োজন । 

এই সকল কার্য প্রভূত শ্রম ও প্রচুর অর্থসাধ্য সন্দেহ নাই, 
কিন্ত আমরা শ্রমবিযুখ নই, পরস্ত সংস্কতসাহিত্যের উন্নতি ও 
প্রসারের নিমিত্ত জীবন পণ করতেও সম্পূর্ণ উদ্ুখ । অপর 
দিকে, দেশবাসী ও জাতীয় সরকার ও ভারতের শাশ্বত কষট্টির 
ধারক ও বাহক দেবভাষ! সংস্কৃতের জন্য অর্থব্যয়ে পরাম্থুখ হবেন 
না বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অতএব আমাদের আরন্ধ 
কার্ধ সাফল্যমগ্ডিত হবে নিঃসন্দেহ__-“চরৈবেতি চরৈবেতি 1” 


সমিতির উন্নয়নকল্পে প্রারন্ধ কাঁধ্যাবলী 

১ পণ্ডিতমগ্লীর নাম, ঠিকানা, গুণাবলী, রচিত পুস্তক 
ও প্রবন্ধ, বত মান ছাত্রসংখ্য প্রভৃতি সংবলিত নামের বিস্তৃত 
তালিকা] প্রণয়ন । পগ্ডিতমগুলীর সর্ধবিধ সহায়তাবিধান 
এবং গুণাঁন্ছসাপে যথাযথ কর্মলাভে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি 
নামের তালিকা! প্রণয়নের মুখা উদদেন্ট । 

২। পঞ্ডিতমগুলীর লিখিত গ্রস্থাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। 
ঈতৃশ ছুঃখদৈগ্চে প্রণীড়িত হয়েও পঞ্ডিতমগুলী যে অগ্ঠাপি 
তাদের জ্ঞানের প্রতলিত দীপশিখা অনির্বাপিত রাখতে সমর্থ 
হয়েছেন, তাঁর প্রক্ষ্ প্রমাণ তাদের রচিত এরঙ্থাবলী। আমা- 
দের কতব্য-াদের সমস্ত গ্রন্থপ্রকাশে সম্যক সহায়ত| 
প্রদান। এ অবশ্ঠকতরবো সমিতি নিশ্চয় মনোনিবেশ প্রদান 
করবে । ইতোমধ্যে যে সব গ্রপ্থ বঙ্গীয় পিতমগ্ুলী রচন! 
করেছেন, তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা কর। হয়েছে । 
সুরেন্ত্রনাথ বিদারত প্রণীত জৈন ও হিন্দু, হরিদাঁপ দাসের 
বৈষবস।হিত্যের ইতিহাস, গৌরন্ুনদর ভাগবতদর্শপা চার্য-প্রণীত 
পরলোকতত্ব প্রভৃতি, মহামহোপাধায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধাস্ত- 
বাগীশ ভট্টাচার্য প্রণীত মিবার-প্রতাপ নাটক, রামশঙ্কর ভট্ট।- 
চার্ধা প্রণীত বেদবিভাগ তত ও ব্রাহ্মণ, ভ্রিলোকানাথ চক্রব(তি- 
কত ব্রহ্ষদর্শন -১৯৪৭ সালে বা অব্যবহিত পুব্বে বঙ্গীয় পণ্ডিত- 
গণ কর্তৃক রচিত ক্ষুন্্র ও বৃহৎ শতাবধি গ্স্থ আমর। গত জুন 
থেকে ডিসেখ্র এই ছয় মাসে সংগ্রহ করেছি । ইহাদের 
মধো অধিকাংশ গ্রস্থই সার-বহুল এবং উপার্দেয়। উপযুজ 
প্রচারের অভাবে এসব গ্রন্থের অধিকাংশেনই সাধারণ 
গ্রন্থাগারে স্থান হয় না। সুতরাং ঈদৃশ গ্রন্থের প্রকাশ, প্রচার, 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ভার সমিতির গ্রহণ করা অবস্ঠ-কর্তব্য | 
ছুঃখদৈস্ের নিষ্পীড়নে ওর্ঠাগতপ্রাণ পণ্ডিতমগ্ুলীর ঈদৃশ 
বিদ্যাবত্তা প্রকাশ যদি অদ্যাপি সম্ভবপর হয়, তা হলে দুযুত্ব- 
পরিরক্ষিত পঙ্ডিতসমাজ থেকে কত অন্রঅরত্বাবলী আমরা 
প্রত্যাশী করতে পারি, তা চিন্তা করতেও হায় আনন্দে 
উদ্বেলিত হয়ে উঠে । 

৩। সমিতির সংগ্কত বাংল! পত্রিক] প্রকাশ । সমিতির 
তত্বাবধানে পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় ব্যবস্থা কর! হচ্ছে। 


১৮২ 


শাসিত শশী হলি লহ লাক এপ 


৪। বেসরকারী সাহায্যভাগার স্থাপন । এ প্রসঙ্গে 
ইতংপুর্বেই আমাদের মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের দানের 
বিষয়ে উল্লেখ করেছি । আমাদের সমিতির কার্যকরী ভার 
সভ্য কুমার বাহার শ্রীযুক্ত শরদিন্ুুনারায়ণ রায় মহাশয়ও 
ছাএমগুলীর উৎসাহবর্ধশের নিঘিপ্ত পাচ শত টাক দান 
করেছেন । এত্ডিশ্র আমরা কয়েক স্তর টাকার বিষয়ে 
প্রতিশ্রুতি পেয়েছি এবং লীঞ্জই তা সংগৃহীত হবে । 

এ প্রসঙ্গে খারা আমাদের অর্থসাহাযা করেছেন বা অর্থ- 
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন; যারা অন্তান্ত বহুধিধ 
বিষয়ে আমাদের অকাতরে সহায়তা প্রদানে অগ্রণী হয়েছেন ; 
ধারা আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও কল্যাণ কামনার অকৃপণ 
ধারায় নিরন্তর দিঞিত করেছেন, তাদের সকলকে আমাদের 
প্রাণের কৃতজ্ঞতা ভ্াপন করছি । সকল শুভাঙ্ছুধ্যায়ীক্ন মর্্মোখ 
শুভেচ্ছা! ও শুভাশীর্ববাদ নিরস্তর অজত্রধারায় আমাদের উপর 
বর্ধিত হোক ইহাই আমাদের চিরম্তনী কামণ। | 

উপসংহার 

গোৌড়দেশ চিরকাল সংস্কত-শিক্ষাপ্রধান দেশ। সহত্র 
বংসর পুর্বে তৎকালীন কবিপত্্রাট প্লাজশেখর আম।দের সম্বপ্ধে 
বলেছিলেন,__“গৌড়াগ্চাঃ সংস্কতগ্থাঃ পরিচিতরুচয়ঃ” | বঙ্গ- 
বাসীর সম্বন্ধে রাজশেখরের প্রশস্তি অগ্থাবধি অন্রাস্ত সত্য । 
অধ্যাপি বঙ্গদেশে চতুষ্পাঠী ও প্ডিতসংখা] অস্ঠান্ত প্রদেশ 
থেকে সমধিক। এককালে এ বঙ্গদেশের ভারতমুকুটমণি 
মনীষীর! ভারতের সর্বাএ জান বিতরণ করতেন এবং সমএর 
ভাঁবুতের অশেষ শ্রদ্ধা অর্গম করেছিলেন । সেই হতগৌরব 
পুনঃ অর্জনের জন্ত শুধু নয়, ভারতীয় কষ্টির সর্ববাঙ্গীণ উন্নতি- 
সাধনের শিমিত আজ বঙ্গবাপী আমাদের প্রত্যেককে বর্থ- 
পরিকর হতে হবে। প্রয়োজন হলে আত্মাহুতি প্রদানেও 
পশ্চাৎপদ হলে চলবে না। শ্বাধীন-ভারতের সন্তানদের 
ভারতীয় সভ্যতার গৌরব অব্যাহুত, অঙ্ষু্ন রাখবার জগ্ঠ জীবন 
পণ করে মঙ্গলের পথে অগ্পর হতে হবে। *মগ্রের স।ধন 


প্রধার্সী 


২৩৯ পাদ লাম সস িস্পিসপিসপাস্পিি শা শত৮৩া এ 


১৬৫৫ 


কিংবা শরীর পাতন”_-এই আমাদের মৃলমন্ত্র। সংস্কতই 
আমাদের এতিহ, আমাদের কৃষ্ির আধার, এবং তথিষয়ক 
পূর্ণজ্ঞান সংস্কতের প্রকৃষ্ট ভ্ঞানসাপেক্ষ। ভারতীয়দের 
ভারতীয়খই যদি জাতীয় সাধনার মৌলিক বন্ত হয়, তা হলে 
সংক্কতবিষয়ক জ্ঞানই সর্বাগ্রে অর্জন কর! প্রয়োজন । ভারত- 
বর্ষ ও সংস্কৃত প্রায় সমার্থক । তাই সংস্কতসেবীমাতেই 
নিরস্তর দেশমাতৃকাপদসেবী | তজ্জন্ত ভাজ ভারতীয় স্বাধীনতার 
কনকায়মান শারদ প্রভাতে আমপ্রী সংস্কতের বিজ্ঞয়যাত্রা 
ঘোষণা করি, /শমাতৃকার চরণকমলে আমাদের ভর্ভি- 
কমলার্য প্রদান করি। ভগবান্‌ আমাদের অভীষ্ট লাভের 
সহায়ক হউন, সংস্কতের বিজয়গাথায় বিশ্বের দিগ দিগন্ত 
মুখরিত হয়ে উঠুক, আমাদের ভারত-জননী পূর্বের স্ায় 
পুনরায় জ্ঞানের মুকুটমণি পরিহিতা হয়ে বিশ্বসভা আলোকিত 
কক্কন। ভাব্বতীয় পঞ্ডিতমগ্ডলীর অক্ষয়কীতি জগতে পুনরায় 
সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, ভারতের ভ্ঞানসুধাপানে জগঘাসী পুনরায় 
অমরছ্থের সন্ধান প্রাপ্ত হোন, বিশ্বপতির মহামহিম ছ্যাতি 
ভারতীয় জ্ঞানের অনন্ত জলধিতে প্রতিফলিত হয়ে বিভায় 
বিভায় জগতের দিগ পিগন্ত উদ্ভাসিত ক'রে তুলুক। 

আমরাও অতন্দ্িত হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে ধরব লক্ষাপথে 
অগ্রসর হই । [ও 

“চরন্‌ বৈ মধু বিদ্দড়ি চরন্‌ স্বাছুন্ুহুম্বরম্‌। 
পদ্য সুর্যন্ত শ্রেমাণৎ যো ন তন্ত্রয়তে চরম ॥ , 
চদৈবেতি চরৈবেতি ॥ 

যে চলিতে থাকে সে-ই অম্বতত্ব লাভ করে, সে-ই স্বাছু ফল 
আন্বাদন করে। চাহিয়! দেখ, গুর্যের কি আলোকসম্পদ--_ 
কারণ চলিতে চলিতে দে কদাপি তক্ত্রাবিষ্ঠ হয় না। 
অতএব চলিতেই থাক, চলিতেই থাক ।”ঞ ন্‌ 


% বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের ১৯৪৭ সালের বাধিক দমবত নোৎসবে 
সম্পাদ ক-কর্তৃক প্রদত্ত সংস্কৃত বক্তৃতার সারাংশ । 


পাপা 


হাঙ্গেরিতে কৃষি-বিপ্রৰ 


অধ্যাপক মুজাফ ফর আহমদ চৌধুরী 


১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যঙাঁগে হাঙ্গেরিতে ভুমিব্যবন্থা- 
সংক্রান্্ব আইন পাস হয় এবং তখন থেকেই হাঁঙ্গেরিতে আরস্ত 
হয় কৃষি-বিপ্লব | মুগ যুগ ধরে হাঙ্গেরিতে বড়লোক, জমিদার 
শ্রেণ ও ধর্মযাজকগোষ্ঠী যে বিরাট ভূখণ্ড দখল ও ভোগ 
করেছিলেন, (তাকে শত শত থণ্ডে বিভত্ত করা হয়; বিষয়টি 
খুবই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ হলেও ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই 
ভূষ্মি-সংক্কারের কাজ সম্পন্ন কর] হয়। আঠার মাসের মধো 
ইউরোপের মধ্যযুগীয় সামন্ধ-ব্যবস্থার একট। বিরাট্‌ ছুর্গকে ভেঙে 


দেওয়া হয়। জমিদারী প্রথার অবসান হল। ৪০ লক্ষ কৃষি 
শ্রমিক নূতন দিনের নব জীবনের স্বাদ, পেল ; যুগসফ্চিত 
অত্যাচার ও অবিচান্েয হাত হতে মুক্তি পেল হাঙ্গেরির লক্ষ 
লক্ষ কৃষক । 

হাঙ্গেরিতে কৃষি-অর্থনীতির ভিত্তিত্মির আমূল পরিবর্তন 
সাধিত হ'ল । দেশে চাষের উপযোগী জমিন পরিমাণ প্রায় 
১৩,৭৯৩,০০০ একর । ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের 
প্রথম তাগেই ৪,৬৩৩১০০০ একরের বেশী, অর্থাৎ চাষের 


জ্যেষ্ঠ 


উপযোগী জমির $ পৃনর্ধন্টন করা হয়। তা! ছাড়া ৩,৩০০,০০০ 
একর জমি ; এর বেলীর ভাগই হুচ্ছে বন ও জনাবাদী অমি-_ 
হাক্ষেরির ফ্যাসি&দের হাতে থেকে কেড়ে নিয়ে রাষ্রকর্ডক 
বাজেয়াণ্ড করা হয়। এ জমির বেশীর ভাগ রাষ্ট্রের হাতে চলে 
আসে বা জনসাধারণের কাজে বাবছার করার জন্য রেখে 
দেওয়া হয়। 

ভূমিব্বস্থা সংস্কারের, প্রধান উল্লেখযোগা ব্যাপার হচ্ছে 
এই যে ৬১৪২,০০০ ক্কষক, কৃষিশ্রমিক "কত ক্ষুদ্র কৃষকের 
মধ্যে জমি বন্টন করা হয়। এর পূর্বে এদের কোন জমি ছিল 
ন| বললেই হয়। হাক্ষেরিতে প্রতি ক্কষক পরিবারে মোটামুটি 
ভাবে চার-পীচটি ছেলেমেয়ে রয়েছে। এইরূপ ব্াবস্থার 
ফলে ৪০ লক্ষ কৃষকের জীবনে বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
এসেছে । হাঙ্গেরির লোকসংগ্যার অর্ধেকের বেশী এই 
বাধস্থার আওতায় পড়ে। যুগ যুগ ধরে সামস্ততান্পিক 
স্বেচ্ছারিতায় উৎপীড়িত লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক আজ 
থানিকট! মুক্তির স্বাদ পেয়েছে, তাদের শ্বপ্রসাধ বাস্তবে 
রূপায়িত করার অবকাশ হয়েছে। বড় বড় জমিদারের 
অত্যাচার থেকে তারা রেছাই পেয়েছে । 

স্বতাবতঃ মনে জাগে, ভূমিবাবস্থার এই বিরাট বিপ্লবের 
কারণ কি? এই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু জানা 
আবশ্তক | এমন কি হাঙ্গেরির বুলোক, বড় বড় জমিদারদের 
মধো অনেকে স্বীকার করেন যে এই ধরণের আমূল পরিবর্তন 
ও পুনর্বন্টনের প্রয়োজন অনেক আগে থেকেই ছিল। কিন্ত 
প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ধব থেকে অনেক বড় বড় ভূত্বামী ভূমি- 
সংস্কারের প্রতিটি প্রচেষ্টায় তুমুল বাঁধা দেন, কিছুতেই ভূমির 
উপর নিজেদের একচ্ছর আবিপতা ছাড়বেন না, কিন্তু দের 
মধো অনেকেই আবার ১৯৪৫ সালে যে নীতি ও উদ্দেস্ট নিয়ে 
ভূমিব্যবন্থার আমূল সংস্কার করা হয়, তার কোন সমালোচন] 
না ক'রে যে পন্ধতিতে এ পরিবর্তন সাধিত হয়, তার তীব্র 
সমালোচন] করেন । আঁবার অনেক জমিদার সব দিক দিয়ে 
এই বাবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেন। 

বঞ্তমান শতাবীর প্রথম ভাগে হাঙ্গেরির মোট তুমির 
মালিকদের মধ্যে শতকর] ৫৫ ভাগের বেণী লোকের ১৪৭ 
একর থেকে ৭ একর মাত্র জমি ছিল, এর অর্থ হচ্ছে যে 
হাঙ্গেরির ১,৩৫৮,০০০ ক্ষুতরকষত্র ক্ষষক পরিবারের হাতে ছিল 
৫ই একর হতে ১১ একর জমি। এই পরিমীণ জমি জীবন 
ধারণের পক্ষে কিছুই নয়। তছুপরি রয়েছে লক্ষ লক্ষ ভূমি- 
হীন কৃষি-শ্রমিক । তাদের মধ অনেকেই বৎসরের অর্ধেক 
সময় ব! তারও কম সময়ের জন্ত কাজ পেত। ১৮৯৮ সালে 
ভূমিসংক্রান্ব ব্যাপারে এক আইন পাস করা হয়, কিনব 
ভূমিহীন কৃষকের উপর এত পব বাধানিষেধ আরোপিত 
হয়েছিল যে এই আইন দেশে দাসত্ব আইন বলে পরিচিত 


হাজেরিতে কৃষি-বিপ্লীব 


১৮৩ 


হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে ্ুষকদের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ 
দেখা দেয়। হাঙ্গেরিতে অনেক বর্ণঘট হয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পূর্ব পরাস্ত দেশে বিরাট গণ-আন্দোলন ও গণজাগরণ হুয়। 
১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে ছাঙ্ষেরিতে যে বিপ্লব হয় 
তার মূলে রয়েছে উৎপীিত ক্কষকদের বিরাট ,গপঅভযখান। 

কৃষকদের প্রধান দাবি ছিল জমিদারীর উৎখাত ও জমির 
পুনর্ষটন। কৰিষ্ট মাইকেল ক্যারোলি কর্তুক পরিচালিত 
সরকার কুষকদের এই গ্াযা দাবির প্রতি বেশ সহান্থভূতিঙীল 
ছিলেন। তিমি এক আদেশ জারি করলেন যে ২৮৪ এফারের 
বেগী বমি কেউ দখলে রাখতে পারবে না। বাকি জমি 
সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে। ক্যারোলি নিজেই তাঁর 
একটা বিরাট জমিদারী ছেড়ে দিলেন। কিদ্ধু ফ্যারোলি 
সরকারের পথে ছিল অনেক বাঁধাবিপত্তি। তার সরকার সে 
সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে পারেন নি। ক্যারোলি 
সন্কারের অবসানের পর ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে হাঙ্গেরির 
বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা বেথাকুন রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব গ্রহণ 
করেন। বেখাকুন সরকারও কৃষকদের আশা-আকাজ্ষাকে 
বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন নি। কৃষকদের মধ্যে জমি 
বন্টন না করে বেধাকুন সরকার সমস্ত জমি ও অর্থনৈতিক 
কাঠাযোকে জাতীয়করণের এবং বলপ্রয়ৌগে সামাবাদ 
স্থাপনের চেষ্টা! করেন। সামাবাদের মূলনীতি জাতীয়করণ, 
সুমবায়ের ভিত্তিতে কৃষিকাঁ্ধা চালাবার প্রয়োজনীয়তা কৃষক- 
দিগকে না বুঝিয়ে, সাম্যবাদ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন বলে 
বেধাকুন অরুতকাধ্য হলেন । 

ক্রমে ক্রমে হাঙ্গেরির কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক 
চেতন! এসেছে এবং সেই চেতনাকে কাধ্যকরী করার ক্ষমতাও 
তার] অর্জন করেছে । ক্রমাগত গৃণ-আন্দোলনের ফলে তার! 
পেল ১৯২০ সালের কৃষি ও ভুমিব্যবস্থা-সংক্রান্ত আইন । 
অবস্থ প্রয়োজনের তুলনায় এই আইন তেমন কিছু নয়। এই 
আইনে ছিল বহুবিধ ক্রুটি ও বাধানিষেধ | তাহার ফলে আইনের 
উদ্ধেশ্ট ব্যর্থ হয়। এই আইন প্রবর্তনের ফলে যদিও প্রায় 
৪ লক্ষের মত ভূমিহীন কৃষক ২২ একর জমি পেয়েছিল 
(জীবনধারণের পক্ষে হাঙ্েরিও কমপক্ষে ১২ একর জমির 
আবহক ), বড়বড় জমিদারের আসন তাতে একটুও টলে নি। 
হ্্থী ও বেখলামের নেতৃত্বে বড় বড় জমিদার ও ভৃত্বামী সব 
দিক দিয়ে নিজেদের প্রীধান্ত বজায় রেখেছিল । ১৯৪০ সালে 
হাঙ্গেরির সরকারী মুখপত্রে এ সম্বন্ধে মাইকেল ক্যারিক এক 
বিরাট প্রবন্ধ লেখেন; তাতে তিনি দেখিয়েছেন ষে ১৯৩০ 
সালে ৪৫ লক্ষ কৃধকের মধো ৩৫ লক্ষ ক্কঘকষের কারও কারও 
৭একর, ব| তার চেয়ে কম বা কারও জমিই ছিল, না । দেশে 
প্রায় ৬ লক্ষ কৃষি ফার্ম ছিল, ১০ লক্ষ শ্রমিকের কোন জমিই 
ছিল না; এবং তা"দিকে কোন জমিই নেওয়া হয় মি, 


১৮৪ 
২,৫০,০০০ দিন মজুরের জনপ্রতি ১'৪৭ একরেরও কম জমি 
ছিল, ১০ লক্ষ ছোট ছোট র্লুষক পরিবারের ছিল মাত্র ১৪৭ 
একর হতে ৭ একর পধ্যস্ত। মাইকেল ক্যারিক আরে! 
দেখিয়েছেন যে সমগ্র কৃষকের মধ্যে & অংশকে ভাড়াটে মন্জুর 
হিসেবে খাটানে| হ'ত এবং আর ১ অংশ সম্পূর্ণরূপে ভূমিহীন 
ক্কষক। এক কথায় ১৯২০ সালের আইনে শতকর1 ৬৬ জন 
ককষকের কোন উপকারই হয় নি। 

হাঙ্গেরির সমএ ভূখণ্ডের 8 অংশের উপর ছিল বড় বড় 
জমিদার ও ধর্ধযাজকদের একচেটিয়! আঁধিপতা ৷ এই প্রকার 
জমিদারীর সংখ্যা ছিল ৪ হাজার এবং তাদের দখলে ছিল 
২,৫০০ একর জমি থেকে আরন্ত করে আরো বেশী-_ হাঙ্গেরির 
বড় বড় জমিদারীর মধো ২৫টি জমিদ্রারীর উপর সম্পূর্ণরূপে 
ব্যক্তিগত মালিকানা । এদ্রের সব চেয়ে বড় জমিদার হলেন 
হাঙ্গেনীর যুবরাজ পল এট্জার হেজী এবং তার দখলে ছিল 
২৯৮,০০০ একর জমি, আর হাঙ্ষেরির ক্যাথলিক কালচার 
ফাণডের দখলে ছিল ৪৫,০০০ একর জমি, এই ২৫টি বড় বড় 
জমিদারীর মধ্য ১৬ টির মালিক ছিলেন হাঙ্ষেরির বড় 
লোকেরা এবং বাকী ৯টি ধর্ঘশাল! ও ধর্ঘ্যাঁজকদের কবলে । 
এই হুল একদিকের ছবি, আর অগ্ত দিকে রয়েছে গৃহহীন, 
বস্ত্রহীন, ভূমিহীন লক্ষ লক্ষ ক্কষিমভুর। 

হালেরির কৃষকদের অবস্থা ছিল আমাদের দ্রেশের কৃষক- 
দের মত। অন্ন-বস্ত্র-গৃহ-শিক্ষ! বিবঞ্ছিত কৃষক সব্বঞরেই রয়েছে 
সমাজের নীচের তলায় । 
তখন তাদের দৈনিক আয় হুয় মাত্র বিশ সেন্ট। হাঙ্গেরির 
অর্ধেকের বেণী লৌকের এই অবস্থা । স্পেনের অন্নহীন, 
অর্ধ-বৃতুক্ষু ও সামস্ততান্ত্রিক অত্যাচারে জঙ্দরিত কৃষকদের 
মত হাঙ্গেরির কুষকশ্রেণীও মুক্তির জগ্গ প্রাণপণ সংগ্রাম 
করেছিল; কিন্ধ তাদের কথ। কেউ কানে তোলে নি। 
১৯৪৪ সালে লাঁলফৌজের প্রচেষ্টায় হাঙ্লেরিতে আসে সমাঁজ- 
বিপ্লব। সঙ্গে সঙ্গে রচিত হ'ল সামস্ততন্ত্রের সমাঁধি, হাঙ্ষেরির 
৮৫ লক্ষ জনগণের কেউ আজ উৎখাত অত্যাচারী জমিদারের 
কথা! স্মরণ করে না। 

১৯৪৫ সালে ভূমি সংক্রান্ত বাপারে যে আইন প্রণীত 
হয়) তাতে রয়েছে: (ক) গড়পড়তা প্রতি ফারমে ১৪২ 
একরের বেনী জমি-রাখা যাবে না, (খ) নাগরিকদের যার! 
কুষিকার্ধ্য করে এবং জমির সঙ্গে যাদের যোগাযোগ রয়েছে, 
তাশদ্িকে ২৮৪ একর জমি দেওয়া হবে, (গ) নাৎসীর্দের 
বিরুদ্ধে যে সব নাগরিক সংগ্রাম করেছে, বা মুক্তি আন্দোলনে 
যারা বিশেষ কাজ করেছে, তাদের মধ্যে জমিবন্টনের 
ভার একট] বিশেষ কমিটির হাতে থাকবে এবং কমিটির রায় 
অন্গুযায়ী তা+দিকে ৪২৬ একর জমি দেওয়া হবে, (ঘ)যে 
সব জমিদারীতে ১,৪২০ একরের বেশী জমি রয়েছে, সে সব 








প্রবাসী 
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বংসরে কৃষকরা যখন কাজ পায়, 


১৬৫৫ 


জযিদারী বাজেয়াপ্ত কর! হবে এবং পুরাতন মালিকদের ১৪২ 
একরের বেশী জমি দেওয়] হবে না, এই আইনের ফলে বড় 
বড় জমিদারী উৎখাত কর! হয়। এইভাবে জমির উপর 
একচেটিয়া! মালিকা'ন] বজায় রেখে ধার! নান! প্রকারে সুযোগ - 
সুবিধা উপভোগ করেছিলেন, তার! তার থেকে বঞ্চিত হলেন । 
বিপ্লবের ফলে বড় বড় জমিদার ও বর্মযাজকেরা তার্দের 
জমিদারী থেকে উৎখাত হলেন, ফ্ুরকার প্রায় ১,৯০৫টি বড় 
বড় অট্টালিকা দ্ুখল করে এবং প্রায় ১১,০০০ ব্যক্তিগত 
পার্কও সবকারের দখলে আসে । এই সব বড় বড় অক্রালিক। 
আক্ স্কুল, কলেজ, চিকিৎসায়, স্বাস্থানিবাঁস ও সর্বহারাদের 
জন্ত বিশ্রামাঁগারে পরিণত হুয়েছে। 

ভূমি-সংস্কার আইনে ক্ষতিপূরণের কথা রয়েছে, কিন্ত 
ক্ষতিপূরণের হার কত হবে, সে সঙ্গপ্ডে সুস্পষ্ঠভাবে কিছুই বল! 
হয় নি। ক্ষতিপূরণের জট একটা বিশেষ ভাঙার খোল? হবে, 
নুতন কৃষক মাঁলিকদিগকে ১০ বংসর ধরে এই ক্ষতিপূরণ 
ভাগুারে কিস্তি করে টাকা দিতে হবে । কিন্তু প্রথম তিন বংসর 
কোন টাকা দিতে হবে না, তবে বাবস্থা! দেখে মনে হয় 
ক্ষতিপূরণের হার বেশী হবে না। 

এই বিরাট বিপ্লবের ফলে দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ 
পরিবর্তন এসেছে, ভূমিহীন কৃষকের মুকজ্ি-সংগ্রামের এই অপূর্ব 
সাফল্য বেশ তাৎপর্যাপূর্ণ। ক্ষতি যে কিছু হয়নি, তা নয়। 
জমিদারদের যে সব যগ্রপাতি ছিল, তাঁর অধিকাংশ মষ্ঠ হ্য়, 
দেশের প্রায় অর্ধেকেরও বেশী গরু ঘোড়া ন্ট হয়, হাঙ্গেরির 
কৃষক নরনারী আজ নিজের হাতে চাষের কাজ আরন্ত 
করেছে। যুদ্ধের পূর্বের যে পরিমাণ জমিতে চাঁষধ করা হ'ত, 
১৯৪৬ সালে তার শতকরা ৭০ ভাগ জমিতে চাষ করা হয়, 
কিন্তু বৃষ্টির অভাবে প্রধান প্রধান শশ্তের উৎপাদনের হাঁর যুদ্ধ- 
পুর্ব হার হতে অর্ধেক কমে যায়, অনেক ক্ষেত্রে আইন কাধ্য- 
করী হওয়া আগে চাষীরা বিস্তর জমি জোর করে দথল 
করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে 
চাষীর আইন ভঙ্গ করে এবং সরকারকে বাধা হয়ে আইন 
সংশোধন করতে হয়। 

সরকারী হিসাব মতে ধর্মশাল। ও ধর্মযাঁজকদের দখলে 
ছিল মোট ১,৪২২,০০০ একর জমি, তূমি-সংস্কার আইনের 
ফলে রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের হাত থেকে সরকার 
১,১০৮,৭০০০ ভ্বমি বাজেয়াপ্ত করেন । এই জমির অর্ধেকের 
বেশী ছিল বন, আর বাকী অংশ চাঁষের উপযোগী । চার্জের 
অধীনে অনেক কয়লার খনিও ছিল । ফলের বাগান, আছরের 
বাগান, এই সবই ছিল চার্চের আয়ের পথ এবং ভূমি-সংস্কার 
আইনের ফলে সরকারের দখলে এই সব আসে । হাঙ্গেরির 
বড় বড় জমিদারের] চার্চের রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত যথেষ্ট অর্থ 
সাহাধ্য করেছিলেন, চার্চের অধীনে অনেক ফুল, কলেন্গ ও 


চষ্ঠ 


বিচার সি এতে লেখাপড়ার ঘোট্াযুট বন্দোবস্ত জকি | 


৯পপীাসিল 


ক্যাধালিক চার্চ কর্তৃপক্ষ অনেক দৈনিক, সপ্তাহিক, মাসিক 


পত্রিকা পরিচালন করিতেন । 

অভ্ভুতপূর্বব কৃষি বিপ্লবের ফলে যদিও লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন 
ক্কষক জমি পায়, যদিও জমিদারী প্রথার অবসান হয়, তবুও 
হাঙ্গেরিতে আজ হাক্ার হাজার ভূমিহীন কৃষক, রয়েছে। 
এদের মধ্যে রয়েছে ভাড়ীটে কৃষকের দল, কৃষি-শ্রমিক ও 
ছোট ছোট কৃষি খামারের মালিক। শেষৌক্ত কৃষক শ্রেণীর 
জমি এত কম যে, এতে তাদের জীবন যাপন করা সম্ভবপর 
নয়, তুমি-সংস্কার আইনের পর প্রায় ৭,৫০১০০০ জন কৃষক 
রয়েছে এবং এই আইনে তাঁদের ভাগ্য বলায় নি, সরকারও 
একথ| স্বীকার করেন। জমি যথেঃ নাই বলে সকলকে সমান 
ভাবে জমি দেওয়া হয়নি । ০ 

কুষি অথনীতিবিদদের মতে প্রতি কৃষক পরিবারের ভরণ- 
পোষণের বন্থ ১২ই একর জমির আবশ্তক | যদিও জমিদারী 
ও সামস্ততগ্ উৎখাতের ফলে সরকারের হাতে যথেষ্ট জমি 
এসেছে, সে জমিই হাঙ্গেরির দরিপ্রতা দুর করার জঙ্া যথেষ্ট 
নয়। জমি বন্টনের ফলে যাধা জমি পেয়েছে, তার1ও প্রতি 
পরিবার পিছু ১২২ একপ জমি পায় শি এবং জমি নাঁই বলে 
তা সম্ভব হয়নি। ১,০৯,০০০ কৃষক পরিবার গড়পড়তা 
১১০৯ একর গুযি পায়। ২,৬১,০০০ জন ভূমিহীন কৃষক 
মোটামুটিভাবে ৬৯ একর জমির মালিক হয়, ২,১৩,০০০ 


.্থাধীনতার পরে 


এ 


১৮৫ 


২পাীাসিশা শউপাডি পা, দা টিপসিটাতি পা তত পাপা 


ছোট টির কৃষক যানের গড়পড়তা! ৫'৫ একর জমি 
বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাতেও ১২ একর হুয় না, এখনও 
প্রায় এক লক্ষ ক্কষকের পক্ষে জমিতে কাজ করার কোঁন 
সম্ভাবনা নাই। 

বিরাট কৃষিবিপ্লব হয়ে গেল, জমিদারী প্রথা, সামন্তব- 
তান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা, চার্চের অত্যাচার শু শোষণের সমাধি 
হ'ল, কষকদের মধো জমি পুনর্বটন করা হ'ল, তবুও হাক্ার 
হাজার কৃষক জমি পায়নি, যারা পেয়েছে তারা উপযুক্ত 
পরিমাণে জমি পায় নি, এন মূল কারণ হচ্ছে জমির অভাব । 
এই সমস্তা কি ভাবে সমাঁধান করা যায়, তাহাই বুদাপেই 
কমিউনিষ্ প্রভাবান্ষিত সরকারের প্রধান সমস্ত । দেশের 
কৃষিব্যবন্থা সেকেলে ধরণের | ট্রাক্টর নেই, ফার্টিলাইজ্জার 
নেই, আধুনিক বৈজ্ঞানিক কোন যন্ত্রপাতি হাঙ্গেরির কৃষকের 
হাতে নেই। জমিদাশ্রেণ কৃষিব্যবস্থাকে আধুনিক ধরণের 
করার কোন চেষ্টাই করেন নি। তা ছাড়া হাঙ্গেরির কষক- 
শ্রেণ সমবায় ও যৌধপ্রথ! অন্যায়ী কৃষিকাঁধ্য চালানোর 
প্রয়োন্বণীয়তা ও উপকারিতা সম্যক বুঝে উঠতে পারে নি। 
সরকার যৌথ ব্যবস্থা! প্রবর্তন করবেন কি না সে সম্বন্ধে 
কোন সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করেন নি। বিখ্যাত কমিউনিষ্ট 
নেতা মালিয়স রেকোশি এই ব্যাপারে এখনও নীরব । তবে 
সরকার যৌথ ও সমবায়ের ভিত্তিতে ক্ষি-বাবস্থাকে গড়ে 
তোলার বিষয় চিন্তা করছেন এবং তাতে এই সমস্তার সমাধান 
অনেকটা এগিয়ে ঘাবে । 





স্বাধীনতার পরে 
শ্রীনীলরতন দাশ 


হঃশাসনের নাগপাশ হ'তে মুক্তি লভিল দেশ, 

এলো স্বাধীনতা বহুবাঞ্ছিতা, পরাধীনতার শেষ । 
ব্যাকুল হৃদয়ে বসেছি মোরা আশায় বাঁধিয়া বুক,_ 
্বর্থযুগের আগমনে সবে লভিব স্বগনুখ | 


কিন্ত দেখি যে পিশাচেরা আজে! হাসিছে অটহাস, 
নাগ-নাগিনীর] গোপনে ফেলিছে বিষাজ নিশ্বাস। 
শাস্ির নীড় পলীকুচীর ভাঙিছে গুগারাজ, 
বাস্তহারারা দলে দলে দেখি পথে পথে কাদে আজ । 


এখনে| যে দেখি নগর শহর আর্ত অশোক বন, 
বন্দিনী সীতা লাঞ্ছিত! হয়ে কাদে সেখ] অহথথন। 


রাজপথে চলে অর্ধনগ্ন বুডুক্ষিতের দল, 
ভিক্ষাপান্জ হাতে লয়ে তারা করে আজে। কোলাহল। 


্ব্যুগের নিঃস্বেরা আজো স্বর্ণরেণ না পায়, 

ধনিকে বণিকে কাঞ্চন লুটে, বঞ্চিত ওর] হাঁয়| 
সবহথারাদের হাহাকার ধ্বনি এখনো! যে শুনি আমি, 
দুর্গতিমাঝে হুর্ভাগাঁল কাদিছে দিবসযামী । 


দেবতার তরে শ্বর্গে এখনে মজুত হতেছে সুধা, 
মর্ত্য-মান্থষ কণিকা তাহার পায় না মিটাতে ক্ষুধা। 
চিরবঞ্চিত নাছি পায় যদি মানুষের অধিকার). 
স্ব! তবে এত,উৎসব, মিছে স্বাধীনতা-চীংকার | 


পৃথিবীর বয়ন 
শ্রাদীলিপকুমার চক্রবর্তী 


বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করার চেষ্টার বহ পূর্বেই 
প্রাচীন যুগের মর্দীধিগণ পৃধিবীর বয়স বের করার প্রণার্লী 
উন্তাবন করেছিলেন । এদের মধ্যে প্রথমে নাম করতে হয় 
পুরাকালের হিন্দুদের । ভাদের গণনাঙ্গযায়ী পৃথিবীর জন্ম 
থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ১৯৭১২৯,৪৯,০৪৮ বংসর কেটে 
গিয়েছে । এই গণনা আশ্চর্যযরকম ভাঁবে সঠিক | বর্মন 
কালের অধিকাংশ ভূতত্ববিদের মতে পৃথিবীর বয়স নানাধিক 
ছুই শত কোটি বংসর | যদি হিন্দু মনীষিগণ তাঁদের এই মতবাদ 
এবং গণনা ভূতাত্বিক প্রমাণের উপর নির্ণয় করতেন তা হলে 
হয়ত পরের যুগের বৈজ্তানিকর্দের মধ্যে এত মতভেদ ও 
তর্কবিতর্কের সি হ'ত না| 

কিন্ধু অষ্টাবিংশ শতাঁবী পর্যান্ত এ বিষয়ে পশ্চিমের 
জনসাধারণের 'মন সংস্কারাচ্ছন্ন ছিল । তাঁর] বিশ্বাস করত 
মোজেস্-বণিত “ওল্ড টেষ্টামেন্টে” লেখা পৃথিবীর অন্স- 
কাহিনীতে । আর্কবিশপ উশারের মতাস্ছ্ঘায়ী পৃথিবীর সৃষ্ট 
হয়েছিল ৪০০৪ খ্রীঃ পৃঃ | তখনকার নবীন ভূততববিদগণ এই 
বারণার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলে তাদের ধর্পঘেষী বলে 
বিদ্রপ কর] এবং ভয় দেখান হ'ত। এই ধর্ঘ সংস্কার তাঁদের 
মনে সময় সম্বন্ধে কিরূপ ক্ষুত্র ও অন্থুদার মতের স্ট্টি করেছিল 
তা। বোঝা যায় নীচের দৃষ্টান্ত থেকে । বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ 
এডমাও হ্যালি বুঝেছিলেন যে সমুত্তরের লবণত্ব (১%11)11) ) 
ক্রমেই বাড়ছে । তিনি ভেবেছিলেন যে যদি ছু” হাজ্জার বৎসর 
পৃর্যের রোমানদের সময়ে সমুপ্ট্রের লবণত্বের পরিমাপ জানা 
থাকত, ত1 হলে বর্তমান লবণত্বের সঙ্গে তুলনা করে সমুদ্ডরে 
বয়স নির্ণয় করা সন্তব হ'ত । এতে ম্পষ্ঈই বোঝ] যাঁয় যে, 
হালি যদি পৃথিবীর বয়স কয়েক কোটি বংসর বলে অনুমান 
করে থাকতেন তাহা হলে বুঝতে পারতেন যে ছু' হাজার 
বছরে সমুস্ত্রের লবণত্ব এত সামান্ত বেড়েছে যে তা মাপা 
সম্ভব নয়। অবস্ট তিনি একবার সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন 
যে “হয়ত পৃথিবীর বয়স আমরা যা অনুমান করছি তার 
চেয়ে অনেক বেলী ।” ভূতাত্বিক সময়ের বিশালতা ও সম্পূর্ণ 
অর্থ প্রথম অচুধাবন করেছিলেন আধুনিক ভূতত্বের জম্মদাত! 
জেমস হাটন । 

এখন আমরা জ্গানি যে পৃথিবীর জগ্ম থেকে আব পর্ধান্ত 


ক্রমান্বয়ে অন্ততঃ দশট বিরাট পরিবর্তনের যুগ ফেটে গিয়েছে । 


প্রতোক যুগের পরিবর্তন তিন ভাগে ভাগ কর] যায়। (১) 
প্রথমত তুপৃষ্ঠের নিম্নের স্তরে (১61) ঘনীভূত হয়েছে তলানি 
:(5941770010) এবং আগ্নেয় শিলারা্জী (901081)0 7003) । 


(২) তারপর সেই সুরে পড়েছে ভীষণ চাপ। ফলে দেখ! 
দিয়েছে ভীজ ও সংকোঁচন। এরই সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তর 
হয়েছে গভীর নিয়গ্তরের শিলায় "এবং জন্ম নিয়েছে বিরাট 
থানাইটের শপ (৩) তৃতীয় অবস্থায় সেই শুর ক্রমে ক্রমে 
উনচুতে উঠেছে এবং আ'বরণমুক্জির (10010107100) জন্য সঙ্গে 
সঙ্গে আরম্তু হয়েছে তার ক্ষয়। আল্পস ও হিমালয় 
পর্ধত এখন এই পরিবর্তনের শেষ অবস্থায় । কন ওয়াল ও 
ডেভনের পর্বতরাজী এখন দ্বিতীয় অবস্থায়। স্বট্ল্যাও, 
ওয়েলুস ও নরওয়ের পর্ধবতশ্রেণী প্রথম অবস্থার উদাহরণ । 
এভাবে পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের চিহ্ৃগুলি পরীক্ষা 
করতে করতে যত দূরই আমর! অগ্রসর হই না কেন তবুও 
জেমস হাটনের গ্যায়, “আরপ্তের কোন নিদর্শনই পাই 
না” । 

হাটন কিন্তু প্রয়োজনীয় তথোর অভাবে পৃথিবীর বয়স 
অনুমান করার কোঁন চেষ্টাই করেন নাই। ডার্উইন 
কেন্টের চুনাপাথরের ক্ষয়ের মাত্রা থেকে নিয়ন্তরের 
আবরণমুক্ির জন্ত কত বংসর লেগেছে তাঁর একটা মোটামুটি 
হিসাব করেছিলেন। তাঁর অনুমান ছিল প্রায় ৩০ কোটি 
বৎসর | আজ আমর] জানি যে এই অন্থমান প্রকৃত সময়ের 


চেয়ে অন্ততঃ পাঁচ গুণ বেশী। ভূপদার্ঘবিদ্যার পথপ্রদর্শক 


কেল্ভিন পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ের আন্ত এক নুতন প্রণালীর 
প্রবপ্তন করেন। ভার মতে যখন পৃথিবী হুর্ধা থকে জন্ম নেয় 
তখন তা ছিল একটি প্রকাণ্ড অগ্নিগোলক | সেই বাম্পীয় অগ্নি- 
পিও ক্রমে ক্রমে জমাট বেঁধেছে । ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরের 
মধ্য দিয়ে তাপের প্রবাহ নির্ভর করে নিয় স্তরে উত্ভতাপের 
আধিকা এবং শিলার তাপ পরিবহুন ক্ষমতার উপর | তিপি 
বলেন যে বন্তমান “তাপক্রম” ( (91019071801 &1801070) 
এর চেয়ে কম হ'ত যদি ভূপৃষ্ঠ ৪০ কোটি বংসরেরও আগে 
ঘনীভূত হ'ত এবং এর চেয়ে বেশী হ'ত যদি ২ কোটি বৎসরের 
কম সময়ে ঘনীভূত হ'ত। অনেকেই কেলভিনের মতের 
বিরুদ্ধতা করেছিলেন। তবুও তিনি শেষ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বয়স 
২ থেকে ৪ কোটি বংসরের মধো ধার্ধা করেন। কিন্ত 
আর্চিবন্ড ও জেমস্‌ গিকি দেখান যে কেলভিনের মতবাদ ভুল 
তীর] প্রমাণ করেছেন যে দশ কোটি বংসর ধরে ঠা হবার 
ফলেও কেবলমাত্র উপরস্থ এক পাতলা তৃত্তরই ঘনীভূত হুবে। 
সেক্ষে্ে আল্সস বা! হিমালয়ের মত বিরাট পর্ধতসমূহের অস্তিত্ব 
সম্ভব হ'ত না। কাজেই কেলভিনের পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই কোন 
গুরুতর তুল জাছে। পেরি মনে করেন যে পৃথিবীর অত্যত্তর- 


দো 


ভাগের ভাপপরিখহনদন্া অপেক্ষাকৃত দি থেকে 
পৃথিবীর বয়স ৪০০ কোটি বংসর বলে অনুমান কর] যায়। 

তবুও গত শতাবীর শেষভাগে অধিকাংশ ভূতত্ববিদের 
মতে পৃথিবীর বয়স ছিল ১০ কোটি বৎসরের কম। কেল্‌- 
ভিনের মতবাদে যা আসল ভুল তা ধরা পড়ে আরও কিছুদিন 
পর। লর্ড র্যালে দেখান যে ভূপৃষ্ঠের সমগ্ শিলাতেই 
রেডিয়াম আছে। কাজেই পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ ছাড়াও 
শিলাসমূহ তেজদ্রিয় (1১811080117) পদার্থ হতে তাপ 
লাভ করছে। সেন্তন্ঠ পৃথিবীর ঠাঞ্ডা হতে যশ সময় লাগত 
তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগছে। যদি ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন 
স্তরের ভিতর দিয়ে তাপপ্রবাহের দশ ভাগের নয় তাগ তেঞ্জ- 
ক্রিয় পদার্থের জন্য হয়ে থাকে তা হলে কেলডিনের ছু থেকে 
চার কোটি হয়ে দদাড়াঁয় ২০০ থেকে ৪০০ কোটি বৎসর । 

এই সময় জলি প্রমুখ কয়েকজন ভূৃতত্ববিদ্‌ হালির পদ্ধতি 
অনুসরণ করে সমুদ্রের বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তারা 
ধরে নেন যে প্রাচীনকাল থেকে আক পর্য্স্ত গড়ে প্রতিবংসরে 
একই পরিমাণ লবণ ভূখও থেকে সমুদ্রের জলে প্রবীভূত 
হয়েছে । এথেকে তার হিসাব করেন যে পৃথিবীর বয়স 
হবে ৮ থেকে ১৫ কোটি বৎসরের মধ্যে । বর্তমানে নির্ভর- 
যোগ্য ছুরাসায়নিক (00)0100111041) তথা থেকে জানা 
গিয়েছে যে বৎসরে সমুদ্রে লবণের পরিমাণ বাঁড়ছে--৩ ৮ ১০* 
টন করে। সমুদ্রে লবণের বর্তমান পরিমাণ হ'ল ১৫ ৯১০১৫ 
টন। এখন যদি আমরা ধরে নিই যে সমুক্রে লবণ পূর্বেও এই 
পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে তবে পৃথিবীর বয়স হবে ২৫ কোটি 
বংপর 1 কিগ্ত আমর! জানি বর্তমান কালের ভুতাত্বিক অবস্থা] 
প্রাচীন কাল হতে একেবারেই পৃথক | কাজেই বংসরে যে 
পরিমাণ লবণ দ্রবীভূত হত তারও নিশ্চয় পরিবর্তন ঘটেছে। 
এক্সগ্ত সমুদ্রের লবণত্বের পরিমাণ থেকে কখনই পৃথিবীর সঠিক 
বয়স নির্ণয় কর] সম্ভব হবে নাঁ। 

পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যান্ত যত বংসর কেটে গিয়েছে 
-_-এই মহাসময়ের পরিমাপ যদি আমরা করতে চাই ত] হলে 
আমাদের এমন একটি প্রাকৃতিক প্রক্িয়ার সাহাযা নিতে হবে 
য| পৃথিবীর জন্ম থেকে আরম্ভ হয়েছে । এই প্রক্রিয়ার নিয়ম- 
খুলিও আমাদের জান! থাকা প্রকার । তেজক্রিয় পদার্থের 
ভাঙনই (01811607000) ) একমাত্র প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যা 
অনাদিকাল হতে অপরিবপ্তিত ভাবে চলছে। তেজফ্রিয় 
পদার্থ হতে স্বতঃ বিস্ফোরণের ফলে ( ৭1)00171160108 015111- 
(৫70) আল্ফা-কপা ব] বিটা-কণা ও গামা-রশ্রি নির্গত 
হয়। এই ভাঙনের শেষ কল সীসা। সম্পূর্ণ পরিমাণ সীসাই 
শিলায় জমা থাকে । যদি প্রাকৃতিক অবস্থা পর্ধিবর্তনের 
সঙ্গে পিচ রে, ইউরেনাইট্‌ ইত্যাদি তেঅফ্রিয় খনিজ পর্বীর্থ- 
গুলির কোন পরিবর্তন ম! ঘটে থাকে তা হলে তেজক্রিয় পদার্ধ 


গৃথিবীর বস 


১৮৭ 


হইতে উদ্ধত সীগার পরিমাণ ি্ভর কং করে রে ইউরেসিকাম; বা |খোরি-: 
য়ামের বর্তমান পরিমাণ এবং খনিজ পদার্ঘটর বয়সের উপর। 
তেকজফ্রিয় পদদার্থ-উডভূত সীসা হতে সাধারণ সীসা! পৃথক ফর! 
যায়। ইউরেনিয়ামে ইউরেনিয়াম ২৩৮ এবং ইউরেনিয়াম 
২৩৫ নামক ছটি গইসোটোপ (150/01)9 অর্থাৎ একই 
রাসায়নিক প্রক্কতিবিশি& অথচ বিভিন্ন জাণবিক ভরযুক্ত ) 
আছে । ১৪০ ভাগ ইউরেনিয়ামে ১ ভাগ ইনউউরেনিয়াম ২৩৫ 
থাকে । কিন্তু ইউরেনিয়াম ২৩৫ ইউরেনিয়াম ২৩৮ এর চেয়ে 
অনেক তাড়াতাড়ি ভাভে । কাজেই অতীতে এই ছুই প্রকার 
ইউরেনিয়ামের জন্থপাত বর্তমান অপেক্ষা বেশী ছিল। তেজ- 
ক্রিয় পদার্থগুলি এক্সপভাবে ভাঞ্ডে ৫ 

ইউরেনিয়াম ১৩৮__সীসা২*» +-৮ ছিলিয়াম 

ইউরেনিয়াম ২৩৭--সীস1২*৭+৭ ছিলিয়াম 

থোরিয়াম ২৩২-_সীসা২০৮ +৬ ছিলিয়াম 
দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন তেজক্রিয় পদার্থের ভাঙনের ফলে 
ভিন্ন ভিন্ন আইসোটোপের উদ্ভব হুয়। সাধারণ সীঘা! এই 
তিনটি আইসোটোপ এবং সীসা ২০৪ নামক আরও একটি 
আইসোটোপের সংমিশ্রণ । এই চতুর্থ আইসোটোপটি কোনও 
প্রকার তেজক্রিয় পদার্থের ভাঙনের ফলে পাওয়া যায় ন|। 
কাজেই সীসাকে যদি তেজক্রিয় পদার্থ থেকে আলাদা করে 
“ভর-বর্ণালী যন্ত্রের” (10955 ১1১8০৮01900) ) সাহাযো 
আইসোটোপীয় বিশ্লেষণ করে সীম! ২০৪ পাওয়] যায় তা হলে 
শেষোক্ত পদার্ঘটির অনুপাত হতে প্রথমে কতখানি সাধারণ 
সীসা ছিল তা বের করা সম্ভব । 

বর্তমানে তেজন্তরিয় পদার্থ হতে সীস! উৎপাদনের হার 

সঠিক ভাবে জান! আছে। কিন্তু স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে এই 
হার অতীত কাল থেকে আজ পর্য্যস্ত স্থির আছে কি? অর্থাং 
তেজস্রিয় পদাের ভাঙনে প্রাক্কৃতিক স্থিরাষ্ক (1১115510291 
১9০১৯) ) অপরিবন্তিত রয়েছে কি? এন উত্তর আমর! 
পাই প্লিওকোরিক্‌ জ্যোতিত্বত্ত (1)51005) থেকে । অনেক 
গ্রানাইট পাথরে বাদামী অভ্রের চূর্ণ পাওয়া যায়। শক্তিশালী 
অনুবীক্ষণ দিয়ে এই অত্রচূর্ণ পরীক্ষা করে কতকগুলো কালে! 
কালো বৃত্ত দেখা গিয়েছে । কালো কুটকীগুলোর চারদিকে 
অনেকগুলো! সুন্দর এককেজ্ত্রিক বৃ দেখ! যাঁয়। এই ব্বত্ত- 
খুলোকে প্লিওকরিক জ্যোতিব্্ত বল! হয়। প্রত্যেক জ্যোতি- 
ব্ত্তের কেন্ত্রে থাকে তেজক্রিয় পদার্থের একটি ষুত্র স্কটিক। 
তেজফ্রিয় পদার্থ থেকে যে ছিলিয়াম অণু বা! জালফা-কণ! নির্গত 
হয় তারাই & কালো! বৃত্তগুলো| গঠন করে । প্রত্যেক বৃত্তের 
ব্যাপার্ধ নির্ভর করে আলফা-কণার দুরত্ব ও গতিবেগের উপর। 
১৯৪৩ সালে ছেওারসন দেখিয়েছেন যে ১০০ কোটি 
বৎসরের পুরোণো প্রাগ-কেন্বি,র় যুগের জ্োতিত্ব্ভ। এবং 
অপেক্ষান্কত 'আধুনিক জ্যোত্তিতর্ের ব্যাসার্ধ ও গতিবেগ 


১৮৮ 
সমান। এই ব্যাসার্ধ নির্ভর করে তেজক্রিয় পদার্থের ভাঙনের 
হারের উপর | কাজেই এ থেকে প্রমাণিত হয় যে তেজপ্রিয় 


পদ্দার্থের ভাঙনের স্থিরাঙ্ক অন্তত: ১০০ কোটি বংসর যাবং 
স্থির আছে। 

যে কোনও নির্দিষ্ট সময়ে সীসার কোন একটি আইসো- 
টৌপের উদ্বের হার নির্ভর করে ভাঙনের স্থিরাঙ্ক এবং 
তেজজ্রিয় পদ্ার্ঘটির বর্তমান পরিমাণের উপর | কাজেই যদি 
সীসা ২০৬ ও ইউরেনিয়াম ২৩৮, সীসা ২০৭ ও ইউরেনিয়াম 
২৩৫ এবং সীসা ২০৮ ও থোরিয়ামের অনুপাত জান। থাকে 
তা হলে সহজেই সেই তেজগ্রিয় খনিজ পদার্ঘটর বয়স নির্ণয় 
করা যায়। এই অন্থপাত থেকে নিয়লিখিত সমীকরণের 
সাহ্াযো বয়স নির্ণয় কর! হয়। 
প্রথম অঙ্থুপাত থেকে খনিজ্বের বয়প- ১৫১৫ * ১০৯ লগ ১, 


সীপা ২০৬ 
১+১১৫৮-িটিনানিবৎসর | 
ইউরেনিয়াম ২৩৮ 


দ্বিতীয় অঙ্থপাত থেকে খনিজের বয়স ২ ৩৭ ১০৯ লগ ১০ 


সীসা ২০৭ 
১+১৫৯৬ -াাটিবৎস | 
ইউরেনিয়াম ২৩৫ 


তৃতীয় অনুপাত থেকে খপিজের বয়স ৮: ৪৬ ২০১০৯ লগ ১০ 


সীস। ২০৮ 
১4 ১১১৬- 
থোরিয়াম ২৩২ 


এ ছাড়া সীস। ২০৭ ও সীসা ২০৬ এর অন্থপাত থেকেও 
বয়স বের করা সম্ভব । যদি খনিজ পদার্থটির কোন পরিবর্তন 
না ঘটে থাকে তা হলে সবকয়টি অনুপাত থেকে একই উপ্তর 
পাব। কিন্তু সাধারণতঃ ত] পাওয়া যায় ন|। যদ্দি চারটি 
অন্থুপাঁত হতে বিভিন্ন উত্তর পাওয়া ঘাঁয় তা হলেও তাঁদের 
মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তা থেকে পৃথিবীর ধয়স নির্ণয় করা 
সম্ভব । এই সম্বন্ধ অতি সহজেই তাদের লেখ (1411) 
থেকে পাওয়া যায়। 

প্রফেসর এ. ও. শীয়ের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া কতক- 
খুলি তেজগ্রিরর খনিজের আইসোটোপীয় বিশ্লেষণ করেছেন । 
কয়েকটি বিশ্লেষণের ফল দেওয়া হ'ল। 











বংসর। 


প্রবাসী 


এসি পা স্পা িসিপিিাশিদিপািপা লিিও ৮ 


১৩৫৫ 


া৯পত৬লিসিতা পিসিপিসিপ্পাপা্পাশি 


ম্যানিটোবার ইউরেনাইটের বয়স ১৯৪'৫ কোটি বংসর । 

প্রেগ মাটাইট মোনাজাইটের বয়স ১৯৫০ *« ৪ 

প্রেগ মাটাইট ইউরেনাইটের বয়স ১৯৯ ৯» ॥ 

এই বিশ্লেষণের ফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে খনিজ পদার্থ 
গুলি নযুনাধিক ২০০ কোটি বৎসরের পুরনো! | পৃথিবীর বয়স 
নিশ্চয় এর চেয়ে বেশী। কাজেই পৃথিবীর নযানতম বয়স ২০০ 
কোটি বংসর বলে ধর! যায়। 


ভা 

পৃথিবীর বয়সের সর্বাধিক অন্থমান বার করতে হুলে 
আমাদের মনে “করতে হবে যে যখন পৃথিবী স্থটি হয়েছিল 
তখন এতে বিল্দুমাত্রও সীসা ২০৭ ছিল না। এখন যে 
পরিমাণ সীসা ২০৭ আছে তার সমস্তটাই হয়েছে ইউরেনিয়াম 
২৩৫ থেকে । গ্রানাইট পাথরে গড়ে প্রতি দশ লক্ষ ডাগে 
২০ ভাগ সীসা এবং ৩'৫ ভাগ ইউরেনিয়াম আছে। এই 
সীসার বিশ্লেষণ থেকে উপরোক্ত সমীকরণের সাহ!যো 
পৃথিবীর বয়স ৫৪০ কোটি বসর ধার হয়েছে । 


আর্থার হোমস (১৯৪৬ )এর মতে পৃথিবীর বয়স আরও 
সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। দীসার বিশ্লেষণের ফলের 
লেখ অঙ্কন করে সীসার তিনটি আইসোটোপের মধ্যকার 
সন্বন্ধ জানা গিয়েছে । ২৫ থেকে ১৩৩ কোটি বংসবের 
পুরোনো তেজঙ্রিয় খনিজ পদার্ঘগুলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 
এ থেকে পৃথিবীর আপিম সীসাঁয় সীসা ২০৭ ও সীসা ২০৬ এর 
আপেক্ষিক অন্পাত জানা গেছে। আরও জনা গেছে 
তেজষ্রিয় পদার্থ-উদ্ভৃত সীস! সাধারণ সীসায় মিশ্রণের পর্বের 
কত সময় কেটেছে । এই সব ফলের লেখ অঙ্কন করে 
পৃথিবীর বয়সের অনেকগ্চলো উত্তর পাওয়া গেছে । এই সমস্ত 
উত্তরের গড় ৩৩৫ কোটি বংসর | কাজেই বর্তমানে সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য ও সঠিক নির্ণয় অঙ্থসারে “ধনধান্ঠে পুম্পের 
আমাদের এই বনুপ্ধরা”র স্্রি হয়েছে আজ থেকে ৩৩৫ কোটি 


বংসর পূর্ধে |* 





* এই প্রবদ্ধ রচনায় আর্থার হৌমস্‌.এর লেখ! প্রবন্ধ থেকে সাহ।য্য 
নেওয়া হয়েছে। 








বাসত্তী ঘৃত 


বিশুদ্ধ ভুগ্ধজান্ত 
টেলিঃ--বাসস্ত্ী ঘি ফোন বি,বি. ৫৭৩৮ 





গো: বন্স ৬৮৩৬ কলি: 


ঘি. 'স্থগারমার্চেন্টস, একস্পোর্টারস্। ইম্পোর্টারস ও 
জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারস্‌ 

এ্রমঞথন্াঞ্থ পীতল ৩৬ শন্ঙ্ন্‌ 

, ইসি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা-_৭ 

(রেজাউর 


গুত- পারি 


বাংলার ভাসঙ্কধ্য _ শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধা।য়। আশুতোষ 


চিত্রশালা, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়। ১৯৪৭। মূল্য দুই টাঁকা। 
পৃঃ ৪৪ 414১৮ খানি ছবি। 


আলোচ্য পুস্তিকাখানিভে' বুশ্ববিগ্ঠালয়ের আশুতোষ চিত্রশীলায় 
অবস্থিত মুিগুলিকে আশ্রয় করিয়া গ্রন্থকার সমগ্র বাংলার ভাস্কর্যের 
একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধারণ পাঠকের নিকট উদ্গস্িত করিয়াছেন। 
কলাপবাবু বিভিন্ন শিল্পধারার পরিচয় দিয়া অথব| চিত্রিত মুগ্িগুলির 
ভীবসৌষ্ঠব বিশ্লেষণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; বাঙলার রা্ুনৈতিক এবং 
স।মাজিক ইতিহাসের উত্থানপতনের সহিত শিল্পের কি সম্বন্ধ ছিল তাহাঁও 
সংক্ষেপে নিরেশ করিবার চেষ্ট| করিয়াছেন। 


লেখার সম্পর্কে একটি কথা মাক্র, বলিবার আছে। শ্বল্পপরিসর 
পুস্তিকায় বু বিষয় একত্র পরিবেশনের ফলে স্থানে স্থানে বিশ্লেষণ অথব| 
উচ্গিত সাধারণ গাঠকের উপযোগী না হইয়া কেবলমাত্র অনুভবী রসজ্ঞ 
পাঠকের উপযুক্ত হয়ছে । আরও লঘুপাক খাগ্য রচন! করিলে সাধারণ 
পাঠক, অথবা! বিশেষ করিয়া স্কুল-কলেজের ছা ্রছ্াত্রীবৃন্দের বেশী উপকার 
হইত বলিয়া মনে হয়। " 


বইখানির ছবি ও ছাপা ভাল; কিন্তু মূলা কিঞ্চিৎ বেশী মনে 
হইতেছে। বিশ্ববিদ্তালয়ের পক্ষে লৌকশিক্ষার উদ্গেগ্ঠে বিনা লাভে, 
অথবা কিছু লোকসান দিয়াও, এরূপ শিক্ষাপ্রদ পুস্তিকার বহুল প্রচারের 

আয়োজন কর! কতব্য। 
শ্রীনির্মলকুমার বন্ধু 


দিনাস্ত-্ীদ্জয় ভটাচারয। পূর্বাশা লিমিটেড । পি ১৩ 
গণেশচন্্র এভিমু, কলিকাতা] | স্বিতীয় সংস্করণ, মূলা ৩* টাকা। 
পিতৃকেন্ত্রিক (1807%108। ) একটি সংসারের জ্রমপরিণতির 
মধা দিয়া লেখক কতকগুলি সামাজিক ও মনস্তাত্বিক সমস্ত উত্থাপন 
করিয়া নিজের ধারণা! অনুযায়ী সেগুলির সমাধান করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। তাহার বলিবার মোদ্দা কথাটা এইরূপ মনে হইল যে, 
এরূপ সংসারে একজনের কতৃত্বের চাপে আর সবারই জীবন পঞ্ু হইয়া 
পড়ে। ব্যক্তিম্থাতন্তরাবাদের যুগে থিয়েরীটার একটা! মোহ আছে, হয়ত 
অবস্থাভেদে খানিকটা সত্যও+ কিন্তু লেখক ভাহার প্রতিপা্টি ঠিক 
ভাবে সপ্রমাণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। গৃহস্বামী 
অবনীবাবু বৃহৎ এক কারখানার মালিক, নিজের চেষ্টাতেই তিনি এটি 
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ল্রুত্ভিন্বাস্ন স্ক্তিভ 


গািত্র গকাণ্ড রামায়। 


স্বনামধন্য ল্রশঙ্াঁলনল্দ চজোকঙ্পান্্যান্স সম্পাদিত 


: স্ুুবিখ্যাত কত্তিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকুষ্ 


অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশবজিত মৃলগ্রস্থ অনুসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ! 
ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিন্্রকরদিগের আ্বীক। রডীন ষোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি 
আছে। রডীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিন্তরশাল! হইতে সংগৃহীত ছবির অনুলিপি । অন্যান্য 
বহুবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বর্া, নন্দলাল বস্থ, সারদাচরণ উকীল, 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরদ্ধর, অসিতকুমার হালদার, স্থরেন গঙ্গোপাধ্যায়, 


শৈলেন্ত্র দে প্রভৃতির সুনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত । 


জ্যাকেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইগ্ডিং মূল্য ১০০, প্যাকিং ও ভাকব্যয় ১২ 
প্রবাণীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে 
পাইবেন। ইহা ছাড়া. আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নম্বরসহ সত্বর 
আবেদন করুন! এই স্থযোগ সর্বপ্রকার দুর্মল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না। 


প্রবাসী কার্ধ্যালয়-_১২০২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 


১২ 


১৯০ 


রি রর 


কিঞ্ তাহার চরিত্রের মধো সেই অত্যাচারী 'ট।ইরেন্টকে পাওয়া 
গেল ন। যাহার ছরা অন্যের জীবনের উপর একটা অঙ্বাস্থ্যকর প্রভীব 
ন। পড়িয়াই পারে না। এইজন্য যে চরিআগুলির জীবনে লেখক 
বার্থতার ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, মনে হয় সেগুলি প্রধানত 
নিজের নিজের দুর্বলতায় বা অবস্থা-বিপধ্যয়েই ব্যর্থ হইয়াছে। সুতর।ং 
লেখকের প্রতিপাগ্ধও এই পরিমাণে হইয়াছে ব্যর্থ, শুধু অযথাই যৌণ 
পরিবারের উপর স্বাহার একটা আক্রোশের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

খিয়েরীর এই অংশটুকু বাদ দিলে বইথানি সুখপাঠ্যই । লেখক 
ক্ষমতাবান, সহিত্যাক্ষেত্রে সুপরিচিত, তবে ক্ষমতার মাঝে মাঝে অপচয় 
ঘটিযছে-সংলাপ এক এক স্থানে একটু দীধ ও ক্রান্তিকর হইয়া 
পড়িয়ছে। 

বইখানির বাগসোষ্ঠব ভালই, ছ।পার ভুল কিন্ত স্থানে স্থানে মারাযুক। 


শ্বিভৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


অপরাধ বিজ্ঞান-দ্বিভীয় খওড। প্রীপঞ্চানন ঘোষাল, এম্‌- 
এসসি । গুরুদাস চটে।পাধ্যায় এও সন্গ, কলিকাতা । মুলা তিন টাক]। 
অপরাধ বিজ্ঞান প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ এবং জ্ঞান দুই ই 
ল্যভ করিয়াছিলাম। আলোচ্য খণ্ডে নানারূপ অপরাধের পদ্ধতিসমূহ 
বিশ্তুতভাবে বর্ণিত হইয়াছে । কয়েকটি অপরাধ, যেমন পকেটমারা, ধীড 
গ্যামক্লিং প্রভৃতি কি উপায়ে সংঘটিত হয় সে সন্বপ্ধে সাধারণের কিছু 
জানা থাকিবার কথ| নহে । কি প্রকার সতর্কতা অবলম্বনপূর্ধক এবং 
কিরূপ সংববদ্ধভাবে এই সব অপরাধ সংঘটিত হয় গ্রস্থকার তাহা 
আমাদের স্পষ্ট করিয়া দেখাইগা দিয়াছেন। তাহার বলিবার ভঙ্গী বড়ই 
মনোরম ॥ বর্ণনাগুলি তাই মনে একটি স্থায়ী ছবি আঁকিয়া দেয়। 


প্রবার্সা 


গড়িয়া তুলিয়াছেন; স্বভাবত তিনি একজন দৃঢচিত্ত "পুরুষ-সিংহ"ই | 


১৬৫৫ 


২০ সিসি শিলা এ পাসিলাউপািিপাসিলিস্পাসিশিটিতা সদা 


মনোবিগ্ভার দিক হইতে অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে 
প্রথমেই অপরাধসংক্রাস্ত তথ/গুলি সংগ্রহ কর! বিশেষ প্রয়োজন । গ্রন্থকার - 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী. লইয়! তথ্যগুলি সংকলন করিয়াছেন। মনোবিদ্‌দের 
নিকট তাই এই পুস্তকথানির ঘথে্ট দাম আছে। পুস্তকথ|নি পাঠ করিয়। 
সকলেই ঘদ্দি অপরিচিত লোকের সহিভ মেলামেশ! করিবার'নময় কথক্চিং 
সীবধানতা অবলম্বন করেন তাহা হইলে বহুবিধ অধথা! ক্ষাতির হাত হইতে 
অব্যাহতি পাইতে পারেন । 


নিজ্ঞান মন - ডাঃ নগেক্রনাথ চটোপাধায়। প্রকাশক__ 

সংস্কৃতি বৈঠক, বালিগণ্ভ। মুল] ২৭ টকা। 

শ্যুক্ত নগেন্তুমাথ চট্টোপাধ্যায় মানসিক রোগ্চিকিৎসায় বথে্ 
অভিচ্ঞত| সঞ্চয় করিয়ােন এবং আলোচ্য পুস্তকখানিতে মে অভিজ্ঞতার 
পরিচয় দিযাছেন। জাটল মানসিক ঘটনাসমূহ এবং কয়েকটি মানসিক 
রোগের কারধ, নিদান প্রভৃতি সম্বন্ধে সহজবোধা সরল ভাষায় তিনি সনদার- 
ভাবে পুস্তকখানিতে আলে।চন| করিয়াছেন । মানসিক ব্যাধি বিষয়ে এই 
ধরণের পুস্তক বাংলীভাধায় আর নাই বলিলেও চলে। পুণ্তকথানি পড়িয়া 
বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ লোক সকলেই উপকৃত হইবেন বলিয়া মনে করি। 
সহজভাবে লিখিত বলিয়া পুন্তকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কৌথাও ব্যাহত 
হয় নাই। দাম্পতাজীবন, মৃত্য প্রস্তুতি প্রবন্ধগুলি সকলের মনেই চিগুর 
খোরাক যোগাইবে । আমাদের দেশে মন/-দমীক্ষণের প্রথম পথ প্রদশক 
্রািরীন্বশেখর বন্থ মহাশয় পুস্তকখানির ভূঁমিক1 লিখিয়া দিয়াছেন। 

“নিজ্ঞান মনের" বছল প্রচার, বিশেষভাবে মনো।বগ্তা অধায়নক।রী 
ছাত্রদের মধো হওয়া অতীব বাঞ্চনীয় । 


শতরীস্ুহৃৎ$ক্্ মিত্র 


নে্ানীর অনুমরণে :_ 


ংলার বিখ্যাত দ্বত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার “স্তর” মার্ক! ঘ্বতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্্রয়োজন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে রী” স্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ঘ্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


স্বৃত ব্যবসায়ী মান্রেরই অনুকরণীয়। 


৬ 


বাঃ ্রীন্ভাষচন্ত্র বনু 





আনন্দ ৪ আস্পুশ্টা। 


শ্রসঙ্ছে'ঘ সেনগুপ 
প্রবাসী প্রেস, কলিক'ত 
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৪.স্ণ ভাঙ্গা 


টি 


ইংরেন্বীতে ্রযানবাকয আছে, 
1101)” অর্থাৎ দয়াদাক্ষিণ্য ঘরেই আন্বস্ত কর] উচিত । আমাদের 
এই ভারতবর্ষের - প্রত্যেক প্রদেশেই এই প্রবাদবাক্যের 
সার্থকতা সকলেই বুবিয়াঁছে, কেবল বুঝে নাই বাঁঙালী। অন্ত 
প্রদেশে বাঙালী, ্ষমেই উচ্ছেদ হইতে চলিয়াছে, অপ্প্রতি 
তাছার উপর পণ্ুবলের প্রয়োগ ও আন্ত হইয়াছে, অথচ বাঙালী 
যদি তাহার স্বারথরক্ষার কোনও চেষ্টা করে তখনই চতুর্ছিকে চীং- 


কার শুনা যায় “প্রাদদেশিকতা মহাপ।প, বাঁডালী পাঁপের পথে" 


চলেছে ।” পঞ্চিত নেহরু হইতে আমাদের বিদায়প্রাথা প্রদেশ 
পাল গ্রীচক্রবরতা রান্ধাগোপালাচারী পর্য্য্ত সকলেই এ একই 
উপদেশ দিয়! আমাদের বাধিত করিতেছেন, কিন্ত কাহারও 
কোন মাথাব্যথা দেখা যায় না যখন ভিন্ন প্রদেশের লোকে 
নিজের স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হয়. বা যখন তাহারা বাঙালীর 
বার্থনাশে উদ্চত হয়। সুতরাং এরূপ সকল উপদেশই বাঙালী- 
ধ্বংসের আয়োজনের অঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ কনা প্রয়োক্বন। 
পণ্ডিত নেহরু উচ্চপদের কাজ যাহা কিছু তাহার হাতে ছিল 
তাহার অধিকাংশই হ্বকধাতীয়দিখের হাতে দিয়া দিয়াছেন, 
যুক্ত বাাগোপ্রালীচা্সীর দেশের লোকে নিজের স্বার্থ 
কতটা বুঝে তাহাও ফাহাকেও বলিবার প্রয়োজন মাই, 
হুতরাং ভাহাদের উপদেশ নিন্দের নিজের ঘরেই দিলে ভাল 
হইত বোধ হয়। বাঙালীর এখন একথা রুঝ। নিতান্তই প্রয়োক্বন 
যে, তাহার স্বার্থরক্ষা সে নিজে ন| করিলে তাহার সর্বনাশ 
্নিশ্চিত। আত্মীয়স্বজন বা সম্ভামসন্ভতির- স্বারধ্রক্ষা যদি 
প্রাদেশিকতা হয় তবে প্রাদেশিকত। মহ্থাপুখা, স্তোকবাক্ে 
ভুলিয়া! এ পুণ্যকার্ধযে অবহ্েল! যেন ৰাডালী আর না করে। , 
এই সেদিন ঘে অর্থপিশাচের দল প্রায় ৬০ লক্ষ বাঙাক্সী 
নরমানীকে অনাহারে বধ করিল, তাহাদের শতকর] ৯০ জন 
অবাালী বা অবাঞ্ালীর' দাস ।আজ যে তক্করের দল দেশের 
অবশিষ্ট সঙ্গতির সটুফ-চৌরাকারবারেক্র পঙে জুট ফার্িতেছে 
তাঙ্থাঙ্দেরও হললতি' প্রা সকলেই. অরাঙ্তালী;। তাহার 
বিরুদ্ধে অভিযাঁমও কি পাঞক্েশিকতাচ্জপ মহাপাপ শন 1... 


“৫৮ রা ঘা, 


কট্ষ্বের “নিজ নি পরবাসী” হও? 





রর ও. সীওতাল..পরগণংম বিহাকী : হজ, 


এপ ভিটামাটি উচ্ছেদ করিয়া) জায়, ঘাভুজাব! প্যাক . 


পলাপ করাইবার উদ্তোগ। করিতেছে, তাকাতে . বিধরীরদর 


প্রাদেশিকতার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, ৫ঝননা তাঙ্ান্ধা . 


কৎখেস নির্বাচিত রাইপততি যুক্ত বাবুঝেজ প্রসার প্রদেশের 
লোক। রাজেজ বাধু টিএগুপ্ডের শধাতি, হয়ত দেই ফারচরণী 


তিনি “দোষ, লিখেছেন ধাডা্গীর বেলী; আঁ বিশক্গীর' বৈধী :. 


লীলাখেলা” ছিটশ শাকের জূরীতররিতে বাঁংলীয "মা: 


যে অংশ অন্তায়ভাবে যিহারের হাতে ' দেওয়া, হইয়াছিল ধে 


অঞ্চজের খাঁটির 'সঙ্ষে বাঙালীর রউমাংলের পর্ব হাঙর ৪ 


বংসরেরও আক, সেই মাটি ফিরিয়া! দুঙ্যাচ, নিই আয 
শেষ চণিয়। যাই 





চি 


ইহাই 


চর 


আবার. একদল রব ব সুলিয়াছেন থে জায়তের পু টু 
সকল ভারতীয়েরই. সমান অধিকার, নুতরাং, প্রাদেশিক শু . 


লইয়। বাদবিসম্বাদের, প্রয়োজন কি? সয়াৰ অধিকার. 


কতটা! সে ত বাঙালী আঁ বিহারে; আসামে ও উদ্িষ্যায 
ছাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে।. সুতরাং এ মুকি. যে কতটা: অনদায় 
দে. কথ! কি আর কাহাকেও বুবাইতে হইবে? নিজ 
ভিটাতেই বাঞ্চালী দাগন্থে ডুবিতে রৃসিয়াছে, অন্ত প্রদেচশর. মত 
কথাই নাই । অভ প্রদেশের লোককে রাধলায় স্থান দেওল্কাক, 


কাজ দেওয়ায় বাঙালী এত দিন ফাবৎ. রুখন$ আশতি কুরে 


বাই, 'এখুন অন্ত. প্রদেশের লোকের. কার্ধাকলাপ হেখিয়া 
কাঙাকে ঘাধ্য হইয়া! আ়রক্ষপন প্রন্বত হইতে হইবে | 


উদ্ধার হইয়াছে কিন্ত: অত্যাচার ও.অনাচাড়রর-প্রকোপ (চল্‌ 


, ৮51: 


. বিদ্বেশকক কত্যাচার ও দমননীতি কইতে বাজ. ভাতর্্া 


পপ্রনেশের উপর পরুজের' চেয়ে অধিক 'পদ্ছিয়ঃছিল£. €কাস . 


প্রদেশের লোক বিদ্েশীর হাতে নিষারাজ জীন সহ কৃছিক়্ও 


খখদাদা উৎসাঙ্গে : অফ্ান, ভাবে স্বাবীলতা-যাৎখাঘ ,চাঁলাইয়া- . 
ছিল? .খিদেশীর মাওসক্কার :ও দমনমীতির ক্লে জ্ব্ারিপক্ষা 


নির্ধাতিত হইয়াছে কোন্‌ প্রচদপ.) কথ অস্থীকার, করিবার 
উপায় নাই যে এক ক্ষাংতা ও বালী এই সবাখীনতা-সংকাঘের 


১৯৮ 


গরধাষী 


হি 





চঞ্জিশ বংসরে ঘে ক্ষতি শ্বীকার করিয়াছে, সমগ্র ভক্তের 
অন্ত দফল প্রদেশ একত্র করিলেও তাহার তুলন| হয় না। 
বাংলার মাষ্টতেই এই সংগ্রামের আরম্ভ এবং এই মাটিতেই 
তাহার পূর্ণত বিকাশ এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে ? 
অথচ আংশিক ক্ষতিপূরণের কথা তুলিলেই আজ সেই 
ঘাঙালীকেই শুনিতে হইবে দেশপ্রেমের বিষয়ে উপদেশ ও 
প্রাদেশিকত] সম্পর্কে অনুযোগ । 

বাঙালী কোন দিনই বিদেশী ব] ভিন্ন প্রদেশীর প্রতি বিরূপ 
ছিল না|! এবং কোন দিন হইবেও না। কিন্তু ভিন্ন প্রদেশীয় 
শত্রর সাহায্যে এবং শত্রুর ইঞ্চিতে যাহার] বাঙালীর ধনমান- 
প্রাণ নাশ করিতে উৎসাহ দেখাইয়াছে এবং আন্ধও যাঁহ্‌!রা, 


অসং উপায়ে বাংলার সম্পদ বাংলায় ফিরাইয়া আনিবাঁর পথে... 


বাধা দ্রিতেছে তাহাদিগকে বাঙালী আয় বলিয়] গ্রহণ করিবে 
বা নির্বিবাদে অপহৃত সম্পত্তি ভোগদখল করিতে দিবে এ 
কিরূপ বিচার? 

ইহা! সত্য যে আজ ভারতভূমির চতুষ্িকে শত্রু এবং 
ভিতরে প্রকান্ট্রে ও পরোক্ষে শত্রুর দল চক্রান্ত চাঁলাইতেছে। 
একসপ অবস্থায় গৃহবিবাদ যুক্তিযুক্ত নহে ইহাঁও সত্য। কিছ 
এই গৃহবিবাদ ও আত্মকলহের পথ যাহারা সকলের আগে 
ধরিয়াছে, যাহারা অকারণে বাঙালীকে নির্ধাতন ও বাংলার 
সম্প্ধির. পথ চিরদিনের মত কণ্টকিত করিবার ব্যবস্থ! 
করিতেছে, তাহাপিগকে কিছু বলা হয় না কেন? অন্ত 
প্রদেশ মাতৃভাষার হিসাবে বিভাগ হইলে কোনও দোষ হয় 
না, যত দোষ এই অভাগা বাংলাদেশের | 

বাঙালীকে এখন অবহিত হইয়া ভাবিতে হইবে আত্ম- 
রক্ষার কথা। দেশের শক্তি যাহাতে ক্রমেই গঠিত ও বন্ধিত 
হয় সে বিষয়ে শুধু মন্্রীসডাঁকে অহ্ুরোধ-উপরোধ বা অভিযোগ- 
অনুযোগ করিলেই চলিবে না। দেশে রাষ্টরশক্সির পুনর্জীগরণ 
নিতাস্তই প্রয়োজন । বাংলার কংগ্রেস নেতৃদল যে পথে এত 
দিন চলিয়াছিলেন তাহাঁরই ফলে দেশের এই অসহায় অবস্থা! 
এবং বাংলার কংগ্রেসের এই অবনতি |ভির প্রদেশীয় নেতৃবর্গের 
আজাঁপালন এবং দেশের লোকের নিকট দেশপ্রেম ও ত্যাগের 
অজুঙাতে স্বার্থসিদ্ধিপ্ন দাবী ভিন্ন অন্ত কিছুর চিহ্ন তাহাদের 
মধ্যে এতদিনেও বিশেষ দেখা যাইতেছে না । দেশকে রক্ষা 
করিতে হইলে সর্ববাণ্রে প্রয়োজন কংখ্রেসকে সংস্কৃত ও অনাচার 
মুক্ত করা । দেশের লোকের উচিত এখন ঘাচাই করিয়া দেখ 
যে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রবাদের আদর্শ বর্ডমান কংগ্রেসের 
দলে কতটা আছে। কংগ্রেসের ছাপের দৌলতে এত মেক 
দেশে চলিয়াছে যে সাচ্চা চেনা! কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। 
দেশের প্রয়োন্ধন খাঁটি জাতীয়তাবাদ ও বিশুদ্ধ গণতত্ত্রবাদ, 
তাহার অজ প্রয়োজন হইলে দেশবালীকে সমস্ত কর্পন্ধতি 


খ্লাইতে হইবে । চোক্নাকারবারীর ভুয়াচুরির ফলে হাজার 


টাকা মোটও অচল হইয়! গিয়াছে । আছ্িকার পরিস্থিতিতে 
'ভাবিধার় সময় আসিয়াছে রাধ্রনীতির ক্ষেত্রে কি কয়া উচিত। 


এবন্প্ষপ জাছে। 


পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ সচিবের অহা 

পশ্চিষবঙ্গের স্বব়াহ সচিব রপ্রফু্চজ পেন মানা স্থানে 
তাহার নিজের অসহায়তার কথ! প্রচার করিতেছেন। এই 
প্রচারের উদ্দেশ্ব কি তাহা বুঝা! সহজ নয়। সহজ বুদ্ধির লোক 
মনে করিবে যদি অভিজ্ঞতার ফলে সেন মহাশয় বুঝিতে 
পারিয়! থাকেন যে তাহার কিছু করিবার নাই, তবে মধ্রিত্ব 
পদটি ছাড়িয়া দিলেই ত পাঁরেন। তাহা না করিয়া এইরূপে 
পরাজিতের মনোভাব দিকে ডিক বিস্তার করিবার সার্থকত। 
কি? পশ্চিম বঙ্গ রাষ্ট্রের কিছু ক্ষমতা আছে; সেই 
ক্ষমৃতাঁর অংশীদার রীপ্রকুল্নচ্ত্র সেন। এই ক্ষমতার একট] 
তিনি কেন এই রুত্ত্রনূপে প্রকট হইতেছেন 
না? মেদিনীপুর হইতে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রেরিত এক 
সংবাদে দেখ] ঘায় যে তিনি বলিতেছেন__ 
“পশ্চিম বঙ্গ থাস্ের সমস্ত দ্রব্যে ঘাটতি প্রদেশ 
হওয়ায়, ক্ষুধিত জনসাধারণের আহার দিবার যে গুরু 
দায়িত্ব তাহার উপর পড়িয়াছে সেই কর্তব্য পালনে তিনি 
অসমর্থ হইয়াছেন, এবং একাত্তর অসহায় বোধ করিতে- 
ছেন |” 
এই অসহায় বোধের সঙ্গে মুশিদাবাঁদে তিনি যাহা বলিয়া- 
ছিলেন, তাহার কোন সঙ্গতি নাই । সেখানে তিনি দেশের 
লোককে গালাগালি দিয়া নিজের অক্ষমতার দ্বালার উপর 
প্রলেপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়! মনে হয়। 

“দেশে শতকরা যদি একজন চোঁরাকারবাপী থাকে, 

ত] হলে তাঁকে ধরা যায়। কিন্ত শতকরা পঞ্চাশ জনই 

যদি চোরাকারবারী হয়, তা হলে তা] প্রতিরোধ করবার 

ক্ষমতা কোন সরকারের নেই।” 

সেন মহাশয়ের অভিযোগের সতাতা শ্বীকার করিয়া 
লইলেও, একট! প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়! যায়। রাষ্ট্র কেন 
“শতকরা পঞ্চাশ জন” চোরাঁকারবারীকে ধমন করিবার জন্ত 
আর পঞ্চাশ জনকে উদ্বোধিত করিতে পারে না? সমস্ত 
দেশের লোককে চোরাকারবাক্ীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বলিলে 
তাহার কর্শচারীদিগের" বিপদ আছে হয়ত । দেশের শতকরা 
পাচ জনের বেশী চোরাকারবারী হইতে পারে না ইহা সকলেই 
জানে, কেননা উহার অধিক ব্যবসায়ীই দেশে নাই। তবে 
মন্ত্রী মহাশয়ের পার্চররূপে ধীহারা, আছেন তাহাদের শত- 
কর! পঞ্চাশ জ্রন কেন শতকর] পঁচাত্তর জন এ পথের পথিক 
বলিয়াই হয়ত তিনি চতুদ্ধিকে চোরাকারবারী দেখিতেছেন। 


চোরাকারবার অডিনান্স 


জনসাধারণের পক্ষ হইতে বহু জান্দোলন এবং গবন্মেণ্টের 
পক্ষ হইতে বছ গঞিমসির পর শেষ পর্য্যস্ক চোনাঁকারবার 
অর্ডিনা্গ জারী হুইয়াছে। গত. ১ল! জাছুয়ারী হইতে 


আবাঢ় 


অর্ডিনা্ধের মেয়াদ জারস্ত হইয়াছে । উহা! জারী হইয়াছে 
ভারতশাসন আইনের ৮৮ ধার] অনুসারে, শ্তরাং লোঁকে 
উহা ১৭ দিনের অর্ভিনান্স বলিয়া যাহা! আশঙ্কা করিতেছিল 
তাহা হুইবে না, ৩০শে ভ্ভুন অর্ভিনালেয় মেয়াদ শেষ হইবে 
ন]। ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী অধিবেশনের প্রথম হয় 
সপ্তাহ পর পর্ধ্যস্ব উহা! বলবৎ থাকিবে, এই ছয় সপ্তাহের 
মধ্যে অভিনাক্সটিকে বি করিতে হইবে, মূল বিলটি 





পাস হুইয়াই আঁছে, উহার সাঘ্ান্ত পরিবর্তন করিয়া বিলটিকে 
পাকা আইনে পরিণত করিতে ছয় সপ্তাহ সময়ই যথেষ্ট । 

ডাঃ বিধান রায়ের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে জনসাধারণের 
প্রধান অভিযোগ ছুরাতি ও চোরাকারবার নিরোধে উহার 
অক্ষমতা । তাঁহাদের এই অক্ষমত| অথবা ছুর্ধলতার পূর্ণ 
লুযোগ চৌরাঁকারবারীরা এর্ধং ছূর্নীতিপরায়ণ সরকারী 
কর্মচারীর গ্রহণ করিতেছে । গত কয়েক মাসের মধ্যে 
ছোট-বড় বহুসংখ্যক হুর্নাতিপনায়ণ এবং দেশদ্রোহী কর্মচারী 
তদ্বিরের জোরে নান! স্থলে নিয়োজিত হইয়াছেন, ফলে সং ও 
দক্ষ কর্মচারীদের মনোবল ভাঙিয়া গিয়াছে এবং সরকারের 
প্রতোক বিভাগে ছুনাঁতির শ্রোত বহিয়। চলিয়াছে। ডাঃ ঘোষ 
এই জিনিষটির পত্তন করিয়া গিয়াছেন, ডাঃ বিধান রায় ও 
ভ্ীকিরণশক্গর রায় এখনও উহার সংস্কার করিতে বিশেষ সক্ষম 
হন নাই। জরকারী কর্মচারীদের সক্রিয় ও নিক্ষিয় উভয়বিধ 
সহ্ায়তাঁ ব্যতীত চোরাকারবার কিছুতেই চলিতে পারে 
না, কারণ সমস্ত চোকাকারবারটখ নানাবিধ পারমিট প্রধানকে 
কেন্জ করিয়া ঘুরিতেছে। পারমিট সংগ্রহে প্রক্কৃত ব্যবসায়ীর 
অক্ষমতা! এবং অব্যবসায়ীর নিকট উহার সহ্জলভ্যত! চোরা- 
কারবারের মূল কারণ। এইজগ্ঠ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে 
যতক্ষণ এই ধারণ] ন| জশ্মিতেছে যে চোরের অহ্িত যোগা- 
যোগ রাখিলে একদিন না একদিন ধর পড়িবই এবং সেদিন 
কিছুতেই রক্ষ। পাইব না_ততদিন সহস্র অর্ডিনান্সেও চোঁরা- 
কারবার বন্ধ হইবার উপায় নাই। মন্ত্রীরা ত অভিনান্স জারী 
করিয়। ছাড়িয়া দিলেন কিন্ধু যে পুলিস উহা৷ কাধ্যে পরিণত 
করিবে তাহার লীর্ধদেশে যদি বর্তমান কমিশনার এবং 
হেড কোয়াটা্সের ডেপুটি কমিশনারের ছ্ভাঁয় লোক 
ক্সধিঠিত থাকেন তবে ফলের আঁশ] লোকে কিক্পপে করিবে ? 
পরক্ষেত্রেও হয়ত দেখা যাইবে এই কঠোর অরিনা সত্তেও 
পুর্ববৎ পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা, চাঁউলওয়াঁলী প্রভৃতিই 
দণ্ডিত হইতেছে, রাঘব বোয়াল প্রভৃতি নির্িববাদে পার 
পাইয়া যাইতেছে । অর্টিনাম্সের একটি ধার! আমাদের 
নিকট খুব অসঙ্গত ঠেকিল ; ১০ নং ধারায় চে'রাকারবাঁরকে 
পুলিসথাহ এবং জামীন নমঞ্ুর অপরাধ বলিয়া উল্লেখ কর! 
ছইয়াছে কিন্ত ৩ (২) নংধারায় বল] হ্ইস্বাছে ঘে এই 
জড়ি নাল অছ্সারে ফাছাকেও মামল! সোপর্দ দ্বরিত্তে হইলে 


বিবিধ প্রসঙ্গ__চোরাকারবার অিনান্স 


পাপামিপাউপাসপা পাপািপাসপামপাসিপাস্পাসপািপাস্পাসিপা 





১৯৬ 


পাপা পাপা 


প্রাদেশিক সরকারের অন্ধমতি লইতে হইবে। এত. বিচার- 
বিবেচনা! ও গবেষণার পর যে অভি নাঁন্দ জারী হইয়াছে তাহার 
মধ্যে এত বড় গলদ লোকে সামান্ত ত্ররটট বলিয়া মনে কন্রিতে 
পারিবে না; রাঘব বোয়াল পার করিবার জনক জালের 
মধ্যে এই ছিত্রট! রাখা হুইয়াছে বলিয়াই লোকে ধরিয়া 
লইবে । গত বংসর সর্দার প্যাটেল সরকারী কর্শচারীদের 
ছনাঁতি নিবারণফজ্জে যে দুর্নাতিদমন আইন পাঁস করিয়া 
দিয়াছিলেন তাঁহাতেও ঠিক এই ছিদ্রটি রাখা হুইয়াছিল এবং 
তাঁহারই জন্ত এই আইন আল পর্য্যন্ত দেশের কোন উপকারে 
আসে নাই। যে অপরাধ পুলিসগ্রাহ এবং জামিনের অযোগ্য 
করা হইতেছে তাহার মামলা চাঁলাইবার জন্ত সরকারের 
অঙ্থুমতির প্রয়োজন হইবে কেন? 

ডাঃ বিধান রায়ের গবর্ণমেন্ট এত দিন এই কথাই বলিয়! 
আসিয়াছেন যে ক্ষমতার অভাবেই তাহারা ছুর্নাতি ও চোরা- 
কারবার বন্ধ করিতে পারেন নাই । এই ক্ষমতা এখন হাতে 
আসিয়াছে । চৌঁরাঁকা'রবারের মূল কাহার তাং] তাঁহাদের 
জানা আছে। কাপড়ের কথাই ধরা যাঁক। বাংল! দেশে 
কাপড় বিক্রয়ের একমান্র কর্তা ছিল বি-টি-এ; বিনিয়ন্ত্রণের 
সময় ইহাদের হাতে প্রায় ৫০,০০০ গাঁইট কাপড় ছিল । চারজন 
ব্যবসায়ী ইহ! ছাড়া আমেদাঁবাঁদ, বোত্বাই প্রভৃতি স্থান হুইতে 
আরও প্রায় ৫০১০০০ গীইট কাপড় আমদানী করিয়াছেন। 
ত| ছাড়া বাংলার মিলগুলিতেও প্রান্ম ৩৫,০০০ গাইট কাপড় 
তৈরি হুইয়াছে। এই সমস্ত কাপড় কেখল দশ-বার জন 
মা লোকের হাত দিয়া বিলি হইয়াছে এবং আমর! জ্যঠ 
সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে ইহারা ছুই-তিন মাসের মধ্যে 
এই কাপড়ের উপর প্রায় ১৮২০ কোটি টাকা দাম ও 
সাধারণ লাভ বাদে গীঁইট খুলিবার আগেই ফেবল 
অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে । ইহাদের নাম-ঠিকান1 সরকারের 
জানা আছে, কারণ ইচ্ারাই আইনতঃ কাপড় বিক্রয়ের 
পারমিটধারী। এই লোকগুলিকে অবিলদ্ে নূতন আইনের 
কবলে ফেলিবার সক্রিয় ব্যবস্থা করিলে ও আদলিতে 
লইয়া গেলে বড়বাজারের চৌরাঁকারবারী মহলে হাহাকার 
উঠিতে এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগিবে না ইহাদিগকে জেলে 
আটক করিয়া আইনের রুক্রসৃত্তি দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া 
দিলে চোরাকারবারের একেবারে গোঁড়ায় ঘা পড়িবে 1 চাঁলের 








. ফাঁটকাবাজী ও মুনাফাখোরির জন্ত যাহারা ঘাংলাদেশের' ৬০ 


লক্ষ লোককে অনাহারে মারিয়া ফেলিয়া লাশ পিঙ্কু ২৫০২ 
টাকা করিয়া লাভ করিয়াছে, সমস্ত খাতন্রব্যের চোঁরা- 
কারবার ও ভেজাল চালাইয়া আন্গ যাহারা বাঙালী 
জাতিকে তিলে তিলে ম্বত্যুর মুখে ঠেলিয়৷ দিতেছে, পুর- 
্ারীদের বিবস্ত্র রাখিতেছে সেই সব নরপিশাচের প্রতি একটু 
কঠোর বাবহার হইলে সাঙ্গ তাহাতে জানঙ্গিতই হইবে এঘং 


২ 
স্গাজ হইতে ছুনীতি ও চোরাকারবারের মহাপাপ দূর করিতে 
হলে এই প্রকার কঠোরতা অপরিহার্য | স্বাধীৰতা-সংগ্রামের 
দিনে এক জনকে ধনিতে গিয়া এক শত জনকে আটক কর] যদি 
লক্তাঘ কইয়া খাক্ষে তবে এখন দ্সটা চোর বপ্সিতে গিয়! এক জম 
জধুর কিফিং লাঞ্ছনার আশঙ্ক! থাঁকিলেও তাহাতে পম্চাৎপদ 
হওয়া উচিগত নহে । 

পুলিল ধিভাগে অতীতের অসাধৃতা এবং বর্তমানে দলাগলি 
ও 'অধোগ্য নিয়োগের ফলে যে অবস্থ! হইয়াছে তাঁছাতে 
উচ্াদের নিফট হইতে কান পাওয়া অতিশয় কঠিন হইবে । 
অসাধু পুলিধকে প্রমোশন দিয়া, গ্রামের ও শহরের পুলিস 
একাকার করিয়া এবং ভাঁল বর্খচারীদের সমর্থন না করিয়া 
পুলিসের সততা! ও দক্ষতা একেবারে রসাতলে দেওয়া হুইয়াছে। 
চোব্রাকারবার অঠিনাব্সটিকে কাজে লাগাইতে হইলে বাছ] 
বাছা উপযুক্ত ও দং লোক লইয়া এনফোসমেন্ট বিভাগটিকে 
ঢালিয়া পাঙ্গিতে হইবে ।. এন্সপ উপযুক্ত লোকসংখ্যা অল্প 
হইলেও পুলিসে এখনও আঁছে, ইহা্দিগকে খুজিম্বা বাঁছ্ির 
করা দরকার । তাহা! ছাড় বাকির হইতে উচ্চশিক্ষিত ও 
সত্বংশীষ্ব মুরকদের এই কার্যের অন্ত নিযুক্ত কর! ও চাকুরি 
ফেওয়া দরকার । বাবগারী বিভাগে একট! নিয়ম আছে 
ঘে, চোরাই কারবার সংবাদ যে দেয় সে পুরষ্কার পায়। 
এখানেও এই মিল্নম কর! বাইতে পারে যে চোরাঁকারবারীর 
কাজ ধরাইয়া দিতে পারিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে । 
-" জমিরা বারংবার যে কথ৷ বলিয়া আসিয়াছি এই প্রগকে 
আবারও তাহ] বলিতে চাই। ফাঙ্জ করে যাহৃষে, চেয়ার 
টেবিল নে; উপযুক্ত লোকের উপর কাজের ভার ন1 পড়িলে 
অহশ্র অিনাক্দ ও আইনে কোন কাজ হইবে নাঁ। বিভাগীয় 
তা়প্রাণ্ত অফিসার সঙ্ষলপ্রকার দুর্নীতি, আশ্রিতবাংসলা, 
পক্ষপাতিত্ব ও হুর্বীলতার জতীত না হইলে বিভাগীয় শৃঙ্খল] 
ও কর্পদক্ষতা কিছুতেই বজায় থাকিতে পারে না। বাংলা- 
সরক্ষারের প্রত্যেকটি বিভাগ, বিশেষতঃ পুলিস বিভাগ, ইহার 
ঘলম্ত নিদর্শন । গবর্ণর কেসির় অস্কুরোধে শ্রীবিজয়বিহারী 
মুখোপাধ্যায় এই সমন্তার আগ্থপুর্বিফ বিশ্লেষণ করিয়া একটি 
অন্তি বৃঘ্যবান রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন, লালদীধির 
ফখয়খানায় দ্বাজও উহা! বন্ধাবন্দী হইয়া রছ্য়াছে। এ 
রিপোর্টট পাঠ ঝাত্সিলে গরম্মেন্ট ছুর্দীতি দিবারখের প্রন্কত 
পথের অস্ধান পাইবেন । 


শেষ কোথায়? 





“গণরাজ” নামক পত্রিকাখামি মুর্সিদাবাদ জেলা কংগ্রেস 


কমিটর মুখপাঁজ। জনাব রেজাউল করিম তাহার সম্পাদক- 
যঞ্জলীর সভাপতি । সুতরাং এই পত্রিক্ষায় প্রকাশিত মন্তব্য 
ও সংবাঁদ সততা ও ধীর়তার দিক ছইতে অনুকরণীয় । সেই 
পঞ্জিকার ১লা স্যৈ্ঠ সংখ্যা একটি সংবাদের উপর মন্তব্যের 


রর -'ব্বাী ভি ৩০ 
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শিরোনাম! দেওয়া হইয়াছে--খেষ কোথায়” ? আমরাও সেই 
প্রশ্ন ঝরিয়। হিজাসা করিতে চাই “মুশিদাবাদ বেলার বিভিক 
সীমান্তবর্তী এলাকায় ঘে পাকিস্থানী হানাদারের দ্ুলুম নিত্য 
টৈমিতিক খ্যাপার হইয়া! দাড়াইয়াছে”_-ভায় শেষ কোথায় ? 
জাঁমাক্দের সহঘোদ, কতকঞচলি ঘটনার. উল্লেখ করিয়া খারৎ 
তাঁহার বিশ্লেষণ করিয়া এই দিদ্ধাষ্তে উপনীত হইয়াছেন যে 
“এই সব ঘটনা বিচ্ছিন্ন খটন! নচছে। “পূর্ব পাকিস্থান? কর্তন 
অফিসান়ের পদ্চাতে' কিক্সিত একটি নীতি কার্য 
করিতেছে” এই নীতি কি তাকা এই প্রবন্ধে বার্ণত হয় 
নাই। কিন্তু তাহা বুঝিবার জন খুব বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। 

এ দিকে পচ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেষ্ট এই ঘব বিষয়ে অনেকটা 
আঘাতের] করিয়া চলিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এই বৈর্ধ্য 
সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গের লোকের মন কিরূপ বিষিয়া উঠিতেছে, 
তৎসম্বপ্ধে ডা: বিধানচন্ রায়ের মন্ত্রিসভা সজাগ নয়। *গণ- 
রাজ” সুশিদাবাঁদের “জনৈক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার” একখানি 
পত্রের অংশ উদ্ধত করিয়াছেন। বাংলাদেশের ছুই অংশের 
মধ্যে তিতা খবপ্ধি পাইতে পারে বলিয়। এই পত্রধানি সম্পূর্ণ 
প্রকাশিত হয় নাই মনে হয়। ফেন এন্সপ অনাঁচারের 
প্রশ্রয় দেওয়া! হইতেছে, “গণরাজে” বণিত একটি ঘটনায় 
তাহার সন্ধান পাওয়] যাঁয়। 

“আন্ত মিনিয়ন চুক্তি তখনও হয় মাই। মুর্পিণাবাদ 
হইতে প্রতিদিন__( ২৪ ঘন্টা ) গরু ছাগল, চাউল আটা, 
তেল ধি, চিনি লবণ, কাপড় কণ্ধল প্রভৃতি গুপ্তপথে পল্সা 
পার হুইয়া যায়। সাধারণে দেখে সবই, বলিতে তয় 
পায়। অ-সাধারণে দেখিলে চোরাকারবারীর কাছে 
বিধিমতে অর্থগুপ্তি লইয়া মাল ছাড়ি] দেয়। এহেন 
ফাকা ছ'পয়স] রোব্ধগারের একটি লোভনীয় দুযোগ ভাগ্য 
ক্রমে ধান্ত ক্রয় ব| প্রোকিওরমেণ্ট বিভাগের এক ইন্‌স- 
পেক্টরের জুটিগ়া যায়। অভাগা কিছু খাইয়1__পাকিান- 
গামী মাল ছাড়িয়] দেয়। কিন্তু তাহার এই খাওয়ার হাথ! 
কোনও প্রকারে ৰড়কর্ডা ছানিরা ফেলেন । বড়রা 
ইঞপেক্টরকে তলব করিয়া খাওয়ার বিবরণ জানিতে 
চান। ইন্সপেক্টর অকপটে সব স্বীকার করেন: গ্্য 
ভার, আমি খেয়েছি । তবে জামি কিছু না খেলেও তারা 
মাল পার ক'রে ধিতই । কোন রকুমেই আমি তাদের 
বাধা দিতে পারতাম না। কাজেই, মাল যখন চলে 
যাবেই, তন আমার পাওমাটা বাদ যায় কেন? 
জার একটি অভিজ্ঞতা আরও চমৎকার | তাহাতে মন্ত্রী 

প্রকু্প সেন মহাশয়ের শতকরা পঞ্চাশ গ্বন চৌরাকণরধারীর 
খোঁজ পাওয়] খায় । | 

“আমাদের জনৈক মাড়োয়ারী বন্ধু প্রোকিওরমেন্ট 
ক্করিতেম এবৎ সরকারী চালের বশত শিছু মা এক দেব 


জাফা 


বিবিধ প্রস্গ--্ছুজরবনের চাষী 
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ওজন ধরিয়া লইতেন | পোফিওরমেন্টে বাচা মুসলমান 
কবাজন্থে কীর্্য করিতেন তাহাদের অনেকে এখনও 
আছেন---ঠাহারা লং, অনাহারী ( অর্থাং হীছার। খাইতে 
জাদেন না) এবং তীক্ষু দৃটি সম্পন্ন কর্চারী ছিলেন 
ঘলিয়া, আবাদের বন্ধু পচিশ হাক্ষার়ের পর পঞ্চাশ হাজারে 
বর] পড়েন এবং তাহাম্ব এক্ষে্সী চলিক্না যায়। অবন্ঠ 
মাম বদলাইবার ফলেস্স্জেশী ভাক্কান্স হাত ছাড়া হয় 
মাই। ব্যবসায়ের খাতিউ্ৰ বিধিধ হূর্নাতির আটঘাট 
জানা থাকায় তিনি বল্গেন যে গবর্ণমেন্টের কাজ একবার 
পাইলে সহজে যাইত না; তথ্থির থাকিলেই চলিত। সে 
দিন কথাচ্ছলে তিনি বলিয়া ফেলেন ঘে ১৫ই আগ্ষ্ঠের 
পর হইতে ভাহারা অর্থাৎ মাঁড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা 
অর্ধবিধ অপকর্ম ছাতিয্বা দিয়াছেন, কিন্তু, তৎসন্ত্বেও কি 
সরকাঁরে কি সাধাঁরণে ঠাছাদের ছুন্ণম থাকিয়াই 
ঘাঁইতেছে । বন্ধুর ক্ষোভের কারণ বুঝিতে চেষ্টা করিয়া 
আসন্ন! দিয়া বলিয়াছিলাম £ “এ যে বসন্তের দাগ জন্মে 
না যিলায় 1” 


চাঁউল সংগ্রহে সরকারী ব্যবস্থা 


চাউল সংএছে ঘোধ মন্ত্রীসভাত্র সরবরাহ সচিব আশ্রিত 
পোষণের সুবিধাজনক ঘে অদ্ভূত পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন 
ফয়েক সপ্তাঙ্কের মধ্যেই বুঝা! যায় যে উহাতে আর যেকাজ 
হউক না কেন, চাঁউল সংগ্রহ হইবে না। ইহার ফলে 
কলিকাঁতার রেশন বাবস্থাঁও প্রায় ভাঙ্গিয়! পড়িবার উপক্রম 
হইয়াছিল । প্রীচারচন্্র ভাঁভারী তাহার বর্পারক্ষেত্র ডায়মণ্- 
হাত্রবার মহুকুমায় চাউল সংগ্রহের যে ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন 
পশ্চিমবঙ্গ পহ্ছিকাঁয় তাহার বিবরণ প্রকাশিত হুইয়াছিল। 
এই মহ্ছকুমায় ধান চাউল সংগ্রহকার্ধ্যে তিনি মূলতঃ তাহার 
দলভুক্ত কংগ্রেস কর্মাদেরই পারমিট দিবার বন্দোব্ভ করিয়া- 
ছিলেন । মক্িলারাঁও এই অনুগৃঙ্থীতের তালিকা হইতে বাদ 
পড়েন নাই। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার রিপোর্টে প্রফাশ যে এই 
অন্ুপৃহীত কংগ্রেস কম্মাদের অনেকেই ছিলেন স্ব স্ব অঞ্চলের 
স্বনাষখ্যাত চোরাকারবারী । অবশিঞ্ অদেকেক্স এত ৰড় 
কাঙ্জে হাত দিবার উপযুক্ত জািক সংস্থান না ধাঁকার দরুন 
নিজেদের নাষের পারমিট প্রায়শই দাদী ব্যবসাদারদিগের 
নিকট হত্তান্তরিন্ড করিয়া খর়ে বঙ্গিয়াই মোটা লাভ করিতেন, । 

ভাঃ বিধান রায়ের মন্ত্রীপক্ভার আমলে এই ব্যবস্থা লোপ 
হইয়াছে কিন্তু তার পরিবর্তে অন্ত যে ব্যবস্থা চা হইয়াছে 
তা্ছীও 'গ্ুবিধজনক নহে । ভাণ্ডারী যাঙপয়ের অনুসৃত 
পঞ্ভতির কতকার্টা বর্তমান সরধরাছু সচিব মঞ্চাশয় পরিধর্তম 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার আমূল সংশোধন তিনিও করেখ 
মাহি, অথবাঁ করিতে পাদ্সেন নাই। ধৃ্ঠান্ত-শ্বক্প চবিবশ 


পরগণ| জেলার ফখা খরা যাইতে পারে। ছাড়া হইতে 
বিষ্ণুপুর পর্ধান্ত যে পাঁকা রাস্তাটি চলিয়! গিয়াছে তাহাকে 
ফন লাইন বরিয়! গো! ভাযমগ্হারবার মহকুমাটিকে ছুই 
ভাগে ভাগ করা হইয়াছে । রাস্ঘার দক্দিণ দিকের চাউল 
উত্তর দিকে যাওয়া! বারণ। কলে রাস্থার দক্ষিণ দিক্ষে8র 
চাউলের দর ১৪, টাকা, কিছ রাস্তার ঠিক্ষ অপর পার্থেই সেই 
চাউল বিক্রয় হইতেছে ২২২ টাকা! হইতে ২৪২ টাক দরে । 
এই অবস্থায় যতাবতঃই এপার হইতে ওপারে বে-আইনী ভাবে 
চাইল চালান দিবার চেষ্ঠা বেশ ডাল ভাবেই দেখা দিবে 
এই চোরাকারবারে বড় বড় রুই কাতল! হুইতে চুনাপুট 
অনেকেই আছে। রুই কাতলার স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত সরকারী 
কর্পচারীদের হাত তৈল্পসিজ্ঞ করিয়৷ তাহাদের কারবার ঠিক 
চালাইয়া যাইতেছে । সরকারী রোষের সমত্তটা আফিয়া 
পড়িতেছে মাথামুটে, গরীব চাঁধী আর ভূমিহীন দিনমদ্ুরদের 
উপর । 


স্থন্দরবনের চাষী 

কলিকাতায় চক্লিশ মাইলের মধ্যে চব্বিশ-পরগণায় দুচ্দর- 
বন এলাকা | রাজখানীর এত গিকটে বাস করিল্নাও এখান- 
কার প্রজার] যে হুর্ঘশার মধ্যে বাস ক্ষরে তাহা! অবর্ণনীয় । 
সাস্তাতাট নাই, পানীয় জল নাই, দুল, ডাক্তারখান! নাই, 
পো আপিস নাই--তার উপর আছে কয়েক বৰংসর পর পর 
নোন। জলের বস্তা । সাধারণ বন্ত! এবং নোন। জলের বার 
ঘব্যে আকাশপাতাল তফাং। সাবারণ বন্ভার জল সব্রিয়া 
গেলে লোকে হাঁফ ছা়িয়! বাঁচে, ঘরবাড়ী পর্িফার করিয়া 
আবার স্বাভাবিক কাজকর্থে মন দিতে পারে । নোনা জগের 
বায তাহা হয় না। এই বন্তায় ধানক্ষেতে লবণ পড়িয়া তিন 
বংসরের জন্ত জমি নষ্ট হুইয়! যায়, চাষ হয় না। পুকুরে 
নোন। ছল ঢুকিয়া পাশীয় জল নষ্ট হইয়া যার, মাছখুলিও 
মরিয়। যায় । গরুবাস্ুরের পায়ে ও মুখে এক প্রকার ক্ষত 
দেখ] ঘেয়, কলে অল্প দিনের মধ্যে গৃহপালিত পণ্ড নষ্ট হ্ইয়া 
ঘায্স়। ঘরবাড়ীতে নোনা ধরিয়া এগুলিও মেরামতের 
জতীত হইয়া পড়ে । সুন্দরবন এবং কাধি অঞ্চলে এই অর 
কারণে নোনা ছলের ব্তাকে স্ানীর লোকের! ভয়ানক ভয় 
করে। 

নোন] জলের বন্কায় চাঁধী এবং স্থানীয্ গরীব লোকেদের 
সমূহ ক্ষতি হইলেও এক শ্রেখীর লোকের লাভ আছে। ইছাপ্সা 
স্থানীয় জহিদার ও ফ্োতদার | চুন্দর়বন অঞলেয় গ্রজাব্বত্ব 
আইন: এমন ঘে জমিতে লবপ ধরিয়া ছিন বংসর চাষ ন| 
হইলেও খাজন! মকুব হক না। এ খাজনাও প্রজার নিকট 
হইতে '্দাায় করা হুয়। যে প্রচ্গা উহা না দিতে পালে 
তামাছির নালিশ করিয়া তাহাকে উচ্ছেদ করা হত্ষ এবং 
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প্রাণের দায়ে সে আবার এ জমিই নৃতন সেলামী দিয়া নুতন 
করিয়। ইন্জার লইতে বাধ্য হয়। এই কারখে চার-পাঁচ 
বংসর পর পর এই এলাকায় বন্তা হওয়া! এক শ্রেণীর লোকের 
পক্ষে লাভজনক এবং আশ্চর্যের বিষয় ঠিক এই ভাবেই বন্তাও 
হইয়া থাকে। 


প্রজাদের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মাথাব্যথ! ছিল না কিন্ত 
কোন কোন ইংরেজ বিবেক বজায় রাখিয়া চাকুরি করিতেন 
বলিয়! প্রজারা মাঝে মাঝে হিতকারী বন্ধু পাইয়া! একটু খ্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিত। নুন্দরবনের সারেঙ্গাবাদ অঞ্চলের 
ছুর্দশ] দেখিয়া কালেক্টর ইয়ার্ট সাহেব বলেন যে এখানে বাধ 
নাদিলে নোনা জলের প্লাবন কিছুতেই বন্ধ করা যাইবে 
মা। পি-ডাব্রিউ-ডি ইহাতে আপত্তি করে কারণ বাধ 
মেরামত ও উহা] ঠিক মত বঙ্কায় রাখিবাঁর দায়িত্ব তাহা- 
দের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে । গবন্মেন্টের কোন বিভাগের 
সহিত কোন বিভাগেই সহযোগিতা! নাই, বরং প্রত্যেকে 
যেন প্রতোকের সম্বন্ধে একটা 81))001 1100411ঠ-র ভাব 
লইয়া কাজ করে। ্য়ার্ট সাহেবের যুক্তির সম্মুখে পি-ডক্লিউ- 
ডির অষ্ঠায় আপত্তি টিকিল না, সারেঙ্গাবাদের নীধ দেওয়] 
হইল। প্রজ্ারা রক্ষা পাইল । বাঁধ রক্ষার ভারপ্রাপ্ত 
এসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিবেকবান লোঁক বলিয়। প্রত্যেক বংসর 
উহাতে মাটি পড়ে, কান্জেই বাঁধটি বঙ্কায় থাকে । সম্প্রতি 
এই ভদ্রলৌক বদলী হইয়াছেন এবং তাহা স্থলে যিনি 
আগিয়াছেন তিনি দিনগত পাঁপক্ষয় করিয়া চাকুরি বজায় 
রাখাই বোঁধ হয় জীবনের ত্রত মনে করেন। বর্ধার আগে 
থীধে কীকড়া প্রভৃতি ঢুঁকিরা গর্ভ করে এবং এ সব গর্ভ মাটি 
দিয় বুজাইয়া না ফেলিলে উহাতে জল ঢুকিয়! বাব ভাঙ্গিয়া 
যায় এটা সব কর্মচারী জানেন, স্থানীয় লোকের] তো। জানেই। 
এবার সারেঙ্গাবাদের বাঁধে মাটি দিয়া গর্ত বুক্ধাইতে ইঞ্চিনিয়ার 
অগ্রসর হুইতেছেন না দেখিয়া স্থানীয় লোকের! কাহার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে কিন্ত তাহাতেও কোন ফল হয়না। এই 
গাফিলতির অদ্য শেষ পর্যান্ত বাঁধটি ভাঙে। নোন1 জলের 
বঙ্ঠায় প্রায় ৬০ হাজার বিঘ! জমির সর্বনাশ হুইয়! যায়। 
২২শে মে এই ঘটন| ঘটে । প্রায় পক্ষকাল পর “সাহায্য 
দেওয়া হইতেছে” এই ধরণের কতকগুলি ভাসাভাসা উদ্তিতে 
পূর্ণ একটি প্রেসনোট প্রকাশিত হয় কিস্ত ছুর্গতদের সাহায্য 
করা ব! যাহাদের দোষে শত শত লোকের এইরূপ সর্বনাশ 
ঘটিল এবং ৬০ হাঁন্ধার বিঘা! অমি বর্ধমান ফসলের টানাটানির 
দিনে তিন বৎসরের জন্ক নষ্ট হইয়া গেল. তাহার তদগ্থেরও 
ক্লোন ব্যবস্থ। হইল না বীধ ভাঙিয়া গেলে লোফের সাহায্যের 
জড় কালেক্টরকে . অপরিমিত ক্ষমতা দেওয়া! হইয়াছে । 
কালেক্টর এখন বাঙালী কিন্ত তিনি তাহা প্রয়োগও করিলেন 
মা, ঘটনাস্থলে গিমা ছুর্গতদের পাশে দাড়াইয়া তাহাদের হুশ] 


পাপািপাি পাপ পিপি পা পা, পারি পানি পাম পা পা পাখি পাই পি শা পাছি পাপা পামিপাখি পাছি পাস পাটিপাি-াপীপাসিপা৯পাপাপপাসপাসরসি 


১৩৫৫ 





মোচনের কোন চেষ্ঠামা্জ করিলেন না। সেচমন্ত্রী ্ীভুপতি 
মন্দার, রাঙ্গন্ব মন্ত্রী প্রীবিমলচন্ত্র সিংহ এবং সাহাধ্যমন্ত্র 
প্রীনিকুপ্ধ মাইতি ঘটনাস্থলে গি্লাছেন কিন্তু ছ্রীবিমল সিংহ কিছু 
জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছড়া আর কেছই কিছুই করেন নাই। 
এ সম্বন্ধে নু্গরবন প্রজ্ামঙ্গল সমিতির ব্রহ্মচারী ভোলানাঁথ যে 
বিবৃতি দিয়াছেন তাঁহার কতকাংশ এস্বলে উদ্ধৃত হুইল । 
ব্যপারটা লইয়া এখনও কি ভব গড়িমসি চলিতেছে উহ্থা 
হইতে তাহা বুঝা যাইবে । টি 

হু্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির খুগ্রসম্পাদক ব্রহ্মচারী ভোলা- 
নাথ জানাইতেছেন-_“ক্যানিং ও ভাঙ্গড় অঞ্চলে প্লাবন ও 
সরকারী সাহায্য ব্যবস্থার সংবাদ বাহুর হুইয়াছে। সরকারী 
সাহায্যের সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে 
আমাঁদের বক্সব্য এই যে, সরকার পুরাতন আমলাঁতত্্ী 
মনোভাবের এতটুকু উর্ধে উঠিতে পারেন নাই। গত ২২শে 
মে একটি বিশ্বীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হইয়াছে, সেচমন্ত্রী ও অন্তান্ত 
সরকারী কর্মচারীরা ২৬শে মে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়! 
আপিয়াছেন। ২র! ও ৩র। জুন বৈঠক বসিয়াছে কিন্ত 
অগ্ঠাববি সাহার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই, সরকারী সংবাঁদে 
যে সমন্ত বন্দোবন্তের কথা (পানীয় জলদান, নলকৃল মেরামত, 
কুটিরে সাহায্য ইত্যাদি) উল্লিখিত হইয়াছে তাহার কোন 
ব্যবস্থাই হয় নাই ; শুধু একখানি জলসরবরাহের নৌকা ৭ই 
জুন হইতে এ এলাকায় যাইতেছে । এক্ষণে জিজ্তান্থ, সরকার 
কোন্‌ স্ত্রে খবর পাঁইয়| লিখিতেছেন যে 'সাহাযোর ব্যবস্থা 
হইতেছে এবং “সাহায্য দেওয়। হইয়াছে, ? আতন্ধ এক পক্ষ- 
কাল ধরিয়া সরকার ঘে ভাঁবে শঘুক গতিতে অএএসর হইতেছেন 
তাহা! স্বাধীন দেশের জনপ্রিয় সরকারের পক্ষে নিতান্ত লন্দার 
কথা নয় কি? 

“গত ৭ই জুন ক্যানিং-এ মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্ত্র 
সিংহের উপস্থিতিতে এবং দৈনিক ভারত পত্রিকার সহকারী 
সম্পাদক শ্রীদেবজ্ধ্যোতি বর্ণের সভাপতিত্বে একটি “সুন্দরবন 
সন্মেলন ও প্রতাঁপাদিত্য জয়ন্তী” অনুঠিত হয়। এই সভায় 
সরকারী প্রেসনোটের দিকে মাননীয় রাজনবমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়| আলোচনা করা হয়। মন্ত্রী মহাশয় এ খানেই ১৪খানি 
পানীয় জলসরবরাহকারী নৌকার ব্যবস্থার জন্ত আলিপুরের 
সদর মহকুম! হাঁকিমকে নির্দেশ দেন | জানি না এই ব্যবস্থা 
কার্ধ্যকরী করিতে আবার কোন্‌ আমলাতন্ত্রী হিসাব নিকাশের 
বেড়াজাল স্থট্টি হইবে । তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের জানান 
দরকার যে, এই ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে নৌকা পিছু 
সরকারকে অন্ততঃ মাঁসে ১৪০ টাক! (এক জন মাঝি ৫০ ও 
২ জন দাঁড়ি ৩০ টাকা ছিসাবে ৬০ টাকা! এবং নৌকা! ভাড়া 
৩০ টাকা) খরচ করিতে হইবে । - 

“আমরা জানি ঘে। ২৭ নং ট্রেজারী রুল অস্থসারে 





হত 





প্রত্যেক জেলা হতপক্ষফো সরকার অসীম ক্ষমতা দান 
করিয়াছেন: এয়ং এইকাপ ঘটনায় যখন জনসাধারণের ধন ও 
প্রাণ বিপন্ন হয় তখন তিনি এ ক্ষমতাঁবলে প্রয়োজলমত যত 
খুর্ী ইচ্ছা টাকা রজজারী হইতে তুলিতে পারেন। আজ 
পনেরো-যোল দিনের মধ্যেও ২৪-পরগণার জেলা ম্যাজি&্রেট 
কি এয়প একটি ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন যনে করিলেন না? 
অতিশয়োজিপূর্ণ বিভিন্ন বিবৃতি দাখিল কর] অপেক্ষা এরপ 
ক্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা স্থবূল্ন সাধারণের বেশী উপকারে 
আসিত। 

“আমরা আরও জানাঁইতে চাই যে, সারেকঙ্গাবাদের যে বাধ 
লইয়। অনেক কথাবার্ডা হইতেছে এখং জনসাধারণের আগ্রহ 
এবং আবেদন সত্বেও প্রেসনোটে সরকার ঘোষণা! করিলেন 
যে, এখানে বাঁধ হওয়া সম্ভব নয়, সেই বীধ সম্বন্ধে রাজস্বমন্ত্রী 
গ্রবিমলচন্ত্র সিংহ ক্যানিঙে বলিয়া আসিয়াছেন যে, তিনি 
রাজথ বিভাগ হুইতে টাকা দিয়া এ স্থানে বাধ নির্মাণের 
ব্যবস্থা করিবেন এবং এ সম্পর্কে সম্মেলনে উপস্থিত আলিপুরের 
সদর মহকুমা হাকিমের সঙ্গে আলোচনা! করেন এবং 
অনতিবিলম্বে যাহাতে লোকজ্জন সংগৃহীত হুইয়! বাধ নির্মাণ 
আরম্ভ হয় সেইভাবে নির্দেশ দিয়াছেন । প্রেসনোটে সরকার 
কেন ঘোষণ] করিতেছেন যে, এ স্থানে বাঁধ নির্মাথ অসম্ভব,, 
তাহা আমাদের ধারণার বাহিরে 1” 

এই বিবৃতি হুইতে সন্দেহ হয় পি-ডব্লিউ-ডি এখনও 
নিজেদের জিদ বজায় রাখিয়া বাঁধ নিশ্দাণে বাঁধা দিয়] কর্তব্য 
ও দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্ট! করিতেছে এবং মন্ত্রীরা তাহাদের 
স্বভাবসিন্ধ হুর্ধলতা এবং শাঁসনকার্য্যে অজ্ঞত1 ও অযোগ্যতার 
জন্ত এই আপত্তি কাটাইয়া! উঠিতে পারিতেছেন না । ইংরেজ 
আমলেও এই শ্রেধীর ঘটনায় উর্ধতন কর্তৃপক্ষ সরকারী কর্ম- 


চারীদের সম্বন্ধে কতখানি কঠোরতা অবলম্বন করিতেন একটি ' 


ঘটন] উল্লেখ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে । 


কাঁধিতে বিয্বাল্লিশের বন্তার কয়েক বংসর আগে আর 
একবার প্রবল বন্ত৷ হয় এবং বছ সহশ্র লোক উহ্থাতে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। তখন মেদিনীপুরের ম্যানজিগ্রেট ছিলেন ইংরেজ, বিভাগীয় 
কমিশনারও ইংরেঞ্জ | ম্যাজিছ্রেট রিপোর্ট দেন বন্ধ! ভয়াবহ 
রকমের হুইয়াছে আশু সাহায্য প্রয়োজন; কমিশনার 
রিপোর্ট দেন বিশেষ কিছুই হয় নাই। বাংলা-সরকার 
কমিশনারের রিপোর্ট গ্রাহথ করিয়] বিষয়টি ধামাচাপা দেন। 
ম্যাজিগ্রেট ভারত-সরকারের হোম সেক্রেটারীকে পত্রে বিষয়টি 
সবিস্তারে জাপন করেন, ভারত-সরকাঁর গবর্ণরকে তদন্তের জন্য 
অনুরোধ করেন। তদস্তে প্রকাশ পায় ম্যাজিপ্রেটের বিবরণই 
ত্য, বন্া ভীষগ রকমের হ্ইয়াছে। এই ভুল রিপোর্ট দেওয়ার 
জন বিভাগীয় কমিশনারকে অবসর গ্রহণ ক্ষরিতে বাধ্য করা 
ছয়। আলোচ্য ক্ষেে ম্যাজিক, বিভাগীয় কমিশনার, 


এলিঠান্ট ইঞজিদিয়ার, এবছিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হুপারিন্টেঙিং 
ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কাহারও একটা কৈফিয়ং ৮ তলব 
হুইল না । মন্ত্রীরাঁও পরম নির্বিকার | 


প্রাথমিক শিক্ষকদের দুর্দশা 


মুশিদাবাঁদের প্রাথমিক শিক্ষক সতীশচগ্র প্রামাণিক 
অর্থাভাবে বিব্রত হুইয়! আত্মহ্তা। করিয়াছেন_-এই সংবাদ 
প্রকাশিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সন্নকার এক প্রেসদোট 
জারী করিয়া বলেন যে, মানসিক বৈষলা, পারিবারিক 
অপাস্তি এবং একটি খুনের মামলায় সাক্ষ্যদান এই আত্মহত্যার 
কারণ । প্রেসনোটে বল! হয়, “বকেয়া বেতন না পাওয়ার জন্ত 
উক্ত প্রাথমিক শিক্ষক আত্মহত্যা করিয়াছেন-__শিক্ষা বিভাগ 
তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না।” মুশিদাবাঁদ জেলা প্রাথমিক 
শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রীনিশ্বীল্া বাগঠী সতীশচন্ত্র 
প্রামাণিকের মৃত্যু সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতেই 
প্রন্কৃত তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন 
১৫ টাকা অথবা তাহার খুব কাছাকাছি। এই সামান্ত 
টাকাও যদি নিয়মিত না পাঁওয়] যায় তবে মানুষের এই বাজারে 
কি অবস্থা হুয় তাহা সহজেই অঙ্থমেয়। সতীশবাবু জাহয়ারী, 
ফেব্রুয়ারী, মার্চ এবং এপ্রিল এই চাঁরি যাস-_অর্থাৎ কাহার 
আত্মহত্যার দিন পর্য্যন্ত বেতন পান নাই । বাগচী মহাশয়ের 
বিবৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে তাহার জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী 
মাসের বেতন ২৬শে মে তারিখে অর্থাৎ তাহার ম্বত্বার ১২ দিন 
পরে এবং মার্চ ও এপ্রিল মাসের বেতন ২৯শে মে তারিখে 
অর্থাৎ স্কুল ইন্‌সপেক্টরের উপস্থিতিতে সরকার কর্তৃক ম্বত্যুর 
তদন্তের পরদিন মনি অন্ডারযোগে সতীশবাবুর নামে প্রেরিত 
হয়। আসল ব্যাপাঁর এই যে, আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশ হইয়! 
পড়ার পর ক্কুল-বোর্ড' এবং স্ষুল-ইন্সম্পেক্টর তাঁড়াতাঁড়ি মণি 
অর্ডারে টাক পাঠান এবং নিজেদের গাফিলতি চাঁপা দিবার 
জবন্ত ম্বত ব্যক্তির নামে টাক! পাঠানো হয়। চারি মাসের 
টাক] না পাওয়ায় চরম ছূর্দশাঁয় পড়িয়] ভদ্রলোকের মন্তি্ষ- 
বিক্কৃতি ঘটিয়া থাকিলে ধীাহাদের দোষে টাকা যায় নাই 
সাহারা তার জন্ত সম্পূর্ণরূপে দায়ী। সরকারী ইন্তাহারে 
পরিষ্কার বল! হইয়াছে তাহার মানসিক বৈকল্য ধটিয়াছিল 
এবং এই কথা বলিয়া গবর্ণমেন্ট তাহাদের দায়িত্ব এড়াইবার, 
চেষ্টা করিয়াছেন | বাগচী মহাশয় দেখাইতেছেন যে, সতীশচন্তর 
ওরা মে পর্যন্ত বিগ্রালয়ে রীতিমত কান্ধ করিয়াছেন ; কোন 
রূপ মানসিক বৈকল্য বা বিমর্ধতা যদি দেখ! দিয়া থাকে তবে 
তাহা ৪ঠ] হইতে ১২ই তারিখের মধ্যে ঘটিয়াছে। ইহ] 
নিশ্চিত যে সতীশচন্ত্র প্রামাণিক একাদিজমে চার মাসের 
বেতন পান নাই এবং তার ত্বত্ত তাহাকে অনশনে পারিবারিক 
অশান্তি এবং বিমর্ধতার মধ্য কাঁটাইতে হুইয়াছে। এই 


হ্হ্ত 


হবালা 


১৫ 





অবস্থায় অফন্মাং জীঘনে বীতগ্পৃহ হইয়া! কেহ হন্ি জব্মসৃতা 
করিত! বে তবে তাহাকে মানসিক বৈকল্যের কল হঙ্গির 
এডাইবার চেষ্ঠা চূড়ান্ত দাস়িস্বজানহীনতান্র পদ্ধিচয় তিন আর 
কিছুই নছে। 

অন্যান্ত প্রীথমিক শিক্ষকদের অবস্থাও যে ফিয়প শোচনীয় 
হইয়া] উঠিয়াছে নিয়লিখিত ছুইটি বিত্বৃতি হইতে তাহা বুঝা 
ফাইষে। গবগ্গেষ্ট এখদও এই হুঃসহ অবস্থায় প্রতিক্ষাঁয়ে 
অগ্রণী হইবেৰ কিনা আমরা জ্ঞানি না। খ্রীশশাঙ্ষশেখর 
সান্যাল লিখিতেছেম : 

“যুশিদাবাদ জ্েল1 ছুল বোর্ডের শাসন পরিচালনা যে কি 
পরিমাপ রটপূর্ণ আমি ততপ্রতি পশ্চিষবদ সরকারের দৃটি 
জাকর্ধণ করিতে চাই। এ জেলার প্রাথমিক বিশ্তালয়ের 
বহুসংখ্যফ শিক্ষক এই ছুদ্ধিনের বাজারে কিরূপ অবস্থায় কাল 
কা্টাইতেছে, তাহা বিচার করিলেই উহ প্রমাণিত হুইবে। 
বন্ষহাটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিষ্কালয়ের ছে পণ্ডিত 
মন্থাশয়ের ৫ মাসের বেতন, সেকেও পণ্ডিতের ১০ মাসেন্র 
বেতন ও থার্ভ পণ্ডিতের ১৩ মাষের বেতন বাধ পড়িয়ীছে। 


: ইঙ্ছাদের নাম ঘথাক্রমে প্রীনীলকান্ত ভট্টাচার্য, ভ্রীললিতমোহন 


চাটুজ্যে ও ্রীগুরুপদ গৌসাই ।” 

বালীর স্্ীহারাধন বঙ্য্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন ? 

'“বাংলাদেশের প্রত্যেক পন্গী প্রাথমিক বিতালয়কে জেলা 
স্থুলবোর্ডের আদেশে ছাত্রদের নিফট হইতে কোম বেতন 
শ্রহণ না কপ্িতে বল] হইয়াছে এবং শিক্ষকগণের বেতন দিবার 
দায়িত্ব গ্ুলবোর্ড হণ করিয়াছেন । তাঁহার দে অধিকাংশ 
বিস্তালয়ই অবৈতনিক কিন্তু শিক্ষকগণের মাসিক বেতন যে 
কত তাহা এ পধ্যস্ত জানা গেল না। পূর্বে তিন মাস ব 
ছয় মাস অন্তর তিন মাসের বেতন একত্রে মণিক্জর্ডারে আসিত ; 
মাখঅভর্ণরে টাকার অঙ্ক দেখিয়া! শিক্ষকের] স্থির ফরিতেন 
দিজ নি পারিশ্রমিকের প্মিমাগ । এই মাসে অর্থাং ভূন 
মাসে দেখ! গেল শিক্ষকগণের মার্চ মাসের বেতন বাব 
কাহানো! ভাগ্যে ১৪২, কাহারো ১২২ ১০২ এমন কি 
৮২ পর্ধযস্ত। আট টাঁকা বেতন গ্রহণ করিয়! যদি ফোন 
হতভাগ্য শিক্ষকের মন্তিফবিক্ৃতি ঘটে এবং সেইজন দি 
জাত্বহত্যা করে তবে সে দোষ আর যাহার হউক নিশ্চয়ই 
সরষানী ক্রটর ফলে নহে। ইহ] কফি অদৃষ্ঠের পরিহাস ন| 
ধৈর্ধ্যের পরীক্ষা ?” 


পশ্চিম বাংলার দামরিক সংগঠন 
কয়েকদিন পূর্ষ্বে কলিকাতার বাৎল! দৈমিক পত্রিকায় 
একটা সংবাদ প্রক্কাশিত হয় ঘে এখনও ভারতবাস্ত্রের ৈষ্ট- 
বাহ্মীতে খাষ্ঠালী সৈনিকের! স্থান পাঁইতেছে না; ইংয়েজের 
জামলের ব্যদস্থ। এখনও অটুট আছে বাঙালীকে “অসাগস্ধিক 


দ্কাততি” পরই দননি দিয়া, দুে -সরাইজা-সাফিতে হইবে জা 
কথা কজন! কয যায যে কর্তমাবে দীহানছ সৈতধাহিনীয় উপাগ্ম 
কর্তৃত্ব কমিতেছেম, সেই গ্িভার্গের লৈাধাক্ষতবজের বাভালীতে 
“সামরিক ক্কাতি” তৃত্ষিয়া ভুলিবার জভ. তাগিদ বা..অবসন্ব 
নাই; কাশ্দীর রথাক্ষমে ব্য আছেন ভাহার! ; হাতের ক্ষাছে" 
ঘে আয়োজন পাইয়ানছেন, তাহা! দিয়াই কর্তব্য প্রতিপালদ 
করিয়। াইতেছেব 1 আমরা গুনিয়াছি যে, কাশ্মীর রণাক্ষনে 
বাঙালী সৈ্ঠাধ্যক্ষ আছেন কয়েক চন, কিনব বাঙালী ?দলিক 
একজনও নাঁই। গণপরিষদের //দন্ত প্্ী কে. শান্তনম কাসীর 
হইতে ফিরিয়া! আিয়। এই বলেদ-_কান্সীর়ে বাঙালী 
সৈষ্ঠাব্যক্ষ দেখিলাম, বাঙালী সৈভ দেখিলাম না । তাছার, 
কারখ ইংরেজ আমলে কোন বাঙালী সৈশতবাহিনী গঠিত হয় 
মাই। তিনি এই বিষয়ে তৎপয় হইধার অন্ত গবন্েন্টের 
নিকট আবেষন করেম। 

ক্বেশ্রীয় গবনে কষ্টের এই বিষয়ে ফোঁন বিশেষ দায়িত্ববোধ 
জাছে বলিয়। মনে হয় নাঁ। জর্দার বলদেব সিংহ যে ধাঠাধো 
পাইয়াছেম, ভাঙার সাহায্যে কাত চালাইয়। যাইতেছেম 
যে সব অঞ্চলে সৈষ্তবাহিনীর জন্ত লোক সংগ্রহ কর! হইত 
সেইখানেই “রংয়ট মেল” বসাইয়া সেনাদলে যোগদাদ 
প্কপ্সিবার জন্ত আহ্ধান করা হইতেছে ; মুক্ত প্রদেশের পার্বত্য 
অঞ্চলে, মহারাষ্ট্রে, মাদ্রাজ, আসামের পার্ধত্য অঞ্চলে এই 
খিষয়ে চে্া চলিতেছে বলিয়া শুশিয়াহছি। পশ্চিম বাংলায় 
কেন হয় নাই, এই বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিয়া কেন্দ্রীয় দরবারের 
মনোভাব জানিতে পারিলে সুবিধা হয়। 

তংপূর্ধে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমগুলীকে উদ্োগী হইতে 
হইবে । তাছাদের প্রচার বিভাগের মারফতে জানিতে 
পারিয়াছি যে “জাতীয় ক্যাঁডেট কৌর” সংগঠনের কার্য 
আরপ করিয়! দেওয়া হইয়াছে; এই ক্যাডেট কোর? 
সৈ্াধ্যক্ষ শ্রেনী গড়িয়া তুলিবার আয়োজনের প্রারস্ত মাত্র 
ক্বিস্ত আমন! যে বাঙাপী পল্টনের কখ। বলিতেছি, তাহার 
ব্যবস্থা ইহার মধ্যে মাই। পশ্চিম বাংলার জাতীয় রক্ষিবাহিনী 
দল গড়িবায় কাজ আর্ত হইয়াছে; ইতিমধ্যে কয়েক শত 
পূর্ব সীমাপ্তবাসী গ্রাথিক লোককে সামরিক অ, জা ক, ৭, গ 
শিক্ষা! দেওয়া হইতেছে ) এই শিক্ষ প্রাপ্ত লোকের মধ্য হইতে 
বাঙালী পল্টনের লোক সংগ্রহ কর] যাইবে বলিয়া মনে হয় 
মা; ইহারা বড়ই “রুখে” ছাপোষ1! লোক এয়প এরা)! 
কথা আছে। “টেরিটোরিয়াল ফোস” বামে পরিচিত ঘে 
সৈষ্ঠবাছিদী গঠনের ব্যবস্থা! হইতেছে শাহার মধ্যে. হইতে 
বাগালী পণ্টনের জন্ত লোক লংগ্র্ছ করা এফমাহ পার 
বলিয়া মনে ছয়। এ সন্বদ্ধে বিশেষ লাঘধাধততা অবলঘণ 
না কগ্সিলে, কেন্রীয় গবন্মেক্টের ধর্তমান “রংর” মীছিক 
কল্যাণে বাঙালীর সাময়িক শিক্ষা! ব্যাত ছুইতে পারে? 


আষাট 
এই নীতি পার্বত্য জাতির মধ্যে রংরুট নিবদ্ধ রাখার প্রথ! 
মালিয়। লইয়াছে : পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চলে যে সব পার্বত্য 
জাতি জাছে কেবল তাহাদের মধ্য হইতে ১৩,০০০ হাক্জার 
টেকিটোরিয়াল ফৌদ সংগ্রহ করা কঠিন হৃইবে না । 

আর একট] বাধার কথ] আমাদের জানিয়া রাখা প্রয়োজন 
_কেন্জীয় গবন্মেপ্টের সামরিক কর্তৃপক্ষের মনে নাকি একটা 
ধারণা জন্থিয়া গিয়াছে যে বাঙালী সামরিক জীবনের সংযম 
ও নিয়মকানছন যানিয়| লইজজেচাহে না; তাহারা এমন আত্ম- 
স্বাতঙ্থ্যপ্রিয় যে দামপ্িক জীখনে বাক্যে ও কার্ধে যে 
স্বাধীনতার অভাব অপরিহার্য এই বিধান তাঁহারা মানিতে 
প্রস্তত নয়। বাঙালী যাহারা নৌ-বিভাগে ও বিষান-বিভাগে 
যোগদান করিয়াছেন গাহাদের মুখে এরূপ ধারণার ইঙ্গিত 
পাইয়াছি। বাঙালী সমাজের. নেতৃবর্গের এই বিষয়ে অবহিত 
হওয়া এবং শিক্ষা দীক্ষার ভিতর দিয়] এইরূপ মনোভাবের 
সংক্কার-সাধন করা উচিত। বাজি-স্বাতত্ত্র ভাল কি মন্দ 
তাহার আলোচনা সামরিক জীবনে অবান্তর । স্বাধীন 
রাষ্ট্রের নাগরিকপ্ধপে সকল শ্ত্রী পুরুষকেই রাষ্ট্রের প্রয়োজনে 
নিজ নিক্ধ স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিতে হুয়। অন্ত কোন পথ 
কাহারও জান! নাই। গান্ধীত্ীর অহিংস সমাজ-ব্যবস্থায়ও 
ব্যগ্টির স্বাধীনতা সঙ্কৌচের নিয়ম ছিল। 

এই সব কথা ও মুক্তি আলোচনা করিয়া মনে হয় 
পশ্চিম বৃঙ্গ গবন্মেপ্টের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা উচিত । কেন্ত্রীয় গবশ্মেন্টের নিকট এন্সপ অধিকার 
পাইবার দাবী করিতে হইবে । বাঙালী “অসামরিক জাতি” 
এই কলঙ্ক মোচনের জ্বন্ঠ আমাদের বিশেষ বাবস্থা অবলম্বন 
করিতে হুইবে। এই ব্যবস্থা! সন্বপ্ধে বাধাতামূলক সামরিক 
শিক্ষা সফলতার প্রর্ উপায় বলিয়া মনে করি । আমর] 
এই বিষয়ে পশ্চিম বাংলার সকল শ্রেণীর মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতেছি। গবন্মেন্ট ও বিশ্ববিগ্তালয় তাহাদের কর্তবা 
করিবেন তখনই, যখন জনমত তাহাদের উপর চাপ দিয়] 
কর্তব্যকর্শে বাধ্য করিবে । গণতন্ত্রে আর কোন উপায় 
নাই। 


আসাম সরকারের কাধ্যকলাপ 
আসাম সরকারের কার্যকলাপে ভারতবাষ্টরের পক্ষে একটা 
জটিলতার হ্ঠি হইতেছে । অসমীয়াদের বাঙালী বিদ্বেষ 
রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার সম্কৃচিত করিতেছে--ভারতরাষ্্রের 
নাগরিকবর্গের আসাম প্রদেশে বসবাস করিবার অধিকার 
নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি কোন প্রদেশের আছে কিনা, এই 
প্রশ্ন তুলিয়া চুড়ান্ত মীমাংসা করিবার সময় আসিয়াছে 
শীপ্রই গণপরিষদের ঘে অধিবেশন আর্ত হইবে, সেই 
সময়ে বাঙালী সদস্তবর্গের অগ্রমী ছুইয়| এই বিষয়ে একটা 
দু মীমাংসার চেষ্! করা উচিত। কেবল আলাম প্রদেশেই 
হ্‌ 


বিবিধ প্রস্__জামাম সরকারের কার্য্যকলাপ 
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এই সমন্তা দেখ! দেয় নাই ; বিহারেও তাঁছার একটা নগ্ব 
মৃদ্ধি আমাদের জাতীয়বাদকে বিদ্রপ করিয়া! যাইতেছে । 

জ্যেষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগে গৌহাটিতে যে অসমীয়া উদ্জামত। 
দেখা দেয়, তাহার কারণ সন্বন্ধে অঙ্গসন্ধান করিলে বিগত 
২৫ বৎসরের ইতিহাস ঘ্াটিতে হর । সে চেষ্টা না করিয়া যদি 
এক বৎসরের ঘটনাবলীর বিচার কর! যায়, তবে এই উৎক্ 
মনোভাবের একটা পপ্রিচয় পাওয়া যাইবে । আসামের 
প্রদেশপাল সর আকবর হারদারী ত আসাম ব্যবস্থাপক 
সভায় বলিয়া বসিলেন যে, বাঙালীরা আসামে “বিদেগী” 
(60105016৮1৭) 1 আসামের প্রধান মন্ত্রী প্রীযুত গোগীনাথ 
বড়দলৈ শ্রীহৃট্টের গণভোটের সময় তাহার প্রদেশে ীহটের 
বাঙালী অধিবাসী সংখ্য কমাইতে ঘে মনোব্তির পরিচয় 
দিয়্াছিলেন তাহার বিষ পূর্বব-ভারতের সামাদ্দিক ও অর্থনৈতিক 
জীবন বহুদিন পর্য্যস্ত বিষাক্ত করিয়! ব্াখিবে। 

আসাম ও শ্ীহটের বাঙালী নায়কগণ অনেক অভিজ্ঞতার 
কথ! বলিতে পারেন ; ভারতরাষ্্ের কল্যাণের ভ্বন্ত তাহারা 
মুখ বুজিয়। আছেন । এই সংযমের একটা অকল্যাণের দিকও 
আছে। গোপীনাথ বড়দলৈ, বিষুরাম মেধি, অদ্বিকাগিরি রায়- 
চৌধুরী যে চিন্তাধারার বাহক তাহার ফল যে যছবংশের 
মুষলের মত ভারতরাধ্রের সংহতির পক্ষে মারাত্বক হইবে, এই 
বিষয়ে আমাঁদের মনে কোন সন্দেহ নাই । আমরা মাঁসের 
পর মাস ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারগোষ্ঠীর মনোযোগ. আকর্ষণ 
করিবার জন্ত এই বিষয়ে আমাদের আশঙ্কার কথ! প্রকাশ 
করিতেছি । প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বস্তৃতা ও 
বিত্বৃতি দিয়া প্রাদদেশিকতার নিন্দা করিয় কর্তব্য শেষ করি- 
তেছেন; সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল দরাজ হাতে বাডাঁলীকে সম 
অধিকারের প্রতিশ্রুতি পিয়াছিলেন | কিন্তু কেন্রীয় গবন্ধেন্ট 
এইরূপ অনাচারের কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না । 

এই উপলক্ষে ইহাও উল্লেখ কর] প্রয়োজন যে যত দিন 
শ্রীহ্ট আসামের অন্ততূক্ত ছিল এবং আসামের ম্ত্রিমগুলীতে 
শ্রীহট্রের প্রতিনিধি ছিল, তত দিন অসমীগনা মন্ত্রীমহোদয়গণের 
একট! চক্ষুলজ্জার সংযম ছিল ; গত জুলাই মাসের পর, এহটের 
গণভোটের পর, সে লঙ্গার প্রয়োজন চলিয়া গিয়াছে । সর 
আকবর হায়দরীর বক্তৃতা তাহার প্রমাণ । আগঞ্জ আমাদের 
অসমীয়া প্রতিবেশীবর্গ মনে করিতেছেন যে তাহারা দেশের 
(আসামের) দওযুগ্ডের কর্তা হইয়াছেন, এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা যখন 
ভাহাদের হাতে আঁসিয়! পড়িয়াছে তখন সত্যকে মিথ্যা ও 
মিথ্যাকে সত্য বানাইবাঁব শক্তিও তাহাদের জন্সিয়াছে। কিন্ত 
এই কথা তাহাদের ভুলিয়া! গেলে চলিবে না, গণতন্ত্রের যুগে 
রাষ্ট্রের ক্ষমতার চক্রবৎ পরিবর্তন হুয়। 

আরও একটা কথা তাহাদের মনে রাখিতে বলি। 
আসামে চৌদ্ধ-পনর লক্ষ মুসলমান এখনও জাছে ; তাক্ছাদের 


হঠ 


লন সপ সিডিউল শন জট নিল 


মধ্যেই নি সংখ্যক দি প্রায় দশ লক্ষ বাঙালী হ্শ্ 
আছে। এই পচিশ লক্ষ বাঙালীকে বেশী দিন দাবাইয়া 
রাখিতে চেষ্টা করিলে, প্রায় পচিশ লক্ষ অসমীয়] ভাষাভাষী 
লোক সমষ্রির পক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমতা স্বীয় অধিকারে রাধা কঠিন 
হইবে । প্রায় কুড়ি লক্ষ পার্বত্য জাতি, তাহাদের বিশিষ্ট 
ভাষা] ও সংক্কার লইয়। অসমীয়াদদের দিকে বরাবর ঢলিয়া 
থাকিবে, এই কথ! রাজনীতির ক্ষেজজে সম্তব নয়। আমর] 
জানি যে শরীয়ত রোছিমী চৌধুরীর মত লোক মনে করেন 
গাহাদের সম্পর্ক গীত বর্ণ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর। এইরূপ 
ভাব মাথায় ন| খেলিলে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
বলিতে পাঁরিতেন না যে অসমীয়াদের কেক্জীয় শাসনকার্ধে 
ধধিকতর অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া! হউক, হয় কেন্্ীয় 
ভাঙার হইতে আরও অধিক সাহায্য আসামের প্রয়োজনে 
নি হউক, না হ্য় তাহাদের (অসমীয়াদের) বন্দীদের সঙ্গে 
মিলিয়া মিশিয়! যাইবার সুযোগ দেওয়া হউক। এই কথা 
রোহিঙ্জী চৌধুরী মহাশয় অনেকটা ঠা্টার ভাবে বলিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ঠাটাটা অনেক সময় মনোভাবের মুকুর হইতে 
দেখা যায়। 

এই সধ ভবিষ্যতের কথা । যে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়া 
আমন্সা চলিতেছি, তাহার ফলাফল সপ্ধন্ধে কেহই ভবিশ্বদ্ধানী 
করিতে পারে না । তবে একথা সত্য যে বাণ্ালীকে ভারত- 
রাষ্ট্রের মধ্যে বীচিয়া থাকিতে হইলে আসামে ও বিহ্বাপে 
যে তাগ্ুব চলিতেছে তাহা বন্ধ করিতে হইবে । এই বিষয়ে 
কেন্দ্রীর গবন্মেন্টেকে অগ্রধী হইয়া ব্যবঞ্থী করিতে হইবে । 
যদি জ-অসমীয়া ও অ-বেহারী আসামের ও বিহারের সীমান্ত 
রেখায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, ভারতরাষ্ট্রের নাগপ্নিক অধিকার যদি 
এই ছুই প্রদেশের সীমাস্তরেধায় গিয়া বাধা পার, তবে 
ভারতরাষ্রের নাগরিকত্বের কোন মূল্য নাই। এই সংকীর্ণ 
মনোভাবই প্রার্দেশিকতার প্রকৃত পরিচয় । পঞ্ডিত অবাহ্রলাল 
নেহরু প্রমুখ নেতৃবর্গ এই বিসদৃশ পরিচয়ের সম্মুখীন হইতে 
সাহসী হইতেছেন না। আবোলতাবোল বক্তত। দিয়! তিনি 
কালক্ষয় করিতেছেন । যে ক্ষিপ্রতা দেশীয় রাজ্যসমূহের 
সমন্তা-সংকুল অবস্থাকে অপেক্ষাকৃত সহজ করিয়াছে, তাহা 
কেন এই প্রাদেশিকতার সমস্তা সমাধানে প্রয়োগ হইতেছে 
না, সে রহন্ত কে আমাদের বুঝাইবে ? 


সোহরওয়া্দি পর্বৰ 


হুশেন শহীদ সোহরওয়াঞ্চির রাজনীতিক জীবনে আর 
একবার পটডুমিকার পরিবর্তন হুইল । পঁচিশ বংসরের মধ 
কত রকম ভোল ফিরাইলেন তিনি । পশ্চিম বাংলার স্বরা 
সচিব খ্রীকিরণশঙ্কর রায় এই বিষয়ে অনেক কথাই জানেন । 
জনসাধারণ আমর] যাহা! জানি তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা] করিতে 


প্রবাসী 


পিপি পাল শিািতিশাসিপিিশিসিিতি পাও 


১৩৫৫ 


চাই। াগলীতিক আসে প্রথম আমর! ফি জনাব হুশেন 
দোহ্রওয়ান্ধিকে দেশবদ্ধুর সহকম্মীরপে, কলিকাতা কর্পো- 
রেশনের ডেপুটি মেয়ররূপে । ছুই বংসর যাইতে না যাইতে 
তিনি শিজ্ঞ মৃ্তি বারণ করিলেন; হ্গ সাহেবের বাঞ্জারে 
এক জন মৃত ব্যক্তির কবরের ব্যাপারে আমর! তাছার “জেহাদী” 
দৃষ্টির আভাস পাই | এই ব্যক্তিটি বর্ষ্বেকি ছিল কেহ 
সঠিক বলিতে পারে না; কেহ বলে তিনি ছিলেন খ্রীষ্টান ; 
কেহ বলে তিনি ছিলেন মুসলম্ঠণ । তিনি ছিলেন “দেওয়ান” 
এবং হুগ সাহেবের বাজারের মুসলমান কসাইরা তাহাকে 
পীর বলিয়া সন্মান করিত । তাহাদের আবদারে ডেপুটি 
মেয়র এই 'ব্যক্তির কবর দিতে দিলেন প্রকান্ত বাজারের 
মধো। একটা বিশ্রী আন্দোলনের স্থট্ি হইল, এবং জনাব 
সোহরওয়ান্দি অলক্ষিতে কর্পোরেশন হুইতে সরিয়া পড়িলেন । 
তারপর আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই “মিন! পেশওয়ারির? 
রক্ষকরূপে, এই শ্রেণীর লোকের সাহায্যে কলিকাতা শ্রম- 
জীবী শ্রেনীর মধ্যে একটি দল গড়িয়া তুলিতে তিনি তৎপর 
হইয়া] উঠেন। বণ্তমান যুগে কলকারথানার সাঁহাযো যে 
জীবন গড়িয়] উঠিয়াছে “বস্তি” সকল তাঁহার একটা অপরিহার্য 
অঞ্চ ; এই বস্তির মধো যেলোকপম্টি বাস করে তাহাদের 
বলা হুয় ইংরেঞ্ী ভাষায় *0017805 01006 00067 
0110”--পাতালপুরায় অধিবাসী । আলো ও বাত'স-বক্ছিত 
এই লোকে যাহারা বাস করে, তাহারা সমাজের: সাধাপ্ণ 
জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অনেক সময়ে অ-মান্থষে 
পরিণত হয়। জনাব সোহরওয়ার্ছি এদের লইয়া খেলিতে 
গিয়া এদের কোন ভাল করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া! শুনি 
নাই ; নিজে এদের দলপতি হইয়া শ্রমিক আন্দোলনে একট! 
উত্তেজনার সৃষ্টি করেশ। 

তার পর তাহাকে দেখিতে পাই “শের-এ বাংলা” আবুল 
করিম ফজল্উল্হক সাহেবের সহচররূপে। বাংলাদেশের 
মুসলমান সমাজ তখন সরকারী চাকুরীর স্বাদ পাইয়াছে, 
“শের-এবাংল” প্রধান মন্ত্রী হুইয়! হাতে মাথ| কাটিবার 
ক্ষমত] পাইয়াছেন ভাবিয়। হিন্মুকে “সাতান।” করিবেন বলিয়া 
শাসাইতেছেন। হিন্ুবিদ্বেষ প্রচার মুসলমান রাজ্নীতিকের 
ব্যবসায়ের মূলধন--একমাআ্ ষূলধন হইয়াছে । জনাব 
সোহ্রওয়ার্দি এই খেলায় মাতিয়! গেলেন । *শের-এ-বাঁংল1” 
মুক্তহস্ত হুইয়াও সকলের আঁশা-আকাঙ্ষা মিটাইতে পারিবেন 
কেন | গবর্ণর হারবাট সাঁছেবেরও ন|; ভ্রনাব হুসেন সোহ্র- 
ওয়াঙ্ছির না । সুতরাং তাহাকে উদ্জির-এ-আজমের তজ্ 
ছাঁড়িতে হইল । জনাব খাজা নাঞ্জিম উদ্দিন ঠাহার পদে অধিষ্ঠিত 
হইলেন ; সোহুরওয়ান্ধি সাহেব হইলেন সরবরাহ মন্ত্রী, অর্থাৎ 
বাংলাদেশে হয় সাত কোটি লোকের ভাত কাপড় সরবরাহ 
করিবার কর্তা । এই পদাধিকারের কল্যাণে ছুই তিন বংসরের 


বিরতি 


মধ্যে কোটি কোটি টাক। রনি সমান্ধের হাতে উনি 
পড়িল। এত বড় কুবেরের ভাগার যাহার হাতে, ঠাহার 
ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতাকেও ছাড়াইয়া যায়। ফলে ১৯৪৬ 
সালে আমর। দেখতে পাই বাংলাদেশে জনাব ছসেন সোহর- 
ওয়ার্দিকে প্রধান মন্ত্রীরপে | তখন “পাকিস্থানী” উদ্মাদন 
দেশের আকাঁশ বাঁতাস প্রকম্পিত করিতে আরম্ভ করিল; 
শ্লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান” এই চীতকারে মুসলমান সমাজের 
গুভবুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া রা লড়াই পরদেশী শাসক- 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় ; মুসলি২*লীগের নেতৃবর্গ এই বিষয়ে 
বিশেষ সাবধানী ছিলেন। 

এই “লড়কে লেঙ্পের” গতিপ্রকৃতি প্রকট হইয়া উঠিল 
১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে । অপ্রস্তত হিন্দু এই 
অপ্রতাশিত বিশ্বাসঘাতকতায়. প্রথম সন্ত্রস্ত হুইয়া পড়িল; 
তারপর তাহার প্রাণ ও সম্মান রক্ষার আয়োজন 
করিতে বেশীক্ষণ লাগিল না । ফলে, “লড়কে লেঙ্জের” 
দল পলাইবার পথ পাইল না। এই অভিজ্ঞতা অজ্জন করিয়া 
বাংলার মুসলমান সন্প্রদায়ের মনে শুভ-বুদ্ধি ফিরিয়া আপিবে 
বলিয়া যাহারা ভরসা করিয়াছিলেন, তাহাদের চক্ষের উপর 
ভাপিয়া উঠিল নোয়াঁখালি-ত্রিপুরার বীভৎসত| | কলিকাতা 
ও তাহার শিল্পাঞ্চল হইতে বার্থ-মানস মুসলমান “জেহাদীরা” 
এই ছই জেলার হিন্দুর উপর কলিকাতার শোধ তুলিল। 
জ্রনাব জ্লুসেন সোহরওয়ান্ধি বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী; 
নেতৃরন্দ আশা করিয়াছিলেন যে এই পদাঁধিকারের মারফতে 
তাহার হাতে বারের যে ক্ষমত] আঁসিয়। পড়িয়াছে, তাহার 
সদ্বাবহার করিয়া “কাঁফেরকে” এমন একটা শিক্ষা দেওয়) 
যাইবে যে দেশের বুকে মুসলমান প্রতুত্ব অটুট ও অটল হইয়া 
পড়িবে । 

সেই সময় হইতে জনাব হুশেন সোহ্রওয়ার্দি যুসলীম- 
লীগের অ-বাঁঙালী নেতৃবৃন্দের নিকট খেলো হইয়া গেলেন। 
যত দিন তিনি বাংলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তত দিন একট! 
লোকদেখাঁনো সম্মানের ঠাট তাহার বজায় ছিল। কিন্ত 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর সেই ভন্্রতা রক্ষার 
প্রয়োজনও রহিল ন1। কাঁয়দে-আক্ম (স্ুম্ধান নেতা) জিনা 
দেখাইয়। দিলেন যে ছিন্ন বস্ত্রের শেষ আধার আস্তাকুড়ে । আর 
এও হইতে পারে যে সোহুরওয়া্দি বিতাড়ন একটা। অভিনয় 
মাত্র। ভারত-রাষ্্রে প্রায় ৪ কোটি মুসলমান রহিয়! গিয়াছে ; 
ইহাদের অধিকাংশের “পাকিস্থানী” মনোভাব সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহ নাই। এদের স্বার্থরক্ষার জন্ত একজন “পাকিস্থানী” 
নেতা ভারতরাষ্ট্রে রাখিয়। যাওয়া প্রয়োজন যিনি গান্ধীজীর 
কথা মুখে আওড়াইবেন এবং সেইজন্ত “পাকিখানীদের” বাহ 
শত্রুতা অর্জন করিবেন | পাকিস্থানের” শত্রুতা তাহাকে 
ভারতরাষ্ট্রের মিত্রতার মুখোস পরাইয়া দিতে পারে । এই 


৮৯িসি পিপিপি পিপি উিলাছি পালা 


বিবিধ ও গ্রসঙ্_ বাংলার মিউনিসিগালিটি 


টি 


টনি ভি ট্রি নোকেই বি 
করিবে । এই বিভ্রান্তি “পাকিস্থান” ধুরদ্ধরবর্গের আকাঙ্িত। 
নিষ্ষের রাষ্ট্রে “শরিয়তের” বিধান; প্রতিবেপী রাষ্রে বর্ম 
নিরপেক্ষ রাষ্্ীয় বিধানের ব্যবস্থা । এই পরস্পর বিরুদ্ধভাবের 
খেলায় স্বভাবতই একট! কুয়াসার স্টি হইয়াছে । সোহ্র- 
ওয়াঙ্ছি বিতাড়ন অভিনয় এই কুয়াস! গাঁ করিতে পারে । 
হইতে পারে এই ভরসায় একট] দাবার চাল দেওয়া হইল 
সোহরওয়ান্দি-নাজিমুদ্দিনের পুরাতন বৈরতার অভুহাতে। 


বাংলার মিউনিসিপালিটি 


বাংলাদেশের মিউনিসিপালিটিসমূহের প্রতিনিধিরঙ্দের 
একটি সম্মেলন সন্প্রতি কলিকাতায় অনুচিত হইয়াছে । প্রায় 
৭১টি মিউনিসিপালিটির প্রতিশিধি সম্মেলনে যোগদান 
করিয়াছিলেন । এ্রচক্রবন্তী রাজাগোপালাচারী সম্মেলনের 
উদ্বোধন করিয়া বলেন, কলিকাতার বাহিরের মিউনি- 
সিপালিটিগুলির আর্থিক সচ্ছলতার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য 
হইয়া উঠিয়াছে, কারণ এ সকল স্থানের নাগরিক জীবন 
সর্বাঙ্গসুন্দর ও আ'কর্ষমীয় করিয়া তুলিতে না পারিলে 
কলিকাতার বাসম্থান সমস্তা ও শহর পরিচ্ছন্ন রাখার সমস্তা 
আয়তেের বাছিরে চলিয়া! যাইবে । বাংলার বিভিন্ন শহরের 
অবস্থা ভ্রুত অবনতির দিকে চলিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণকে 
কলিকাতায় অযথ। ভীড় না জমাইতে অনুরোধ করিবার পুর্বে 
এ সকল স্থান বাসোপযোগ্ী ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে 
হুইবে। তাহার অন্ত পয়ঃপ্রণালী ও জল সরবরাহের সুব্যবস্থা! 
করিতে হইবে । লোকে যদি মফঃম্বল শহরে পরিবার 
লইয়া নুখে-স্বচ্ছণ্দে বসবাস করিতে না পারে তবে তাহারা 
স্বভাবতই ব্যবসা-বাণিজ্বা ও আমোদ-প্রমোদের কেন্রস্থল 
কলিকাতার দিকে ছুটিবে। নিশ্চিত ঝড়বথ। অপেক্ষা 
অনিশ্চিত অবস্থাকেও শ্রেয়: বলিয়াই লোকে বড় বড় শহরে 
আসিয়া ভীড় করে| এই সমস্তা সমাধানকল্পে কলিকাতার 
বাহিরের শহ্রগুলির আর্থিক সচ্ছলত| এবং বসবাসের সুব্যবন্থা 
বিধানের উপায় অবিলম্বে নির্ধারণ করিতে হইবে । 

উপশহর গঠনের প্রতি বেশী ঝোক দেওয়া হইতেছে । 
মিউনিসিপাল শহরগুলিকে গড়িয়া তুলিবার দিকে মনোযোগ 
দিলে বাংলার বাসস্থান লমস্তার সমাধান অনেক সহন্গ ও অল্প 
সময়ে হইতে পারে। ৭১টি মিউনিসিপাল শহর বড় কম 
100160$ নহে । ১২টি জেলায় ১২টি ইমপ্রভমেন্ট ট্রাই 
গঠন করিয়া শহরগুলির উন্নতি বিধান কর! কিছুমাত্র কঠিন 
নয়। ইহাতে সরকারের এক পয়সা লোকসান নাই, অথচ 
দেশের ও দশের লাভ । শহরের চতুষ্পার্থ্বে জমি লইয়া ট্রাষ্ট 
সুপরিকল্পিত ভাবে শহর সংপ্রসারণ করিতে পারেন । ডিবেফার 
বিক্রয় করিয়া ট্াষ্টের কাজের টাকা তোলা যায়। জমি বিক্রুয় 


উঃ 
রি হইলে টাকা উঠিয়া রর ৷ শহয়ে জল, দা 
পর়ঃপ্রণালধ এবং বিঅলী বাতির ব্যবস্থা করিয়া! দিলে বাঁকীটা 
লোকে আপনিই করিয়। লইবে ৷ বাসস্থান-সমন্তার সমাধানের 
জন এই দিকে অবিলগ্ষে মনোনিবেশ কর! আবস্ঠক । 


পশ্চিম বঙ্গের সমুদ্র-তট 

স্বাস্থোর অহ্থেষশে বাঙালী বাংলাদেশের বাহিরে নান! 
স্থানে ঘরবাঁড়ী প্রস্তত করিয়াছে । উড়িস্যায় পুরী, বারহামপুর, 
ওয়াপ্টেয়ার ; বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ছই ধারে মধা প্রদেশের 
রায়পুর পর্যাস্ত এবং ঈষ্ট ইত্ডিয়ান রেলওয়ের ছুই ধারে প্রায় 
প্রয়াগ পরাস্ত সবাস্থ্যাদ্বেধীবর্গের কোঠাবাড়ী বাঙালীর প্রাচুর্ধ্ের 
যুগের পরিচয় দিতেছে । অনেক দিন পৃর্ধে একট! হিসাবে 
দেখিয়াছিলাম যে বাঙালীর এই সব সম্পত্তির মূল্য চার পাঁচ 
কোটি টাকার কম হুইবে না৷ প্রাচুধ্য হইতে এই ব্যয় 
হইয়াছিল বলিয়৷ কোন বাঁঙাঁলী বাংলাদেশের বাহিরে এই 
ব্যয় লইয়া মাথা ঘামান নাই। আকন কি হিসাব করিবার 
দিন আসে নাই? বাংলাদেশে স্বাস্থোর উন্নতি বিশেষ হয় 
নাই; স্বাস্থ্যের উন্নতির অন বাংলাদেশের মধ্যেই ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। তাহ করিতে গেলে বাংলার সমুদ্রুতটের 
প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে । প্রবর্তক সঙ্ঘের গুধপাত্র “নবসঙ্ঘ” 
এই বিষয় লইয়া আলোচন! আরম্ত করিয়াছেন দেখিয়া আমর! 
আনন্দিত হ্ইয়াছি। মেদিনীপুর সমুদ্রতটে দীঘা অঞ্চলে 
এইয্লপ স্বাগ্থযনিবাস নির্মাণের নুবিধা ও সুযোগ আছে। 
পেখানে স্বাগ্থানিবাস নির্মাণ দহ্বপ্ধে মেদিনীপুরের উদ্যোয় 
লোকেরা অবহিত হইলে ভাগ হয় । সমুদ্রে জানের কি 
ব্যবস্থা সেখানে হইতে পারে তাহাই প্রধান বিচার্ধ্য বিষয়। 
আর আছে ২৪ পরগণ! জেলার কেন্দ্রীয় ফ্রেজারগঞ্জ অঞ্চল। 
শেধোক্জ স্থান সম্বন্ধে আমাদের সহযোগী বলিতেছেন £ 


বৈপ্লবিক প্রয়োক্জনসিদ্ির কামনায় ফ্রেজারগঞ্জের 
সমুদ্রতটে যে জমিখগ্ড খরিদ কর! হুইয়াছিল তাহা এক্ষণে 
প্রবর্তক সঙ্ঘের অধিকারে । ফ্রেজার সাহেব বাংলায় 
ছোটলাট পদে যখন সমাসীন ছিলেন, তখন তাহারই 
নির্দেশে জনৈক ইংরেজ ফ্রেজারগঞ্জে নগর নির্মাণ পরি- 
কল্পনা করেন। বছ অর্থ ব্যয় করার পর তিনি এক 
খুনের দায়ে এই কার্ধ্য হইতে ইস্তাফা দিয়া বিলাতে 
প্রস্থান করেন। তার পর এমহারাত্স মমন্্রচ্জ নন্দী এই 
বিশাল ফ্রেজারগঞ্জ তাহার জমিদারীর অন্তভুত্ত করিয়া 
লন। এই সময় হইতে বাংলার নানা শ্রমিক ও 
ক্কষক এই স্থানে আসিয়া! উপনিবেশ স্থাপন করে। 
ক্রেজারগঞ্জের তটপ্রাস্থে বঙ্গোপসাগরের উদ্নিমালা লীলা- 
রত |-**সমুদ্্রতটবর্তীঁ ফ্রেজারগঞ্জটি উত্তম স্বাস্থ্ানিবাসে 
পরিণত হইতে পারে । এত প্রশস্ত দীর্ঘ সমুভ্রতট 


এ 


২ পাতি লি পদ পাস্িপাশিপটিলািপাসিপিপালি 


১৩৫৪ 
লি তো মাইই_ কোন" প্রদেশেও রি বলিয়া মমে 
হয় না। 
শনব-সঙ্ষ” এই আয়োজনে গবর্ণমেন্টের উপর নির্ভর 

করিতেছেন বলিয়া মনে হুয়। আমর! মমে করি ব/বসার়বুদ্ধি- 
সম্পন্ন বাঁডালী এই কাজে হাত দিতে পারেন । তবে সর্বব- 
প্রথমে জানা প্রয়োজন যে এখানে সযুগ্র-স্নান নিরাপদ কি না। 


দেশভেদে ক্লম্মভেদ 

“নির্ণর” পড্জিকাঁয় দেখিয়হিলাম যে বর্তমান শ্রীক্মাবকাশ 
উপলক্ষে হুগলী জেলার কয়েক' শত ছাত্র গ্রামাঞলের জীবনযাত্র 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জানলাভের জন্য এক দলবদ্ধ অভিযান আরম্ত 
করিবার আয়োজন চলিতেছে । সেই কাজ এখনও চলিতেছে 
নিশ্চয়ই । এই উপলক্ষে নিয়লিখিত সংবাদটি প্রণিধানযোগা | 
আমাদের বিশ্ববিগ্তালয়ের ছাক্রছত্রীবন্দের চাঁধিজীবনের কাদা- 
মাটির মধ্যে ডাক দিবার কপ্পনা কর] কঠিন। আমেগিকাঁর 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের ছাত্রছাত্রীরা! কলেজ বন্ধের অবকাশে কষিকার্ধো 
সাহাযা করিয়া, গৃহকর্টে সাহাযা করিয়া, বাসন ধুইয়া অর্থ 
উপার্জন করেন বলিয়া শুনিয়াছি। আমাদের দেশের ছান্র- 
ছাত্রীরা! অন্তলোকে, কল্পলোকে, বাস করিতে অভ্যন্ত হইয়া- 
ছেন। সেইজ্ন্ত তাহাদের নিকট বিলাঁতের ছাত্রছাত্রীবন্দের 
মত কর্টের আহ্বান আঁসে না। ছাগ্র-আন্দোলনের অন্থ- 
প্রেরণায় হয়ত এরূপ একটা! পরিণতি আমর! দেখিতে পাইব | 
“ব্রিটেনে বিশ্ববিগ্াঁলয়ের ছাত্রছাত্রীদের ডাকা” হয়েছে 
ক্ষেত খামারে কাজ করে তাদের ছুটি কাঁটাবার জন্য৷ 
আগামী গ্রীষ্মকালে তার] প্রায় পাঁচ লক্ষ মাঁন-আওয়ার 
ঘণ্ট| (1118-0.)07) চাষের কাজ করে দেবে। ছাত্র- 
ছাত্রীদের অগ্ভ ২৫টি ক্যাম্প স্থাপন করার পরিকল্পনা কর] 
হয়েছে। জাতীয় ছাত্র-সংসদ বলে যে, এ সব ক্যাম্পে 
প্রায় ৫০০০ ছাত্রছাত্রী অবস্থান করবে। তার! ফল ও 
শল্ত সংগ্রহ, শশ্ত ঝাড়া, বাছাই ইত্যাদি ধরণের কাজ 
করবে । ইউরোপের অন্ঠান্ত দেশ থেকেও প্রায় এক 

হাজার ছাত্র তাঁহাদের এই কাজে সাহাযা করবে ।” 


নিজীমশাহী নীতির উদ্দেশ্য 

ভারতরা&্ ও হায়দরাবাদ রাঁজ্যের মধ্যে মীমাংসার যে 
আলোচনা চলিতেছিল, তাহা! ব্যর্থ হইয়াছে । নিজাম বাহাছুর 
মীর ওষ্মান আলী খু! এইজন্য কতট! দায়ী ও মজলিসই- 
ইতেহাছুল-মুসলিমিন প্রতিভান তাহার জন্ত কতটা দায়ী, তৎ- 
সন্ধদ্ধে বর্তমানে কিছু নিশ্চিত করিয়] বলা সম্ভব নয় | গত ছুই- 
তিন মাস হইতে আমরা “প্রবাসীপ্র সম্পাদকীয় গন্ধে এই 
সমস্যার গতি প্রকৃতি নির্দেশ করিবার চেষ্ঠা করিতেছি । এই 
গতি-প্রকৃতির সঙ্গে তারতরাষট্রের পক্ষে কোন সামর্রস্য-বিধান 
সম্ভবপর নয় বলিয়া আমরা মনে করি, এবং বর্তমানে দির্গী 


সারা 


১. পাপ পাািতসপাটলাটিাসপাটিপিসিসিপাসিপাসিপাটিপাউিলাসিল উপাপাসিাপসপিসপা্াস্পিসিসি 


ও আনার ভিডি 29 মধ্যে যে বাধার 
হইয়াছে, সেই সময়ে আবার নিজামশাহী নীতির গতি-প্ররুতি 
সম্বন্ধে আমাদের পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে 
চাই। এই গতি-প্রক্কতির সম্যক ধারণা না থাকিলে, এই 
সমস্য। ও তাহার লমাধান সন্থদ্ধে আলোচন! বুঝ! সহজ হইবে 
না। 


মুঘল শাসনের অধঃ সময়ে দাক্ষিণাতোর একক্ষন 
মুঘল “নবাব” আপ জন্য একটা বাবস্থা 
করিতে সক্ষম হন ; নামে তিনি মুঘল সম্রাটের প্রতি আম্বগতা 
স্বীকার করিতে থাকেন৷ এই অনস্বাধীন “নবাঁবকে” মারাঠা 
আক্রমণ হইতে রঙ্গ করে ঈ& ইতিয়া কোম্পানী'। তারপর 
প্রায় এক শত হরিশ বংসর আসফ . শাহী বংশ ইংরেজের সার্ব্ব- 
ভৌম অধিকার (1১/78101000105 ) স্বীকার করিয়া 
আসিতেছে । সেই সময়েই, গত পাত্র বৎসরের মধ্যে, উত্তর- 
ভারতের মুসলমান ভাগ্যাম্বেধীগণ গিয়! হায়দরাবাদ রাজ্যে 
ভিড় করিতে থাকে ; সৈয়দ হুসেন বিলগ্রামি হইতে সৈয়দ 
কাশিম রাঁজভী এই দলের প্রতিডূ। এই সব মুসলমান বুদ্ধি- 
জীবী শ্রেণী হায়দরাবাদ রাক্ত্যের চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারাঁর 
নিয়ামক হইয়| পড়ে । এই শ্রেণীই যুসলমান স্বাতস্ত্রোর শ্রষ্টা 
যার পরিণতি হুইয়াছে “পাকিস্থানে” | এই শ্রেণীর পরামর্শেই 
“নবাব” বংশ এই ঘোষণা করিতে প্রবুদ্ধ হয় যে হায়দরাবাদ 
রাজা মুশলমাঁন রাষ্র। মাঝে মাঝে এইরূপ ঘোষণা করিয়া 
দাবিটা শাশাইয়! রাখা হইত। আবার ব্রিটিশ কৃটনীতির 
প্রয়োজনে “নবাঁব”কে ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রু&ও ক।রতে হইত। 
সেইজন নিজাঁম বাহাঁছুর ইংরেজের বিধান অনুসারে 1115 
1355119011700176ম৭ ; অস্াষ্ত রাজা বা “নবাবর]” ।কবলমাত্র 
11101)১.8, নিজাম বাঁহাছরের উপাধি সকলের অপেক্ষা 
“উচ্চ” | তু্কির সুলতানের পদ যখন কামাল আতাতুর্ক 
বাতিল করিয়া দিলেন, তখন অনেক ইংরেজ শাসনকর্তা 
ও সাংবাদিক প্রন্তাব করেন যে নিজাম বাঁহাছুরকে মুসলমান 
স্লগতের “খলিফা1” করা হউক | এইরূপ নানাপ্রকার উৎসাহে 
ও প্ররোচনায় নিজাম মীর ওসমান আলী খীয়ের মনে এই 
ধারণার স্থষ্টি হয় যে, তিনি মুসলমান জগতের মধ্যে এক জন 
প্রধান ব্যক্তি । এই অহ্মিকা চরিতার্থ করিবার জন্ত তিনি 
সাহার ছ্যোঠঠ পুত্রের সঙ্গে তুর্কির শেষ “খলিফা” সুলতান 
মহুন্মদের কন্ঠার বিবাহ দেন, এবং মুসলমান জগতের নানা 
দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন মুক্ত হস্তে দান-খয়রা 
করেন। এই প্রসঙ্গে এই কথাও মনে রাখা প্রয়োজন থে 
মীর ওসমান আলী এ পৃথিবীর সর্বাশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিদের 
অন্ততম। 

এই ক্ষুত্র ইতিহাসটি মনে রাখিলে নিজাম বাহাছরের 
কাধ্যকলাঁপ বুঝিতে কষ্টহয় না। বংশের গৌরব সকলেই 


বিবিধ প্রসঙ্-_নিজামশাহী নীতির উদ্েয 
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চায়। বর্ডমান নে, বিশেষতঃ এই গণতস্ত্ের যুগে হায়দরাবাদ 
মীর-বংশের স্বার্থ-রক্ষার প্রয়োজনে রাজ্যের এক কোটি সন্ভর 
লক্ষ লোকের নুখ-ছুঃখ, মান-অপমান নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে 
না। মীব্-বংশের হূর্তাগ্য ঘে হায়দরাবাদ রাজ্যের লোকসমট্টির 
অধিকাংশ লোক হিন্দু; তাঁহাদের সংখ্যা ১ কোটি ৩০ 
লক্ষের উপর | সেইজন্ত মীর ওসমান আলী থার প্ররোচনায় 
ও সাহাযো একটি গৌড়ার দল গড়িয়] উঠিয়াছে, যাহার নাম 
গত দশ বংসরের মধ্যে কু-প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ইন্ডেহাদ- 
উল-মুস্লিমিন দল গুগামি করিয়। রাজ্যের শতকর] ৮৫ জন 
প্রজাকে দাবাইয়। রাখিতে চায়; অত্যাচার করিয়। বা 
ভয় দেখাইয়। তাহাদের দেশ-ছাড়া করিতে চায়। গত নবেম্বর 
মাসে ভারতরা্ ও হায়দরাবাদ রাজ্যের মধ্য যে চুক্তি 
হুইয়াছিল,তাহার ফলে আশা কর! গিয়াছিল যে রাজ্যের মধ্যে 
শান্তি প্রতিঠিত হইবে, এবং গণতন্ত্রের বিধান-অহুসারে প্রজ্জা- 
পু্ের ইচ্ছানথ্যায়ী রাঁজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবে । আজ 
মীর ওসমান আলী খা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ; তাহার 
ইচ্ছায়ই রাজ্যের আইন-কান্থন নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারত 
সরকারের পক্ষ হইতে এরূপ দাবী করা হইয়াছে বলিয়া শুনা 
যায় যে রাজ্যের মধ্যে ইত্ডেহাদ-উল-মুস্লিমিন প্রতিষ্ঠানের 
অত্যাচারের শেষ করিতে হইবে এবং প্রজ্জাপুঞ্জের ইচ্ছান্থসারে 
রাজ্যের শাসনব্যবস্থা চলিবে । এই ব্যবস্থা স্বীকার করিলে 
নিজামশাহী ক্ষমতার তিরোধান হইবে, এবং মুসলমান সংখ্যা 
লবিষ্ঠের পক্ষ হুইতে যে প্রীধান্চের দাবী এত দিন কার্ষ্য করণ 
ছিল, তাহা অবসান ঘটিবে। 


এইক্প বাবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া মীর ওসমান আলী 
খার পক্ষে বা উত্তেহাদ-উল-মুস্লিমিন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহন্ধ 
নহে । সেইজন্থ গত তিন মাসব্যাপী আলাপ-আলোঁচন| ব্যর্থ 
হইয়াছে । দাক্ষিণাত্োর শাস্তি নিজামশাহী বংশের অহ্মিকা। 
ও রা্ধ্যের মুসলমান সম্প্রদায়ের উগ্র স্বার্থবুদ্ির নিকট বলি 
পড়িবার সস্তাবন] দেখা দিয়াছে । ভারতরাষের কর্ণধারবু্ 
এই অবস্থায় কি করিবেন, তাহা আমর] জানি না। বোধ হয় 
নিশ্চেষ্ট হইয়া বঙ্গিয়া থাকিতে পারিবেন না । শক্তির খেলার 
পরিণতি সম্বদ্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। কিন্ধু তারত- 
রাষ্ট্রের সাড়ে তিন কোটি মুসলমান জনসমট্টির মতিগতিয় 
কথা ভাবিতে হইবে । “পাকিস্থান” প্লাষ্ট্রের প্রধালগণের 
মনোভাব আমাদের অবিদিত নহে। ব্রিটিশ কূটনীতি এই 
ঘোল! জল আরও ক্লেদাক্ত করিবার চেষ্কা করিবে। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ধুরন্দরগণ যে খেলায় নামিয়াছেন, 
তাহার কথাও ভাবিতে হইবে । অবস্থ! দেখিয়! মনে হয় ঘে 
নিজাম মীর আলী খা হাতের পাশার শেষ দান ছাড়িয়া 
দিয়াছেন; তাহার সমর্থক সৈয়দ কাসিম রাজভির দল 
উন্মাদনায় দিগ বিদিক জানশুন্ত হইয়া প়িয়াছে। ভারত- 
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রাষ্থরের বা রে বে রি রী আছে। 
জামাদের কর্তব্যও নুপরিস্কুট। রাষ্ট্রের বিপদে আমাদের 
মনোভাবের মধ্যে কোন দ্বিধার দ্বান নাই। 
ঈন্দোনেশ্সয়া 

পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপণুণ্রের হুমাআ, যবদ্ধীপ, মাছুরা, বোণিয়ো 
প্রভৃতি প্রায় ছই হাজার দ্বীপসমঞ্রির বেশীর ভাগ ডাঁচ সাত্রাজ্য- 
বাদের অধীন ছিল । ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে যখন জাপান 
তাহার বিজয় অভিযানে বহির্গত হয়, তখন হলাগ দেশের 
পক্ষে এই দ্বীপপুঞ্জের রক্ষার বাবস্থা করা সম্ভব ছিল না; কারণ 
তাহারা নিজেরাই জার্মানীর কুক্ষিগত হইয়! পড়িয়াছিল। 
ডাচ সাত্রাজাবণদের বিরুদ্ধে যে মনোভাব পূষ্ভীডৃত হইয়াছিল 
এই সময়ে এই দ্বীপপুঞ্জের দেশপ্রেমিকেরা তাহা জাপানী 
সাআাজাবাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেন ; গোপন সংগঠন 
করিয়া জাপান অধিকার ছূর্বল ও সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা 
করেন। ১৯৪৫ সনের আগষ্ট মাসে যখন জাপান পরাজয় 
স্বীকার করিল, তখন ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবৃন্দ এক স্বাধীন 
সাধারণতন্বের ঘোষণা করেন । ব্রিটিশ ও আমেরিকার যুক্ত- 
রাষ্ট্রের কৌশলেই এই স্বাধীন রাষ্ট্রের গতি কিপ্তু বিদ্বসন্ূল 
হুইয়। পড়িল ; তাহার] তাঁহাদের তাঁবেদার ডাচ শিল্পপতিদের 
স্বার্থ রক্ষার অন্ধ ভগ্রপ্রধণ ডাচ সাআজ্েবাদকে রক্ষা করিতে 
অগ্রসর হইল। এই তিন বংসরের ইতিহাস এই অসমান 
যুগ্ধের ইতিহাস। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দরবারে প্রিটেন ও 
যুজ্জরাষ্ট্রের চাপে পড়িয়া! একটা! গৌঁজামিলের চেষ্টা! হইয়াছে : 
লোক দেখানো একটা সামগ্ন্ত বিধানের চেষ্টা চলিতেছে । 
কিন্তু প্রতি পদে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্র কোণঠাসা! হইয়া 
পড়িতেছে। এই সেদিন হইতে উতাকামণে যে এশিয়! 
মহাদেশের বৈষয়িক সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছে, সেই 
উপলক্ষেও তাহার একটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । স্বাধীন 
রাষ্ট্রের অধিকার লইয়া এই কমিশনে ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ 
হইতে একটা স্থান দাবী করা হইয়াছে । ডাচ গবন্তেণ্টের 
পক্ষ হইতে এই দাবীর বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয় এই যুক্তিতে 
যে ইন্দোনেশিয়ার সাঁধারণতন্ত্র সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার উপর 
কর্তৃত্বের দাবী করিতে পারে নাঁ; ডাচ গবন্েন্টের 
াবেদাররপে অগ্ঠান্ রা আছে যাহাদের প্রতিনিধিত্বের 
দাবী অগ্রাহ্য করা যায় না এবং তাহাদের পক্ষ হইতে ডাচ 
প্রতিনিধিগণ এই দাবী উপস্থিত করে। সম্মেলনের 
সভাপতি ডাঃ জন মাথাই এই সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়া 
“ইদ্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতার” উল্লেখ 
করেন। এই তর্ক এখনও শেষ হয় নাই। ইন্দোলেশিয়ার 
দাবী সমর্থন করিয়া ভারত্রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্ণের নেত| ডাঃ 
স্ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা! এখানে 
উদ্ভত কর। যাইতেছে, 


প্রবাসী 


পাপািসিতিপাসিপিসিত টিপা পাপা শিসিত তি 


১৩৫৫ 


১৫৬পাপািসিত 


বিদেশী বাণিজ্য পর বিষরে ইসোরেশিনি রিপারিক 
স্বাতন্ত্র উপভোগ করিতেছে । হাভান| সম্মেলনে তাহাকে 
শুধু যোগ দিতে দেওয়া হয় নাই, ডাচ গবন্মেষ্টের সঙ্গে 
সে এই সম্মেলনের চূড়ান্ত বিবরণীতে স্বাক্ষর করিয়াছে। 
হাভান। সম্মেলনের নির্দেশ অনুযায়ী এক অন্তর্বর্তীকালীন 
কমিশন নিযুক্ত হুইয়াছে, কমিশনে ইন্দোনেশিয়ান 
রিপার্রিককে একটি আসন দেওয়া হইয়াছে। আন্মর্াতিক 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ডি সে যদি আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিতে পারে তাহা হলে তাহাঁর পক্ষে অর্থনৈতিক 
কমিশনে আসন গ্রহণ করিবার কোন বাধা থাকিতে 
পারে থা! 
পাকিস্থান রা& ও এশিয়া! মহাদেশের সকল প্রতিনিধি, 
অগ্রেলিয়ার প্রতিনিধি পরাস্ত এই যুক্তি শ্বীকার করিয়া ইন্দে।- 
নেশিয়ার দাবীর সমর্থন করিয়াছেন । কিন্ত কাণা গরুর ভিন্ন 
পথ । প্রিটিশ প্রতিনিধি পর এশুড় রেো। ডাচ পক্ষে ভিডিয়া 
পড়িয়াছেন । এই ভিন্ন পথের বিপদ আছে। এশিয়া 
মহাদেশের সগ্তক্াগ্রত জনমত এই বিরুদ্ধতা ম্মরণ রাঁখিবে । 


রা্্রনাতিতে বদান্যত। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার যুক্তরাষ্র নানা ভাবে 
ছত্রভঙ্গ ইউরোপের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা গড়িয়া তুলিবার 
প্রয়োজনে কোটি কোটি টাকা বায় করিতেছে । এই াহাযা- 
দানে বদানত! ও ব্যবসায়-বুদ্ধি ছুইটি ভাবের খেলা চলিতেছে । 
সোভিয়েট ইউনিয়নও এইভাবে কিছু কিছু বায় করিতেছে । 
অবস্থা দেখিয়া মশে হয় যে, এই ছুই বিরুগ্ক রাষ্ কেহই 
ইউরোপের কোন দেশ সর্থ্ধে ব্যবসায়-বুদ্ধির হিসাবের বাহিরে 
যাইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জার্মানীর কথা উল্লেখ কপা যায় । 
সোঁভিয়েট ইউনিয়ন জাশ্মানীর আক্রমণে ধনে প্রাণে বিপর্ধ্যস্ত 
হইয়াছে ; সেই ক্ষতির কোন সীমা-পরিসীমা নাই। হুতরাঁং 
স্ায়তঃ জার্মানীর নিকটে ক্ষতিপূরণের দাবি চলিতে পারে । 
কিন্তু পট্সডাম-চুক্তির কল্যাণে পূর্বব জার্মানীতে সোভিয়েট 
ইউনিয়নের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চলিতেছে ; সেই দেশ হইতে ক্ষতি- 
পূরণ আদায় করিতে কোন হিসাব-নিকাশের বালাই আছে 
বলিয়া মনে হয় না । একটা লোহার কারখানার আসল মূল্য 
ছিল প্রায় ৪ কোটি টাকা! ; ক্ষতিপূরণ উপলক্ষে ইহ রাশিয়ার 
ভাগে পড়ে এবং তাহার মূল্য নির্ধারিত হুয় এই পরিমাণ টাকার 
অর্দেক। রাশিয়ার পক্ষে যখন ইহার যন্ত্রপাতির পরীক্ষ। হয়, 
তখন তাহার মূল্য কমাইয় দেওয়া! হয় তৃতীয়াংশে। যন্ত্রপাতি 
সরাইয়া লইবার জন্ত সহত্র সহশ্র লোকের থাটুনির মূল্য বাবদ 
ও কাঠের বাক্সের মূল্য বাবদ এই এক-তৃতীয়াংশের তিন ভাগ 
ব্যয় হইয়া গিয়াছে বলিয়! ধর] হুয়। অর্থাৎ জার্মানীর ৩1৪ 
কোটি টাকার সম্পত্তি ২৫1৩০ লক্ষ টাকায় পরিণত 'হুয়। 


শত 


বনে রিমা এই কলট টাদাহিনে প্রতি বংসর রঃ পরিমাণ 
হূল্যের ইন্পাত প্রস্তত করিয়া জার্মানী ক্ষতিপূরণ দিতে 
পারিত। আজ জার্্দানীর ক্ষতি করিয়াও রাশিয়ার কোন 
লাভ হইল ন1। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্্র ও ব্রিটেনের অংশে জার্মানীর যে 
ছুই ভাগ পড়িয়াছে, তাহার অবস্থাও ইহ] অপেক্ষা! ভাল নয়। 
দেখানে এক হাতে যাহা দেওয়া হয়, তার তিনগুণ তুলিয়া 
লওয়া হয়। চিকাগে! নগগ্ুতে মাংসের দাম যখন হাজার 
টাকা টন (প্রায় ২৭ মণ) তন আমেরিকা ও ব্রিটেনের 
অধিকারতুক্ত ্রার্্ানীতে তার মূল্য তিন হাঞ্জার টাকার 
উপর। গমের মূল্য যখন আড়াই শত টাকা চিকাগোতে, 
তখন জার্মানীতে তার মূল্য প্রায় চারি শত টাকা । একটি 
ডাচ লোহার কারথান| ২৭ লক্ষ মণ কয়লা কিনিতে চায় রুর 
গঞ্চল হইতে । তাহা। দেঁওয়। হইল না; কয়লা আসিল 
জাহা্জে করিয়া যুক্তরাষ্ী হইতে । ৮০।৯০ মাইল দুর হইতে 
না আসিয়া আসিল সমুস্পথে ৩,০০০ মাইল দূর হুইতে। 
জান্দানীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ এই কয়ল| কিনিয়া দিতে হইল 
প্রায় ৮০২ টাকা দরে প্রতি টনে কিন্তু তার হিসাবে_ ক্ষতি- 
পৃরনণের হিসাবে-_উঠিল প্রতি টন ৬২ টাকা হারে । 

এই ভাবেই কি “মার্শাল পরিকল্পনার” ৬।৭ শত কোটি 
টাকার হিসাব করিয়া জার্মানীর পাহায্য করা হইবে? ডান 
হাত বাহাতের এরূপ কৌশল দেখিবার জিনিস বটে । 


রাজনারায়ণ বনু 


রাজনারায়ণ বন্ুর জন্মশতবাধিকী বাংলাদেশের অনেক 
স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । সেই উপলক্ষে তাহার পৈতৃক 
বাসস্থানের পুনরুদ্ধার করিয়া তথায় কোন সমাজ-সেবার 
প্রতিষ্ঠান করিবার কল্পন] চলিতেছে । তছুদ্দেস্তে শ্রীহেমেজ্জ- 
প্রসাদ ঘোষকে সভাপতি এবং বোড়াল গ্রামবাসী 
বিভূতিভূষণ মিআ্রকে সম্পাদক করিয়া রাজনারায়শ বঙ্গ 
স্বতিরক্ষা সংঘ নামে এক সমিতি গঠিত হুইয়াছে। এই 
সমিতি ৫০,০০০ হাজার টাকা তুলিয়৷ রাজনারায়ণ বন্গুর 
পৃস্তকাবলী পুনমূদ্রিত করিবেন, তাহার পৈতৃক ভিটায় একটি 
বালিকা বিগ্ভালয়, একটি চিকিৎসালয় ও একটি প্রস্থৃতিসদন 
প্রতিষ্ঠা করিবেন। 

বর্তমান যুগের বাঙালীর অব্যবহিত পূর্বযুগের বাঙালী 
প্রধানগণের কর্ধারার সঙ্গে পরিচিত হইবার আগ্রহ নাই, 
গতান্ুতিক রাজনীতিক উন্মাদনার মধ্যে তাহাদের জীবন 
কাটিয়া যায়। কিন্তু ধাহারা বর্তমান পাজনীলিকে আমাদের 
দেশে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেশের মনে পরাধীনতার ছ্বালা 
ছালিয়াছিলেন, আত্মবিস্থৃত জাতির মনে সত্বিং আনিয়াছিলেন, 
ভারতবাসীর মনে খ্বাজ্াত্যাভিমান জাগ'ইয়াছিলেন, প্রাচীন 


বিবিধ পসঙ-রুচিরাম সাহানী 


ই 


রন চিত বি নবভারতের রদ 
আমাদের কানে দিয়াছিলেন_ তাহাদের কথা জানিতে ও 
বলিতে বাঙালী কোন উৎসাহ পায় বলয়! মনে হয় না। 
থুব বেশী হইলে বংসরে একবার স্বতিবাসরের আয়োজন 
করিয়া, কোনবূপে “নমো, নমো” করিয়া স্থৃতি-পূজা সমাপন 
করে। এই অকৃতদ্তত| কেবল বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষের 
অগ্ান্ত দেশেও তাহার সাক্ষ্য পাওয়। যায়। 

বাঙালী ভ্বানে না যে যখন শ্রীঅরবিন্দ ধোষ ভারতবর্ষের 
রাজনীতিক গগনে মধ্যাহ্‌-স্থধ্যের মতই দীপ্যমান হুইয়া 
উঠেন, তখন রাজনারায়ণ বহর নুতন পরিচয় হয়-__নঘ- 
জাতীয়তার পিতামহ (01:81011811101 01 [00180 809- 
81181) )। এই কয়টি কথার প্রর্ৃত অর্থ অনুধাবন করিলে 
শ্জরবিদ্দের মাতামহের সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়.। 
সাহার যুগের মহন্ষি দেবেন্্রলাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচঞ্জ বিভাসাগর, 
অক্ষয়চন্্র দত্ত, নবধগোঁপাল মিত্র, মধুহদন দত্ত, ভূদের 
মুখোপাধ্যায়, আবছুল লতিফ প্রভৃতি বাঙালী প্রধানবগের 
কর্মক্ধীবনের সহিত পরিচয় লাভ করিতে হয়। সেই চেষ্টা 
করিলে বাংলার বঙ্ষিমচন্ত্, মহা রাষ্ট্রের বিষ শাস্ত্রী চিপুলঙ্কার, 
অন্ত্রদেশের বীরেশলিঙম পান্টালু, মালাবারের নারায়ণ স্বামী, 
আর্ধা সমাজের প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতি সর্বভারতীয় চিন্তানায়ক ও 
সংস্কারকের কর্মজীবনের পরিচয়পাভ করিয়] বুঝিতে পান্না 
যায় যে গান্ধীজীর আবির্ভাব একটা আকশ্মিক ব্যাপার নহে; 
তাহার জগ জমি প্রস্তত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন রাজজ- 
নারায়ণ খন্গ প্রস্ৃতি যুগপ্রবর্তকবন্দ । এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের 
মধ্যে নিহিত আছে প্রায় এক শত.বংসরের আঁকাঙ্ষা, আবেগ, 
স্বপ্ন ও তাহা রূপায়িত করিবার চে& । রাজনারায়ণ-স্থতিরক্ষা- 
সংঘের যিশি সভাপতি তিনি এই বিষয়ে অনেক কিছু বলিতে 
পারেন । এই সংঘের চেষ্ায় আমাদের পূর্বজগণ সম্বন্ধে 
জ্ঞান লাভ করিলে, তাহাদের স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে দায়িত্ব “দশের 
মনে জাত হইয় উঠিবে ) অতীত্তকে বুঝিয়! আঘরা বন্তমানকে 
সুষ্ঠু কূপ দিতে পারিব । 


রুচিরাম সাহান। 


পঞ্জাবের এক জন বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃত্ধ নেত'র তিরোভাব 
হইল । রুচিরাম যখন জীবনযাজ। আরঞ্ত করেন তখন পঞ্জাবের 
হিন্দুসমাক্ত, ব্রান্মদমাজ, শিবনারায়গ অগ্নিহোত্রীর দেবসমাঙ্জ ও 
দ্বয়ানন্দের আর্ধ্যসমান্রের কল্যাণে ফেরঙ্গভাবের আক্রমণ সহ্থ 
করিবার শক্তি ভারতবাসী অর্জন করিয়াছে । এই সাম্য ও 
সময়ের যুগে দেশের চিস্তানায়ক ও কর্শনায়কবৃন্দ যে নব. 
সংগঠনের কল্পন] করিয়াছিলেন, জাতিধর্শের বিভেদ সত্বেও 
দেশের জীবনে একপ্রাণতা জাসিতে পারে, এই ভরসায় 
যে কর্থের বারা তাহারা দেশের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া- 


ছিলেন, তাহা দেশের জীবনের বিভেদের মধ্যে কোথায় 
লুকাইয়া গেল, তাহার কারণ অনুসন্ধান -করিতে হইবে 
এবং বর্তঘানের ব্যর্থতার মধ্যে তার সঞ্ধান করিতে 
পারিলে ভবিষ্যতের সংগঠন সার্থক হইতে পারে। রুচিরাম 
সাহানী যে পঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে পঞ্জাবের 
নান! সংস্কার প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বর্ধিত হুইয়াছিলেন__ 
“ট.বিউন, পত্রিকার অছিরূপে, দয়াল সিংহ কলেজের কর্্- 
নির্ববাহুক সভার সভ্যরূপে_-সে পঞ্জাব জার আমরা দেখিতে 
পাইব না। কিন্ত সে পগ্রাবের ইতিহাসের নিকট অনেক 
কিছু শিখিবার আছে। সেই ইতিহাসের কথা কিছু কিছু 
“টবিউন” পঞ্জিকার স্তপ্তে আমর দেখিয়াছি রুচিরামের 
প্রবন্ধের ভিতর দিয়া। সেই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ফুটিয়] 
উঠিয়াছিল সজাগ মনের থেলা। সেই মনযে যুগে গঠিত 
হইয়াছিল তাহ! শেষ হইয়াছে ; সেই মনের জবিকান্্ীও চলিয়া 
গেলেন তাহার প্রার্ধিত লোকে । 


নেহরু ও প্যাটেল 


বোথাইয়ের “ভারত জ্যোতি” সাপ্তাঞিক পত্রিকায় এই ছুই 
লোকনেতার সাদৃশ্য ও অসাদৃষ্ঠ তুলন৷ করিয়া একটি প্রণিধান- 
ঘো্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছে। প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন ডাঃ 
বালককক কেশফার, নিখিল-ভাপত রাধ্্ীয় সমিতির প্রাক্তন 
সম্পাদক । "গান্ধীজীর তিপোধানের পর এই ছুই জনই ভারত 
রাক্ে ভবিদ্যাতের শর্ট ; দেশের লোক-মনের উপর তাহাদের 
প্রভাব এখনও অপ্রতিদবম্দ্বী। আক্কৃতি-প্রকৃতি, শিক্ষায়-দীক্ষায় 
বিভিন্ন হইয়াও, গান্ধীজীর প্রতি আনুগত্য হই জনকে একস্থত্রে 
ধাঁধিয়াছে | ছবাহরলাল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
আওতায় বঞ্চিত ॥ বল্পভভাই প্যাটেল হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার 
সংস্কত রূপের আবহাওয়ায় বঞ্ধিত। জবাহরলাল ভাবুক, 
্বপ্নবিলাসী, চিন্তাশীল; বল্পভভাই বস্ততান্ত্িক লোক- 
অংগ্রাহক। জবাহরলাল দেশের লোকের গতান্থগতিক ভাব 
ও চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন। বল্পভভাই এই সব সংস্কারের 
বিরুদ্ধে কখনও প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নাই; হিন্দু 
সমাজের জংক্কার চেষ্টায় নীরবে গান্ধীজীর অনুসরণ 
করিঘ্াছেন। অবাহুরলাল নেহরুকে রাজনীতিক জীবনে 
প্রাধান্কের জন্ত চেষ্ঠা করিতে হয় নাই; গান্ধীজী তাহাকে 
ঠেলিয়া তুলিয়াছেন ; জবাহরলাল নেহরু রাজনীতিক ক্ষেত্রে 
স্ুটনীতিক খেল! করিতে শিখেন নাই ; তাহার এ ভাবন! 
গান্ধীজী বখাসস্ভব ভাবিয়াছেন এবং তাছা করিল তাহাকে নষ& 
(৪০1) করিয়াছেন | বল্পভভাই প্যাটেল রাক্বনীতিক 
দলের মোড়লী করিবার শক্তি লইয়] গান্ধীজীর কাছে আসেল 
(50010 1080920]) এবং তাহার সাহ্ছায্য ও গআদ্ছকূল্যে 


প্রবাসী 


লতা পালা সিসিলা পাস্লিসিিউপািসিতিশ্াসশিি পাশপাসিাসিউপািউদিসিলাসিলাছি এপাসিপসপাউিপাসিলাসাছি ক 


১৩৬৫৫ 


সিসি 


কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের চালক ও ধারক হইয়া আঁছেন। গত 
২৫ বংসর গান্ধীজী জবাহুরলালকে জনতার মধ্যে নানা ভাবে 
ঠেলিয়া দিয়াছেন ; এই জনতার রিক্ত ্বীবন ও বিবিধ বিশ্বাসকে 
স্পা করিয়াও জবাহ্রলাল নেহরু এই জনতার সাহচর্য ভাল- 
বাসিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রদ্ধা! অকুঠিত মনে গ্রহণ করিয়াছেন । 
বল্পভভাই এই অনত! হইতে কখনও দুরে ও উচ্চে ছিলেন না; 
সেইজন্ত তাহাদের সন্বন্ধে ঠাছার একট! নির্বিকার ভাঁব আছে । 
জবাহ্রলাল নেহরু সমাজত্যার্ধীদে বিশ্বাসী__রক্তপাতণূন্ 
সমাজতন্্রবাদে ; বল্পভভাই 4)টেল কোন “বাদে” বিশ্বাস 
করেন কিনা তাহা বলা কঠিন। ধনিকতন্ত্র (08101690157 ) 
সমাজের অপরিহার্ধ্য অঙ্গ বলিয়া তিনি মনে করেন; সেই 
জন্ত সমাজতগ্রবাদের বিরোধী তিন্সি 1” 

এইরপ বিরুদ্ধ ভাবের জধিকারী ছুই জনের মধ্যে গান্ধীজী 
লোকছিতৈষণার আদর্শে একট! সমন্বয়ের বিধান করিয়াছিলেন 
জবাহুরলালের ভাবুকতাকে সংযত করিয়া, বল্লভভাইয়ের 
বন্ততান্ত্রিকতাঁকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া। তাহার তিরোধানে 
আজ্গ হই জনকেই তার ভাবসম্পদ ও কর্মুসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের 
প্রয়োজনে নিকটে আনিয়াছে ; স্ব-ইচ্ছায় আর তাহার! পৃথক 
হইতে পারিবেন ন! | ভারতরাধ্রের দায়িত্ব তাহারা বাধা হইয়া 
এক পথে চালাইয়া লইবেন, একথা সুনিশ্চিত ; ছুই জনের 
বিরুদ্ধ গুণাগুণ একে অন্তের গুণ ও দোষের মধ্যে একট! 
সামগ্তন্ত বিধান করিবে । এই সব কথা শ্গীকার রুরিয়াও 
ডাঃ বালক্ৃঞ্চ কেশকাঁর ভবিষ্যৎ সঙ্ধদ্ধে একটা আশঙ্কা প্রকাশ 
না করিয়। পারেন নাই। তাহাদের ছুই জনের কেহই দেশের 
ভবিষ্যতের নেতৃত্ব সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থ। করেন নাই। তাহাদের 
অনুপঞ্থিতি বা অবর্তমানে শক্তিশালী লোকনেতৃত্বের এমন 
কোন কাঠামো তৈয়ার হইতেছে না। তাহার! কেহই 
অমর নহেন; তাহাদের পদের দায়ি আস্তে আত্তে ও 
অলক্ষিতে তাহাদের নিজের চিহ্নিত লোকের হাতে দিয়া 
এইসব লোককে দায়িত্ব পালনে সক্ষম করিবার কোন চেষ্টা 
দেখা যাইতেছে না। গান্ধীজ্জীর অভাবে ভারতরাষ্র অচল 
ছয় নাই, কারণ জবাহরলাল ও বল্পভভাই আছেন। ঠাহার 
হাতে গড়া জবাহরলাল ও বল্পভভাই। কিন্তু জবাহ্রলাল 
ও বল্পভভাই কেন সেন্বপ লোক তৈয়ার করিতে পারিতে- 
ছেন না? লোকের অভাব আছে কি, শক্তির অভাব 
আছেকি? অদূর ভবিন্যতে এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর চাহিয়া 
দেশের ভাগাধিধাতা আমাদের নুতন পরীক্ষায় ফেলিতে 
পারেন। ছ্ববাহরলাল বা বল্পতভাই এই বিষয়ে কেহই 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না; তাহাদের জীবনের সাধন! 
ষাহাছ্ধের নিকট হুইতে এই নূতন সংগঠন আদায় করিয়া 
লইবে। 


এাশপাউিিসিপিউিল সি পিসি 


বাঙ্গলা নবলিপি 
শত্রযোগেশচন্দ্র রায়, বিষ্ভানিধি 


. ভূমিকা | 
চল্লিশ বদর পূর্বে আমি আমার “বাঙ্গালা ব্যাকরণে” 
দেখাইয়াছিলাম, বালা ভাষা শেখা সোজা। ইহা অক্রেশে 
কহিতে ও বুঝিতে পারা যাক এখানে আমি সাধুভাষার 
কথা বলিতেছি। সে ভাষাই প্রামীণিক ও লৈথিক। কিন্ত 
গ্রচলিত বঙ্গাঙ্ষর অক্রেশে লিখিতে ও পড়িতে পারা যায় 
না। এই ভাষার পঞ্চাং মূলধ্বনি অর্থাং বর্ণ আছে। 
কিন্ত পঞ্চাশ আকুতি অর্থাৎ অঙ্গর দ্বারা সকল শব্ধ 
লিখিতে পারা যায় না। লিখিতে বহু সংখ্যক যুক্তাক্ষর 
আবশ্তক হয়। প্রত্যেক যুক্তাক্ষরই একটি নৃতন অক্গর। 
ইহা মনে রাখিতে, লিখিতে, পুনঃ পুনঃ অভ্যান করিতে হয়। 
আমি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বি-এ পান ছাত্র দেখিয়াছি যাহারা 
ধ) গু, শু, গু, জ্ঞ, দ্ধ ও এইরূপ অপর ছুই একটা অক্ষর 
লিখিতে পারে না। 
আমর| পাঠশালায় লিখিতে লিখিতে অক্ষর পড়িতে 

শিখিতাম। প্রায় দুই বৎসর লাগিত। সমুদয় অক্ষর ছয় 
ভাগ করলা হইত। যথ'_ 

(১) অআ ইত্যাদি স্বরবর্ণ; 

(২. কথখ ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণ ; 

(৩ ককাকি ইত্যাদি ব্যপ্নন্বর্ণে যুক্ত করিবার 
স্বরাক্ষর; 

(৪) ক কিঅ (ক্য) অর্থাৎ যর লব মন ফলা এবং 
রেফ। 

(6 আহ্ক। অর্থাৎ ব্যঞ্ননের পাচ বর্গের পাচ 


অস্ুনাসিক যোগ । যরলবাদি অবীয় ব্যঞনে অনুস্থার 
যোগ। 

(৬) আস্ব। অর্থাৎ ব্যঞ্জনাক্ষরে অপর ব্যগ্রনাক্ষর 
যোগ। 


এই মূল ভাগের বু ব্যতিক্রম হইয়াছে । কয়েকটা 
উদাহরণ দিতেছি। 

ক+.সকু)কিন্তৃপ্ত, তত (যেমন সত), শু, ক্র, ভ্রু প্র 
ভর, রু, হ। 

ক+ৎ কু; কিন্ত দর, ধর জর, ক 

ক+.-্ক;কিস্তৃহ। | 

বলিতেছি য-ফলা, কিন্তু “ঘ অক্ষরের পূর্ণ আকার নাই। 
ইহাকেও নৃতন শিখিতে হয়। 

র-ফলা যোগে গ্র; কিন্ত ক্র, ত্র, ভ্| 
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কৃম্কা)কিন্তহমন্তক্ষ। হল-ুহ, যেমন চিন্ন। 

ডকল্ম্ক)উগ-্ঙ্গ। ঞচ-ঞ। 

গধ-গ্ধ;দ্ধ-দ্ধ; ন্ধশ্দ্ধা) বধন্ধ। 

ন্থন্থ; স্থ-স্থ ইত্যাদি। 

দেখা যাইবে, এক উকাঁরের পাঁচ রকম আকার আছে। 
উকার ও খকারের দুই, ক-কারের তিন, গ-কারের ছু, 
উ-কারের তিন রকম আকৃতি আছে। এই প্রকারে 
বাঙ্গলা অক্ষরসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে । উকারের পাচ 
রকম আকার বল! ঠিক হইল না। কারণ যে-কোন রূপ 
যে-কোন ব্যঞ্ধনে যোগ করা চলে না। 

আমার “বাঙ্গাল ব্যাকরণ” ও “শব্দ কোশে” সংযুক্ত 
স্বরাক্ষরের অনাবশ্তক অতিরিক্ত রূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 

ংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর স্পষ্ট ও পূর্ণ আকারে মুদ্রিত হইয়াছে । 
রেফ-যুক্ত অক্ষরের দ্বিত্ব বর্জিত হইয়াছে । এইরূপ অক্ষর- 
হস্কার দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। 

অক্ষরের আকার চিরকাল এক ছিল না। অধিক নয়, শত 
বংসর পৃর্ের লিখিত পুথীর মকল অক্ষর পড়িতে পারা যায় 
না। সকল স্থানের পুথীর অক্ষরও অবিকল এক ছিল না। 
আমার প্রদশিত প্রণালীতে ১৪টি স্বরাক্ষর ও ৮টি রেফ 
ঘবিশ্ব ব্যঞীনাক্ষর কমিয়াছে। ইহা অল্প লাভ নয়। যুক্ত 
ব্ঞ্নাক্ষর পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে, লিখিবার ও পড়িবার স্থবিধা 
হইয়াছে। 

এই ক্রমে “আনন্দবাজার_পত্রিকা” মুদ্রিত হইতেছে। 
প্রত্যহ লক্ষাধিক পাঁঠক পড়িতেছেন, বিশেষ অস্থবিধা বৌধ 
করেন না। “পত্রিকা” আরও অগ্রসর হইয়াছেন, ?ি এ ৭ 
১? এই কয়েকটি চিহ্ন ব্যঞ্চনাক্ষরের সহিত না জুড়িয়া 
পৃথক মুপ্রিত হইতেছে । এই পরিবর্তনে অগণা টাইপ 
কমিয়াছে। কিন্তু র-ফলাটি পৃথক হয় নাই। এ কারণ 
১৫।১৬টা টাইপ রাখিতে হইয়াছে । এখন বই ছাপার দিন; 
ছাপাখানার স্থবিধাও দেখিতে হইবে। 

অপর যুক্তব্যপনাক্ষরের একটি ছোট অপরটি বড়, 
অথবা একটি বড় অপরটি ছোট করিতে হইতেছে । দুইটিই 
সমান ছোট করিলে অক্ষর অস্পষ্ট হয়। দেখা যায়, প্রত্যেক 
ুক্তব্যপ্ননাক্ষর যদিও পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্ট, একটি নৃতন অক্ষর 
হইয়াছে, চিনিতে শিখিতে হয়। যুক্তব্যঞ্জনাক্ষরের সংখ্য। 
অল্প নয়। ফলার সংখ্যা রেফ সহ ৮) আঙ্কের ২২; আস্ষের 
৩০; একুনে ৬০ সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর শিখিতে হয্ব। বন্ততঃ 
আরও অধিক। প্রত্যেকের কলেবর নৃতন। 


২১৪ 


এই কারণেই শিশুর বর্ণ- ও অক্ষর-পরিচয় করিতে দুই 
বৎসর লাগে। ইহার কমে মে অক্ষর পড়িতে শিখিতে 
_ পারে, কিন্তু লিখিতে পারে না। কারণ লিখিবার সময় 
প্রত্যেক অক্ষরের আকার, কোথায় কোণ, কোথায় তরঙ্গ, 
কোথায় বক্ররেখা, কোথায় খজুরেখা আছে, তাহা স্মরণ 
করিতে হয়। হাতের অভ্যানও অল্প সধয়ে হয় ন|। 
অক্ষর-যোজনার দোঘও আছে। সংযুক্ত শ্বরাক্গর-ঘোগে 
স্বাভাবিক ক্রম রক্ষিত হয় নাই। ক+1-্কা? কিন্তু 
ক+ত্কি। ক+-কী, কিন্ধু ক+০-কে। আমরা বলি, 
ক্এসকে; কিন্ত লিখি এ (0 কস্কে। এই অনিয়ম হেতু 
সংযুক্ত স্বরাঞ্চর ভাঙ্গিয়া লিখিতে পারা যায় না। বন্দ" শব্দ 
“বন্দ' লিখিতে পারি, দোষ হয় না। কিন্তু “বন্দে” শব্দ যদি 
“বন্দে লিখি, প্রথমে ন্দ পড়িয়া পরে € যোগ করিতে হয়; 
অর্থাৎ শেষাক্ষর পড়িবার পর বামে দৃষ্টি করিতে হয়। ইহা 
অক্ষর শিক্ষার এক অন্তরায়। আর, হস্‌ চিহ্ধই বা কত 
দেওয়া যাইবে? হস্‌ চিহ্ন দিয়া অক্ষর লিখিলে অস্ন্দর 
দেখায়। বিশেষ দোষ, এই চিহ্ন লিখিবার সময় কাগজ 
হইতে কলম তুলিতে হয়। অতএব দেখা যাইবে, অক্ষর- 
ংস্কার ও অক্ষর-যোজনার সংস্কার, দুই-ই আবশ্যক | 
সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গরাজ দেশময় লেখাপড়া-বিদ্যাবিস্তারে 
উদ্যোগী হইয়াছেন। দেশের সকল বালকবালিকাকে ও 
বযঙ্ককেও লিখন ও পঠন শিথখিতে হইবে । আদাশিক্ষা 
কলাশ্র়ী হউক, আর বিদ্যাশ্রয়ী হউক, উভয় স্থালেই 
লিখন ও পঠন শিখিতে হইবে । যাভাঁতে লিখন ও পঠন 
সহজ হয়, তাহাদের শ্রম লঘু হয়, আমাদিগকে সে বিষয়ে 
মনোযোগী হইতে হইবে | লিখন-পঠন-বিছা| জ্ঞান-ভাগ্ডারের 
কুঞ্চিকা। লিখন ও পঠন উপায় মাত্র, উপেয় নহে । জনগণ 
যত সহজে সে কুঞ্চিকা পাইবে, দেশে বিছ্যা-বিস্তারও তত 
দ্রুত হইবে। এই কারণে বাঙ্গলা অক্ষর সংস্কার আবার 
চিন্তনীয় হইয়াছে। 
কিন্তু মান অচেতন প্তুল নয়, তাহার বাগ-বিরাগ 
আছে, ইতিহাস-সংস্কার আছে। আমরা স্বিধা-অস্থবিধা 
ভাবিয়া নকল কাজ করি না। তথাপি আমরা ইদানীং 
রেল গাড়ীতে চড়িগ্না তীর্থদর্শনে যাইতেছি, পূর্বের মত 
পায়ে হাটিয়। যাই না। যে সংক্ষীর দ্বারা অক্ষরের দোষ ও 
অক্ষর-যোজনার দোঁষ সংশোধিত হইতে পারে, কিন্তু অক্ষর 
স্বীয় কূপ হারাম না, অক্ষর-যোজনার বিপর্ধন ঘটে না, সে 
২স্কার বাঞ্চনীয়। 
ত্রিশ বৎসর পূর্বে]মামি “ভারতবর্ষে” দেশে জ্ঞান-প্রচারের 
উপায় চিন্তা করিয়াছিলাম। সাতাইশ বৎসর পূর্বে 
প্প্রবাণীগতে তৎকালের শিক্ষার দৌষ-গুণ আ'লোচন! 


সপাসপসিসিপিপাস্পিস্পিসপাসিপান্পাসিলপাপিস্পিিপ সিপপিশপা- শত পাশিপাপাপিসিপাশপিশাসিপাপাসপিসতিসপিসিপাশা নিপাত উপাসনা 
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করিয়া! নৃতন শিক্ষা-পদ্ধতির প্ররর্তন কামর্না করিয়াছিলাম । 
কিন্ত পরাধীন জাতির আকাঙ্ষা পূর্ণ হয় না। এক্ষণে 
শিক্ষামন্ত্রী সে বিষয় চিন্তা করিতেছেন । যদিও ত্রিশ বৎসর 
অতীত হইয়াছে, আমার আকাজ্ষিত শিক্ষাপদ্ধতির 
পরিবর্তন করিতে হয় নাই। কেবল শিক্ষাঁপরিপাটার 
যতকিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক মনে করিয়াছি । সম্প্রতি 
“শিক্ষা-প্রকল্প” নামে আমার প্ররঙ্গগুলি মুদ্রিত হইতেছে। 
“বিশ্বভারতী” প্রকাশ করিত্যেছন। 

এখানে বাঙ্গলা লিপির সংস্কার চিন্তা করিতেছি। 
বাঙ্গলা স্বরাক্ষর ও ব্যঞরনাক্ষর তিন ভাগে লিখিতেছি। 
(১ প্রচলিত অক্ষর, (২) সংক্কর্তব্য অক্ষর, (৩) উপন্যস্ত 
অক্ষর । সংক্ষর্তব্য ও উপন্স্ত অক্ষর সম্বন্ধে মতভেদ 
অবশান্তাবী। স্ুধীগণ নবলিপির প্রয়োজন, যোগ্যতা ও 
দোম-গ্ুণ বিচার করিবেন | ছাপাখানার এই ছুই ভাগের 
অক্ষর নাই । ১, ২, ৩ অন্ক-ক্রমে লিখা পরে আকার 
প্রদর্শিত হইল। নবলিপির আদর্শও প্রদর্শিত হইল। পাঠক 
সহজে দোষ-গুণ*বুঝিতে পারিবেন । 


নবলিপি 
১।  স্বরাক্ষর_অসংযুক্তরূপ। 

ক। প্রচলিত_অ আইইঈউ উ এএও ও 
1:0৪) 

খ। মংঙ্কতব্য_ঈ (১)। ছুই হৃম্বই যোগে দীর্ঘঈ। 
একটি ই দেখিতে পাওয়া যায়, অপরটি বিকৃত হইয়াছে। 
অক্ষরের দুইটি ই” দ্রেখাইলে সহজে মনে রাখিতে পারা 
যাইবে। 

গ। উপন্থন্ত--এা, ও11 ইংরেজী 870 শব্দের আছ্া- 
স্বর লিখিবার বাঙ্গলা অক্ষর নাই । আমি এই ধ্বনির নাম 
বাকাঁএ বাখিঘ্বাছিলাম। আমি 'বীকা-এ লেখা আবশ্যক 
বিবেচনা করি না। কারণ, এ, কোথাও আ দ্বারা সে 
অক্ষরের কাজ চলিতে পারে । একদিন হাইকোর্টের এক 
প্রপিদ্ধ এড ভোকেট (1). ) “এফিডেবিট্‌” বলিতেছিলেন। 
আমি তাহার মুখের দিকে দুি করিলে তিনি বলিলেন, 
আমরা বাঙ্গলায় এইরূপ বলি। তথাপি কেহ কেহ আ্যা 
এা, ফ়্যা লিখিতেছেন। ্বরবর্ণে য-ফলা কিন্বা! অন্য ব্যগ্ুন 
যোগ অসম্ভব । য্যা-র ধ্বনি 'ইআই রহিল) 'বাকা-এ' 
হইল না। এ” এই যুক্তস্বর দ্বারা বীকা-একারের ধ্বনি 
প্রায় আমে। ন্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণ যুক্ত হইতে পারে। 
স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের সন্ধি হইয়া! অন্য স্বরের উৎপত্তি 
হইয়াছে । অতএব নৃতন নয়। আমার বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 
এ! উপস্থিত করিয়াছিলাম। 


আবা় 


ওঁ, যেমন পাও্ডা (পাওয়া), পুরাতন পুথীতে পাএয়া 
যায়। সংস্কৃত শবে "য় অক্ষরের উচ্চারণ ঠিক আছে; 
যেমন, মায়া, বাধ, প্রয়োগ । কিন্তু বাঙ্গলা শবে "য়" অক্ষর 
স্বরের বাহন হইয়াছে । “অন্তস্থবঅ, এই নামই বর্ণের 
আধোগতি প্রকাশ করিতেছে । ইহাকে 'ইঅ বলাই 
ঠিক। বাঙ্গলা ভাষায় “য়” অক্ষরের বাহুল্য ঘটিয়াছে। 
আমরা 'করিআ? না লিখ্য়া “করিয়া, লিখি, চেআর-- 
চেয়ার। কিন্তু এতদ্বারা বাগুল৷ শৰের "য়" অক্ষরের প্রত 
উচ্চারণ লুপ্ত হইতেছে । ইহাই ফলে প্রাকৃত জনে আউ 
(আমু), বাউ (বায়ু) বলে। “ও” এই যুক্তত্বর দ্বারা "যা? 
লেখা হ্রাস হইবে। অসংখ্য বাঙ্গল৷ শব্দে গা" আছে।, 
যেমন, ফেরীগালা, গাড়ীগালা ইত্যাদি। বলা বাহুর... 
ও] নূতন অক্ষর নয়। 1 

২। স্বরাক্ষর_সংযুক্তবূপ | ৯ ৯ 

ক্ষ! প্রচলিত, টি নী, ও ৩০ 

গ্। মংস্কর্তবা- (২), » (৩) 
ট(৭)| 

1" আক্ষবে একটি ধা, ভাছাতে আন একটি ধু? 
ঘোগ করিয়া দীর্ঘ ৯! হষযান্তে। সেই সাহৃখে 5 অঙ্গে 
আর এক « জুঁড়িযা দীর্ঘ-উ করা হইল| . , অঙ্ষয়গুলির 
প্রচলিত" রূপ ক্ষু্র। ক্ষু্র করিবার কোন হেতু নাই। 
এগুলিকে বাঞ্জনাক্ষরের সমান বড় করিলে সুন্দর হইবে। 
বাঙ্গলা ভাষায় সংযুক্ত দীর্ঘ-খ কদাচিৎ আবশ্যক হয়। ইহার 
নিমিত্ত একটা পৃথক অক্ষর না রাখিয়া দুইটা, পরে পরে 
লিখিয়া দীর্ঘ জানাইতে পারা যাইবে । 

সঙ্কেত_১। যাবতীর সংযোজা *ম্বরাক্গর বাঞ্জনের 
পরে বসিবে, পূর্বে নয়। বরমানে ১০টি সংযোজ্য স্বরাক্ষরের 
মধ্যে ৫টি (1%ী, ২১ ৭5) ব্যঞ্জনের পরে বসিতেছে। ৩টি 
পূর্বে (0০) ও ২টি (০, 0) অর্ধেক পূর্বে অ্ধেকি পরে 
বসে। আমরা ব্যঞ্জনের পরে স্বরবর্ণ উচ্চারণ করি । যথ।__ 
ক+,-কু। অতএব পরে লেখাই ঠিক। 

গ। উপনান্ত_, (ঈষংই)। মৌখিক ভাষায় 
শব্দের স্বরসংক্ষেপ ও স্বরলোপ ঘটে । ইদানীং কেহ কেহ 
মৌথিক ভাষা লিখিতেছেন। কিন্তু ইহার শব্দের শুদ্ধ 
বানান প্রচলিত হয় নাই । এই কারণে ঈষং-ই জ্ঞাপনের 
চিহ্ন উদ্ভাবিত হয় নাই । “কলিকাতা” সংক্ষেপে “কইলকাতা' 
কিন্তু ই, পূর্ণ নয়, ঈষৎ । এইরূপ, সে বকিবে-_-দে বইকবে, 
এখানেও ঈষৎ-ই | বহুকাল পূর্ব হইতে আঘি এই বর্ণ 
জানাইবার নিমিত্ত £ই, অক্ষরের তৃম্বীকুত শৃঙ্গ লিখিয়া 
আদিতেছি। ইহার কোন দোষ দেখিতে পাই নাই। 
ছাপায় ইহা সংযুক্ত টো অক্ষরের দক্ষিণাংশের শৃঙ্গ । 





পা্পা্পাস্পি 


বাঙ্গল। নবলিপি. 





০ 0 টি ১.1. 


(৪), (6) শে 
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পাপা্পা্পিসাসপা্াসিপাসিপিমপাসিপ্পা্িাস্সি 





আকারের সহিত যুক্ত হইয়। 'ঈষং-ই' অসংখ্য শবে শুনিতে 
পাওয়! যার। তখন ইহাকে “আই” বলা যাইতে পারে। 
ই ও উত্বর সংক্ষেপে “ঈঘৎ-ই” রূপে উচ্চারিত হয়। যথা, 
চাউল-_চীল। দালি-_দীল বা ডাল। ধাতু-ধীত। মারি 
ধরি--মীর ধর। রামশালি-_রামশীল । এইরূপ, পূর্ববঙ্গের 
ইন্দ্রশীল ধান। গ্রামের নাম শ্রীকালী-_্রীকীল, টাঙ্গালি-_ 
টাঙ্দীল ইত্যাদি। অঙ্গর অভাবে পূর্ববন্গে পূর্ণই লিখিত 
হইতেছে এবং পশ্চিম বঙ্গে উচ্চারণে 'ঈষংই” থাকিলেও 
বানানে লুপ্ত হইতেছে । যে ধ্বনি আছে, তাহা বানানে 
প্রদশিত না হইলে সে বানান অশুদ্ধ । 


এ... একৃহু কেহ ঈষৎ ই? জ্ঞাপনের নিমিস্ত উরধবকমা দিয়া 


"থায়েন। ইমরেজীর অনুকরণে উর্ধ্বকমা আসিয়াছে। 


ইংরেজীতে “খেক কাক্ষর ও ধ্বনি লুপ হইলে সে স্থানে 


উপ্বকমা বমে। হবেন %:0| কিন্তু বাঙ্গলায় ধ্বনি 
আছে। অতএব তুল্লািইল না। ইরা? গ্রত্ায়া ভ*পদের 
মৌখিকর্পে শব্ধ মল ইল) পায় লুপ্ত হয়। যথা, 
4. পি কউ, ইিচছ 

কলিব-ল্নলচলোট অন্বা ফুফলা (ইঅ) লৃথ্ধ হইলে 
থাকে চলে | এখানে ল পন্ে উধব কম] লিথিয়া গ্রত্ত ফলা 
উাপিড ছুটতে পারে | কেহ ফেছ “চালে ফোখেম। 
কিন্কু ট-এর পরে ফোঁন অঙ্গ ঘা ধ্বনি লুপ্ত হয়নাই। 
অডএব পদের শরস্তে উত্ব কমা লেখাই ঘুক্তিলজত | উধ্বকমা 
না বলিয়া উংকল। বল। যাইবে। 


৩। ব্যঞ্জনাক্ষর 
ক। প্রচলিত কপ_কখগঘঙ। চছচজঝ ঞ। 
টঠডঢণ। তখদবধন। পফবভম। 
যরলবশযসহ। যুড়টঢ। (৩৬) 


থ। সংস্কতবা,__ত(৮), ভ(৯), য(১০), র(১১), (১৩), 
ড(১৪), ঢ(১৫)। 

ফেযে অক্ষর দ্বারা একটি শব লিখিত হয়, সে সে 
অক্ষরের মাথায় রেখা অর্থাৎ মাত্রা দ্বারা পরবর্তী শব্দ পৃথক 
করিতে হয়। যেমন “রাম বনবাসে গেলেন” তিনটি পৃথক 
মাত্রা দ্বারা তিনটি পৃথক শব্ধ বুঝা-যাইতেছে। কিন্তু বর্তমান 
ছাপার ত ও ভ বুস্তহীন। মাত্রার নীচে নিরুলম্ব থাকে। 
পূর্বে হাতে লেখা পুথীতে এরূপ ছিল না। অগ্যাপি কেহ 
কেহ সবন্ত ত ও ভ লেখেন। তাহাই ঠিক। অতএব 
ত-স্থানে সবুস্ত ত এবং ভ-স্থানে সবৃন্ত ভ হইলে যুক্তিসঙ্গত 
হয়। এই ছুই অক্ষরের সহিত অন্য অক্ষর যুক্ত করিতে 
হলে মাত্রার সহিত যুক্ত হইবে। যেমন, তা, ভা। এ 
কারণেও ত ও ভ সবুস্ত করা যুক্তিনঙ্গত। 

যে “য? হইতে য-ফলা () আসিয়াছে, সে 'য' বতগ্ান 
য” নয়। ছুইটি অক্ষর দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। 


২১৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 
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বর্তমান “ঘ'তে চারিটি খজুরেখা আছে। পূর্বকীলের “য'তে 
প্রথম দুই খছুরেথার স্থলে একটি তরঙ্গ থাকিত। ফলার 
''তে এবং নাগরীতে সেইরূপ আছে। নবলিপিতে য-ফলা 
একটি নৃতন অক্ষর থাকিবে না। “য়” অক্ষর দ্বারাই য-ফল! 
বুঝিতে পারা যাইবে । এইজন্য “য' অক্ষরের আকার 
কিঞ্চিং পরিবর্তন আবশ্ঠক হইল। 

র। পূর্বকালে ব-এ শূন্য র ছিল না, পেটকাটা র 
ছিল। সের অক্ষরও বএর মত ছিল না, নাগরী হ-এর 
মত ছিল। বোধহয় সে অক্ষরে পেটকাঁটা সহজে দেখিতে 
পাওয়া যাইত না, বিন্দুর আকার ধরিয়াছিল। সে বিন্দু 
এখন ব-এর তলে আপিয়াছে। ব ও র উচ্চারণে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন; আকারেও এই দুই যত ভিন্ন হয়, ততই ভাল। 
র-স্থানে নাগরী হ₹ অপর বাঙ্গলা অক্ষরের সহিত মিশিতে 
পারে। এই কারণে আমি রস্থানে নাগরী ₹ গ্রহণ 
করিতে বলি। বিন্দু দিতে গেলেই কাগজ হইতে কলম 
তুলিতে হয়; এই দোষও সংশোধিত হইবে । এই দোষ 
য়ড়ট এই তিন অক্ষরেও আছে। ইহাদের নীচের বিন্দু 
অক্লেশে ইহাদের অবয়বে জুড়িয়া দিতে পারা যায়। ড়ঢ় 
উচ্চারণ করিতে অসংখ্য নরনারী কষ্টবোধ করে। কালে 
ড় ঢ উঠিয়া গেলে কোন ক্ষতি হইবে না। বস্ততঃ, য়, ড়, 
শত বৎসর পূর্বে ছিল না। 

গ। উপন্যন্ত- অন্থস্থব (১২)। বগীয়ব ও 
অন্ত:স্থ-ব আকারে ও উচ্চারণে এক হইয়া গিয়াছে । একটি 
কাটিয়া দিলে ভাষায় অভাব ঘটে না। কিন্তু ব-ফলার 
উচ্চারণ বিকৃত হইলেও ব চাই । অস্তঃস্থ-ব-এর্‌ উচ্চারণ 
পুনরুদ্ধার করা কঠিন। কিন্তু নবলিপিতে অন্তংস্থ-ব 
আনিতে হইতেছে । নচেৎ ফলার ব পাওয়া যায় ন। 
“উদ্বাহু" স্বচ্ছন্দে পড়িতে ও বুঝিতে পারি কিন্তু গৃহদ্বার" 
লিখিলে পড়িতে ও বুঝিতে পারা যায় না। সংস্কৃত, 
হিন্দী, আসামী ও ইংরেজী শব্দ লিখিতে অন্তংস্থব আবশ্যক 
হয়। আসামীতে অস্তঃব বগীয়ব এর তলে রেখা দিয়া 
র লেখা হয়। কিন্তু এই র লিখিতে গেলে কাগজ হইতৈ 
কলম তুলিতে হয় ও রেখা দিতে গেলেই অক্ষরটি কিছু 
ছোট হয়। নাগরী অন্ত:স্থন্ব বৃত্তাকার; ইহাতে বাঙ্গল। 
অক্ষরের কোণ নাই; সেন্ অন্য অক্ষরের সহিত মিশিতে 
পারে না। নাগরী অন্তংস্থব ঈষৎ বূপান্তরিত করিয়া 
বাঙ্গলায় কোণ ব করিতে পারা যায়। 


২। যুক্ত ব্যঞনাক্ষর 
ক্ষ (ক্ষিঅ), জ্ঞ (গ্য), ফু (ই)। (৩) 
বাঙ্গলা ভাষায় এই তিন অক্ষরের উচ্চারণ সম্পূর্ণ 


ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এই তিনটি সংযুক্ত বাঞ্জনাক্ষর 
রাখিতে হইতেছে । 

সঙ্কেত ২। সংস্কৃত ও সংস্কত-মূলক ভাষায় একটি 
চমৎকার সঙ্কেত চলিয়া আদিতেছে; ব্ঞ্জনাক্ষর নিয়ত 
অকারাস্ত। কিন্ত অন্য স্বরাক্ষর কিন্বা কোন ব্ঞ্কনাক্ষর 
যুক্ত হইলে সে অক্ষর হসস্ত হয়। যেমন, ক অকারাস্ত, 
কিন্ত ক যুক্তউ সদ্ধিনাহইয়া“কু। কযুক্তত কৃত। 
নবলিপিতে এই সঙ্কেত অবশ্যপ্)লনীয়। মনে রাখিতে হইবে 
যাবতীয় সংযুক্তব্যগ্জন স্বরার্ভ। “চন্দ্র' চন্দ্র পড়িতে 
হইবে, "চন্দরু নয়। এই কারণে ইংরেজী 70911. “পারুক্‌? 
লেখা উচিত, পার্ক বাঁনান ভুল। 

সঙ্কেত ৩। উক্ত তিন সংযুক্ত বাঞ্চনাঞ্ষর ব্যতীত 
অন্য যুক্ত ব্যঞ্ননাক্ষর লিখিবার সময় প্রথমাক্ষরের দক্ষিণ 
পার্থে উপরে একটি তিধক্‌ যোগ-রেখা দিতে হইবে, যেন 
নীচের হ্‌স্‌ চিহ্ন উপরে বসিয়াছে। যেমন ভক২ত। এই 
যোগ-চিহুকে 'পাতী' বল! যাইবে, কারণ রেখাটি অক্ষরের 
মাথা হইতে নীচের দিকে আসে। উ, ছ, জ, এ, ত, ভ 
কয়েকটি অক্ষর ব্যতীত অন্য অক্ষর লিখিবার সময় কলমের 
এক টানে 'পাতী” আসিবে । কিন্তু ছাপায় একটি টাইপ 
পৃথক রাখিতে হইবে । পাতী নৃতন নয়; সংযুক্ত ণ? দেখুন। 

নবলিপিতে “ফলা” নাম নিরর্থক ও অনাবশ্যক “ফলা? 
না বলিয়া 'ইঅ+ বলাই ঠিক। “তথ্য” বানান করিতে 
হইলে ত, থ, যুক্ত য় (ইঅ) বলিতে হইবে। এইরূপ ত,ক 
যুক্ত র-তক-হ) ত, র যুক্ত কত্হ্‌ক, ইত্যাদি। 
বাঙ্গপপায় কয়েকটি কলার উচ্চারণ বিরত হইয়াছে । ব্যঞ্জন 
ও ফলা সমান বড় লিখিলে উচ্চারণ-দোষ সংশোধিত হইতে 
পারিবে। ইহা অল্প লাভ নয়। য-ফলা সবত্র নষ্ট হয় নাই। 
দাষিন্তা গ্রামে কবিকঞ্চণের নিবাস ছিল। তদ্দেশবানী 
অগ্যাপি “দামিন্তা" বলে, দামিন্না বলে না। বীকুড়া জ্গেলায় 
নিরক্ষর জনেও য়ফলা,স্পষ্ট উচ্চারণ করে। এই কারণে 
অগ্যাপি বীকুড়ায় কেহ কেহ “করিআ” লেখেন। উচ্চারণ 
শুদ্ধ হইলে শবের বানান সহজ হইয়া পড়ে। 

কোন কোন শব্ধে হন্‌ চিহ্ন আবশ্যক হইতে পাবে, 
যেমন 'দৈবাত?। ইহার বিপরীত, কোন কোন শবের 
শেষাক্ষর অকারাস্ত লিখিত হইলেও হসম্ত পড়িবার আশঙ্কা 
থাকে । এই আশঙ্কা নিবারণ নিমিত্ব সে অক্ষরের নীচে 
দক্ষিণ কোণে একটি বিন্দু বসিবে। যেমন স্বস্তিক,। ইহা 
স্বস্তিক নয়। এইরূপ কোন কোন বাঙ্গলা শবেও বিন্দু 
আবশ্যক হয়। যেমন, কট.মট. চোখ। বিন্দুর অন্য 


: প্রয়োজনও আছে । অঙ্গম্বারের নীচে হস্‌ চিহ্ন অনাবশ্তক, 


যেমণ ক" । 


আধাঢ় 


এইরূপে ৬৩টি অক্ষর পাইলাম। ইহাদের সহিত শৃঙ্গ, 
উৎকলা, পাতী, হস্চিহ্, বিন্দু, এই €টি চিহ্ন পাইলে 
লৈথিক ও মৌখিক ভাষার যাবতীয় শব্দ লিখিতে পারা 
যাইবে । ফলে অক্ষর-ন'খ্যা প্রায়&$্ঁতিন ভাগের এক ভাগে 
দাড়াইবে। 

এক্ষণে এই নবলিপির দোষগ্তুণ আলোচনা করি। 
প্রথম দোষ, প্রথম প্রথম নব্লিপি পড়িবার সময বর্তমান 
লিপিতে অভাস্ত পাঠকের বাধ, বাধ, ঠেকিবে। পাঁচটি 
সংযোজ্য স্বরাক্ষরের (0 ০ ট ৫, টা) স্থান পরিবর্তনই ইহার 
প্রধান কারণ। কিন্তু একবার সম্কেতটি জানিলে আর সে 
বাঁধা থাকিবে না। দ্বিতীয় দৌধ, যদি কোন বালক নব- 
লিপিতে অভ্যস্ত হয়, সে প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত বই 
পড়িতে পারিবে কি? যে অগণ্য বাঙ্গলা বই ছাপা হইয়াছে, 
যাহাদের মধ অমূল্য সাহিত্য আছে, পে সব এই বালকের 
অনধিগম্য হইবে নাকি? এই আশঙ্কা গুরুতর নয়। কারণ 
প্রচলিত ৬৩টি অক্ষরের মধ্যে ৭৮টি ব্যতীত অপর সমুদয় 
অক্ষর তাহার পরিচিত। পে অনেক শকও শিখিয্াছে। 
প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত শব্দের দুই-একটি অক্ষর পড়িলেই 
গে অপর অজ্ঞাত অক্ষর ও অনুমান করিয়া লইতে পারিবে । 
এই ক্রমে আমরা পুরাতন পুথী পড়িয়া থাকি। তাহার 
সাহায্োর, নিমিত্ত তাহার পাঠাপুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় ক কা 
কি, ক কিঅ, আঙ্ক ও আস্ক, এই চারি শ্রেণীর অক্ষর 
ছাপিলে সে অক্রেশে উভয় লিপির এঁক্য করিতে পারিবে। 
এই নিমিত্ত কেহ কেহ ঈ, ,,য, ও র এই চারি অক্ষরের 
আকার-পরিবর্তন চাহিবেন না। কিন্তু তদ্বারা অধিক 
স্থবিধা হইবে না। সংস্কার করিতে গেলে প্রথম প্রথম কিছু 
অস্থবিধা হইবেই। 

ইতিমধ্যে পাঠক নবলিপির গুণ বুঝিতে পারিয়াছেন। 
যে শিশু ছুই বৎসরের কমে প্রচলিত লিপি পড়িতে ও 
লিখিতে পারে না, মে নবলিপি তিন মাসে পড়িতে 
পারিবে । আর তিন মাসে হাত বশ করিতে পারিবে । 
শিক্ষক উপযুক্ত হইলে তাহাকে অসংখ্য শব্দের বানান 
মুখস্থ করিতে হইবে না। ( “শিক্ষক” শব দ্বারা শিক্ষিকাও 
বুঝিতে হইবে |) তিনি শিশুকে বর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণ 
শিখাইবেন। জ ষ,ণন মধ্যে প্রভেদ লুপ্ত হইয়াছে; কিন্ত 
অন্য বর্ণ শুদ্ধ উচ্চারণ অল্প চেষ্টাতেই হইবে। তিনি 
ঘঅক্ষরের নাম 'ইঅ? শিখাইবেন। শিশু “এক” শুনিবে, 
“এক' লিখিবে, “এক? বলিবে নাঃ “ত্য” নিবে, ত্য? 
লিখিবে, “সোত্ত' বলিবে না। পপন্' শুনিবে” পদ্ম" লিখিবে 
ইত্যাদি। সে বড় হইয়া শবের বিকৃত উচ্চারণ শুনিবে, 
কিন্ত প্রথম সংস্কার নিশ্চয় স্থায়ী হইবে। সে মৌখিক ভাষা 


বাঙলা নবলিপি 


৮, পসপাউউপরটিপা পাটি তিশা শিসিপাশিস্পিশিশিউকাপাট পশিপাতপাাপপাশনপাটি পাউিপাসিপাসিলাসি পরসিপসিপাছি াপাসিপাসিপাসিপাপিিপাসিতপি০ি পাটা পাটি 


২১৭ 


শিখিবে না) কারণ মৌখিক ভাষার ক্িরিতা নাই। স্থান- 
ভেদে, নরনারীভেদে, শিক্ষাভেদে, বৃত্তিভেদে মৌখিক শবের 
রূপান্তর হয়। যেমন,-_চি'ড়ে, পিঠে, হিসেব-নিকেশ, ভেতর- 
ওপর, গোণাগুণতি, চার(৪), বৌচকা-বু'চকী, নতুন, 
বাঙলা, বাঙালী, বাত্তির, চন্দর ইত্যাদি অসংখ্য শব 
শুনিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ ছিন্ন, ছিলুম, ছিলেম, 
ছিল্যম, ছিলাম ইত্যাদি ক্রিয়াপদে প্রভেদ আছে। শিশু, 
দিলী” সস্য', “অতীত, অমৃতা, ততিণও ইত্যাদি ভাখা-দোষ 
পরিত্যাগ করিবে । 

আদ্যশিক্ষা অবশ্যক করিতে হইলে পূর্বকালের পাঠশালা 
ফিরাইয়া আনিতে হইবে। শিশু ঘরের মেঝেয় তাল- 
চাটতে বগিবে। কঞ্চির বা শরের কলম পাঁচ আঙ্গুলে 
মুঠা করিয়া ধরিবে, মনীতে তাল পাতায় লিখিবে। ছয় মাস 
পরে, কেহ বা এক বসন পরে কাগজ ধরিবে। তখন 
পাঠশাল! হইতে শিশু একখানি পাতলা কাঠের মস্থণ পাটা! 
পাইবে। পাটার উপরে কাগজ রাখিয়া পাটা কোলে 
ধরিয়া লিখিবে। অ আ লিখিবে, অ আ৷ পড়িবে । প্রথম 
তিন মাস তাহার বই নাই; বর্ণ ও অক্ষর পরিচয়ের পরে 
ছাপা বই পাইবে। সে বইএ বড় ও মোট অক্ষরে পুরু 
কাগজে নবলিপির অক্ষরমাল! ও ছোট ছোট শব্দ থাকিবে। 
বল! বাহুল্য আদ্যশিক্ষার সমুদয় পুণ্তক এই লিপিতে 
ছাঁপিতে হইবে। আমার “শিক্ষাপ্রকল্পে” আদ্যশিক্ষার 
কাল ৭ বৎসর । 

নবলিপি প্রবর্তিত হইলে ছাপাখানার অভ্তপূর্ব উন্নতি 
হইতে পারিবে। ছাপাখানায় ৬৩টি অক্ষর ও ৫টি চিহ্বের 
( শৃঙ্গ, পাতী, উৎকল/, বিন্দু, হস্‌ চিহ্ন ) জন্য মোট ৬৮টি 
টাইপ রাখিলেই লৈখিক ও মৌখিক ভাষার যাবতীয় শব্দ 
ছাপিতে পারা যাইবে। শুনিলাম ব্গমানে ছোট প্রেসেও 
১৬৮ অক্ষরের টাইপ রাখিতে হয়। 

এতত্তিন্ন কতকগুলি বিরামাদি চিহ্ন রাখিতে হইবে। 
সে সকল চিহ্ছের ইংরেজী নামের পরিবর্তে বাঙ্গলা নাম 
বাখিয়া ভাষার অন্তর্গত করিতে হইবে। এখানে নাম 
উপন্যত্ত ঝরিলাম। যথা__ 

কলা । (কল! অর্থে চন্দ্রকলা, আর কলা অর্থে অশ। 
এই বিরাম চিহ্নের আকার চন্দ্রকলার তুল্য । এতদ্বারা 
বাক্যের ক্ষুদ্রাংশ পৃথক করা হয় )। 

কলা বিন্দু। 

_উতৎকলা অর্থাৎ উধ্ব” কলা। 

“ুঝুখকলা (একটোে বাঁ ছুটো )। ইহার দক্ষিণেরটি 
» উৎকলা। 

।দীড়ি। 
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মৃতন অক্ষর 
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বহু সিভি আঃ আস) এব সহ, কাঝড হচ্ষঠঙীল। সঠদীন 
ভাবী হস. বচলা। ৯টা, বাহহ১ হচোদ ঝা বত কুইাছীন্দ। ও 2যাভি 
এীকট5হ্‌ আঠ 2৩১ সস শক শভ১ প্জ। স্টল কভ 
“টেক ৮৬২৯১ দস ভি২এ৯দ ॥ আনমী। % ট্যৎ সমস গন । তগন্ও 
৯০২ জন, ন্নগেক দাভীস্ট। জদ্ৎ মঞ্চসু) একজন আধ্বভ্। 
ভীন্। তাং বাস সুশঞঈং পাতি ,ঘেহ ৩কউক দজহ১1 স১ ঝ ন১ 
অ ৩২ ইজ কী? দীনী অহ বক্ষ আশহক্চ কহছীন্তন 
নী চন্দ গল, জীনীস্ স্টন । ভীনগনটি ভব ১টাং 
সস) ১২ নস ইঠা নস, ১টাই সমস সবাৎ নীচ্হ্‌ জান, 
উপ লস) সাকউহ নস) আস্মশ সাজি কীণচা আল, এই 
বটস১খঘ মাস আজি ও কটন ? ৃ 


5 স্িপপগ 





আবাঢ 


॥_হু-দাড়ি। 

7? খকা। 

1 তিলক। 

- রেখ। 

(-)--লিক (বা' লিকি, স' লিক্ষা)। 
বেষ্টনীর চিহ__ 

()- চাপ 

1 1 দীর্ঘ চাপ 

[ ]-বাহু 

*__-তারা। এইবপ দ্বিতারা, ভ্রিতারা । 

গণিতের ১১ ২, ৩."দশ অঙ্ক 7) /১ ৮০১ ৩/১১ 1০১ |০) 
৪০ ইত্যাদি চিহু। 
গণিত কর্ধের চিহ__ 

+-বজ্ব (বজ্র ও হীরা একই অর্থ )। 


চে 


কীর্তনানন্দ 


াসিপাপাসি উপ পাসিাউি পিপি পাপা পাপ উপািলাশিত উপ 


২১৯ 


/-বিপাতী (ভাজন চিন্ )। 

_-দ্বিরেখ। 

চিহ্ন সংখ্যা মোট ৩৪ | অক্ষর ও চিহ্ন মিলিয়া মোট 
১০২টি টাইপ থাকিলেই প্রেস চলিতে পারিবে । আর, 
ছোট, বড়, মোটা, গোদ। নানা প্রমাণের অক্ষর রাখা স্বপ্ল- 
ব্যয় হইবে। একটা গোদা টাইপের অভাব পুনঃ পুনঃ 
অনুভব করিয়াছি । নাগরীতে মানুষের নামের ও গ্রন্থের 
নামের অন্যক্ষর গোদা টাইপে ছাপ! হইতে পারে। এক্ষণে 
সেরূপ টাইপ অরেনে পাওয়া যাইবে । 

এখন াইপার? নির্ধাণ সুসাধ্য ও স্বল্ব্যয় হইবে। 
অচিরে অসখ্য ইংরেছ্ী টাইপার, অনাবশ্যক হইয়া 
পড়িবে। সে সকল যন্ত্রের ইংরেজী টাইপ-তুলিয়া বাঙ্গলা 
টাইপ বদাইতে পারা যায় কিনা, কারিকর চিন্তা করিবেন। 
সাধারণ টাইপারে ৮২টি টাইপ থাকে । বোধ হয় ৮২টি 


%-__ হীরা ( ইহ] হইতে বা" ঢের) যেমন ঢেরা সই )। টাইপ দ্বারাই আবশ্যক অক্ষর ও চি পাওয়া যাইবে। 





কীর্তনানন্দ 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


দন্্যু জগাই কি জানি কেন যে হুঠাৎ হুইল মন-__ 
পরিহাস-হাসি হাঁসিছে শুনিছে তবু সংকীর্তন। 
নাচে ভক্ঞেরাঁ তা থেই, তা থেই, বাঁজে রজনী খোল, 
শ্রোতৃবন্দ মহা আনদ্দে বলে হরি হরি বোল। 

গাই ভাবিছে ভক্ত ওদের দূরাধিরোছিণী আঁশা 
নাচিয় গাহিয়! স্বর্গে যাইবে পন্থা পেয়েছে খাস! | 
শ্রমে বীতরাগ অলসের দল নাঁচে দিয়া করতালি__ 
ক্ষুধা বাড়াইয়া শুন্ভ করিতে ভরা অন্ত্রের থালি। 


নয়নে নিয়ত অশ্রু ঝরিছে_-এইট! নূতন ঠেকে ? 

সকলেই কিছু আসেনি এখানে চক্ষে মরিচ মেখে । 

কে ডাঁকে কাঁহারে? কোথায় ইহারা? ভগবান আছে কোথা? 
করুণ ও সুরে অন্তরপুরে তবু যে জাগয়ে ব্যথ!। 

ওকি কাঁতরতা, ওকি ব্যাকুলতা | ওতো নয় অভিনয়, 
বেদনার ডাক, গাঢ় অন্থুরাগ বুক দেয় পরিচয় । 

হিয়া দগদগি পরাঁণ পোড়ানি এতে কি হইবে ভাল ? 

অজানার লাগি কি মধু যাতনা, আধারে এত কি জালো!? 


এটা খাটি কথ। নয় কপটতা__কেঁদে কেঁদে পথ চাওয়া 

বলে মোর মন হৃদয়ের ধন ওপথেই যায় পাওয়া । 

ভিতরে তৃফাঁন, চোঁথে ডাঁকে বাঁন-_বাধা যে মানে না আর 
চাদের উদয়ে উতল চকোর, উলিছে পারাঁবার | 

একি কীর্তন পুরুষে কীদায়ে রমণীর মত করে, 

কোথ| ছিল হেন রমণীর রূপ হৃদয়ের অন্দরে ? 

বুফ কেন মোর ফাকা ফাঁক। লাগে? বুঝিতে পারিনে কি যে 
এই কিবিরহ? পাথারে পড়িন্থ পরিহাস করি নিজে। 


কালিম্দী জল বহিল উজান চিত উৎকঠিত 

কদন্ে হ'ল কোরকেদগম, তমাল মুগ্তারিত | 

কোথা সে আমার কঠোর হৃদয় দেখে শুধু হাসি পায় 
নামাইতে গিয়া আপনি উঠিয় বসি ছিন্দোলায় ? 
নব অনুরাগ বীজ্জাণু পশেছে-হাঁয় রে কপাল ভাঙা 
ফাগ খেল! দেখে বিদ্রপ করি নিজে হয়ে এন রাঙা; 
কাদায়, নাচায় পুলকানদ্দে-_খেলা করে নিয়ে মন 
মনে ও ব্ৃন্দাবনে মেশামিশি একি সংকীর্ভন ? 


আজ-_আগামী কাল 


শ্্রীরামপদ্দ মুখোপাধ্যায় 


২৮ 
ফোঁথ! থেকে চালাবে আলাপ-আলোচনা এই হ'ল প্রশাস্তর 
চিন্তা । টেঁড ইউনিয়নের আপিসে যাবে কি? কিন্তু সেখানে 
তথাকথিত বহু নেতা আছেন-_ধাঁরা সঙ্ঘকে ক্ষমতাশালী 
করবার জন্ত বাকা পথটিই হয়ত বেছে নিয়েছেন। হলদে 
চিরকুটখান! যে অঙ্ক দাবি করেছে তা একের কল্পনা প্রস্থুত 
বলে বিশ্বাস হয়না | শুভার কাছে যাবে? সে-ও সঙ্ঘের 
একজন প্রভাবশালী সভ্য | বাঁকা পথের এই খবর সে হয়ত 
জানে না__হয়ত সমর্থন করে ন| এই অন্যায় নীতি। নীতির 
একটি অর্থই তার কাছে পরিক্ফুট । সে হ'ল সত্য। মান্থষের 
ছংখ-ছুর্দশার নুযোগ নিয়ে মান্য যে স্ফীত হয়ে উঠবে এই 
কল্পনা তার কাছে অসহা | বুক-পকেটে হাত দিয়ে দেখলে 
চিরকুটখান] যথাস্থানে আছে কিন] । শ্বাক্ষরহীন কাগজের 
দ্বারা হয়ত প্রমাণকে প্রতিঠিত করা যাবে না, তবু সঙ্বের নীতি 
যে নিষলুষ নয় এটি তার সর্বোভম নিদর্শন | প্রয়োক্ষন হলে 
এট] কাজে লাগানো! যাবে! 

মোটর চৌধুরীর গ্যারাজে তুলে দিয়ে পাঁয়ে হেঁটে চলল 
প্রশান্ত । সমান ভিত্তিতে চলুক আলাপ! মোটরে চেপে 
ছু্দশা গ্রস্ত বাঁড়ীর ছুয়ারে আসার অসঙ্গতি ইতিপুর্বে তাকে 
যথেষ্ট পীড়িত করেছে৷ শুভ! তাঁর সান্লিধা থেকে খাঁনিকট। 
অরে গেছে । অন্ত্রত তখন তাই মনে হয়েছিল। ওর সঙ্গী 
বহু-__আলোচনার বিষয়বস্ত হচ্ছে বিভিন্ন__পদমর্ধ্যাদার শাল- 
আলোয়ান গায়ে চাঁপিয়ে সে বৃত্তে প্রবেশ করা নুকঠিন। 
ওদের মনে হয়_কম সীরিয়াস__নীতি-শিথিল_-পরিমিত- 
ভাঁষী তার্ফক ; আর দেশের মাটিতে পা দিয়েও চেয়ে থাকে 
দুর বিদেশের বর্ণময় আঁকাশে | সে আকাশের যে ভাঁষা ইর্থার- 
তরঙ্ষে এ আঁকাঁশের গায়ে আঁখর ফোটাতে পারে ম্পষ্ঠ 
ছাতিময় অক্ষরে__নিখিলের ছুঃখ-ছুর্দশার ভাষা তবু", 

আপাতত সে শুভার বাঁপায় পৌছে গেল । সেই নড়বড়ে 
সি'ড়ি--সেই আলো-বায়ুবফিত বন্দীনিবাঁস। মন বিমুখ 
করা পরিবেশ। বুকের মাঝখানে হৃৎপিগুট! অকন্মাৎ চঞ্চল 
হয়ে উঠল । খাড়। সিড়ি বেয়ে উঠবাঁর পরিশ্রম, না বহুদিন 
পরে আসার সঙ্কৌচ, না অবাধ্য রক্তের মধ্যে একান্ত জাত্বীয়- 
তার শ্বাদলোলুপতা__বাস্তব-স্বপ্রে-মেশীনো অদ্ভুত মনোময় 
আবেগে খানিকটা দুর্বল আর খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়ল 
প্রশান্ত । মাঝপথে এক মুহুর্ত সে থামলে-__শুধু মুহূর্তমাত__ 
তারপর সবলে বৃত্তির গতিপথ ফিরিয়ে বাকি ক'টা ধাপ 
অনায়াসে অতিক্রম করলে। 


ঘর থেকে বেরুচ্ছিলেন গুভার মা-_্ার সঙ্গে ই মুখোমুখি 
দেখা । 

শুভার মা আনন্দ-মেশানে| ছুঃখ প্রকাশ করলেন, আর 
আস না কেন প্রশান্ত! তোর কথা প্রায়ই মনে হয় 
আমাদের | টু 

একটু হেসে কৈফিয়ং দেবার ভঙ্গিটাকে দে সহজ করে 
নিলে । বাহ্‌ত এট ক্রটস্বীকার | 

শুভাঁর ম] বললেন, বদ | শুভা এইমাত্র বেরিয়ে গেল। 
না না, তোমার সঙ্গে আমার ভীষণ দরকারী কথা আছে যে। 
তোমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্ত এইমাত্র আমি প্রার্থনা 
করছিলাম । ভগবান আমার কথ! শুনেছেন । 

অগত্যা বসতে হ'ল । শুভার মা ভূমিক! বাড়ালেন না। 
বললেন, শ' ছুই টাকার বিশেষ দরকার যে বাবা। শোন নি 
বোধ হয় মাসখানেক হু'ল শাশুড়ী ঠাকরুণ গত হয়েছেন। 
তার শ্রাদ্ধের দরুন আর ছেলেমেয়ে দুটোর আট মাসের 
মাইনেতে বেশ কিছু অভাব বোধ হচ্ছে। আর জানই তো 
সংসারের খরচ আক্গকালকার দিনে__যে চাঁলায় সে-ই জানে 
এর মর্ম | 
বুকপকেটে হাত দিয়ে নোটের বাঞ্চিলট! দে অনুভব 
করলে-__কিত্ব এদের অভাবগ্রস্ত সংসারের দাঁয় মিটানোর 
গরজ কি তার | যে সম্বন্ধ মধুর হতে পারত-_অস্তরের স্বুত্রে 
অভিন্ন ছতে পাঁরত-_তা। ঘটনার শোতে হ'ল ভিন্নমুখী। 
এ আকাশ একদিন তারই ছিল অথচ এখানে স্বপ্র-বিহার করার 
ছুর্বলতা আল্প তার নাই। আশ্চর্ধ্য__হাত গুটিয়ে না নিয়ে 
নোঁটের বাগ্চিলটা নিঃশকে সে টেনে নিলে। গুনলে ন1 
কত টাকা আছে_-তেমনি নিঃশবে গুভার মায়ের দিকে হাঁত- 
খানি বাড়িয়ে বললে, নিন-_ 

শুভার মার কোটরগত চক্ষু উজ্জল বোধ হ'ল । অশ্রুতে 
চক্চকে-_ প্রাপ্তি আনন্দে চক্চকে-_দায়মুক্তির আশ্বাসে 
চকচকে | বললেন, তাই তো বলি ভগবান আঁছেন। নইলে 
আমাদের অভাব বুঝে তোমাকেই বা পাঠাবেন কেন আজ-_ 
আঁর ঠিক ছু'শো টাকা 

ছু'শো নয়__-আরও বেশি আছে । 

আরও বেশি | কিদ্তু আর বেশি তো] আমর দরকার 
নেই বাঁবা। 

রেখে দিন_-কখন কি দরকার হয় বল! তো যায় না । 

গুভার মা উচ্ছৃসিত হয়ে উঠলেন, হায়রে__হৃতভাগী তবু 
তুই ঘুরছিস টো! টো করে] তোর বন্ধুবান্বব-_-তোর সভা, 


আবাঢ় 


বন্তু্া তোকে কি হ্র্গে নিয়ে যাবে । শোন বাবা_তুমি 
ওর কোন কথ! শুনে! না--ওকে জোর করে এ পব ছাড়িয়ে 
দাও । 

আমর কথা শুনবেন কেন উনি! 

না, শুনবেন না| শুভ!র মা উত্তপ্ত কে জবাব দিলেন । 
একশো বর শুনবে । তুমি ওকে যথেষ্ট ভালবাস আমি জানি । 
আর ও ছ্োঁমাকে ভালবাসে । 
হলে-- 

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি পিছি দিয়ে নামতে লাগল। 
ষ্ঠ আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে--হতপিগ আঘাত 
হাশছে বুকে | ধ্রকৃ-্বকৃ-ধ্বকূ। এই বর্লেশহীন আকাশ-_- 
এই আকাশেই পপ্রের ফুল ফুটতে হুর হল বুঝি! 


যথার্থ ভালবাসে! না 


হালে ক মনে দবেসের ঘোড়ার মত চলেছ কোথায়? 
চল-- চল -- 

উঠে এপে বপতে হাল ঘরে । অঞ্চকার ঘর, মনের ভাব- 
তরঙ্গ মুখের আয়ম!তে কোন চিহ ফুটিয়ে তুলবার ফুরসত পায় 
না। বেশ শিরদুশ কঠেই আলাপ চালানে; যায় । 

তোমার ক।ছেই নালিশ আছে আমার- প্রশস্ত সহজ 
কণ্ে বললে; 

শুভ] খিল খিল করে হেপে বললে, রক্ষে কর কমরেড-_- 
সার! পৃথিবীটাই নাজিশে ভরে রয়েছে_কোন্টা রেখে 
কোন্টচ শুনব! আব নিজেকে যোগা মনে করি নানালিশ 
শোশবার যোগাতা থাকা টাই কতো 

ঠা নয়_-সত্ি আমার কিছু বলবার আছে । প্রশান্ত 
গন্চীর কঠে বললে । 

শুভ এক মুহুদ্ট চুপ করে থকে বললে, বেশ বল---কিস্ত 
সংক্ষেপে । 

জানি, তোমার সময়ের দাম আছে? 
পর্িহ'সের প্রচ্ছন্ু আভাস । 

শুভ] বললে, আমি ত্রাস্ত । 
করে ক্লা্ড হয়ে গঞ্ছেছি। 

রা? 


প্রশস্তুর কণ্ঠে 
এইমভ একজনের সঙ্গে তর্ক 


আচ্ছা সংক্ষেপেই বলছি, 

সমন্ত শনে শুভ বললে, আমি কি করতে পাকি? 

মি কিংব। তোমরা যেই ফেক $দের ঝাঝয়েন 

পেট কাদলে, ন' ধর্দু ন খুকি কিছুতেই কেউ বেকঝে কি 
কমরেড! 


তবু দাবি হ্যা (ক আহাযান 


সবটাই লা যাঁদের পরনে নই ক'পড়_-পেটে নেই 


অমু। 

তর্ক করে লাভ নই--দাবির ঘতখা ল আটংনে যায় 
সেই চে, করনে হব আমাদের 

হা'লোচিন মীমাংসার পে শেল হা িনাস্ত ঈষ 


আজ-আগামী কাল 


২২১ 
উষ্ণ হয়ে বললে, সত বলতে কি_এ (তামর: ওদের কথ, 
বলছ ন-- তোমাদের জিদ বজায় বাথছ । 

তাতে আমাদের লাভ? 

লাভ? লাভ এই-..মাস মুভমেন্ট জাগিয়ে তোমর? নে 
গিরি করতে চাও! এই হচ্ছে তে'মাদের সঙ্ঘের প'বলিসিটি, 

রেগে উঠছ কেন প্রশান্জ। গ'ল দিলেই কিছু যুক্তির সরবত 
প্রমাণ কর] য'য় ন! 

শুভার শিরতাঁপ কথ প্রশান্ত বেশি মায় অসহিফ হয়ে 
উঠল । বলল, তোমরা যে সাধু নও তাঁর প্রমাণ আমার 
কাছেই আছে । এই দেখ. 

হলদে চিরকুটখান] সে শুণার কোলে ডে দিয়ে বললে, 
আশা করি এ লেখ] ধনাজ্ত করা তোমার পক্ষে কঠিন হতে 
না। 

শুভ! বললে, আচ্ছ) বস--অংলোট: আালি। 

ন!-নবসব না । কাল সকলে আমি এসব 

ম। কিন্ত £ঃখ করবেন র্‌ 

প্রশান্ত প্রতাত্তর না দিয়ে খর থেকে বোবিয়ে গেল 

খাশিকট। উদ্দে্াহীন ভাবে ঘুরে গোলদীঘিত্ে 
বসল । দ্পুরে লোক চল্!চল কম থ'কে--খু শহর সখ 
হয়েছে আগেকার চেয়ে : 


রাজ 


টমের ফুটবেছে লোক বুল 
বাসের সর্বাঙ্গে মানুষ ' রাঙগুথে সশজ্প পাহা'রর ঘটা রিশ্ে 
করে চোখে পড়ল । সিনেট হলে কোন সভা আছে ? কোথত 
কি উত্েঞন!র কারণ ঘটেছে? আশ্তর্যা কিছু নয় যঙৈত 
উঠত হ্রাস হলেও- উত্তাপ বেছে উঠছে পৃথিবীতে । তু? 
হাতে সঞ্চয় করে যারা উপরে উঠল--জরা লাগঘলের বইতে 
যার। পীচেয রইল তারা মানের শ্রেনি থেকে “নেমে পড়েছে 
মাঝখানে কিছু চনহ ; প্রসাদ তারে নিপতিত কব 
নিপ্পিষ্ট ভারবাহীর পাণহীন 
মনে একটুও তুফান তুলছে ন. 


দ-- পতসাদ-ক্সলিন্দ- পিছ; এর 
হেরশ গঞাশের ছুডিক্ষ 
মানুষকে এমপি উদাসীল করেছে জার অস্ত্র থেকে লেপ 
করে দিয়েছে কোল হন পা 

হঠাত জনতোত দ্গ ঈলি- ঝড়ের আগেকার আকাশ 
শেঃশেষে টানে 


£নল বায়জে দলে সহ কনের শংকর 


মিছিল আফা কথ মিছিল 

এ শিনিম পৃতশ নয় অজাবনীয় নয়: যুদ্দোত্বর পৃথিবীতে 
এ রকমের ঝ»ঃ প্রতিদিশের ঘটনা মাধারণ জ্িবনযাতর 
মানের শঞে অস্ভুতজ।বে আগ দেয়ে গেছে 

না দিয়ে লেক চলেছে পানা জাতিনন।ন: ধর্খেজ 
লোক-গোটা শ!বতবর্ধ ঘিশেছে জভফণতর রাজপলে 
হাতে ভাত মিজিয়ে যেতে ফেতে ঠেচচ্ছে অপরিমিত । ধ্বংস 
হাক গ্রংদ হে পুরাতন স্ব কিছু । কায়েমি স্বার্থের 
প্রাচীর-তের; পৃথিবী ভীণ হয়ে এসেছে-.জন হয়েছে তার 


২২২ 


আচারগত মানবীয় বৃত্তি_সুপ্রাটীন আর্ধামির গৌরবভর 
বহন করতে পারছে না তথাকথিত সভাত|। ধ্বংস হোক-- 
সব কিছু ধ্বংস হোক । মুছে যাক প্লেটের পুরীতন লেখ!-- 
আভিজাত্য সংগ্চতি হোক পুপ্ু-বর্ণাভিমান যাক মুছে 
কমলা আবার ফিরে যান সিদ্দুপুরীর মণিয় হর্শো | 

প্রশান্ত মুখ ফিরিয়ে নিলে । খড় বেশি উদ্ত--বড় বেশি 
প্রগল্ভ মনে হৃ'ল। সৃষ্টিকে নস্যাৎ করে দেবার ছঃস'হসে 
বড় বেশি আত্মপ্রতায়শীল । সষ্টরি কিছু শুন্তস্থলিত হয়ে পৃথিবী 
আশ্রয় করে শি--শ্রমবিকাশে গড়ে উঠেছে বিরাট সতাতা।। 
একক যানবগোষ্টী আম্বগজা মেনে নিয়েছে--একপায়কত্ব- 
পশুহনন বৃপ্তি থেকে উই*ত হয়েছে ক্যিধর্শে গুহা থেকে 
এসেছে কুটিরে- ব্তবুত্ভিকে শৃ্লিত করে দীক্ষা নিয়েছে 
মানবীয় ধন্মে। এ তাখ এক দিনের খেয়াল ময়--এক যুগের 
সাঁধন। ময়- এক শঙাকীর অঞয়ও নয় | পরীক্ষা-শিরীক্ষ।য় 
খাদ বার হয়েছেন সহঙ্গার হয়েছে বারি বারি রাজা রাজা 
বাজসিংহাসন শিক্ষে কত না পরীক্ষা হয়েছে বাবলা! 
কেউ কি শিকডশুদ্ধ উপড়ে ফেলবার ছুঃসাহ্স করেছে বিশাল 
মহীর্রহকে । তা ছয় না। কাঞ্জে বসে মুলে কঠারাখাত 
করার 

দুদ ছম্টিফন দেবদধারর ডালে ভালে অসাখা কাক 
কা কা শে ভুনা ঝাপটে উঠল । বন্দুকের খে ওরা 
এমনি কোলাহল করে । পথেও কোলাহল তীব্র হয়ে উঠল । 
ছাখারের জনা বিশুখল ইয়ে পড়েছে | আভ্রগামী ফিছিল 
থেকে টীতক।র উঠছে ধাপ এই ব্যাপার 
কি? 
ওদের খারবান করা সত্েও শিষেধ মানে নিত আহএব আইন 
রক্ষার ভগ নিয়েছেন সকার | 

লক ছুটছে মিছিলের বিপরীত দিকে মিছিলের অভি 
মুখে । বশ্ুকের . শা শোভাযাহীদের বিক্ষোভিকে তীব্র 
করে তুলছে-ঈসহায় ফোধ মহুযুছ চীৎকারে শাসনহহকে 
ধিঞ্কাপস দিচ্ছে শাআনাবাদের সৃতাবামপা করছে । 

আরও কয়েকট। বোমা ফাটল । প্রচু্ধ ধোয়া আর দখা 
আটক1নে। একটি। তীর গদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাখুতরে । শাক 
মুখ চোখ আলা করতে লাগল । 

সপ্পে আহুন-শরে আমন কাধানে গা।স ছেড়েছেন 
সরে আঙন। 

এপানে বসবেন না এখনই সাধ পাইন জারী হবে। 
বাড়ী যান । আরে মশ।ই বর্তলার বাংপারটা ভুলে গেলেন! 
রামেখর বাড়ঞছ্দো কেন মরেছিল জানেন ? 

পিছু হটতে হ্টতে প্রশাস্ত কখন গোলদীতির বাইরে 
এসেছে । এধারের রাস্তাটি পিক্ষন | বৌদ্ধ বিহারের গ! দিয়ে 
একটা বকা গলি বেরিয়েছে । সেটার মধ্য দিয়ে ওপারে 


ধণহস হোক । 


একশ ঢুয়া নিন ধার। দলবত, ওরা) শিয়ম ভঙ্গ করেছে । 


প্রবাসী 


মহ 


১৩৫৫ 


০৯৮০ সর 


হারিসন পোড বা এধারে দুরে মীর্জাপুর প্রাটে পড়া যায়। 
তার পুমাতন মেসে যাবার পথ ওটা । বহুদিন এ পথে 
অ।সেনি। খেসে ছই একজন পরিচিত আছে-_তাঁদের সঙ্গে 
আলাপ করে যাবার আগ্রহ হ'ল প্রশাস্তর। আইন থেকে 
সাময়িক ভাবে নিষ্কৃতি লাভের বাঁপনা কিণী কে জানে । 

হাপে।-কি খবর ? 

বলছি । 

সথশীলের বিছান!পন ওপর বসে পড়ে প্রশান্ত খললে, এক 
রাস জনে খাওয়। দেখি । 

শুধু জল । অস্পুটে উচ্চারণ করে সুশীল বললে, তা হাঁডা 
আর কিই ব। আছে । োক!নপাট এতক্ষণে হয়ত বন্ধ হয়ে 
গেল । 

জলপান করে পরশ জিজ্ঞাসা করলে, এ শা খে 
আিসের ছুটি হাল? 

আশিস | সুশীল হাসলে, লই আগের পর থেকে 
নিযমকাহন টিলে হয়েছে । এক শ চুয়াছিশ ধারার ওপর 
কারফিউ অর্ডার এ তো লেগেহ আছে ও সকাল পুর শক্ষো 
বাতি সব সময়ে । যাই হোকনআনেক দিন পরে রেখা 
প্রাণভগে গল্প করা যাবোখন। 

আমকে এখনই যেতে হবে । 

সুমাল হাসলে, ধাবে? রাগার এনঠ গপিঠ দাপিঠে 
আঠার খা কারফিউ । 


জেলআন1তহ- 


কাল দেল এগাধটা পরাস্ত এই 
হাসি! ওর উচ্চ হয়ে উঠন। 

প্রশান্ত পাতশ্খে বললে) আমার এয ফিখতেহ হবে| 
বিশেঘ জরি কাজ 

,গলের ৩য়ে জরা কা আপাতত নেহ। বস জানল 
হয়ে। 

গল্পের তোতে চিগ্ত। কোথায় তালয়ে গেল। সুশীল 
প্রধানমন্ত্রীর ২০শে ফেব্রুয়ারির খোবণর কথা ভুললে । ল্ড 
ওয়ানডডেএকে সরিষে শিয়ে তিটিশ তার প্রতিজ্াতির আন্তরিকতা 
প্রমাণ করে শি কিঠ কিস এই খোষশায় রত-সমস্তায় 
আর একটি যেণ গ্রাঙ্থ পল । কার হাতে ক্ষমত। দিয়ে ভারত 
তা।গ করবে ওখ।% অগ্রগামী একটি দল-_ অনুমান করা যায় 
কংখ্রেস_-ত।ধ।ই ক্ষমতা পাবে | সম্পূর্ণ ক্ষমতা অবশ্থ নয় । 
লীগ-শ।পিত প্রদেশ আছে-তাদের অনিচ্ছায় মূল অংশের 
সন্্ে জুড়ে দেওয়া হবে না। আছেন ভারতীয় রাঁজশ্থবৃন্দ। 
ভারা প্রতিআতি পালনের শেষ তাগ্িব পধ্স্ত হয়ত প্রত্তীক্ষা 
করবেন | ভাবা শ্ব-স্ স্বার্থ অহৃযায়ী যদি অনিষ্চুক হন--কেউ 
তাদের খাধা করতে পারবে না প্রধান অংশের অশ্গীত 
হতে। এই সব এই্ি ভ্রমীগতই পড়ছে । সপ্প্রতি পঞ্জাবে 
খিজির মদ্দীসভার পতন হয়েছে_তিরাঁশবব ই ধারায় শাসন 
চলছে । উশিন শ আটচলিশের আগে যাঁতে পুরোপুরি 


আবাড় 


পাকিস্থানী সাআন্মাতুক্ত হতে পারে পঞ্জাব, তারই আয়ে!গরন। 
সপ্রায়িক দাঙ্গায় সারা পপ্সাবে আতগ্চন জলছে। সীমান্ত 
পরধেশ আর আসামেও আগুন জালাবার ইন্ধন সংগৃহীত হচ্ছে। 
সঞ্জু তো ইতিমধ্ো স্বতন্থ লীগশসিত প্রদেশ বলে উনিশ শ 
আটচল্লিশের জুলাই থেকে পাধীশতানাভ করবে এই 
এশা ব্যক্জ করেছে । বাংলা দু'ভাগে বিউক্ত হ্ব!র জহ) 
রদ ুলেছে। ফেব্রুয়ারির ঘোষণার ক্রিয়া ঈুরপ্রসারী 
পলেই মনে হচ্ছে। অছিগিধির চেষ্ট। মা থাকলেও 
ভবনের মাটিতে অনেকখানি আশ্রম যেন এই সব প্রতিঞিয়ার 
সঙ্গেই কায়েম ২বাশ আশা রাখে । ভারছ্ের মহাপ।গবেন 
শাম ভআতের মাটিতেনাদুএকটি শক্ত শিকড় নামিয়ে ওখা 
1% আঁথেরিকা ও পোভিথেট পরতিদবন্দিতার পু পরিণতির 
(দন গনবে না? ইতিমধ্যে শঙ মাউণ্টব্যাটেন আসছেশ। 
বাধিহ হয়েছে নিনি ভারছের শেষ বড়লাট ॥ ক্ষমত। যাতে 
গশলায় জ্ত্তাস্তধিত হুয় তারই চেষ্টা ভিশি করবেন। তবু 
একথা শীকার করতে হবেই - আশাতেই 
হবি কিখা। জাপ্রতের ছক্গাগা বলেই হোক শৃখলা। আজ 
খাও অই | হিমালয়ের শী একো কঙাকমারিকার 
গত্াণন্দু পথান্ত বিপ্লবের বহচাধগারে মুছযুহু কাপছে । 


ক্ষম হালাভের 


ব্৯ 
সুশালপ্খয়ে যাবার বঙ্ পাড়াঝড়ি করলে । 
প্রশান্ত বললে, আচ্ছা ঘুরে এখ!নেহ আসব । 
কখন 


কাজট। 
(এটিতে নিই ষে তোমাদের শহর, কি আইন জারি 
হয়! 

শুভাদের বাস!য় এসে শুভার দেখা পেলে না উলটে 
শুন ছুর্ভাবশ] মাথায় চাপল: গুর মা অআকন্ধ কে বললেন 
কল শাকি শহরে ভাবি হাঙ্রাম গেছে বাধাশ্ু৬] সেই যে 
তোমার সঙ্গে বেল আর ফেমে শি? সাপারাত ছু চোখের 


পাতা এক করতে পারি নি। বুড়ো খয়সে আগ কত সহা 
হয় বল ভ। উনি কেঁদে ফেললেন । 


কি সাধুশী দেবে--প্রশাস্ত চুপ করে রইল। মায়ের 
গ1 থঁষে দীড়িয়ে আছে নেন্ট, আর খুকী | সেই গু ছেলেটি 
আর সজীব মেয়েটি । মেয়েটির মুখখানি অত্যন্ত মান । চোখে 
খে ওর পর্ব্যাপ্ত প্রাণশক্তির আঙাস--একটু আশ্বাসে-- সামা 
স্েহে আদরে আবার উচ্ছসিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্ত 
খড়ের রাত্রি__-পরে প্রভাত এলেও হুর্যোদয় হয় নি-_-শাখা- 
চ্যুত লতা মাটিতে পুটিয়ে আছে আধস্তকনে! পাতার ভাবে । 
প্রশান্ত তাঁকেই ডাকলে কাছে-_মাথায় হাত দিয়ে একটু 
আদর জানালে । বললে-_কি খুকী--একটু জল খাওয়াবে? 

আশ্বাস নয়, অথচ এই কথাতেই মেয়েটি উৎফুল্ল হয়ে 
খাডড নেড়ে হেসে উঠল-..আঁর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে গেল । 


আগ্র--আগ্নামী কাল 


২২৩ 


শুভার ম| বললেন-_বস বাবা। 

প্রশান্ত বললে--আমি একবার খোজ করে দেখি 

একটু ধে।স--আমি আসছি-*- 

ঘরের কোণে একটা হারিকেন আলছিল | হারিকেনের 
সামনে বইপাতা ছড়ান দ্রেখে মণে হয়-_-ছেলের। লেখাপড়া 
করছিল । মা চলে যেতে ছেলেটি খেখ।শে ধীড়ায় নি। যেমন 
ছর্দল ওর ০দহ---.তমশি ঘনটিও হয়ত ভীরু - অপর্িচিতের 
সাগ্রিধা এই ধরণের লাজুক ছেলের সহ করতে পারে 
শা। 

অগ্থমণন্ে একখ।নাঁ খাত সে টেনে [নলে। খতার ভিতর 
থেকে মপিঅভাগ কুপশের চিলিতে কাগঞজটুকু ওক কোলের 
উপর খসে পড়ল | মনে কৌতুহল গা জাগলেও চোখের ধর্ধব 
পালন কমলে টোখ। বেশ গোট। রপে ম্পষ্ট লেখা লাইন 
সে অনায়!দে গড়ে ফেললে । 

পঞ্চাশ টাকা পাঠালাম । 
করি তোমরা কুশলে আছ। 


ৌজ।ন মংবাধ দিও। আশা 
ইতি 
অবস্ী 

মীখাট থেকে টাক। পাঠিয়েছে অবস্তী। দুতন চাকত্ী- 
মাইনে এমন বেশি কিছু ময় আর সমানে তার পোয়া 
সংখা কম শয়। তবু ভাদের অভাব শা মিটিয়ে-কোন্‌ 
স্বাদে শুভাকে সে টাকা পাঠালে । ফেন সুবাদে মন 
আলো ছিত হয়ে উঠল | ঝড কিংবা মনোজগকের বিপ্রব বলা 
যায় একে | জানের ক্ষেত্রটি ভুমিকশেণে ধরিতীর মত টলমল 
করছে খুগিলে আচ্ছন্ন করে মন্তিফকেছে ঘনিয়ে এল 
কুয়াশা । ইরা অথবা অভিমান-আথব। ছঃখ ক্ষোভ মেশানো 
অগপ্তি-ক'নের আর 
আগুনের শিখা । 
দেখ। গেল প্রদীপ | চোখে তার আলোয় জাগছে বিজন 
তবুস্প্ট হাল অনেক পরহুসা। 

আনমনে সে অং বইগ্লি গাটতে লাগল । উত্তেজনার 
মুহুতে-উচিত-সুচিত বোধ থাকে মং মনও থ!কে না 
সঙ্কাগ, নইলে লঞ্টনে আলোয় সে দেখছে পেত, ঘরের 
ছুধ।রে দাড়িয়ে শুভ] মু মৃদু হাসছে । 

শুভা অবশেষে বললে--আর কিছু পাবে না কমরেড, 
মিথ বইখাত| ধাটছ। 

৮মকে সে য়ুখ তুললে । মুখ তার পাংশ্ত হয়ে গেল। 
বিবেক তাঁর ভন্্রতার ক্রুটিতে চোখ রাডিয়ে ধমক দিয়ে উঠল । 
মাথ। নামিয়ে সে অন্দিকে চাইলে অপরাধীর মত। 

শুভ] সপে এসে বললে-_না না, অস্থায় কিছু কর নি। যে 
জিনিসে স্বত্ব তোমার স্থির করেই নিয়েছ--সে তো একাস্ত 
করে তে।মারই । টু | 

প্রশস্ত সবেগে মুখ ফিরিয়ে বললে, তার মানে? 


গা গখদেশ লেহন করছে বু 


আ্ধকার পথে টলতে ভাতে হঠ1ৎ দুরে 
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মানে আমি জানি নামা জানেন । জাসতে হাঁসতে 


জবাব দিলে শুভ: ; 

প্রশান্ত বললে, তুমিও গ।ন-০কবন শ্বীক্কার গুবতে ভয় 
পাও 

ভয়--ত। হবে । শুভ. এক মুহুষ্ত কি যেন ভাবলে 
ওসব কথ, কাটাকাটি এখন থাক কমরে৬০াখ দের সন্ত 
গুজি মাদি পড়েছি_-পড়ে ভেবেছিও 

স্ব কথ) পরে করণে" 

আমার ধারা! দিল বাজামার মিলের বাশার নিয়ে ভুমি 
ত্য অশাঞ্ধি ভোগ বরছ। 

হ:--অলেক রকগের গ্শাস্তি আমার-সকাস করব ল 

কিন্তু তামাক য। বলার 
ত৬। বছে পড়ল ভার পাশ, মুই শত লাম 


কোল নামীয় পুকহ যন কোন 


ঠা ভে-, 
হান সখা হা।মি সনি 
আনারীয় অয়ের কাছে একাঘ করে আব আগ 50৫ কিছ 
বলত চায়ভিখন তার আধ প্রাটি উননর্বাত মোয়ার তি 
নায়ছে লঝছল গাতে 
ত৪) 5 মা মন বলে কাশ বস কি নেই ও প্রশান্ত কও 


কাবা কাছ জল 


অভ. হুদ বললে, দাশের বালাহা শন থাকাই ভাল 
একটা মাক হন বং টাল পিঠা নি অথদাহায 


কত. পল প্রান বাচাতনার কায়িকটি হহদ বারে জাত প্রতি 
বাশ করে কনক হব কু 

প্রাণ এক বুল হাছন হাতি উঠিয়ে অভ তাকে 
নিত করলে কাছে এসে এইটুকু কি বাঝ (শ- হতে আমর 
ভিন্ন পথও আমাদের এক নয় । তুমি চাও দাক্ষিনো ধহা 
রত টপ দিয়ে জোক, মিষ্টি কথা বা বাবহার দিয়ে হোক 
তব আীতনপাত করেও কর্গতদের 
এঠার শ্াগার। 


বায়, ক!দাছ পড়ে শ্রটচ্ছে তাদের হাক বে কাদা মেখে 


জাল করতে চাও । এ 


তি লশিকটা পরে আর আমরা চাই 


এগ 


দের দগাতির অংশ শিতে তোমার আমার মিলবার স!কো) 
কোথায় বমারেড ? 

না এজ 

চুপ অপম্মান যথেষ্ট করেছ ত1ও সয়েছি অসন্মানকে 
অগ্গীকার করার দে কিস্ত এপহাকে মানব না বলছে। 

আমি কোমায় অপমান কবেন্ছি! 

কর শি? কেন গাশ টাকার বদলে মাকে বেশি টাক 
দিয়েছ] আমাও ছুখ দূর করতে তোমার এঠ আগ্রহ কেন? 
গৃধিবীতে হখী মানুষ আর তোমার চোখে পডল না। 

ওভার কঠদর শুধ-দঢ। ও কিকুদ্ধহ'ল! প্রশাস্তর 
কি দেষ-যন যেখানে আগীয়তার স্ুঞ্জালে আ'বন্ধ হয়ে 
পড়েছে সেখানকার তুচ্ছ ছুঃখকষ্ঠে বিচলিত হয়ে পড়া কি 


প্রবাস 


১৩৫৫ 


এমনই অধ্াভাবিক 2 পৃথিবীতে ছল বথেই অংছেিমনেক 
সঙ্গে জাদের টি যুক্ত নয় বলেই ভে নতম হবার অবকাশ 


আদেশ) তড প্রাথথটীতে যাহম আতান্ত ছেটনয়ে পুখিবী 
কি খত 


বাইরে, ফল সুম্ট মত, দিংখ তেই ছোট মানুষ 





এয কুলিয়। তৈ।প পার তাও কি বাগ্ুত দয়লাঙ্ষুত্র শয়। অথট 





সে মম শিহেকে বিলিয়ে পিছে তখন কো আর জেটি খাজে 


গং. হয হইসে খত আছ হায় 


জন্য বলা লগ্ুল,। ৮৮ তম দিম নং নাস 


জগংটই মনি ভাতব টি পহকাল খান 2) রহ 
তাসচি, ঘা শিগে শ্যানছিলসংকারের হারং জি খাকানির 





আলে এবর্ জিব উ্বর কাল সং আব পাহরকতরগনের 


চেষ্টু, 2৩৭ মে শষ্টিগাল উপ বাত সঙ্গে টিটি পক্িংর আর 
সরা কালে পুথিব 
নং তিখু। 


কোলাহল করত আআহিঘ। কটি থেকে কি 


মশকে আমি করেই তি ও 





ভাটি দহন শারছে 


7 শপিস্ধ মাইন জিত 





হয়ে 





ডু 
দি পতি দিত 
আতর? 


প্রান্ত তকক্ষগে সামাল শিয়েষ্টে  শভার পরব কথা 


রি 


তর আাহম্পণ ন। করলেও সার আবেগ-গা শর তর মনের 


মধ্য আয় শিয়েছে। পে যেন বলছে বাইরে জগতের 


দল নয মভ্য়ের তত) শয়হ এত বিশ্বপক্কারের ভার 


5 


হামার অমর সকলের সংক্ধার করছে বিল ইয়া 


বন্য কর নুতন কারে টিরচরিত প্রথায়, দী'তিলে, বিশ্বাসে, 


মথ্যাশ্িত পরতো আখাহ লাগবে ৮5৪ আধাত ! তবু 
এগিয়ে চল: 

অনশ্ঠ এ পবৃশি ক্ষীণ, মার অপিরাম নয়। 
মনের পদ্দায় বাতাসের বেগে বেঙ্গে উঠছে । 
বলেই কেধ-লগ হতে পারছে নী । 

প্রসঙ্গ পরিণ ঘন মানসে ও বললে, আমার সন সব পড়েছ 
আর ৮5বেছ বললে । মতই কি সেগুলি স্বীকার কর শা? 

সভা ওর ১নোভাব বুঝলে । সহজ কে বললে, সব- 
গুলোর কথা নিয়ে আলোচনা করব আর একদিন_-আজ 
একটি কথা শুধু তুলব | তুমি ধলেহ--আমাদের দেশে 
শ্রমিকদের সততা কম। তারা মজুরি খাড়িয়ে নেয় কি 
কান্ধে ফাকি দিতে কঙ্গুর করে না। এই ধীরপন্থা নীতিতে 
নাকি দেশ ক্ষতি হস্ত হচ্ছে_- মানুষের দুঃখ ঘুচছে না। 

অব্ীকার কর এ কথা? প্রশাস্ত উদ্দীপ্ত কঠে প্রশ্ন করলে। 

না, বরং পীকার করে শিচ্ছি তোমা অভিযোগ । কিন্ত 
প্রতিবাদ আমার এইখানেই যে, দোষ একলা শ্রমিকদের 
নয়। 

মানে ধর্মঘট না হলে-_ 

একে একে তোমার কথার জবাধ দেব প্রশান্ত । শির 
উৎপাদন কমানোর অন্তে দায়ী একলা শ্রমিক নয়__মা£লকও । 


এগিয়ে চল । 
মাঝে মাঝে 
গঙগীঘ নয় 


আবাঃ 


কিপে । 
কেশ-জশিসেপ বাজারদর যাতে চড়া থাকে, মুনাফ] 
যাতে বাড়ে ততনন কোশলের কথ! 
পর শি-কি তোমার মপে হান? 


কোন পিন কোথাও 
বোশ দিবে কথা নয়) 
পঞ্চাশের হুতিক্ষে বাংনার ঘবন লক্ষ লক্ষ লোক মরহিল-- 


হত ইউরোপের হখদ শাভিখাস উঠেছলনভখন আখোরক! 





চিত এক্ষী মন খ2-শওি পঠ কগে দছফলোছল বাজারদর ৮৬ 
তত: ৮ম খর শিশুর খা শোন শের কেও 
7 অনাপুঠা দৃষান্ত বু আছে । ধাঁণকের ধাগিহ হাল 
নহে এঠিসংধন 
ক 


বুণট করে £ঃখা মান্থষের লাভ কতটুকু প্রশান্ত! একান্ত 
শর্পায় হতেই শেষ অএ্ দিফাবে 
পয়ে খখন বন্ুবট খোষণা। কর! একছাতীর় 
শেঙগাদের পাশ তাতেই 


নলওবের ক্ষ 
গাবের শেচাগংর টিকে আছে। 


বেশ তি সেই চনহ গারিতে আমাত দাও শা। ভতা।মর 
প্র্য় (দলে সমাজ সু খাকে না। 
আংখাতি পেধকি করেতারা যে বণচোরা । যাদের 


বৈদিক: ও দেশী সঙ্গীতের স্বর 


২২৫ 


এপ এ, লা সিাশসিিসিপীদাটি ভাতপিসিটিপিশিটিিিউিপাসিপাটিপস্িটিপস্পদপসপাশিপাী্পাি 


করতে এদা যে পটু! কাল যে ট্রিকটখ।পা তোমায় 
দিয়েছি-- 

ওট| যে ততানাদেরই সরি নয় 

হাতের লেখাটা অন করা শক্ত শয়। আর সেটা 


হুমি চেষ্ট। করলেই পারবে । 
ঠৈষ্ করব কমরেড শুভী হাজল। 
শ্থে ধন্দটের যে গজব শোনা যাচ্ছে। 
অন্দে বশর করো না। যারা হকল তারা খে একটুও 
আখালন করতে শা এ লিমন করছে আশ। কম কমে । 
ভার করে বললে, কাল আমব কি? 
গংসবে- না হয় 55 লিখে আনাব। 
সাডিছে শামবার ইখে শুভ বললে, একট। ত্রুটি শ্বীকর 
করে রাখি কুবেড। আপাতত ফিরিয়ে 
দিনে পারছি না। তুখি ফদি আ্মসমানে বাধ্ল 
কেন আমার উদ্উরন অবস্থার চাপ। 
ওটা আম্পাত করব শাফিপিয়ে দেধনিতিবে বিনা অদে। 
প্রশান্ত আর্তি যুখে বললে, শোমার এ আখাতও খ্ীকার 
করে রা ৬1) 


তার 


1৮752 
সবিতা হয় 


তে।যার টাকাটা 
হয়ত বলবেন 


তত ও জ্িনিয নেওয়া 


ক্পালো। আপের হিংস।কে, তাদের ধন্মমতকে, এমন কি আর কোন কথ। নাবলে সে শিঁড় দিয়ে তর্‌ তর্‌ করে 
ভতরর আব কেস হকলতাকে অধ্চের মাত বাবহাপ শেষে গেল! ক্রমশঃ 
এজাজ রঙ 


দেশী-সঙ্গ হকে 
পাশ্চাতা সঙ্গীতবিধ্র। বলেছেন । ড!ঃ পারি 
(0,110 11. 10075) বলেছেন 2 20৩ 
0176৭ 770 টা না, (সস 1৯170010061) 10070) 01) 001 
11170118108 110113 সি) এন 600)105101৯ 0 00) 
11) 01010500101 8120), % %101107100018,0 9001)0)1108 2011 
01)10)1076 0110) 1)170001])]10৯07)0) 100 0100] 


10615190100) রাশিমান সঙ্গীতবিত ক।ালও 
তোকো বেশী (01. 10), 0715989714৭) শ্ীকার 
করেছেন, রাশিয়ার, জাতীয় সঙ্গীত বেশীর ভাগ তখনকার 
সময়ে প্রচলিভ দেশী আর জীন, রোম, আরব সঙ্গীতের ক!ছ 
থেকে মালমশল| সংগ্রহ করেছিল ঃ 


110] 40710? 


কা 


130১81007080077] 
[0 110) 17)11070100) 01 08056 
[0110)1150, 210 81000 10731070 1000২ রারী 

এলিঙ্গাবেথের সময়ে (১৭৪১-১৭১১ খ্াঃ ) ইউরোপের পরেশী- 
সতের পাশে ইতালীয় দেশী সঙ্গতও বিক খলাত করেছিল । 
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হানানন্দ 
এছোয়াড মাক্ুডাগখেল (1, 98000] )  ধলেছেন £ 





হের সময় দেশী-পঙ্গীতই সর্বদ। 
কায়েস ( 2.000৮686) ও পাঞ্ঠি 
13417) দেশী সঙ্গীতের আগে বার 
) প্রচলনের কথ! বলেছেন 18 
কিগ্ভু আমানের মনে হয়, কঠ ও বাদ্য তথা যঙ্গপ্ীত্ের 
ভেতর কোন্ট। প্রথমে বিকাশন|ভ করেছিল তা নিণয় কর] 
অত্যন্ত কন $ কেশনা প্রাচীন ঘন্ত্রও বাদ্য যেমন শখ, 
বেণু, বীনা, যব, ভেনী, ছন্ুভি, শঠততগ্রী, সহশ্রতন্ী এপবের 
উপযোগিতা তখনি আসে যখনি স্বর ও সরেন্র সমধেত রূপ 
কণ্ে প্রকাশিত মা হলেও অ!?ষের মনে সুখ আকারে 
পরিদ্ছুট হয়ে ওঠে । কাছেই উন্নত বিধিবদ্ধ পাচিকর মার্গ- 
সঙ্গীতের উৎপ!ও গোঁড়াকার দিকে না হলেও দেশীর আওতায় 
সাধারণতঃ সঙ্গীতহ ছিল কঠ, ধ্ধ ও বাদ্যের সংমিশ্রণ পপ 1৫ 


মধাযুএর (শিজায় পাথনা-সশীত 


গাওয়, হাতত 
বাক (12 0 


তথ! বাদধাখুণের (91001) 0019 


ত। টিটো ৫৮৫ 777 নি পৃঃ ১৬ ডঃ 
৪1 (51৮18, 1109 31৮10 01 114৮0 পুত ১৩৮০৫ এ 
116১0578 1711/5- পৃঃ ৭৫ জ 


৫ থিঃ ক্রোয়ে৯ আবার বলেহেন 2. 900৯6000008] 000510 


২২৬ 


সামিক যুগের গাঁনকে সাধারণতঃ আমর| 'সামগান? 
বলি। একটি মাও ধর দিয়ে থে পরে গান গ।ওয়ার রীতি 
ছিল তখপকার নাম আঠিক যুগ । আচিকের পর গ!খিক 


যুগ। সে সময়ে ছাপরের গান গাওয়া হাতি। আসামিকে তিন 
খর দিয়ে গান গ|ওয়।র রীতি ছিল। সামিক অথবা সামগ।শে 


তিনটি সবরের প্রচলন থ।কলেও তিশটির বেশী স্বরণ যে 
বাবহার হত তার প্রমাণ আমরা সামগ্রাতিশাখা পুস্পন্ুত্রে 
ও নারদীশিক্ষায় পেয়ে থাকি । পুপস্থএকার পুপধি স্পষ্ট 
উল্লেখ করেছেন 2 শাখাজেদে ভিন্ন ভিন্ন সামগ!দেখ প্রচলন 
বৈদিক সনান্সে গিনি ও সেই সব গানে তিন, চার) পাচ, ছয় ও 
সাত স্বরের ব্যবহার ছিন ! কাজে শ্রেণী বা পথক্তি হিসাবে 
সামিক গান ও সামগ!শকে আমাদের আলাদা ভাবে দেখা 
উচিত; কেনণা ওডব (পা) যাড়ন (য়) ও সংপুর্ণ (সাত) 
পের সঙ্রীঠ ঘখন সমাজের সর্বএ প্রচলিত ছিপ তখনও পানি 
গানকে বৈদিক ও মাঙ্গলিক যে কোন অনঠানের সঙ্গে গাওয়া 


হ্‌? তি 

বৈধিক সঙ্গীঠ সামগানে খাত প্ররের শাম জুষ্ট, প্রথম, 
দিতীয়। তৃতীয়, চতুখ, মনত, ও বা, সায়ণচাধ 
আমবিধান-ব্রাঘণ ও সামবেণের ভাযাস্থামকায় অদের আবার 


ও অঙ্ম রর বলেও 
পাশাপাশি দেশী ও 

আষেয়, 
৩মগেয়- 


প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, টতিখ পঞ্চম, 
উল্লেখ কঞ্টীছেন। বৈদিক আামগানের 
মার্সঙ্গীতের ধত্গাগি সাত থরের শপ্রচলনও ছিল। 
সামধিবাল প্রন ব্রা সণে 
গানের উত্েখ থাকায় বোঝা 


ও 


রখেগেয়গ।ন 
যায় -অপুনোগেয়গাণই ছিল 


০ 





বৈদিক থা সামগান, আর খ্ামেগেয়গীন ছল উন্ধাত 
আকারে মগ ও পাথব আর পাবার ।ভাবে দেশীঙ্গী হ। 
অথব] বলা যায়, 'অবশোগের থেকেছি সামগান তিথ! [নক 
বৈদিক স্ীত আর গ্রামেগের তথকে মার্গ ও দশীসলীতের 
উতপতি হয়েহল । খগেদের ম্ বা হলের ওপর খরবিহাস 
ক্করে গাখয়াতেই সাম বা আমগানেজ সাথকাতা | সামগান 


প্রধান 5: যঞ্গান্র্ঠানের উদ্দেশ্তে যজ্ঞবেবীর পাশে খাখিক্‌ 
প্রানের] গান করতেশ। 

পঝাসেরা সঙ্গীতকে দেশী ও মা্গ এই ছ'ভাগে 
প্রধানত ভগ করেছেন । মাগ-সঙ্গীত বলতে তারা বলেছেন £ 


সগীতশ 


1501 00101008810 এতো 01675 
17919 


98৮91070115 
11006 0100 6960 ডি 0004160১৫09) 
01 71447 পৃ ১৫২। 

কিন্তু আমাদের আভিমতে কোয়েষ্টের অনুন।ন ঠিক নয়, কেনন। 
আনৈতিহাসিক নহেলৌদড়োর ধংসপ্ডুপ থেকেও বাশী প্রতৃতি বাসন 
গাওয়া থেছে যা বেশ উন্নত। মহেপ্জোদড়োর বয়স গাঁচ হাজারেরও 
বেণী। তা ছাড়া ব্রাঙ্গণের যুগে শততন্ত্রী বীণারও উল্লেখ আছে। 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


ব্রন্ষ। চার বেদ থেকে অন্বেষণ করে যা ভরতাঁদি শিশ্যদের 
শিখিয়েছিলেন ও পরে ভরত প্রভৃতি কলাবিদ্রা আবার 
শিবের কাছে সাধারণ সমান্ষের কল্যাণের জঙ্তে য| প্রচার 
কবেছিলেন তাই মার্গ-মার্চ। স যো বিরিক/ছোঃ অন্বিষ্টে। 
শঞ্চোরখথে প্রযুক্তোহ্ঠা? | এই ব্রন্ষা চতুমুখি 
হিরণ্যগঞ্ভ ত্র্মী কিন। শাজ পর্যন্ত তার কোন শিধ1রণ হ্য় 
শি। 'তবে মা্গ-সঙ্গীতের প্রচারক ব্রহ্মা যে একজন সঙ্গীত- 
শার্রবিৎ ₹তবিগ্ত কলাকুশলী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই । রদ্ধার কাছেই, শাঁটাশাপ্রকার ভরত, দত্ডিল, 
ডর 

লা করেছিলেন । মোট কথ। শিল্পাচার্য ত্রন্মা সাম প্রভৃতি 
চ1এবেদ থকে তন্ন তন্ত্র অন্বেষণ করে যে সঙ্গীত শষ্টি করে- 
ছিলেন তার নাম আগা, আর দেশে দেশে বাধানিষেধের 
বালাই না য়েখে হচ্ছশে মনের আনন্দে লোকে যে গান 
* নাটাশাম্রকার ওল্ড সামগানের 
গাঞ্ধবগানের কথ উল্লেখ 


ভরত!ছৈঃ 


এই 


প্রভৃতি সঙ্গী ত-নায়কের। মাগ তথা গ!ঙ্গবশিষগ্ায় শিক্ষা! 


|1হত ও 


হত তার শাম দশা | 


খুটিশাটির দিলেও 
করেছেন । 
আনেকে এনে করেন ঠবধিক সঙ্গীতের স্বরের সঙ্গে মার্গ 


পরিচয় ন। 


ঘথপা দেখ-গানের খের কোন সব [ছল না কি তা 
ঠিক নয় । শাদধী-শিক্ষায় সার থিঃ আমগানাং প্রথমত স 
বেশোর্মধানত সত শ্রোকনির এজিরে বৈদিক ও মাগসঙগীতের 
সুরঞ্লিব তেজখ একট] সম্পর্ক (ঘেখিয়েছেন। এ খ্রনের 
কতিত্র বেোদভাযক!হ সার়পাচাযেরও পাপা, ঘদিও ভার পঙ্গতি 





ন্ট 
পথ) 
গাবারড়ীয়তুযষওঃ 
যষ্ঠে 
কি সায়শাচাধ 
লেৌকিকে যে শিষাধাপয়ত অন্তধর1ঃ প্রপিদ্ণঃ 
ত এব সাযি ভুষ্টাবয়ঃ সর ধরা? ভবস্তি তদ্‌ যথা, যো নিযাদঃ 
স ৬, ধেশতত প্রথমত পঞ্চম দিতীয়ত, অধামন্ততীয়ত 
গান্ধবশতথ, খষণে। মঞ্ঃ, ঘড়জ্যোতিম্বার্থ ইত্তি। অর্থাৎ 
সাম্ধরের আর নারদ ও সায়ণাচার্ষের স্বরগুলির পরিচয় পাঁশী- 
পাশি দেখালে দেখা যায়, 


ও ইঙ্গিত নারদ থেকে তকেবারে আজাঘা ») 
যায়। যেন নারদ বলেছেন ও 
বেগোমধামা সরি ১] 

ভিত ৮: খ 


21 7হঃ 
হাতি সপ্পমঃ প 





মিঃ পামগানাত 
খিতীয়ঃ এ 
এ, বর রর ৫৫ 

শত পঞ্চম যে বত ভবের। 
ফন, শি ॥ 
4 

/শ 


বলেছেশ, 


আমস্বর নারদ সায়ণ 
(৭) জু পফম নিষাদ 
(১) প্রথম ধাম ধৈবত 
(২) দ্বিতীয় গাধার পঞ্চম 
(৩) তৃতীয় খযভ মধ্যম 
(৪) চতুর্থ ষ্্জ গান্ধার 
(৫) মন্ত্র ধৈবত খষত 
(৬) অতিত্বার্য নিষাদ ষড়জ 


আবাঢ় 


এই সাতখখরের বিকাশের কিন্তু একটা ইতিহাস আছে, 
এমবিকাশের ধার] অনুযায়ীই ছারা সমাজে বিক!শ লাভ 
করেছিল। স্বরগুলির বিক।শের রীতি মোটাযুটি বণনা করতে 
গেলে বলা যায়, আঠিকেন যুগে প্রথম স্বরই মাহ ছিল; 
গাথিকের যুগে প্রথম ও দ্বিতীয়, সামিকের যুগে প্রথম, দরিতীয় 
ও তৃতীয়, স্বরাস্তররের যুগে প্রথম থেকে ৮তুথ, ওডবেব যুগে প্রথম 
থেকে পঞ্চম বা মন্ত্র প্ষন্ত, ষাড়বেক যুগে প্রথম থেকে অতিষ্বাধ 
পযন্ত আর সংপূর্ণেদ যুগে পথম থেকে তুষ্ট পর্যন্ত সবরের বিকাশ 
হয়েছিল । ঠিক এই ধরণের বিক্তাশের ধারা পকলে আবাস 
স্বীকার করেন না। প্রথম খ্বরকে কেউ কেউ বলতে চান 
পধম, কারো মতে শিষাদ অথবা ফড়জ। কিন সায়ণাচাখধের 
প্বরগুলি নিয়ে আলোচনা কলে ধৈবত-খ্ই হয় প্রথম । 
কিছ আয়নাচার্ষের আরোহ্ণগতির বা 011)8101110)56- 
গনবিকাশকে মেনে নিতে আমর। ঠিক রাখী নই, 
কেননা তৈপিক যুগে শ্বরুলির গরিহ ছিল অবরোহ্ন গতিতে 
কাজেই বৈদিক 
অবরোহশগতি অহ্যায়ী শ্রর্থলির বিকাশ 
বিকাশভঙ্গী হয় এখকম, 7 
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ক যুগের 


ক্ীকার করলে 


অর্থাৎ 0107৮0110001)0016101- 1 


বৈদিক ও দেশী-সঙ্গীতের স্বর 


মন মধা 
|. 128. 

পন ধা] শি সা রে গা মা দেশী স্বর 
ভু থাতথধ্ ম্জ চকুথ তীয় ছিতীয় পথম দিক এর 
নং ৫.৪ ৩ ২ ১ 


ও সঙ্গীতের খুটিনাটি 
শিরা আগেও বেশী আলোচন। করেন নি, এখনও নয় | এখন 
আমরা এসব উপপছ্িকের (10107011001) আলোচনার খান 

পিই তটুক যু পীতের কার্ধকর 1118010) সাধনার 
পক্ষে একাস্ত দরকার, তাও আধুনিক বিকাশের ওগরহ বেমা 
জৌ দিয়ে। যেমন কানা বা কান!ড। রাশির শেন কঠ 
রকম, তাদের পরন্পরের রূপের কি, তাদের বাদী সাবাদী ও 
ঠাটের স্বরূপ কি--এই্ সব শিয়েই আলোচনা আমাদের বেশ, 


নিগড এ সব বিকাশের ইতিহ 


অবশ্ঠ খুটিন।টি সঙ্গে জানা সঙ্গীতজ্ঞ মাতরেরহ উচিত । কিন্ত 
আমাদের বলাপ উদ্দেশ্য এই যে, রিডার উপতির 
পেছনে আিব্যজ্জি কেন এন, কি প্রয়োজনের ৩1গিদে 


তাগিদে সঙ্গীতপম!ঞজ একটি কানাডা থেকে আরো সতেকটি 
কানাঁড়।র বূপভেদের সষ্টি করল, আর সে করাখ পিছনে খুকি 
ও যথার্থ বিজ্ঞানই বা কি_-এ সব বিষয়ে 'মালে'চনা অথবা 
গব্ষেণাকে আমরা মোটেই গান দিই নি। বর্বং যুক্তি ও 
বিজ্ঞানের বালাই ন] রেখে পৌরাণিকী গন্পের দোহাই দিয়েই 
আমরা এক রকম সন্ধষ্ট হতে চাই । যেমন কাশাড়া রাগ অথবা 
পাগিধীটির নামের সার্থকতা] দেখাতে গিয়ে আঠা বলে থাকি 
কাঙু, কাশাই ব| শ্রীকফের বশী থেকে এই রাগ, রাগিশী ব। 
সুরের জন্ম হয়েছিল আর এন্রগ্তে এর শাম কানভা, কাশাড়া 


২২৭ 


অথবা কা!হড়া। কথাটি উচ্চশিক্ষিত সঙ্গীতসমাজ থেকে 
এখনও খুছে যায় নি। অথচ কণাট দেশ থেকে যে এর উৎপত্তি 
হয়েছে এ এ্রতিহাসিক নাঁজর দেখাতে আমরা রাজী নই। 
সে রকম সাত খবরের জমকথা সম্বব্ধেও বলা যায়। প্রক্কতি- 
দেবী জীবঞ্জগতৎ সকলকেই প্রসব করেছেন বলে. পশুপক্ষীর 
ডাক তথা অন্তিম খর থেকে ঘড়ঞার্দ সাত স্বরের উৎপত্তি 
হয়েছিল এ কণ!হ আমরা বেদবাক্য বলে আজ পথস্তও 
বিশ্বাস করি যদিও বাঁণা শ্বর-দংস্থ!পের দুরত্ব দেখিয়ে কেউ 
কেউ যুক্তির নজির দেখাবার চেষ্টা করেছেন। নাট্যশান্ত্রকার 
ভরত ঠিক এ ধরণের প্রমাণ একটা (বার চেষ্টা করেছেন।। 
সঙীতশাপ্রকরেরাও ক টিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর এর 
কোন সুভ দিতে পারেন শি। কিগ্ধ তা হলেও দেশ ও 
সমাজের খারা সঙ্ষণ দিক দিয়ে এগয়েই চলেছে, পেছন 
হাটার ইঞ্জিত মোটেহ তাদের মধো দেখা যায় না । বিশেষতঃ 
এখন খে যুগে আমরা বাস করি মে সপুধ বিজ্ঞান ও যুজির 
যগ। সকল জিনিষকে বিজ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করার 

এখন সময় এসেছে । সঙ্গীতের পুঙ্গারী আমাদেরও তাই 
উচিত--সঙ্গীতের সপাকছকেই পুরে।পুপি খুদ্ধির আলোক দিয়ে 
বিশ্লেষণ করা । প্রাচীন শার্রকারদের পরমাণগ্জলিকে আমদের 
এখন থেকে বিজ্ঞানের পণিপ্রেক্ষণে যাচাই করে দেখ। উচিত । 
তাতে সঙ্গীতের গুপ্ত ও আগল অনেক ব্রহ্ন্ত বরং প্রকাশিত 


হবে। বোবক ও সঙ্গীতের স্বরপথদে মোটামুটি পরিচয় 
আমরা সকলেই জাপি, কিগ্ বৈদিকে? পাশে যাগ তথ! 
গাধবের স্ববগ্ছলির বিকাশ কেমন করে হয়েছিল তার 


নত্যিকার হস্ত ও ইতিহাস আমএ। ঠিক ঠিক কন জাশি 
বলা সতিহ ছ্ষম । দিক, মার্গ ও দেশী সঙ্গীত নিয়েও সত" 
কার আলোচনা এখশো পণ্ড হয় নি। মাগকে কেউ 
কেউ ক্লাসিকালেয় পযায়েও্ ফেলে থাকেন, কি ও ঠিক 
শয়। মাগাশঙ্গীতকে অনেকে আবার পুরোপুগি বৈদিক 
সঙ্গীত বলত্ডে চান যেটা নিশান্তই ভুল | তা ছাড়া দেশী 
সঙ্গে মা তথা গাব আর বঙভখাশে ুখলমান যুগের আমধানি 
করা ্যাপিকাল সঙ্গীতের মিন ও অমিল অথব। সম্পর্ক কতটুঙ 
তাই বা আমরা কালে জানি? কানেই এ “বৈদিক ও 
দেশ-সঙ্গীতের প্রথকের অবতাবণায় আমরা বলতে 
চাই যে, পঙ্সীত সাধনার উপযোগিতা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে 
সঙ্গীতের ক্রিয়াংশ ও উপপতিক্ষের সবকিছুকে এতিহাসিক 
দৃর্টিভঙ্গীতে এবং বিজ্ঞান ও যুক্তির মাপকাঠিতে আমাদের 
হাহ করা দরকার । কুল, কলেঞ্জ ও বিশ্ববিষ্ঠালয়খ্খলিতে 
বিশুদ্ধ জঙ্গীতের আলোচনা প্রবতন করে ছাত্র-ছাত্রীদের 
ঠিক এভাবেই গড়ে তুলতে হবে, আর ত| হলেই মনে 
হয় সঙ্গীতের বিকাশ ও আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হুবে 
দেশের জনসাধারণের ভেতরও সঙ্গীতের ওপর আগ্রহ ও 
শদ্ধাপ্গ ভাব ভ্রমশ$ বাড়বে । 


সম” 


বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগ 


গ্রীশান্তিরগ্রন বন্দ্যোপ'ধ্যায় 


আগ্দেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্রন!থ বন্দো।পাধায়ের নির্দেশমত এবার 
আঁমি ব্রিটিশ মিউপিয়মে রক্ষিত কয়েকখানি সুপ্রাচীন বাংল! 
উপন্ত!প দেখিয়া আকা বক!শের সদাবহার করিয়াছি । এগুলির 
কোন-কোনটি সঙ্গদ্ধে আলোচন!র অবকাশ আছে বলিয়া 
মনে করি। 

ব।ংল|-সাহিতোর ইতিহ!সে ১৭৭৯ শক বা ১২৬5 সাল, 
অর্থাৎ সিগাী-বিজ্োহের সময়, বিশেষভবে আরণীয়। এই 
বংসর তিনখ!নি উল্লেখযোগ্য উপগাস প্রকাশিত হয়। 
ভূদেব মুখোপাপায়ের খ্িতিহাপিক উপগাস” 
ভট্াচাঞধ্োর গিরাকাঁজেচের বুথ] ভ্রমণ, গু টেকটাদ ঠ1বুরের 
(ওরফে পারীচাঁদ মিতের ) আলালের ঘরের ছলল? । 

“ঈতিহাপিক উপন্যাস" এগ্খনির 
প্রথম সংগরণ একান্ত ছাশ্ছাপা । এই কারণে ইহ'র প্রকাশকাল 
লইয়া ক্ষনেক আলে।চনা হইয়া গিয়াছে এমন কি, আধুন!- 
প্রকাশিত “বঙ্গসাহিতো উপগাসের ধারা? এম্ছের ২য় সংস্করণে 
প্রথম যুগের এতিহাসিক উপন্াঁঘ” প্রসঙ্গে ডর আকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্বীকার করিতে বাধা হইয়াছেন যে, “&তি- 
হাসিক উপহ্'পের প্রথম আবির্ভাবের কবিখ অনিশ্চিত)” 
ব্রিটিশ মিউজিয়মে আমি যে কয়েকখানি প্রাচীন উপন্।স 
দেখিয়াছি, 
আঅগাতম। 


উহা 
কুঞকমল 


2 ভুদেবের এই 


িতিহাসিক উপকসোর ১ম সংস্করণ তাহাদের 
উহার আখ্যা-পএটি হুবহু উদ্ধাত ক্ধিতেছি 2 
11130011071 18105 
1] 1361081) 
1)৮ 
3109000) 110; 


তিহাশিক উপগ্াস । 


৮ 


আ ভুদেব মুখোপাধ্যায় 
কণ্তক 
প্রধীত। 
কলিকাত। সুচারু যঙ্গে 
শরলালটাদ বিশ্বাপ এগ কোৎ দ্বারা, বাহির 
মৃঙ্ধাপুর, ১৩ সংখাক ভবনে মুখিত 
শকানাাঃ ১৭৭৯। 
ই] হইতে 'এরতিহা।সক উপহ্ংসোর প্রথম প্রকাশকাল যে 
৮১৭৭৯ শক তাহা জানা যাইতেছে । কিগ্তু শকাার পহিত 
মাস-তাধিখের উপ্লেখ না থাকায় ইং) ইংপেছী ১৮৫৭ কি 


তে 


১৮৫৮ সনে প্রকাশিত তাহা জোর করিয়া বল| কঠিন। মনে 
রাখিতে হইবে, “১৭৭৯ শক” ইংরেজী ১২ এপ্রিল ১৮৫৭ 
হইতে ১২ এপ্রেল ১৮৫৮ পর্যান্ত সুচনা করে । 

ছুরাকাঞ্চের বৃথা জমণ' 2 এিতিহ্াসিক উপগ্াসে'র 
সমসময়ে আচার্য কুফকমচলের এই উপন্াপখাণি প্রকাশিত 
হয়। ইহা পাঠ করয়। মণদী রাজেনখলাল মিত্র পিবিধার্থ- 
সংখহে' (আ'য'ঢ ১৭৮০ শক ) লিখিয়।ছিলেন £ - 

“এনদেশীয় উপন্থাস সকলেরই এক ধারা; সকলেই “এক 
রাজা ছিলেন তাহার পো দে| ছউ রাণী! এই পপ বাঞ! ধরাণে 
আন্ত হইয়া থাকে ; গল্পটা 
তাদুশ পিন্দনীয় নহে ।” 

ইহার ভাব ভ!যা ও গল্প সাহিতারথাঁ অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে 
মুগ্ধ করিয়াছিল (২ নং সাহিতা-সাধক- তমাল] 2 কিক মল 
ভট্টাচাধা? দুষ্ট) । শ্রীকমার বাবুর বিঙ্গসাহিহো উপহাসের 
ধার! এন্থে ভুরেবের “ইতিহাসিক উপহ্থাসে'র উল্লেখ আছে, 
অথচ একই সময়ে প্রকশিত এস একই ইংরেজী গ্রন্থের 
ছাঁয়াবলঞ্ধনে লিখিত কৃষকমলের বইখাপির নাম কেনে 
হিস!বে বাদ পড়িল বুঝিয়া উঠ! কঠিন $ হয়ত তিনি ইহার 
সন্ধান রাখেন না। কিন্তু "ক্রপা গরযালাগ পুনযু্িত 
করিয়া আুক্ষ ত্রজেন্ত্র।থ বন্দোপাধায় ত ইহার ছাপ্যতা 
ঘুচাইয়!হেশ। 

“বিজন বসন্ত  উপরি-টক্ত উপহ্াপখ্লির অবাবহিত 
পরেই ছ্িশাথ মভুমদার (কাঙ্গাল হরন'থ ) প্রণীত 'বিজয় 
উহার আখা-পজটি এইরূপ 2 
বস্তু । / শীতিগভ অপুর্বা উপাখ্যান, / 

কুমারথ'লী নিপাশী / শ্রা হরিনাঁধ মজুমদার কর্তৃক / 

প্রত / কলিকাত। সুচাক যন্ত্রে / তী। ন'লঠার বিশ্বাস 
এগ কোং দারা বাহির / মৃজাপুর চাষাধোবা পাড়ার, 

১৩ সম্থাক ভবনে / মুজ্িত হইল, / ১৭৮১ শক ১০ই 

পৌষ / মুলা (০ শ্গাট আনা মাত্র। 

“বিজয় বসন্ত? সেকালের একখানি বহুল-প্রচারিত নীতিগ্ভ 
উপাঙান। আকুমার বাবুর এছ ইহার উল্লেখ দেখিলে ছুখ; 
হইতাম। , 

'ুলমণি ও করুণার বিবন্টণ' £ ব্রিটিশ মিউজিয়সে 
এই পুণ্তকের এক খণ্ড আছে। ইহার লেখিকা বিবি 
মুলে । পুক্ধকেদ আখাা-পত্রট উদ্ধৃত করিতেছি 8 


এই উপগ্ভ!স তদ্প নহে, এবং 


বসন্ত প্রক।শিত হয়; 
বিদ্ধয় 
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ও ফরণার বিবরণ / স্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত / 
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এই বইথানিকে কেহ কেহ মহিলা-রচিত প্রথম বাংল! 
উপন্থাস বলিতে চাহ্য়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে উপস্তাস 
বলা চলে না। ইহাতে কাল্সনিক চরিত্র সরি দ্বারা গল্পচ্ছলে 
স্ীলোকদের মধ্যে তৎকাল-প্রচলিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারের 


সমুদ্র ও মহাদেশের উদ্ভব 


পাপাসপাশাসিপাপাস্পস্পাপাস্পাস্পান্পাি সা পা্পাপপাপািসপিতিসপাপাসিপাশা। 


২২৯ 


বিষয় বণিত হুইয়াছে, এবং কি উপায়ে তাহা দূর করা যায়, 
খ্টিয়ান সমান্ত ও তত্বপ্ই বা এবিষয়ে কি করিতে পারেন, 
তাহাও আলোচিত হুইয়াছে। পুস্তকের স্থুচমায় 081001%8 
01009150 [1006 ৪0৫3. 08 £0০1615-সম্পাদককে 
|, 11011605 পুস্তফের উচ্ছেন্ত বিবৃত করিয়] যে 
পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছে । পুস্তকের 
শেষের একটি অধ্যায়ে শ্রীপ্রিয়ানের| যে হিন্দুদের অন্থকরণে 
হিন্দু দেব-দেবীর নাঁমানথপাঁরে শিব কৃষ্ণ হরি প্রভৃতি নাম 
রাখেন তাহাতে আক্ষেপোক্তি আছে। 





সমুদ্র ও মহাদেশের উদ্ভব 


অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার দক্ত 


পৃথিবীতে শতকরা ৭১ ভাগ জল ও ২৯ ভাগ স্থল। জল ও 
স্থলের উৎপত্তিবিষয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ আলোঁচন! 
হইয়াছে । এ সম্বদ্ধে অনেক মতবাদও দেখিতে পাওয়া যায়। 
আদিতে পৃথিবী জ্বলস্ত বাম্পপিগরূপে স্থর্ধ্য হইতে জন্মগ্রহণ 
করে। মহাশৃন্তে বিচরণকালে তাপবিকীরণ হেতু উহা ক্রমেই 
শীতল হইতে আরম্ত হয়। পৃথিবী প্রধমে তরল ও পরে 
কঠিন অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। এইক্প অবস্থান্তরের ফলে পৃথিবী 
আয়তনে সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং সপ্ষোচনের ফলে উহ্বার 
উপরিভাগে তরঙ্গাকারে ভাজের স্ত্রি হইতে থাকে । পৃথিবী 
জলধারণের উপযোগী শীতল হুইলে বায়ুমগুলের জলীয় বাষ্প 
ঘনীভূত হুইয়৷ পৃথিবীপৃষ্ঠে ভীজের নিম্নাংশে সঞ্চিত হওয়ায় 
সমুদ্রের সৃষ্টি হইল। উচ্চাংশ স্থলভাগরূপে উখিত হইয়া 
বিরাজমান রহিল । [ও 
পৃথিবীর জন্মের পর হইর্তেই জলাশয় ও দ্থলভাগের ্থট্ি- 
কার্য স্বাভাবিক ভাবেই সম্পন্ন হইতেছিল-__ইহাই কতিপয় 
বৈজ্ঞানিকের অভিমত । পদার্থবিদ কেলতিন বলেন যে, 
পৃথিবীর গ্যাসীয় অবস্থা হইতেই স্থলভাগ দানা বীধিয়া উঠিতে- 
ছিল। সোলাসের মতে বাঁগুমগ্ডুলের অসমান চাপের জন্যই 
পৃথিবীর তরল অবস্থাতেই তৃপৃষ্ঠ অসমতল হইয়া স্থলভাগ ও 
জলাঁধারের সৃষ্টি করিয়াছে । আবার গ্রহথান্থবাদ মতের 
(01876651081 [ৃ50০01085) উদ্ভাবক চেম্বারলেনের মতে 
কঠিন গ্রহাঁণুগুলি পরদ্পরের আকর্ষণে ও সংঘর্ষের ফলে উদ্ভৃত 
ভাপদ্বার] জমাট বীধিয়া যাঁয়। এইকপে স্্ ভূতল অসমতল 
ও গহ্বরযুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক | এই গহ্বরগচলিই পরে সমুদ্রের 
সৃষ্টি করিয়াছে । উচ্চাংশ স্থলভাগের স্বপ্টি করিয়াছে । 
যেবূপেই স্থষ্ হাঁক না কেন, পরবর্তীকালে এই সকল 
৫ 


ক্ষত কষুত্র ্থলভাগ একছে। জমাট বাঁধিয়া এক বিরাট মহাদেশের 
স্ষ্টি করিল। তাঁহাকে তিরিয়া রিল এক বিশাল মহাসমুদ্্। 
এই মহাদেশটির নাম দেওয়া হইয়াছে পানজিয়া (1১/10998) 
এবং মহাঁসযুদ্রটির নাম দেওয়া হইয়াছে প্যান্থালাসা 
(80001819988 )1 বর্তমানের মহথাদেশগুলির বক্ষবিষ্াস 
(5(18011020101) ) ও তন্বধ্যস্থ প্রানীর ধ্বংসাবশেষ হইতে 
এইরূপে একটি মহাদেশের অস্তিত্ব সমর্থিত হুইয়াছে। এই 
মহাদেশটিই পরবর্ভীকালে ভাঙিয়া চুরিয়া বর্তমানের মহাদেশ- 
গুলির স্প্টি করিয়াছে আর প্যানথালাসার জল ইহাদের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়। বিভিন্ন সমুদ্রে সৃষ্টি করিয়াছে । 

প্যানজিয়ার ভাঙন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকমহলে কয়েকটি 
বিরুদ্ধ মতবাদের প্রচলন দেখ] যায়। একদল বলেন যে, 
শীতল হুইবাঁর জন্ত সঙ্কোচের ফলে পৃথিবীতে যে ভ'জের স্্টি 
হয় তাহারই অন্ত প্যানজিয়ার ভাঙন সুরু হয়। এইরূপে 
স্ষ্ ফাটলে সমুদ্রের জল প্রবেশ করিয়া অন্তর্ধভাঁ সমুদ্রের স্যষ্টি 
করিয়াছে । 

পৃথিবীতে কোন কোন জলপুর্ণ অবনমিত স্থানে পলি সকয় 
হুইয়া থাকে । সঞ্চিত পলির চাপে তূপৃষ্ঠের এ সকল অবনমিত 
অংশ আরও বসিয়া যায়। ফলে উহ্বার উতয় পার্বস্থ স্থলভাগ 
পরম্পরের দ্রিকে অএসর হুইয়া আসে । এইরাপে সঙ্কোচনের 
দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠে ফাটল স্ট্রি ও তাহাতে পলিসঞধচয়ের 
দরুন উভয় পার্খস্থ অংশের সঞ্চরণের ব্যাখ্যা কর! যাইতে 
পারে । একই প্রকারে প্যানজিয়া ভাঁঙির] সমুদ্র ও মহাদেশের 
স্টি করিয়া থাকিবে _ ইহা আশ্চর্য্যের বিয়য় নছে। 

অপর মতে পৃথিবীপৃষ্ঠের অংশ-বিশেষের সঞ্চরণের ফলে 
প্যানজিয়ার ভাঙন ব্যাথ্য। কর] হুইয়। থাকে। সঞ্চরণ মত- 





২) এন উগ্শে 


১৩৫৫ 








[] গুলআাগ 


২০০১০০০১০০০ বছর আগে “প্যানঙ্জিয়” (7810£69 ) ও 
“পান্থালাঁপা” (12817018185$ )-- ০০0০7 মতে । 
১। উত্তর আমেরিকা, ২। দক্ষিণ আমেরিকা, ৩। আফ্রিকা, ৪ এণ্টারকৃটিকা, ৫। অষ্ট্রেলিয়া, 
৬। ভারতবর্ষ, ৭। উত্তর এশিয়া, ৮ | ইউরোপ, ৯। খ্রীনল্যাঞ্ 


ঘাদকে একটি সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিদ্ধিতে ড় করান সর্বপ্রথম 
আলফ্রেড ভেগনার | ড্যালি ও টেলর নিক্জ নিজ ব্যাখ্যার দ্বারা 
এই মতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। ভেগনার একগন জাশ্মীন 
আবহাঁওয়া-তত্ববিদ । পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ের আব- 
হাওয়া নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি লক্ষ্য করেন যে, পৃথিবীতে 
এমন সব স্থান আছে যেখানে পূর্বের আবহাওয়ার সহিত 
বর্তমানের আবহাওয়ার কোন সাদৃষ্কই নাই । পূর্বে যেস্থানে 
হুমদীতল আবহাওয়া ছিল সেখানে হয়ত বর্তমীনে উষ্ণ আব- 
হাওয়া বিদ্যমান | ইহা! সাধারণতঃ ছুইটি কারণে ঘটতে পারে । 
হয়ত সেখানে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটিয়াছে-_নচেৎ সে স্থান 
পূর্বের জায়গায় আর নাই। আবহাওয়ার পরিবর্তন কল্পন| 
করিতে গেলে বহু প্রকৃতিগত বিষয়ের পরিবর্তন করাইতে হয়। 
সুতরাং উহা গৃহীত হয় নাই। অতএব কেবলমা্র 
হপৃষ্ঠের অংশবিশেষের সঞ্চরণ-মতবাদ দ্বারাই ইহার ব্যাখ্যা 
হইতে পারে । আটলার্টিক মহাসমুপ্রের উভয় পার্থর স্থুল- 
ভাগের বক্ষবিহ্তাস, জীবাশ্ম (103911) পর্ধ্বতাদির অব- 
স্থানের সাদৃষ্ঠ লক্ষা করিয়া ভেগনার তূপৃষ্ঠের অংশবিশেষের 
সঞ্চরণ স্বীকার করিয়া লন। তেগনারের মতে একটি পশ্চিম- 
মুখী ও অপর একটি বিষুবরেথামুখী শক্তির প্রভাবে প্রায় ২০ 
কোটি বংসর পূর্ব্বে প্যানজিয়ার ভাঙন সুরু হুয়। এশিয়া 
বিষুবরেধার দিকে সঞ্চরণ করার ফলে ভারত মহাসাগরের 
ও আমেরিকা পশ্চিম দিকে সরিয়! যাইবার ফলে আটলান্টিক 
মহাসাগরের হটি হইয়াছে । প্রশাস্ত মহ।সাগরের সন্বন্ধে 


ভেগনার কিছু ন| বলিলেও এ বিষয়ে ফিশীরের মত 
চিন্তাকর্ধক | ফিশার বলেন, চন্দ্রের উৎপভির ত্ন্থ প্রকাণ্ড 
মহাসাগরের গহ্বর কৃষ্টি হুইয়াছে। ফিশীরের এই মত 
বৈজ্ঞানিক মহলে গৃহীত হয় নাই। তাহার কারণ চন্দ্রের 
আয়তন প্রশাস্ত মহাসাগরের আয়তন অপেক্ষা অনেক বড়। 

আঁর একটি দ্বিক হুইতে এই বিষয়টির সমাধান করিবার 
চেষ্ট! হইয়াছে । ভূত্বকের উপরি অংশে কতকগুলি তেজস্তিয় 
(78010-801150) পদার্থ বিদ্যমান আছে। এ পদার্থগুলির 
ধর্ম এই যে, উহার] স্বতঃই অপর মৌলিক পদার্থে পরিবঞ্তিত 
হুইয়! যাঁয়। এইরূপ পরিবর্তনের ফলে বহুল পরিমাঁণে তাপের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । এই তাপ স্থলভাঁগের নিয়ে সঞ্চিত 
হইতে থাকে । তাপের ধর্ম পদার্ঘমাত্রকেই আয়তনে বর্ধিত 
করা । একই পরিমাণ পদার্থ বর্দিত-আয়তন হইলে উহার 
ঘনত্ব কমিয়] যায়। ঠিক একইরূপ স্থলভাগের নিয়ের চাঁপ- 
প্রভাবে উচ্বার উপরিস্থিত অংশ লব্ুতর হুইয়া অধোগমন 
করিবে। উহাতে নিকটবর্তী সমুত্্রের জল স্থলভাগের উপর 
আসিয়] পড়ায় একটি বৃহত্তর সমুদ্রের স্ষ্টি হইবে। 

সমুন্্র ও মহাদেশের উৎপত্তির কারণ সন্বন্ধে অপত্র মত- 


বাদে বল] হয় যে, প্যান্িয়ার অংশগুলি একটি বিরাঁট ভূভাগ- 


দ্বারা সংযোক্ধিত ছিল। কি প্রকারে এই সকল সেতুর অংশ- 
খুলি বিচ্ছিন্ন হুইয়! গেল তাহা! বলা কঠিন। তবে ভূপৃষ্ঠে 
সঙ্কোচন, শিলার রাপাস্তর ও তেজদ্রিয় পদার্ধের পরিবর্তনের 
দ্বার! সঞ্চিত তাপ এই সকল প্রক্রিয়ায় সাহায্য করিয়] থাকিবে । 


সাইত্রিশ রাগিণী 


শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সকালে উঠিয়! দেখিলাম নায়েগ্রার প্রপাতের মুখের উপর 
বিরাট গল্ভীর এক পাহাড় খাড়া! হইয়াছে । প্রপাতের উদ্দাম 
উচ্ছাসের শবে কান ঝালাপাল! হইয়াছিল, তাঁই বলিলাম - 
যাক বাচা গেছে। 

পাহাড়ের গর্ভ হইতে হঠাৎ আগুন বাহির হইল, গ] 
বাহিয়া গলিত লাভার সোনালি আভা আকাশট! ঝলসাইয়া 
দিল। এদুষ্ঠ সর্বদা] দেখ! ভাগ্যে জোটে না, তাই আবার 
বলিলাম-_দিনটা আজ ভালই যাবে দেখছি। 

গৃহিমী নীল! চায়ের কেটলি হাতে লইয়া আসিয়া আমাকে 
উদ্বেশ্ট করিয়া বলিল-_সকালে উঠেই আবার ওর পেছনে 
লেগেছ। 

“ও? মানে আমার ছোট বোন স্ুমিতা, কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত 
যাকে দেখিলে নাঁয়েগ্রাকেই মনে পড়িত এবং আঁন্ব সকাল 
হইতে যার মুখে পাছাড়িয়া গান্তীর্ঘ। 

চোঁখ দরিয়া আর এক ঝলক আগুন ঠিকরিয়া সুমিত 
তাঁর বৌদিকে আক্রমণ করিয়া বলিল__থাক, তোমাকে আর 
সাওবুরি করতে হবে না। 

চাঁ টালিতে ঢালিতে নীলা বলিল-_বা! রে) আমি আবার 
কি করলাম? 

নমিতার গাস্তীর্যে একটু চিড় লাগিল ; মাথা ও কানের 
ঝুলন্ত ঝাড় লন ছটা এপাঁশ ওপাশ দোলাইয়া বলিল-_তুমি 
নাতো দাদাকে ভালমান্ষ বানিয়েছে কে শুনি? 

নীলা বলিল-দাঁদার বদলে তুই নিজেও তো ছু'কথা 
শুনিয়ে দিয়ে গাঁয়ের হ্বালাট| ঠাগুা! করতে পারতিস। 

চা খাইতে খাইতে জিজ্ঞাস] করিলাম_-ব্যাপার কি? 

নেহাত পাথরের পাঁহাঁড়, তাঁই বেলুনের মত ফট করিয়া 
না ফাটিয়া শুধু ভূমিকম্পের আলোড়ন তুলিয়া! স্মমিত! বলিল-_ 
আহা জানো না যেন কিছু! লোকট! বাড়ী বয়ে এসে যাঁ- 
তা বলে গেল, আর তুমি চুপ করে বসে রইলে। 

বুঝিলাম এরা এখনও গত কল্যের ঘটনা লইয়! ঘণ্ট 
পাঁকাইতেছে। 

বলিলাম--যাত! বন্ধে গেছে তা কি করে বুঝব ? 

নীল! বলিল-__হাঁত পা ছুড়ে বাক্ধাই গলায় কতকি 

নীলার কথায় বাঁধা দিয়া বলিলাম__তাই বলে তাকে 
ধরে মারতে হবে না কি? 

নমিতা বলিল-_না, পুজো করতে হবে । 

আমি বলিলাম-_ তোর ঘরের পয়সা খরচ করে থিয়েটারে 


গিয়ে যখন দেখিস জের ওপর হাত পা ছুড়ে বাজখাই গলায় 
কেউ কিছু বলছে তখন সীটে বসে মিঠে মিঠে মন্তব্য না করে 
সো] &েদে উঠে বক্তাকে তক্তাপেটা করিস নে কেন? 

তাজ্জব বনিবার মত এমন কিছু বলি নাই যাতে ননদ 
বৌদি অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে 
পারে। তাই তাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম-__গত কল্যের 
বক্ত] যাই বলিয়া যান না কেন, তাঁর কোন কথাঁরই যখন অর্থ 
করিতে পারি নাই তখন অনর্থক চটিয়া নিজেদের মাথা থারাপ 
করিলে লাভ কিছু হইত না। 

নীলা বলিল-_-ওদের কথ! আমরা বুঝতে পারি, আর তুমি 
বোঝ না বললেই হ'ল কি না." ও 

আমি বলিলাম_-তোমরা তে কাঁকপক্ষী নির্বিশেষে 
সর্বজীবের কথাই বুঝিতে পার, রাঁমাহুজনের মুখে মান্্রাজী 
ভাষ1 তো তার কাছে জলের মত সোজ]। 

নীলা বলিল__তোমার কথা শুনলে গ| ছ্ালা করে। 
তুমি নিজে তো কোন দায়িত্ব নিলে না; আমরা খেটে থুটে 
যেটা তৈরী করবার চেষ্টা করছি বাইরের লোকের কথায় 
সেটা যে বঞ্ধ করে দেবো, তা ভেবে। না । 

বলিলাম-_-পাঁগল | তা ভাবব কেন? বরং তোমাদের 
রিহের্শালের জন্তে আর এক জায়গায় ঘরের বন্দোবস্ত করে 
দেব। রি 

নীল। বলিল__না না, আমর! এই বাড়িতেই রিহ্র্শোল 
দেবো-**দেখবো রাঁমান্জন কি করতে পারে। 

সুমিত তাঁকে সমর্থন করিয়া বলিল-_ নিশ্চয়; আমাদের 
বাড়ীতে আমর] য! খুশি করবো। 

এদের যা খুশির বহ্রটা স্মরণ করিয়| শিহরিয়া উঠিলাম, 
মুখে বলিলাম-_ আচ্ছা! বেশ । 

নমিতা তবু ছাড়িল না, বলিল_ মুখে “আচ্ছা বেশ” 
বললেই হবে না, কাল যে সব মেয়ে আর আসবে ন! বলে 
গেছে, ছোড়দাকে বল তাদের খবর দিতে । ছোড়দ1 বলেছে 


: ঘে তুমি না বললে এ ব্যাপারে আর হাত দেবে না। 


নীলা বলিল__আর তোমার বদ্ধুদের কাছে কতকগুলে! 
টিকিট বিক্রি করতে হবে, মনে থাকে যেন। 

“আচ্ছা বেশ" বলিলে এর! সন্ধষ্ঠ হয় না দেখিয়। সংস্কত 
করিয়া বলিলাম__তথাত্ত। 

গম্ভীর পাহাড়ট। ধ্বপিয়া গেল; নায়েগ্রায় ঢাকা কপ 
আবার খুলিয়া গেল হুমিতার খিল খিল হাসিতে । 

নিঞ্জের ঘরে আসিয়া তখনকার মত বাচিলাম | 


২ 


এরাডিঠে চিত গম্ভীর মুখ কারও পছন্দ হুয় না; 
লীলাও যা! জেদ ধরে সহজে তা! টিল] হয় না। তাই আমারই 
যে ত্রুটির জন্ত এদের এত বড় আযোদটা টুটিয়া যাইতে 
বমিয়াছে, অন্ত উপায়ে সেট| অচিরে সংশোধন না করিলে 
পিসীমা এখনি চুিয়া আসিয়া রোদন করিতে বসিবেন এবং 
আমি না কি মুখচোর] নিজের মান নিজে রাখিতে ছ্ষানি না 
ইত্যাদি বলিয়! সব ঝাঁলট1 আমারই উপর ঝাড়িবেন। ঝাড়ি- 
বেনই বানা কেন? পয়লা তারিখে কতকগুল| ময়ল! নোট 
সংসারের জন্ত ফেলিয়! দিয়] সারা মাঁস গা ছাড়িয়া যে বপিয়!] 
থাকে, বাহিরের কেহ উপর-চড়াও হুইয়! ছু'কথ শুনাইয়া 
গেলে পরুষ কণ্ঠে যে জবাব দিতে জাঁনে না, সে আবার পুরুষ 
নাকি? আর নীল] নুমিততার| মেয়েমাঙ্গষ হইয়া যে 
আমোদের আয়োজ্নটা করিয়াছে আমি তাঁতে কোন সাহায্য 
তে! করি নাই, বরং বাহিরের লোঁকের বাগড়া দিবার আঁগড়- 
গুলা খুলিয়৷ দিয়া আড়াঁল থেকে মক্কা দেখি । 
ৃ আসল কাহিনীট! খুলিয়া বলি। আঁমাঁদের বাঁড়ির লোঁক- 

গুল! স্্ীপুরুষনির্বিশেষে একটু আমোদপ্রিয় ; তবে আমোদের 

বিশেষ ধারাট! বহিয়! থাকে সঙ্গীতের তরঙ্গে ভর করিয়া । 

পিসীমার মুখে বাউলকীর্তনের সাঙ্গীতিক নর্ভন ছেলেবেল! 
থেকে অনেক উপভোগ করিয়াছি। তারপর যেদিন তার 
নিরামিষ ঘরে বসিয়া গুনগুন করিয়। ভজন নুরু করিলেন, 
তার আসল ওজন বুঝিলাম খাইতে বসিয়া তার মাঁথা সাতরা- 
গাছির পদাঁথবিশেষ গলাধঃকরণ করিয়া আমার নিজ্বের গলার 
জুড়ন্ুড়িতে । আরও বুঝিলাম যে ভ্গন গাঁছিতে হইলে গলা 
পরিষার করিবার জন্ত এর মত অমোখ ওষধ আর নাই। 

কিন্ত আমার অ-ন্গুরকণ্ডে কোন সুরই দানা বাঁধিল না 
দেখিয়া আমাকে ছাড়িয়া পিসীমা আমার ছোটভাই সুখেদ্দুকে 
লইয়া পছিলেন। 

সুকঠ নুখেন্দুকে ইন্ত্রভাতেই মানাইত ভাল, কিন্তু সে 
ইন্জরও নাই, তার সভাও নাই। তাই স্নানের ঘরের দরজা 
বন্ধ করিয়া সুখেক্দু যখন দরাঁজ সরে গানের গল! ছ'ড়িয়। দিত 
পিসীমা তখন একট! কাঠি দিয়া কানুন্দি ধাটিতে খাটিতে 
হয়ত] ভাইপোর কণ্ঠমাধূর্য্ পুলকিত হুইয়! উঠিতেন | 

সুমিত! যখন ভূমি হইয়াছিল তখন তার খুদে অঙ্গ 


০১ ৯াটিশাউিপাসপাসি প্ািিলাশিতশটিাপাশিসিতা 


দেখিয়া মমে হইত, আকারে তাঁরই মত ছে'ট একটা সারেঙ্গ 


বাজনা জাফরানি রঙে রাঙাইয়। কে যেন বিছানার উপর 
শোঁয়াইয়! রাখিয়াছে। বালিকা বয়সে সারেঙ্গীটি গোঙানি 
ছাড়িয়া খরখরে ঝরঝরে এশ্রাজে পরিণত হুইল | কিশোরী 
নমিতা সেতারে পৌছাইল কথায় ও কাজে প্রিং প্রিং রব 
তুলিয়া, আর সে যখন তিড়িং তিড়িং করিয়া লাঁফাইত 
তখন তার পিঠের উপরকার বুলস্ব বিস্নি দুর্টার একটা 
দিয়া রামকেলি ও আর একটাতে মালফোঁষ ফৌঁস ফস 


প্রবাসী 


২.০ পাতা শিপািা্পাসিলিটি নাতি 


১৩৫৫ 


লি উল লিওন তাপ পাতপাসপাসিি 


করিয়া ফণ! ুলিষা ছরস্ত লয়ে নামি পড়ত । সেতার কিন্ত 
বেতাঁর হুইল রামকেলি ও মালকোধষে আপোষ হুইল ন! 
বলিয়া-তাই রফা! করিবার অন্ক বিশ্থনি ছুটা এক করিয়! 
তালের মত তারী একটা খোপ! বাধিয়। যেদিন সে বাহার 
ধরিল, নুখেন্দু জ্ানাইল গমিতা মুর-বাহারে প্রমোশন 
পাইয়াছে। সঙ্গীত-শাস্ত্রের জটিল তথ্য না বুঝিলেও সেদিন 
থেকে আমি স্থমিতাকে স্ুরবাহার বলিয়া আদর করি। 
সুমিত তাতে চটয়! যায় এবং মনে মনে হাম্বীর ভাজিতে 
তশঙ্িতে ফাকা ঘরে গিয়া সম ফাক তাক করিয়! তাঁর 
পোষা বিডালটাঁকে চাঁপড়াইতে থাকে । 

এ বাড়ীতে নীলা যেদিন পদার্পণ করিল সুমিত অহ্থনয় 
করিয়া বলিল__হা] নীলু বৌদি, গাঁন গাইলে না যে? ফিক 
করিয়া হাসিয়! নীলু পিলু নুরের গান ধরিল। নিমন্ত্রিত 
জনকে ডালমদ্দ পরিবেশন করিতে করিতে সুখেক্দু তখন 
চাঁপা গলায় হছিন্দোল ভাঁজিতেছিল; নীলুর মুখে পিলু 
শুনিয়া সে ছুটিয়া আসিয়া হাতের মাছের বালতিটা আলতো 
করিয় তুলিয়া সে গান শুনিতে লাগিল | 


ব্যস, তাঁর পরের দিন থেকে শুধু রোয়াকে নয়, বাড়ীর 
সর্বত্রই গানের বন্যা বছিতেছে | নীলা সুমিত সুখেন্দু-__অথাৎ 
গঙ্গাযমুন| ব্রহ্মপুত্রের ভ্রিধারা সুরের উত্তাল তরঞ্লের মাঝখানে 
অ-ন্ুর আমি নিরেট ফাঁপা বয়ার মত ভাঁপিতেছিলাম। 

ভাসিতেছিলাম, তবে অকৃলে নয় ; শক্ত লোহার শিকলে 
বাঁধা ভারী একট। নোঙরে তলাকার মাটি আকড়াইয়। 
ছিলাম। কিন্তু শিকলটা বুঝি এবার ছি'ড়িয় যায়, প্রতিবেশী 
রামান্জন বণীম আমাদের বাড়ীর বাসিন্দাদের সাম্প্রতিক 
্বন্দে। 

রাঁমান্জনের মত সজ্জন লোক এপাড়ায় আর নাই। 
যে-কোন একটা! ছুত| করিয়া ঠাদার জন্ত রামান্থুজনের ছোট 
ভাই রামাশেষণকে একবার বলিলেই ইংরেজীতে বাঁক বাঁকা 
অক্ষরে রামানুষনের নাম-সই-কর] একখান! চেক আসিয়] 
যাইবে, তাই এত বড় একজন মহাশয় ব্যক্তিকে আমরা বন্দে 
আহ্বান করিয়াছি ভাবিয়া তিনি যদি ছু'কথা শুনাইয়া যান 
তাহা হইলে আর কি করিতে পান্ি। তবে তার গরম 
মেজাজে হয়তে। কিছু শীতল জল ঢালিতে পারিতাম, যে 
ছুকথ] কাল শুনাইয়াছেন তার একটারও যদ্দি অর্থ কর! 
আমার সাধ্য হইত। 

গোড়ার কথা কিছু বলিয়া! রাখি। দক্ষিণ ভারতের 
কুটীর-শিল্পের উৎকর্ধের নিদর্শনগুলি নামমাত্র দামে বিতরণ 
করিয়া রামানুজন এ অঞ্চলে কিঞিৎ সম্পত্তির অধিকারী 
হইয়াছেন এবং আমাদের বাড়ীর পাশের খালি জমিটার উপর 
ব্বহৎ একটি অট্টালিকা তুলিয়া প্রতিবেশীরপে আমাদের 


আবাঢ় 


ধন করিয়াছেন । তবে বহুদিন ধরিয়া বড়বাজার ও রাধা- 
বাঙ্জারে ঘোরাফেরা! করার জন্ত াঁর কথ্য ভাষার অসঙ্গতিট! 
পূরণ করেন এ পাড়া ও অন্ত পাড়ার অভিজাত নাগরিকমহুলে 
ব্যাঙ্কের মোটা অঙ্কের আভিজাত্য দেখাইয়| এবং সেই আভি- 
জাত্যের ত্বোয়েই প্রৌচ বয়সে একটি অষ্টাদশীকে বিবাহ 
করিয়ছেন। 

লোকে বলে, অবিমিশ্র মান্রা্জী ভাষার মত কাঠিস্ত- 
বর্জিত সুললিত ভাষা একটা অ-মান্্রীজী বালকেও বুঝিতে 
পারে-_বিশেষতঃ আমাদের এই দক্ষিণ অঞ্চলে, যেখাঁনকার 
বালকের দল সেবার কার্তবীর্ধ্যার্জুন রোডে সার্ধকনীন পূজায় 
ঢাঁক-ঢোলের বদলে মান্দ্রাঞজী কথকতায় কোরাস শোনাইয়] 
সর্বজজনের তুগ্টি বিধান করিয়াছিল । তবে রাঁধাবাজ্ারের 
ধোপ ও কৃষ্ণবাজারের ইন্ত্রির পর রামাহ্ৃজনের মুখে এ হেন 
একটি ভাষা কি দশায় যে পড়িয়াছে তা বাজ্জার-অনভিজ্ঞ 
আমিই মর্টে মর্দ্ে বুঝিতেছি। 

তাই ভাবি, আমাদের বাঁড়ীর বাসিন্দাদের বিশুদ্ধ আমোদ- 
প্রিয়ত। কেন এই প্রমাদ ডাকিয়া! আনিল? 

প্রমাদের ভূমিকাট1 বলি। নীল! সুমিতাদের হর্যবাহিক। 
সমিতি পাচ মাস আগে স্থির করিয়াছিল বর্ষামঙ্ল গীতাঁভিনয় 
করিবে ; সেজন্য আয়োজনের ক্রটিও রাখে নাঁই-পাঁড়ার ও 
স্কুল কলেজের কতকথুলি মেয়ে জুটাইয়৷ দিনের পর দিন 
মহল্প] দিয়া পাঁড়া সরগরম করিয়াছে । এমন সময় হঠাৎ 
একদিন রামাঞ্থজনের ছোট ভাই রাঁমাশেষণ আপিয়] বলিল-_ 
মহল্লার হল্পা বন্ধ করিতে হইবে; কারণ রামান্ুজন-জায়ার 
মাথার অসুখ সুরু হইয়াছে । কর্ণেল মাথাইফে “কল' দেওয়া 
হুইয়াছিল। তিনি নাকি বলিয়াছেন যে রাঁমামুজন-পত্বীর 
মাথার অন্ুখের জন্ত এখান থেকে চৌমাঁথ পর্য্যন্ত সকল বাড়ীর 
বাসিন্দাদের নিরাঁনন্দে থাকিতে হইবে । এর সোজ। মানেটা 
এই যে, আমোদের নাম করিয়া যে সোরগোল করা হয় সেটা 
যে প্রচণ্ড গণ্ডগোল, কর্ণেল মাথাই তা একদিন শুনিয়াই 
বুঝিয়াছেন | 

সুমিত কথাট! শুনিয়| বলিল-_রাঁমাশেষণকে বল যে 
আমাদের রিহের্শাল বন্ধ করবার চেঠ্টা না করে সে তার 
বেহাল! বাজানো আগে বন্ধ করুক। 

তাই তো, ওদের বাড়ীর বেহালার কথা তো মনে ছিল 
না। তবু নুমিতাকে বলিলাম__রামাশেষণের বেহালাতে 
এমন আর কি গোলমাল হয়? 

পিছন থেকে নীল] বলিল__বিশেষ কিছু না, তবে সুস্থ 
মান্থষের মাথায় গোলমাল হয়। [ও 

পিঙ্গীমা বলিলেন-__বেয়ালা ত বাপু জনেক শুনেছি, কিন্ত 
উৎকট নুরে পেত্বীর কান্নার মত বেয়ালা বাজানো বাপের 
জন্মে গুনি নি। আর রাতে যখন আমি শুতে যাই ঠিক তখনই 
ছোড়াটার বেয়ালার বাতিক চাগে। 


সাইব্রিশ রাগিী: 


ই যন 


১০৮০ পপ. এ, টি পপি পাসপািলটিলাটিশ 


নুখেন্দু মন্তব্য করিল যে, রামাশেষণের বেহালাই তাঁর 
বৌদির মাথার অন্দুখের একমাত্র কারণ। 

আমি বলিলাম যে রামাশেষণ যখন বেহালা বাজায় তাঁর 
বৌদি তখন নিশ্চয় ঘুমাইতে থাকেন । দুমাইতে ঘুমাইতে 
মান্য বেহালা শুনিতে পায় না। কিন্তু আমাদের বাড়ীর 
রিহের্শাল বসে বিকাঁলে ; মাথাব্যথার পক্ষে বিকালটা নেহাত 
অকাঁল নয় | আঁর মাথার রোগের কারণ অনুসন্ধান করিবেন 
কর্ণেল মাথাই নিজে । আঁপাঁতত ছু'চার দিন রিহের্শাল বন্ধ 
রাখিয়া ভদ্রতা! রক্ষা করিলে এমন কিছু আসিয়! যাইবে না; 
বরং অভিনয়ের দেরীর জন্ত কারও কোন অন্বিষ! হইলে 
রামান্থজনের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ ছিসেবে মোটা চাদ 
আদায় করা যাইবে। 

পরের দিন হর্ধবাঁহিক1 সমিতি আমার প্রস্তাব শুনিয়া! বিমর্ষ 
হুইলেও বর্ধামঙ্গলের খাঁত। সাতদিন স্পর্শ করিল ন|। 

কদিন পরে দেখিলাম প্রো রামাহ্জন অষ্টাদশী পত্ধী 
ললিত। দ্বেবীকে লইয়া লেকের দিকে বেড়াইতে যাইতেছেন। 
সুতরাং আমাদের বাড়ীর রিহের্শাল আবার সুরু হইল। 

পাঁচ দিন পরে সকালের দিকে রাঁমাশেষণ আবার আসিয়া! 
জানাইল যে, তাঁর বৌদির কর্ণপ্রদাহের জ্বত কর্ণেল সাহেবকে 
আবার ডাকা হইয়াছে । 

নুমিতা সেখাঁনে বসিয়াছিল ; বলিল-_-ত| হলে ত আমাদের 

গানবাজ্জন] তোমার বৌদির কানেই ঢুকবে না। 

রামাশেষণ বাংল! বলিতে পারে ; মাঁথ। নাড়িয়। বলিল-__ 
না সুমিতদি, ভাজার সাঁহেব বলেছেন যে বৌদির কান ছটোকে 
একটানা আট দিণ রেষ্ট দিতে হবে। কাজেই আপনাদের 
গান-বাজন1-__ 

সুমিতা বাঁধ! দিয়া বলিল--তোমার বৌদিকে বলো, কানে 
দেড় সের তুলো খুজে অন্ধকার ঘরের দরজ বন্ধ করে 
শুয়ে থাকতে, তা হলেই তার কান মাঁথ। সবই রেষ্ট 
পাবে। 

রাঁমাশেষণ সবিনয়ে জানাইল যে, ডাক্তার সাহেবের প্রেস- 
ক্রিপশানে দেড় সের তুলা ও অন্ধকার ঘরে দরছ্ধা বন্ধ 
করে থাকার কথা লেখা নাই। 

সুমিত বলিল-নেই ত নেই, আমর] রিহের্শাল বন্ধ 
করব ন|। 

রামাশেষণ নেহাত বালক নয়; একজন নারীর কাছে 
হার মানাট] রামঠশেষণের মানে বাঁধিল, তবু প্রতিপক্ষ নেহাত 
নারী-জাতীয়া জীব বলিয়াই হাত জোড় করিয়া বলিল__ মাত্র 
আট দিনের জন্তে, হুমিতদি ; এর মধ্যে বৌদির কান তাল 
হবে আশ! কর! যায়। 

সুমিতা কোন উত্তর ন! দিয়া__ছুম হুম করিয়া পা ফেলিয়া 
উপরে চলিয়া গেল। 


২৩৪ 


আট দিন বন্ধ থাকিবার পর রিতের্শোল আবার নুরু 
হইল। তিন দিন পুরাঁদমে রিহের্শাল চলিবার পর চতুর্থ 
দিনে প্রৌচ রাঁমান্থজন নিজে আসিলেন, সঙ্গে তরুণী ভার্ধ্যা 
ললিতা দেবী ও ছোট ভাই রামাশেষণ। নীল! সুমিতারা 
ছটয়া আসিল ললিতা দেবীকে অভ্যর্থনা করিতে । 

দোঁভাষীরপে রামাশেষণ জানাইল যে তাদের বাড়ীতে 
একটা মহোৎসব লাগিতেছে দক্ষিণ-ভাঁরতের কোন এক 
মহ্র্ষির জন্মতিধি উপলক্ষে ; সেজহা দশ দিন ধরিয়া অহোঁরাত্র 
কীতনন নৃত্যগীতাহু্ঠান চলিবে । মহিলাদের বিবার জন্ভ 
বিশেষ ব্যবন্থা করা হইবে এবং প্রতিবেশী হিসেবে সুমিতদি, 
নীল! বৌদি ও সুখেদ্দুদ1] অবসর কালে যদি কিছু সহযোগিতা 
করেন তাহা হইলে রামানুজন-পরিবার কৃতার্থ হইবে। 

নীল! সুমিতাঁর! কিছু বলিবাঁর পূর্বে অমি সকলের পক্ষে 
বলিয়া বসিলায--বেশ বেশ, তোমাদের বাড়ীর কাজও য! 
আমাদের বাড়ীর কাজও তাই ; সকলেই যাবে, ঘ| দরকার 
করবে- ইত্যাদি। 

মাঞ্রাজী প্রতিবেশীর! বিদায় লইলে পিসীম! ছুষ্টয়া আিয়! 
বলিলেন_ আমাকে বাপু অন্ত কোথাও নিয়ে চল। ওদের 
একট। বেহালাতেই আ'মার ঘুম চড়ে যায়, আর বাইশট' 
বেছাল] বন্রিশট। খোল চারশো! বিরাশীট! মাপ্রাঞ্জী গলার সঙ্গে 
দশ দিন ধরে যদি ক্রমাগত বাঁঞ্জতে থাকে প্রাণ তা হলে জাছি 
ছ্রাছি ডাক ছাড়বে, বাবা । 

নীল! বলিল-__মামি ঠ!কৃরপোর সঙ্গে মেজদার বাড়ীতে 
চলে যাঁই। 

সুখেনদু বলিল _মাঁপ করতে হবে বৌদি, বলাইদা কবে 
থেকে আমাকে দেওখরে যাব জবস্থে বলছে । এমন সুযোগটা 
আর ছাড়ছি নে। 

সুমিতার মুখের দিকে চাহিয়া! জিজ্ঞাসা করিলাঁম_-তুই 
কোথায় যাবি? 

সুমিত বলিল-_যমের বাড়ী। 

বলিলাম__আমাকেও তোর সঙ্গে নিয়ে চল । 

পিসীমা বলিলেন__যাট । 

নীলা বলিল__কি যা তা বল। 

ুখেন্দু বলিল_-তোমরা সবাই মিলে দাদার মাথাটা 
খারাপ করে দেবে দেখছি । 

বলিলাম-দাদার মাথা খারাপ হলে তুই তো দেখতে 
আঁসবি নে, তুই থাকবি দেওষরে। 

নুখেন্দু বলিল-_বা বরে, তোমাকে ফেলে যাব না কি? 
ওরা! যেখানে খুশি যাকগে, তুমি আর আমি থাকব । 

পিপীমা বলিলেন__তাঁর মানে, ছুই ভাইয়ে মিলে বাড়ীতে 
মেলেচ্ছপনার একশেষ করবে । 

নীলা বলিল_ফিরে এসে দেখবো! দেরাঁজের জিনিষ 


প্রবাসী 


ন্‌ 
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১৩৫৫ 





চেয়ারের ওপর আর আলমারির দ্িনিষ খাটের নীচে জড়ো 
হুয়েছে। 

সুমিতার দিকে চাহিয়] জিজ্ঞাসা করিলাম_-আর তৃই 
এসে কি দেখবি ? 

“কলা, বলিয়া বৃদ্ধাহুষ্ঠ দেখাইয়! সুমিত পাঁশের ঘরে 
চলিয়া গেল। 


সন্ধ্যায় আঁপিস থেকে ফিরিয়া দ্রেখিলাম নুখেম্ছু সুমিত] 
নীলা, মায় পিসীমা পর্ধস্ত কেহই বাড়ীতে নাই। তবেকি 
এরা আমাকে ফেলিয়া যে যাঁর পথ দেখিয়াছে? 

চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম-__বৌদি কোন চিঠি 
রেখে গেছে? 

পে বলিল__-না। 

দিদিযণি কিছু বলে গেছে? 

না। 

ছোটবাবু কোন খবর রেখে গেছে? 

না। 

পিসীমাকে কে শিয়ে গেছে। 

পিসীষা বৌদি দিদিমণি ছোটদাঁদাবাঁতু সব একপঙ্গে 
গেছেন। 

কোথায়? 

মাড়াজীদের বাড়ী । 

যাক, এদের সুবুদ্ধি হুইয়াছে বলিয়। 
বাচিলাম। 

সুখেন্দু সুমিত নীল|-_প্রতিবেশীর বাড়ীর মহোৎসবে মছ। 
উৎসাহে কাব্কর্ম করিয়া! সামাজিক বর্ম রক্ষা করিয়াছে। 
পিসীমাও নাওয়-খাওয়া ভুলিয়! দশ দিন ধরিয়া বাইশট! 
বেহাল! বন্জিশট! থোল সহযোগে চারশো বিরাশী জন মাপ্রা্ী 
গায়কের কীতান গুনিয়াছেন; প্রাণ তার আহি ত্রাহি ডাক 
ছাড়ে নাই। 

পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম-তুমি যে এখনও বেঁচে 
আছ? 

তিনি বলিলেন__রাঁমাছছজনের বৌ ললিতা কি ছাড়ে, 
“পিলীমা পিসীমা” করে অস্থির । রামাঙ্ছজনের মত ভাল- 
মান্থষের পেছনে তোরা কি বলে যে লাগতে যাঁস, বুঝিনে 
বাপু।? 

আমিও বুঝি ন| এবং কারা পেছনে লাগে তাঁও জানি না। 
তবে পিসীমার কথা শুনিয়া! মনে হইল উক্ত ভালমান্ষটির 
পেছনে যারা লাগে, আমিই যেন তাদের দলের টাই । 

রামাহুজনের বাড়ীর উৎসবের দিমগুল| কাটিলে গুখেন্দুকে 
বলিলাম__শরংকাল পড়ে গেছে, এখন আর বর্ধানল নিয়ে 
মাথা ঘামিও না। - 


হাক ছাড়িয়া 


আধাট 
নুখেন্দু বলিল--খ্যাপা শ্রাবণ প্রতি বছরই আশ্বিনের 
আঙ্গিনায় ছুটে জাসে ) সুতরাং বেমানান কিছু হবে না। 
আপিস হইতে ফিরিয়া দেখিলাম, রামাহুজনের দৌতলার 
ঘরের লাগোয়া আমাদের বড় ঘরের মধ্যে এম্রাজজ সেতাঁর 
ম্যাণ্ডোলিন বেহাল তবলা ঘুঙর, ইত্যাদি সযত্বে রক্ষিত আর 
সতের জ্বল মেয়ে ও আট-দশ জন ছেলেতে মিলিয়৷ আসর 
গুলজার করিয়াছে । 
পুরা বার দিন ধরিয়া রিহের্শাল চলিবার পর সুখেন্দু 
ঘোষণা করিল, মহা'লয়ার দিন বর্থামঙ্গল অভিনয়ে কোন বাধা 
থাকিঘে না। 
আরও কয়েক দিন রিহের্শাল চলিল। শেষে এক দ্রিন 
সপ্ধ্ায় বাড়ী ফিরিয়] দেখিল।ম ঘরগুল1 সব অন্ধকার । ফিউজজ 
হইয়াছে না কি ?_-না তো-_আমার ঘরে আলে! ছ্বলিতেছে। 
অথচ বাড়ীর লোকজন সব কোথায়? 
লোঁকঞ্জন সব বাড়ীতেই আছে, তবে ছাদে। ছাদে 
যাইতেই শুনিলাম নুখেন্ু বলিতেছে__ভারি শয়তান | 
প্রিজ্ঞাসা করিলাম__কে ? 
নীল। ধর! গলায় বলিল_-রামানুজন। 
জিজ্ঞাস| করিলাম--তিনি আবার কি ক্লে ? 
পিসীমা বলিলেন__-যা করবার তাই করেছে। 
হুমিতা বলিল-_ভয়াঁনক শক্রুতা করেছে। 
নুখেন্দু ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল-_যে হুলটা আমর] সম্ভায় 
পাব বলেঠিক কর! হয়েছিল, এমন কি পাঁকা কথাও 
পেয়েছিলাম, আজ শুনলাম, কোথাকার একট] ক্লাব মোটা! 
টাক] আগাম দিয়ে সেই হুলটা| মহা'লয়ার দিনের জন্তে ভাড়] 
করে ফেলেছে ; আর সেই ক্লাবের প্রেসিডেষ্ট হচ্ছেন রামাছ্জন। 
বুঝলে এখন ব্যাপারটা ? 
বলিলাম-_-উনিই যে এসব করছেন ত| কি করে জানলে ? 
পিসীমা বলিলেন--তাঁও আবার বিশেষ করে জানতে 
হয় নাকি? 
বলিলাম-_বেশ ত, তোমরা আর একটা হল ভাড়া 
নাও। 
সুখেন্দু বলিল__সম্তায় পাব না, ত] ছাড়া বৌদিরা রাজী 
নয়। 
কেন? 
সুমিতা বলিল-_-এ হলই আঁমর1 নেব । 
শীল] বলিল__ছু'দিন. আগে আর পরে বই ত নয়। 
শেষে স্থির হুইল যে পু্ধার হিড়িক কাঁটিলে ভাল একটা 
দিনে বর্ধামঙ্গল অভিনয় হইবে । 
মহালয়ার পর আর একট] খারাপ সংবাদ আসিল। 
অভিনয় ব্যাপারে যে সব ছেলেমেয়ের উৎকট উৎসাহ ছিল 
তাদের মধ্যে অনেকে ছুটিতে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে। 





পাইত্রিশ রাগিণী 
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৬ সপীসপ সিসি" পিসি 








নীল! স্থমিতার| মাথায় হাত দিয়া বসিল। পিসীমা বলিলেন 
--কপাল! 
সুখেনু বলিল__কপাল না ছাতী | আজ থেকে বাড়িতে 
ধপদ খেয়ালের বান ডাঁকিয়ে দেব। কিরে সুমি, 
যখন জমবে ধুলা রিহের্শালের ঘরগুলা য়, 
পড়বে ছাতা যন্ত্রপাতির ছড় গুলায়, 
একলা তখন নাঁই ব1 বসে থাকবে ॥ 
তাঁনপুরাটা আনতে বলে 
খেয়াল গেয়ে হাফবে |" 
হর্ববাহিকা সমিতির বর্ধামঙ্গল আপাতত ধাঁমাচাপ] পড়িল । 
পিসীমা আবার নিরামিষ ঘরে নির্জনে বসিয়া ভন্ষন সুরু 
করিলেন। খেয়াল গাহিতে গাঁহিতে নীল! অনেক সুরের 
স্রেয়ালি দেখাইল। ম্ুমিতার কঠ থেকে নায়েগ্র প্রপাঁতের 
মত প্রচণ্ড বেগে গ্রুপদ্দ নাঁমিতে লাগিল চৌতাল ধামারের 
উত্তাল তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে ; সে তরঙ্গে সঙ্গত দিবার জন্ত 
আহারনিজ্রা তুলিয়] স্ুখেন্দু পরমানন্দে তবলার উপর পাখো- 
যাজের আওয়াজ শোনাইতে লাগিল ; 
কৎ থুন্‌ দি কেটে তাঁক্‌ গদি ঘেনে, 
ঢোল আর তবলার বোঁল সব রাখি জেনে। 
কিন্তু ভাগ্যে যা মাপা আছে বাঁরে বারে ফসকাইয়াও শেষ 
পর্য্স্ত একদিন তা মুঠার মধ্যে আসিয়া, পড়িবেই। যে সব 
ছেলেষেয়ে ছুটিতে বাছিরে গিয়াছিল কাতিকের শেষে তার! 
ফিরিয়। আসিয়া বলিল_বেশ লোক তোমরা একেবারে গ! 
ছেড়ে দিয়ে বসে আছে ? ও সব শুনবো! না অভিনয় আমরা 
করবোই । 
নীল] সুমিতার টনক নড়িল, তানপুর] রাঁখিয়] অন্ত যন্ত্র- 
পাতিতে তার চড়াইতে সুরু করিল। বর্ধামঙ্লের খাতা 
আবার খোল] হুইল । হর্ধবাছিক। সমিতির সভ্যরা সমবেত 
হইয়া নূতন উদ্ভমে রিহের্শোল সুরু করিল। তবে অনেক 
টালবাহাঁনাঁর জন্ত পার্টগুলা সব টিলা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া 
সবই আবার ঢালিয়া সাজিতে হইল । শেষে স্থির হুইল যে 
পুরা সাত সপ্তাহ ধরিয়! রিহ্র্শাল দিয়া বড় দিনের বন্ধে বর্ধা- 
মঙ্গল অভিনয় করা হইবে। 
আমি সেই পুরানো কথাটার ধুয়া তুলিয়া! বলিলাম-_ 
বর্ধামঙ্গলে তোমাদের অরুচি না হতে পারে, কিন্ত দর্শকদের 
রুচি বলে একটা পদার্থ আছে | পৌষ মাঁসে বর্ধামঙ্গল মানে 
কাসার বাটিতে অন্বল খাওয়ার সামিল । 
জুখেন্দু বলিল-_তুমি কিছু বোঝ না দ্রাদা। আমাদের 
দৃখপটের বালাই নেই বলে আবহাওয়ার সবটাই কম্সনা করে 
নিতে হবে ; আর কল্পনার লাগামটা একটু আলগ| করলেই 
দেখবে.*.পৌঁষে ঘন বরষ! ঝর ঝরিয়ে ঝরে পড়ছে।” 
রিহ্র্শোল যখন আবার মিয়া উঠিয়াছে এমন সময় এক 
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দিন রামান্গুজনের বাড়ী থেকে বিকট একটা জাওয়াজ উঠিল। 
মেয়ের! গান বাজন] বন্ধ করিয়! কান পাতিয়] শুনিল, গলা 
ছাড়িয়া কতকগুল! পেঁচা ডাকিতেছে। শকটা ঘখন খাদে 
নামিল তখন বুঝিলাম পুক্জার সময় ঢোল ফাসির সঙ্গে যে 
সানাই বাজে কতকটা সেই রকম প্যাকপেকে আওয়াজ, 
আর সুরটা যখন চড়িয়। যায়, মনে হয়, সাতটা পেঁচা এক 
সঙ্ষে ভাকিতেছে। 

পরের দিন রাঁমানুজনের সঙ্গে পথে দেখা হইলে তার এই 
নুতন নুরসাধনার জন্ত তারিফ করিলাম। সে জানাঁইল, 
প্রশংসাট1] যাঁর প্রীপ্য.-'পে রামানুজ্ধনের শ্যালক, অর্থাৎ 
ললিত দেবীর ভাই । 

জিজ্ঞাস! করিলাম__সাঁনাইট। আকারে কত বড়? 

বেশী নয়, সোয়া ছা'হাত। 

অর্থাৎ প্রায় রামশিঙ্গার সমান। নীলার ভাই, আমার 
স্ভালক-_খেলার মাঠে ফু ফু করিয়া ছোট একটা বাণী বাজায়, 
আর রামাহুজনের স্কালক রামশিক্ষার মত প্রকাণ্ড একটা 
সানাই বাজাইয়! পাড়ার লোকজন তাঁড়াইতে পারে । এমন 
গুষী শ্তালকের ভগ্নীপতি রামাছুজন ঈর্ধযার পাত্র বটে। 

সানাইয়ের জবাব দিবার জগ্ভ সুখে এক জোড়া কর্ণেট 
ও একট] স্যাক্সহর্ণ জোগাড় করিয়াছে। রাত্রে বড় ঘরে গিয়া 
দেখিলাম রিহের্শালের মেয়ের] চুপ করিয়া বসিয়া আছে, 
তবে সুখেন্দু স্যাক্সহর্ণে ফু দিতেছে আর নীলা ও সুমিত গাল 
ফুলাইয় ছইট কর্ণেট বাজাইতেছে। 

পিসীম! বলিলেন__বেশ করছে। 

পরের দিন রামাশেষণ বলিল-__বড়দা, আজকের রাতের 
আওয়াজট। শুনে বলবেন:*-ছ্যা | 

মৃতন একট! বাক্তন| শুনিব জানিয়া সারাদিন আগ্রহে 
কাটাইলাম। কিন্ত রাঁতে যে আওয়াজট! শুনিলাম তাঁতে 
একেবারে হতাশ হুইয়া পড়িলাম। কালীপুক্জার পর জগন্ধাত্রী 
পৃজা শেষ হইয়াছে সবে ; সুতরাং কতকগুলি খালি টিনের 
মধ্যে কয়েক শত পটকাঁর ছালিতে আগুন দিলে শট! অবস্ঠ 
উৎকট হুয়, তবে নৃতনত্ব তাঁতে কিছুই নাই। ইচ্ছা হুইল 
রামাশেষণকে ডাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করি--তোঁমাদের রসিকতার 
রস মরিয়া গিয়াছে নাকি? 

কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম কালীবোমের দমে ডাঁরী আঁওয়ারঞ্জ 
ও সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং রামানগুজনের চড়] গলার চীৎকার । শেষে 
আসল ব্যাপারটা শুনিয়া গালে হাত দিয়া বসিলাম। 

রামাহথজ্নের বাড়ীতে আধঘন্টা ধরিয়া টিনের মধ্যে পটকা! 
ফাটার পর মুখেন্দু কতকগুলি কালীবোম জোগাড় করিয়া 
ছুমদাম ছাঁড়িতে লাগিল। একটা বোমের সলিতাঁয় আগুন 
দেওয়! হইলে বোমটা ব্যাডের মত হঠাৎ তড়াঁক করিয়া লাঁক 
দিয়া রাঁমান্ছজনের বারান্দায় পড়িয়া ছুম করিয়া ফাটিল, 
ক্লামাহুজনও রাগে ফাটিয়। পড়িলেন। 





প্রবাসী | 
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রামানুজন সহজে রাগিয়া উঠেন না, তবে একবার রাগিলে 
সহজে থামিতে চান না। 

কি করা যায় ভাবিতেছি, এমন সময় রামাহ্জদ সোজা 
আমাদের বাড়ীতে চলিয়া আসিয়! মুখে যা আসিল বলিতে 
লাগিলেন । 

হুখেদ্দু বিশুদ্ধ ইংরেজী করিয়া বলিল-__মশায়, কাজট! 
ঘখন ইচ্ছে করে কর! হয় নি তখন অত মেজাজ দেখাবার 
কিআছে? 

রামানুজন বাঁধাবাজার “ও চীনাবাঁজারের ইংরেজীই শুধু 
বোঝেন, তাই সুখেন্দুর কেতাবি ইংরেজীতে কোন ফল হইল 
না। ব্যাঁপ!রটা পাছে বেশী দূর গড়ায় সেজস্ত স্খেন্দুকে 
বাড়ীর ভিতরে পাঠইলাম । 

আজ সন্ধ্যা থেকে অনেক পটকা-বোমার আওয়াজ 
শুনিয়াছি, কিন্তু রাঁমাঞ্ুজনের বচন-বোঁমাগুলি সব 
আওয়াক্কেই ছাঁড়াইয়া গেল। 

রামাশেষণের মুখে ভাঙ্গা] মাপ্রা্ী বুঝিতে পারি, ললিতা 
দ্বেবীর আধা হিন্দি আধা বাংলাঁও বুঝি ; কিন্তু রামাগ্থজনের 
কথার এক বর্ণও বুঝি না। না বোঝ|র অপরাধট! একা 
আমার নয়, পাড়ার অনেকেই বোঝেন না । তবে নীল! 
স্মুমিতারা নাকি বুঝিতে পারে । 

রামান্থজনের ক্রোধ রোধ করিবার ফোন উপায়ই খু'জিয়া 
পাইলাম না। ঝাড়া কুড়ি মিশিট ধরিয়া হাতমুখ 'নাড়িয়া 
চড়া গলায় বকিয়া! বকিয়া গল] শুকাইয়া কাঠ হুইয়া গেলে 
রামাহুজছন আমাদের হাটকর] দরজার একট] পাটের উপর 
ঠেস দিয়া দাড়াইলেন। নূতন একটা পোজ দেখাইবেন 
ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, বিশেষ আর কিছু না বলিয়া 
মুখ গৌঁজ করিয়া তিনি সোঞ্জ। নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়! 
গেলেন। 

রামানুজন বিদায় লইলে মাঁথ! ধরিয়াছে বলিয়া! নিজের 
ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম । 


সকালে উঠিয়া খাবাঁর ঘরে গিয়া যা দেখিলাম তা আগেই 
বলিয়াছি। 

যাই হোক, নীলা হ্বমিতা বলিয়াছে যে রামাহ্জন রাগই 
করুন বা তাদের বাড়ীর লোকজন যত বাগড়াই দিক বর্ধামঙ্গল 
অভিনয় করিতেই হুইবে_এবং এ বিষয়ে আমি তাদের 
সাহায্য করিবার অন্ত “তথাত্ত” বলিতে বাধ্য হুইয়াছি; তবু 
এত রেধারেষির পর কার্ধাতঃ ব্যাপারটা কত দুর গড়াইবে 
তা ধাঁরণ। করিতে পারিলাম না । 

রিহ্র্শোলের মেয়েদের খবর দিবার জন্ভ নুখেন্দুকে 
পাঠাইবার আগে একট! মতলব মাথায় আসিল। চুপি চুপি 
চাকরের হাত দিয়া এক টুকর! কাগজে রামাশেষণকে লিখিয়া 





২৩৭ 





আধা সাইজিশ রাগিণী 
পাঠাইলাম, ভুমি আমাকে বড়দা বলিয়া খাতির কর। তারি 
বিপদে পড়িয়াছি, এফবার আমিবে কি? 

সলামাশেষণ তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া প্রথমেই বলিল--দাদার 
হয়ে আমিই মাপ চাইছি বড়দ]। 


আমি বলিলাম-তোমার দাদার কথ] ভুলে গেছি) এখন 
তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করবো তাঁর জবাব দেবে । 

বলুন। 

আমাদের বাড়ীর মেয়ের যে অভিনয় করবার জন্তে 
আয়োজন করেছে তোমরা তাতে এত বাগড়া দিচ্ছ কেন? 

উহ, আমরা তো উৎসাহই দিয়েছি । 

রামশিক্চ] বাজিয়ে আর পটকা ফাটিয়ে? 

রামাশেষণ বলিল-_-এ সব তে হালের ব্যাপার | 
নুখেন্দুদাকে জিজ্ঞেস করবেন, আগে উৎসাহ দিয়েছি কিনা। 
গোলমালটা হু'ল শুধু স্ুমিতদির জঙ্তো__ 

অবাঁক হইয়া জিজাসা করিলাম__ন্ুমিতাঁর জন্চে ? 

বৌদি বলেছিলেন বর্ষামঙ্গলের গানের সঙ্ষে বেহাল! 
বাক্ধাবেন__ 

তোমার বৌদি, ললিতা দেবা বেছাল! বাজ্জাবেন? 

হ্যা বড়দ]। 

বেহালা তো তুমিই বাজ্াও__ 

আমি বৌদির কাঁছে শিখি। বৌদি বেহালা বাধিয়ে 
অনেক ডেল পেয়েছেন । 

খবরটা শুনিয়| একটু আশ্চর্য্য হইলাম; বলিলাম__বটে 1 
তারপর ? 

সুমিতদি রাজী হলেন না, আর বৌদিও চটে রইলেন। 
তারপর যা হ'ল সবই জানেন 

জিজ্ঞাসা করিলাম_-এত সব কাও না করে আমাকে 
আগে জানালে না কেন? 

বৌদি বলতে বারণ করেছিলেন। 

রামাশেষণকে বলিলাম__-আ্জ বিকেলে তোমাদের 
বাড়ী যাব। তোমার কৌপিকে বলো কফি তৈরি করে না 
রাখলে বগড়। করব ; বুঝলে ? 

রাঁমাশেষণ বিদায় লইলে স্ুমিতাকে বলিলাম-__তুই তো 
যত নষ্টের গোড়া। 

মিতা যেন আকাশ থেকে পড়িয়। বলিল আমি? 


বলিলাম-_রামাস্থক্বন-জায়াকে বেছালা বাজানোর পার্ট 
দিস নি কেন? 

নীলা বলিল-_ওমা, সেই কথাটা এখনও মমে করে 
রেখেছে না কি? 

বিষয়টা চট করিয়া বুঝিয়া লইয়! পিসীম! বলিলেন_- 
মনেই যদি না রাখবে তা হলে মহোংসবে তোমাদের দেখিয়ে 
দেখিয়ে বেহাল। বাজ্ধাবে কেন 1_কিদ্ধ মেয়েটা! কি যিটমিটে 
শয়তান দেখেছ? তাই ভাবি, ললিতা-বউ আব্বকাল 
আমাদের বাড়ীতে আসে না কেন? 

সুমিতাদের হর্যবাহিকা সমিতির জন্ত সব চেয়ে মোটা চাদা 
যিনি দেন সেই প্রেসিডেন্ট মহোদয়ার স্বামী বলিয়া! যে সন্মানটা 
পাইয়। থাকি তার কতখানি বুটা আর কতখানি আসল তা 
পরীক্ষা! করিবার স্বস্থ দুপুরে রিহ্র্শোলের মেয়েদের লইয়া 
মিটিং করিয়া প্রস্তাব করিলাম-_ললিতাদেবী বেহালা বান্জইয়া 
বর্ষামঙ্গল মধুরেণ সমাপয়েৎ করিলে সব দিক রক্ষা পাইবে। 

মেয়ের! প্রথমে আপত্তি তুলিয়া বলিল-_বেনো জল 
চুকিলে বর্ধামঙ্গল ঘোলা হয়] যাইবে; স্ৃতরাঁং__ 

আপন্তিটা খণ্ডন করিবার জন্য উত্তরে বলিলাম-_বর্ধার জল 
চিরদিনই ঘোলা, মাঙ্গলিকী গাহিয়৷ যদি ফর্সা করিতে না 
পার, তবে-- 

কথাটা মেয়েদের প্রাথে লাগিল । ললিতাঁদেবীর বেহালা 
সমিতির কাজে বহাল হইল। 

বিকালে ললিতাদেবী আমাঁকে উৎকৃ্ঠ কফি ধাঁওয়াইলেন। 
রামাহজন তশ্য জায়ার মুখ দিয়া জানাইয়! দিলেন যে অভ্ভি- 
নয়ের খরচের সব ভাঁর তিনি নিজের কাঁধে লইয়া কৃতার্ধ 
হইবেন । 

অবশেষে স্ুখেন্দুর নির্বাচিত হলেই বড়দিনের বদ্ধে বর্ধা- 
মঙ্গল অভিনীত হইল । রামাহুত্জন প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া 
দৃশ্ঠপট এবং সাজসরপ্তামের পাহায্ ষ্টেজের উপর যে বপ্রিটা 
দেখাইলেন, পুনার আবহাওয়া আপিসে ধোন লইলে জান! 
যাইবে, চেরাপুষ্জীতেও তত কটি কখনও হয় নাই। বির!মের 
সময় পাখীর পালক মাথায় গুজিয়া রামান্থজন-শ্যালক সোয়। 
ছাহাত লম্বা সানাই মুখে করিয়া যখন নাচিতে লাগিল, দর্শকর! 
তখন হাচি কাশি সবই ভুলিয়া গেল। 

অভিনয়-শেষে রামাঁশেষণ সংস্কৃত করিয়! বলিল--নমন্তে | 


রামদাস সেন 
শ্রীবজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৮৪৫--১৮৮৭ 


জন্ম; বিদ্যাশিক্ষা ? অষ্টাদশ শতাকীর মধ্যভাগে 
্রজ্ববন্পভ সেন নামে জনৈক বঙ্গজ কায়ছ পূর্ববঙ্গের ইদিলপুর 
হইতে বঙ্গ-বিহার-উড়িস্তার রাজধানী মুশিদাবাদের গঙ্গাতীরে 
আসিয়া সন্ত্রীক বসবাস করিতে থাকেন। তাহার মধ্যম পুত্র 
ক্কষকাস্ত সেন নিম্কির দেওয়ান হইয়াছিলেন ; কলিকাতা 
ছর্গাচরণ মিত্রের ছ্রাটধ তাহার দ্ুবহৎ বাস-ভবনটি আঙ্ছিও 
“দেওয়ান-বাড়ী” নামে পরিচিত । কৃষ্ণকান্তের জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা__ 
ক্কষ্গোবিদ্দ। রামদাস এই কৃষঞ্গোবিন্দের পৌত্র ও লাল- 
মোহনের পুত্র। ১০ ডিসেম্বর ১৮৪৫ (২৬ অগ্রহায়ণ ১২৫২) 
তারিখে বহরমপুরে তাহার জন্ম হয়। তিন বংসর বয়সে 
তিনি পিতৃহীন হন। 
রামদাস প্রধানতঃ গৃহেই শিক্ষালীভ করিয়াছিলেন। ভীহার 
গৃহৃণিক্ষকগণের মধ্যে ভোলানাথ পালের নাম করা যাইতে 
পারে। তিনি কিছু দিন বহুরমপুর কলেঞ্েও বিষ্যাশিক্ষা করিয়া 
ছিলেন। লেখাপড়ায় তাহার বিলক্ষণ যত্ত ছিল । বহ্রমপুরের 
বাস-ভবনে স্থাপিত তাঁহার পুত্তকাঁলয়টি আজিও তাহার 
বিস্তান্থরাগের পরিচয় দ্রিতেছে। বহরমপুর কলেজের পণ্ডিত 
রামগতি ্থায়বত্ব “বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক 
প্রশ্তাব” রচনাকাজে এই মুল্যবান গ্রস্থ-সংগ্রহটি ব্যবহার 
করিবার স্ুবিধ! পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন 2 
“এ স্থলে আমার প্রিয়তম ছাত্র বহরমপুর নিবাসী 
পরমক্ষেমাস্পদ শ্রীঘুক্ত বাবু রামদাঁপ সেনের নাম পৃথক 
ভাবে উল্লেখ না করা আমার পক্ষে অনুচিত কার্য করা 
হয়। প্ামদাস ধনিসম্তান ও অল্পবয়স্ক পুরুষ) কিন্ত ধন ও 
বয়সের অঙল্পতা একত্র সমবেত হইলে সচরাচর যে সকল 
দোষের সংঘটন হয়, রামদাঁসে সে সকলের কিছুমাত্র 
নাই। রামদাঁস অতি বিনয়ী, নিরহঙ্কার, প্রিয়ভাষী ও 
সদহুষ্ঠানরত। বিগ্যান্থদীলনই তাঁহার একমাত্র উপজীব্য । 
“তিনি নিজ ভবনে একটি উৎকৃষ্ট পুন্তকালয় স্থাপন 
করিয়াছেন, সংস্কত ও বাঙ্গালা যে সকল পুণ্তক ক্রয় 
করিতে পাওয়া যায়, সে সকল পুত্তকই প্রায় এ পুস্তকালয়ে 
সুংগৃহীত হইয়াছে ।” 
বিবাহ ৫১৮৫৯ সনের ২১এ ফেব্রুয়ারি, ১৫ বৎসর 
বয়সে, রামদাসের বিবাহ হয়। পাত্রী-_হূর্গাতারিহ্রী দাসী, 
টাকী-নিবাসী জানকীনাথ রাঁয় চৌধুরীর কণ্ঠা। এই বিবাহ 
প্রসঙ্গে “সংবাদ প্রভাঁকর? (২৪ মার্চ ১৮৫৯) লিখিয়াছিলেন £ 
“বহ্রমপুরনিবাঁসি ধনরাশি স্বর্গীয় লালমোহন সেন 


মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বাবু রামদাস সেন মহোদয়ের 

শুভোদ্বাহ গত ১০ ফাঁন্তন | ২১ ফেব্রুয়ারি ] সোমবার 

রজ্জনীযোগে অতি সমারোহ পূর্বক নির্বাহ হুইয়াছে,**1” 

বিবাহের পাঁচ বংসর পরে, ১৮৬৪ সনে, রামদাস বিপত্ধীক 
হন। পতী-বিয়োগে তিনি দবলাপতরঙ্গ' নামে একখানি ক্ষত 
কবিতা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই ঘটনার কিছু দিন 
পরে টাকীর ভারতচন্্র রাঁয় চৌধুরীর কা__বিক্ষা্লতা দাসীর 
সহিত তাহার বিবাহ হুয়। 

সাহিত্যানুরাগ £ তের-চৌদ্ধ বংসর বয়স হইতেই 

মাতৃভাষার প্রতি রাঁমদাসের অঙ্থপ্নাগের পরিচয় পাওয়] যায়। 
প্রথম জীবনে তিনি কাঁব্যচর্চ| করিতেন ; ক্রমশঃ স্বদেশের 
অতীত গৌরবের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ; তিনি ভারতীয় 
পুরাতত্ব আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। জ্যেষ্ঠতাত 
রাধামোহনের হম্তলিখিত 'পশুপাশযোক্ষণণ* (প্রশ্নোতর ছলে 
লিখিত) গ্রন্থ দেখিয়] সংস্কতের প্রতি হার অন্থরাঁগ জন্দিয়া- 
ছিল। তিনি কাঁলীবর বেদাস্তবাগীশের নিকট সবযত্বে সংস্কত 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 

বঙ্ষিমচন্ত্র যখন রাজ্কার্ধে বহুরমপুরে অবস্থান করিতেন, 
সেই সময়ে রাঁমদাস তাহার সহিত গভীর সধ্য-ন্থত্রে আবদ্ধ 
হন। বহরমপুরে তখন রীতিমত সাহিত্যের আঁসর-_সাহিত্য- 
চায় যেন বাঁন ডাকিয়াছিল। ১৮৭২ সনের এপ্রিল মাসে 
বহরমপুর হইতে “বঙ্গদর্শন, প্রচারিত হইলে বন্কিমচন্জের 
অহ্থরোধে রামদাস “বঙ্গদর্শনে'র জন্য পুরাতত্ব-বিষয়ে অনেক- 
গুলি প্রবন্ধ রচনা! করিয়াছিলেন; এগুলি সাদরে 'বঙ্গদর্শনে 
গৃহীত হইয়াছিল। 


গ্রস্থাবলী ? রাষদাপ যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া- 
ছিলেন, সেগুলির একটি কা'লাহুক্রমিক তালিক। দরিতেছি। 
বন্ধনী-মধো প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি- 
সঙ্চলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত । 

১। তন্বসংগীত লহরী অর্থাৎ পরমার্থ বিষ্ুতত্ব বিষয়ক 


শ্নতসমূহ | 
১ মাঘ ১৭৮০ শক, জানুয়ারি ১৮৫৯। 





* পুত্র-বিয়োগে রাধামোহুন সংসারধর্্ম ত্যাগ করিয়া 
বন্দাবনধাঁমে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বৃন্দাবনে তাহার বাগাঁন- 
বাড়ী “বাগিচা বাড়ী” নামে পরিচিত । তাহার রচিত "পণ্ড 
পাশমোক্ষণের পাতুলিপি বর্ডমানে এশিয়াটিক সোসাইটির 
গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। 


আবাঢ় 


“ত্রগণ্মান্ শ্রীল শ্রীমুক্ঞ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় যথোচিত 
পরিশ্রম স্বীকার ও অপার করুণা বিতরণ করিয়! আন্তোপাস্ত 
সংশোধন করিয়াছেন'*'1” 

২। কুন্ুম মালা (কাব্য)। ১২৬৮ সাল, ইং ১৮৬১। 

হুচী £ গোলাপ, ভূ'ই, রজনীগন্ধ, বকুল, টাপা, গন্ধরাজ, 
কমলিনী, সন্ধ্যামণি, বুমকালতা, স্্ষ্যমুখা, ধুতুর]। 

৩। বিলাপতরঙ্গ (কাব্য)। ইং ১৮৬৪। 

প্রথম। পত্বীর বিয়োগে রচিত । ১৮৬৪ সমের সেপ্টেগ্বর 
মাসে 'গ্রামবার্থীপ্রকাঁশিকা, লেক্খেন :_-“বহরমপুর নিবাসী 
প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাঁমদাস সেন মহাশয় স্বপ্রণীত 
“বিলাপ তরঙ্ক' নামক একখানি পুস্তক আমাদিগকে উপহার 
প্রদান করিয়াছেন । তিনি প্রণয়িনী-বিরহ-বিধুর হইয়া এস্থানি 
প্রণয়ন করিয়াছেন ।” 

৪। কবিতালহরী। ১২৭৪ সাল ( ১৭ জুলাই ১৮৬৭) । 
পৃ. ৫৯+১ শুদ্ধিপত্র। 

৫। চতুর্দশপদী কবিতামালা। ১২৭৪ সাল 
ডিসেম্বর ১৮৬৭ )। পৃ. ৬৪ 

ইহ ১২৭৫ সালে প্রকাশিত ২য় সংস্করণ “কবিতালহনী”র 
অন্তভুক্জি হইয়াছে । 

৬। এঁতিহাসিক-রহস্ত, ১ম ভাগ। 
এপ্রিল ১৮৭৪ )। পৃ. ২২০ 

সুচী ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন, মহাকবি কালি- 
দাস, বররুচি, শ্রীহ্র্ধ, হেমচন্্র, হিন্নুদিগের নাট্যাভিনয়, 
বেদপ্রচার, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধাবন্দের গ্রস্থাবলীর বিবরণ, 
ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাক্স, পরিশিষ্ট । 

ইহার মধ্যে "ভারতবর্ষের পুরাববত্ত সমালোচন” ও “মহাকবি 
কালিদাস” স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে যথাক্রমে ১৮৭২ সনের ২১এ 
সেপ্টেম্বর ও ১৩ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হইয়াছিল । 

-“ভাগবত-সন্বন্বীয় সমাঁলোচন “রহ্ম্ত-সন্দর্ভে ও অপর 
প্রস্তাবগুলি সমুদয় “বহদর্শনে, প্রকাশিত হইয়াছিল । আমার 
পরম নুহ্ৃদ বঙ্গদর্শনের যোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্ছিমচন্্র 
চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অন্থরোধক্রমে আমি এই প্রন্তাবগ্চলি 
বহু পরিশ্রম ও বহ্বায়াঁস স্বীকারপূর্ববক নানাবিধ প্রাচীন সংস্কৃত 
ও ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশ 
করি,১১.।_ বিজ্ঞাপন । 

৭। এ্রতিহাসিক-রহন্ত, ২য় ভাগ । ১২৮২ সাল (১৯ 
ডিসেম্বর ১৮৭৬ )। পু. ২৩৬ 

সুচী £ বাঁপভট, জৈন-বর্ঘ, বৌদ্ব-বর্, শাক্যসিংহের 
দিখবিজয়, সঙ্গীত-শান্তাহুগত নৃত্য ও অভিনয়, সাহপাঙ্ক চরিত, 
বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন, পালিভাষা ও তংসমালোচন, 
বেদ, শালিবাহন বা সাঁতবাহুন নৃপতি, বুদ্ধদেবের দত্ত, 
পরিশিষ্ঠ। 


(৩১ 


১২৮১ সাল (২৮ 


রামদাস সেন 


ভালা পাসিপা পাসপাসিপপাসপাসপিসপিসিপিসিপসিপাটিস্পিটিপাসিপাসিসিপসিপিসিপাসপসাসিলসিপাসতাস্পিসপসাসিপসাস্পিসিপিস্পাস্পাসস্পস্পিসাি 


২৩৯ 
৮। এঁতিহাসিক-রহন্ত, ৩য় ভাগ । ১২৮৫ সাল (১১ 
ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯)। পৃ. ২৩৩ 

শ্থচী £ দ্ৈনমত সমালোচন, বোপদেব ও শ্রীমস্তাগবত, 
বেদ-বিভাগ, কুমারপাল, বি্ভাপতি বিহ্লণ, আধ্যস্প্রদায়ের 
আচারব্যবহা'র, বৌদ্ধজাতক গ্রস্, স্বরবিজ্ঞান, পাণিনি, রাগ- 
নির্ণয়। - 





রামদাস সেন 


৯। রত্ব-রহম্ত । ১২৯০ সাল (২১ জানুয়ারি ১৮৮৪ )। 
পৃ. ২৮৩+৭২। 

“এই খ্রস্থে সমন্ত মহারত্ব, স্বপ্পরত্র, উপরত্র রত্বালঙ্কার ও 
্র্ণাদি ধাতু সম্বন্ধে স্থুল গুল অবশ্থজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বণিত 

“বৃহংসংহিতা৷ মণিপরীক্ষা শুক্রনীতি, মানসোল্লাস, অমর- 
বিবেক, হেমচন্ত্রকোষ, মুক্তাঁবলী, রাজনির্ঘন্, অগ্রিপুরাণ, 
গরুড়পুরাঁণ, ও রাজ। রাধাকাস্ত দেব বাঁহাছুরের কল্পক্রম, এই 
সকল মহান্‌ নিবন্ধ হইতে ইহার প্রমাণাবলী সংগৃহীত হইয়াছে 
এবং ইহার শেষে মণিপরীক্ষা পুন্তকখানি ক্ষুদ্র টিপ্ননীসহ মুদ্রিত 
ও সংযোজিত করিয়। দেওয়া হুইয়াছে। 

“সন্প্রতি খ্যাতনাম1 সঙ্ধীতাচার্ধা শ্রীয়ুক্ত রাঁজ৷ সৌন্রীক্র- 
মোহন ঠাকুর (ডাক্তর অপ.মিউপ্জিক ) মহোদয় “মণিমালা? 
নামক এক খানি রত্ব-সন্বন্বীয় বিস্তীর্ণ পুস্তক মুত্তরিত করিয়! 
বিদেশীয় জনসমাঁজে প্রচারিত করিয়াছেন । উহা এদেশে 
অতীব বিরল প্রচার, সুতরাং তাহা জামি দেখিতে পাই নাই ।” 


সহ 


২৪০ প্রবাসী ১৩৫৫ 
১০। ভারত-রহন্ত | ১২৯২ সাল (২৫ সেপ্টেম্বর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত] 

১৮৮৫)। পৃ. ৩০১ । ১২। বুদ্ধদেব (জীবনী ও বর্দনীতি)। (১২ আগষ্ট 
“ভারত-রহস্ত নাম দিয়া ভারতের পূর্বজ্ঞান, ভারতের ১৮৯১)। পৃ. ২৮৩ 


ূর্ববধর্ম্‌, ভারতের পূর্ববাচার, ভারতের পূর্ব ব্যবহার, ভারতের 
সমর-বিজ্ঞান, ভারতের যুদধান্ত্র এবং ন্ডারতের পূর্ববভক্ষ্য ও পূর্বব- 
পরিচ্ছদ প্রত্ভৃতি অবশ্থ স্র্তব্য কতিপয় বিষয় সাধারণের গোচর 
করিলাম । পূর্বে ভারতবাসী খধিরা কি প্রকারে যাগ-যজ্ঞ 
করিতেন ; কিন্ধপ প্রণালী অবলগ্চন করিয় যুদ্ধ করিতেন, 
যুদ্ধের উপকরণ বা অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি কিন্ূপ ছিল? এই সকল 
প্রশ্নের প্রক্কত প্রত্যুত্তর বা! প্রক্কৃতভাব আন্গকাঁল জনসাধারণের 
অবিদিতপ্রায় হইয়া আছে; সুতরাং & সকল তথ্যের অব- 
বোধক এতংপুস্তকের “হস্ত নাম দেওয়া বোধ হয় নিতান্ত 
অসঙ্গত হুয় নাই ।”-_ভূমিকা। 

সুচী £ সোমযাগ, আর্ধ্যজাতির যুগান্তর, ধহ্থর্ধবেদ, অসি, 
দেবঘান, রাজশ্ছয়যক্ঞ, অশ্বমেধযজ্ঞ, পুরুষমেধ-যজ, রাজাভিযেক- 
পদ্ধতি, ভারতীয়-যুদ্ধরহৃস্ত, মুদ্ধ-ধর্ম্ম । 

১১। বাঙ্গালীর ইউরে।প-দর্শন (ভ্রমণ )।? (২০ জুলাই 
১৮৮৬) 1 পৃ ২৫২ 

মৃত্যুর বছর-ছই পূর্বে (এপ্রিল ১৮৮৫?) রামদাস 
ইউরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন । এই ভ্রমণ-কাহিনীর প্রায় 
সমগ্র অংশ প্রথমে ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ-মাঘ সংখ্য। 
নিব্যভারতে? প্রকাশিত হয়। পুস্তকে এস্থকারের বা যুন্্রণ- 
ফালের কোনরূপ উল্লেখ নাই। “বাঙ্গালীর ইউরোপ-দর্শন+ 
পাঠ করিয়া সাহিতা-সআটু বঙ্কিমচন্ত্র যে অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :__ 

“ভ্রমণবিষয়ক পুস্তক অনেক সময়েই উপস্তাসের অপেক্ষাও 
মনোহর হয়। কিন্তু ইহ] লিপিচাতুর্যোর উপর নির্ভর করে। 
সেই লিপিচাতুর্য এই এঙ্থে আছে। চাতুর্য্ের পরিত্যাগই 
এই চাতুরধ্য । ইউরোপে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় বাঙ্গালির 
পক্ষে তাহা অদ্ভূত । যেমন দেখিয়াছি, বাঞ্জে কথা ছাড়িয়া 
দিয়া ঠিক তেমনি লিখিলেই উপন্তাসের অপেক্ষা বিস্ময়কর হয়) 
তাহার ভিতর আপনার গুণপনা প্রকাশ করিতে গেলেই 
রসভঙ্গ হয়। এই খ্রস্থকার সেই কৌশল বিলক্ষণ জানেন। 
ইনি দৃষ্ট বস্তর বর্ণণায় বিশেষ ক্ষমতাশালী ; যাহা দেখিয়াছেন, 
চিত্রকর যেমন তুলিকায় ছবি তুলে, ইনি কথায় সেইরূপ ছবি 
তুলিয়াছেন ; তাহার উপর আপনার সরল, অকৃত্রিম হৃদয়ের 
ভাব সঙ্লিবিঞ্ করিয়াছেন । ইহাতে খ্রন্থ বড় মনোহর হুইয়াছে। 
খরঙ্থে শকের অনর্থক আড়ত্বর নাই; কোন প্রকার নিজের 
বাহাছুরি নাই; কোন পক্ষ সমর্ধনের চেষ্টা নাই ; কাঁহারও 
প্রতি রাগছেষ নাই ) কিছুই বাড়ান হয় নাই; কোন প্রকার 
রঙ.ফলাইবার চেষ্ঠা নাই । ইহাই উংকষ্ঠ রচনাচাতুর্ধ্য । এই 
জড় এ গ্রন্থ জামায় বড় ভাল লাগিয়াছে।” 


“ইহার কিয়দংশ প্রচারাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হৃইয়াছিল। 
১২৯৪ সালের ভাদ্র মাসে যখন পিতৃদেব [রাযদাস] পরলোক- 
গমন করেন, তখন এই পুস্তকের চারি ফরম মাত্র মুদ্রিত 
হইয়াছিল |” 

রামদাস-গ্রস্থাবলী £ ১৩০৯ সাল (৩ জুলাই ১৯০২) 
হইতে ১৩২২ সালের মধ্যেল্মণিমোহন সেন পিতার গ্রস্থাবলী 
তিন ভাগে প্রকাশ করেন । ৩য় ভাগ গ্রস্থাবলীতে সাময়িক- 
পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত অথচ পুক্তকাকারে অপ্রকাশিত কতক- 
খুলি রচনাঁও সংগৃহীত হইয়াছে ; এগুলি-_ 

সংস্কার-রহস্ত, যুদ্ব-ধর্ঘ, পারি চিন্তা, উৎকলে শ্রীগৌরাঙ্গ 
(কবিতা ), প্রলয় ( কবিতা। ), শ্রীজীবগোস্বামী ( কবিতা ), 
ইন্দ্র (কবিতা), [78২/81780, (011 0010১ 01616100 
91871 [91910890804758, 10058901076 50019015, 
106 ঢ016811), 00106010995, 010 010 )100910 
809001715110 1050810116১, 

১২৯৪ সালের বৈশাখ-সংখ্যা “ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত 
“মহাকবি রাজশেখর” প্রবন্ধটি এই সংএছে বাদ পড়িয়াছে। 

রামদাস স্বীয় অর্থব্যয়ে কয়েকখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ পুনঃ- 
প্রকাশ করিয়! বিগ্বোৎসাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন ; সেগুলি 

বাসবদত্তা'--মদনমোহন তর্কালক্কার় 

“অভিধান চিন্তামশি'-_-সংস্কত অভিধান 

“অগন্তিমতম" ( রত্বশান্ত্র )। 


১৯ আগষ্ট ১৮৮৭ (৩ ভাদ্র ১২৯৪) তারিখে, মাত ৪২ 
বংসর বয়সে, রামদাস ইহলোক ত্যাগ করেন । তিনি নদীয়া 
জেলার হাট-বোয়ালিয়া ্রামে জমিদারী দেখিতে গিয়াছিলেন ঃ 
তথায় সন্প্যাস রোগে অকম্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে 
অম্বতবাজার পত্জিকা" (১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ ) লেখেন £ 

101, সা) 10858890009. 29001097800 8৫0075 ০1 
7011)82000019, 18770 00016 1 [6 1৪ 9100101 1710891)16 0০ 
0201999 20 8060008$0 01108 0009 0690 807০ 7 13859 (61 
8৮ 018 09৪ 01 113 00110)019 0688). [0 00180876501 
009 £61 18 601)920060 07 68৪ [806 10086 006: 0160 10 ৪ 
80086 019০6--% ৮1112£6 081060 08118, হাঃ 9০৭০৪, 10670 
16700 £০06 10 868 1015 26107)02] 875179) 800 0০06 & 
81016 0061067 011715 1800119 ৪৪ 00 010 ৪6 085 000৪ 
01119 098. [75 ৪ 0৮270556009 0186 091] 0196859, 
80001650, 800. 0190. 1 %৪ ০০818 01 29815 42 10009, 
শ)৪ 08098860 ৪৪ 0017 1079-৮50 6978 010, 04৮ 108 1190 
1008 61০29 8862)0118150 &. 116915 19000510 10 010891 
আ]10৮ 2৪ 0০6 001 [00180 1306 [0100682৪18০ 85 ৪৪ 
মে 60086906 005900509006 ছঃ60 008 8000186$ 0৫ ১0:00, 


আবাড় 


২৮ শস্পিপাসিপাসিসিপরসিপাসিপি তাপস অাছিপ সতসিপশপিসিত৯ ০৯৩ পাটি 


80 005 16811890৪00 009. 09:09 (30৮10067068 000- 
িন90. 00. 1010 0১9 066 01419090607 নও 095 10068 
10785 009 1189 01 10100) 19 01058050060 16 8690 10 
স1)018 73010881. 4৪ ৪0. ৪0007 1015 দা019 8]৮7858 81060 
৮89৮ 01100161010. 800 0961) 7:8868101165, 1719 08778 চা1]] 08 
16709799760 89 10116 89 609 73609]1 10001889 008893 0০0 
0 63196. [0 1019 01058061109) 100 ৮85 ৪, 00100] 900, ৪.0 
81600100566 18000181051 10090800৪00. 9, দাঃ] 
[900,458 & 25101000005 09০00)606 আ0) 006 15005 58৪ 
606 7008ট £9061005, [0 81901, 10) 007, টিদোটে 00সন 900 
7608] 1088 195 & 00096 ক্ম01৮1) 3017 _0000 ৯1১০0, (10001) 
70910781060 507108 1300881) 1090. 10006 ০1 119 5109৭) 700 
180 2]1 &6 50110 00075 ০01 ("১০ ০010 লন) ৪00 ৮0০ 
0588 0100936601)810]08 200 91102 ও 0] 89 2 0706 
[80701 00106 0০ 0৪. 

মুশিদাবাদের এই উদ্ফ্বল রত্বের স্মৃতিরক্ষাকজে খুণমুগ্ধ 
দেশবাসী ইতালীয় ভাস্কর সিনিয়র রগুনীর (:১110)01 
[001971) সাহায্যে তাহার পাষাণ-যৃণ্ঠি রচনা করাইয়া, 
গল্গাতীরে বহরমপুর কলেক্জের উত্তর-পশ্চিম কোণের মাঠে 
স্থাপনা করিয়াছেন । ১ আগ ১৮৯৯ তারিখে বঙ্গের ছোট 
লাট উড বার্ণ প্রতিমৃণ্তির আবরণ উন্মোচন করেন। প্রতিৃত্তির 
নিয়ে শুভ্ত-গাত্রে খোদিত আছে £ 

70161107201 
র্ঘ 
108. 0484088 এব, 

13070: 1080, 10, 1845. 10100: 408. 19, 1887. 

40০ 10100170 011606%1] 801)0181, 8, 1027060 90010081870 
800 ৪, 5680001) [60091 000080000. 1015 086 15 181960 
05 1719 80101006200. 8660] 06098) 07000001801 086 
01770 01 1101781108080 /১7100096 11899. 


রামদাস ও বাংলা-সাহিত্য £ উনবিংশ শতাবীতে 
বাঙালীদের মধো পুরাতত্ব-বিষয়ে খুব অধিক লোক কাজ 
করেন নাই। মাত্র ছুই জন বিশিষ্ট গবেষকের নাম আমাদের 
সর্বাদ] স্মরণে আসে-রাজেন্্রলাল মিত্র ও রামদাস সেন। 
ইহাদের মধ্যে রামদাসের প্রতি আঁমাদের অধিকতর কৃতজ্ঞ 
হইবার কারণ আছে। তিনি তাহার সমস্ত গবেষণা মাতৃ- 
ভাষার মাধ্যমেই প্রচার করিয়] পুরাঁতন্ব-বিষয়ে বাংল] ভাষাকে 
সম্বন্ধ ও পুষ্ট করিয়াছিলেন । রাজেন্্লাল যাহা ইউরোপীয় 
ভাষায় ও ইউরোপীয় পদ্ধতিতে করিয়াছিলেন, রামদ্াস মাতৃ- 
ভাষায় সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে তাহা করিতে পারিয়া- 
ছিলেশ। তিনি খুব দীর্ঘ দিন মাতৃভাষার সেবা করিবার 
অবকাশ পান নাই, কিন্ত তাহার স্বল্প-পরিসর জীবনে 


স্বামদাপ লেন 


৯ শার্শা পির উনছি 2 


২৪১ 


৯০৯৮ 


এঁতিহাসিক, ভারতীয় ও ও রত্ব রহস্ত উদ্ঘাটন করিতে গিয়! 
তিনি আমাদিগকে যে সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন তাহার 
তুলনা হয় না। এই কারণেই “ক্যালকাট! রিভিঘ, (ইং 
১৮৮৪ ) লিখিয়াছিলেন £-- 


440 58 9211003, 800 10991811881019 ৪690৮ 01 1790180 
80010001698, 100 10931006008] 10. (1719 001177075, 10) 009 


31010 03900000) ০01 101. 139100019, [5818 11108. 0৮ 00618 


20028708000) &:£79/0 09391060769 1015 000 ১৪ 
গ্রে 1077 0016, 107 07055 0000871910 চ110005 05 5 
50910019991 (0 (0030 দা1)0 15007 20617061591) 7 101. চে 
1085 90705 81100081180 আা16085 81900 60 0505০ ১০ 
[00 01015130785] ৪১ 11 83. 00089 ৮700 100 
10108115100 

বাংলা-সাহিত্যের প্রতি রাঁমদাসের অসাধারণ গ্রীতি ছিল। 
বঙ্ধিমচন্্র বহরমপুর হইতে যখন “বঙ্গদর্শন” বাহির করেন, 
তখন রামদাস তাহাকে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। 
বাংলা-স।হিত্যের প্রসারকল্পে কাহার বদান্ততাঁও ম্মরণযোগ্য | 
তাহার শিজ্ধ চেষ্টায় পুরাতত্ব-বিষয়ে যে-সকল মৌলিক 
গবেষণা আমাদের সাহিত্য-ভাগারের অস্ততুক্ত হইয়াছে, 
সেগুলি আধুনিক সাহিত্য-দাবস্ধদের আদর্শস্বূপও চিরদিন 
কীত্তিত হইবে । 


রামদাসের পুরাতত্ব-বিষয়ক গবেষণা! পাশ্চাত্য পঙ্ডিত- 
সমান্জের প্রশংসা অঞ্জন করিয়াছিল । ইটালীর ফ্লোরেনটিনে| 
একাডেমী তাঁহাকে “ডক্টর” উপাধি ভূষিত করিয়া গুণগ্রাহিতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন। সংস্কত-বিগ্ভাহ্থরাঞ্ী ইউরোপীয় পঙ্িত- 
গণের সহিত রামদাসের পত্র-বাবহার ছিল। একবার মনীষী 
ম্যাক্সমূলার একখানি পে তাহাকে লিখিয়াছিলেন £ 


পচ ৪]] চ1)56 1900৫. [0 12010706 ০021৮, ৫০ 2০9৮ 
0 6০ 70900220 [001019908, 006 10510 আআ) 5000 819, 
8005 01 0100, 01011017610 018, 1১001011001] 8011, 88010915 80] 
0107) 01500100008 01 000 80000 00100 004, 17020 
8]] 70010 12007157015 01৯00199040 10020 81] 52 গাথা 
800. 5150] 8015০ 05 00108 সা)8৮ 0৪109680980. 


রামদাসের জীবনের আদর্শও ইহাই ছিল। খশীর সন্তান 
হইয়াও তিনি পাশ্চাত্য ভাব-প্রবাহে অন্ক অনেকের মত 
ভাসিয়া যান নাই, ভারতীয় ভিত্তির উপর ফাড়াইয়! প্রতিষ্ঠা 
অঞ্জন করিয়াছিলেন। সে যুগের পক্ষে ইহা যে কত বড় 
শক্তির পরিচয়, আজ আমরা তাহা অছ্মানও করিতে 
পারি না। ূ 


দেশসেবায় মুক-বধির কারিগর 
শ্রীন্পেক্রমোহন মজুমদার 


বাস্তব জগতে শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত ব্যাপক 
আমাদের তুখনুবিধার জ্বপ্ত যে নানাপ্রকার শিল্পন্জাত দ্রব্য- 
সামী ব্যবহার করি সেকথ| ভাবিয়া দেখিলেই উপরোক্ত 
মন্তব্যটির সত্যতা উপলদ্ধি করিতে পারি। ইহার পশ্চাতে 





কামীরের কাজ করিতেছে 


যে সকল শিল্পীর পরিশ্রম ও বুদ্ধির খেল! চলিতেছে তাহার! 
সত্যই ধষ্ঠবাদার্হ । 

এই শিল্পী কন্মীদের মধ্যে এমন এক দল আছেন যাহাঁদের 
শিল্পনৈপুণ্য ও কাধ্যকূশলত] দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয় ও 
াহাদের সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা সহজেই অপসারিত 





দপ্তরীর কাজে রত একটি মুক-বধির বালক 


হইয়া যায়। হঁহারা হইলেন সমাজের নগণ্য মৃক-বধির শিল্পী- 
গণ। এত দিন আমর! হঁহাদিগকে কালা বা বোব! বলিয়৷ স্বণা 
ও উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। উপরস্ধ বলিয়াছি, হঁহার! 
সমাজের বোবাস্বন্ধপ । বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হারা 
আর সেরূপ নাই। ইহাদেনু সম্বন্ধে এখন তেমন ভ্রান্ত ধারণ] 
পোষণ করাও উচিত নয়। শিক্ষাপ্ডণে হঁহারা শিল্পকলায় অপূর্ব 
দক্ষত] লাভ করে, উপরত্ধ কথাও বলিতে শিখে । আক্গকাল 
যে সমস্ত মৃক-বধির শিল্পী শিল্পকলার সাহায্যে নিজেদের 
অন্রসংস্থান করিয়া দেশের ও দশের সেব] করিয়! যাইতেছেন 
তাহারা সকলেরই কৃতজ্ঞতাঁভাঙ্কন। আরও আশ্র্ঘ্যের বিষয় 





মাটির পুতুল গড়া 


এই যে, এই সকল মুক-বধির নানাবিধ গুরুত্বপুর্ণ কার্যে 
যোগ দিতে এবং সমাঞ্জেও বিশি্ আন জধিকার করিতে 
পারেন। শিক্ষার্ডণে সমান্তের এই বিকল অংশ অমূল্য সম্পদে 
পরিণত হইতে পারে । 

বিগত মহাসমরে অগতের বিভিন্ন স্থানে স্ব-স্ব দেশের 
কল্যাপ-কর্ণে হৃক-বধির শিল্পীদের দানও উল্লেখযোগ্য । মৃক- 
বধিররাঁও যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিল। 
তাহার] অঞ্ভান্ বু কম্মীর মত দেশের সেবা করিয়াছে। 
যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা সম্মুখসমরে প্রাণ দেন তাহাদের 
আয্মোৎসর্গ যেমন কৃতজ্ঞতার সহিত ম্মরদীয়। তেমনই যাহারা 


আঘাট 


যুদ্ধের উপকরণ সয়বয়াহু করেন ঠাহার়াও সমাদতাবে 
প্রশংসার্থ। এই মৃক-বধিরগণ নীরবে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে 










০৮৮ 5 দিপা সপ পিন পি পপ ০৮৭০৩, 


কাঠের কাজ করিতেছে 


বিগত মহাপমরের সাজ-সরপ্রাম প্রস্তুতির কেক্জ্সমূহে বিভিন্ন 
কার্ষ্য নিযুক্ত হুইয়াছিল। তাহার] নিজেদের শিল্পনৈপুণ্য-গুণে 
বড় বড় কল-কারখানায় কাঁধ্যকুশলত| দেখাইয়াছে। এতভিন্ 


সুক-বধিরদের নির্টিত কুটীর-শিল্প যুদ্ধের বহু অভাব মিটাইয়াছে। 


অনেঢকের ধারণা মৃক-বধিরগণ বড় বড় কল-কারখানাতে 
কাজ করিবার অনুপযুক্ত । কারণ সাধারণ বুদ্ধির অভাবে, 
শ্রবণশক্জির অভাবে যে কোন মুহুর্তে তাহারা বিপদগ্রস্ত হইতে 





মেসিনে সেলাইয়ের কাজ করিতেছে 


পারে। কিন্ত এ ধারণা একেবারেই অমূলক । পাশ্চাভা 
দেশসমূছে বহু বড় বড় কলকারখানায় অসংখ্য যক-বধিরকে 
নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ কার্ধ্য নিয়োগ কর] হইতেছে । জামে- 
রিকার বিখ্যাত “ফোর্ড কোম্পানীতে” বছ মৃক-বধির সাধারণ 
কর্মীর মত কাজ করিয়! যাইতেছে । স্বয়ং ফেমরী ফোর্ড 
স্বীকার করিয়। গিয়্াছেন যে, মুক-বধির কণ্মিগণকে কার্ধ্ে 


দেখসেবায় মুক-বধির কারিগর 


২৪৩ 
পা পা্পিস্পাসপপাসাস্পাসপাপাস্পিস্পিসাস্পাস্পাসিপাশিসিপামপাশাস্তিশ 
নিয়োগ করা যোল আনাই নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য । 
তাহাদের দায়িত্ব লইবার জ্ন্ত বিশেষ কোন আইন বা 





ছুতারের কাজ করিতেছে 


ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন নাই । অনেক মিল-মালিক দয়া- 
পরবশ হইয়া তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত করেন। কিন্তু 
মৃক-বধিরগণ ক্পাপ্রার্থী হইতে যাইবে কেন? তাহারা 
তাহাদের পূর্ণ কর্মক্ষমতাঁর দাবিতে সর্বত্র সমান মর্ধযাদ। 
পাইবে । জন্ম-বধির হইলেই মা্গষ মক অর্থাৎ বোবা হয়। 
শ্রবণেক্ত্রিয় বিকল হুওয়ায় মৃক-বধিরদের দর্শনেন্ত্িয় ও 
স্পর্শনেক্রিয় অতীব প্রখর হয়। এই ছুই ইন্জ্িয়ের উৎকর্ষ সাধন 
দ্বারাই উহ্বাদিগকে কথা বলা শিখানো হয়। শিল্পকলাদি 
বিষয়ে ইহারা ছোটবেলা হইতেই দক্ষতা অর্জন করে, কারণ 
সাধারণ লোক অপেক্ষা ইহাদের অন্বকরণ করিবার ক্ষমতা 
অনেক বেশী। সেইজন্ভ সধারণ লোকের] কখনে! কখনো 





ছাঁপাখানায় কাজ করিতেছে 


ইহাদের শিল্পনৈপুণ্যের কাঁছে হার মানিতে বাধ্য হয়। 
যাহাতে মুক-বধিরগণ সরকারী কর্ট্ে নিযুক্ত না হইতে পারেন, 
্রাস্ত ধারণার বশব্ভা হইয়া গবর্ণমেন্ট তদছুকপ আইন 
প্রণয়ন করিয়! রাখিয়াছেন। 


২৪৪ 


্পা্পীর্টীশশিপাশিতশিশ 


প্রবাী 


পাম্পি পপিপামপাটিপরিপা্িপাসিপাসিপা পসিপািপা াসিপানপািপাসি এস পািতাতপষিপাশামিশাস্পাসিত পাখি পাটিপাসিপাছি পাতাটি পাপা পাটি এ পা পাউপািপাপিাসপািশাছিলা 


১৩৫৫ 





কলিকাতা মুকবাধর বিদ্যালয়ের" শিল্প-শিক্ষ1 বিভাগ্নে কু'দে এবং তুরপুনে কর্দরত ছাত্রবৃদ্দ 


আজ আমরা স্বাধীনতা! পাইয়াছি। কিন্তু সে কেবল রাজ- 
নৈতিক স্বাধীনতা । অর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি সামাক্ষিক 
স্বাধীনতা আনিতে গেলে আমাদের এই মৃক বদ্ধুদের কথা 
ভূলিলে চলিবে ন1। প্রগতিশীল সমাজ গঠন করিতে হইলে 
আমরা এতদিন যাহাদিগকে অবহেল! করিয়া আপিতেছি 
তাহাদিগের প্রাণে আশার সঞ্চার করিতে হইবে, “যুক মুখে 
ভাষা” দিতে হইবে । তাহার! যেন বুবিতে পারে যে তাহার] 
ঘ্বণ্য, অবহেলিত জীবন যাপন করিতে আসে নাই । সম্মুখে 
তাহাদের করিবার মত বহু কার্ষা পড়িয়া রহিয়াছে । 





দপ্তরীর কাজ করিতেছে 
অত্যন্থ পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের স্বাধীন গবর্ণমেন্ট 
এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন | কয়েক ভন নিংস্বার্থ আত্মত্যাী 
নীরব কর্মীর প্রচেষ্টায় আদ্র ভারতের অগণিত মৃক-বধিরের 
সেবাকজে কয়েকটি মাত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। মৃক- 


বধিরদের সংখ্যা-অন্পাতে শিক্ষাকেন্ত্র অতি অল্প । এ পর্যয্ত 
ঘে সমন্ত ছাআ মুক-বধির-শিক্ষাকেজ্রে শিক্ষালাভ করিয়াছেন 
তাহাদের পরবর্তী জীবনের কখ। যদি সকলে ভাবিয়া দেখেন 
তবে তাহাদের জন্ত এরপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সার্থকতা উপলন্ধি 





মাটির থেলন| তৈরি কর। শিক্ষা দেওয়া! হইতেছে 


করিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে মুক বধিরদের মধ্যে 
অনেকে এমন খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন যাঁছা সচরাঁচর 
বিরল। আমাদের দেশেও বছ মৃক-বধিরের মধ্যে কেহ কেহ 
কোন কোনও বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন । যে-কোন 
মৃক-বধির বিদ্যালয়ে মৃক-বধিরদের কার্ধ্যপ্রণালী ও তাহাদের 
তৈয়ারি নানা ধরণের কাঠের আসবাবপত্র, চামড়ার ভ্রব্য, 
লোহার নানা প্রকার জিনিষ ও বিভিন্ন রকমের পুতৃল দেখিলে 
সকলেই বিন্ময়াস্বিত হইবেন । আজকাল কলিকাতায় বহু 
দোকানে মৃক-বধির শিঙ্গীদের তৈয়ারী নানাপ্রকার ্ষিনিষপত্ত 


আধা 





পলাতক ২৪৫ 


পাাপশসপাস্পিিপিস্পাপাস্পিসিপািপীসপািপাপাপাপশ পপি পাপা সপা৯পপাপাসপাসপাপাাসপস্পিসপা পিস্তল দিসিশিতিিস্পাশিসিপসা্িসিপ 





পাপা 


বিক্রয় হুইয়া থাকো, এতন্তি্র মৃক-বধির“চালিত অনেক দদ্ধির 
দোকান আছে। বহু করা ছাপাখানার কার্জ এবং দপ্তরীর 
কাজ করিয়া অর্থ উপার্জন কন্সিতেছে। অনেক মৃক-বধির 
চিন্রাঙ্কন, চারুশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ পাঁরদর্শী। বড় বড় 
কলকারথানাতেও তাহাদের অনেকে গুরুত্বপূর্ণ কাঁজ করিয়] 
থাকে । 

এই সব হণ্ঘভাগা মৃক-বধিরকে শিক্ষিত, আত্মমধ্যাদা 
স্বাবলম্বী হুইতে দেখিয়| সকলেই আনন্দিত 
তাহার] প্রত্যেকেই যাহাতে শিল্প- 
শিক্ষা পাইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার [ শুধু 
মৌখিক উৎসাহবাধী বর্ণ করিলে চলিবে না, 'এই কাঁ্যে 


বোধসম্পর, 
হইবেন সন্দেহে নাই। 


ধৈর্যসহৃকারে নামিতে হইবে। এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টেরও 


দায়িত্ব অনেক । 
গশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর আীরাজাগে পালাচারী কারখানায় ছেলেদের 
কাজ পরিদর্শন করিতেছেন 
পলাতক 
আশরাফ সিদ্দিকী 


প্রেমমুকুলিত প্রথম ফাগ্চনে বকুল-ঝর!নো। দিনে 

হে রাজকুমারী, তেপাস্তরিকা, আধো হাসি আধো লাজে 
ফুলের বাসরে প্রথম প্রেমের দিয়েছিলে মাঁলাখানি 

অধীর আবেগে অধর-সুধায় টেনেছিহ বাঁহুমাঁঝে । 


শুরাতিথির াঁদেরে জডায়ে সরসী স্বপন দেখে 
কুমুদ-বানরে মরাঁল-মরাঁলী বুকে বুকে মিশে রয় ঃ 
আমার ভূবনে নামিল বুঝি রে স্বপ্নতেপাম্বর 
“বউ কথা কও' ডাকছে তখনো! মায়াময়, মধুময় ] 


চোঁখে চোঁখ রাখি সেদিন তোমায় বলেছিন্থু £ মমতাজ | 
_ আমি তব কবি--তুমি যে কাব্যশতদল স্থবিমল 
আমি বূপকার- শ্যামলী গে! মোর তুমি হবে রূপায়ণ 
ধূলির ধরায় নতুন প্রেমের গাঁথবো তাঁজমন্ল 1” 


মদির মলয়ে কাঁমরাঁডা-বন কেঁপে ওঠে থরোথরে! 
থরোথরো বুক, সেদিন আমায় বলেছিলে ; প্রিয়তম | 


হে চাঁদ, তোমার রূপালী সুধার অমল ঝরণাঁতলে 
আমার পৃথিবী কুন্গুমে কুনুমে করে দিও অন্থপম |? 


কাছে থেকে দূর সারাটি দিবস হাজারে কাঁজের ফাকে 

চুরি ক'রে তব ভীর' ছুটি চোখ আমারে খু'্িয়া। মরে ; 
হাঁসহুহানার মধু রজনীর গ!নের পাখীর! মোর 

জানিনি তো হাঁয় | সহসা প্রভাতে লুটাবে ব্যাবের শরে ! 


জানি স্বরগের সোনার টিয়ারে এ মাটির খেলাঘরে 

যাবে নাকো বাধা সোনার শিকলে ] হাসমুহাঁনার দল 
জানি ঝরে যাঁয়._আঁবার মিলায় অসীম স্ুরভিলোকে 

এ মাটির বুকে সবটুকু তার ঢেলে দিয়ে পরিমল | 


এই মধুমাস-_এই মধুরাত_জীবন-সাঁথী গে মোর ! 
তুমি কাছে নাই-_নাই নাই নাই ! নীরব বাসর-রাতি 
রুদ্ধ কপাট ! ঘরের প্রদীপও নিভায়ে দিয়েছি তাঁই 
আলোতে কি কাক ? অন্তরে যাঁর হবলিছে প্রেমের বাতি ॥ 


টালিং ব্যালানেন্‌ 


শ্রীভূপেশ দত্ত, দি-এ-আই--বি. (লগ্ন ) 


ঠার্নিং ব্যালালেস্‌ সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল ও ভারতীয় 
ইউনিয়নের সঙ্গে এবং ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল ও পাকিস্থানের 
সঙ্গে যে আলোচনা সন্প্রতি হইয়া গিয়াছে, তাঁহার ফলম্বর্ূপ 
পৃথক পৃথক ভাবে আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিথ পর্য্যস্ত 
অস্তর্ববতাকালীন চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে । এখন উভয় ডোমি- 
নিয়নের পৃথক সত্তার উপর জোর দিয়া ভারতীয় ইউশিয়নের 
“ষ্ঠালিং ব্যালান্দেস্‌ একাউন্ট নাখার ওয়ান্‌”-এর অগুরূপ রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অব ইওিয়! পাকিস্থানের জন্য নুতন করিয়া খুলিয়াছে 
“পাকিস্থান ষ্টালিং ব্যালান্দেস্‌ একাউপ্ট নাম্বার ওয়ান্‌।” পাকি- 
স্থানের একাউণ্ট নাম্বার ওয়ানের ওপেনিং ব্য'লাম্গ হইল এক 
কোটি পাউগড। তাহা ছাঁড়া ছুই ডোমিনিয়নের সম্পত্তি হিসাবে 
রহিয়াছে “ফ্রোজেন্‌ টার্নিং ব্যালাদ্দেস একাউন্ট নান্বার টু”। 
এই একাউন্ট নাম্বার টু হইতে বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নের 
একাউণ্ট নাস্বার ওয়ানে স্বানাস্তররত কর! হইয়াছে ১ কোটি 
৮৩ লক্ষ পাঁউও, আর পাকিস্থানের একাউন্ট নার ওয়ানে 
করা হইয়াছে ৬০ লক্ষ পাউও। ছুই ডোথিনিয়নের আলাদা 
আলাদা একাউণ্ট নান্বার ওয়ান চলতি হিসাবের জন্য 
ব্যবহৃত হইবে । এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারত 
ও পাকিস্থানের মোট পাঁওন! ছিল ১১৬ কোটি পাউও। 
তন্মধো ব্রিটেন ১৭ কোটি পাঁউও পরিশোধ করিয়া দেওয়ায় 
উক্ত পাওনার অঙ্ক দাড়াইয়াছে ৯৯ কোটি পাউগ্ডে। 

ভারতীয় ইউনিয়ন আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিখ 
পরাস্ত সে্টঠাল রিজার্ভ ফর হা্ডকারেন্দীস্‌ হইতে ১ কোটি 
পাউণ্ডের বেশী মুদ্রা উঠাইবে না৷ বলিয়] চুক্তিবদ্ধ হুইয়াছে। 
ভাঁরত ইউ, এস্‌. ডলারের ঘাটতি পুরণ করিবার জঙ্ মুদ্রা 
তহবিল হইতে কর্জ গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। 

৬ মাসের চুক্তি ছাড়া বর্তমানে ব্রিটেনের সঙ্গে অন্ত কোনও 
আলোচনা হুয় নাই। অদূর ভবি্ঠতে ্রালিং ব্যালাপ্োেস্‌ 
সম্বন্ধে বিস্তুত আলোচন] চলিবাঁর সন্তাবনা রহিয়াছে । 

ুস্তবিরতির পর হুইতে দীর্ঘ সাড়ে তিন বংসরের মধ্যে 
ব্রিটেনের সঙ্গে ষ্টাপিং ব্যালালেস্‌ প্রশ্ন লইয়া সামহিক আলো- 
চন] করা হয় নাই। গত আগষ্ট মাসে করা হইয়াছে ৬ মাসের 
অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা, আর এইবারও করা হইল আর একট! 
৬ মাসের চুক্তি । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের ঘোর 
বিপদের দিনে দরিগ্র ভারত অপরিসীম ক্লেশ স্বীকার করিয়া 
ব্রিটেনকে যে সব যুদ্ধোপকরণ যোগাইয়াছে সেগুলির ব্রিটিশের 
ধরা দাম অন্গসারে ভারতের পাওনা ফীঁড়াইয়াছে ১১৭ 
কোটি পাউঙে। কিয়দংশ পরিশোধ হওয়ার দরুন এ 


পাওনার অঙ্ক এখন দীড়াইয়াছে ৯৯ কোটি পাউণে। দেনাদার 
কেবল তাঁর থুশীমত কম দাম ধরিয়া! ক্ষান্ত হয় নাই, সুদের 
হারও শিপ সুবিধামত ধরিয়াছে। পাঁওনাদার হওয়া সত্তেও 
সঙ্কোচের ভাব যেন আমাদেরই বেশী। আমাদের টাকাটা 
কত বছরের মধ্যে, কি প্রক্ঠার কিস্তিতে এবং ষ্টালিং, ইউ-এস্‌. 
ডলার ও বুলিয়ান্-_-এই তিনের কি কি প্রকার অংশে ফেরত 
পাওয়া যাইবে তাহ! নির্ণয় করিবার সৌভাগোর অপেক্ষায় 
আছি। 

“কুইট ইিয়া”্র দাবি জানাইয়া আমরা যেমন নির্ভীক 
ভাবে ব্যাপক আন্দোলন চাঁলাইয়াছি, ব্রিটেনের নিকট ষ্টালিং 
ব্যালান্সেস পরিশোধের পাকাপাকি ও পুর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার দাবি 
জানাইয়া তেমন কোনও আন্দোলন আমর! চালাই নাই। 
সাধারণ লোক অর্থনীতির জটিলত| লইয়া মাঁথ| ঘাধাইতে 
চাহে না। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরাও এই ব্যাপারে যথোপযুজ 
উৎসাহ দেখান নাই । পক্ষান্তরে ব্রিটেন তার দেনাটা যত 
কম ও যত দেপি করিয়া! শৌধ করিতে পারে তন্জন্ত কর্ণধার 
হিসাবে পাঠাইয়াছে একজন ভাতের প্রাক্তন অর্থসচিবকে, ধার 
ব্যঞ্জি-সত্তা ব্রিটিশ স্বার্থের পক্ষে অতীব কাধাক দী হইয়াছে । 

কাহাপও কাহারও বিশ্বাস যে ব্রিটেন আমাদের পাওনা 
মিটাইয়। দিবার ব্যাপারে অবিচার করিবে না। ২৩শে 
নবেম্বর, ১৯৪৪ তারিখে স্কটিশ চাচ্চ কলেজের ইকনমিক 
সোসাইটিতে “জান্তজ্জাতিক মুদ্রাতহবিল ও ভারত” শীর্ষক 
বন্তৃতা-প্রসঙ্গে খ্রানলিনীরপ্তন সরকার বলিয়াছেন, 
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কিন্তু খণ পরিশোধ করিবাগ ক্ষমত| থাকিলেই যে দেনা- 
দ্বারের মনে তাহা করিবার ইচ্ছা জাগিবে এমন কোনও 
নিশ্চয়তা নাই। আমর] আজও ভারতীয় খণ পরিশোধকল্পে 

ব্রিটেনের দশবাষিকী চুক্তির কথা শুনি নাই। আগামী ছয় 
মাসের মধো ব্রিটেন উভয় ডোমিনিয়নকে দিবে ১ কোটি ৮০ 
লক্ষ পাঁউও+ ৬০ লক্ষ পাউও। মোট ৯৯ কোটি পাউণডর 


মধ্যে উভয় ডোমিনিয়ন পাইবে ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউঙ 


আবাঢ় 


খু 


৬৬০৯ পসপসিপাপাসিশিপাশিশশাাশিাসিসিপািপটলাছি পাত ০৯ পালাই ল 


(উপরোক্ত পৃথক অঙ্কে )। এই অন্থপাতে বছরে পড়িবে 
প্রায় ৫ কোটি পাঁউগ এবং সমস্ত টাকা সুদ সমেত পরিশোধ 
হইতে সময় লাগিবে ২৫ বংসরের অধিক । 

আমাদের ঘরের টাক] ব্রিটেনের কাছে আটকা পড়িয়া 
থাকা সত্বেও পরের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিতে হইলে 
আমাদের কিকি লোকসান তাহা বিচার করিয়া দেখ! 
দরকার । চলতি খরচ ছাড়াও আমাদের শিল্প বিস্তার ও 
কষিকার্ধ্যের উন্নতিসাধনে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হইবে। 
আমাদের টাকা অংমাদের হাতে ফিরিয়া আসিলে যেখানে 
মূলধন খাতে একটা মোটা রকমের নিজন্ব ক্রেডিট ব্যাল্যান্দ 
থাকিত, পরের নিকট হইতে ধার করিলে সেই জায়গায় 
আসিয়া পড়িবে একটা ক্যাপিট্যাল লৌন। আসল টাকা ও 
তার সুদ উভয় মিলিয়া একট। বিরাট বোঝা ঘাড়ে চাঁপিবে। 
নিজেদের ঠ্ার্লিং ব্যালান্দেস্‌ ও তার সুদবাবদ কিছু পাওয়] 
যাক বা না যাক, কর্জ করা টাকার সুদ কিস্তিমত চালাইয়া 
যাইতে হইবে । আমাদের ফরেন্‌ এক্সচেপ্রী তহবিলের যেন্ধপ 
অবস্থা তাহাতে এই সুদের টাকা পরিশোধ করিবার জগ মুদ্রা- 
তহবিল হইতে চড়া সুদে কর্দ কর! ছাড়া কোনও উপায় 
থাকিবে না। এই প্রসঙ্রে বলিয়া রাঁথা দরকার যে আমরা 
লিং ব্যাল্যান্গেদ্-এর “বুক এট্টি” হিসাবে যে সুদ পাইতেছি, 
আমাদের অপরের নিকট হইতে ক্র করা টাকার উপর 
সেই সুদ*্দিতে হইবে এবং এ সুদ পরিশোধ করিবার জন্ত 
মুদ্রা তহবিলকে যে নু দিব, শেষোক্ত ছুইয়ের গড়পড়তা! হার 
প্রথমোক্ঞ পাওন! সুদের হারের চেয়ে কমপক্ষে শতকরা ১:/, 
বেশী হইবে । কোনও কালে আমাদের ঘরের টাকা 
ঘরে ফিরিয়া আসিলেও আমাদের মোট লোকসান একটা 
বিরাট অঙ্কে টাড়াইবে। ক্যাপিট্যাল লোন খ্রহণ করার 
দরুন সুদের জের টান! যুদ্রা-তহবিলস্থিত আমাদের চলতি 
হিসাবকেও দারুণভাবে পঙ্ু করিয়া ফেলিবে। দুদের 
টাকার বোঝ] ও গুদ পরিশোধ করিবার জঙ্ঠ যুদ্রা-তহবিল 
হইতে কর্জ্ব গ্রহণ-__এতছুভয় নিয়মানুসাঁরে মুদ্রা-তহবিলের 
চলতি হিসাবের এলাকায় আসিয়া পড়িবে । এই গুরুভার 
মুদ্রা-তহবিল ও ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-হারের উপর 
জোর আঘাত হানিবে-_যাঁহার ফলে আঁমরা একটা “ক্রনিক 
আ্যাডভার্স ব্যাল্যান্দ-ওয়ালা” দেশে পরিণত হইব । এমতাবস্থায় 
ব্রিটেনের নিকট হইতে আমাদের পাওনা টাকা আদায় 
করিবার জন্ত সর্বাতোভাবে চেষ্টা করাই সমীচীন । 

ভারতীয় ইউনিয়ন ব্রিটেনের সঙ্ষে এই প্রকার চুপ্তিপজে 
আবদ্ধ হইয়াছে যে আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিখ পর্যযস্ত 
“সেপ্টাল রিজার্ভন্‌ ফর হার্ড কারেনসীস্‌” হইতে এক কোটি 
পাউ্ডের বেশী উঠাইবে না। দ্বিতীয়তঃ ভারত ইউ. এস্‌. 
ডলারের ঘাটতি পূরণ করার অন্য আস্মর্জাতিক মুদ্রা-তহবিল 


্টা্লিং ব্যালান্সেস্‌ 
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সিলসিলা পাপা টিন সপাপাস্পাসপাশপাটপাসিপা পাস নাসপাননাপাসিনাসাস্ািসিপিসাসি সিলসিলা 


হইতে কর্জ গ্রহথ করিবে । এই কর্ডের পরিমাঁণ হইবে এক 
কোটি ইউ. এস্‌. ডলার | এই খণের জন্ত সাভিস্‌ চার্জ দিতে 
হইবে, শতকরা চার ভাগের তিন ভাগ । ওভাবড্রাফট হারের 
নিয়ম এমন ভাবে বাধা আছে যাহাতে মুদ্্রা-তহবিল হইতে 
বেশী পরিমাণ টাকা ধার করা অথবা দীর্ঘ দিন খণ 
পরিশোধ ন| কর]--উভয় কার্ধ্যই দেনাদারের পক্ষে অত্যন্ত 
ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িবে । ভারতকে মোট! টাক] ধার করিতে 
হইবে । আমাদের পক্ষে ইহা] কত বড় লাভজনক ব্যাপার 
তাহা ব্যাখ্য। করিয়া দেখাইয়াছে গ্টেটস্মান্‌ পত্রিকা ২৬শে 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ তারিখের এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে । উজ্ত 
প্রবন্ধে আছে, 
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ছ্রেটস্মাঁন পত্রিক] স্বজজাতিপ্রেম বশত: আমাদিগকে ভুল 
রাস্তা বাতল৷ইতেছে। উক্ত পত্রিক! আমাদের পাওনা টাকা 
ব্রিটেনের নিকট হইতে আদায় না করিয়া মুদ্রা-তহবিল হইতে 
কর্জ গ্রহণের কান্ুনের কথা উল্লেখ করিয়াছে এবং ইহাকে 
একট সুযোগ বলিয়া আখ্যা দিয়াছে । ব্রিটেনের যুগ্রা- 
তহবিল হইতে কঞ্জ লওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া আমাদের 
আশঙ্কা দূর করিবার চেষ্টায় গ্রেটস্ম্যান পত্রিক' কিঙ্গ্মাত্ 
কঙ্গর করে নাই। কিস্তু আথিক সঙ্কটে পতিত ব্রিটেনের 
নিকট যাহ! ম্মযোগ আমরা তাহাকে সুবিধা মনে করিব 
কো কারণে? বরং ব্রিটেনের অবস্থা আরও খারাপ 
হওয়ার পূর্বে আমরা! আমাদের টাকা যতট] ঘরে উঠাইয়া 
আঁনিতে পারি তাহার চেষ্টাই করিতে হইবে । ব্রিটেন 
মুভ্রী-তহবিল হইতে ধার লইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইউ. এস.-এর 
নিকট হইতে যে মোট] অঙ্কের ধার করিয়াছিল তাহার 
শেষ কিন্তি ১০ কোটি ইউ. এস. ডলার এই মাসের মধ্যে 
উঠাইয়া লইবে । একদিকে অতি শীঘ্র ব্রিটেনের তহবিল 
শন্ত হইয়া পড়িবার কথা ; কিন্তু অপর দিকে মার্শাল প্ল্যানের 
দৌলতে আগামী মাসেই ব্রিটেনের হাতে মোটা রকমের 
ইউ. এস, ডলারের তহবিল আপগিয়া ভুটিবে। সুতরাং 
ব্রিটেনের হাতে এই টাক। থাকিতে থাকিতে ভারত তার 
পাঁওন'র একটা বড় অংশ আদায় করিবার চেষ্টা না করিলে 
প্রকগু ভূল করিবে । যাহাতে আমাদের চলতি খরচের জন্ঠ 
মুন্রাতহবিল হুইতে কর্্ধ গ্রহণ করিতে না হয় এবং আমরা 
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আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের জবন্থ একটা বড় তহবিল 
পাইতে পারি, কালবিলম্ব ন1 করিয়| ব্রিটেনের উপর সেই 
প্রকার চাপপিতে হইবে । ই্টেষ্টস্ম্যান পত্রিক] আমা ্দগকে 
যাহা “00100101107 সুযোগ বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা 
করিয়াছে তাহা! মোটেই 00100101011) নহে । বরং ইহা! 
আমাদের অতি বড় ছুর্ভাগা যে আমাদের মুদ্রা-তগবিল হইতে 
কর করিতে হইতেছে । ইহাতে আমাদের আনন্দিত হইবার 
কারণ মোটেই নাই। 

ভারতের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় লিং ব্যাল্যান্দেদ-এর 
প্রয়োজন হইবে থুব বেশী। আমাদের শিল্পপ্রদারে এবং 
ককষিকর্টের উন্নতিসাধনে বিদেশ হতে মূলধন ও কাচা. 
মাল আমদানী করিতে হইবে । এইজন্য আমাদের ছুইটি 
স্থায়ী ্টালিং ফা ও ডলার ফাঁগের দরকার যাঁহাঁতে আমর] 
প্রয়োজনানুসারে টাকা উঠাইয়] উপরোক্ত বিদেশী মাল 
ক্রয়ের পাঁকাঁপাকি বাবস্থা করিতে পারি। ব্রিটেনের 
নিকট হইতে টাক] আদায় করিয়াই এই ফাণ্ড ছুইটির 
গোড়াপত্তন করিতে ও বৃহৎ অংশ জোগাইতে হৃইবে। 
ব্রিট্রেনের ডলার ও স্বণের আবস্থ| সম্বন্ধে ইউ. এস. &্েট 
ডিপার্টমেন্ট হালে যে মন্তব্য করিয়াছে তাহ! এই, 
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ব্রিটেনের অবস্থার শোচনীয় অবনতি ঘটিবার পূর্বেই জোর 
তাগাঁদ। দিয়া প্রালিং ব্যালাছেস্‌-এর একট] মোটা অংশ উসুল 
করিবার ভ্রন্ত আমাদিগকে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে । ইহাও 
ভাবিবার বিষয় যে আমরা এক. দিকে আমাদের উন্নয়ন 
পরিকল্পন] তৈরি করিয়াছি পাচ বংসরের জন্য এবং অপর 
দিকে ঠ্ার্লিং বালেগেদ্‌ চুক্তি করিয়াছি ৬ মাসের জন্ঠ। 
ছইটার সময়ের বিরাট ব্যবধান | বৈদেশিক পাঁওনার প্রশ্নকে 
এইভাবে উপেক্ষা করিয়া! এত বড় একট! উন্নয়ন পরিকল্পনাকে 
যে কিন্পে কাধ্যে পরিণত কর! যাইতে পারে তাহ! 
সাধারণ বুদ্ধিতে থুঁিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা হুইবে সর্ববিধ উন্নয়ন কার্ধ্যের 
হুচনা মাত্র । তারপরে আসিবে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা । এইরূপ পর পর ছুইটা পরিকল্পনার দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়াই আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে ব্রিটেনের 
নিকট হুইতে যাহাতে পাঁওনা টাকাটার উদ্ধার ঘটে সেইরূপ 
চেষ্ঠা করিতে হইবে | দীর্ঘকালীন উদ্নয়ন-পরিকল্পনার সঙ্গে কি 
করিয়া শ্বল্নকালীন ঠ্রার্পিং ব্যাল্যান্সেস্‌ চুক্তি খাঁপ খাইতে 
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পারে তাহ1 আমাদের নেতারা একবার ভাবিয়া দেখিতে 
পারেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরপ্জন সরকারের আশাম্ঘায়ী ব্রিটিশ- 
জাতি যদি ভ্তায়পরায়ণ হইয়া দশ বৎসরের মধো আমাদের 
পাওনা টাকা ফিরাইয়! দেয় তাহ! হইলে দুশ্চিন্তার কোনও 
কারণ থাকে ন|। কিন্ত আময়] আজ পর্যন্ত আশাম্বিত হইবার 
মত কিছুই পাই নাই । অথচ দ্বিতীয় অন্তর্ধন্তীকালীন চুক্তিতে 
আমরা উল্লসিত হুইয়াছি এত বেশী যে মুদ্রা-তহবিল হইতে 
কর গ্রহণ করার মত ছুরবন্থ! আমাদের হওয়]! সত্বেও সর 
জেরিমি রেইসমান্‌ ও তার জ্ঞ'তভাইদের বর্তমান চুক্তির সন্বন্ধে 
ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছি। কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কর্মন্থচীতে 
ালিং বালাদেস্‌ লইয়া কোনও বিস্তৃত আলোচনা করা হয় 
নাই । “ইকনমিক কমিটি'র নেত| হিসাবে পণ্ডিত জববাহরলালও 
আঁজ পর্ধান্ত ঠ্ালিং ব্যাল।ন্দেস্‌ সমস্তার উপর কোনরূপ 
আলোবকসম্পত করেন নাই। একটা বড় প্রোহাম হাতে 
লইয়া আট-ঘাট বাঁধিয়! কাধে নামা উচিত। এই ক্ষেত্রে 
বৈদেশিক দেনা-পাঁওন। সম্বঙ্গে চোখ বুজিয়া থাকিলে সমস্যার 
সমাধান হুইবে মা। 

ঠা্লিং বাল্যাঙ্গেস এর সামগ্রিক আলোচনায় খিলঙ্ক ঘটায় 
আমাদের সমূহ ক্ষতি হইতেছে । বাপারট। তাড়াতাড়ি হাতে 
লওয়া ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে একাত্ত আবশ্যক। একজন 
বিচক্ষণ ও ভারতীয় স্বার্থ সম্পর্কে অতীব সঙ্জাগ ব্যক্জির নেতৃত্বে 
একটা মিশন ব্রিটেনে পাঠানো দর্ক!র যাঁহাতে তথায় 
আমাদের অন্থকূলে জনমত স্যঠি হইতে পারে । আর একটা 
মিশন পাঠানো দরকার অন্ঠান্ত দেশসমূছে। লিং ব্যালদ্দেস্‌ 
অর্জন করিতে আমাদের কি প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে 
হইয়াছে এবং বর্তমানে আমাদের এ টাকার কিরূপ জরুরী 
দরকার তাহা সকলকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে হইবে__ 
যাহাতে আমাদের পাঁওন] টাকা আগামী দশ বংসরের মধ্যে 
ঘরে ফিরিয়া আসে । ব্রিটেন অতীব কৃতজ্ঞচিত্তে আমাদের 
পাওনা ভাঁযা হাঁরে পরিশোধ করিবে এইরূপ আশা 
করিয়া! বসিয়। থাকিলে আমাদের বিফলমনোরথ হইতে 
হইবে। 


পরিশেষে ইহা বলাই যথেষ্ট হইবে যে লিং বাল্যালেস্‌ 
পঙ্চিতের প*গিত্য দেখাইবার বিষয়ও নহে কিন্বা সাধারণ 
লোকের ভীতির বস্তও নহে । ইহা] আঁমাঁদের একটি অতি 
প্রয়োজনীয় সম্পত্তি । ছ্ার্লিং ব্যাল্যাঁন্সেস্‌ যুদ্ধের সময় গড়িয়া 
উঠিয়াছে, আর আজ আমাদের প্রয়োজনের সময় এই টাকা 
মুক্ত করিতে না পারিলে আমাদের দুর্ভাগ্যের বোবা ক্রমশঃ 
ভারী হইতে থাকিবে । 





বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 
শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত 


মধ্য-পশ্চিম 

শনিবার সকালে এম্পায়ার &্ট বিজ্ভিঙের ছাদে গিয়া উঠিলাম। 
কিছু প্রবেশমূল্য লইয়া ইহার] দর্শনাধিগণকে ছাদে উঠায়। শ্রেমী- 
বন্ধ অসংখ্য লিফট নরনারণীকে উঠাইতেছে ও নামাইতেছে। 

৫টি বা ৬টি করিয়া তলার জন্ত এক একটি লিফট নির্দিষ্ট 
আছে। প্রত্যেক লিফট শুধু নিপি্ তলা কয়টিতেই 
ওঠানামা করে| এতভিস্ন এক্সপ্রেস লিফট আছে। সেখুলি 
সকল তলায় না থামিয়া দ্রুত একটি ব! ছুইটি নিদিষ্ট তলায় 
চলিয়া যাঁয়। ছাঁদে উঠিতে আমাদের একবাপ লিফট বদল 
করিতে হুইল। প্রথম একসপ্রেদপ লিফট কোথাও ল। থামিয়া 
আমাদিগকে ৮৭ তলায় লইয়া গেল। দ্বিতীয় এক্সপ্রেস লিফট 
৮৭ তলা হূর্ঠতে ছাদ পর্যান্ত চলে । অন্ত কোথাও থাঁমে না । 

মধা-ম্যানহাটনে ৫ম এভিনিউ ও ৩৪তম দ্রীটের সংঘোঁগ- 
স্থলে বাঁড়ীটি অবস্থিত । বাড়ীটি ১০২ তলা, ১২৫০ ফুট উচ্চ-_ 
পৃথিবীর মধো উচ্চতম। একবার নাকি একটি এরো প্লেন 
এই বাড়ীর সঙ্গে ধান্ধ! খাইয়া চূর্ণ হইয়! গিয়াছিল। 

ছাদ হইতে নিউ ইয়র্ক নগরীর দৃশ্ত অপূর্ব। আকাশচুহ্থী 
সৌধমাল এখান হইতে ছোট মনে হয়। অদূরে ১০৪৬ ফুট 
উচ্চ, ৭৭ তল| ক্রাইস্লার বিজ্ডিং | ইহু| পৃথিবীর মধো উচ্চতায় 
দ্বিতীয় বাড়ী। রকৃফেলার কেন্দ্রের উচ্চতম ৭০ তলা আর, 
সি, এ বিল্ডিং উচ্চতায় তৃতীয় । দক্ষিণে ৬০ তলাঁ-বিশিষ্ট উল- 
ওয়ার্থ বিজ্ভিং | ৫০ তল], ৬০ তল] বাঁড়ীর অভাব নাই। সমস্ত 
শহরটি ছাদের উপর হইতে চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠে। দক্ষিণে 
স্বাধীনতার মূর্তি পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। পূর্বে ও পশ্চিয়ে 
নদী। নদীতে ইতন্ততঃ ভাসমান জাহাজসমূহ । নদীর উপর 
সেতুসমূহ দৃশ্ঠমাঁন | হাঁডসনের ওপারে নিউ জাসি শহর । দুরে 
ক্যাটস্কিল পর্বতমাঁল! । ইষ্ট নদীর ওপারে ক্রকলিন্‌। 
বহু দুরে লাগার্ডিয়া এরোঁড়োম | দূরে হাঁডসনের - উপরিস্থিত 
ঘর্জ ওয়াশিংটন সেতু উত্তরে কেন্ত্রীয় পার্ক সম্পূর্ণ দেখা 
যাইতেছে । ওয়ালডর্ক এষ্টোরিয়। হোটেল বেশীদূর নয়। 
আমার হোটেলটিও দেখা যাইতেছিল | রাস্তায় প্রবহমাগ 
নদীর মত জনন্রোত ও শফটশ্রেমী। গাঁড়ীগুলি চলিতে চলিতে 
ই& নদীর টানেলের মধো অদৃষ্ঠ হইয়া যাইতেছে । সমন্ 
মিলিয়া এক অতুলনীয় দৃ্ঠ। 

বিকালে রকৃফেলার-কেন্ত্রে গেলাম । দশনাথাঁদের এক 
একটি দল লইয়া! এক একটি গাইড সমন্ত কেন্দ্রটি দেখাইতেছে | 
কয়েক মিনিট পর পরই এক একজন গাইড এক একটি দল 
লইয়া রওনা হইতেছে । 


উক্ত কেন্তরটি ১৪টি আকাশচ্র্বী সৌধের সমষ্টি; ৫ম ও ৬ 
এভিনিউর মধো ৪৮তম ছ্রীট হইতে ৫১তম প্রীট পর্যন্ত 
বিস্তৃত। বাড়ীগুলির উচ্চ! সমান নয়। উচ্চতম বাড়ীটি ৭০ 
তলা । বহু দোকান, আপিস, বিয়েটার প্রভৃতি এই গৃহ্সমষ্টির 
মধ্যে অবস্থিত। ৩০,০০০ কর্মচারী প্রত্যহ এই বাড়ীটিতে কান 
করিতে আসে । মধ্যাহ-ভোজনের সময় ও ছুটির সময় এই ত্রিশ 
হাজার লোককে উঠানো! ও নামানে| লিফট্গ্রলির একটি বিরাট 
কার্ধ। প্রত্যহ নানাঁধিধ কার্ষোপলক্ষে এই বাড়ীতে কয়েক 
লক্ষ লোঁক প্রবেশ করে। এত বড় অঞ্চলের কেন্্রীয় তাপ- 
বাবস্থা ও শুড়ঙ্গপথশ্রেণী বিস্ময়কর বস্ত। বস্যতঃ ইহা একটি 
স্বতন্ন নগরবিশেষ | 

বাড়ীগুলির মধ্য বহু হোটেল ও আমোঁদ-প্রমোদের 
বন্দোবদ্ত আছে। একস্বানে ছেলেমেয়েরা ক্ষেট করিতেছে। 
দেখিতে বেশ লাগিল। পৃথিবীর বৃহত্তম রক্রম্চ ইহারই 
একটি বাড়ীর মধ্যে অবস্থিত। এখানে ৬,২০০ লোকের 
বপিবার আসন বিগ্ুমান। একটি বাড়ার নাম আত্তর্জাতিক 
বাড়ী। ইহাতে ইংরেজ, ফরাঁপী, ইটালী, ভারতীয় প্রভৃতি 
বহু জাতির কন্সালগশের আপিস। একটি বাড়ীতে 
রেডিওতে নান। অনুষ্ঠান চলিতেছে । ছোট ছেলেমেয়েদের 
একটি গতাভিনয় আমাদের সমক্ষে প্রচারিত হইল। এখানে 
টেলিভিশন দেখিতে পাইলাম । আমাদেরই মধ্যে কেহ কেহ 
দুরের একটি ঘরে গিয়া কিছু আবৃত্তি করিলেন বা অন্ত কথা- 
বার্তা বলিলেন । এ ঘরে যন্ত্রের উপরে তাহাদের চেহারা ও 
অঙ্গসঞ্কালন ভাসিয়া উঠিল । আমর! তাহাদিগকে পরিক্ষার 
দেখিলাম ও তাঁহাদের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনিলাম। ইহার 
কয়েকদিন পরে প্রেসিডেন্ট ট্ুমান সর্বপ্রথম হার “সাদা 
বাঁড়ী”তে বসিয়! ৫টলিভিশন যোগে কংখেসের অধিবেশন 
দেখিলেন ও বক্ততাঁদি শুনিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন 
টেলিভিশন যোগে সাধাঁরণ্যে প্রচার করা সঙ্গত কিনা এ 
সম্বন্ধে তখন খবরের কাগজে আলোচন চলিল। এক পক্ষ 
ইহার বিরোধিতা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, “কংগ্রেসের 
অধিধেশনকাঁলে সভ্যগণের আচরণ প্রত্যক্ষ করিলে কংগ্রেসের 
উপর এবং কংখেসের পাস কর] আইনের উপর সর্বসাধারণের 
অশ্রদ্ধ! আসিবে ।” 

এদিন রাত্রে নিউইয়রস্থ রামক্কষ্ণ-বিবেকানন্দ সমিতির 
বাড়ীতে গিয়। সমিতির অধাক্ষ অধিলানন্দ শ্বামীর সহিত 
সাক্ষাং করি। ১৭নং পূর্ব-৯৪তম প্রীটে সমিতির নিজস্ব বাড়ী। 
স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম 


২৫৪ 
এবং পরদিন সকালের প্রার্থনা-সভাঁয় এবং মধ্যাহ্ৃ-ভোজনে 
উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া! হোটেলে ফিরিলাঁম। 
শ্বামীজীর নিকট সংবাদ পাইলাম যে মহলানবিশ-গৃহিমী নিউ 
জাপিতে ডাক্তার শুহার্ট নামক এক প্রসিদ্ধ সংখ্যাতত্ববিদের 
গৃছে অতিথি রূপে অবস্থান করিতেছেন। 

রবিবার সকালে নিউ জাপিতে টেলিফোন করিয়া! জানি- 
লাম যে মহলানবিশ-গৃহিশী নিউ ইয়র্কে এক ভারতীয় ভদ্র- 
লোকের ফ্ল্যাটে ছুই দ্রিন যাবৎ আছেন । সেখানে টেলিফোন 
করিতেই মহলা'নবিশ-গৃছ্িণী তৎক্ষণাৎ আমাকে তাহাদের সঙ্গে 
প্রাতরাশে যোগ দিতে বলিলেন । ক্ল্যাটটি দূরে ছিল না_ 
অধিবাসী এককন যুক্তপ্রদেশীয় ভদ্রলোক । তাঁহার পত্ী 
মার্কিন-বংশে রুশ। মাত্র এক কক্ষের ফ্ল্যাট । অতিথধিসেবা- 
পরায়ণ] মহিলাটি স্বামীকে বন্ধুগৃহ্থে ঘুমাইতে পাঠাইয়া মহলা- 
নবিশ-গৃিধীকে প্রীয় কক্ষে অভ্যর্থনা করিয়! স্থান দিয়াছেন। 
আমি পেঁঁছিবার একটু পরেই ভদ্রলোক স্বগৃছে ফিরিলেন। 
তিনি ইঞ্জিনীয়ার । অনেক দিন এদেশে আছেন। তাঁহার 
মাকিন গৃহিণী স্বহন্ডে প্রাতরাশ প্রস্তুত ও পরিবেশন করিয়া 
আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। প্রাতরাশের টেবিলে 
একটি বাটিতে পাইন বৃক্ষের কতকগুলি কাঁচা পাত। জ্বালায়! 
দিলেন। এই অভিনব গঞ্জে আমোদিত বোঁধ করিলাম। 
মহিলাটি বলিলেন, “এ গঙ্ধটা আমি খুব ভালবাসি |” কালি- 
দাসের সরল বৃক্ষ পরিক্রুত ক্ষীর সৌরভে সুরভিত বায়ুর বর্ণনা 
মনে পড়িল । 

পতান্থর পস্থকে খবর দিয়া ওখাঁনে ডাকিয়] আন] হইল । 
ঠাহাকে বৈকাঁলে আমার হোঁটলে আসিতে বলিয়া! একটি 
ট্যান্সি লইয়া দ্রুত রাঁমক্ষঃ বিবেকানন্দ সমিতিন্ন বাঁড়ীতে 
উপস্থিত হইলাম । তখন স্বামী্জীর বন্তত] অনেকদূর অগ্রসর 
হুইয়াছে। বাড়ীটির নীচের তলায় বড় হলধরের প্রান্তে 
্াড়াইয়] স্বামীজী বক্তৃতা করিতেছেন । পরিধানে গেরুয়া 
বস্ত্র। মাথায় গেরুয়া পাগড়ী। প্রায় ছুই শত মার্কিন নরনারী 
একাএচিত্তে বক্তৃতা শুনিতেছে । বক্তৃতার বিষয়-_ প্রাচীন 
ভারতে জাঁতিভেদ। বক্ততাস্তে শ্রোতাগণ কিছুকিছু দান 
করিয়া উঠিয়া গেলেন। 

আশ্রমে একটি বাঙালী যুবক শু একটি মার্কিন যুবক বাঁস 
করে। উভয়েই ছাত্র। মার্কিন যুবকটি সন্গ্যাস প্রহণ পূর্বক 
ভাঁরতবর্ষেই জীবন কাটাবে স্বল্প করিয়াছে । স্বামীজী 
বলিয়াছেন যে, যদি ভাঁরতবর্ষেই থাকিবে তবে যাতে সে 
দেশবাসীর কাজে লাগিতে পার এরূপ কিছু শিখিয়া যাও । 
তিনি যুবকটিকে মেছিকেল কলেন্ষে ভর্তি করিয়া দিয়াছেন । 

যুবকটি ভবিষাতে রামকৃষ্ণ মিশনের ডাক্তারী বিভাগের ভার 
লইতে পারিবে । সে বিশয়ী, অল্পভাষী ও কর্তবাপরায়ণ। 
বাঙালী যুবকটিও অন্থর্ূপ গুণসম্পন্ন। একটি বৃদ্ধ! মার্কিন 


প্রবাসী 
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১৩৫৫ 


প্রতিবেশিনী আশ্রমের খুব ভক্ত! আশ্রমের অনেক কাজকর্ম 
করেন। আমাকে বলিলেন, “আমার একবার ভারতবর্ষে 
যাইবার ইচ্ছা আছে। তোমর] আমাকে গ্রহণ করিবে ত ?” ' 

আমি-_“ভারতবর্ধ সকলকেই গ্রহণ করিয়াছে । কাহাকেও 
সে প্রত্যাখ্যান করে না।” 

মহিলাটি (লক্জিতভাবে )--*হা, এ বিষয়ে তোমাদের 
উদারতা ন্ুবিদিত | হয়তো এ উদারতা আর একটু কম 
হইলেই তোমাদের সুবিধ| হইত” একটি নবাগত গুঞ্জরাটি 
যুবকের সহিত এখাঁনে আলঠপ হুইল | তিনি টাট। কোম্পানীর 
অভিজ্ঞ কর্মচারী । বহু বাধাবিদ্ব অতিক্রম করিয়া আমেরিকা 
দর্শনে আসিয়াছেন। বলিলেন, “সঙ্গে আমার স্ত্রী আসিয়াছেন। 
কিন্ত আবাসস্থলের অভাবে বড়ই বিপন্ন বোধ করিতেছি ।” 

স্বামীজী বলিলেন--“বাসস্থান এখানে খুবই দুর্লভ | তারপর 
এখানে আদিম অধিবাসীদের অনেকে বাপা দিতে চায় না। 
আপনাকে যদ্দি আদিম অধিবাসী বলিয়া ধরিয়া লয় তবে 
আরও মুশকিল। আপনার স্ত্রী যখন সঙ্গে আছেন তখন এ 
অন্ুবিধা নাও হইতে পারে । কারণ শাড়ীপরিহিতা স্ত্রীলোক 
দেখিলে বিদেশী বলিয়] বুঝিতে পারিবে এবং বিদেশীর সঙ্গে 
এর] ভাল বাবহারই করে ।” 


বিভ! মুখুদ্দ্যে নাঁমে একটি মেয়ে এদেশে এম্‌স্‌ বিশ্ব 
বি্ভালয়ে নিউটি,শন পড়িতেছে । ছুই দিনের ছুটিতে আশ্রমে 
বেড়াইতে আসিয়াছে । আশ্রমে মেয়েদের থাকিবায় বিধি 
বা বন্দোবস্ত নাই | কাজেই মেয়েটি বৃদ্ধা মার্কিন প্রতিবেশিনীর 
বাড়ীতে আছে। মেয়েটি দক্ষিণ কলিকাতাঁর অধিবাঁসিনী। 
আমাকে চিনিতে পারিল। সেদিন সে-ই ডাল ভাত, কপির 
ডালন! রাম্ী করিল। বহুদিন পর আশ্রমের প্রসাদ পাইয়া 
পরিতৃপ্ত হইলাম । 

এ দ্বিন মধ্যাহ-ভোজনে স্বামী, আশ্রমবাঁসী বাভালী ও 
মার্কিন যুবকদ্য়, বৃদ্ধ! মার্কিন প্রতিবেশিনী, বিভা মুখুজ্দে ও 
আমি ভিম্ন আরও ছুই জন আগন্তক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন । 
এক জন মান্রাজী ও অন্য জন হিন্দুস্থানী । মাপ্রাজ্ী ভদ্রলোক 
হায়দরাবাদ রাজ্যের ব্রডকাগ্টিং ভিপার্টমেপ্টের অধ্যক্ষ । 
হিনুস্থানী যুবকটি ছার । ভোঞনান্তে নান! বিষয়ে আলাপ 
চলিল। প্রসঙ্গত স্বামীত্ী বলিলেন, “আমি অনেক সময় 
বলিয়া থাকি ঘে আমাদের বিবেকানন্দ আমেরিকারই দাঁন। 
ভারতবর্ষে ত কেহ তাহাকে চেনে নাঁই। যখন আমেরিকা 
ভাহাকে চিনিল তখনই ত ভারতবর্ষ তাহাকে মহাপুরুষ 
বলিয়া বরণ করিয়া লইল।” সকলের সঙ্ষে সদালাপে 
পরিতৃপ্ত হইয়া, স্বামীজীর আতন্তরিকতায় মুগ্ধ হইয়া হোটেলে 
ফিরিলাম। 

বৈকালে পঙ্থ আমার হোটেলে উপস্থিত হুইলেন। পঙ্থ 

উচ্চ আদর্শাবাদী মুবক | এলাহবাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্কতী 


আবাঢ 


পিপিপি সপ সপাশপিসপপিসিসপন্পাশিসপিসপা্স্পি্পিসপাপিশিটপসপিসিি১ত৯স৮িিিসিাছিশিিট 


ছাত্র ও পরে" অধ্যাপকরণপে সুনাম অর্জন করিয়াছেন। 
১৯৪২ সনের আগষ্ঠ-আন্দোলনে জেলও খাটিয়াছেন। 

কংগ্রেসের বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় জবাহরলাল 
নেহরুর সেক্রেটারী রূপে বহু ঘুরিয়াছেন, পরে কলিকাতায় 
ঠ্যাটিটিকাল ইনৃট্রিটউটে গবেষণা! করিবার অন্ত যোগদান 
করেন । সপ্প্রতি অধ্যাপক মছুলানবিশের সঙ্গে এদেশে আসিয়া- 
ছেন। অধাপক দেশে গিয়াছেন ; অল্পদিন পরেই ফিরিবেন | 
ভাহার কাজের ভার ইহার উপর ন্বস্ত করিয়া গিয়াছেন। 
পন্থ একদিন আমাকে বলিয়াছিেলন, এখানে যে ধরণের 
হোটেলে আছি তাঁহাঁতে খরচ ধড় বেশী। ইহার অনেক কম 
খরচেও এদেশে থাঁক1 চলে এবং সে টাকাট। আমি বোধ হয় 
চেষ্টা করিলে রোজগার করিয়া লইতে পারি । সরকারের উপর 
নির্ভরশীলতা ত্যাগ করিয়] স্বাধীনভাবে এখানে থাকিতে পারি 
কিনা তাহাই চিন্তা]! করিতেছি ।” 


পঙ্থের সঙ্গে মধা-মানহাটনে অনেক ঘুরিলাম। সন্ধ্যার পর 


টাইম্‌ ক্ষোৌয়ারের দৃষ্ঠ সত্যই অপরূপ । ব্রডণয়ের উভয় পারে 
৪২তম গ্রীট হইতে ৫২তম গ্রীট পর্যন্ত টাইম স্কোয়ার বিস্তৃত । 
অঞ্চলটি থিয়েটার, সিনেমা, শাচখর, হোটেল, রেষ্রেন্ট 
প্রভৃতিতে পূর্ণ। আলোক সঙ্জ পরমাশ্্য উদ্জ্বলতায় 
দিবালোককেও হার মানাইয়াছে। রঙের খেলায় মনে হয় 
যেন সহত্র রাঁমধন্থুর উদয় হইয়াছে । আলোকমালার নানা 
ভঙ্গীর গতিশীলতা এবং পালা করিয়] ভ্বলা-নেবার খেলায় এক 
অপূর্ব মায়াময় পরিবেশের স্গ্রি হইয়াছে । মন হয়, ইহার 
তুলন] নাই। 

একটি পিংহল-ভারতীয় রে&রেণ্টে ভারতীয় খাদে। নৈশ- 
ভোন্বন সমাপন করিয়া ম্যাডিসন্‌ স্কোয়ার গাডেনের দিকে 
চলিলাম। 


প্রকা উচু বাড়ী। ভিতরে হুকি প্রভৃতি সর্বপ্রকার খেল! 
হয়। ১৯০০০ দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা আছে। গৃহাভ্যন্তরে 
এত বড় ক্রীড়াপ্রাঙ্গগ আঁর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ; 
শুনিলাম ভিতরে হকি খেলা চলিতেছে । লাইনে দীড়াইয়া 
টিকিট কিনি ঢুকিয়। পড়িলাম। দোতলার ছাতে খেলার 


মাঠ। উপরে চারিদিকে ঘুরাঁনো গ্যালারী । লোকে পরিপূর্ণ।- 


ফিরিওয়াল। আইস্ক্রীম, বাঁদাম প্রভৃতি হাঁকিয়! বেড়াইতেছে । 
উদ্ধল আলোক দ্বার] ঘরটিকে দিবালোকের মতই আলোকিত 
কর৷ হুইয়াছে। খেলার মাঠটি বরফে প্রস্তত ক্ষেটিঙের 
মাঠের মত। খেলোয়াড়গণ ক্ষেট পায়ে বীধিয়! বরফের উপর 
খেলিতেছে। স্কেট পায়ে হকি-ট্িক হাতে বল লইয়া ছটাছুটি 
করার দৃষ্ত আমার নিকট শুধু অপূর্ব নয়, অভভুত লাগিতেছে। 
এ খেলায় পরিশ্রম অত্যধিক | সর্বদা ক্কেটের উপর দেহের 
তার-সাম্য রক্ষা করিয়া! ক্ষেট ঠেলিয়া বলের পিছনে ছুটায় 
অত্যধিক পরিশ্রম হয়। রেঞ্জার্স দল ও শিকাগো দলে খেল! 


বিমানে ভু-পরদক্ষিণ 


২৫১ 
হইতেছে । ৬ জনে এক এক পক্ষ। রাত্রিষ্টা ৪৫ মিনিট 
হইতে সাড়ে দশটা পর্যন্ত খেল! চলিল। ২০ মিনিটের পর 


৫ মিনিট বিশ্রাম। এইরূপ তিন বারে মোট ১ ঘণ্টা খেল! 
হইল। প্রত্যেক দলের রিজার্ভ খেলোয়াড়গণ পাশেই লাঠি 
হাতে দাড়াইয়।। যেকোন খেলোয়াড় ্লাস্থি বোধ করিলে 
সেইথানে আপিয়া দাড়ায় এবং অপর এক জন তাহার জায়গায় 
নামিয়! পড়ে । এইরূপে যতবার ইচ্ছা বদলী দিয়া বিশ্রাম 
লওয়া যায়। এই খেলায় রেপ্বার্পদল ৯-০ গোলে ঞ্িতিশ । 
প্রত্যেক বিশ্রামের সময় মাঠের অ।ল্গ। বরফ টাছিয়| ফেলিয়া 
জল ছিটাইয়া এ জলকে জমাইয়। পিয়া পুনরায় শক্ত ও মস্থণ 
করিয়া দেওয়া হয়। এই মাঠেই বক্সিং বাঁক্ষেটবল প্রভৃতি 
থেলাও হয়। যন্ত্র-সাঁহাযো মাঠটিকে ইচ্ছামত ছোট বড় কর! 
চলে এবং গ্যালারীগুলিকেও আগাইয়] বা পিছাইয়া লওয়! 
যায়। প্রয়োঞ্জনমত বরফ দিয়া মাঠ ঢাকিয়া দেওয়] হয় ব| 
বরফ গলাইয়া ফেল! হং। 

নিউ ইয়র্কের হুড়ঙ-রেলপথ লগুনের নুড়ঙ্গ- রেলপথের মত 
সুদৃশ্য নয়। লগ্নে লাইনের হদিস ও মানচিত্রগুলি বিদেশীর 
পরম সহায়ক বলিয়। মনে হয়। এখানে সেন্ূপ হদিস ও ম্যাপ 
নাই বলিলেই হয়। তবে লগ্ুন অপেক্ষা শ্রমসংক্ষেপমূলক 
যান্ত্রিক ব্যবস্থা নিউ ইয়র্কে অনেক বেশী। এখানে ভাঁড়ার 
কোন তারতমা নাই। একবার উঠিলে পাঁচসেণ্ট ভাড়া_-তা 
তুমি যত দুরই যাঁও শা কেন। টিকিট কেনা-বেচাপ্ রীতি 
নাই। ষ্টেশনে কোম্পানীর কে!ন টিকিট-খর, টিকিট বিক্রেতা 
বা টিকিট সংগ্রাহক নাই। একটি বাক্সের মধ্যে একটি মান 
লোৌক কতকগুলি পাচ সেন্ট মুদ্রা লইয়] বসিয়। থাকে | যাঁভ্ী- 
গণ ইহার নিকট অন্ত যুদ্রার পরিবর্তে পাঁচ সেণ্ট মুদ্রা পাইতে 
পারে। ঠ্েশনের প্রবেশপথ যন্ত্রের দ্বার] নিয়ন্ত্রিত। একটি 
পাচ সেন্ট মুদ্রা নির্দি ছিদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিলে প্রবেশ- 
পথটি খুলিয়া যাঁয় এবং একজন মাত্র লোক প্রবেশ করিলে 
তৎক্ষণাৎ বন্ধ হুইয়া যায়। &্েঁশন হইতে বাহিরে যাইবার পথ 
আলাদা । সেখানে পয়সা লাগে না। এইবরপে অনেক কম 
কর্মচারীর দ্বারা, বিনা টিকিটে রেলপথটিতে লোকজন ও 
যানবাহন চলাচল করিতেছে । রেলের কোন কর্মচারীর 
সঙ্গে যাত্রীদের দেখাই হুয় না। ভাড়াও খুব সম্তা, মাত্র 
পাচ সেপ্ট বা দশ পয়সায় বহু দূর যাওয়া যায়। 

নান] স্থানে ঘুরিয্বা খেল] দেখিয়া হুড়ঙগ-পথে পশ্থ ও আমি 
স্ব-স্ব আবাসে ফিরিলাম। 

৬ই জাহুয়ারী সোমবার | সকালে ট্যান্সিযোগে সিটি 
আপিসের দিকে চলিলাম। এ ট্যাক্সিওয়ালাও আলাপ নুরু 
করিল । পেযাঁছ] বলিল তাহার মর্ম এইরূপ; “তোমাদের 
দেশ খরশ্বর্ধের দেশ । পৃথিবীর যত সোনা, কবপা, মণি, মুক্ত] 
তোমাদের দেশ হইতে আসে। অথচ তোমর! নিজের] 


২৫২ 


নিজেরা এত মারামারি ফর কেন? ইংরেজ তোমাদের 
শাসক । তাহারা কি করে? আমর! দেখ ট্‌ম্যানকে 
প্রেসিডেন্ট করিয়াছি । তাহাকে সেলাম করিতেছি । কিন্তু 
যদি তিনি তাহার কতব্য পালন না করেন তবে তাহাকে 
গদি হইতে টানিয়৷ নামাইব। তোমর| সেরূপ কর লা কেন? 
আচ্ছা; তোমরা আমাদের গবর্ণমেন্টের নিকট এ বিষয়ে 
অভিযোগ উপস্থিত কর না কেন? ইংরেজ আমাদের কাছে 
অনেক টাকা ধারে । আমাদের গবর্ণমেপ্টের কথ! না শুনিয়া 
পারিবে না ।” 

এ দিন নগরীর প্রথম ডেপুটি কণ্ট্ৌলার সিড.নি জুগার- 
ম্যানের সঙ্গে আলাপ হুইল। ইনিট্যাক্স কৌসুলি মিল্টন 
স্যাশুবার্গের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়া বলিলেন, “ইনি 
জাপানে গিমাশিট। বিচারে আসামী পক্ষের কৌসুলি ছিলেন |” 
ইহার সঙ্গে নিউ ইয়র্কের বিঞ্রয়-কর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা 
হইল। নদীর ওপারে নিউ ভ্বাপি শহরে বিকঞ্রয়-কর নাই। 
কাজেই নিউ ইয়র্কের বিক্লয়-করের হার যতক্ষণ খুববেশীনা 
হয় ততক্ষণ কেহ সামান্য জিনিস কিনিবাঁর জন্য কষ্ট করিয়] 
নদী পার হইয়া ওপারে যাঁয় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত 
আলাপের পর যিমাশিটার বিচারের কথ) প্রিজ্জাসা করিলাম । 
স্যাগুবার্গ বলিলেন, “য়িমাশিট। বিচারে হুরেম্বার্গ বিচারগুলির 
সায় আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন উঠে নাই । সাধারণ অপরাধ- 
ঘটিত আইনের উপরই ইহা চলিয়াছিল। গিমাশিটার সৈপ্র- 
গণ লোকের সম্পত্তি লু্ঠন করিয়াছে, রমণীর উপর অত্যাচার 
করিয়াছে-__-এই সমস্ত বিষয়েই সাক্ষ) উপগ্থাঁপিত করা হইয়া- 
ছিল। এই সমস্ত কাঞ্জ যে য়িমাশিটার আজ্ঞায় হইয়াছিল 
তাহারও কোন প্রমাণ ছিল না। আমি এইরূপ তর্ক করিয়া- 
ছিলাম যে এই সমস্ত সাক্ষ্য হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়াই সমীচীন যে যিমাশিট! তাহার সৈম্ভ-বাছিলীর উপর 
কর্তৃত্ব হারাইয়! ফেলিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় গিমাশিটার 
সৈজ্ঞবাহিনীতে বিশৃ্খলা ও নিয়মাহুবপ্তিতার অভাব সু 
করিবার জন্য মার্কিন সরকার তাহার সমস্ত শঙ্জি প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন। যখন তাহাদের এই প্রচেষ্টা সফল হইল 
এবং তাহাদের হ্রক্গিত বিশৃঙ্ঘল| ও আইন ন1 মানার প্রবণতা 
দেখা দিল তখন সেই বিশৃঙ্খল! ও নিয়মাছুত্তিতার অভাবকে 
যিমাশিটার অপরাধ বলিয়া বর্ণনা কর] যোটেই যুজিমুক্ত 
নয়। আমার এই তর্ক বিচারকগণের মধ্যে অন্ততঃ একজন 
সমর্থন করিয়াছিলেন ।” 

৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার এখানকার বয়ক্কাউটের সদর 
আপিসে যাই। আমার পরম ন্ুহদূ, উৎসাহের প্রতিমূর্তি 
প্রীয়ুত উপেক্্নাথ ঘোষ বঙ্গীয় বয়স্কাউট সঙ্ের প্রাদেশিক 
কমিশনার | ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বয়স্কাউট 
সঙ্গমের বর্তৃপক্ষের সহিত বঙ্গীয় সঙ্ঘের সংযোগ স্থাপন 





পে পাাসপাস্পাসা 





প্রবাসী 
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পাপা, পা 


মানসে বঙ্গীয় সঙ্জের প্রতিমিধিরপে তাহাদের সহিত সাক্ষাং 
ফরিতে তিনি আমাকে অন্থরোধ করিয়াছিলেন । আমি 
লগুনে আস্বর্জাতিক ফ্ষাউট সঙ্জের সভাপতি কর্ণেল উইল- 
সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কধিয়াছিলাম। তিনি কলিকাতার 
স্কাউট-সজ্ঘবের অগ্থতম প্রতিষ্ঠাত। এবং ঘোষ মহাশয়ের 
গরু । আমার নিকট কলিকাতার এবং বিশেষত: ঘোষ 
মহাশয়ের কথা শুনিয়া] তিনি বিশেষ আনন্দিত হুইলেন। 
আগামী জামুরীতে ঘোষ মহাশয়ের যোগ দিবার সম্ভাবনা 
আছে শুনিয়া তিনি থুবই উ$কুল্প হইলেন। মান স্কাউটের 
ডাক্তার রে ও ওয়াইল্যাণ্ডের নিকট তিশি আমাকে একটি 
পরিচয়ন্পত্র দ্িয়াছিলেন। (সইটি লইয়াই এখানে আসিয়া 
ছিলাম। সেদিন ওয়াইল্যাণ্ড মহাশয় অনুপস্থিত ছিলেন। 
কাহার সহকারী টম্চীন্ পরম ঘত্বে আমাকে অভার্থনা 
করিলেন । দ্রেখিলাঁম কর্ণেল উইলসনের উপর ইহ্দের বিশেষ 
শ্রদ্ধা । চীন্‌ মহাশয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হইল। 
ইনি বলিলেন, “আমেরিকার হাতে আজ বিশ্বনেতত্ব আসিয়া 
পড়িয়াছে। কিন্ত এই নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত শিক্ষা তাহার 
নাই। এবিষয়ে ইংশগ্ডের বছু দিনের শিক্ষা । কিন্তু তাহার 
হাত থেকে আক বিশ্বনেতৃত্ব ১লিয়া যাইতেছে । এ বিষয়ে 
আমেরিকার শিক্ষা) লইতেই হইবে ।” আগামী প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচন সথ্থন্ধে বলিলেন, “ট্যাফ ট যদি ঈাড়ান এবং নির্বাচিত 
হন তবে সব চেয়ে ভাল হয়। ইহার পিত] প্রেপিডেন্ট 
ছিলেন। ইনি নানা সবৃগ্তণে ভূষিত | বতমান বিশ্বে 
আমেরিকার নেতৃত্ব করিবার পক্ষে ইনি যোগাতম ব্যক্তি।” 
দেখিলাম দেশের বালকদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা্রণালী হিসাবে 
ক্কাউটিঙের উপর ইহাদের অগাধ বিশ্বাস। 

চীন্‌ মহাশয় আমাকে হাউয়ার্ড আর, প্যাটনের নিকট 
পৌঁছাইয়া দিলেন | ইনি বিশ্ব-বন্ধুত্ব তহবিলের ডিরেক্টর 
তাহার সহদয় ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইলাম। এক এক করিয়] 
সমস্ত পদস্থ কর্মচারীর সহিত আমার আলাঁপ করাইয়। দিলেন। 
হঁছাদের কার্যাবলী সন্তন্ধে আমাকে বলিলেন । আপিসের 
ষাবতীয় বিভাগ আমাকে দেখাইলেন। ইহাদের প্রতিষ্ঠানটি 
দেখিয়া বিস্মিত হইলাঁম।. লগুনে কর্ণেল উইলসনের আপিলে 
দেখিয়াছি তিনি নিজে একটি সেক্রেটারী লইয়া কান্ত করেন। 
আপিসে দেখিতেছি ৬০০ কর্মচারী । যন্ত্রের ব্যবহারও যথেষ্ট । 
সমগ্র আমেরিকার স্কাউট-সঙ্বগুলি বংসরে ৮০ লক্ষ ডলার 
ব্যয় করে। তম্মধ্যে এই আপিসের মারফত খরচ হয় ১৫ লক্ষ 
ডলার । এ দেশে ২০ লক্ষ স্কাউট আছে। এ দেশে যত লোক 
যুদ্ধে গিয়াছিল তাহার শতকরা ২৫ জন স্কাউট । এই 
শতকরা ২৫ জন পুরস্কার ও সন্মানাদির শতকর] ৪০ ভাগ 
লাভ করিয়াছিল । ক্ষাউট-সঙ্ঘ তাঁহাদের এই বিশিষ্ঠতায় 
বিশেষ গৌরব বোধ করে। 


ইহুদী-আরব সংঘষধ 


পরপর 





কায়রে। ছগ 
এইথানে আরবদিগের পক্ষ হইতে যুদ্ধবিরতির ৮না করা হয় 


স্ঞঞান, 


1 
80 দে 
আআ তে ৮২ রে 


মিশরের আলেকজাঙি,য়া নগরী ও বন্দর । ইহাই আরবদিগের অন্থতম অভিযান-কেন্ত্র 





আবাঢ 


প্যাটন মহাশয় তাহাদের প্রচারিত পুস্তকাবলী কলি- 
কাতার ক্কাউট-সঙ্ঘের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রত 
হইলেন । পরে শুনিয়াছিলাম যে তাহার এত পুম্তক 
পাঠাইয়াছেন ও পাঠাইতেছেন যে কঙ্পিকাতার স্কাউট 
আপিসের কর্ণধারগণের পক্ষে তা ছিল সম্পূর্ণ অভাবনীয় । 

প্যাটন মহাশয় বলিলেন, “সকল জাতির প্রতিনিধির 
সহিক্কই আমার সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু যে কয়েকটি জাতির বুদ্ধি- 
মত্ত আমাকে চমৎকৃত করিয়াছে ভ'গ্তবর্ধ তাহাদের অন্ততম | 
গ্রীস, চীন এবং কোরিয়ার লেকেরাঁও অস্থরূপ বুদ্ধিবৃত্তি- 
সম্পন্ন। 

প্যাটন মহাশয় আমাকে পরদিন একটি প্রাতরাশের 
অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করিলেন । বলিলেন, “বহু জাতির প্রতিনিধি 
এই প্রাতরাঁশে উপস্থিত থাঁকিবেন। ভারতবর্ষের কেহই নাই। 
আপনি আসিয়া পড়িয়াছেন ভালই হইয়াছে । আপনি ভাঁরত- 
বর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।” পরদিন প্রাতরাশের পূর্বেই 
আমাকে অটোয়া রওন|। হইতে হইবে । কাঁজেই ছঃখের 
সহিত নিমগ্্রণটি প্রত্যাখ্যান করিতে বাধা হইলাম। 

স্বদেশী যুগের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী তারকনাথ দাস মহ্শয়ের 
ধর্শনলাভেচ্ছায় তাঁহ!'র নিকট টেলিফোনে একটু সময় টাহিয়া 
লইয়াছিলাম। তদন্থুসারে নৈশ ভোজনান্তে রাত্রি আটট।য় 
তাহার হোটেলে উপস্থিত হুইলাম। ব্রডওয়ে এবং ৭৩তম 
ছ্ীটের সংযোগস্থলে “হোটেল এনসোনিয়ার? ১৫৯২ নম্বর ঘরে 
অর্থাৎ ১৬ তলার ৯২ নং ঘরে তিনি জক্ত্রীক বাস করিতেছেন । 
শুত্রকেশ উদ্ভ্বল-চক্ষু বৃদ্ধ আমাঁকে দেখিয়াই “বন্দেমাতরম্ত শবে 
অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। তীয় গৃহ্নীকে আরও বেশী 
বৃদ্ধ! দেখাইতেছিল । ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের সমসাময়িক ধটনা- 
বলী লইয়া আলাপ হুইল | দেখিলাম দাস মহাশয় বহু বিষয়ে 
অধুনাতম সংবাদসমূহ রীতিমত সংএরহ করেন। যাদবপুর 
কলেজ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। স্থানীয় কতৃপক্ষের 
একটি চিঠিতে কলেজের অনেকগুলি সমস্তার কথ! উত্থাপন 
কর হইয়াছে । সেগুলি উল্লেখ করিলেন । আমাদের দেশে 
সরকারী সাহায্য সরকারী হস্তক্ষেপের অজুহাত হইয়া 
াঁড়ায়। সে হশুক্ষেপ অধিকাংশ ক্ষেতে শিক্ষার উন্নতির জন্য 
না করিয়া বিশেষ স্বার্ধসিদ্ধির অন্ত করা হয়। এরূপ কেন হয়? 
তিনি অভিযোগ করিলেন, “আমাদের দেশের ধনী ব্যজি- 
গণ শিক্ষার জগ্ত রান করেন না] কেন? সাধারণ উপার্জনক্ষম 
ব্যজ্িরাই বা! তাহাদের আয়ের কিয়দংশ, অন্ততঃ একটি বা 
ছুইটি ছাত্রের বিগ্তাশিক্ষার জহ্ দাঁন করেন নাকেন?” 

আমি--আমাদের দেশে শিক্ষার জন্ত দানের অভাব আছে 
কি? শিক্ষার উদ্রতিকল্পে রাঁসবিহারী ঘোষ ও তাঁরকনাথ 
পালিতের বদান্থতার কথা তে] সুবিদিত। পি. সি. রায় 
কি করিয়া গিয়াছেন? তাহার সমস্ত বেতন তো তিনি এই 

৮ 


বিমানে তু-প্রদক্ষিণ 


শান শিপশাাসিউিপাাশিিটিিসিলতি তি লাসিপাছ। 


২৫৩ 


নাল শিসিপািতিসিপাাস্পশিপাশিপাসি্রসপসিসিপাসিপিসিপসিপিপি১ পসপসপিসপাসিপিপাস্পা্ার্পীশর্পীিপাসিতশিপ দি 


জঙ্গই দিয়! গিয়াছেন? শিক্ষার্থীকে স্থান, আহার প্রভৃতি দানে 
সাহায্য করায় কোন দিনই কি আমাদের দেশের লোক 
পরাঘুখ ছিল ? ও 

দাস মহাশয়-কিন্ব এখন তো! সেন্প দেখি না। এ- 
দেশের উচ্চশিক্ষা বেশীর ভাগই ব্যক্জিগত দানে । এই সেদিন 
জেনারেল মোটরের ম্যানেজ্জার খুব বড় রকমের একটি দান 
করিলেন | তিনি বাল্যে সামান্ত কারিগর রূপে এ কারখানায় 
কাজ নুর করেন। আন্র তিনি জেনারেল ম্যানেজার | তিনি 
বলেন,ম্বাধীন ব্যাক্তিগত উদ্চোগের দ্বারা! ব্যষ্টির প্রতিভা-ক্ফুরণের 
সম্পূর্ণ অবকাশ এদেশে আছে বলিয়াই ইহা! সম্ভব হুইয়াছে। 
উদ্ছোষী পুরুষ-সিংহগণই দেশে দেশে লক্ষীত্রী আনিয়াছেন | 
তাই আজ পৃথিবীর এত উন্নতি । আটলা্টিকের ওপারে 
সংবাদ-প্রেরণ পূর্ধে অসাধ্য ছিল। আজ তাহা! সাধারণ 
লোকের সাধ্যায়ত্ত। কয়েকটি ডলার ব্যয়ে যে-কোন লোক 
ইহা পাঠাইতে পারেন । আক্ম আমেরিকার দীনতম লোক" যে 
সুযোগ ও সুখ-নুবিধার অধিকারী, পূর্বে তাহা রাজারাজড়ারও 
অপ্রাপা ছিল | ইহা! সমস্তই স্বাধীন ব্যক্তিগত উদ্ভমের 
কফল। কাজেই তিনি ব্যক্তিগত উদ্ঘমের ইকনমিকৃস্‌ পড়াইবার 
জস্ত বিশ্ববিষ্তালয়ে অধ্যাপকপদ প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু টাকা দান 
করিতে যাইতেছেন। 

আমি--ইহা প্রশংসার বিষয় সনোহ নাই। বিদ্ধ ধনী 
আমেরিকার সঙ্গে দরিদ্রে ভারতের তুলনা সাবধানে করা 
উচিত । ইহাঁও জবশ্ট সত্য যে বত মানে ভারতে শিক্ষার্ষেতরে 
দানের উৎস যেন শুকাইয়া যাইতেছে । কেন এমন হইতেছে ? 
শুধু দারিপ্র্যই ইহার কারণ নাও হইতে পারে।. রাজনৈতিক 
অনিশ্চয়ত1ও হয়তো ইহার জন্ত অনেকাংশে দায়ী । যে জন্য 
দান করিলাম সে উদ্দেনঠ সিদ্ধ হইবে কিনা সে সন্দেহও হয়তে] 
লোকের মনে আজ উঠিতেছে। সাপ্প্রদায়িক বিষে আজ 
দেশ জর্জরিত । 

ভারতীয় সংবাঁদপজ্জের কথা উঠিল। আনন্দবাজার প্রভৃতি 
বাংলা সংবাদপত্রের সৌষ্ঠব ও প্রচারের কথ! শুনিয়া তিনি খুব 
আনন্দিত হইলেন । বলিলেন, এর তে। দেশের অনেক কাজ 
করিতে পারে । এখানকার “শিউ ইয়র্ক টাইম্‌স” তো একটি 
সাত্রান্্যবিশেষ । বাঁংলাঁদেশের এক একটি বড় পত্রিকা দরিদ্র 
ছাত্রদের জন্য প্রতি জেলায় একটি করিয়া বৃত্তিদানের ক্যবস্থা 
করিতে পারে । ইহাতে শিক্ষার উন্নৃতি হয়, থরচও বেশী নয়, 
পত্রিকারও জনপ্রিয়ত| রদ্ধি পাঁয়। 

ভারত বিভাগের কথা উঠিতে ব্বদ্ধ গর্দন করিয়া উঠিলেন। 
ভাহার চোঁথ হুলিয়। উঠিল। সংক্ষেপে এবং দৃটকণ্ঠে 
বলিলেন, “যাহারা ধ্যানে বা জ্ঞানে, জাতে বা স্বপ্নে ভারত- 
মাতার স্বাধীন বৃত্তি একবারও দর্শন করিয়াছে তাহার! 
কিছুতেই ভারত বিভাগের কথা! চিন্তা করিতে পারিবে ন11” 


০২১০ পাটিত উপ পসিপাটিপাটিপাটি লাগি পিট পাপা পউপাাটিপাসিটি লালা সালা 


বদ্ধ জামার সঙ্গে রাস্ত| পর্যন্ত আসিয়া “বন্দেমারতম, শবে 
বিধায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়! খরে ফিরিলেন | ভাঁবিলাম, 
বৃদ্ধের বিশ্বাস কি সরল ও দু! ভারতমাতার যে হাম্তমগ্ডিত 
অথও রূপ ইনি এখানে বসিয়া ধ্যান করেন তাহা! যে 


প্রবাসী 


০৯ াসি পিপাসা 


১৩৫৫ 


াম্পিশাটলিউিপাগশসপাশাটিপাসিপটিপসপভিসিািশিসাস্িসিস্পিসাপাসিলাসপিসিপস্পিস্পিিসিপাসপাসিসিদাও 


আন্ধ কত পরিবতিত, দূরে বসিয়া তাহা! হয়তো ইহার 
অজ্ঞাত। আজ দেশে ফিরিলে অনশন-ক্লি& সাম্প্রদায়িক 
বিষে অর্জরিত ভারত-মাঁতাকে ইনি চিনিতে পারিবেন 
কি? 


স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রভাষা, 


শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পিংহ 


মালয় উপর্বীপের দক্ষিণে ভারত-মহাসাগরে অনেকগ্চলি ছোট- 
বড় দ্বীপ আছে। সমগ্রভাবে এ সকলের বর্ভমাঁন নুতন নাম 
ইন্দোনেশিয়া । দ্বীপগুলির মধ্যে দ্ুমাত্রা, জীভা, বোগিও, 
সেলিবিস বড় বড় দ্বীপ। ছোঁটগুলির মধ্যে খলী, মছ্ুরা, 
তিমোর মলাকা, লম্বক আমাদের খুব পরিচিত । ইন্দৌ- 
নেশিয়ার মধ্যে এছাড়া আরও অনেকগুলি ছোট ও মাঝারি 
দ্বীপ পড়ে। দ্বীপগুলি পর্বতময় এবং একটি পর্বতমালার 
অন্তর্গত । এককালে মালয় থেকে আঁরস্ত করে অষ্্রেলিয়! 
পর্যাস্ত একটা বিরাট মালভূমি ছিল। কালক্রমে তাঁর অনেক 
অংশ ডেঙেচুরে ভারতমহাসাগরে ডুবে গিয়েছে । যে যে 
অংশ এখনও উষ্চু রয়েছে, সেইখুলিই এখন এক একটা! 
দ্বীপে পরিণত হয়েছে । 

ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে যারা বাস করে তার! মাঁলয়ী- 
জ্বাতির অস্তভুক্ত বিভিন্ন শাখায় বিভজ্ঞ। । ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের 
ভাষাও পুরাতন মালয়ী ভাষ! থেকে উৎপন্ন হয়েছে । এ সমস্ত 
ভাঁষা মূলে এক হলেও এদের পরস্পরের মধ্যে এখন অনেক 
তফাৎ দাড়িয়ে গেছে । তা হলেও এক মালয়ী ভাষার সাহায্যে 
সমন্ত ্বীপেই কাঁজবর্শ চালিয়ে নেওয়] যায় । 

পূর্ধকালে সমুদ্রপথে ঘুরে বেড়ান ছিল মালয়ীদের স্বভাব । 
তার। মালয় থেকে সমুদ্রপথে এসে এই ঘ্ীপগুলিতে বাঁস 
করতে আরম্ভ করে। তাদের মালয়ী ভাষাও সেই সঙ্গে 
এখানে আমদানি হয়। 

যে মালয়ী ভাষা থেকে বর্তমান ইন্দোনেশীয় ভাষার উৎপত্তি 
হয়েছে তার শবকোধে অনেক সংস্কৃত, আরবী, ফারসী শব্ধ 
আছে-_কিছু তার্দের পুরন! দ্ূপে, আর কিছু বিরুত হয়ে। 
এ ছাড়! আছে প্রচুর পর্ভূগীজ, ইংরেজী ও ওলন্দাজ ভাষার 
শব । 


পুরাঁকালে আরব, ইব্নাপী, ভারতীয় এবং চীনা ব্যবসায়ীর] 
ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে আসে । তার এদের সঙ্গে আদান- 
প্রধান ব্যাপারে মালয়ী ভাঁষাই ব্যবহার করত। সে হিসাবে 
তৎকালে এখানে মালয়ী ভাষা আত্তর্জাতিক ভাষার কাছ 


করত । বাণিজ্যন্থতে ইউরোপীয়ের] এখানে আসে যোড়শ 
শতাব্দীতে | তাদেরও কাজকর্ম চালাতে হস্ত মাঁলয়ী ভাঁষায়। 
তাতে দ্বীপগ্ুলিতে মালয়ী ভাষা আরও বিস্তৃতিলাভ করে । 

ভাষা হিসাবে মালয়ী ভাষার রীতি ও প্ররুতি বুবই সহজ, 
সব্বল। বাধাধর। বা জটিল বাকরণের খুটিনাটি এতে নাই। 
সেটা ভাষার অপূর্ণতা হলেও মোটাযুটি খানিকটা শিক্ে 
নিয়ে তা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া বিদেশীর পক্ষে কঠিন 
হ'ত না। 

ইন্দোনেশিয়াবাসীর জাতীয়তাবোধও উদ্দীপ্ত হয়েছে এই 
মালয়ী ভাষার ভিতর দিয়ে । পরে তাঁরা জাতীয়ত!বে!ধ ও 
জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি পথে এক দিন যমন ত।দের 
ননেদারল্যাগড ঈষ্ট ইণ্ডিজ নাম পরিত্যাগ করে শতুন শাম 
নিলে ইন্দোনেশিয়া, তেমণি সেই জর্গে মাঁলয়ী ভাষা ছেড়ে 
দিয়ে স্থানীয় এক কথ্য ভাষাকে তাদের জাতীয় ভাষ! বলে 
গ্রহণ করলে এবং এই ভাষাঁকে তারা নান! রকমে সম্বদ্ধিশালী 
করতে লেগে গেল। 

ইন্দোনেশীয় ভাষার সঙ্গে মালয়ী ভাষার সম্বন্ধ থুব ঘনিষ্__ 
যেমন সংস্কৃতের সঞ্রে আমাদের বাংলার । এর ব্যাকরণ 
মালয়ী ভাষার ব্যাকরণের আদর্শে রচিত হলেও অন্তান্ত ভাষা 
থেকে নৃতন নুতন শব গ্রহ্ণ সম্বন্ধে এই ভাষা সম্পূর্ণ স্বাধীন, 
এর ব্যাকরণের বাধনও অনেক শিখিল। 

মালয়ী ভাঁষা থেকে ইন্দোনেশীয় ভাষা স্বাঁতন্ত্য লাভ করার 
পর হুতে উক্ত ভাষার দ্রুত পরিবর্তন আরম হয়ে গেল__ 
ধাপে ধাপে উহ্নতিও হতে লাগল । উনবিংশ শতাব্দীর পর 
থেকে ইন্দোনেশীয়দের জাতীয় আন্দোলনের সব রকম 
প্রচারকাধ্য এই ভাষাতেই হতে লাগল। 

১৯১৬ সালে হেগে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের এক ওপনিবেশিক 
সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে তামান্‌ শিশ ওয়া গ্কুলের 
প্রতিষ্ঠাতা কি হাজার দেওয়াস্তার] উপস্থিত ছিলেন । ইন্দো 
নেশিয়াঁয় প্রচলিত মালয়ী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থীর 
পরিবর্তে ইন্দোনেশীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রবর্তনের উপর তিনি খুব 


চে 


আবাড় 


২াপাপাসপিসপাা্িিস্াশিশটাশিশিটিসিশটপাটাশটিল 


চোর দেন। তার সে প্রভাব সম্মেলনে গৃহীত হয় নি। 
তিনিই প্রথম তার স্কুলে ইন্দোনেদীয় ভাষাকে মুখ স্থান দেন। 
এর পর ১৯২৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার যুবসঙ্ঘ চূড়ান্তভাবে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে যে, তার! এক জাতি এবং তাঁদের এক 
ভাঁষা। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের বা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় 
ভাষা যাই হোক, ইন্দোনেশীয় ভাষা হবে তাদের জাতীয় ভাঁষা। 
সেই থেকে ইন্দোনেশিয়ার সকলেই তাদের যাঁবতীয় কাজ 
কর্মে ইন্দোনেশীয় ভাঁষা ব্যবহার করে এবং এই ভাঁষাকেও 
তার। তাদের জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার করে আসছে । নুতন 
শবও সেই থেকে ইন্দোনেশীয় ভাষার মধো আরও বেশী 
আমদানি হচ্ছে । সে তার জননীত্বব্ূপা মালয়ী ভাঁষ! 
থেকে একেবারে আলাদা হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল। 
আগেকার ইন্দোনেশীয় ভাষা, যা ছিল একট! প্রাদেশিক ভ।ষ1, 
মাত্র কয়েক হাঁজাঁর লোকের ভাষা, এখন তা! হ'ল কয়েক 
কোটি লোকের জাতীয় ভাঁষা। ও 

ওলন্দাজ সরকারের আমলে সরকারী তত্বাবধানে ১৯০৮ 
সালে “বালাই পুস্তাকা” নাম দিয়ে একট। প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হয়। সেখান থেকে যে সকল বই ছাপ] হু”ত তা সমস্তই মাঁলয়ী 
ভাষায়_.পাঁঠাপুস্তক 1 এ হ'ল কেতাবী ভাষ]--কথ্া ভাষ। 
নয়। তাঁ ছাড়া এই “বালাই পুস্তাকা” থেকে রাজনীতি ব! 
বর্মসংক্লীস্ত কোন বই ছাপ] হতে পারত না-সরকারের নিষেধ 
ছিল । “কবি এবং সাঁহিতাকদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাদের 
মালয় ভাষাতেই লিখতে হ'ত । তা। না হলে তদের লেখা 
“বালাই পুস্তক” থেকে ছাপিয়ে বের করা যেত ন।। 
জাতীয়তাঁবোধ জাগ্রত হবার সঙ্কে সঙ্গে ইন্দোনেশীয় ভাষায় 
স্বতন্ত্র ভাবে বই ছাঁপান আরস্ত হ'ল-__বিশেষ করে রাজনীতি 
ও ধর্মসংক্রান্ত বই। ১৯৩৩ সালে ইন্দোনেশীয় ভাষায় 
ইন্দোনেশীয়দের প্রথম মাসিকপত্র বেরল “পুজাংগাঁ বাঁরু”। 
চিন্তাশীল রাজনীতিক, প্রতিভাবান সাহিত্যিক; কবি, সকলেই 
এই মাঁসিকপত্রে ইন্দোনেশীয় ভাষাঁয় লিখতে আরম্ভ করলেন । 
ভাঁষ৷ আর একট। বড় ধাপে উন্নীত হ'ল। 

সকল দেশেই যেমন রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বিরোধ বেধে থাকে, ইন্দোনেশিয়ায় ভাষার ব্যাপারেও 
তার ব্যতিক্রম হয় নি । এখানেও পুরাতনপন্থী মালয়ী ভক্তদের 
সঙ্গে নূতন দলের বিরোঁধ উপস্থিত হয়। ইন্দোনেশীয় 
ভাষাকে তার] প্রীকৃতজনের ভাষা বলে অবজ্ঞা করতেন । 
মালম্বী ভাঁষাই ছিল তীর্দের কাঁছে আভিজাত্যের ভাষা । 
এরা শিক্ষকগেঠী-__ইন্দোনেশীয় ভাষাকে শশ্রয় দেওয়া 
একেবারেই পছন্দ করেন নি। তাদের মতে কথা বলার 
ভাষা লিখবার ভাঁষাঁর পর্ধ্যায়ে উঠবে সে ত হট্িছাঁড়] 
অরাজক কাঁও। প্রথমটাঁয় তাঁর! খুব বাঁধ! দিলেন। তাতে 
কোন ফল হ'ল না। কারণ তরুণ দলের এই আন্দো- 


খাধীন ইন্দোনেশিয়ার রাট্রভাব। 


৯ স্পিসিলিউপস্পাপাসিপিপাসপিসপসপস্পা্পিসপাসপা্পা্পিসিশাশাসপা্পী্ীস্পিসটিশাশাশিটাটি 
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পে পাসপাসপাপাসাাশাস্পিস্পিসপিসিাসপাসপাসপিসিপা 


লনের মুলে ছিল তাদের স্বদেশপ্রেম। ইন্দোনেশীয় ভাষা হ'ল 
তাদের নিঞ্জের দেশের ভাঁষা__জাতীয় ভাঁষা। 

বাধা দিয়ে কোন ফল হ'ল না দেখে, মালয়ীভঙ্ঞর] 
ইন্দোনেশীয় ভাষাকে উপেক্ষা! করে চলতে লাগলেন । এই 
উপেক্ষা এবং অবজ্ঞার অবসরে তরুণেরা তাঁদের জাতীয় 
ভাষায় প্রয়োক্ধনমত বিদেশী শব্ধ গ্রহণ করে তাঁকে সম্বদ্ধি- 
শালী করে তুলতে লাগল । রাঁঞ্জনৈতিক প্রবন্ধ, প্রচাঁরপন্্র 
ইন্দোনেশীয় ভাষায় লেখা হতে লাগল, সভাঁসমিতিতে 
ইন্দোনেশীয় ভাষার বাবহার হতে লাগল এবং উপন্তাসও 
প্রকাশিত হ'ল এই ভাষায়। 

১৯৪২ সালে গত মহাযুদ্ে গুলন্দাজের] জাপানীদের কাছে 
আত্মসমর্পণ করার ফলে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলি জাপানীদের 
হাতে গিয়ে পড়ল। এ সকল দ্বীপের উপর থেকে ওলন্দাজ 
আধিপত্য অন্তহিত হবাঁর সঙ্গে সঙ্তে, ভাষার অগ্রগতির পথে 
তার। যে বিষ্প স্টি করে আসছিল তাও লোপ পেল। 
উক্ত দীপপযূহ অধিকার করে তাঁদের শাঁসন-কার্ধ্য চালাতে 

পানীদের ইন্দোনেশীয় ভাঁষ! গ্রহণ করতে হ'ল। স্থানীয় 
লোকদের জাপাঁনীভাষা শিখিয়ে নিয়ে তার পর কর্দীপের 
কাজকর্ম চালানে| সন্তবপর ছিল ন|। কাজেই তারা 
ইদ্দৌনেশীয় ভাষাকে সরকারী ভাষা বলে স্বীকার করে 
নিলে এবং সরকারী স্কুল কলেজে এ ভাষা শেখাবার বান্দোঁবন্ত 
করলে । ওলন্দাজ ও ইংরেজী ভাঁষার বাবহার জাঁপাঁনীর! 
দগুনীয় বলে ঘোষণ। করলে । অবশ্ঠ ভিতরে ভিতরে জাপাঁনী- 
দের মতলব ছিল, যত দ্বিন কিছু পরিমাণ স্থানীয় লোক 
কাজকর্ম চালাবার মত জাপানী না শিখছে ততদ্দিন এ 
ভাঁষাঁই চলুক, তার পর ক্রমে ইদ্দৌনেশীয় ভাষাকে বিদায় 
করে দেওয়া যাবে । 

নবীন ইন্দোনেশীয়গণ এই সুযোগের পুর্ণ সদ্ব্যবহার 
করলে__তার! ভাঁষার আরও উন্নতি করে নিলে । তারপর 
জাপানীরা যুদ্ধে হেরে ঘবীপ ছেড়ে পালিয়ে গেলে তথাকার 
লোকেরা এবং তাদের ভাষ। স্বাধীন আঁতি ও স্বাধীন জাতির 
ভাষার মর্যাদা লাঁভ করলে । এট। আনুষ্ঠানিক ভাবে হুয় 
১৯৪৫ সালের ১৭ই আগষ্ট । এ তারিখে ইন্দোনেশীয়ের| 
নিজেদের স্বাধীন জাতি বলে ঘোষণা করে । 

ইন্দোনেশীয় ভাঁষ] সাধারণতঃ রোমান অক্ষরে লেখা হুয়, 
আরবী অক্ষরেও হয় যদিও খুব কম। নীচে ইন্দোনেঞীয়- 
দের জাতীয় সঙ্গীতের কিয়দংশ বাংলা অক্ষরে দেওয়া গেল । 

. ইন্দোনেসিয়া তানাঃ আইকু+ 
তানাঃ তুম্পাঃ দারাকু, 
দিসানালাঃ আকু বেরপিরি, 
জাদি পাদ্দু ইবুকু। 
ইন্দোনেসিয়! কেবাঙ সাস্ু, 


২৫৬ 


বাঞ সা দান তানাঃ আইকু” 
মারিলাঃ কিতা বেসে, 
_ইন্দোনেসিয়া বেসসাতু। 
ইছুপ্লাঃ তানাঃকু, 
ইছুপ্লাঃ নেগেরিকু, 
বাঞসাকু, রাজাৎকু, সেম? ওয়া 
বাঙ্ন্লাঃ ছিওয়ার্জা, 
বাঙ্ন্লা£ বাদাঞ্জা, 
উদ্ধক্‌ ইন্দোনেসিয়! রায়] 
ইন্দোনেসিয় রায়া মের্দেক] মের্দেকা, 
তানাকু নেগেরিকু য়া, কুচিস্তা, 
ইন্দোনেসিয়] রায়! মের্দেকা মের্দেক], 
ইছুপ্লাঃ ইন্দোনেসিয়] রায় । 
এর বাংল! মর্তান্থববাদ এই রকম-_ 
ইন্দোনেশিয়া আমার মাতৃভূমি, 
আমার জন্মভূমি, 
আঁমি সেই দেশে দাঁড়িয়ে আছি, 
তাকে পাহার] দিতে । 
ইন্দোনেশিয়। এই আমার জাতি, 


ু়া। 


পাদিপাদপাসিপাদিসপাসিপাাটি পালা ৯পাসিা 


২১টি 


গরবাসী 
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এ৯াসানিসিতিাাশপাসিশিপিসাসিতাশিশিশাশিসশিটার্পাটিশিসিশিটিলিলাি 


আমার ডি আঁমাঁর দেশ, 
সকলকে আহ্বান করে, 
এস এক হয়ে দাঁড়াই । 


দীর্ঘারু হোক আমার মাতৃভূমি, 
দীর্ঘায়ু হোক আমার স্বদেশ 
আমার জাতি, আমার জনগণ, আমার সকল, 
আত্মা তার জাগো, 
ওঠো আমার দেশ, 
গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া । 
ধা | গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন মুক্ত, 


আমার মাতৃভূমি, আমার দেশ, যাকে আমি ভালবাসি, 


গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া, স্বাধীন মুঝ্ঞ, 
দীর্ঘায়ু হে।ক্‌, গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া । 


| এই প্রবন্ধ রচনা করতে হিন্দোনেশিয়ান ইন্ফরমেশন্‌ 


সা্ভিসের' মুখপত্র “মের্দেকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে 


তথ্য সংগ্রহ করেছি। 


জাতীয়-সঙ্গীত বাংল] অক্ষরে লিখতে 


অধ্াঁপক শ্রযুক্ত স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহাঁযা 
করেছেন ] 
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শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেন শন্মা 


তেরশো! পঞ্চানন সা'ল, পূর্বের গগনে এল_- 
যাঁআাপথে তরী, 

বন্দরে বন্দরে, নব তরঙের স্বপ্ন তারে দিক 
মণিমুক্তা ভরি ; 

ভারতের সপ্তডিঙ, রত্বরাগে- আবার তরুক, 
কনক ধান্ের ; 

অতীতের রক্তরেখা, লুপ্ত করি” জাঁগুক্‌ উৎসব- 
মধু নবায়ের | 

সঙ্কীর্ণ, সঙ্গীন পথ-_অনেক করেছি অতিক্রম, 
সে যারা ছিল-_ 

রক্তের অগ্রলি ভরি, মানবাত্বা-অনির্ব্বাগ শিখ]... 

তার] ভ্বেলে দিল। 

ভুলি নি তাঁদের বন্ধু, সাতাঁরা.'মেদিনীপুর.. 
তুলি নি, তুলি নি 

মণিপুর-প্রাস্তরের, হুর্যকরোজ্জছল ধবজ্জা__ 
চিনি তারে চিনি। 

প্রভাত-মধ্যাহ পরে, ছায়াপথে, বর্ষেতে বর্ধেতে _ 
সাবিস্তী ধরঙী; 

খাতুচক্র-আবত নে, ফাল্গুন চৈতাঁজী চলে ষায়__ 
অক্ষমাল] গণি, 


কাদ1-হাসা, ভালব।সা, উৎকেন্তর মেরে তুচ্ছ করি__ 
যাত্রা তাঁর চলে, 

তেরশে] পঞ্চানন পাল, বঙ্গের অঙ্গনে এল-_ 
“নুর আরো! জলে। 

মনেরো! মঞ্কুষা "পরে, বধিশিখা দীর্তিমান জাগে__ 

ৃঁ আরো অভ্রলেহী, 

মানবের, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সে..'ব্যথায় কীদিছে__ 
দেহি, মুজি দেহি+".. 

অনেক রক্তেতে ভেজা, সুশুত্র কঙ্কাল বেদী "পরে 
নতুন বাধীর__ 

ছে রুপ্র, শোনাও গাঁন, সপ্্রীবনী অভয়মন্ত্রের, 
দক্ষিণ পাণির। 

আশীর্বাদ ঝরি পড়ে... প্রথম স্বাধীন দুর্ঘ-_ 
স্বাধীন আকাশে, 

বন্দরে তরঙ্গগানে, আগামীর হাতছানি, 
সুর ভেসে আসে। 

রিজছাতে, দীপ্তবুকে, তেরশে] পঞ্চানন সালে মাগি 
_ বিশ্বের কল্যাণ ; | 

হে রুদ্র, এবার ভরো, ক্লান্তচিতে “সত্য আর শিব- 
দুনদরের' ধ্যান | 


মহাত্মা গান্ধী ও বাংলার রাজনীতি 
নেক 


নানা দেশে নানা মহাপুরুষ জশ্গ্রহণ করিয়াছেন । মহা- 
পুরুষের জম্ম দেশ বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ কথ! 
সত্য । কিন্তু একথাও সত্য-__ মহাত্মা গান্ধীর জন্ম ভারতবর্ষেই 
সম্ভব । ইহার অর্থ এই নয় যে ভারতবর্ষ এক অভিনব দেশ, 
দেবানুগৃহীত দেশ। এ কথ]! বলিবাঁর উদ্দেশ, ভারতের 
মৃত্তিকা মহামহীরুহের জন্ম ও পরিপুটির জন্চ'যুগযুগান্তর হইতে 
প্রস্তুত হইয়া আছে। 

মহেঞ্করোদারে] বা তাহাপ্নও পুর্ববের যুগ হইতে ভারতবর্ষের 
সভাতা! প্রবহ্মাণ । বহু ধর্মপ্রবর্তক ভারতে জন্িয়াছ্ে, বহুবিধ 
ধর্মমত এখানে স্রীবৃ্ধি লাভ করিয়াছে । ব্রান্ষণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, 
জরধুক্্ীয়, গ্রষ্টান, ইসলা, শিখ প্রভৃতি ধর্ম এখানে স্থায়ী 
হইয়াছে । একই ধর্সের নান] শখ] বিভিন্্র মত লইয়া পরীক্ষা 
করিয়াছে । শৈব, শাক্ত, বৈণব বিভিন্ন দিক হইতে সতোর 
সন্ধান করিয়াছে । তত্রের প্রভাব হিন্দু ও বৌদ্ধধর্পে সমান 
ভাবে পড়িয়াছে। 

এ সব সত্বেও দেখিতে পাই-_ব্রাঙ্ষণাধন্দীবলহ্বী হোক, 
বৌদ্ধ হোক, জৈন হোক, যে-কে।ন ধর্মপ্রবর্তক অথবা 
সংস্কারক অথবা ধধি অথব। সাধক সত্যকে তত্বের মধ্যে 
র*খিয়াই ক্ষান্ত হন নাঁই, নিজের জীবনে তাহা উপলদ্ধি 
করিবার জণ্ত কঠের তপস্তা করিয়াছেন, ত্যাগ করিয়াছেন, 
কোন কষ্টকেই কষ্ঠ বলিয়া মনে করেন নাই--আনন্দের সঙ্গে 
ছুঃখকে বরণ করিয়!ছেন। দিগম্বর জৈনদের কথ।ই ধরা যাক। 
শীতাতপকে তাঁহার] অগ্রাহ্থ করে, আহারে বিশ্রামে বাক্যে 
কর্থে কৃচ্ছ,তা-সাধনই তাহাদের অভ্যন্ত ব্যাপার । 

ইহাই ভারতবর্ষের এঁতিহ। গান্ধীজীও যখন জীবনে 


নান] ভাবে সত্যকে লইয়া! পরীক্গা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের, 


ছয় সহশ্র বর্ধের এঁতিহাই তাহার মধ কাজ করিয়াছে । 

জৈন ধর্টের কথা বলিতেছিলাম। গৃহী জৈন-__বিশেষতঃ 
বর্ষায়সী জৈন মহিলারা-_-আজ পর্য্যন্ত অল্প কচ্ছতা সাধন করেন 
না। উপবাস অর্থাৎ অনশন ত লাগিয়াই আছে, মাসের মধো 
চার পাঁচ দি মৌনব্রতও তাহারা পালন করেন । জৈন ধর্শের 
হূল মন্ত্র_অহিংস| পরমো ধর্ম । এই অহিংসা বৌদ্ধ অহিংস! 
হইতে কঠোরতর | শুধু মাঁহুষ নয়__দৃষ্ঠ ও অদৃশ্প্রাণিজগৎ 
ৈনের নিকট এই অহিংস আচরণ হইতে বঞ্চিত হয় না। 
গা্দীজীর জন্ম গুর্জধরে । গুজরাটে জৈনপ্রভাঁব অল্প নয়। 
প্রতিবেশ-প্রভাবে শৈশব হইতেই গাত্বীর্জী অহিংসাপন্থী। বুদ্ধ 
এবং খ্রষ্টের বাঁধী ও জীবন-সাধন! পরবর্তীকালে তাহার অন্তরে 
এই অহ্ংসা-তত্বকে দৃঢমূল করিয়া তুলিয়াছিল। অন্ত প্রদেশে 


জদ্গিলে গান্ধীজীগ অহিংস হয়ত অন্ধ আকার ধারণ করিত। 
কিন্ত তাহা অন্থম!ন ও কল্পনার কথা। বাংলায় বৈষব ধর্ধ 
আছে, জৈন প্রভাব নাই। 

বাংলা শতবর্ষ ধরিয়া স্বাধীনতার সাধনা করিয়াছে । 
স্বদেশী আন্দে।লনে এই ধারা হ্িরাট রূপ পরিগ্রহ করে । ইশ্বর 
গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রবীঞ্জনাথ দ্বিজেন্্লাল পর্যান্ত 
কাবো এই ধারাকে অক্ষু্ রাখিয়াছেন। খাষ বঙ্কিমচন্দ্র এই 
দেশপ্রেমকে ধর্ট্টে পরিণত করেন । ন্তিনি মঞ্ত্রবিৎ | “বন্দে- 
মাতরয্‌ দেশাত্মবোঁধের এক অপূর্ব মগ্্র। বঙ্ধিম-সাহিতা 
দেশগ্রীতির সাহিতা | বাঙালী সন্বাসী বিবেকানচ্ছের পত্রা- 
বলী এবং অন্তান্ট রচনার মধ্যে সেই একই ধরার সন্ধান পাই । 

বঙ্ষিমচন্জের আনঙ্গমঠের “উপক্রমণিকা'য় আঁছে-- 

“অতি বিস্তৃত অরণা। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় 
পাতায় মিশ।মিশি হইয়। অনন্তর শ্রেণী চলিয়াছে | বিচ্ছেদ- 
শু ছিদ্রশুন্, আ'লোকপ্রবেশের পথমাত্রশৃন্ত |: দেই 
অগ্তশুন্ত অরণা মধো, সেই স্ুচিভেগ্ছ অন্ধকারময় শিশীথে, 
সেই অনন্ভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব হইল, 

--“আমার মনক্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?” 

শব হইয়া আবার সেই অরণ্যানী শিশ্তব্ধে ডুবিয়া গেল।*** 
এইরূপ তিন বার সেই অন্ককারসমুদ্র আলোড়িত হুইল। 
তখন উত্তর হইল, “তোমার পণ কি ?” 

্রত্যু্তরে বলিল, “পণ আমার জীবনসর্ব্থ ।” 

প্রতিশব হইল, “জীবন তুচ্ছ ; সকলেই ত্যাগ করিতে 
পারে)” 

“আর কি আছে? আর কি দিব?” 

তখন উত্তর হইল, “ভক্তি ।” 


বঙ্কিমচন্জ দেশপ্রীতির দর্শনকার | এই ভজ্জি কি? 

গাঙ্থীকী 'বন্দেমাতরম” মন্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছিলেন | তিনিও 
জানিতেন জীবন তুচ্ছ। চাই ভক্তি। 

এইখানে গাঁন্ীজীর সহিত বাংলার মিল। এই এঁক্যের 
অনুভূতিতে বাংলায় বিশেষতঃ মেদিনীপুরে সত্যাগ্রহ অপূর্ব 
সাফলালাভ করিয়াছিল । এইজন্তই বাংলায় হিদ্ু-মুসলমানের 
বিরোধের অবসান ঘটাইতে গান্বীজীকে বেগ পাইতে হয় 
নাই। 

মূলগত আদর্শে যেমন এঁক্য আঁছে, তেমনি এক প্রভেদও 
আছে। বন্িমচজ্জের ভক্তিবাদ ও গান্ষীজীর ভক্তিবাঁদ এক 
নয়। 


২৫৮ 
২ 
বর্দতত্ব বা 'অহ্থশীলনে” বঙ্ধিমচন্দ্র এই ভঞ্জি কি তাঁহা 
বুঝাইয়াছেন। 
“ভক্তি” কথাটা হিন্ধুধর্শ্ে বড় গুরুতর অর্থবাচক |, 
যখন মহুযোর সকল বৃতিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরাহৃবর্তিনী 
হয় সেই অবস্থাই ভক্তি |... 
সকল বৃত্তির ইশ্বরাস্থবর্ডিতাই ভক্তি এবং সেই ওক্জি 
বাতীত মহুয্তত্ব নাই ।"'.. 
দেশভক্তির কণ| ধরিতে হইলে অবস্ বলিতে হুইবে, 
সকল বৃত্তিকে দেশীভিমুখিনী করিতে হইবে । “যখন ইশ্বর 
ভক্তি এবং সর্ধলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে, 
ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশগ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর বর্ম ।” 
শিষোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে । শিষা বলিতেছে, 
“সকল বরুভিগুশিই কি ঈশ্বরগাঁমী করা যায়? ক্রোধ একট' 
বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী করা যায় ?” 
শুরু বলিতেছেন, “জগতে অতুল সেই . মহাক্রোধগীতি 
তোমার স্মরণ হয়? 
ক্রোধ প্রভে। সংহরসংহরেতি, 
যাঁবং গিরঃ খে মরুতাং চরস্ত্ি। 
তাবৎ স বহির্ভবনেতরজন্মা 
ভম্মাবশেষং মদনঞ্চকার ॥ 
এই ক্রোধ মহা পরিজ ক্রোধ |...ইহ খয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ ।” 
এখানে মহায়া বলিবেন, অঞফ্রোধেন কোঁধং জিনে | 
এখানেও কিন্তু গান্ধীজী ও বস্ধিমচন্দে যুলতঃ প্রভেদ নাইি। 
প্রভেদ অঙ্কাত্র। এই ভক্তিতত্ব বুঝাঁইতে বধঙ্চিমটঞ্জ গীতার 
কথা আশিয়!ছেন। তিনি বলিতেছেন, “যুদ্ধ মাঝ্স যে পাপ 
নহে এ কথ] পুর্ষে বুঝাইয়াছি।"ঙ্গ বলিতেছেন, “আত্মরক্ষার্থ 
ও স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধন্দ্রমধো গণা |” 
তি 
মহায্সা কোন অবস্থাতেই যুদ্দের পক্ষপাতী নহেন । তাহার 
নিকট সত্য ও অহিংসা অভিনব । 


ক. “আত্মরক্ষী যেমন আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম, আপনার স্্রীপুত্র পরিবার 
জন কুটুম্ব প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও তার্শ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্মা।** 
যদি আত্মরক্ষা এবং হজনরক্ষা ধর্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম ।***ছুর্বধল 
সমাজকে বলবাঁন সমাজ আক্রমণ করিব।র চেষ্টায় সর্ববদায়ই আছে ।”-_ 
ধর্মতত, অষ্টম অধ্যায় ।--শারীরিক বৃত্তি 


+ গীতার বাখ্য! করিতে গিয়! বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 

“যুদ্ধ পরিহার করিতে পারিলে, যুদ্ধ কাহীরও কর্তব্য নহে। কিন্তু 
এমন অবস্থা। ঘটে যে, এই নৃশংন কাঁধ্য অপরিহাধ্য ও অবগ্ঠসম্পা দ্য হইয়! 
উঠে ।**ধর্মযুদ্ধও আছে। আত্মরক্ষা, শ্বজনরক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশরম্মণ, 
সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধর্দরক্ষার জন্যও যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এরপ যুদ্ধে যোদ্ধার 
অধর্ধ সঞ্চয় না হইয়া পরম ধর্ম সঞ্চয় হয়। এখানে কেবল স্বধর্মপালন 
নহে, অনন্ত পুণা সঞ্চয় ।”--্রমন্তগবদ্গীতা, দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 
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অহিংসার মধা দিয় দেশের স্বাধীনতা যদি না আসে 
মহাত্মা সে স্বাধীনতা কামন1! করেন না। 

১৯০৮ সালে স্বদেশী আন্দোলন যখন বাংলায় চরমে 
উঠিয়াছে তখন মহাত্মা একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। সেই 
গ্রন্থের নাম, 11981 910076] 07 178012)8 110))70 11610, 
তখনকার দিনের স্বাধীনতাক্লামীরা যে সব কথা বলিতেন 
তাহা হইতে ইহ সম্পূর্ণ ্বতত্ত্র। মহাঁত্বা নৌবাহিনী, সেনা- 
বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র, যপ্র-তন্ত্র কিছুই চাহেন নাই। তিনি 
তখনকার দেশহিতৈষীদের কামা দেশপ্রগতির প্রচলিত 
উপায়খ্চলিকে পরিহার করিবার উপদেশ দিয়াছেন । 


বঙ্কিমের অহুসরণে 
গা্বীজীও গীতার 


বাংলার পথ বঙ্িমচন্দ্রের পথ । 
সেদিনের দেশভক্ঞেরা গীতাপন্থী ছিলেন । 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 


কিন্তু যুদ্ধই ত গীতার পটভূমিক1। যুদ্ধকে বাদ দিলে 
গীতা ফাড়াইবে কোথায়? কিগ্ত গান্ষীজী অহিংসাবাঁদী। 
তিনি গতার রূপক ব্যাখা1--811601108] 101611)1607001) 
প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, “মহাভারতকে এঁতিহাসিক 
গ্রশ্থ বালে ধর] হয়, কিন্তু আমার মতে মহাঁভ'রত ও রামায়ণ 
এঁতিহাসিক খ্স্থ নয়__ধর্গন্থ 1-..ধেব ও দানব, রাম ও 
রাবণের ভিতর প্রতিদিন যে সংগ্র!ম চলছে, মহাভারত ও 
রাঁমাঁয়ণে তারই বর্ণনা রয়েছে |” ( গীত!বোধ-_প্রস্তাবন])। 
প্রথম অধায় ব্যাখাকালে তিশি বলিতেছেন, “কুবক্ষেত্ের 
যুদ্ধ ত নিমিত্ত মাত্র, অথব! আমাদের শরীরই প্রকৃত 
কুরুক্ষেত্র |” 


এইখানেই বাংলার চিত্তাধপার সহি মহাত্বার চিন্তা 
ধারার মৌলিক প্রভেদ। গীতার সম্বন্ধে নানারূপ উত্তর- 
প্রত্ন্তর চলিতে পাঁরে । গাঁস্বীজীই প্রস্ত/বন'তে বলিতেছেন, 
“গীতা মহাভারতের এক ছোট জংশ।” ভারতকাঁর স্বয়ং 
মহাভারতকে ইতিহাস খলিয়া কীপ্চিত করিয়াছেন। কিন্ত 
সেকথা গৌধ। মহাত্মা অহিংসায় একাত্ত বিশ্বাসী । যে 
শানে আপাত-অগ্ধরূপ কথা আছে, মহাত্সআা অহিংসাঁর 
অন্থগামী করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন । 

তিনি যে রাঁমরাজ্যের কথ বলেন, তিনি অযৌধ্যাধিপতি 
দশরথপুত্র রাঁবণহত্ত। শ্রীরামচন্দ্র নহেন। অর্থাৎ এঁতিহাস্সিক 
শ্রীরাম বা শ্রীকুঞ্কেই কি আমর! পূজা করি? ইতিহাস ত 
দেশ-কালে আবদ্ধ । দেশ ও কালের অতীত যিনি আমরা 
তাহারই অঙ্চন] করি। এই হিসাবে মহায্বার রাঁমরাজ্য, 
0060010) 01 000-_1799580 0) 10910) | 


আষাঢ় 


৪ 


কোন্‌ নীতি সর্ধোত্তম_কথ। ইহা! নয়। মনের গোচরে 
অথবা অগোচরে বাংলা বঙ্ষিম-নিয়ন্ত্রিত পথে চলিয়াছে। 
অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্তর, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্ত্র কেহই 
এই পথকে অশ্বীকাঁর করিতে পারেন নাই । তাই দেশভদ্তির 
ক্ষেঅ&ে এক হইয়াও মহাত্মার মত এবং বাংলার পথ বাঁর বার 
বিভিন্নমুখী হইয়াছে । মহাত্মা-নিদ্ধি্ নীতি গ্রহণ করা সত্তেও 
দেশবন্ধুকে স্বরাজ্যদল গঠন করিতে হইয়াছে । মহাত্মার 
প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া নেতাজীকে দেশ হইতে 
দুরে সৈগ্তবাহিনী গঠন করিতে হইয়াছে । এ সব সত্বেও 
মহাস্বাপপ মাহাগ্র্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় নাই। গান্ধীজী যে 
10008000171] 
বলিয়াছেন তাহা এই | 

অনেকে মনে করেন বাংলার দেশাযবোধ বুঝি 11111] 
[8001081150) 1 হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথ মহাত্ব! 
শুনাইয়াছেন। এই কাধ্যে তিশি জীবশ দান করিয়াছেশ। 
শেষজীবন বাংলার শোঁয়াখাপীতে বাস করিয়া এই মন্্রহ 
প্রচার করিবেন ইহাই ছিল সাহা মনোগত ইচ্ছা । 

বাংলার জাতীয়! হিন্দু জাতীয়তা নয় | এখানেও 
মহাযার সহিত বাঙালী চিক্তানায়কের কো।ন পার্থক্য নাই । 
বঙ্চিমচন্্রকে কোন কোন মুসলমান সুচক্ষে দেখেন ন]। 
সেই বর্ধিমচন্দ্র এই বিষয়ে কি বলিতেছেন দ্রেখ। যাকৃ। 

“সাতারামে”র প্রথম সংস্করণের একটি পরিত্যক্ত পরিচ্ছেধ 
হইতে উদ্ধত করিতেছি 1% 

শ্তামপুরে সীতারাম একটু খর হইলে লক্ষমীনারায়ণ দিউপ 
দশনে সন্ত্রীক চলিলেন ।"**দেখিলেশ মন্দির ভূগর্ভহ, খাহিধ 
হইতে কেবল চূড়া দেখা যায় ।...সোপান সাহায্যে তাহার। 
তিন জনে মন্দিরদ্বারে অবতরণ করিলে পর, সীতাপ্নাম সধিম্ময়ে 
দেখিলেন যে, মন্দিরদ্বারে দ্েবমৃত্তিসমীপে একজন মুসলমান 
বপিয়া আছে। বিন্মিত হইয়! সীতারাম রিষ্ঞাস] করিলেন, 
“কে বাব! তুমি ?? 

মুসলমান বলিল, “আমি ফকির ।” 

সীতারাম। মুসলমান ? 

ফকির। মুসলমান বটে। 

সীতা । আ৷ সর্বনাশ 

ফকির। তুমি এত বড় জমীদার, হঠাৎ তোমার সর্বনাশ 
কিসে হইল ? 

সীতা । ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান ! 


ফকির। দোষ কিবাবা!] ঠাকুর কি তাত অপবিত্র 
হইল ? 


ক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্কিম-শতবাধিক সংস্করণ 


্ মহাত্মা গান্ধী ও বাংলার রাজনীতি 


0100767)00- মৌলিক পার্থক্যের কথ]. 
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সীতা। হইল বৈকি। তোমার এমন দুর্বদ্ধি কেন 
হুইল? 

ফকির। 
কি? 

সীতা । ইনি নারায়ণ, জগতের স্গ্ি-স্থিতি-প্রলয় কর্তা । 

ফকির । তোমাকে কে ক্রি করিয়াছেন ? 

সীতা । .ইনিই। 

ফকির। আমাকে কে সগ্রি করিয়াছেন? 

সীতা । ইনিই-খিনি জগদীশ্বর তিনি সকলকেই সৃষ্টি 
করিয়াছেন । 

ফকির | মুসলমাঁশকে সপ্টি করিয়া! ইণি অপবিভ্র হন নাই--- 
কেবল মুসলমান ইহার মন্দিরপীরে বসিলেই ইনি অপবিঅ 
হইবেশ? 

ফকির। আর একটা কথ প্রিজ্ঞাস| করি । ইনি থাকেন 
কোথা? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি স্বপ্রি স্থিতি 
প্রলয় করেন? শা, আর থাকিবার স্থান আছে ? 

সীতা । ইশি সর্বব্যাপী ; সর্বখটে সধ্ব$ূতে আছেন। 

ফকির। তবে আমাতে ইনি আছেন ? 

সীতা । অবস্ঠ--তো'মরা মান শা কেন? 

ফকির । বাবা, ইশি আমাতে অহরহ আছেন, তাহাতে 
ইনি অপবিজ্ঞ হইলেন না আমি উহার মন্দিরের দ্বারে 
বসিলাম, ইহাতেই ইনি অপবিত্র হইলেন? 

| এইরূপ শান! কথার পর ফকিব বলিলেন | 

তুমি যদি হিশু মুসলমান সমান শা দেখ তবে এই হিন্দু 
মুসলমানদের দেশে তুমি রাজা বক্ষা করিতে পাপ্সিবে না। 
তোমার রাঁজ্যও ধর্মরাজ্য পা হুইয়া পাপের র্াঞ্্য হইবে। 
প্রজায় প্রজায় প্রডেদ পাপ, পাপের রাজ্য থাকে না। 

সীতা। মুসলমান রাজা পরতে করিতেছে নাকি? 

ফকির । করিতেছে । তাই মুপলমাশ রাজ্য ছারেখারে 
যাইতেছে ।*-*আমি ঝুপলমান হইযাঁও হিপ্বু-যুপলমানে কোন 
প্রভের্দ করি না। 


তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর? ইনি করেন 


অতএব বাংলার রাজনীতিতে হিন্দুযুসলমাঁন সমস্তারও 
সমাধান পাওয়া যায়। 


৫ 


গান্ধীজী একজন আবিষ্কারক | সহনশীলতার মধ্যে যে অসীম 
শক্তি নিহিত আছে তাহা গান্ধীজীরই আবিঞ্ষার | তিনি ভারত- 
বর্ধের এই বিপুল অপূর্ববপরিচিত সঞ্চিত-শক্তিকে জাগ্রত 
করিতে পারিয়াছিলেন। এই নুতন শক্তির সন্ধান পাইয়া 
তিনি অগ্ত দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পাপ্েন নাই। করিলে 
শক্তি বিক্ষিপ্ত হইত । সত্য এক, কিন্তূ সত্য বছুমুখ। বিভিন্ন 
দ্বিক দিয়া সত্যের সন্ধান করিতে পারা যায়। ধর্ম-নিধ্বিশেষে 


 অনগণের সহিত মহাত্া নিজেকে একীভূত করিয়াছিলেন 


২৬, 


বলিয়াই জনগণকে তিনি অনুপ্রেরিত করিতে পারিয়াছিলেন । 
ভারতবর্ষের সকল সাধকই নিঞ্জেদের জীবনে সত্যকে পরীক্ষা 
করিয়! গ্রহণ করিয়াছেন । বাংলার তরুণ দেশভজেরাও 
নিজেদের জীবনদানে এই সত্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্ঠা 
করিয়াছে । মহাত্মার ত্যাগ, কারাবরণ, ছুঃখবরণ এবং 
অবশেষে মৃত্যুবরণও-__আত্মজীবনে সত্যকে উপলদ্ধি করিবার 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


০১০০৭, ২ পির্শাততাসিাখ ০০২০০/5-৭ শ৯প - পিটিশ 


অপূর্ব চেষ্টা | ভারতবর্ষের ছয় সহশ্র বর্ষের সাধন! এই দারুণ 
ছঃখনিপীভিত দেশে মহাত্বার আঁবির্ভাবকে সন্তব করিয়া 
তুলিয়াছে । আজ স্বাধীনতার জ্যোতি মহাত্বার আদর্শকে 
উজ্জ্বল করুক | 








* রবিবাঁসরে পঠিত ৷ 





কথা-সাহিত্যের ছু'একটি দিক 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


পূর্বাক্থরিগণ বছু দিক থেকেই সাহিত্যের গততিপ্রক্কতি 
পিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাদের মূলাবান প্রবঞ্ধ- 
সমূহ বাংল1-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে স্বীকৃত হয়েছে । 
কিন্ত তত্বনিক্পণ__গতিপ্রকৃতি নির্ণয় ছাঁড়াও সাহিত্য 
সন্বদ্ধে আরও কিছু বল যাঁয়। সেটি হ'ল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞ- 
তার কথ]। ব্যক্জিগত অভিজ্ঞতার সুবিধা এইটুকু নয় খে- 
সত্যের উপর রঙের পৌচ একটু গাঢ় করে দেওয়া চলে, 
এপিফে ওদিকে কয়েকটি রেখা টেনে ছবিটাকে গ্রহণযোগ্য 
করা যায়। এটা সকলেরই জান] আছে যে, যে কাহিনী 
. নিজ্গ গুখে মনের ভেতর আসন করে না নিতে পারে-__সে 
কাহিনী শোনবার কৌতুহল বা শোনাবার উৎসাহ কোন 
পঙ্গেরই থাকে না। ছূ,পক্ষের যোগস্থত্র কাহিনীর প্রাণ। 

সাহিত্যের অন্ত বিভাগের কথ! ছেড়ে দিয়ে গল্প লেখার 
কথাই বলব। কারণ গল্পলেখক মান্রেরই গঞ্পলেখার পিছনে 
কিছু অভিজ্রতা থাক] বিচিত্র নয় এবং একক্ন গল্প-রচয়িতা 
বলে বর্তমান লেখকও তার ব্যতিক্রম নন। 

এই প্রসঙ্গে ছু'একটি প্রশ্ন যা প্রায়ই শুনতে হয় তার 
কথাই বলব। গল্প লেখবার সময় বান্তব সত্যকে কল্পশার 
সঙ্গে কতটুকু গ্রহণ করি, এই প্রশ্ন বহুবার শুনতে হয় আর 
লেখবাঁর সময় পাঠককে সামনে রেখে লিখি কিনা-এ 
বিষয়েও অনেকে জানতে চাঁন। এই ধরণের প্রশ্ন থেকে 
মনে হয় যে, কাহিনী আমরা ভালবাসি চিরকাঁল। অপরি- 
পক্ষ বুদ্ধির স্তিমিত আলোয় যতটুকু পাই আর পূর্ণজানের 
জ্োঁতিতে য| প্রভাঁদিত হয়, তাঁর মধ্যে কাহিনীই সর্বোত্তম 
--যাকে আশ্রয় করে কৌতুহল মেটে-_রসপিপাসা পরিতৃপ্ত 
লাভ করে। সে কাহিনী জীবনব্িজ্ঞাসার সমতাঁলে যতই 
গতিছ্দ মেলায় ততই ত! অন্তরকে অভিভূত করে-_ 
আনন্দকে পুর্ণতর করে । 

এই প্রসঙ্গে বি্ুশর্মা বা ঈসপের গল্পগুলির কথা স্বতঃই 


মনে পড়ে । বনের বাঁঘ সিংহ শৃগাল ভন্ভুক, গাছের বানর 
পা্ধী বা গর্ভের সাপ আর জলের কুমীর এরা যখন মানুষের 
মত আচরণ করে মানুষের ভাষায় কথা বলে তথন তার চেয়ে 
কৌতুককর ব্যাপার আর কি আঁছে। যদিও ত] হিতোপদেশ 
তবু তা অদ্ভূত গল্প । এর মধ্যে কতটুকু বাস্তব কতথানি ব! 
কল্পনা] এ বিচার জাগে না। যে কথা জীবঞ্জন্ধর মুখ দিয়ে 
বার হচ্ছে__যা তাদের আচার-আচরণে পাওয়া যাচ্ছে, যে 
প্রবত্তিবশত তারা চলাফেরা করছে তা মানুষের অস্তিহিত 
সত্যকেই প্রকাশ করছে। অস্তঃসন্ধানী দৃষ্টি না থাঁকালে এমন 
মনোহর কাহিনীগুলির সৃষ্টি হ'ত না। বাস্তব অনুষ্ুতির দিক 
দিয়ে ঈপপ বা বিফণুশর্মার গল্পগুলি উপাদেয় এবং শিশু ও 
যুবাব্ৃগ্ধকে তা সমানভাবেই আকর্ষণ করে। 

লেখকমাজেই জানেন, যে-কোন উপাদান পেলেই তা 
থেকে লেখা যায় না । এমন অনেক জীবন আছে যার মধ্যে 
ঘটনাপ্রবাহ যথেষ্ঠ অথচ গল্পের উপাদান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে 
না- আবার এমন সামান্ত ঘটনাও ঘটে যা কাহিনী বলে 
আপাতৃষ্টিতে মেনে নেওয়া শক্ত অথচ তা থেকেই গড়ে 
ওঠে চিত্তাকর্ষক গল্প। আসল কথা, ঘটনা থাক আর নাই 
থাক, বৈচিত্র্য যার মধ্য জাছে তাই গল্পের উপাদান আর 
সে উপাদান গ্রহণ করে বৈচিজ্্যপিয়াসী মন। সব মনের 
গ্রহ্ণ-ক্ষমতা সমান নয়, সকলের দৃষ্টিভঙ্গি এক হবার কথাও 
নয়। তবুযে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্ষি নিয়ে বিশেষ একটি দিকের 
কাহ্দী আমি লিখব তা যেন আমার রসবোধের পরিধিতে 
আবন্ধ না থাকে । আমার ছুঃখ বেদনা কৌতুক অন্ের ছুঃখ 
বেদনা কৌতুককে উদ্দীপ্ত করতে না পারলে স্থষ্টিকাধ্ধ্য সম্পূর্ণ 
বা সার্ষ হবে না। মনের এই খ্রহণ-ক্ষমতার উপরই 
কাহিনীর বাস্তব কল্সন] উভয় অংশ নির্ভর করে | ধরুন, চোথের 
সামনে দেখছেন, একজন ধনী লোক দরিদ্র প্রতিবেশীর উপর 
উৎপীড়ন করছে । আপনার মনের মধ্যে সেই ঘটনার বেগ 


আখাঢ 


সম্প্রসারিত হ'ল। একজনের জন্ত জাগল দরদ আর এক 
জনের উপর দ্বণা। গল্পে ফুটিয়ে তুললেন ঘটনাটি । কিন্ত 
এই ঘটনা ফুটিয়ে তুলতে যতটুকু বস্ত আপনি সামনে পেয়েছেন 
তার চেয়ে বেশী সংগ্রহ করেছেন যা পান নি। অর্থাৎ 
কল্পনায় আপমি মানবমনের বেদনাকে রূপ দেবার চেষ্টা 
করেছেন। এ বিষয়ে আপনার অনুস্ভুতি যত গভীর হবে, 
আপনার কল্পনা যত সুদূরপ্রসারী হবে, আপনার চিত্রাঙ্কন ততই 
হবে সার্থক । আমাদের মনের বিচিত্র ধারা হ'ল কল্পনা- 
বাস্তবে মেশামিশির ব্যাপার । পরুন, কোন ছুবৃন্ত লোকের 
কথা কারও মুখে শুনলেন, তাঁকে কোন দিন না দেখলেও 
তার আচার-আচরণের সঙ্গে একটি অপ্রিয়দর্শন সুত্তি আপনার 
চোখের সামনে ফুটে উঠবেই । চোখের সামনে যা ঘটে তাই 
সব সময়ে রূঢ় বাণ্তব হুলেও সম্পূর্ণ সত্য শয়__অনুভুতির রসে 
পরিপাক করে জ্ঞান য। প্রকাশ করে তারই মধ্যে সত্য- 
মিথ্যার সার্থকতা । যেমন ছুপুরের চড়া রোদে সন্বীর্ণ দিগন্ত 
পরিপূর্ণ শীতে উদ্ভাসিত হয় না__সকাল-সন্ধযার সন্ধিক্ষণে 
অপূর্ব বিস্ারে ত| মনকে অভিষিক্ত করে। সর্বস্নগ্রাহা যে 
রস তা পরম আলন্গ থেকে উদ্ভৃত-যে পরম আনন্দ থেকে 
নিখিল চরাচরের যাবতীয় প্রাণীর উদ্ভব । লিখতে বসলেই 
দেখ! যায়__বান্তবেক কাঠামে।টা অস্থিকষ্কালসমেত চৌখের 
সামনে ছাঁয়ার মত এগিয়ে আসছে আর দুরে পরে যাচ্ছে ; 
কল্পনার রক্তে মাংসে যতক্ষণ না সেখখলি কায়াবন্ধনে ধর] 
পড়ছে ততক্ষণ তার আকার নাই, গতি নাই, লাবণ্য নাই। 
কধিত আছে, জগৎ সটির মূলে এই পরম! কল্পনা নিহিত। 

সামান্ত অভিজ্ঞতার কথ! বলতে গিয়ে প্রসঙ্গ্রমে গুঞ্ভার 
তত্বকথ| এসে পড়ছে । অভিজ্ঞত| তত্বকথার আকার নিলে 
উপদেশের অহ্মিক! প্রকাশ পায় জানি, তবু বাক্তিগত বিশ্বাসের 
কথা জানাঁবার লোভ সম্ধরণ করতে পারছি না। এ কথ! 
জানা! আছে যে, অস্তর্লোকপ্রবাহিত রসপ্রবাহের ধারাটি 
যেইমান্র কণ্ঠে এসে পেছয় তখনি মুষ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠি, 
চমংকার'। তা সুন্দর বলেই সত্য এবং রসসম্দ্ধ বলেই 
শাশ্বত । 

এই রসসমু্রে পাক করা রহৎ বেদনী-_অস্তহীন ছুঃখ, 
অপাঁর আনন্দ ও গভীর অনুভূতি সব কিছুই আীবন-জিজাসার 
বিচিত্র রূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

প্রশ্নে ছিল__গল্পে বান্তব সত্যকে কতটুকু নিতে পারি? 
কতটুকু কল্পনায় মিশিয়ে তার প্রকাশ সম্ভব? সে নির্দেশ 
দেয় অন্থভূতিশীল মন। শিক্ষকের নির্দেশে জৈরাশিক 
অস্ের নিয়ম মেনে তবে অঞ্চটাকে নিভু'লি কর! যায়, কিন্ত 
জীবনশিল্পীর গতিপ্রক্কতি ভিন্নরপ। জাতশিল্পী বলে যে 


লা 











কথা-লাহিত্যের দু'একটি দিক- 





২৬১ 


স্পাস্পাসপা্াপাস্পাপাপাসপসপিস্পি্পি্সিসপস্প্শি পানি 


একটা ফখা আছে তা মনীষীর] স্বীকার করেম। সবার 
মধ্যে শিক্পী হবার উপকরণ থাকে না সেজন্ত ছুঃখ করে কোন 
লাত নাই। একথা স্বীকার করতেই হবে-_সাহ্ত্যি-সেবার 
প্রধান উপকরণ হ'ল নিষ্ঠা। মূলধন-_অনুভূতিসম্পত্ন মন। 
ফ্ষল্পনার বিলাস নয়--বিকাশই হ'ল সাঁছিত্যের প্রাণ । ঘল্গুম 
তে কল্পন1 কার প্রাণে নাই? অঙ্ব-মনোরথে চড়ে মান্য 
কোন্‌ ছুত্তর পারাবার না উত্তীর্ণ হয়, কোন্‌ “সব পেয়েছির 
দেশে? গিয়ে ছু'দগ্ডের জন্ভও নিজেকে সার্থক ন1 মনে করে । 

লিখবার সময় পাঠক সম্মুখে থাকেন কিনা জানি না. 
অন্তত ধ্াানলোঁকে জাগ্রত প্রহরী রেখে কেউ সাধনার পথে 
অগ্রসর হয়েছেন কিনা, শুনি নি। আত্মলুপ্তির মুহুর্তে কে রইল, 
কে রইল ন1-__সে হিসাব রাখ! তো সম্ভব নয়। লেখা শেষ 
হ'লে তবে সে বিচার সম্ভব। তথন তীক্ষ সমালোচকের 
দৃঠি নিয়ে স্ঠিকে পুঙ্ষান্ুপুজ্ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে 
হবে বহু গুণী জানী পণ্ডিত লোক রয়েছেন আমার সম্মুখে । 
আমার অকিঞ্িংকর দান তদের গ্রহণের অযোগ্য যেন না 
হয়, যেন অনাদরের দৃষ্টিতে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে না মেন। 
ভাদের কথা ভেবে আমার লেখনী শিরস্কুশ হবে শ! এবং 
সষ্টিকার্যোর খু'তখলি আমার মনশ্চক্ষে প্রথর ও ল্পষ্ঠ হয়ে 
উঠবে একথা সতা, তবু তাঁদের প্রসন্নত! অঞ্জন করবার জঙ্ত 
আমাকে যত্র ও পরিশ্রম করতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে। 

গল্প লেখার গল্পকে আর দীর্ঘ করব না। গল্প ধার বলতে 
ভালবাসেন তাঁরা নিঃসন্দেহে উত্তম শ্রোতা, কিন্তু ধার! গল্প 
শোনেন একা গ্রচিত্তে তাঁদের ভাল গল্প লিখিয়ে বলে আমি 
শ্রদ্ধা দিই। কেননা বাশীতে জার শ্রুতিতে শ্রীতিবন্ধন 
চিরকালের। বক্তা! ও শ্রোতা ছু'পক্ষের মনকেই স্ষট্টিরসের 
আনন্দে অনুভূতির গাত্বে উদ্দেল করে তোলে এই প্রিয় বন্ধন। 
সমুদ্রের বাষ্প আকাশে উঠে মেঘ স্থট্টি করে__ছুই ঘন নীলের 
সংযোজন অনির্ধচনীয় সৌন্দর্যে ভর1। তেমনি মিতালী 
লেখকে আর পাঠকে। এর মাঝখানে রয়েছে যে প্রাণ- 
সঞ্চারিষী স্প্টি তা অনন্ত কালের লীলা প্রবাহ ছাড়া আর কিছু 
নয়। জাগ্রত মন, প্রশ্ন-্রিজাস্থ মন-_সর্বসংশয়ছিন্নকারী 
সত্যঅভিমুখী বলিষ্ঠ মন__রসবস্তর আদানপ্রদান-সেতু দিয়ে 
মানৃষের ক]ুছে মানুষকে এগিয়ে আনে-_মাছুষকে ভালবাসতে 
শেখায়__সন্েহে তাঁর ভুল সংশোধন করে দেয় গ্স্থির পর 
গ্রন্থি মোচন করে সংস্কৃতি-উদ্্বল বিস্তৃত অ্বগংকে তার সামনে 
তুলে ধরে । এই বাধাবন্ধহীন সংস্কতি-উদ্ভাসিত বিস্তৃত জগতের 
প্রবেশপত্র হ'ল সাহিতা। সব কালে সব দেশের লোকের] 
এরই একাএ সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে দিচ্ছেন |ঞ 








* বুড়ল মুবসঙ্সের সাহিত্যসভাঁয় পঠিত । 





সোভিয়েট রাশিয়ায় ধনমঞ্চয়ের উপায় 
শ্রীঈফিতা দেবী 


গত ডিসেম্বয় মাসে যখন লোতিয়েট ইউনিয়ম সরকার মুদ্রা- 
প্রচলন সম্পর্কে একটি সর্বদেশব্যাগী আইন ধোষণ| ফরেম) 
তখন আমেরিকার জনসাধারণ প্রায় সর্কজ্জই এই মস্তব্া প্রকাশ 
করে, “রাঁশিয়ানদের আবার ব্যাঙ্কে জম] সম্পত্তি থাকে 
নাকি? আমাদের কেমন জাঁনি ধারণ! ছিল তার! কম্যুনিষ্) 
সাম্যবাদী ।” 





খেলনার দেকান-_-এই সমন্ত খেলন! অত্যন্ত দামী 


আল কথা হচ্ছে এই যে, সোঁভিয়েট রাশিয়াও এমন একটি 
দেশ যেখানে যে-কোন অবস্থাপন্ন লোকে ইচ্ছে করলেই কোন 
শহরের মধ্যে এবং তৎসঙ্গে শহরের বাইরেও যতগুলি খুশী বাড়ী 
কিনতে পারে। সে তার খুশীমত আলমারী বোঝাই কাপড়- 
চোপড় এবং নিজের ব্যবহারের জ্বন্থ মোটরগাড়ীও কিনতে 
পারে। তার স্ত্রী সিক্ষ এবং দামী ফা কোট পরে বেড়াতে 
যায়। মনের সাধ মিটিয়ে রাশিয়ান মদ ভডকা1 এবং পেন 
পান করতে পারে। তার বাড়ীর যাবতীয় কাঁজে-কর্ে 
সাহায্য করবার জন্ত, নিজের কাঁপড়চোপড়ের যত্ব করবার 
জন্ত, চিঠিপত্র টাইপ করে দেবার জগ্ট, পান্না-বাড়া করা, গাঁড়ী 
চালানো, এসবের জন সে বেতন দিয়ে ভৃত্য রাঁথে। এমন 
কি, সরকারের অনুমতি পেলেই সে তার নিজের একটি 
শর্টওয়েভ রেডিও ঠেশন তৈয়ারী করাতে পারে (আমেরিকায় 
অনেক সময় এই ধরণের বিচিআ রাশিয়ান বেতারবার্ডা শোন! 
গিয়েছে )-_দরকার-মত প্রচুর বিক্ফোরক পদার্থ, নিদারুণ 
বিষের রসদ এবং তাঁর সঙ্গে জুতোর বাক্স ভরে রেডিয়ম 
বাখতেও আপত্তি নেই। সোভিয়েট রাগ্রের প্রন্ত! যা-কিছু 
জিনিষ ব্যক্তিগত সম্পদ্ভি বলে জানে__দলিলপত্র, সব রকম 
অব্য, টাকাকড়ি, পেটেন্টের শ্বত্ব ইত্যাদি সবই তার ম্বত্যুর 


পর তার পরিবারের সম্পত্ধি বলে ধর! হয় এবং সেগুলির 
স্ব তাকে কোন কর দিতে হয় নাঁ। 

এসব শুনতে নেহাত ধনতন্তরবাঁদী প্রথার অনুরূপ মনে হুয়, 
তবে এর একটা সীমা আঁছে। ব্যক্তিগত ধনলাভের জন্ত 
মজুরীভুক্‌ শ্রমিককে “স্বার্থপর? ভাবে খাটিয়ে নেওয়া, “শোষণ” 
করা দোভিয়েট আইনে নিষিদ্ধ। কোন ধনী ব্যক্তি তাই 
নিজের ধনসম্পত্তির দ্বারা মজুরী দিয়ে লোক নিযুক্ত করে কোন 
ভ্রব্য তৈরী করে বিক্রী করতে পারে না। সে কোন 
কারখানা বা ফাক্টরীর মালিক হতে পারে না,বা এমন কোন 
বড় কৃষিক্ষেন্র বা ফার্মের মালিক হতে পারে ন| যেখানে কাজ 
চালাবার জণ্ত বেতনভোী মজুর পাখতে হয়। সে একটি বা 
দ্রশটি বাড়ী কিনতে পারেন, কিন্ত যে জমির উপর সে বাড়ী 
নির্মাণ করা হয়েছে সেই জমি কিনতে পারে না-_সে ভ্বমির 
নিমিত্ত তাঁকে খাজনা ধিয়ে সরকারের কাছ থেকে বহু বৎসরের 
পত্তনি নিতে হয়। অবন্ঠ কার্ধাক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই 
নিয়মে কারুর বিশেষ অনুবিধ! হয় না। জমির জন্ঠ তাকে 
যা খাজনা দিতে হয় তা কোন ধনতন্ত্রবাদী দেশের জমিন কর 
বা ট্যাক্সেরই সমান, এবং সোভিয়েট সরকার যেমন প্রয়াজন- 
মত জনসাধারণের ৭] রাঙ্রের্র কোন কাঞ্জের জন্ত সে পণ্ডনি 
বাতিল করে দিতে পারেন, ঠিক তেমনি সোভিয়েট ইউনিয়শের 
বাইরেও অন্ত দেশেও এমন আইন ও নিয়ম আছে, যাকে খলে 
রাষ্্রীয় একাধিপত্য আইন। এই রকম কয়েকটি সীমাবদ্ধ 
'আইন-কাহ্থন ও নিয়মাদি ব্যতীত সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধিব|সী 
আপন থুশীমত যে-কোন ভাবে টাক] উপার্জন এবং খরচ 
করতে পারে। 

গোড়াতেই বলা উচিত যে, সোঁডিয়েট ইউনিয়নের অতি 
সম্পদশ।লী ব্যক্তিদম্টির মধ্যে কমুনিষ্ট পার্টির সভ্য খুব কমই 
আছে। পার্টির সাধারণ সভ্য অনেকটা আগেকার আমলের 
আমেরিকান্স “ট্যামানি” অমুচরের মত রাজ্বকার্যে সাহাযা- 
কারী। তার কাজ হচ্ছে জনসাধারণের মতামতের খবর রাখা, 
সমবায়ী চাষীদের বা স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সভ্যদের 
বুঝিয়ে দেওয়া] কেন স্থানীয় নেতার! এটাওটা করতে চান, 
আবার স্থানীয় কর্তাদেরও বুঝিয়ে দিতে হুয় তাদের অনুগত 
জনসাধারণ কি কি নিয়ম বা সঙ্কল্প সহজেই গ্রহণ করবে, 
আর কিকি তারা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এই রকম 
সার] দিনব্যাপী পরিশ্রমের পারিতোষিক হিসাবে পার্টির সভ্য, 
ব্যজিগত রাজনৈতিক উন্নতির প্রত্যাশা করে। জীবনে তবে 
আমেরিকার শহ্রস্থিত কারখানার এই ধরণের সাহায্যকারী 


আষাঢ় 


১২১০১ ০১ পাটি পাউিলপািপাটিলিপাটি পাটিলটি লিটল লিউিিিিিসিিপািটি লিলি লিও 


এবং এদের মধ্যে তফাৎ হছে? মতি কয়ুনি 
পার্টির সভ্যেরা সাধারণতঃ খুব সাবধানে শ্বায়পথে চলে এবং 
আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করে। 





সুগন্ধি দ্রব্যের দেকান 

কিছুদিন যাবৎ এই মুদ্্রাপ্রচলন আইনটি ঘোঁষণা করবার 
পর বনশালী রুশীয়দের সংখ্যা বেশ কমে গেছে । যাঁর] তাঁদের 
টাক!কড়ি ঘরে জমিয়ে রেখেছিল, তাঁদেরই হয়েছে সবচেয়ে 
বেশী ছর্দশ | অনেকে এরকম তাঁবে টাকা ঘরে লুকিয়ে রাখে, 
হয় সঠিক কি পরিমাণ দম্পত্তি আছে তা প্রকাশ করতে চায় 
না বলে, অথবা ইউরোপের অধিকাংশ চাষীর মত তারাও 
বাঙ্ক-বইয়ে লেখা নীরস হিসাবের চেয়ে হাতে টাক] ধরে 
নাড়াচাড়া! কর! বেশী পছন্দ করে। এইক্প ধনসঞ্কয়ীরা 
তিন হাজার রুবলের অধিক যা ছিল তাঁর দশ ভাগের নয় 
ভাগ হাঁপিয়েছে। সরকারী “বণ” কিনে দেশের ধন- 
ভাঙার বাঁড়াবার এবং জনসাধারণকে উৎসাহে অঙ্গুপ্রাণিত 
করবার জন্থ আমেরিকায় গবন্নেন্ট ইদানীং যে রকম চেষ্টা 
করেছে, ততোধিক চেষ্টার ফলে রাশিয়ায় সেসব স্বদেশ-হিতৈষী 
ব্যক্তি এরকম “বও” কিনে তার ছুই-তৃতীয়াংশ হারিয়েছে! 
তার তুলনায় যেসব লোকের টাকা ব্যান্কে ছিল তাঁদের গাগ্য 
ঢের ভাল-_ত!দের সম্পত্তির তিন থেকে দশ হাঁজার রুবলের 
মধ্যে প্রতি তিন রুবল মুদ্রার পরিবর্দে ছুটি “নৃতন” রুবল 
লাভ করেছে, এবং দশ হাজারের উপর টাকার মধ্যে প্রতি 
ছুই রুবলের বদলে একটি নুতন রুবল লাভ করেছে। 
তবে টাকাকড়ি, ব্যাঙ্কে জমা সম্পত্তি এবং সরকারী দলিলপত্র 
বাদে অস্ত কোন দিক দিয়ে ধনী রুশীয়ের সম্পদের কিছু ক্ষতি 
হয়নি। তাঁর মাসিক আয়ের কোঁন পরিবর্তন হয় নি। সে 
যদি লেখক ব৷ সুরশিল্পী প্রস্ৃতি হয় তা হলে ভাঁর সম্মান-মূল্য 
আগের মত্তই সে পাঁয়। তার বাড়ীধর, নিজের ভাল জামা- 
কাপড়, তার মদ্যভাঙ্ার, স্ত্রীর হীরের গয়না, ইত্যাদি যাবতীয় 
ব্যক্তিগত সম্পত্ভিই অঙ্ষু্ন আছে এবং এই পরিবর্তনের পর তার 
যা৷ রুবল বাকি রয়েছে, তার মূল্য আগের চেয়ে অনেক বেদী । 


ট লোভিয়েট রাশিয়ায় ধনসঞ্চ়ের উপায় 


এ জিডি ফলে রুবলের সা বেড়ে গেছে। ১৯৪৭ 
সালেরাভসেম্বর মাসের আগে রুশীয় জনসাধারণ বেশ কম দাম 
দিয়েই রেশন-নিয়ন্ত্রণা্গসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্বিনিষপঞ্জ 
কিনতে পারত তবে সেই নির্দিষ্ট পরিমাঁণটি ছিল, নেহাত 
যতটুকু জিনিষ না হ'লে জীবনযাপন কর] যায় না ততটুকু। 
তার বেণী কিছু যদি প্রয়োজন হ'ত ত| হলে স্তায়সঙ্গত ভাবেই। 
হয় সরকারী বাবসায়ী দোকানে কিংবা! কৃষিকন্মদের বাজারে 
লোকে সে সব কিনতে পারত, কিন্ধ তাঁর জন্ত তাঁকে যা দাম 
দিতে হ'ত ত৷ রেশননিয়ন্ত্িত দ্রব্যের তিন-চার শত গুণ বেশী । 
গরীব লোকে তাঁর রেশনের বরাদ্দের বাইরে প্রায় কিছুই 
কিনতে পারত না, এবং বড়লোককেও বেশী ত্ষিনিষ কিনতে 
হ'লে অত্যধিক অর্থদণ্ড দিতে হ'ত। এখন রেশনপ্রথ। তুলে 
দেওয়ার পর “একাধিক মূলোর” প্রথার বদলে “এক দর” নিয়ম 
প্রবর্ঠিত হয়েছে ( অন্তত; এই সিদ্ধান্ত কর] হয়েছে ) এবং 





রেডিও 


নিয়ন্ত্রিত দরে সকলেই যত খুশী, নিজ নিজ শক্তিমত, জিনিষ 
কিনতে পারে । অধিকাংশ জিনিষের দাম এখন যা স্থির করা 
হয়েছে তা এর পুর্ষের রেশনের দামের থেকে একটু বেশী, 
কিন্তু আগে রেশনের বাইরে জিনিষ কিনতে হ'লে যা দিতে 
হুত তাঁর থেকে অনেক কম--এতে অবস্থাঁপন্ন লৌকেদের খুব 
সুবিধাই হয়েছে । তবে, পুর্বে অনেকে কোন বিশেষ কাজ-_যা 
জনসাধারণের পক্ষে মহামূল্যবান নির্ধারিত হ'ত, করবার অন্ত 
উচ্চ পারিশ্রমিক পেত, তারা সেগুলি হারিয়েছে । যেমন, 
তার] খুব আগে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্য সাধ্য রেশন হিসেবে পেত, 
এবং কয়েকটি শ্রেষ্ঠ দোকান থেকে অল্প দামে ভালরকমে 
মন্ুত রাখা দ্রব্য সব কেনবার অধিকার পেত-_-এখন সেগুলো 
থেকে বঞ্চিত হয়েছে । আবার এরই সঙ্গে গরীব লোকেরাও 
এক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, তারা পূর্বের 
রেশনের দামের থেকে কম দামে প্রচুর পরিমাণ রুটি কিনে 
নিয়ে যেতে পারে__( রুটই হচ্ছে রুপীয়দের খাবার টেবিলে 


২৬৪ 


পিসির পরসিপাপিলাটিিসিতিিটিশীিউপািশাশিপাসিপিটিলাছি পাত পাছি সিটির তল 





মক্ষো! শহরে একটি বন্ধ বিক্রয়ের কেন্দ্র 

পারে, তাহলে কৃষকরা বাজারে যতণর পোষাবে তত বেশী 
দাম চাইবে । তবে সম্ভবতঃ সোভিয়েট অর্থনীতিবিদ্গণ মনে 
করছেন যে তাদের দেশে এটা নূতন, পুর্ধের চেয়ে অল্পসংখ্যক 
কিন্ত অধিকতর মূলোর রুবল দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা 
যায়, সেই পরিমাণই প্রত্বত করা যাঁবে। 

অবন্ঠ সোভিয়েট রাঁশিয়াতে এখন একটি শ্রেধীর অবস্থাঁপন্ন 
লোকের! বেশ অন্বিধা ভোঁগ করবে । কৃষিকম্মীরা বিশেষ করে 
পূর্বের “বহু মূল্য” প্রথা থাকায় প্রচুর লাভ করে আসছিল। 
সমবায় কৃষিক্ষেত্্রগুলি থেকে তাদের ভাগে যা লাভের অংশ 
পড়ত তা তে তারা পেতই, উপরস্ধ তাদের ব্াযাজিগত ক্ষি- 
ক্ষেত্রে যা উৎপন্ন হ'ত তাও বাজারে বিক্রয় করে যথেষ্ট লাভ 
করত। একজন সমবায়ী কৃষক পঞ্চাশ লক্ষ (৫ মিলিয়ন) 
রুবলের সরকারী “বড” কিনেছিল বলে দৈনিক পত্রিকাগুলিতে 
তাঁর নাম প্রশংসিত হয় এবং সে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অঞ্জন 
করে। নতুন আইনের ফলে তর এই বৃহৎ সম্পত্তির অনেক- 
খানিই নষ্ট হয়ে যাঁয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঁজার-দর বরাবাধা 
করে দেওয়াতে আর এই রকম ধনসঞ্চয় করাও সম্ভব হবে 
না। 

এই নূতন আইন প্রচারের পর বে-আইনী অর্ধোপার্জনেয় 
কয়েকটি পথ বদ্ধ হয়ে গেছে। রেশন-নিয়ন্ত্রিত দ্রিনিষ এবং 
রেশনের বাইরে জিনিষের মূল্যে যে প্রভেদ ছিল তার ফলে 
“ঝু'কিদার” ব্যবসায়ীগণ (80909019697) যথেষ্ট সুযোগ পায়। 
তাদের বিরুদ্ধেই এই আইন বিশেষ করে প্রয়োগ করার কথা 
ঘোষণা] করা হয়। এতে আছে, “যে সব দায়িত্বজ্ঞানহীন 
ব্যবসায়ী যুদ্ধের সময়ে প্রচুর ধন অর্জন এবং সঞ্চয় করেছে, 
তারাই যে রেশন-প্রণালী তুলে দেওয়ার পর বাজারের সব 
জিনিষ কিনে নিতে পারবে তা সহ কলা যায় না।” 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


একাত্ত আবস্থক খাঁ্ছদ্রব্য )। নূতন প্রণালী কতদূর সফল 
হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে জিনিষ সরবরাহের উপর--যে- 


পরিমাণ রুটি প্রয়োজন গবন্েন্ট যদি তত ন| যোগাঁড় করতে 
ঙ 


দেখা গিয়েছে, সোভিয়েট রাশিয়ায় যুদ্ধে জয়লাভকারী 
সৈনিকদের উ্চু দরের বাবসায়ী (00011)01018]) দোকাঁন- 
গুলিতে বাজারদর থেকে কম দামে জিনিষ ফিনবার অধিকার 
ছিল। তাদের পক্ষে অগ্ত লোকের 'মধ্যস্থ' বাক্তি হয়ে জিনিষ 
কিনে দিয়ে ভাগে টাক। দেওয়া খুব সহক্ম হ'ত। যে সব 
লোকের রেশনের পরিমাঁগ অন্ত লোকের চেয়ে বেশী ছিল, 
তাঁরা তাদের পাওনা 'পবকিছু সন্তাদরে কিনে যা প্রয়োজন 
হ'ত না তা ফের বাজারে খে!লাঝুলি ভাঁবেই বাঁজীর-দরে বেচে 
দিত। অবস্ঠ রেশনিং তুলে দেওয়াতে যে সোভিয়েট রাশিয়ায় 
এরকম বে-আইনী অর্োপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে তা 
নয় । যখনই এই ভাঁবে দব্যাদি প্রয়োক্ধন অপেক্ষা কম থাকার 
দরুন ধরাবীধা দামে বিক্রী কর] হয়, তখনই কিছু কিছু 
গুপ্ত বাজারে বা চোরাবাজারে কেনা-বেচা চলবেই । কিন্ত এ 





সৌভিয়েট রাশিয়ার 'জিস' নামক এক শ্রেণীর মোটর গাড়ী 
কথা সত্য, যে এক ব্রিটেন বাঁদে যুদ্ধকালীন ইউরোপে বোধ হয় 
সোভিয়েট রাশিয়ার গুপ্ত-বার্জারই সব চেয়ে ক্ষুন্র ছিল। 
তা হলেও ব্ল্যাক-মার্কেট তখনও ছিল এবং এখনও আছে। 

বর্তমান বাসস্থানাভাব ছুর্বলচরিত্র বাড়ীওয়ালাদের সম্মুখে 
প্রলুন্ধ হওয়ার সুবর্ণহযোগ উপস্থিত করেছে। নিউ ইয়র্কে 
আত্বকাল বাসস্থানের যে রকম টানাটানি পড়েছে, মক্কোতে 
প্রায় তার দশগুণ বেশী। একটি উদাহরণ দিচ্ছি,-একটি 
মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থপরিবাঁর বাঁস করে মাত্র একটি ঘরে, সে 
ঘরের মধ্যে একটি খাবার টেবিল, চারদিকে দেওয়াল 
ঘিরে রয়েছে শোবার খাট । রাধার ও ন্লানাগার প্রতিবেশী- 
দের সঙ্গে ভাগে ব্যবহার করতে হয়, সুতরাং পরম্পরের মধ্যে 
সন্ভাব রাখা একাত্ব আবশ্যক । কোন অল্পবয়স্ক বিবাহিত 
দম্পতিকে নিভৃতে বাস করতে হ'লে ঘরের মধ্যে পর্দা, 
ইত্যাদি দিয়ে ঘরের কিয়দংশ ভাগ করে নিতে হয়। মক্কো 
শহরের লোকসংখ্যা এমন ভাবে ব্বদ্ধি পাওয়াতে দোভিয়েট 
সরকার এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, বেশ বড়রফম আরোজন 


আষাচঢ 


লপপাসিপািসিপসপাসিপাসিপাসিপিপািপাসি পাপা 





করেই বাসস্থান নির্মাণ কর সুরু হয়, 
কিন্তু যুদ্ধের দর'ন এই প্রচেষ্টা পু হয়ে 
যায় এবং এখনও মক্কোর ক্রেমলীন 
প্রাসাদের পাশ দিয়ে চতুদ্ধিকে যে সব 
রাজপথ চলে গেছে তার ছু'ধারে অর্ধ- 
নির্মিত বাড়ীর কাঁঠামোগুলো পড়ে আছে। 
বীস্খনের এ রকম মারাত্মক অভাব 
থাকা সত্তেও বাঁড়ীভাঁড়। এখনো! খুব 
সামাগ্ঘই রয়েছে, এত কম যে,যে সব 
পরিবারের আয় অতি অল্প তারাও 
ঘরভাঁ?1 নিয়ে ব্যতিবাস্ত হয় না। নিয়ম 
হচ্ছে, যে সব লোক মক্ষোতে কাজ 
করে, তাঁরাই প্রথমে থাঁকবার জায়গা 
পাবে এবং তার জন্য কাকে প্রথম 
সুযোগ দেওয়া হবে তাঁর নিয়মাবলীও 
আছে। কার্ধযক্ষেত্রে দেখ| যাঁয় যে অনেক সময় কোন বাসিন্দার 
মৃত্যু হলে বা কেউ অন্তত্র চলে যাওয়ার দরুন কোন ঘর খালি 
হয়ে গেলেও সেকথা সরকারী দপ্তরে পৌছায় না। ইতিমধ্যে 
যেসব দম্পতির বিবাঁহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, তাঁদেরও স্থানা- 
ভাবে এক ঘরে বাস করতে হয়; নববিবাহিত বর তা বধূর 
পরিবারের সঙ্গেই বাস করতে বাধা হয়, শহরে নবাগতর] 
এসে তাদের পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে তাদের 
ঘরেই আর এক একখানি বিছানা পেতে তাদেরও স্থান 
দিতে প্ড়াগাড়ি করে। এ ছাড় শহরে হান্রার হাতার 
লোক আছে যাদের বাসস্থান পাবার কোন আশ! নেই, কারণ 
আইন অহ্সাঁরে তাদের মক্কোতে বাস করবার অধিকার নেই 
কারুর ওপর হয়তো রাজনৈতিক কারণে নিষেধাজ্ঞ| জারী 
কর] হুয়েছে, কেউ বা সুদূর সাইবেরিয়া থেকে ছুটি না নিয়ে 
কাঁধ ছেড়ে চলে এসেছে । এমনি একটি মেয়ে ছয় মাস তার 
এক বন্ধুর হোটেলের কক্ষে গোপনে বাস করবার পর হোটেলে 
একটি ঘর পায়__তার ভাড়া অবশ্ত অতি সামান্থ, কিন্তু ঘরটি 
পেতে ম্যানেক্কারকে তার যে সেলামী দিতে হয় তার জন্ত 
তাকে পারিবারিক উত্তরাধিকারহুত্রে প্রাপ্ত একটি বহুমূল্য 
মুক্তার মাল! বিক্রী করতে হয়। 
যে-কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির কাছে যদি কোন একটি ছুপ্রাপ্য 
বন্ত থাকে (সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন অনেক জিনিষই 
ছপ্রাপ্য হয়ে পড়েছে ), সে তার জন্য অভাবণীয় দাম চাইতে 
পারে। যে সব রুশ সৈগ্ভ এখন জার্মানীতে আছে তারা 
প্রত্যেকেই হাতঘড়ি যোগাড় করতে ব্যস্ত, তাঁধের যে সময় 
সম্বন্ধে অত্যবিক আগ্রহ আছে ত1 নয়, আসল ব্যাপার হচ্ছে 
যেকোন সাধারণ ভাল ঘড়িরই দাঁম ছিল তিন হাত্ার 
রুবল-_বাজার ঘড়িতে ছেয়ে যাওয়ার পুর্বে-_সাধারগ 
কারখানার শ্রমিকের মাসিক জায়ের পা-হয় গুণ টাকা। 


সোভিয়েট রাশিয়ায় ধনসঞ্চয়ের উপায় 


২৬৫ 


পা পপিসিপাসিপাপসিপাটি পাই পা পাটি পাপা পাপা পাস পাসিতাউিপাসিপািলাউিপািপাসপাসিস্পা্িপাসাটি পাপা বাসিপাসিতিসপাসিপাসপাসিসিপাসিপাািপাপাসিপািল 





সোভিয়েট রাশিয়ার একটি থাছ্াদ্রব্য বিক্রয়-কেন্্ 


ভাল মজবুত একটি ধূমপানের পাইপ, একটি সৌথীন নেকটাই 
বা! ছুটি আমেরিকান লিপ-ট্রিক কিনতে হ'লে ছই সপ্তাহের 
আয় খরচ করতে হয়। আমেরিকার প্রচারপ্র “আমেরিকা”্র 
প্রক্কত মূল্য হচ্ছে দশ রুবল, কিন্তু এই পত্রিকার মাত্র কয়েক- 
খওড যায় হাসপাতালগুলিতে, লাইরেরিসমূহে, কয়েকটি 
ক্লাবে এবং কয়েকঞ্জন উচ্চপদস্থ সরকারী রাঁজকর্শ্মচারীর 
কাছে। কিন্তু এছাড়াও বহুসংখ্যক লোক বহিজগৎ সম্বন্ধে 
খবরাখবর জানতে চায় বলে এবং পন্জিকাটি দেখতেও সুম্দর 
বলে বেসরকারী ভাবে বিক্রী হ'লে এর মূল্য কখনও আগী 
কবলে ফাড়ায়_বাযজিগত ভাবে হাত বদলাঁলে কখনও কখনও 
এই পত্রিকার বিনিময়ে, যে থিয়েটারে সব টিকিট বিক্রী হয়ে 
গেছে, সেরকম স্থানেও ছুইখানি টিকিট পাওয়! যায়, কিন্বা 
নিজের মোটরগাড়ীর জন্ত ফ্টোরেজ ব্যাটারী পাবার সুযোগ 
পাওয়া যাঁয়, কখনও বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ 
করা যায়। 


অবশ্ঠ সোভিয়েট রাঁশিয়াতে যে কেবলমাঁঅ ব্যবসা! করেই 
সায়সঙ্গত বা বে-আইনী মতে ধনলাভ করা যায় তা নয় 3 
ব্জিগত ভাবে কোনো বিশেষ কর্মোগ্ঠমে প্রণোদিত হবার 
জন্ত আধিক পুরস্কারই যে সর্কাশ্রেষ্ঠ উপায়, সোভিয়েট সরকার 
দৃঢ়ভাবে তা বিশ্বাস করে । প্রতি কর্পক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ 
পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে প্রস্ততকারীরা দক্ষতার 
সহিত ও সুনিপুণ ভাবে কাজ করবার চেষ্ট| করে সেই উদ্বেন্ঠে। 
প্রায় সব শ্রমিককেই প্রতিট কার্যের জন্ভ পারিতোধিক 
দেওয়া হয় এবং যার! তাদের সাধারণ গড় পরিমাণের 
চেয়ে বেশী কাজ দেখাতে পারে, তাদের কাজ ছিসেবে ঘা 
পাওয়। উচিত তার চেয়ে ঢের বেলী পুরক্ষার দেওয় হয়। 
জুতরাং “ষ্টাখানে। ডাইট”রা! (যাঁরা অন্ত শ্রমিকদের কাজের 
চেয়ে বেশী কান্ধ দেখাতে পারে) বেশ আরামেই দিন 


টি 


কাটায়, *তার্দের জীবিকা ও ও সাধারণ রা চির আয়ের 
মধ্যে যা তফাৎ আছে, তা অন্ততঃ আমেরিকার একক্জন 
অতি হুদক্ষ, শিল্পপদ্ধতিতে শিক্ষিত কর্মীর ও একজন সাধারণ 
দিনমভুরের আয়ের তফাতের সমাঁন। রাশিয়ার মত শ্রমশিল্পে 
নিরত দেশে ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার এবং ইঞ্জিনিয়ার সর্ববক্ষণই 
আবশ্যক এবং যারা কাঙক্ষে দক্ষতা দেখাতে পারে তার! 
ঘে-কোঁন হিসেবেই অবর্থীপর্প বলে গণ্য হয়। সোভিয়েট 
রাশিয়ায় লেখক এবং শিল্পীসশ্্রদায় বেশ মোঁটারকম জয় 





মদের দোকান 


করে। সাধারণতঃ তার! তাদের মূল জীবিকা অর্জন করে কোন 
একটি বিশেষ সঙ্ঘ থেকে, সেখানে তার স্থায়ীভাবে কাঞ্জ 
করেযায়। যেমন, কোন একগঞ্জন লেখক হয়ত এভাবে কোন 
দৈনিক পত্রিকার পত্র-প্রেরক বা সংবাদদাতা হতে পারে, বা 
সে হয়ত কোন মাসিক পত্রিকার সম্পা্কীয় বিভাগে থাকতে 
পারে। কিন্ত তার এই মূল মাহিনা তার আসল আয়ের একটি 
অংশ মাত্র। অন্ত কোন পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে যদি তার 
কোন লেখা প্রকাশ করতে চায় তাহ'লে তার জগ্ভ তাকে 
বিশেষ নিয়মানুযায়ী দক্ষিণা দিতে হুয়। তা ছাড়! উক্ত লেখক 
তার লেখ' প্রতি এস্ছের জন্ত “রয়াালটি” বা সন্মান-মুলা পায়, 
তার পরিমাণ নির্ভর করে বইয়ের কত্ত পাতা, সংস্করণের সংখ্যা, 
কয়টি সোভিয়েট ভাষায় সে বই অন্থবাদ্িত হয়েছে_-এ সবের 
ওপর | এই সব “রয়্যালটির” যা কিছু ব্যবস্থা করতে হয় ত৷ 
সব প্রকাশক এবং লেখকের মধ্যে আলোচনা হয়ে ঠিক ধনতন্ত্র- 
বাদী দেশের মত আইনানুযায়ী দলিলপত্রে লেখাপড়া করা 
হুয়। কোন জনপ্রিয় লেখক অনায়াসে রেডিওতে বা এমনি মঞ্চে 
বক্তৃতা দিয়ে নিজের আয়বৃদ্ধি করতে পারে । কোন লেখক যদি 
বিদেশে বই প্রকাশ করে কিছু ধন অজ্দ্ন করে, সে টাকা 
সে ইচ্ছামত যেখানে খুশী খরচ করতে পারে-_কনষ্ট্যানটিন 
সিমিনড মাত্র অল্প কিছু দিন আগে আমেরিকার যুক্ধপ্রদেশে 
গিয়েছিলেন এবং সেথান থেকে একটি বুইক যোটর গাঁড়ী 


শ্বাস 


২ািতি উপিপাটি লালিত পিল 


১৩৫৫ 


কিনে এনেছেন । ী টা মব্যে জে 
রোত্ নিয়মিতভাবে “চ্যাম বোর্ড” নামক নিউ ইয়র্কের বেশ 
একটি নাম করা রেন্তরণাতে থেতেন, সেখানে থেতে হ'লে বেশ 
খরচ করতে হুয়। মস্কোনিবাসী লেখকদের মধ্যে অনেকেই 
শহরের একটু বাইরে হ্ুম্দর সাক্জান গুছান বাড়ীতে ৰাঁস করেন। 
ডাঁঙ্জারদের পক্ষেও সঙ্গতিপন্ত হওয়া কিছু কঠিন নয়। 
তাদের সবাইকেই রুটিন অনুসারে হাসপাতালে কাজ করবার 
জগ্ত কিছু সময় দিতে হয়, তার জন্য তাদের ধরাবীধা মাহিন 
আছে, কিন্তু এছাড়া বাঁকি সময়ে পৃথক ভাবে রোগী দেখলে 
ভারা পৃথক ফি নিতে পাঁরেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে-কে।ন 
প্রজা প্রয়োজ্জনমত বিন। খরচে বা নামমান্স খরচে ডাঁজ্ঞারের 
এবং হাসপাতালের চিকিৎসা পেতে পারে, কিন্ত সে যদি 
নিজের ইচ্ছান্ুপারে কোন বিশেষ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা 
জণ্ত যায়, তা হলে তার প্রতিদানে উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয় | 
নঞ্ভকী এবং ছায়াচিত্র অভিনেত্রীরা সুথে জীবনযাপন 
করতে পারে । ছোটবেলায় প্রতিভার লক্ষণ দেখা গেলে তাঁদের 
বিশিষ্ট শিক্ষালয়ে ভর্তি কর! হয়, সেখানে অন্যান্ত সাধারণ 
বিগ্ভালয়ের শিক্ষার্থীদের চেয়ে উত্তম মধ্যাহভোঁজনের ব্যবস্থা 
আছে এবং শিক্ষালাভের জন্ত ঢের বেশী পরিশ্রম করতে হয়। 
পরে তার] ধরাবীধা মহিন! হিসাবে বেশ মোট টাকা পায় 
এবং তাঁর ওপর আলাদাভাবে কনপার্টবাদ্ন, অভিনয় ইত্যাদি 
করে, অথবা সেই সঙ্গে বেতার-শিল্পী হয়ে উপার্জর্ন করতে 
পারে । যুদ্ধের সময় আমেরিকার অভিনেতা ও শিল্পীদের মতন 
রুশীয় শিল্পীরাও সৈন্ধদের আনম্দদান করবার অন্ত ঘুরে 
ঘুরে বিনা পাঁরিশ্রমিকে অভিনয় ইত্যাদি করেছিল । 
বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এবং উদ্ভাবনী শক্তি যার আছে এমন 
ব্যক্তিও হঠাৎ ধনবান হয়ে যেতে পারে । নৃত্তন এবং অপেক্ষা- 
কৃত উচ্চারঙ্গের কিছু আবিষ্কার করলে রাষ্ীয় পুরস্কার লাভ 
করবার আশা আছে_-তা নুতন প্রণালীতে বল-বেয়ারিং 
তৈয়ারী করবার পস্থাই হোক বা অজ্জানা নতুন টিনের খনির 
ধোত্ধই হোক। এই ধরণের রাষ্ত্ীয় পুরস্কার সম্বন্ধে দেশ জুড়ে 
প্রচার কর! হয়, কারণ তাঁর মূল উদ্ধেস্ঠই হচ্ছে নুতন চেষ্টার 
উদ্ধীপনা করা। লোভনীয় পুরক্ষারের উপরেও একটি বিশেষ 
সুবিধা আছে, এই পুরস্কারের টাকার থেকে কিছু আয়কর 
দিতে হয় না। 
জীবিকার জন্ত বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনকারীদের মধ্যে সব 
চেয়ে উপরের ধাঁপে হচ্ছে লেখক, শিল্পী, শ্ুরশিল্পী, নর্তকী, 
রঙ্গমঞ্চ এবং ছায়াচিত্রের অভিনেতা, এর সঙ্গে আছে ফ্যাক্টিরী 
ম্যানেজার ও ইপ্রিনিয়ার | এর বেশ কয়েক ধাঁপ নীচে রয়েছে 
নানা উপজ্বীবিকাঁয় নিরত ব্যক্তিবর্গ--যেমন, চিকিৎসক, 
আইনজ্ঞ, সেনা ও নৌ-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, শিল্প- 
পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষিত কন্মাঁ, কারিগর এবং মধ্য-এশিয়ার নুতন 


আহা 


জলসেঁচ-গ্রণালী দ্বারা উর্বার-করা কৃষি-ক্ষেত্রগুলিতে ধে সব 
সববিকর্ধী রয়েছে, সেই সব লোক । একেবারে নীচের ধাপে 
রয়েছে কেরাধীকুল, সাধারণ সৈনিক ইত্যাদি, অধিকাংশই কৃষক 
ও মন্ধুর | ছই বছর জাগে পর্য্যন্ত শিক্ষকদেরও এই সর্বনিয় 
ধাপে ফেলা হ'ত। কিন্তু ইদানীং তাদের বেতম হঠাৎ 
তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের কারিগরদের সঙ্গে দ্বিতীয় 
শ্রেনীতে ফেল] যাঁয়। 

ব্রিটেন, আমেরিকা বা ফ্রান্সের তুলনায় সোভিয়েট 
রাঁশিয়াতে “ইনকম ট্যাক্স” খুব সামান্তই দিতে হয়। সব 
চেয়ে নিয়শ্রেশ্নীর আয় যাদের-_যেমন সাধারণ মজুর এবং 
কেরাধী, তাদের আয়ের শতকর! ছুই থেকে তিন ভাগ ট্যাক্স 
দিতে হয় এবং এর মধ্যে যাদের পরিবারে তিন জন বা তার 
বেশী আশ্রিত আছে তাদের এই ট্যাক্স কম দিতে হয়, অন্থদের 
চেয়ে শতকরা ত্রিশভাঁগ কম। উপরের ধাঁপে আবার যে সব 
লেখক ব| শিল্পী ইত্যাদির বা্ধিক আয় ৩০০,০০০ রুধল অথখা 
তারও বেশী তাদের ট্যাক্স শতকরা পঞ্চাশ ভাগই হয়ে থাকে । 
কষিকন্মীদদের বেলায় নিয়ম হচ্ছে যে, সমবায় কৃষিক্ষে৫এ 
থেকে তারা যালাভ করে তার থেকে ট্যাক্স কিছু দিতে 
হয় না, তবে তাদের বাক্তিগত কৃষিক্ষেন্র থেকে যা লাভ 
হয় তার থেকে ট্যাক্স কিছু দিতে হয়, এর সর্ব্বোচ্চ হার হচ্ছে 
বাধিক আট হা্ধার রুবলের পিছু শতকর৷ ত্রিশ ভাগ। 
১৯৪২ সীল থেকে উত্তরাধিকা রনুত্রে দেয় খান্্না বা ট্যাক্স 
ইত্যাদি উঠে গেছে। 

কয়েক শ্রেণীর লোককে একেবারেই ট্যাক্স দিতে হয় না, 
তার মধ্যে পড়ে সেনা-বিভাগের লোক এবং তাদের পরিবার বর্গ, 
বর্ণ, রৌপ্য, টিন, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি বহুমূলা ধাতুর সন্ধানে 
যারা কাজ করে__-সেই সব লোক যাঁরা পেনসনের ওপর নির্ভর 
করে, যে সব কন্মার মাসিক আয় ২৬০ রুবলের কম, 
নুতন জিনিমের উদ্ভাবক এবং আবিষ্কারকগণ, মাপে ২১০ 


পাশ 








ধরধার গান 


পাপাস্পি্পি পার্স 


২৬৭ 
ক্লুবলের কম বৃতিধারী ছারা, এবং এক শ্রেণীর লোক 
যাদের “ছিরোজ অব সোস্টালি& লেবার” বলা হুয়। অধষ্, 
সত্য কাথা বলতে গেলে, যাদের এমনি আয়ের ওপর 
ট্যাক্স দিতে হয় না, তাদেরও. অন্তভাবে একটি প্রচ 
কর দিতে হয়, তার রকম অন্তয়ূপ। এর ফলেই রুবল এবং 
ডলার বা পাউগ্ডের মূল্য তুলবামূলক ভাবে নির্ধারণ করা ব্বধা 
এবং হাস্যকর প্রয়াস হয়ে পড়ে। “নিউ ইয়ক টাইম্‌স” পত্রিকার 
একক্ধন লেখক কিছুদিন আগে লিখেছিলেন যে, এফ জন 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধিবাসী যে সব দ্রবা কেনে তার জন্ত 
-আঁমেরিকাবাসীর চেয়ে তাকে ঢের বেশী অর্থদও দিতে 
হয় পরিশ্রমের দিক দিয়ে। তুলনা করে দেখা গিয়েছে 
যে, এই ছিপেবে রুশীয় ও ব্রিটিশ জনসাধারণ, ব| পশীয় ও 
ইতালীয় বা মেক্সিকোবাসীর মধ্যে এত বেশী প্রভেদ নেই। 
কিন্ত প্রত্যেক রুণীয়ের ক্রয় কর! ভ্রবোর মূল্যের মধ্যে নিহিত 
আছে সুবৃহৎ ফাাক্টরী ও শ্রমশিল্প গড়ে তে।লার সম্ভাবন]। 
ফুলের ছেলেমেয়েদের বিনামুল্যে মধ্যাঞ্ধের আহার করান, 
অণুপপমাণু সঙ্গগ্ধে অনুসন্ধন, শাঁপনকা্ায নির্বাহের অন্ত 
বিরাট আমলাতন্ত্র এবং তার অপটুতা, অগ্তরশগ্্র শিশ্দীণ, বাস- 
স্থান তৈরির জন অর্থ সাহাযা করা, ফ্যাকইপী শ্রমিকদের 
ক্রিমিয়াতে গিয়ে ছুটি উপভোগ করবার দায়িত্ব বহন এ সব 
তো আছেই_ উপরন্তু মঞ্ষে। শহরে “দি প্যালেস অব 
পি সোভিয়েটপ”-_এসোভিয়েট বাষ্্রের প্রাসাদ,” আস্তে 
আন্তে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে যাঁতে এক দিন দে উচ্চতায় 
“এম্পায়ার ্রেট"-কেও ছাড়িয়ে যেতে পারে । এই গোপন 
“্ট্যান্সট্র জন্তই বিশেষ সঙ্গতিপন্ন পুশীয় যেকোন অবশস্থাপন্ন 
আমেপিকাবাপীর মতই হালচালে জীবনয।পন করতে পারে। 
কিন্ত আর একটি লক্ষ্য করবার মত গ্রিশিষ হচ্ছে, সোডিয়েট 
রাশিয়ার ধনী ও ম্বন্থাপন্ধ লোকেরা তাদের দেশেন গরন- 
সাধারণের চেয়ে বহুগুণ সুখে শ্বপ্ডিতে জীবন যাপন করে। 











বরষার গান 
জ্রীশানস্তি পাল 
এসেছে বরষা, এসেছে বরষা আছি নুপুরে হৃত্যে রণনে 
বিজ্বলী বিহসি চমকে | এস চঞ্চল চল-৮পখে, 
একি উচ্ছাস মেধ-ডদ্বরে এস যৌবন লোল টপ্পকি উছল 
অর্থরে ডিমি-ডমকে | অঞ্চল ধাপি ঠমকে । 
বিজলী বিহসি চমকে | বিজলী বিহসি চমকে | 
আদি এমনি মধুর যামিনী_ ওগো. এসেছে বরষা স্তামল সরসা 
টিবি ররর দারুণ দামিনী দমকে | 


বিজলী বিহসি চমকে | 


অমৃতের উত্তরাধিকার 
শরীন্থনীলকুমার বন্ধু 


মায়ের চিঠিখানা পাওয়ার পর থেকে বারবারই মনে পড়ছে 
রেপুর কখা। আমার বাল্যের সঙ্গিনী রেণু, দীর্ঘ দশ বছরের 
উদাসীন বিচ্ছেদের ওপারে যাকে ফেলে রেখে এসেছি। 
বছর পাঁচেক আগে একবার যখন ওর সঙ্গে দেখ! হয়, তখন 
সে পাকা গ্ৃছিষী এবং অভিজ্ঞ জননী। তার পর দেখা তু 
নি, কেনন| বিয়ের পর থেকে বরাবরই রেণু স্বামীর সঙ্গে দূর 
মফম্বল শহরে থেকেছে। হঠাৎ মায়ের চিঠিতে জানলাম 
মাসখানেক হ'ল রেণুরা কলকাতায় এসেছে | এসেই মাকে 
চিঠি দিয়েছে রেণু আমার ঘোজ করে, ঠিকানা পাঠিয়ে 
দিয়েছে আমাকে দেখ। করবার অহ্থরোধ জানিয়ে । তাই 
অনেক দিন পর বারবারই মনে পড়ছে রেণুর কথা । জানি, 
জীবনের চেহারাটা আক্গ আমূল বদৃপে গেছে, বাল্যে যে 
আনন্দ উৎসারিত হ'ত এ মেয়েটিকে কেন্ত্র করে, জানি 
সে উৎস আজশুকিয়ে গেছে। তবু মনে হ'ল হয়ত আজও 
ভাল লাগবে সেই প্রায় ভুলে যাওয়া রেণুকে, ভাল .লাগবে 
তার মুখে পুরানে! ইতিহাসের ছে'ড়] পাতা ওপ্টাতে । তাই 
রবিবার অপরাহে বেরিয়ে পড়লাম ফটিক মিপ্রির গলির 
উদ্দে্টে। 

মধ্যবিত্ত ও নিয়শ্রেণীর বাসিন্দাদের ভিড়ে এ স্থানটি অদ্ভুত 
রকমের থিষ্জি, দারিপ্র্যের ছুরপনেয় কলঙ্ক এর! যেন লজ্দাঁয় 
গোপন করতে এসেছে এই সর্পিল গলির মধ্যে, লান্তময়ী 
নগরীর এই অন্ধকার অন্তস্থলে। গলিটা এত সক্কীর্দ এবং 
ঘোরাঁলে! যে সন্ধ্যার অন্ধকারে মনে হচ্ছিল যেন তৃতেন- 
খামেনের তমিশ্র সমাধিগহ্বরে প্রবেশ করছি। তাঁর উপর 
আবার এক নাছোড়বান্দা রিক্সাওয়াল] গলির মধ্যে 
রিকৃসাটাকে নিয়ে গিয়ে আর বাঁইরে আঁনতে পারছে ন!। 
ফলে পথট] প্রায় বদ্ধ হয়ে গেছে এবং পাড়ার ছেলেরা 
রিক্সাওয়ালাকে রীতিমত নাকাল করতে লেগেছে। 

গলির ছু'ধারে পুষ্ধীভূত জঞ্জাল থেকে বেরুচ্ছে বীভৎস গন্ধ, 
তার উপর ধোঁয়ায় চারদিক ছেয়ে গেছে। একটু এগিয়ে 
গিয়ে বললাম, ৩৩1৭ ভি নং বাড়ীটা কোথায়? অমনি চাঁর- 
পাচটি উৎসাহী ছেলে এসে আঁমাকে প্রশ্নবানে জঙ্জরিত করে 
তুলল,__“কার বাড়ী যাবেন? কত নম্বর বললেন? রাস্তার 
নামটি কি? ঠিকান! ভুল হয় নিতে? ওদের পরছ্তি- 
ব্রতকে ধন্থবাদ। কেননা ওদেরই সাহায্যে সেই অন্ধকার 
গোলকধাধার মধ্যে উক্ত নম্বরের বাড়ীটার ভগ্নাংশ খুঁজে বার 
ফরতে পারলাম। 

একটা ছোট স্যাতসেতে ঘরের যেবেয় বসে গুটিচার়েক 


ছেলে মোমবাতি ছালিয়ে বই সামনে নিয়ে কলরব করছে। 
ঘরের মধ্যে ঢুকে অবস্থাটা উপলব্ধি করতে না করতৈই 
গুনতে পেলাম তীব্র কণ্ঠের চীৎকার, “তুমি সাক্ষী থেকো) 
ভগবান, তুমি তিরিযুগির সার, তুমি শুনো সব, আমারে বলে 
মিথ্যেবাদী। খসে পড়বে, ওর জিবে খসে পড়বে, আমি 
অভিশাপ দিচ্ছি, এ বেরথা হবে না**।* 

অত্যান্ত সনতত্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “এটা কি বিমলবাবুর 
বাড়ী, রেণুকি এখানে থাকে? একটি ছেলে ছুটে চলে 
গেল বাড়ীর মধ্যে। আর একটি ছেলে পাঁশের ঘরে গিয়ে 
শাসনের সুরে বললে, “থাম না ঠাকৃমা, বাইরে একজন ভদ্র- 
লোক এসেছেন ।' উত্তরে শোনা গেল, ভদ্বর নোঁক এসেছেন 
তাঁতে আমার কি, আমি হক কথা বলবই। 

পরযুকুর্থেই বেরিয়ে এল রেণু_না, রেণুর প্রেতমূর্ত 
বললেই ভাল হয়। কে, অভয়দা, ন1? কি ভাগ্যি আমার | 
বলে নীচু হয়ে পায়ের ধুলো নিতে এল ও। আমি ওকে 
থামিয়ে দিয়ে বললাম, এ তোর কি হাল হয়েছে রে রেণু? 
তোকে যে আর চেনা যায় না। মোমের আলোয় ,এক ক্ষীণ 
পরাজিত দীপ্তি ওর লীর্ণ তোবড়াঁনো! গালে ক্ষণিকের জন্চ 
চমক দিয়ে গেল। আমি বললাম, তুই এত রোগা হয়ে 
গেছিস? চোখের কোঁখে কালি পড়ে গেছে? কি হয়েছে 
তোর ? উত্তর না দিয়ে ও শুধু বললে, ভিতরে এস অভয়দা”, 
প্রণাম কর, ওরে বিশু, পল্ট,, ঘণ্টা, তোম্বল, ইনি তোদের 
মামা হন'""। 

ভিতরে ঢুকৃলাম, আর একটি সক্কীর্ণ গলিপথে বললেই 
চলে। আসলে গলি নয়, একথাঁন! লম্বাটে ঘর । এক দিকে 
তার কিছু কয়ল! সংগ্রহ করে রাখ! হয়েছে-_-অন্ত দিকে, 
সভয়ে চেয়ে দেখি, মাটিতে একট। ময়ল] ছেড়া বিছান। পাতা-_ 
পাশেই কালীর একখান] ছবির সাম্‌নে প্রদীপ ছ্বালিয়ে পুজার 
ভঙ্গিতে বসে এক বৃদ্ধা এদিকে ওদিকে কুতৃহলী চোখে 
চাইছেন ।. পুজায় তাকে খুব নিথিষ্ঠচিত্ত মনে হ'ল না। 
যেতে যেতে শুনতে পেলাম নিজের মনেই তিনি বলে 
চলছেন। হে £ রোগা হয়ে গেছে না৷ আরও কিছু, ভারি তো 
হাল ছিল, রোগা, চিম্ড়ে-পড়া এক বউ নিয়ে এয়েছিলাম। 
তা? বউরি তো! আর বসে বসে খাওয়াতি পারি নে, খেটে 
খাতি তো হবে... | 

পাশের ঘরে একটি মোড়ায় বসেছি । ব্বদ্ধার কণঠন্বর 
তখনো কানে আসছে, “ওরে ও পণ্ট ও বিশ্ত, বলি ও 
লোকটা কেডা? শুনলে না, ঠাকুমা”, বললে বি, নি 


আখাট 


আমাদের মামা হন।' “হাঃ, মামা দা আরও কিছু, বৃদ্ধা 
ধললেন, “ফোথাঁকার ফে, বোন পাতাঁতি এসে হাতির হল। 
বলি ও রাস্তিরি থাকতি চাঁবে না তে? “জানি না” ঘণ্টা 
বললে, “তুমি পুক্কো করতে বসে বড় বকবক কর ঠাকুম]।” 
তুই থাম, বখাটে ছেড়া, বৃদ্ধা বললেন, “তোরা মা*পোর] 
মিলে আমারে ছালায়ে খালি ॥, 

বিবর্ণ আলোয় রেণুর মুখে ব্যর্থতার বিশীর্ণ রেখা ফুটে 
উঠেছে পেন্সিল স্কেচের মত, কোটরগত চোথ থেকে স্ভিমিত 
দীপ্তি প্রতিফলিত হচ্ছে ঘোঁলাঁটে কাচের মত। মনে হ'ল বহু 
বৎসরের বিস্বৃতি-ঘেরা এক মমি আঁমাঁর সামনে উঠে এসেছে 
পিরামিডের গহ্বর থেকে । 

ছেলেগুলি এসে আমাকে ঘিরে ধরেছে । "গাঁয়ের উপর 
ঝুঁকে পোড়ো না পণ্ট, রেণু বললে । ঘণ্টা তীব্র অন্থসন্ধিৎসা 
নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি বুঝি আমাদের মামা হন? বিপু 
বয়সে বড়, অতএব ঘণ্টার প্রগলভতা সে সহা করলে না। 
বললে, তুই থাম্‌ না। ঘণ্টার সপ্রতিভ ভাব আমার ভারি ভাল 
লাগল, ওকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “তুমি কি 
পড় থোকা? ওর হয়ে জবাব দিলে রেণু, পড়াশুনোয় ওরা 
চার ভাই-ই বেশ ভাঁল। ঘণ্টা একটু ছ&,। কিন্তু ভারি 
বুদ্ধিমান, এখনই ও ক্লাস ফোরের বই সব পড়ছে । আবার 
বিশ্ব কেমন ছবি আকৃতে পাঁরে। দেখা না তোর মামাকে, 
সেই মহাত্ধা গান্ধীর ছবিখানা। 

রেণুর বিশীর্ঘ মুখ এক অলৌকিক আলোয় উদ্্বল হয়ে 
উঠেছে । সে আলো মাতৃগর্ধের। অতলম্পর্শ অনুভূতির 
আবেশে ওর চোঁখ ছুটি ঘেন দীর্ঘায়ত হয়ে সমতাঁর ভারে 
নিম্পন্দ হয়ে গেছে। মুগ্ধ পুলকের দৃঠিতে ও চেয়ে আছে ওর 
ছেলেদের দিকে । ইতিমধ্যে আর একথানি বুতৃহলী মুখ 
আমার পানে উকি দিচ্ছে, গোছা গোছা কৌকড়ানো চুলে সে 
মুখের অর্ধেক ঢাঁক1। রেণু ডাকলে, “এদিকে আয় না পুিমা। 
প্রণাম কর। এ আমার মেয়ে, এ একটিই? । মেয়েটি এগিয়ে এল, 
নুন্দর, সহাসামুখ-__রুগ্, তবু প্রাণের আনন্দে উচ্ছল। রেণু 
বললে, তোর মামার জন্টে একটু চা করে নিয়ে আয়। আমি 
বললাম, সে কি, অতটুকু মেয়ে চাকরবে কি করে? রেণু 
বললে, ও সব পারে । আমি তো এই শরীর নিয়ে সব পেরে 
উঠি না। তাই ওকে করতে হয়। একটু আধটু রাধতেও 
পারে। রাধবার লোক তো আর নেই। 

শিশুর কান্নার শবে সচকিত হয়ে উঠলাম, ঠিক কান্না! নয়, 
অব্যক্ত যন্ত্রণার একট। ভাষাহীন প্রকাশ। এতক্ষণ লক্ষ্য 
করি নি, এবার চেয়ে দেখি, রেণুর ঠিক পাঁশেই কাথ। দিয়ে 
ঢাক একটি শিশু শুয়ে আছে । স্ব আলোয় ভাল করে দেখ! 
যাচ্ছে না, শুধু তার আকারটা দৃঠ্িগোচর হচ্ছে মাত্র। রে] 
বীরে ধীরে ওর গায়ে চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, “ইস্‌, গা 
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একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। ঘণ্টা ছুটে এসে শিশুটির গায়ে হাত 
দিয়ে বলল, “তাই ত” | রেণু বললে, 'জামার কোলের ছেলে, 
দিন দশেক হ'ল অসুখ করেছে, সদ্ধি ঘর আর কাশি। পরশু 
থেকে বেশ একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে” । শিশুটি নড়ে উঠল, 
তার পর হ্বুরু করলে প্রবল কাঁশি। রেণু তাকে কোলে 
তুলে নিয়ে স্ব দোল দিতে দিতে তাঁর মুখে তুলে দিলে 
বিশীর্ণ শুন দ্বিধাহীন অকপট সারল্যে, তার পর বললে, 
বাচ্চাটার অন্থুখের জন্কে মনে শাস্তি নেই। 

ছেলের] বাইরের ঘরে ফিরে গিয়ে পুনরায় কলরব দুরু 
করলে । পাশের ঘরে বৃদ্ধার কঠম্বর আবার শোনা গেল, এ 
সংসারে শাস্তি নেই, উচ্ছল, যাবে এ সংপার, যে সংসারে বউ 
এমন, ছেলেপিলে অমন... আমি সভয়ে ঞিজ্ঞাপা করলাম, 
উনি কি তোর শাশুচী রে, রেণু? রেণু বললে, হণ, ওই 
এক রকমেপপ মানুষ, খুটিনাটি ব্যাপার নিয়ে দিনরাঁতই খালি 
খিটমিট করেন ।'..পুর্ণিমা কানা-ভাঁঙ! কাচের গ্লাসে চা নিয়ে 
এল । বৃদ্ধার স্বর সপ্তমে উঠেছে, যাবে, এডাঁও যাবে, 
একটা! গেছে, এডাঁও.* পুণিমা ছুটে গিয়ে দাবড়ি দিয়ে 
বললে, “তুমি থামো৷ না ঠাকৃম? | কেন লা বৃদ্ধ] ঘিংগ 
তেকে দ্বলে উঠলেন, আমি কি কাউকে তয়করি? কোন 
বেটাবেটিকে ? 

রেণুর মুখখানা বাসি ফুলের মত বিবর্ণ হয়ে গেছে। 
আমি বললাম, তোর ক'টি ছেলেমেয়ে রে? ও বললে, 
বেঁচে আছে ছ'টি, বাইরের থরে ওই চারটি ছেলে আর 
কোলের এটা | মেয়ে এ পুর্ণিম!। কিন্ত | বলতে বলতে 
হঠাৎ থেমে গেল রেণু, ইতস্তত করতে করতে, কি যেন অদম্য 
আবেগের ঝড় বুকে চেপে রাখবার চেষ্টা করতে করতে বললে, 
কিন্ত,*.আঁর একটি ছেলে ছিল আঁমার--এই এরই মত | আর 
বছর ঠিক এই সময় সে চলে গেছে-সেই আমার মিপ্ট,*** 
বলতে বলতে ওর রুদ্ধ আবেগ চোখ দিয়ে অজত্র অশ্রুধারায় 
ঝরে পড়ল। 

আমি ওধু শুনে যাচ্ছিল!মঞ মাঝে মাঝে এদিক ওদিক 
চাইছিলাম । সমস্ত ঘরখাঁনায় কি কঠোর নিশ্বাসরোধী দারিজ্র্যের 
বিষাক্ত আবহাওয়া চারদিক থেকে যেন ধিরে ধরছে, নিঃশ্বাস 
রোঁধ করে মেরে ফেলতে চাইছে-_আ'লো! ও হাওয়। বর্জিত 
সেই ছোট ধরখানায় মেঝের উপরে শুয়ে সেই মুমূষু্ শিশুটি 
প্রাণবায়ুকে আটকে রাখবার জন্যে যেন মরীয়া হয়ে চেষ্টা 
করছে । পাঁশে বসে অসহায় জননী । রেণু একটু আত্মস্থ ত 
হয়ে বললে, মিন্ট,র জন্মের পর থেকে আমার স্থুতিকা হুয়। 
সে কিস্তক চলে গেল আমাদের ছেড়ে। তাঁর পর যখন পেটে 
এল এই নান্টু, তখন আমার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। 
প্রায় না বীচাঁর মত। কিন্ত কি সুন্দর চেহারা, কি হুন্দর 
স্বাস্থ্য হয়েছিল এর | শুধু অন্গুখে অন্থথে বাছ! আমার সার! 


বহন 
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ছয়ে গেল, কিন্ধু এবাঁরে তাঁকে বাঁচাতে পারব ফিনা...বলতে 
খলতে আবার সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল | 

সান্বনা দেওয়ার ভাষা পাচ্ছিলাম না, তবু বললাম, ভয় 
দেই তোর, বাচ্চাদের ও একটু-আধটু অন্ুখবিনখ হয়েই 
থাকে । তা কি ওষুধ খাওয়াচ্ছিস ওকে ? রেণু বললে, গোড়ার 
দিকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাচ্ছিল। তাতে কোন ফল 
হয়নি। এখন থাচ্ছে তারিমী বৈরাঁগীর জলপড়া, জামি 
বললাম, সে কি? এই মারাত্মক অন্ুখে জলপড়া? ও বললে, 
কি করব, শাঁশুড়ীর ওতে অগাঁধ বিশ্বাপ। ত! ছাঁড়া। 
তা ছাড়া-'"মানে**আর কিছু বলতে পারলে না! 

বুঝলাম ও আর্থিক অসচ্ছলতাঁর ইঙ্গিত করছে। ও প্রসঙ্গ 
আয় তুললাম নাঁ। তার প্রয়োজনও ছিল না । ওর জীবনের 
পূর্ণাবয়ঘ একখানি সর্বাঙ্গীণ চিত্র আমার চোখের সামনে ফুটে 
উঠেছে, সেখানে আমি সবই দেখতে পাচ্ছি। মনে হ'ল বছ 
দুরে চলে গেছি । অনেক দুরে, যৌবনের খেয়াপ।রে, সেখানে 
ছাস্যমুখী সঙ্গিনী রেণু কৌকড়াঁন চুল, ছিপছিপে চেহারা। 
রেণুর মেয়েটির চুল ঠিক তার মায়ের মতই কৌকড়ানো । জার 
রেপুর ? ওর মাথার চুল তো প্রায় উঠেই গেছে, কয়েক গাঁছা 
আছে মা ছুড়ির মত। রেণু অতীতের ভ্ান্তুপ, যৌবনের 
ধ্বংসাবশেষ । 

অভয়দা, রেণু ডাকলে | চম্কে উঠে বললাম, “বিমল 
বাবু তো৷ এখনও ফিরলেন না! ?' ও বললে, “ওর ফিরতে অনেক 
রাত হয়। জাপিস থেকে বেরিয়ে ছুটো টিউশনি করে তবে 
ফেরেন |” 

সদরের দরজ। পর্যযস্ত এল রেণু আমাকে এগিয়ে দিতে । 
“ভাইকে নিয়ে তো বসে গল্প কর! হল অনেকক্ষণ, বৃদ্ধার তু্ধ 
কণ্ঠ শোনা গেল, বলি আমার ছু'ধানা কটি কি তৈরী হবে, না 
হবে না? 

“আমার অবস্থা, সবই তো দেখলে অভয়দা', রেণু বললে, 
'আর একদিন এসো কিন্ত'। ছেলের]! আবার আমায় ঘিরে 
দাড়িয়েছে । ওদের বিদায়-স্ফ্ভাষণ জানিয়ে রেণুকে আবার 

আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাইরে পা! বাঁড়িয়েছি-এমন সময় 
রেণু হঠাৎ বলে উঠল, একটা কখা বলব অভয়দ] ? তুমি কাজের 
মান্য, তোমার কি সময় হবে? আমি আগ্রহান্বিত হয়ে 
বললাম, কি বলবি বল? আমি সময় করে নেব তোর জগ্ভে। 
অত্যন্ত দ্বিধাএত্ত ভাবে ও বললে, একট! দ্িনিস আনবার কথা 
বলছিলাম । মানে গর তো সময় হয় না, রবিবারেও উপরি 
খাটুনি। আর তো কোনে! লোক নেই আমার | আমি বললাম, 
বল না] কি আনতে হবে ? ও ইতস্তত করে বললে, বলছিলাম 
কি, একটা মাছলি। আমাকে বিস্মিত হ্বার দুযোগ ন| 
দিয়ে বললে, বরানগরে এক সন্্যাসী এসেছেন, কাঁদী-সাধক । 
কার মাহুলির নাকি ভয়ানক ক্ষমতা । এ পাড়ার অনেকেই 
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এনেছে, ফলও পেয়েছে খুব ভাল। এই তো বিনয়বাধুর ছেলের 
অন্থলের ব্যখ! ছিল। তারপর পুটির মা'র ছিল বুক ধড়- 
ফড়ানি--সব সেরে গেছে, আরও অনেকে ঢের উপকার 
পেয়েছে । তাই আমার খুব ইচ্ছে একটা মাহুলি এনে 
আমার নান্টুকে পরিয়ে দেখি ।-_মাছুলিতে বিশ্বাস করি 
না, তবু মনের উদ্‌গত আবেগ চেপে বললাম, দেব, নিষ্চয় 
এনে দেব তোকে | আনন্দে উচ্ছৃসিত হয়ে ও বললে, দেবে? 
একটু দাঁড়াও তবে। পু্ণিযা যা তো! মা, এ তাঁকের উপর 
সিশ্ছুরের কৌটোর মধ্যে সোয়া পাচ আনা পয়সা আঁছে। 
সন্গযাসীর কাছে ভোগের জরন্ দিতে হয় পয়সা.” আমি বাঁধা 
দিয়ে থামিয়ে দিলাম, থাক্‌ থাক্‌ পয়সা দিতে হবে নাঁ। তুই 
নিশ্চিন্ত থাক্‌ রেণু, কাল আমি মাছুলি নিয়ে আসব। 

পরদিন আবার সেই শিরানন্দ গলিটার সামনে এসে 
দাড়িয়েছি | সন্ধ্যা উতরে যাচ্ছে প্রায়। গলির মোড়ে পাড়ার 
ছেলেদের জটলা । একট। ভ্যাপসা] গন্ধ উঠছে গলির মধ্যে- 
কার পুপ্তীভূত জগ্কাল থেকে, ধোঁয়ার কুুলীতে বাঁতাস হয়েছে 
ভারাক্রান্ত । নিকটে কোনে! বাড়ীতে পুক্বে৷ হুচ্ছে। 
সেখানকার কাসর-ঘণ্টার শব একটা তীব্র রোল তুলেছে। 
পকেট থেকে মাছলিটা বার করে এক বার দেখে নিলাঁম। 
মাছলিতে আস্থা নেই। তবু আজ দুপুরে বরাঁনগরে 
গিয়ে সন্ন্যাসীকে কাতর অঙ্থনয় করে বলেছিলাম, তিনি যেন 
এই ক্ষ্র মাছুলির বুকে নিরাময়ের অমোধ শক্তি ভরে দেন, 
এর স্পর্শ মুমূতু শিশুর ঘরতপ্ত দেহে যেন বুলিয়ে দেয় 
চন্দনের স্িষ্ধ প্রলেপ । ভাল করে দেখে নিলাম মাছুলিটাকে। 
্ষুত্র তামার একটা জিনিষ, তার ভিতরে ওষুধের শিকড় ভরে 
মোম দিয়ে মুখটা] আটা। রোগীর কপালে তিনবার ছুইয়ে 
রভীন শ্থুতে। দিয়ে পরিয়ে দিতে হবে তার গলায়। তারপর 
তার মাকে পাঁচ সিকের ভোগ দেওয়ার মানত করতে হুবে। 
রোগ সেরে গেলে মাকে ছেলে স্‌ সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে 
মানত শোধ দিতে হুবে। ভাবতে ভাবতে চলে গেছি 
ওদের বাড়ীর কাঁছে। 

ছেলেগুলো আজ্গ নিঃশবে বসে আছে বাইরের ঘরে। 
বললাম, “কি রে, তোরা যে আজ বড় চুপচাপ। গোলমাল 
করছিস্‌ না, মারামারি করছিস্‌ না, ব্যাপার কি? তোদের 
মা কোথায়? “ভিতরে আনুন আপনি”, বললে মন্টা শ্বস্তাব- 
বিরুদ্ধ গাস্তীর্য নিয়ে। একটা ক্লান্ত, করুণ, বিলাপের নুর 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে । দেখি, রেণুর শাশুড়ী বিছানায় 
শুয়ে শুয়ে কাদছেন। ভাবলাম, রেণুর সঙ্গে কলহের 
পরিণাম হয়তো। ভিতর থেকে পুরুষ-কণ্ের আওয়াজ 
পাওয়া গেল, কেরে ঘন্টা। কে এলে1?__“ফে, বিমলবাবু 
নাকি, বেশ মশায়, আপনার যে দেখাই পাওয়া যায় না।' 
বলতে বলতে ঘন ঢুকলাম । জানুন, জান্গুন বলে মোড়া 


আবাঢ় 


এগিয়ে দিলেন রিমলবাতু। মেঝেয় শায়িত অবসন্ন রেণু তাড়া" 
তাড়ি উঠে বসে গায়ের কাপড় সামলে নিলে, তার পর মাথার 
উপর ঘোম্টাটা টেনে দিলে-__তার পাঁশে বসে পূর্ণিমা 
কাল আপনি আমার জনে অনেকক্ষণ বসেছিলেন শুনলাম,__ 
বললেন বিমলবাঁবু। জমি বললাম স্ক্যা, তা বটে, আপনি 
কেমন আছেন? কই রেণু, তোর ছেলে কই? কেমন আঁছে 
আন্ব? তাঁর জনে মাছলি নিয়ে এলাম যে, এই নে 
মাছলিট।-..। 

সহসা! একটা তীব্র মর্শভেদী আর্ভনাঁদ বিযা্ তীরের মত 
ছুটে এসে আমার বুকের মধ্যে বিধে গেল, আর তার দীর্ঘায়িত 
প্রতিধ্বনি বিষবাঁষ্পের মত সমন্ত ছগ্পখাঁনাকে অসহনীয় যন্ত্রণায় 
ভরে তুলল । আকম্মিকতায়, আাসে চমকে উঠলাম । দেখলাম, 
রেণু উপুড় হয়ে শুয়ে অঝোরে কীদছে, আর পূর্ণিমা মায়ের 
গায়ে আছড়ে পড়ছে । আমার পাশে ঠাড়িয়ে কালকের 
সেই সদ্দর, সপ্রতিভ ছেলে ঘণ্টা, _-আন্ক তার মুখ ঝড়ের 
মত গম্ভীর । 





পিপাসা পিপাসা, 
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কোথ] থেকে কি যেন ঘটে গেল, অভাঁবিত, অপ্রত্যাশিত, 
কাল এখানে এ মেঝের উপর শিশুটিকে শোয়া দেখে গেছি। 
আজ সে নেই। এত শীঘ্র, এত অতার্কতে মা্থষ পৃথিবী 
ছেড়ে চলে যায়। কেউ তাকে আটকে রাখতে পারে ন|। 
এমন কি মায়ের ম্েহাতুর অস্তরও নয়। বললাম, বিমলবাবু 
একি হ'ল। ম্লান হেপে বিমলবাঁবু বললেন, ভাঁগ্য। রাখ! 
গেল না, কাল রাত্রেই চলে গেছে । 

রেণু কুপিয়ে ফু'পিয়ে কাদছে, গায়ের কাপড় তার বিশৃখ্খল। 
লজ্জা পাঁবার মত সংস্ঞা নেই ওর । আমি দেখছি ওর অসম্বত 
দেহ-_হাড়-বার-করা, শীর্ণ, মাংসহীন কম্কাল যেন। জানি 
না, এ কক্কালের নিভৃত নিঃসঙ্গ বুকে কি অমৃত লুকানে] 
আছে যার হাজার ধারায় এ মাটি ভেসে গেল। 

উদ্‌ত্রান্তের মত পথে বেরিয়ে এসেছি, সহা করতে পারি 
নি বেশীক্ষণ। জনবহুল পথ দিয়ে আবার চলছি। লক্ষ্যহীন 
ভাবে চলতে টলতে হঠাৎ মনে হ'ল হাতের মুঠির মধ্যে কি 
যেন রয়েছে । মুঠি খুলে দেখি সেই -মাছুলি। 


০ 


সংস্কৃতশিক্ষা ও বাঙালী হিন্দু সমাজ 


অধ্যাপক শ্রীযাদবেন্্রনাথ রায় 


এদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যসমান্ শিক্ষ! 
বলিতে ইংরেজী শিক্ষাই বুঝিয়াছিলেন। মাতৃভাষা ও সংক্ষত 
ভাষা সেই দ্বিন হইতেই উপেক্ষিত হইয়া আঁসিতেছে। 
আপাতরম্য তথাকথিত বিজ্রাতীয় শিক্ষার মোহে আমন] এত 
য্ধ হইয়াছেলাম যাহার দরুন বাংলা ভাষায় চিঠিপআর লেখা 
পর্যন্ত আঁমাঁদের কাছে লন্দাকর হইয়া উঠিয়াছিল। স্বনামধন্ঠ 
স্যর আশুতোঁষের অনন্যসাধারণ ব্যজিত্বের প্রভাবেই আমাদের 
বঙ্গভাষা-জননী বিশ্ববিদ্যালয়ভবনে প্রবেশের অধিকাঁর লাভ 
ক্রিলদেন। আশুতোষের চিন্তাশঞ্জির মৌলিকতা ছিল 
বলিয়া শ্রোতের তৃপের যত তিনি গতাহ্থগতিকতার প্রবাহে 
ডাসিয়! যান নাই । বিশ্ববিগ্ঠালয়ে মাতৃভাষার যোগ্য স্থান লাভ 
যে অত্যাবস্ঠক তাহা! তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন । 
সেও আজ অনেক দিন হইল। তারপর আমাদের ভাষাজননী 
ধীরে ধীরে নিষ্ধের আসন কায়েম করিয়া! লইতেছেন, বঙ্গের 
বাহিরেও তাহার প্রভাব আজ বিস্তৃতিলাত করিতেছে । ইহা 
ধুবই আনন্দের কথ! সন্দেহ নাই-_কিস্কু সেই বঙ্গতাঁষার 
অস্থিমজ্জ। যে-সংস্কৃত ভাষার উপাদানে গঠিত সমগ্র ভারতের 
সেই মহীয়সী ডাষাক্গননীর মর্ধ্যাদাী আন্জ বাংলাদেশের 
শিক্ষা্দিরে . ধুল্যবঙুঠিত একথা বলিলেও অত্যুক্ষি হয় 
মা। ও 


কিছু দিন ধরিয়া 'প্রীচাবাধীম্দিরে'র প্রীযুক্তা 'মা। চৌধুরী 
সংস্কৃত সাহিত্যের অবদান ও উক্ত ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা! 
সম্বন্ধে আলোচন| করিয়া আসিতেছেন। তিনি সংক্কত ভাষার 
যোগ্যা সেবিকা, তাহার প্রয়াস সার্ক হইবে ও বতমান 
শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারগণ তাহার প্রস্তাব সমর্থন করিবেন 
বলিয়াই আশা! করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে 
বিবিধকু্ুমসস্তারে সংস্কতভাষাঁর পূজার স্থান হওয়া এক দিন 
হয়তো সম্ভব, কিন্তু আমার অন্তকাঁর আলোচ্য বিষয় “টোলের 
সংস্কত শিক্ষা” । যথাযোগ্য উপায়ে এই টোলের অধ্যাপনাম্ব 
একদ্রিন শান্ত্রাদিরক্ষা সম্ভব হ্ইয়াছিল। এই শিক্ষা 
সরকারের অধীন হইলেও ইহাঁকে নাঁনা কারণে আর প্রস্কাত 
শিক্ষার কোঠীয় স্থাপন করা এখন অনেকেরই অনভিপ্রেত । 
ভবিষ্যৎ জীবনের সহিত সামগ্রন্ত রক্ষা করিয়া শিক্ষাবারার 
পরিবত'ন আজ যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যেও দরকার হুইয়। 
পড়িয়াছে, সংস্কতশিক্ষার মধ্যেও তাহার অস্থ্রূপ প্রয়োজনীয়ত] 
নিতান্ত অল্প নহে । প্রথমতঃ দেখা! উচিত এ জাতীয় টৌলের 
শিক্ষার প্রয়োজন আছে কিন1? যদি প্রয়োজন না থাকে তবে 
তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। 
আমরা টোলের শিক্ষার ভিতরে ছুইটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই 
প্রথমটি প্রাচীনভাবধারায় সংরক্ষণ $ দ্বিতীয়টি শাগ্র্থ- 


২২ 


সংরক্ষণ। পূর্বে শিয়বর্গ গুর-গৃছছে ব্রন্ষচর্যপালনপূর্বক অধ্যয়ন 
করিত । আচার্ষ্েরাই ছিলেন তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী, শিশ্বু- 
দিগকে কোন বেতন দিতে হইত ন1। অধ্যয়ন শেষ করিয়া গৃছে 
প্রত্যাবতনি কালে যথা অভিরুচি কিঞিৎ দক্ষিণ] দেওয়া! হইত 
-কিস্ব তাহাও বাধ্যতামূলক ছিল না। শিল্পের! গুরুণৃহে 
বাসকালে গুরুর সাংসারিক কার্ধে সাহাধ্য করিতেন এবং 
আনন্দের সহিত আপন বাড়ীর মতই থাকিতেন। গুরু ও 
গুরূ-পত্ী অপত্যনির্বিশেষে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন । 
রবীন্্রনাথ গোড়ায় শান্তিনিকেতনে এই ভাবধারা রক্ষার জন্য 
সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শিষ্য গুরুদেবের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার 
হুযোগ পাইলে, শিক্ষা মাত্র আক্ষরিক না হইয়া আগুষ্ঠানিকভাবে 
এবং ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকভাঁবেও তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিবার 
দুযোগ পায়। আব্শিতে বিশ্বের প্রতিফলনের চায় গুরুর 
মহনীয় শিক্ষার ছাপ শিষো সর্বাংশে ফুটিগ্রা উঠে । টোলে এই 
আদর্শরক্ষার কাঁঠামে। এখনও বতণাঁন আঁছে। সংস্কার 
করিয়। লইতে পারিলে-_সমাঁজ এবিষয়ে একটু সচেতন হইলে, 
ইহা] অংশতঃ কার্ষে পরিণত কর একাস্তব অসম্ভব নাও হইতে 
পারে ; কারণ এখনও পাশ্চাত্তা সভ্যতার মোহ টোলের সহিত 
সংস্ষ্ঠ ব্যক্তিদের মনে সম্পূর্ণরূপে আসন পাতিয়া লইতে 
সমর্থ হয় নাই। শ্বাবলম্বী-সমাজজ গঠন করিতে হইলে এই 
জাতীয় ভাবধারার অন্থবত'ন ফলপ্রন্থ হইবে ইহা নিঃসংকো চে 
বলা যাঁয়। “হাতে কলমে” শিক্ষার সুযোগও ইহাতে সম্পূর্ণ- 
তাবে রক্ষিত হয়। সুতরাং বিশেষ চিন্তা করিলে দেখ] যায়, 
টোলে প্রথমৌক্ত বৈশিষ্ট্যটির মর্ধাদা নিতান্ত অল্প নহে। 
দ্বিতীয়টির মর্যাদা! আরও অনেক বেশী। সংস্কৃত দর্শনাদি 
বিবিবশান্ত্রসম্পদের যথার্থ অধিকারী হইতে হুইলে শাস্ত্রের নিগুঢ় 
উদ্ধেম্ত বুঝিবার অন্ত ভাষ্যকার ও ব্যাথ্যাতৃগণ যে সমস্ত অভিনব 
প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন সেগুলির সহিত পরিচিত হওয়! 
একাস্ত আবন্ঠক। সেইগুলি যথাযথভাবে পর্যালোচন! 
করিলে স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তাধারা স্বতঃপরিস্ফুরিত হুইয়! 
উঠে_যাহার ফলে শাস্্রার্বোর ও শান্ত্বাক্যের প্রকৃত তাংপর্য 
গ্রহণ সম্ভব হয়। শান্ত্রের যথাযথ তাৎপর্য বোধগম্য না হইলে 
শিল্পপরম্পরায় তাহা যে প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব নয় তাহা 
সহব্েই বোঝা! যায়। বিশ্ববিগ্তালয়ের প্রচলিত শিক্ষ। শান্্রমন্ 
সংরক্ষণে অসমর্থ। সংক্ষেপতঃ, উল্লিখিত অপরিহার্ধ ছুইটি 
কারণে সম্প্রতি টোলের শিক্ষার আবস্ঠকতা! অস্বীকার কর] 
যায় না। এঞ্জাতীয় শিক্ষার প্রবতরন বিশ্ববিষালয়মঙ্দিরে 
যে একান্ত অসম্ভব এরূপ কথা বল] যাইতেছে না, কিন্তু যে 
পর্যন্ত বিশ্ববিস্ভালয়ে উল্লিখিত প্রণালীতে শিক্ষাপ্রবত'ন সম্ভব 
না হয় সে পর্যন্ত কে এই গুরু কতব্যভার বহুন করিবে? কোন 
চিন্তাগল ব্যক্তিই এই কতর্ব্য ছইটির গুরুত্ব অস্বীকার করিতে 
পারেন নাঁ। ধতমানে শাঙ্ার্থরক্ষা দুরহু ব্যাপার হুইয়! 


গ্রধাসী 
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পাস পাপাসিপাইিপাসিপািাপািপািপাসাস্িসিপা্পাসিপাস্পিাপপম্পি 


পড়িয়াছে, আমরা শাস্ত্রের মর্যার্ধ হইতে বহ্দৃরে জরিয়া 
পড়িয়াছি'*তাই ভবিয্বৎবেত্ত| মহর্ষি উদয়ন হুঃখের সহিত 
বলিয়াহলেন “অন্মসংক্কারবিভাদেঃ শক্ত গ্বাধ্যায় কর্মণোঃ | 
হাসদর্শনতো হাসঃ সন্প্রদায়স্য মীয়তাম্‌_-( কুকুমা্লিঃ )। 
তাহার উক্তি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাইতেছে । 

যদি বত'মান হ্ুধীসমাক্গ মনে করেন, এই ছুইটিতে গুরুত্ব 
আরোপের প্রয়োজন নাই, অথবা অন্ত উপায়ে এই উদ্দেস্ঠ 
সিদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে টোলের 
উচ্ছেদই একাস্তভাবে তাহাদের কাম্য। আজ “টোল” কথাটি 
পর্স্ত শিক্ষিত বাঙালীর কাঁছে কাছে উপহাসাম্পদ। টোলে 
অধ্যয়ন করিয়া ধাহার] ক্ৃতবিদ্য হন তাহাদের মধ্যে ব্যজি- 
বিশেষকে শিক্ষিতের মর্ধাদা সময়বিশেষে দেওয়া হইলেও 
আধিক মর্যাদা তাহাদের তাঁদৃশ দেওয়া হয় না । টোলের ছাত্র 
ও অধ্যাপকের! যেন একাস্ত কপার পাত্র। টোলের শিক্ষার 
উপর সমাজের অনাস্থা ইহার অগ্ঠতম কারণ হইলেও আকার 
শিক্ষারধারার পরিবত'নের প্রয়োজ্বনীয়তাও নিতান্ত অল্প নহে। 
পাচ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে আমাদের নিত্য নৃতন অভাব পূরণের 
অন্ত অর্থের অকারণ আবশ্তাকত| সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও 
মোটামুটি জীবনযাজআা নির্বাহের জন্ঠও বতরমানে পূর্বাপেক্ষ| ঢের 
বেশী অর্থের প্রয়োজন | আজ টোৌলের কৃতবিদ্য পপ্ডিতসপ্প্রদ্রায় 
আধিক মর্যাদায় যদি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উতীর্ণ, ব্যক্তিদের 
অপেক্ষাঁও নান হন তবে সমাজ কেনই বা এই সপ্্রদায়ের স্বার্থ 
রক্ষার জন্ত যত্বান্‌ হইবে? এই ভাবে যে সংস্কতশা ্-সম্পদের 
নিকট পৃথিবীর সভ্য-সমাঁজ খণী, আত্র তাঁহ! চরম অবনতির 
স্তরে পৌছিয়াছে । আজ সমাজের চিন্তা করার সময় 
আসিয়াছে। আজ ভারতে হিন্দু সংস্কতি বজায় রাখার 
প্রয়োজন থাকিলে সংস্কতশিক্ষাকে অধিকতর মূ্্যাদাশালী 
করিতে হইবে । আজ ভারত ধীরে ধীরে মপর্ণরপে বৈদেশিক 
প্রভাবযুক্ত হইতে চলিয়াছে, সুতরাং তাহার নিজস্ব সংস্কৃতির 
ভাষাকে তাহার মুখে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে । 

ভারতের প্রদেশবিশেষে সংস্কতশিক্ষার একটা বিশি 
মর্যাদা আছে কিন্তু বাংলায় তাহার মর্যাদার প্রশ্ন তোলাও যেন 
অনাঁবস্তক বিবেচিত হয়। তাই বাঙালী নুধীসমাজ ও শিক্ষা- 
বিভাগের কর্ণধারদের নিকট এই বিষয়টি চিন্তা করিবার জন্ 
উপস্থাপিত করিতেছি । সংস্কারের যুগ আসিয়াছে-_সর্ববিধ 
সংস্কারের মধ্যে মনুযাত্বের উদ্দোধক শিক্ষালৎস্কারের মূল্য 
যে সর্বাপেক্ষা বেণী সে বিষয়ে সংশ্বেক্র অবকাশ নাই। 
সমানে যে যে শিক্ষার প্রয়োন্ধন অপরিহার্ধ সেগুলির 
আধিক মর্ধাদাীর একপ তারতম্য নিতান্তই অবিশ্বস্তকারিতার 
পরিচায়ক | সমাজ্জের নেতৃবৃন্দ '& বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা 
করিলে দেশের প্রক্কত কল্যাণ সাধিত হইবে আঁশ! করা 
যায়। 


তা পা পাসিপািপা্সি্পসিপাসপাি 


যে ইংরেজ জাতি সংগস্কত ভাষাকে স্বত ভাঁষ। বলিয়া! অবভ্ঞা 
করিয়াছিলেন, কাহার ভারতের নিজ সংস্কৃতির চরম অনিষ্ট 
করিয়া গিয়াছেন। আমর] তাহাদের উক্তিকে অতিরিক্ত মর্যাদ| 
দিয়! এতকাল ভারতীয় ভাবধারাকে ও তাহার সংস্কতিসম্বপ্ 








ভারতের বর্তমান সমন্কা 





১০ 


১ সপ পাপাসিপাাসিপাসিপাসাসিপাসিািপাসপিাসিপিপাসি পা পাসসিাসিপািাসপাপাপিপাসপসিপা 


ভাষাকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে অভ্যত্ত হুইয়াছি। কিন্তু 
আছ ভারতজ্জননী পুনরুজ্জীবিত। ও মুক্তা । এখন আর সংস্কৃত 
ভাষাকে পাশ্চাত্য বুলির অঙ্থকরণে ম্বৃত ভাষ! বলিয়। অবমানন! 
করা আত্মহত্যার নামান্তর বলিয়। পরিগণিত হুইবে। 





ভারতের বর্তমান সমস্যা 
শ্রীজিতেন্দ্কুমার পুরকায়স্থ 


ভারতের বর্তমান সমস্ত সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, প্রথমেই 
সাপপ্রদায়িক সমন্তার কথ! মনে পড়ে । পৃথিবীর কোন দেশে, 
কোন কালেই বোঁধ হয় এই রকম জটিল সমস্তা আর দেখা দেয় 
নাই। 

হিন্দু মুসলমান ছুই সম্প্রদায় বহু শতান্বী হইতে একই 
দেশে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে । যাহার! এতপ্দিন 
সৌহার্দ্যর সহিত এক বসবাঁস করিয়াছে, আন্গ তাহাদের 
মধ্যে এই হিংসা ও বিদ্বেষের ভাব দেখ! দ্রিল কেন? 

আজ্ধ আমাদিগকে প্রথমে এই কথাটাই ভাবিয়া দেখিতে 
হইবে, এবং এই প্রশ্নের উত্তর আমরা যত সত্বর বাছির করিতে 
পারিব আমাদের আঁসল সমস্তার সমাধানও ততই সহজ হইয়! 
আসিবে । 

মানুষ সমাঁজবন্ধ জীব । প্রতিবেশীর সাহায্য ও সহযোগিতা 
ছাঁড়া তাঁহার কোন মতেই চলে না। এই প্রয়োজনের 
তাগিদই মাস্থষকে উচ্ছ.স্খল যাযাবর-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া, দলবন্ধ 
ভাবে বসতি স্থাপনে তৎপর করিয়াছিল । 

রামপুরের নিতাই মণ্ডলের ঘরে আগুন লাগিলে, মাধব- 
পুরের কেশব সরকার আসিয়! সাহায্য করিবে না । তাহার 
প্রতিবেশী করিম আঁলীকেই সাহায্যের জন্ত দৌড়িয়া আসিতে 
হইবে । প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর এই যে সহযোগিতা 
ও সৌহার্দ্যের ভাব, মুখে ছঃখে ও বিপদে আপদে সমবেদনার 
ভাব-__ইহাই সমাঁজবন্ধন এবং ইহার বৃহত্তর সংস্করণই 
জাতীয়তাবাদ । 

কথাটা! আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত। দেশ 
বলিতে আমরা এক একটা বিশেষ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ 
স্থানকেই বুঝি । এই সকল স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে রাজ- 
নৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্তান্ত কতকগ্চলি দমত্বার্থ থাকে । 
দেশে যদি ছুর্তিক্ষ দেখা দেয়, তাহা হইলে কোন দলব! 
সম্প্রদায়বিশেষ তাহা! হইতে রেহাই পায় না । গত পঞ্চাশের 
মস্তরে দেখা গিয়াছে, হিন্দু মুসলমান নিরিবশেষে বাংলার লক্ষ 
লক্ষ নরনারী ছুপ্ডিক্ষের কবলে প্রাণ দিয়াছে। কাজেই দল 
ও সন্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের স্বার্থের জন, দেশের সাধারণ 


উদ্নতিবিধান কর! ও সকল রকম বিপদ আপদ হইতে দেশকে 
রক্ষ! করার সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইতে দেশের 
অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহযোগিতা ও সম- 
বেদনার ভাব আসে, একটা একতাবোধ ছ্বাএ্রত হয়-_ইহাই 
জাতীয়তাবাদ । এইজন্তই রুশিয়ার খ্রীষ্টান ও মুসলমান 
অধিবাঁসী__সম্মিলিত রুশ জাতি । চীনের বৌদ্ধ ও মুসলমান-7- 
চীনা জাতি । বাংলার হিন্দু-মুসলমান _বাঁভালী। ভারতের 
অধিবাসী সমুদয় ভারতবাঁপী একই জাতি । 

এক দেশের অধিবাসীদের এক-জাতীয়তার যে সতাফে 
আমরা গায়ের জোরে অস্বীকার করিয়াছিলাম, প্রয়োজনের 
চাপে আন্গ আমাদিগকে তাঁহাই স্বীকার করিতে হুইতেছে। 

রাজনৈতিক উদ্গেস্টাসিত্ধির জন্ড এক শ্রেণীর লোক 
সাম্প্রদায়িক ভেদ-নীতিকে প্রশ্রয় দিয়াছে । তাহুকর। প্রচার 
করিয়াছে, হিন্দু মুপলমান ছুই পৃথক জাতি, কেননা তাহার! 
ছুই পৃথক ধর্মাবলম্বী । তাহাদের মধ্যে মিলন হইতে পারে 
না, এক দেশে সম্প্রীতির সহিত পাশাপাশি বসবাস সম্ভব 
হইতে পারে না। কাজেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে (ভৌগোলিক 
সীমার ভিত্তিতে নয়) দেশ-বিভাগের প্রয়োজন । এই ছুই- 
জাতি-তত্বই আমাদের ভিতরে সাদ্্রদায়িক ভেদরনীতি আনি- 
য়াছে, আমাদের বহু শতাকীর সান্প্রদারিক মিলন ও এঁক্য 
ভাঙ্গিয়। দিয়াছে । 

দেশবিভাগের পর আন্গ আমাদিগকে স্বীকার করিতে 
হইতেছে যে, সাপ্্রদায়িক ভিভ্িতে দেশ বিভক্ত হইলেও 
উভয় সপ্প্রদায়কে উভয় রাষ্ট্রে থাকিতে হইবে এবং উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও সৌহার্দ্য বঙ্গায় রাখিতে না 
পার্িলে তাহী সম্ভব হইবে নাঁ। তাই দল ও সম্প্রদায় 
নিধ্বিশেষে দেশের সকল নেতৃবৃন্দের দৃ্টিও আজ এই দিকে 
আকৃষ্ট হইয়াছে। 

বর্তমানে যে সাল্প্রদায়িক মিলন ও এক্যের চেষ্ট|! করা 
হইতেছে, বিভিন্ন রুচি ও প্রয়োন্ধনের অঙ্গসারে তাহাকে ঘে 
নামেই অভিহিত কর! হোক, আসলে ইহা! হিন্দু-যুসলমানের 
মিলিত এক-জাতীয়তাবাদ ছাড়া আর কিছুই নছে। 


২৭৪ 


আমরা আলল ভিনিষই চাই। আমরা চাই পরল্পর 
শান্তিতে বাস করিতে, তাঁর জন্ত চাই সাম্প্রদায়িক মিন ও 
ধীক্য। যে নামে যে পথ দিয়াই তাহা আঁক, আমরা 
তাহাকে অভ্যর্থনা] করিয়াই এহণ করিব । 

এ সম্বন্ধে আর ফথ1 বাড়াইয়া লাভ নাঁই। ট 
সুসলমানের সাম্প্রদায়িক মিলন আনিতে হইলে প্রথমেই 
তাহার উপযোগী পরিস্থিতি ও আবহাওয়ার শ্ঠি করা 
প্রয়োন্ধন। ঘে সকল নীতি, যে সকল মতবাদ আমাদের 
মধ্যে সাম্প্রধায়িক বিভেদ জআঁনিয়াছে, মিলনের অস্তরায়- 
স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হইবে । 
ইহ! করিতে না! পারলে কেবল বক্তৃতা ও বিবৃতির দ্বার] 
কোন ফল হইবে নাঁ। 

এ সম্বন্ধে মতভেদ নাঁই যে, “ডিভাইড এগ রুল' অর্থাৎ বিভেদ 
এবং শাসম-_এই নীতিই সাত্রাক্যবাদকে টিকাইয়া রাখার 
প্রধান অপফোৌশল । পরস্ণরবিরোধী দল বা সম্প্রদ্ায়গত 
বার্থের শটি করিয়া, দেশের মধ্যে ছুই বাঁ ততোধিক দলে 
বিরোধ লাগাইয়া! রাখাই ইহার উদ্দেম্ভ। তাহা হইলে 
এক দল অন্য দলকে জব করার জন্ত সাম্রাজাবাদীদের সাহাঘ্য 
লইতে বাধ্য হয় এবং তাহারাঁও এই ছুযোগে সান্রাজ্া- 
বাদকে অঙ্ষু্ণ রাখিতে পারে। 

থে ব্রিটশ-সাত্রাজ্যবাদ আয়ারল্যা্ডে আলষ্ঠার ও মিশরে 
নুদান-সমন্তার সরি করিয়াছে, প্যালেষ্ঠাইনে আরব ও ইহুদী 
সমস্যার হলে রহিয়াছে যাহা, ভারতের হিন্দু-মুসলমান ছুই 
জাতিতত্ব সেই ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদেরই সৃষ্টি । 

ইংরেজরা যখন বুঝিল যে, ভারতের হিন্দু-মুসলমান এই 
ছুই বৃহৎ সপ্রদায়ের মধ্যে যদি বিরোধের স্থ্টি করা ন! যায়, 
তাহা! হইলে তাহাঁদের পক্ষে এই দেশে টিকিয়া থাকা সম্ভব 
হইবে না, তখন বিভেদস্ষ্টির ন্ুযৌগেরও অভাব তাহাদের 
হইল না। অনেক দিন হইতেই শিক্ষিত ও অভিজাতশ্রেণীর 
এক দল মুসলমান সরকারী চাকুরী প্রতৃতিতে মুদলমান 
সম্প্রদায়ের জপ্ত কতকগুলি বিশেষ সুবিধার দাবী করিয়া 
আসিতেছিলেন। লর্ড কাঁঞ্জন যখন ভারতের বড়লাট 
মুসলমান জমিদারদের পক্ষ হইতে তখন ভাহার নিকট এক 
ডেপুটেশন প্রেরিত হয় । তখন তাঁহার! এই সব দাবিই উ্বাপন 
করিয়াছিলেন । ভারতে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির উদগাতা, লর্ড 
কার্জন পর্ধ্যস্ত তখন তাহা সমর্থন করিতে পারেন নাই। 
ইহার দাঁবির উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন__ 
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লর্ড কাঞ্জন যাহা অন্তায় “ও অযৌক্তিক বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ 
সুপ্টির জন্য, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টই তাহার প্রবর্তন ফেন। 
ফলে মুসলমানসম্প্রদায়ের জন্য সংখ্যাহুপাতে নির্দি্সংখ্যক 
চাকুরী প্রভৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইল ইহাতে শিক্ষিত 
ও অভিজ্ধাত শ্রেমীর একদল মুসলমানের বিনা প্রতিযোগিতায় 
একটা নিদ্ধি্ সংখ্যক চাকুরী প্রভৃতি নাঁনা রকম নুবিধা- 
লাভের বিশেষ সুযোগ হইল 1 শিক্ষার্দীক্ষায় অধিকতর 
উন্নত হিন্দুসন্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া এই সুবিধা 
আদায় তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না । এক-জাতীয়তাবাদের 
আদর্শ হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে পৃথক করিতে না পারিলে, 
পৃথক ভাবে সৃষ্ট এই বিশেষ ুবিধার অস্তিত্ব থাকে না। নিজের 
স্বার্থের জন্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের এই বিশেষ সুবিধাভোদী,দলই 
হিন্দু-মুসলমান ভেদনীতিকে উষ্কানি দিতে লাগিলেন । ইহা 
হইতেই ত্রমে ছই জাতি-তত্বের (1]"ম০-৪607 0180৮ ) 
উদ্ভব হইল । 

কংখ্রেসের ক্রর্টীবিচ্যুতিও এর জ্বন্ত কম দায়ী নহে। 
বিদেশী সাত্রাজ্যবাদকে বানচাল করার জন্ত কংগ্রেস যতটুকু 
শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন, দেশের আভ্যন্তরিক সংগঠন- 
কার্যে সেই অন্থপাঁতে মনোযোগ দেন নাই | ইহাই কংগ্রেসের 
মারাত্মক ভুল। 

কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য জনসাধারণের ঘরে ঘরে 
পৌছাইয়| দেওয়ার জন্য যে ব্যাঁপক প্রচার-কার্য্যের প্রয়োজন 
ছিল, কংখেস আশীহ্ুরূপভাঁবে তাহা করেন নাই; মুসলীম 
লীগের সহিত আপোষ করিয়া, তোঁষণনীতির আশ্রয় 
লইলেন। তাহাদিগকে ভ্তায্য প্রাপ্যের অনেক বেদী দিয়াও 
কংগ্রেস তাহাদ্দের সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন 
না, বরং ফল বিপরীত হুইল । লীগের সহিত আপোষের 
জন্ত সীমাহীন উদারতা দেখানোর ফলে, কংগ্রেসের অতিরিক্ত 
পরজ ও দুর্বালত! প্রকাশ পহিল। 

ওদিক কোনো কোনে! মুসলমান নেতা মুসলমাশিসপ্রদায়কে 
বুঝাইলেন যে, কংগ্রেস হিন্ু-প্রতিষ্ঠান। হিন্দু সাত্রাঙ্য 
স্থাপনই তাহার লক্ষ্য । কংগ্রেসের হাতে শাসনক্ষমতা আ দিলে 
মুসলমানদের . ধর্ম, সংস্কতি, এতিহ কিছুই থাফিবে না! 





হাট 





তালসতবর্ষ হইতে ইসলাম বর্ষ-বিলুপ্ত হইয়। ঘাইবে। উপরদ্ধ 
লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোষের আগ্রহকে, মুসলমান 
অমান্বকে ধেণক। দেওয়ার কূটনৈতিক চাল বলিয়াই বুধানে] 
হুইল একতরফা প্রচারের ফলে সরলবিশ্বাসী মুসলমান 
জনসাধারণ তাঁহাই বুঝিল। 

১৯৩৫ সালের নুতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর কংখেস 
যখন মন্তিত্ব গ্রহণ করে তখন কংগ্রেস কর্তৃক মুসলমান 
নির্যাতনের নানা মিথ্যা কাহিনী প্রচার কর] হুইল । 

তার পর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত মতভেদ হওয়ায় 
কংখেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিল। মুসলমান-সমাক্জ কংগ্রেসের 
ভুলুম-জবরদত্তি হইতে রেহাই পাইল বলিয়া, মুসলিম 
লীগ হইতে যুসলমান সম্প্রদায়কে একদিন মুক্তি-দিবস 
(0৪5 ০1 06115678110 ) পালনেরও নির্দেশ দেওয়া হইল । 

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী ও বাবু রাজেন্প্রসাদ 
ইহার প্রতিবাদ করিলেন । তাহার] প্রস্তাব করিলেন যে, 
ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি সর মরিস গায়ার বা! অন্ত যে- 
কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তির নেতৃত্বে একটা ভুডিশিয়্যাল ট্রাইবিউ- 
সাল গঠন করিয়া ইহার নিরপেক্ষ তদন্ত কর] হোক। কিন্তু 
মিঃ জিম্নাই এই প্রস্তাব প্রত্যাধ্যান করেন। নিরপেক্ষ 
তদন্তের ফলাফল তাহার অনুকূল হওয়ার আশা থাকিলে 
তিনি নিশ্চয়ই এরূপ করিতেন না। 

মহাত্ম! গাধী, বাবু রাজেন্পরসাদ ও মিঃ জিন্নার মধ্যে এই 
সম্বন্ধে যে পত্র বিনিময় হুয়, সেগুলি পড়িয়া দেখিলেই সমস্ত 
পরিফার বুঝা যায়। এই সমস্ত পত্রাবলী এখানে উদ্ধত করিতে 
গেলে প্রবন্ধ অহেতুক দীর্ঘ হইয়া পড়ে । অহ্থসদ্ধিংদগু পাঠক 
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিষ্ভালয়ের লেকচারার মৌলবী জামাল- 
উদ্দীন আহম্মদ প্রমীত ৮7601 91)6901)63 010 %/1101005 
0৫11. 011081৮ নামক বহিখানি পাঠ করিয়া দেখিতে 
পাঁরেন। 

ঘটা করিয়া মুক্তিদিবস পালন ও একতরফ। প্রচারের 
ফলে মুসলমান জনসাধারণ বুঝিল যে, কংগ্রেসের চেয়ে 
মুসলমান সমাজের বড় শত্রু আর নাই। 

তাঁর পর বলিতে হয় আসামের বহিরাঁগত-উচ্ছেদ প্রথার 
কথা। বাংলার যে সকল বহ্রাগত আসাম গবর্ণমেণ্টের খাস 
জমি ও গোচরণ-ভুমি দখল করিয়াছিল, আসাম গবর্ণমে্ট 
তাহাদিগকে উচ্ছেদ করেন। সাছল্লা গবর্ণমেন্ট (লীগদল) ইহা- 
দিগক্ে এক বংসরের মেয়াদে উচ্ছেদের নোটি* দেন। তার 
পর বরদলৈ (কংখ্রেপদল ) গবর্ণমেন্টের আমলে সেই 
নোটিশের মেয়াদ পূর্ণ হয়। লীগ-পগবর্ণমেন্টের নোটশের সর্ভই 
'ংগ্রেস-গবর্ণমেষ্ কার্যকরী করেন । হিন্দু মুসলমান নির্ধি- 
শেষে ( অধস্থ হি্দুর সংখ্যা খুব তম) সকল বহ্রাগতকেই 
এই সময় উচ্ছেদ কর! হয়। 
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এই উচ্ছেদনীতি অসমীয়াদের বাঙালীবিদ্বেষ ছাড়া আর 
কিছই নছে। অসমীয়! যুসলমানদেরও ইহাতে সমর্থন ছিল। 
কাজেই ইহাকে কংখেসের মুসলমান বিদ্বেষের পরিবর্ডে, 
অসমীয়াদের বাঁঙালীবিদ্বেষ আখ্যা দেওয়াই উচিত ছিল) 
বিস্ক এই সকল ঘটনাকে অতিরপ্রিত করিয়া কংখ্রেসের 
মুসলমানবিদ্বেষ বলিয়াই প্রচার করা হুইয়াছে। কংগ্রেসের 
তরফ হইতে প্রতিবাদের একট। ক্ষীণকণ্ পর্য্যন্ত জনসাধারণের 
কাছে পৌঁছে নাই। 

কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যের ব্রার জন্ভই মুসলমান জম- 
সাধারণ কংখেসকে তুল বুঝিয়াছে। যীরে ধীরে কংগ্রেস 
হইতে দুরে সরিয়| গিয়াছে। 

আগে যে ছুই জাতি-তত্বের কথা বলা হ্ইয়াছে, ইছার 
অস্তিত্ব রাঁখিয়। সাল্প্রধায়িক মিলন সম্ভব হইবে না। কারণ 
ইহার মধ্যে মিলনের কোন নীতি নাই। পরষ্পরকে পরস্পরের 
নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াই ইহার আঁদর্শ। ছুই 
জাতিতত্বের সমর্থকগণ আজও তাঁহাদের পুরাতন নীতিকেই 
আকড়াইয়। ধরিয়া আছেন। জাতিতত্ব লইয়৷ উদ্দেশ্থনূলক 
গবেষণ| চালাইলে, ছুই জাতিকে আরণ্ বহু জাতিতে বিতক্ত 
কর! যাইতে পারে । হিচ্দুদের ভিতরেও আরও একটা উপ 
ছুই-জাতির (বর্ণহিন্দু ও হরিজন) স্গ্টি ইতিমধ্যেই হুইস্ঘা 
গিয়াছে | বর্ণহিদ্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আছেন, কায়স্থ আছেন, 
হুরিজনদের ভিতরেও নান] সম্প্রদায় আছে। ইচ্ছা করিলে 
ইছাদিগকে আরও কয়েকট। জাতিতে বিভক্ত ক! ঘায়। 

মুসলমানসপ্প্রধায়ও বাদ যান না। ঠ্ঠাহাদের সমান্ধেও 
সিয়। আছেন, সুন্নি আছেন, মংস্তজীবী সম্প্রদ্ধা়। জোলা- 
সম্প্রদ্দায়_অনেক কিছুই আছে। মুসলমান মংস্তজীবীদের 
মধ্যে পূ্ঘক সুবিধার দাবি করিবার প্রয়াস ইতিমধ্যেই দেখা 
দিয়াছে। 

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ কিনদুস্থান ও পাকিপ্বানে বিত্ত 
হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হুইম়্াছে, তাছার 
প্রভাবও সান্প্রধায়িক মিলনের পথে কম অস্তরায় নয়। 

পাকিস্থানের মুসলমানগণ মনে করিতেছেন, পাকিস্থান 
তাহাদের নিত্বন্ধ হোমল্যাও বা বাসভুমি-_হিন্দুরা এখানে 
“পরবাসী” অবস্থায়ই আছে। হিন্পুরাও মনে করিতেছেন, 
পাকিস্থানে ভীহাদের কোন অধিকারই নাই। মেজরিটির দয়! 
করিয়া দেওয়া, কেবলমাত্র প্রাণে বাচিয়া থাকার অধিকারটুকু 
লইয়াই তাহাদিগকে থাকিতে হুইবে। এই সব কাঁরখে 
অনসাধারণের মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা 
ও উদ্বেগ দেখ। দিম্লাছে, তাহারা দলে দলে দেশত্যাগ 
করিতেছে। | 

এই আবস্থা দুর করিতে না পারিলে সাপ্রদায়িক সন্্রীতি 
অস্তব হইঘে না । : হিন্দু-মুসলমান উ্ত় সম্প্রদায়ফেই বুঝাইতে 
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হইবে যে, ফোন দেশেই সন্্রধায়ধিশেষের একচেটিয়া! অধিকার 
মাই। উতয় দেশে উভয় সপ্প্রদায়েরই সমান অধিকার বিদ্তমান। 
তাহা হইলে আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া দল, সম্প্রদায় ও 
ধর্মনিরপেক্ষ সকলের মিলিত সেই এক-জাতীয়তাবাদের 
আদর্শেই আসিতে হয়। 

হিন্দুসন্প্রদায় চিরদিনই মিলনের প্রত্যাণী, মিলনের 
অর্ধ্য লইয়া তাহার! চিরদিনই প্রস্তত হইয়া আছে। হিন্দুর 
্বার্থপরতায়, হিন্দুর অদুরদ্পিতায় সাপ্প্রদায়িক মিলন ব্যর্থ 
হইয়াছে, হিন্দুর উপর কাহারও এই দোষারোপ করিবার 
সঙ্গত ছেতু নাই! কংগ্রেসের আহ্বাঁনে হিন্দুসমাজ চিরদিনই 
সাঁড়া দিয়াছে, । কংগ্রেসের আন্দোলনে মহাজন আইন 
পাঁস হইল । ইছাতে শতকরা প্রায় একশত হিন্দু মহাঁজনেরই 
সর্বনাশ ঘটাইয়া মুসলমান খাতকদেরই উপকার কর] হুইল 
হিন্দুরা ইহার প্রতিবাদ করে নাই। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত 
স্বহৃত্তর জাতীয় দৃর্িভঙ্গিই তাহাদিগকে তাহা করিতে দেয় নাই। 

সিদ্ধু বিশ্ববিস্ঞালয়, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় প্রভৃতি এ দেশের 
_ অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিন্দুর চেষ্টা ও অর্থেই গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। হিচ্ু দাতাগণ ইচ্ছা করিলে এই সব দান কেবল 
নিজ সম্প্রদায়ের উপকারের জন্তই করিতে পারিতেন। কিন্তু 
ব্বহ্ত্তর জাতীয় স্বার্থের জন্তই তাহার! ইহ1 করেন নাই। 

সিছ্ু বিশ্ববিদ্যালয় আজ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত 
হইয়াছে, অন্ত প্রদেশের অযোগ্য মুসলমান হাজরা তাহাতে 
প্রবেশাধিকার পাইতেছে, কিন্তু সিদ্ধুপ্রদেশের যোগ্যতর 
হিন্দু ছাত্রদের জন্ উহার দ্বার রুদ্ধ। কলিকাঁত। বিশ্ববিগ্তালয় 
লইয়া কি রকম টাঁনাহ্্যাচড়। চলিয়াছিল, তাহা! কাহারও 
জজান| নাই। 

দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের অধিকাংশই মুসলমান | 
তাহাদের দাবি ও অধিকার লইয়া কংগ্রেসই চিরকাল 
আন্দোলন করিয়াছে, আজও করিতেছে । মুসলীদ লীগ 
কোনদিনই তাহাদের জন্ত দরদ দেখায় নাই, বরং কংখেসের 
আন্দোলনে চিরদিন বাধাই দিয়াছে। ভারতীয়দের প্রতি 
বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে কংখ্েস যখন দক্ষিণ- 
আফ্রিকার লবঙ্গ বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, হিন্ুব্যবসায়ীর] 
তাহাতে যোগ দেন, কিন্তু মুসলমান ব্যবসামীর! সহযোগিতা 
করেন নাই। দক্ষিণ-আসফ্রিকার মুসলমান অধিবাসীদের জ্ত 
পাকিস্থানের দরদের পরিচয় আজও পাওয়] যায় নাই। 

হিন্দু নিজের সংস্কৃতি অন্তের উপর চাপাইয়া দিতে 
চাছে না। কিন্ত অন্তের সংস্কৃতি তাহার ঘাড়ে জোর 
করিয়া চাঁপাইয়া! দেওয়া হোক, ইহাঁও তাহার] মাঁনিয়া লইতে 
পারে না। ইস্লামের সত্য ও আদর্শকে তাহারে] শ্রন্ধ! 
দেখাইতে প্রত্তত এবং বহৃক্ষেত্রে তাহা দেখাইয়াছেও, কিন্তু 
ইস্লাঘের সত্য ও আদর্শ মহে, কেবল এইজতই অন্ত যে-কোন 
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ধর্থের সত্য ও আদর্শকে ঘ্বপা করিতে হইবে, ইচ্ছাও তাহার! 
সমর্থন করিতে পারে না। 

সান্্রদায়িক মিলন ও সন্ত্রীতির জন্ট যতটুক্‌ কর! প্রয়োজন 
তাহা করিতে হিন্দু-সপ্প্রদ্ধায় কোন দিনই পশ্চাৎপদ ছিল না, 
আজও নছে। 

এই সকল কথ! চিত্ত! করিয়! বলিতে চাঁই, আমাদের 
মুসলমান ত্রাতাদের উপরই আজ অধিকতর দায়িত্ব পড়িয়াছে। 
তাহাদিগকেই আজ অধিকতর উদারতা দেখাইয়! মিলনের 
জন্ত আগাইয়া আসিতে হইবে-__অবস্ঠ, ইহার অর্থ এই নহে যে, 
মুসলমানসন্প্রদ্ণারকে নিজেদের ভ্ভাধ্য দাবি ও অধিকার 
ছাড়িয়া দিতে হইবে । ইহার অর্থ, নিঞ্জের ঘথাযোগ্য দাবি ও 
অধিকারের স্তায় অপরের হ্যায়সঙ্ত দাবি ও অধিকারের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল হওয়া, তাহ মানিয়া লওয়। | মুসলমানসন্প্রদায়কে, 
শাসকসন্প্রদায়ের পর্যযায়ে উন্নীত হইবার ছুরাঁকাজ্ষ! ত্যাগ 
করিয়। দেশের সকল দল ও সম্প্রদায়ের স্িত সমান অধিকার 
লইয়৷ মিলিয়া-মিশিয়া থাকার গণতান্ত্রিক নীতিই স্বীকার 
করিয়া লইতে হুইবে | ইহ। করিতে না পারিলে সান্দ্রদায়িক 
মিলনের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে । 

ইহা] করিতে হইলে সকল রকম বিশেষ সাপ্রদায়িক সুবিধার 

অস্তিত্ব লোপ করিতে হইবে। তাহা হইলে ছই-ত্রাতিতত্বের 
আর কোন প্রয়োজনই থাকে না এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ- 
বিভাগের সমস্ত যুক্তিও বাঁনচাল হুইয়] যায়। 

দেশ-বিভাগের পক্ষে যে সকল যুক্তি ছিল, তাহার 
অসারতা ইতিমধ্যেই প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। পুনরুক্তি 
হইলেও কথাটা এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না।__ 
হিন্দু-মুসলমান ছুই পৃথক জাতি, ইহাঁদ্দের মিলন হইতে পারে 
না, এক দেশে পাশাপাশি বাস কর] সম্ভব হইতে পারে না__ 
কাজেই উভয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক হোম ল্যাণ্ডের 
প্রয়োজন-_ পাকিস্থানের নিন্ধি্ট কোন সংজ্ঞা না দ্রিলেও 
লীগ নেতৃবন্দ এই সব কথ। চিরদিনই খোলাধুলি ভাবে প্রচার 
করিয়াছেন এবং দেশবিভাগের পক্ষে ইহাই ছিল আসল 
যুজি। এই সকল যুক্তি দেখাইয়! যাহার] দেশবিভাগ 
করিয়াছেন, দেশবিভাগের পর তাহারাই আজ স্বীকার 
করিয়াছেন ঘে, হিম্দু-মুসলমানের সাল্্রদায়িক মিলন হইতে 
পারে এবং উভয় সম্প্রদায়ই উভয় ডোমিনিয়নে মিলিয়! মিশিয়া 
বাদ করিতে পারিবে। 

বিভক্ত ভারতের উভয় ডোমিনিয়নে, উভয় সন্প্রধায়ই 
যদি মিলিয়া মিশিয়! থাকিতে পারে) তাহা হইলে অবিভক্ত 
ভারতেও তাহার] এইভাবেই মিলিয়! মিশিয়া থাকিতে পারত 
-একথ। অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকিতে পারে না। 
কাজেই দেশ-বিভাঁগের সকল মুক্তি ও উদ্ছেষ্ঠ আজ ব্যর্থ হুইয়া 
গিয়াছে । ই ৯ ৃ 
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হাই গ্ি নি পনি এলাকা] না রি 
পাকিস্থান রা গঠিত হইয়াছে । মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের 
জন্থ বিভক্ত অঞ্চল গ্রহণ করিয়াছেন । 
হয়তো তাহাদের আছে। হিন্দুদের ইহাতে আপত্তি করার 
কোন কারণ নাই। 

কিন্ত পাকিস্ানে হিন্দুসন্প্র্ায়কে কতটুকু অধিকাঁর 
দেওয়া হইবে এই সম্বদ্ধে অবহিত হওয়] প্রয়োজন । 

কথা উঠিয়াছে পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র শরিয়তের বিধান 
অস্থযায়ী রচিত হইবে । ইহা! যদি ইসলামিক রাষ্ট্র হয় এবং 
মেজরিটির ক্কপাঁলন্ধ শুধু কায়ক্রেশে প্রাণধারণের অধিকার 
লইয়া সন্তষ্ঠ থাকা! ছাড়া মাইনয়িটির আর কোন গত্যন্ততর 
না থাকে, তাহ] হইলে এই সঙ্থপ্ধে বলিবার কিছুই নাই। 
আর ইহা যদি সত্যই গণতান্ত্রিক রাষ্্র হয়, তাহা হইলে 
ইহার গঠনতন্ত্রে যাহাতে গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিগুলি অন্থস্থত 
হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। 

রাষ্রের আচরণ জাতিবর্ঘ্-নির্র্িশেষে সকলের প্রতি সমান 
ও পক্ষপাতবঙ্তিত হুওয়| উচিত। রাণ্রের অধীন প্রত্যেক 
নাগরিকই নিঞ্জের সামর্থ্য ও যোগ্যতার অনুপাতে আত্ম- 
বিকাশের ও সব রকম সুখ-সুবিধা ভোগ করার গ্বাধীন ও 
অবাধ অধিকার পাইবে । জাতি বর্ম বা বর্ণের অন্ত রাষ্ট্র 
কাহারও প্রতি কোন রকম বৈষমামূলক আচরণ করিবে 
না। ইহাই গণতান্ত্রিক নীতি । 

এক সম্প্রদায়কে বিশেষ সুবিধ। দেওয়ার জন্য অন্ত সপ্প্রদীয়ের 
বিশেষ অসুবিধা ঘটাইবার নীতি, এক সম্প্রদায়কে অগ্রগামী 
করার উদ্ধেন্কটে অন্য সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক অগ্রগতিক্ন পথে 
আইন-কাহ্থন ও বাধানিষেধের কৃত্রিম গণ্তী স্থট্টি করিয়া 
তোলার নীতি-_-এই সকল নীতিকে গণতান্ত্রিক নীতি বলা 
চলে ন!। 

মুসলমান-সম্প্রধায় ধরে মুসলমান, কেবল এইজন্তই 
যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক শতকরা সর্ভরটি সরকারী 
চাকুরী, কণ্টা্ট প্রস্থৃতি তাহাদের জন্ত সংরক্ষিত থাকিবে । 
যোগ্যতা, না থাকিলেও নিদ্ধিষ্সংখ্যক বৃত্তি পাইবে । 
হিন্দুরা হিন্দু, কেবল এইজজন্তই, তাঁহাদের শিক্ষা, তাহাদের 
যোগ্যতা তাহাদের প্রতিভ। উপেক্ষিত হইবে, আত্ম-বিকাশের 
সব রকম নুযোগ-ক্ুবিধা হইতে তাহারা বঞ্চিত হুইবে, এই 
রকম একদেশদরশী ও পক্ষপাতমূলক আচরণ পৃথিবীর 
কোন সভ্য দেশই সমর্থন করিতে পারে না। এট নুয়োরানী 
ছয়োরামী নীতিকে গণতন্ত্র বলা চলে না। ইহাকে ধর্মীয় 
ফ্যাসিজম্‌ আখ্যা দিলেই ঠিক হয়। 

যোগ্যতাকেই চাকুরী প্রভৃতির মাপকাঠি করা উচিত। 
ইহ! হইতেই জনসাধারণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব আসে, 
জাতির তবিস্বৎ উন্নতির স্চনা করে। তাহা ছাড়া এই নীতি 
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ভারতের বর্তদান সমস্যা 


ইহা করার অধিকারও , 
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অনুস্থত হইলে জর ও দেশের যোগ্যতম ব্যক্তিদের প্রডিল 
ও কর্শকুশলত| কাঁজে লাগাইবার সুযোগ হওয়ায় জনসাধারণ 
উপকৃত হইতে পারে । পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই এই নীতি 
অনুস্থত হইয়া থাকে । পাকিস্থানকে যদি গণতান্ত্রিক রা 
করিতে হয়, তাহ! হইলে গণতন্ত্রের এই মৌলিক নীতিগুলিও 
তাহার মানিয়৷ লওয়া উচিত । 

এখন ভারতীয় যুক্তরাষ্্র স্ঘদ্ষে ছুই একটি কথা বল! 
প্রয়োক্ষন । ভারত এশিয়া ও আফ্রিকার সমস্ত নিপীড়িত 
জাতির আশা-আকাক্ষার দূর্ত প্রতীক। সে চিরপিনই 
তাহাদের দাবি ও অধিকার লইয়া দুঢ়তার সহিত. আন্দোলন 
করিয়া আসিতেছে । তাহা ছাড়া ভারতের ভৌগোলিক 
অবস্থানও তাহাঁক্স এই দায়িত্বের গুরুত্ব আরও বর্ধিত 
করিয়াছে । ভারতের নৃতন শাসনতন্ত্র জাতিধরর্ম-নিধ্বিশেষে 
সকলের প্রতি সমদশিত1 ও উদ্দারতাই প্রদর্শন করিয়াছে । 
সেখানে মাইনরিটি ও মেজরিটিতে কোন তফাঁৎ নাই। 
মাইনরিটিকে সেখানে মেজরিটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়] 
হয় নাই, পর করিয়া দূরে রাখ! হুয় নাই । তাহাদিগকে 
নুখ-নুবিধা ভোগ ও আত্মবিকাশের সুবিধা সংখ্যান্ছপাঁতের 
নিজ্তি দিয়া ওজন করিয়াও দেওয়া হয় নাই। সামর্ধায ও 
যোগ্যতার অনুপাতে সেখাঁনে সকল নাগরিকের অধিকাঁরই 
সমান- মুক্ত, উদার, সব রকম বাধানিষেধ ও পক্ষপাত বঙ্ছিত। 

কংগ্রেস দেশ-বিভাগ মানিয়। লইয়াছে। আঁমাদের মতে 
ইহা কংগ্রেসের ভুল নহে-_এনসন্বপ্ধে পরে আলোচনা কর] 
যাইতেছে । কিন্তু জনসাধারণ কংখ্রেসকে ভুল বুবিয়! 
বিরূপ হইয়| উঠিতেছে, তাহা সত্বেও কংগ্রেস এই সম্বন্ধে 
কোন প্রতিকারই করিতেছেন না ইহা বাঁন্তবিকই কংগ্রেসের 
ভুল। তাহা! ছাড়া স্বাধীনতার পর কংগ্রেস জাতিকে কোন 
সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন নাই । উদ্দেশ্তহীন লক্ষ্যহীন 
জাতি মাঝপথে দিশাহারা হুইয়াছে। আর প্রতিক্রিয়াশীল 
দলগুলি এই সুযোগে তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়। নিজেদের 
শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে । 

দিশাহার! ও বিচ্ছিন্ন জাতিকে সঙ্ঘবন্ধ করাই রাষ্্রনায়কদের 
আজ্জ প্রধান কর্তব্য। তাহাদিগকে সময়োপযোগী মত ও 
পথের সন্ধান দিতে হইবে । এইজন্ত দেশের আভ্যস্তরিক 
প্রচার ও গঠনমূলক কাজের প্রয়োজনই বেশী। জনসাধারণকে 
বুঝাঁইতে হুইবে-__দেশবিভাগ স্বীকার করিয়া কংগ্রেস তুল 
করে নাই। বরং বিচার করিলে মনে হয়, কংগ্রেসের জয়ই 
স্থচনা করিতেছে । 

দেশের অখওতা! বজায় রাধার জগ্ভ কংগ্রেস লীগকে যে 
চড়া মূল্য দিতে বাঁশী হইয়াছিল, ইহ! দ্বারা দেশের 
ভৌগোলিক অথগুতা বজায় রাখিতে পারিলেও, আভ্যন্তরিক 
জটিলত। দূর হইত না। পরম্পর রেষারেষি পরম্পরকে বাধা 
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দেওয়ার ও নাজেহাঁল করার মনোববতি, দেশের আভান্তরিক 
সমস্তাকে আরও জটিল ও দুঃসাধ্য করিয়া তুলিত। কংগ্রেস- 
লীগের অস্তর্বর্তী গবর্ণমেন্টের অল্পদিনের কার্য্যকালে আমরা 
এই সম্বন্ধে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি । 

তাহ] ছাড়া অথও ভারতে প্রত্যেক প্রদেশই প্রাদেশিক 
আত্মকর্তৃত্ব ভোগ করিত। প্রদেশের আভ্ন্তরিক কাধ্যকলাপে 
হন্তক্ষেপ করার কোন অধিকার কেন্দ্রীয় গবর্মেন্টের থাকিত 
না। কারণ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা কেবল দেশরক্ষা, 
যানবাহন, ডাক, বৈদেশিক শীতি প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র 
ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাঁকিত। ইহার ফলে, দেশের যতটুকু 
অংশ লইয়া এখন পাকিস্থান হুইয়াছে, তার চেয়ে অনেক 
বিস্তৃত অংশে-_( সমস্ত পঞ্জাব ও বাংলা) পাকিস্থান ন। হওয়া 
সত্বেও, পাকিস্থানী নীতি কায়েম হইত । পাকিস্থান শ্বীকার 
করিয়া কংখেস এই সব জটিলত! হইতে রেহাই পাইয়াছেন । 
প্রাকৃতিক সম্পদহীন একটা! ঘাটতি এলাকা! পাকিস্থানের ভাগে 
পড়িয়াছে। বিরাট জনবল ও প্রচুর প্রান্তিক সম্পদপূর্ণ যে 
বিস্তৃত এলাকা কংগ্রেসের হাতে আধিয়াছে, তাহা যথাযথ 
- কানে লাগাইতে পারিলে অচিরেই ভারত পৃথিবীর অগ্ভতম 
শঞ্ডিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইবে । 

কংখেসের এই দ্েশবিভাঁগ মানিয়৷ লওয়ার ফলে পাকি- 
স্থানের হিন্ুদের উপর অবিচার কর] হইয়াছে কি না, 
এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় পাকিন্বানের হিচ্ুরাও 
ইহাতে মত দিয়াছিল। জাতির বৃহত্তর মঙ্গলের উদ্ধেগ্েই 
তাহারা স্বেচ্ছায় এই ছুরবস্থা বরণ করিয়া লইয়াছে। পাকি- 
স্থানে যদি তাহাদের বসবাস অসম্ভব হইয়] উঠে তাহা হইলে 
তাহার! ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় পাইবে ইহাই তাহার! 
আশা করে। ভারতীয় যুক্তরা্র-হিন্দুরা্, এইজ্বগ্থই হিন্দুগণ 
এখানে আশ্রয় পাইবে--এই ধারণ] হইতেই তাহার] ইহ] 
দাবি করে না। ভারতীয় যুক্তরাঁঁ গণতান্ত্রিক রা । নিপীড়িত 
মানবতার প্রতি যে স্বাভাবিক মমত্বধোঁধ--ভারতকে, ইন্দো- 
নেশিয়ার মুসলমান, দক্ষিণ-আক্রিকাঁর ভারতীয় (অধিকাংশই 
মুসলমান) এবং পৃথিবীর অগ্থান্ত নিপীড়িত মানবজ্জাতিগ 
স্বার্থের জন্ত আন্দোলন করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, সেই 
নীতিবোধই তাহাকে পাকিস্থানের হিশ্ুসপ্প্দায়ের প্রতি, হিন্দু 
হিসাবে নয়, একদল নিপীড়িত মানব হিসাবে-_সহাম্থভূতি- 
সম্পন্ন করিয়া তুলিবে। পাকিস্থান যদি গণতাগ্রিক রাষঁ 
হয় এবং জাতিধর্ম-নিধিবশেষে সকল অধিবাসীর সমান 
নাগরিক অধিকাপ সেখানে থাকে তবে ইহার কোন প্রয়োজন 
হইবে না। 

পাকিস্থানের হিন্দু সন্প্রধায়ের জন্ত ভারতের হিন্দুদের 
যে যথেষ্ট দরদ ও সহাহ্থৃভূতি আছে একথা উল্লেখ করা বাহুল্য 
মাআ্। কাজেই তাহারা শিজেদের রাষ্রকে যদি শঙ্জিশালী 


বাসী 


১৩৫৫ 


করিয়। তুলিতে পারে তাহা হইলে তাহার] আগ্মোন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে পাকিস্থানের হিন্দুদেরও স্বার্থ এবং নিরাপত্তা রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইবে । পাকিস্থানের হিন্দুরাঁও তাহাই চায়। 
ভারতের মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে 
পাকিস্থানের হিন্দুদের কোন লাভ হইবে না, বরং ইহা 
তাহাদের শিজ্েদেরও সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। দেশের 
ভিতরে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও উচ্ছ খলত] জীয়াইয়! রাখিলে 
তাহারা নিজেদের গবর্ণমেণ্টকেই বিব্রত করিয়। তুলিবে | গঠন- 
মূলক বা প্রগতিমূলক কোন কাদ্দেই সরকার হাত দিতে 
পারিবেন না। ইহাতে তাহাদের নিজেদের রাষ্র ছুর্বাল হইয়া 
পড়িবে এবং শক্রদেরই উদ্ছেস্ঠ সিদ্ধ হইবে । 

তা ছাড়া একের অপরাধের অন্থ অগ্ঠের উপর প্রতিশোধ 
গ্রহণ নীতির দিক দিয়াও গ্িত এব সমস্ত যুপলমানই 
মুসলমান সম্প্রদায়ের অপকর্মের জঙ্ঠ দায়ী নহ্বেন। মৌলানা 
মাদানী ও মৌলানা আজ্জাদের মত নেতা যুপলমান-সমাজ 
হইতেই আপসিয়াছেন। পৃথিবীর যে-কোন দেশ ও জাতি 
ইহাদের নেতৃত্ব লাভে গৌরব-বোঁধ করিতে পারে । 

ইংরেঞ্জ বলিয়াছিল, তাহার] চপিয়া গেলে ভারতে 
হানাহানি সুরু হইবে, গৃহ্যুদ্ধে ভারত ছারখার হৃইয়! 
যাইবে । তাহাদের সেই ভবিঘ্যাণী আংশিকভাবে সফল 
হইয়াছে । ইহাতে স্বাধীন ভারত-রাষ্্রের উপর কলঙ্ককালিমা 
লিপ্ত হুইয়াছে। যে-কোন মূল্যে, যে-কোন উপায়ে শারতকে 
এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিতে হইবে । “পাকফিহানে যাহা 
ঘটিয়াছিল ভারতে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে”__পঞ্য 
জগং এই ধরণের কৈফিয়ত শুনিতে রাজী হইবে না। 

যেস্তায় ও সত্যকে সঙ্গী করিয়া আমরা দুর্গম পথে যা! 
ক করিয়াছিলাম, বহু অগ্নি পদ্দীক্ষা্ন ভিতর দিয়া তাহা! আমরা 
উত্তীর্ণ হুইয়াছি। আমরা আমাদের লক্ষের কাছাকাছি 
আসিয়া পৌছিয়াছি। তীরের কাছে আসিয়। আমরা আক্ত 
হাল ছাড়িয়া দিতে পারি না। আঁমািগকে বৈর্যা ও তিতিক্ষার 
সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে । এই ছুঃখ-ছুর্যে!গ ও অশান্তির 
ভিতর দিয়! পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি ছবলত্ত প্রমাণ 
চিরদিনের জগত অক্ষয় হইয়। রছিবে যে, সত্য কখনো বাথ 
হইতে পারে না। 

এই সঙ্গে পাকিস্থানের হিন্দুসম্প্রদায়কে এ কথাটাই বলিতে 
চাই যে, দেশত্যাগে বাধ্য কর না হইলে তাহাদের দেশত্যাগ 
করা উচিত হুইবে না। পাকিস্থান যদি হিন্দু-মুসলমানের দেশ 
হয়, গণতান্ত্রিক রা হয়, তাহা হইলে আমাদের অধিকার 
কেহ্‌ই ক্ষু্ণ করিতে পারিবে নাঁ। আর আঁমা্দিগকে যদ 
জানাইয় দেওয়া হয় যে, ইহা! মুসলমানের দেশ-__দয়] করিয়া 
যতটুকু অধিকার দেওয়া হইবে, তাহা! লইয়াই আমাদিগকে 
সন্ধ্ট থাকিতে হইবে, তাহা হইলে আমর! প্রতিকার অসম্ভব 


আবাঢ় 


হইলে প্রতিবাঁদ না করিয়া ভাঁরতে চলিয়া আসিব । ভারত 
যদি আমাদিগকে আশ্রয় না দেয় আমরা পৃথিবীর সমত্ত মাঁনব- 
জাতির কাছে মানবতার আবেদন জানাইব, সকলের সাহায্য 
ভিক্ষা করিব। সমস্ত সভাজগৎ তখন জমার্দের কথ শুনিবে। 
কিন্ত বিনা কারণে আমর! যদি দেশতাঁগ করি, ছুয়ারে ছুয়ারে 
অশ্রয় খুঁজিয়া ফিরি, আমাদের অদুষ্টে লাঞ্ছনা ছাড়া আঁর 
কিছুই জুটিবে না। 

ছার ও যুবক জন্প্রদায়ের মধো আঁজ যে অহেতুক চাঞ্চল্য 
দেখ] দিয়াছে, স্থানে স্থানে কলকারখানার শ্রমিকদলের 
ধর্মঘটের ফলে দেশের উৎপাঁদন ত্রাস পাইতেছে, ব্রা ছুর্ধাল 
হুইয়| পড়িতেছে, এসকল জাতির উন্নতির সুচনা! করিতেছে ন]। 
ছাত্রদের ও যুবকদের উন স্মরণ রাখা উচিত যে, বেপরোয়া 
উচ্ছ লতার নামই বাজি-স্বাধীনতা নহে। শ্রমিকদের তরফ 
হইতেও অভিযোগের অনেক কিছুই আছে। বিক্ষোভপ্রদর্শন 
এবং বর্ুধট করার অধিকারও তাহ্শদের আছে একথাও 
স্বীকার করি, কিন্ত এই সঙ্গে ইহাঁও বুঝা উচিত যে, মাত্র 
সেদিন আমর! স্বাধীনতা পাইয়াছি ; সমস্ত সমস্তা দূর করিয়া, 
সরকার এরই মধ্য দেশকে একেবারে স্বর্গরাজো পরিণত 
করিবেন-_শাঁমরা এখপই এতটা আশা করিতে পারি না। 
এই সকল অভাঁব-অন্ুবিধ|] আমর! যখন এত দিনই সহা 
করিয়াছি, তখন বর্ধমান ক্ষেত্রে আমাদের উচিত-_অন্ততঃ 
কিছুকাল ধৈধোর সহিত অপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেন্টকে রা 
গঠনের সুযোগ দেওয়া । তারপর যদি বর্তমান গবর্ণমেন্ট এই 
দিকে মমোঘোগী না হন তাহা হইলে আমর! আমাদের খুলীমত 
ভিম্ন গবর্ণমেন্ট গঠন করিতে পারিব। কিদ্ত এখন দেশের 
ভিতর এই রকম হট্টগোল বাধাইয়া তুলিলে আমরা আমাদের 
নবজাত স্বাধীনতাকে শ্ৃতিকাগারেই বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। 

ভারতের সমস্তা বহুবিধ । স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদিগকে অনেক অভিনব সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে । 
তাহার কোনটার চেয়ে কোনটাই ছোট নয়। তবু আত্মরক্ষা- 
ব্যবস্থাকে সকলের উপরে স্থান দিতে হইবে । কারণ স্বাধীনতা 
বজায়.থাকিলে আজ হোক, আর ছুই দিন পরেই হোক 
আমর] আমাদের অন্তান্ত সমন্তারও সমাধান করিতে পারিব। 
কিন্ত আবার যদি স্বাধীনতা হারাইতে হয়, তাহ] হইলে কোন 
সমন্ারই সমাধান হইবে নাঁ। আমরা আবার যে তিমিরে 
সেই তিমিরেই ভূবিয়। যাইব । কাজেই আমাদের দেশরক্ষা- 
ব্যবস্থাকে প্রথমেই দৃঢ় ও শক্তিশালী করিয়া তো শা প্রয়োজন । 

ইংরেজ সৈন্ত আমাদের দেশ হুইতে চলিয়া গিয়াছে। 
দেশীয় দৈনও ছই ডোমিনিয়নের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। 
ইহার ফলে আমাদের সামরিক শক্তি শ্বভাঁবতই দূর্বল 
হইয়াছে । এই সব কারণে আমাদের সৈষ্ঠবাহিনীর' পুনর্গঠনে 
বিশেষ বৈর্ধ্য, বিচক্ষণতা ও সাবধানতার প্রয়োজন । 


ভারতের বর্তমান সমস্য 


২৭৯ 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাঁমান-গর্জন থামিতে না থামিতে 
তৃতীয় মহাযুগদের রণ-দামাম! বাজিয়া উঠিতেছে। আজ আতন্ত- 
তিক পরিস্থিতির সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া ভারতকেও 
চলিতে হুইবে । তাহা ছাঁড়ী, ভারতের আভ্যন্তরিক জটিলতা, 
তাহার পারিপার্থিক অবস্থ। ও ভৌগোলিক অবস্থান এই 
প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি করিয়াছে । 

শান্তিই আমাদের কামা, কিন্তু ছর্ববল ও কাপুরুরের শান্তি 
নহে । আধুনিক জগতে শান্তির ব্যাখা অন্রূপ। [1%71)0081 
1)111)07601088 0071 অগা (1)690--যুদ্ধের জন্গ সব 
সময় প্রস্ততির নামই শাস্তি। আধুনিক অন্ত্রেশগ্ত্রে দুসক্ষিত 
এমনই একটি বিরাট শক্তিশালী সৈন্ধদল আমার্দিগকে গঠন 
করিতে হুইবে, যাহার সাঁহাযো পৃথিবীর যে-কোন স্থানে 
ছুর্বলের উপর অত্যাচার অহৃঠিত হইবে তাহারই প্রতিকার 
আমরা করিতে পারিব। শঞ্জির প্রাচুর্যোর মধ্যে সংযমের 
বিকাশ হইতে যে শাস্তি আসিবে সেই শাপ্তিই আমরা চাই । 
কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত শত্রুতা করা আমাদের উদ্দেশ 
নয়। যুদ্ধকে আমপা অকারণে শিঞ্জের দেশে আমন্ত্রণ করিয়া 
আনিতে চাই না। কিন্তু বিশ্বমানবের মলের জন যুদ্ধ যদি 
অপরিহাঁধ্য হইয়া উঠে, হায় এবং সত্য যদি তাহাই চাঁয় 
তবে তাহাকে ঠেকাইয়| রাঁখাপ্ন পক্ষে যুক্তি নাই । 

আমরা চাই, সব রকম অত্যাচার-অবিচার, উৎপীড়ন ও 
শোষণ, মানুষের উপর মানুষের প্রতুত্ব পৃথিবী হইতে বিদুরিত 
হোক । পৃথিবীর প্রত্যেকটি নরনারী মানুষের মত কাঁচিয়া 
থাকার অধিকার লাভ ককুক। শাস্তির কুন্ুমাত্তীর্ণ পথে 
তাহা যদি নাই আসে তবে তার জন্ত আমর! বসিয়া থাঁকিব 
না। ছুর্ষোগের কণ্টকাকীর্ণ পথেই আমর] তাহার সন্ধানে 
বাহির হইব । ভারতকে যাদ কোনদিন অন্ত্র ধরিতে হয় 
তাহা হইলে পৃথিকীতে হ্থায় ও সতোর প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব- 
মানবের কল্যাণের মহান উদ্দেষ্য লইয়াই সে তাহ। করিবে । 

খাদ্য-সমস্তা আজিকার পৃথিবীর একটি প্রধান সমস্তা। ভারত- 

সরকারকে প্রত্যেক বংসরই অত্যন্ত চড়! দামে বিদেশ হইতে 
খা আমদানী করিতে হয়। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
সাড়ে তিন বংসরে মাত্র ৫৫ লক্ষ টন খাদা-শস্ভের জন 
গবর্ণমেন্টকে ১৬৯ কোটি টাকা বিদেশে পাঠাইতে হইয়াছে । 
দেশের ভিতর ইহা নিয়ন্ত্রিত যূলো বিক্রর করার ফলে, 
প্রত্যেক বংসরই গবর্ণমেন্টকে অনেক টাকা! ঘাটতি দিতে হয়। 
এইজন্য আগামী সাড়ে সাত মাসেই মোট ২২ কোটি ৫২ লক্ষ 
টাকা ঘাঁটৃতি পড়িবে বলিয়া অঙ্থমান কর] যাইতেছে । 
গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা! করিলে অতি সহজেই এই থান্ত-সমস্তার সমাধান 
করিতে পারিবেন। কলিকাতার মাড়োয়ারী চেম্বার অব 
কমাসেরি সভাপতি শ্রীযুক্ত বি, এন. জালান দেশের খাঁদ্য- 
উৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি 


২৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


পািপাপাসপাপািপা৯পাপাসিপাস্পিাসপাসিপাসপিসিাসিসপান্পাসপিসিপাসিসপস্পাসপিস্পিস্পাপিশপাপাসপিসপাসপাস্পিস্পাপিপাসপাস্পি্পাতপসিলিপাসপিটিপাটিশাসিপিটশিতিভিটশ পিটিশ পাটিপসিপাসিটিিতিেসিউপিটপিা্ািসিগটি 


দেখাইয়াছেন যে, ভারতে মোট ৯ কোটি ৪০ লক্ষ একর 
আঁবাদযোগ্য অনাবার্দী জমি আছে। এই সব জমি যদি 
বন্দোবস্ত দিয়া ব্যবস্থা করা হয় তাহা হুইলে ক্ষিকার্্যের 
প্রজাগণ নিজেরাই এই সব পতিত জমি আবাদ করিয়া ফসল 
উৎপন্ন করিতে পারিবে । গবর্ণমে্টকে এর বেশী কোঁন 
দায়িক্কই লইতে হইবে না। 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীতে ব্যাপক খাগ্ঠ-সন্কট দেখা 
দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের ইহাই প্রধান 
কারণ। তারপর তাহার] দেশের খাদা-উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে 
মন দেয়। এই প্রচেষ্টাঞ্ক সফল করিবার উদ্দেস্তে তাহারা 
দেশের এক ইঞ্চি জমিও পতিত ফেলিয়া রাঁথে নাই । ধনিগণ 
তাহাদের সখের বাগান পর্যন্ত এইজন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 

আমাদের দেশে খাস্ভ-উৎপাঁদন বৃদ্ধির বিরাট জস্তাবনা 
রহিয়াছে । এই অবস্থায় সরকারের অবিলম্বে এই বিষয়ে 
মনোযোগী হওয়া! উচিত! ইহ] দ্বারা এক দিকে যেমন 
সরকারকে প্রতি বংসর প্রতুত অর্থ আর বিদেশে পাঠাইতে 
হইবে 'ণ্জন্থদিকে তেমনি খাগ্ত-শপ্য চড়া মূল্যে ক্রয় করিয়। 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করার ঘাটতি হইতেও সরকার রেহাই 
পাইবেন। অপর দিকে রাজন্বও বৃদ্ধি পাইবে । 

এই কাজে লোকেরও অভাব হুইবে ন!। পশ্চিম-পঞ্তাব 
ও সীমান্ত প্রদেশ হইতে যে-সব আশ্রয়গ্রার্থী আসিয়াছে, 
তাহাদিগকে এই সব জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে পাঁরে। 
এই রকম জমি বন্দোবপ্ত পাইলে পূর্ববঙ্গ ও পাকি্থানের 
অন্থান্ত স্থান হইতেও ক্কষক সম্প্রদায় উৎসাহ সহকারে ছুটিয়া 
আসবে । 
পু ীমাদের দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী করিয়! তোলার 
অর দেশের লৌকবল ও সম্পদকে পরিপূর্ণ ভাবে কাছে 
লাগাইতে হইবে । কোথায় কোন্‌ শিল্প, কি ভাবে গড়িয়া 
তোলার সম্ভাবনা আছে, কোথায় কোন সম্পদ নিহিত, তাহা! 
কি ভাবে কাজে লাগাঁন যাইতে পারে-_-এই সম্বন্ধে ব্যাপক 
তথ্য-্নংগ্রছের প্রয়োজন । 

এই উদ্ধেন্তে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজগণকে লইয়। ভিন্ন ভিন্ন 
ক্ষমিটি গঠন ও জনসাধারণের নিকট হইতে এই সম্বন্ধে পরি- 
কল্পনা রচনার সাহায্য গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হোক । 
এইসব পরিফল্পন! পরীক্ষ! করিয়া, কমিটিসমূহ নিজ নিজ মত 


গঠন করিবেন | ইহাই হইবে সব চেয়ে উংকষ্ উপাঁয়। ইহা 
দ্বারা সরকার দেশের প্রত্যেকটি প্রতিভার উত্ভাবনী-শক্তি 
কাদে লাগাইবার সুযোগ পাইবেন । 

ভারতের পররাষ্্রনীতি কি হওয়া উচিত, এখন এই 
সন্বন্ধেই ছুই একটি কথা বল! প্রয়োজন । পৃথিবীর যাবতীয় দেশ 
বিশেষ ভাবে ইংলগ ও আমেরিকার সহিত ভারতের বদু- 
ভাবাপন্ন হওয়াই সঙ্গত। 

সত্যই যদি পৃথিবীতে তৃতীয় মহায়দ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা 
হইলে ভারতের উচিত হ্ইবে-_নিরপেক্ষ থাকিয়া নিজের 
শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া তোলা । প্রথম মহায়ুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত 
শিল্পপ্রধান রাট্রসমূহ যখন যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে, জাপান তখন 
নিরপেক্ষ থাকিয়! এই ন্ুযোগে তাহাঁর শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া 
তুলিয়াছিল। তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতকেও এই 
স্থযোৌগে নিজের শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

উপসংহারে এই কথাই বলিতে চাই-_আমরা ম্বাধীনত! 
পাইয়াছি, কিন্ত অত্যন্ত জটিল অবস্থার ভিতর দিয়াই তাহ] 
পাইয়াছি। এইজন্ভ আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। জাতির 
জীবনে ছুঃখ আসে, ছূর্য্যোগ আসে, সমস্যা আঁসে। জয় 
পরাজন্ম ও উ্বান-পতনের কাহিনী প্রত্যেক জাতির ইতিহাঁসেই 
আছে। নিজের চেষ্ঠা ও অধ্যবসাঁয়ের বলে সকলেই তাহা 
অতিক্রম করিতে পারে। আমর] ছুর্বল নহি, অক্ষম নহি, 
ব্রিটিশ শাসকদের আমরাই ভারত ছাঁড়িতে বাঁধ্য করিয়াছি। 
আমাদের শিক্ষা, আমাদের প্রতিভা, বিশ্বে জ্ঞানভাঁঙার সমৃদ্ধ 
করিয়াছে । আমর] যদি আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ 
পালন করিতে পারি তাহা হইলে কোন প্রতিকূল শক্তিই 
আমাদের অগ্রগতি রোঁধ করিতে পারিবে না। 

সমস্ত ছিংসা-দ্বেষ ও দলাদলি ভুলিয়া আমাদিগকে আজ 
এক হুইতে হইবে । “দীন ধুলিমুগ্টির চেয়েও তুচ্ছ, কর্তব্য 
পর্বতের চেয়েও কঠোর”-_-এই মহামন্ত্রেই আমাদিগকে দীক্ষা 
গ্রহণ করিতে হইবে । দেশের অন্ত, জাতির জন্য, কর্তব্যের 
জন্ত, পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলের জন্ত ম্বত্যুকে 
পর্ধ্স্ত আমর! সহজ ও শাস্ত ভাবে বরণ করার শিক্ষা গ্রহণ 
করিব। সমস্ত পৃথিবীকে আমর] নুতন সত্য ও আলোকের 
সন্ধান দিব । 
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টেলিঃবাসস্ভীধি ফোন বি,বি, ৫৭৩৮ 
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ঘি, স্থগারমার্টেন্টস্‌, একস্পোর্টারস্‌, ইন্পোর্টারস্‌ ও 
জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারস্‌ 
ও্রহ্মঞম্নাথ পান ও শনম্ভ্ন 

২সি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা-_৭ 
০ ১১১১১১১০১০ 


ধাতুর বিনতি 
শ্রীপিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


কাঠিস্ত ধাতুর সাধারণ ধর্ম হলেও তার বিনতি ( প্লাঙ্টিসিটি ) 
আছে। এই বিনতির সুযোগ নিয়ে কামার গড়ে কৃষাণের 
কান্তে লাঙল, দিন-মজুরের কোদাল কড়ল, সেকরার 
কাসারির হাতুড়ি; সেকর! সোনা রূপা গড়ে পিটে তৈরী 
করে কৃষাঁণ বৌয়ের, কামার কৌয়ের, মন্ভুর বৌয়ের হাতের 
কাকন, পায়ের মল; কীসারি কাস পিটে তৈরী করে 
তাদের ঘটি বাটি, থালা কলসী। কৃষাণ ফসল ফলায়, দিন- 
মজুর রাস্তা ঘাট তৈরী করে, সেই ফসলকে পৌছে দেয় 
হাটে বাজারে । 

ধাতুর ছুটি প্রধান ধর্ম হ'ল ঘাত-কাঠিন্য (0: 1180902- 
106 ) ও ক্ষর-লেখ দ্রাঁবকের (66৫)1)0 88৫18) প্রভাবে 
বহু বিচিত্র নক্সা! ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা! । এ ছুটি ধর্ট্ের 
যূলেও রয়েছে তার বিনতি। প্রথম ধর্মটি অর্থাৎ ঘাত- 
কাঠিন্ের সঙ্গে কামার, সেকরা ও কীসারির বিশেষ পরিচয় 
আর দ্বিতীয়টিফে চেনেন গোয়েন্দা পুলিশের অপরাধ-তত্ব 
বিভাগের ধাতুবিদ্‌। 

পিটলে ধাতু নমনীয় হয়। কিন্তু ক্রমাগত পিটতে 
থাকলে এমন একটা অবস্থা আসে যখন ধাতু আর নরম না 
হয়ে কঠিন হুতে সুরু করে, তাঁর ভঙ্গপ্রবণতা৷ বেড়ে যায়। 
এই অবস্থায় তাকে তাতিয়ে ন! নিয়ে যদি কেবলই পেটা হয় 
তা হলে সে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়েযাবে। কিন্তু তাতিয়ে নিলে 
তার নমনীয়তা! আবার ফিরে আসে, তাকে প্রসারিত কর! 
যায়। তাপের মাত্রাটা এ ক্ষেত্রে ধাতুর গলনাঙ্কে (মেপ্টিং 
পয়েন্ট ) পৌঁছবার কোনও প্রয়োজন নেই। তাই কোনও 
কিছু পেটাই করে গড়তে হলে ধাতৃকারকে জিনিষটিকে 
একবার গরম করতে ও একবার হাতুড়ির ঘা মারতে হয়। 
অবিচ্ছিন্ন আঘাতে কঠিন হয়ে যাওয়া ধর্মকে বলা হয় ঘাত- 
কাঠি (ওয়ার্ক হারডেনিও.)। 

খুনের তদন্ত করতে গিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ অনেক সময় 
দেখে যে খুনী পলাতক, ঘটনাস্থলে খুন-করা বদ্দুকটা ফেলে 
যাওয়! ছাঁড়া আর কোনও চিহ্ন রেখে যাঁয় নি। ধরা পড়বার 
ভয়ে গোয়েন্দা পুলিশের পাকা! খাতায় টোকা, বন্দুকের গায়ে 
খোদাই কর! রেঝিষ্ঠার্ড নম্বরটা উকো! দিয়ে 'গকেবারে ঘসে 
তুলে ফেলেছে। খুনীর চালাকি কিন্তু খাটে না। গোয়েন্দা 
পুলিশের ধাতুবিদ বন্পুকটার ঘসা জায়গায় ক্ষর-লেখ ড্রাবক 
লাগিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্্জালের মত নম্বরটি পরিষ্কার 
ভাবে ফুটিয়ে তোলেন, ধরে ফেলেন খুনীর কেরামতি । 

ধাতুর ঘাত-কাঠিজ বাঁ সংখ্যার নল্গা ফোটান ধর্টের 


ব্যাথায় বিজ্ঞানীরা কি বলেন তার সংবাদ নেওয়া যাক। 
বিজ্ঞানীরা বলেন ধাতু তৈরী হয় বু ছোট ছোট কেলাস 
অর্থাৎ ক্রিষ্ঠ্যাল দিয়ে এবং কেলাস সজ্জার বৈচিত্র্যের ফলেই 
জন্ম নেয় ধাতব-বিনতি, ঘাত-কাঠিস্ ও নক্সা-ফোটন বর্ঘ | 
ঠিকমত তৈরী কুর্তি পারলে যে কোন ধাতৃখণ্ডে এই ছোট 
ছোট কেলাসগুলিকে অন্থবীনের (মাইক্রসক্ষোপ ) সাহাষ্যে 
দেখতে পাওয়া যায়। অন্থবীনের নাগালের বাইরে আছে 
কেলাসের অসংখ্য অতি ক্ষুত্র কোঠাদল (ক্রিষ্্যাল ব্লকস্‌) 
আর বছ কোঠাদলের সমাবেশে গড়ে ওঠে এক-একটি 
অন্থবীক্ষণিক কেলাস (ক্রিষ্্াল )। কেলাসের বছ্‌ অন্গু- 
কোঠা (ইউনিট সেল) এক সঙ্গে মিলে তৈরী করে এক 
একটি কোঠাঁদল। কেলাসে কোঠাদল বা অস্থকোঠার 
সমাবেশ-বৈচিত্র্য তাদের এক্স-রশ্রির ()২-&য়8) আলোক- 
চিত্রের পাঁঠোদ্ধার করে বুঝতে পারা যায়। কেলাসে 
কোঠাদল অন্থুকোঠার সমাবেশের তারতম্য অন্থযাঁয়ী তাঁদের 
গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে-আসা রগ্রন রশ্মির (71879) 
তীব্রতা কমে বাড়ে। অঙ্কের সাহায্যে এই কমা-বাড়ার 
হিসাব করা যায় এবং তার থেকে ধরা পড়ে কেলাসে কোঠা- 
দল ও অন্থকোঠাদের সমাবেশ-বৈচিন্ত্য । 

ধাতুর কেলাসে অন্গকোঠাই আদি নয় কারণ অস্থকোঠার 
আদিতে রয়েছে ধাতুর পরমাণু কণারা। অন্ধুবীক্ষণিক 
কেলাসের দেশে একটি কেলাস যেন আকাশ-ছোয়া এ্াসাদ, 
এক একটি কোঠাদল যেন তার এক একটি তলা আর 
এক একটি অন্থকোঠা যেন তার এক একটি ঘর। 
এক একটি অঙ্কোঠার ঘর আবার তৈরী ধাতুর একাধিক 
পরমাণু কণ| দিয়ে প্রত্যেকটিই নক্সা অন্থ্যাঁয়ী তলায় 
তলায়, ধাপে ধাপে, সারিতে সারিতে সমস্ত ফেলাসটতে 
নুন্ধর ভাবে মেপে-জুপে সাক্জান। একটি কোঠাদল 
আর একটি কোঠাঁদলের, একটি অনুকোঠা জার 
একটি অন্থকোঠার, একটি পরমাণু আর একটি পরমাণুর 
আকর্ষণে বাঁধা । স্বাভাবিক অবস্থায় আকর্ষণের টান এড়িয়ে 
তাদের অবস্থান সমাবেশ বদলাতে পারে না-__টানের 
বাধনেই সমস্ত কেলাস প্রাসাদট। টিকে থাকে, তাসের ঘরের 
মত সহজে ধসে পড়ে না। কোনি একটি ধাতব কেলাসে 
প্রচ চাঁপ পড়লে কেলাসের কোঠাদলগুলির একটি 
অপরটির ওপরপিছলে যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার! সিঁড়ির 
ধাপের মত বা হাতের ঠেলায় ছড়িয়ে-্পড়! এক প্যাকেট 
তাসের মত সাজিয়ে পড়ে ততক্ষণ পর্ধ্যস্ত এই পিছলে যাওয়াটা 


২৮২ 


চলতে থাকে | বিজ্ঞানীদের ভাষায় একে 'বলে বিনতি-বিকৃতি 
( প্র্যাসটিক ডিফরমেশন )। চাঁপের বহুরটা যদ্ধি মাঝামাঝি 
রকমের হয় তা হলে এই স্বলনটা প্রত্যাকর্ষণের বাইরে যাঁয় না, 
কোঠাদলেরা পরস্পরের টানের এলাকার মধ্যেই থেকে যায়। 
এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্বাভাবিক অবস্থান থেকে পরমাণুদের 
সামাস্থ বিচ্যুতি ঘটে । চাপটা সরিয়ে নিলে পরামাণু কণারা 
তৎক্ষণাৎ পূর্বের স্বানে ফিরে যায়, কেলাঁদের বিক্ৃতিটা 
স্থায়ী হয় নাঁ। প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে উপচু পাঁকা বাড়ীর অবস্থা 
অনেকটা এরকম হয়। ঝড়ের প্রচণ্ড বেগেন মুখে বাঁড়ীট। 
একটু ঝুঁকে পড়ে, ঝড় কমলে আবার নিজের জায়গায় ফিরে 
আসে। এ ধরণের বিকৃতিকে বৈজ্ঞানীরা বলেন বিনতি- 
বিস্কৃতি বা স্থিতিবেদী বিকৃতি ( ইলাহ্টিক ডিফরমেশন )। 
বিনতি-বিকৃতির ব্যাখ্যায় এক টুকরো ধাতুকে পিটে পাতে, 
কি্বা টেনে তারে কেন রুপান্তরিত করতে পার! যায় তার 
উত্তর দেওয়! চলে | কিন্তু ধাতুর ঘাত-কাঠিন্ত, ভঙ্গপ্রবণতা বা 
নক্সা! ফুটিয়ে তোলার রহস্ত ভেদ বিনতি-বিকৃতির ব্যাথায় 
হয় না। 

কয়েকটি সিদ্ধান্ত বা প্রকল্পের সাহ।যো বিজানীর! 
এই ধর্মগুলির বাঁধা করবার চেষ্টা করেছেন। প্রথম 
সিদ্ধাত্ত অনুসারে কেলাসের একটি কোঠাদল আর 
একটি কোঠাদলের উপর চাপের ঠেলায় হড়কে গেলে 
কোঠাদ্রলের ঘষটে-যাঁওয়। পিঠছটি থেকে পরমাণু কণার] 
ছিড়ে আসে; ছি'ড়ে-আস| পরমাণু কণার] ঘষটে-যাঁওয়। 
পিঠগটোর মাঝখানে এলো”মেলে। ভাবে ছড়িয়ে পড়ে মিশে 
যায়। এই অনিবঞ্ধ অবস্থায় পরমাণু কণারা আঠার মত কাঁজ 
করে এবং রগড়ে যাঁওয়! কোঠাদল দুটোকে টান লাগিয়ে 
ধরে রাখবার চেষ্ঠা করে। চাঁপের ধাক্কায় কোঠাদলেরা 
যতই পেছলাতে থা আঠাল পরমাণুদের সংখা] ততই 
বাড়তে থাকে এবং জ্বোরাল হতে থাকে খলন-নিবণ্তি বাধা। 
এডাবে স্বলন-নিবপ্তি বাধার টানে পিছলে যাওয়াটা কমলে 
ধাতুর বিনতিটাও কমে যায় এবং তার ঘাত-কাঠিস্ত বাড়ে। 
চাঁপের ধাক্কাটা পরিমাণে খুব বেশী হলে কোঠাদলদের 
পরস্পরের সংযোগটা একেবারে নষ্ট হুয়ে যায়, আর এর ফলে 
ধাতুর টুফরোট। ভেঙ্গে বা ছিড়ে যায় ছু'ভাগে । এই ভেঙ্গে 
যাওয়াটাই আমর] চোখের ভুলদৃষ্টিতে দেখি। সিদ্ধাস্তটিকে 
জাঠালপরমাণুর সিদ্ধাস্ত ( এটমিক গু খিওরি ) বলে। 

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটির ভাষ্যটি একটু অন্ত রকমের । এই 
সিদ্ধান্ত অনুসারে ঘষটাবার সময় কোঠাদল থেকে খুব ছোট 
টুকরো ভেঙ্গে গিয়ে স্বলন-তলের (লিপ-প্লেন ) মাঝে মাঝে 
আটকে থাকে । টুকরো জমায় রুত্মতায় ও চাঁপের ধাক্কায় 
কোঠাদলের পেছলানট1 মোলায়েম ভাবে ঘটতে পারে না 
কারণ টুকরোগুলে] বাধ! দেয় । সানবাধান রকে পেছলান 


প্রবাসী 


পাচা 


১৩৫৫ 


জার খোয়1-ওঠা কাচা রাস্তায় আছাড় খাওয়ায় যে তফাৎ সেই 
আর কি | সিদ্ধান্তটির নাম হ'ল “টুকরো! ভাঙ্গা সিদ্ধান্ত” 
(ফ্র্যাগমেন্টেশন থিওরী ) 

তৃতীয় সিদ্ধান্তটি অন্থসারে পিছলে যাবার সময় কোঁঠাদলরা 
নিজেরাই বেকে তরঙ্গিত হয়। ঢেউ খেলান একটি লোহার 
পাঁতকে আর একটি ঢেউ খেলান পাতের উপর দিয়ে লম্বালস্বি 
ভাবে টেনে যাবার সময় একটির ঢেউয়ের মাথা অপরটির 
ঢেউয়ের পেটের সঙ্গে খাঁজে খাঁজে মিলে আটকে যাওয়ার 
অন্ত যেমন বাঁধার স্গ্টি করেণএই সিদ্ধাস্ত অন্থসারে কোঠাদলে 
ভাত পড়ে সেই রকম বাধার সরি করে, চাপের ধাক্কায় পিছলে 
যাওয়া কোঠাদলদের আটকে ন্বাখে; পেছলান বাড়লে 
কোঠাদলের তরঙ্গ বিক্কৃতির মাত্রাও বাঁড়ে, ফলে তাদের 
পেছলানট! ক্রমশঃ কমতে কমতে থেমে আসে, বিনতি-বিকৃতি 
পৌছায় তার শেষ সীমায় । সিদ্ধাস্তটিকে “অন্থজাল বিকৃতি” 
€ল্াযাটিস্‌ ডিসটরসন ) বলা হয় । 

এতক্ষণ কেবল একটিমান্্র কেলাসের কথা ধরা গেছে। 
কিন্তু অতি ক্ুত্র এক টুকরো ধাতুর মধ্যেও এ রকম হাজার 
হাজার কেলাস আছে । প্রত্যেকটি কেলাঁপ তার কোঠা- 
দলকে নিয়ে দৈবক্রমে নান) দিকে নানা ভাঁবে পৎগ্জি করা 
থাকে, আশে পাঁশের কেলাসদের সঙ্গে সকল সন্ভাবা কোণে 
সাজান থাকে । কেলাঁসদের এই সমাবেশটিকে কাচের ইটের 
নিচ্ছিত্র ভরাট শুপের সঙ্গে তুলনা করা চলতে পারে । কাচের 
শু পটিতে চাপের ধাক্কা লাগলে কতকগুলো ইটি সামনে 
এগোবে, কতকগুলো তাদের পাশেরগুলিকে পাশে ব। 
পেছনে ঠেলে দেবে । যেন খেলার মাঠে পুলিশের গুঁতোয় 
দর্শকদলের মধ্যে ঠেলাঠেলি। প্রতোক দলেরই চে আশ- 
পাঁশের পলকে ঠেলেঠুলে নিজের দলকে সামলে রাখা । 
চাপের ধাক্কায় ধাতুর ঘন সঙ্তিবি্ট কেলাসদের মধ্যেও ঠিক 
এই ব্যাপার ঘটে; কতকগুলি কেলামের কোঠাদল ধাক্কার 
মুখে পিছলে যায়, ঠেলমারা অপরাপর কেলাসের কোঠা- 
দলকে পাশে ওপরে নীচে পিছলে যেতে বাধা করে। চাপটা 
হাতুড়ির ঘা, টান বা ঠেল যেরূপেই আন্গুক না কেন এলো- 
মেলে৷ পেছলানোর ফলটা হয় একই। প্রত্যেক কেলাসের 
কোঠাদলরা বিনতি-বিকুতির শেষ সীমায় পৌহুয়। তার! 
বিনতি-বিক্কৃতির সীম! ছাড়াঁলে ধাতুর টুকরোটি ভেঙ্গে যায়। 
পুর্ব্বোন্ত তিনটি সিদ্ধান্তের ব্যাথায় ঘাত-কাঠিভের রহ্ন্সট| একটু 
পরিক্ষার হলেও সিদ্ধান্তগুলিয মধ্যে কোন্‌ সিদ্ধান্তটি আসলে 
ঠিক সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আজও নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। 

ঘাত-কাঠিজের রহৃন্ত ত একটু পরিষ্কার হ'ল । এইখার 
তাতাবার পর পেটাই কর! রূপটা (যে রূপটার জন্ম হাতুড়ীর 
ঘা থেকে ) না হারিয়ে ধাতু আবার নমনীয় ও প্রসার্ধ্য হয় 
কেন বা ধাতুর বিনতি ফিরে আসে কি তাবে তার ব্যাথায় 


প্র পাস পু ৮ পা সর 
5725 5%5% 

শিশুপালনের সম্যক্‌ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-্বত্যুব হার এত ভয়াবহ। বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্বাঙ্গীপ পু্িবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ভি, বি১, বি২র 


সহিত মুল্যবান উদ্ভিচ্দ ও রাসা্নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ 


টনিকটি প্রত্োক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দস্তোদগমের সময়ঃ সেবন করান উচিত। 
বিবটন নিক্লজিখিত রোগে বিশেষ উপকারী শিশুদের যকৃতের পীড়া, ?অজীর্ণতা, দুধ তোল 
পেট ফাপা, কোষ্ঠকাসিন্ত, রণশৃণ্ঠতা, রুগরতা, বরঙ্কাইটিস, রিকেটস ইতাাদি । 


আবাঢ 


আস যাক । ক্ষর-লেখ দ্রাবকের প্রভাবে নম্বর বা নঝ্স। 
ফুটিয়ে তোলার কারণও সেই সঙ্গে বুঝতে পারা যাবে । 
ইতিপূর্ববে বল হয়েছে স্বাভাবিক অবস্থায় পারম্পরিক 


টান এড়িয়ে ধাতুর কেলাসে কোঠাদল ও তাদের পরমাণু 


কণাদের অবস্থান সমাবেশ বদলান ছুর্ঘট । কেলাদে কোঠা- 
দলে পরমাণু কণার্দের স্তরে স্তরে পংক্তিতে পংক্তিতে সাজিয়ে 
পড়বার ধোকটা। খুব প্রবল । চাপের ধাক্কায় একটি কোঠাদল 
আর একটি কোঠাপলের ওপর যখন পিছলে যায় তখনও এই 
ঝোঁকটা থাকে । কিন্ধু ঝোকটা ,থাকলেও সেট|। সব সময় 
কার্যকরী হতে পারে না। হাতুড়ীর ঘা বা অন্ত চাপের 
ধাক্কায় পিছলে যাবার সময় প্রায়ই কোঠাঁলের পিঠ থেকে 
একট1 পরমাণু কণা ছিড়ে গিয়ে তার শিকটবত্তাঁ কোঠাদলের 
ছুটো। পরমাণু-কণাপ মাঝামাঝি থামতে বাধ্য হয়। তখন 
ছুটে লড়ায়ে জাতের মাঝখানে একট! নিরপেক্ষ জাঁতের মত 
এই ছিড়ে আঁস! পরমাণু-কণাঁটির অবস্থা উভয় সঙ্কট হয়ে 
ফরাড়ায়, ছ'পাশের পরমাণু-কণার টানে সে একই সময়ে যেতে 
চায় ছুটে] অবস্থিতিতে । কাজেই নিরপেক্ষ জাতটাগ মত 
অসম্ভব টানাটাশিয মধ্যে থাক] ছাড়া তাঁর অন্ত উপায় থাকে 
না। চারদিকের টানের মাত।ট1 এত বেশী হয় যে তাকে 
অটল হয়েই থাকতে হুয়। হাতুড়ীর ধা ব| অস্ত কোন 


ধাতুর বিনতি 





২৮৩ 


বাইরের চাপ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ধাতুর ওপরের পিঠে ও 
ভিতরের মাঝামাঝি জায়গার কোঠাদলগচলিতে এট! ঘটতে 
থাকে, কিন্তু বাইরের চাপ সরিয়ে নিলে ধাতুর ওপরের পিঠের 
অবস্থার সঙ্কে ভিতরের মাঝামাঝি জায়গার অবস্থার জার 
কোনও মিল থাকে ন1। ছু'জায়গার অবস্থা তথন সম্পূর্ণ আলাদ| 
হয়ে যাঁয়। সে সময় ধাঁতুর ওপরের পিঠের কোঠাদলগুলি থেকে 
ছিড়ে আস! পরমাণু-কণাদের ওপর চাঁপের ধাক্কায় স্থানচ্যুতির 
টান ছাড়। অপর কোন বাঁড়তি চাপ থাকে না। তখন তাদের 
ওপর ধাতুর মাঝামাঝি জায়গার পরমাণুকণাদের টানট। 
তাদের স্থানচ্যুত অবস্থায় আর ধরে রাখতে পারে না। এর 
ফলে স্থানচ্যুত রমাণুকণারা স্থানচ্যাতির টান এড়িয়ে কাছের 
পংজিতে আবার সারি দিয়ে দঁড়ায়। কিন্ত হাতুড়ীর ঘা 
বা অন্ত কোন বাইরের চাপ সরিয়ে নিলে ধাতুর ভিতরের 
মাঝামাঝি জায়গার কোঠাদল থেকে স্থানচ্যুত পরমাণু-কণার। 
স্থানচ্যুতির টান এড়াতে পারে না-স্থানচ্যুতির টান ছাড়াও 
সেখানে তাদের ওপর চারদিক থেকে, ওপর থেকে নীচে 
থেকে ছু'পাশ থেকে একট বাড়তি টান থাকে এবং 
এই টানের জোটা তাদের পংক্চিতে সারি বীধবার 
স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে অনেক বেশী জোরাল। সুতরাং 
ধাতুর ভিতরের পিঠের স্থানচযুত পরমাণুদের স্থানত্রষ্ট হয়ে 
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প্রবাসী 


১৩৫৫ 


তি পাস পিপা্পিসপাসিপাসপাস্পাস্পিসিস্পিটিপাসিপাতপা্িটিস্পিস্পিস্পিসিসিপাসপিাশিসিপাসিপিসিপাস্পা্পিপসিসাস্পাািসপাস্পিস্পার্পিসসিস্পিস্পাস্াটিপাশা্পািসিশিপািস্পিিসপস্পাস্পিস্পিস্পা্িশ 


অচল অবস্থায় টানাটানির মধ্যেই থাকতে হয়। সংক্ষেপে 
বলা যেতে পারে ধাতুর ওপরের পিঠের ও ভিতরের মাঝামাঝি 
জায়গার কেলাসের কোঠাদলে পরমাণুঁকগাঁরা বাইরের চাপের 
ফলে টান-পীড়িত হয়। বাইরের চাপট! সরিয়ে নিলে ধাতুর 
ভিতরে এই টানট| থেকে যায় কিন্তু ধাতুর ওপরের পিঠের 
পরমাণু-কণারা এই টানটাকে এড়িয়ে পংক্তি সাছিয়ে 
ধাতুর ওপরের পিঠে কেলাসের কোঠাদলে টাদমুক্তি ঘটায় । 

থুনের বন্দুকের নম্বর ফুটে ওঠার কারণ এবার পরিক্ষার 
হবে। নম্বরগুলে বন্দুকের ওপর প্রচণ্ড চাপে খোদাই করা 
হয়। উকোর ঘষটানিতে থুনী নম্বরগুলে! ও তার আশপাশের 
টানযুক্ত তলটাই কেবল নষ্ট করে কিন্তু নম্বরগুলোর নীচে 
প্রবল টান-প্ঁড়িত কেলাসগুলির ওপর কোন প্রভাব রেখে 
ঘেতে পারে না। ক্ষর-লেখ দ্রাবক প্রথমে টান-পীড়িত 
কেলাসগডলির ওপরের পাতলা সুরটা ক্ষয়ে ফেলে, তার পর 
টানমুক্ত কেলাসগুলির চেয়ে টান পীড়িত কেলাসগুলিকে 
বেশী এবং তাড়াতাড়ি ক্ষয় করায়। কাজেই নম্বরগুলোর 
নীচের কেলাসগুলি ক্ষয় হয় বেশী আর ক্ষয় হওয়ার ফলে 
ঘষে ফেলা নম্বরক+ট ফুটে ওঠে । 

ভেতরে টান থাক! ধাতু মোটেই ভাল নয়। তাপের 
প্রথম কাজ হ'ল এই টান দূর করা। ধাতুতে পরমাণু-কণার, 
এমন কি স্থানত্রষ্ট পরমাণুর পধ্যন্ত একসঙ্গে তাড়াতাড়ি 
কাপতে থাকে ; উ্তা যত বেশী হবে কীপুনিটা ততই 
বাড়বে। ক্রমে এমন একটা অবস্থা আসে যখন পরমাণুদের 
কাপুনি এত বেশী বাড়ে যে আভ্যন্তরিক টান থাকা সত্তেও 
স্থানচ্যুত পরমাণুর] পংক্তিতে ফিরে যেতে পারে এবং যায়ও । 
এই রকম তাঁপ লাগানকে ধাতুবিদূদের ভাষায় বলে গীড়ন 
মুক্তি (রেস রিলিভিং ) বা আরোগ্য (রিকভারি )। পীড়ন 
মুক্তির ক্ষত খুব বেশী উষ্ণতার দরকার হুয়না। কতকগুলি 
ধাতু আবছিক উঞ্তায়ও ( রুম টেস্পারেচের ) টানযুক্ত হয়। 
সাদা কথায় ক্রমাগত হাতুড়ির ঘা খেলেও তারা! কঠিন বা 
ভঙ্গপ্রবণ হয় না ্ষারণ হাতুড়ির ঘা থামলেই তার] তাদের 
পূর্ববাবস্থা ফিরে পায়। রাং (টিন) ও সীসে হ'ল এ সব 
ধাতুদের দলে । 

কেবলমাত্র আরোগ্য ধাতুর প্রসার্ধ্যতা বা নমনীয়তা 
ফিরিয়ে দিতে পারে না। কেলাসর1 তথনও বিস্তৃত 
এবং বিরত অবস্থায় থাকে । ধাতুকে যদি আরও বেশী 
গরম করলে ব্যাপক পরিবর্ডন আরস্ত হয়) বিকৃত বিস্তৃত 





কেলাসরা ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়, ও তাদের জায়গায় নূতন 
সুগঠিত ছোট ছোট কেলাসরা গড়ে ওঠে। অনিয়তাকার 
আঠাল পরমাণুকপারা লাগাম-টানা (ব্রেকিং) টুকরো 
পরমাণুপুপ্ত তরঙ্গিত বন্ধুর কোঠাদলর! নুতন গড়ে ওঠা 
কেলাসগুলিতে মিশে যায় । অধুবীনের দৃষ্টিতে এটা দেখতে 
ও ধরতে পারা যায়। নূতন কফেলাসগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে 
সঙ্গে নুতন নৃতন শ্বলন তলও (গ্লাইড প্লেনস ) গড়ে ওঠে । 
নুতন শ্বলন তল গড়ে ওঠার ফলে কোঠাদলগুলি আবার 
পেছলাতে পারে এবং ধাতুর টুকরাটি তার পূর্বের প্রসা্ধ্যতা 
ফিরে পায়। তখন তাঁকে আবার তার বিনতি সামধ্যের (প্রা 
এবিলিটি) শেষ সীমা পধ্যস্ত পেটাই কর! বা টান! চলতে 
পারে। 

এভাবে ধাতুর ঘাত-কাঠিন্ভ ও কমলায়নের ( আযানিলিং ) 
নানা পর্যায়ের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন ধাতুর বিনতি সীমা 
(প্রাসটিক-লিমিটস্‌), আরোগাদায়ক উষ্ণতা (রিকভারি 
টেমপাঁরেচর ),কেলাস পুনর্বিকাঁশক তাপমাত্রা (রিক্রিষ্ঠালি- 
জেসন টেম্পারেচর ) সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা 
ধাতুকারের পক্ষে একাত্ত প্রয়োজন | ধাতু নিয়ে কাস করার 
বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তার এ সন্থন্ধে কিছু জান জন্মান 
স্বাভাবিক কিন্তু বিজ্ঞানীই ধাতুর নানা বর্ট্বের উৎস জেনে 
তার ব্যাখ্যা করেন, যে অদৃষ্ঠ ছন্দ দোলায় ধাতুধন দেহে নানা 
বিন্ময়কর পরিবর্তন রূপ নেয় তাকে লোকগোচর করেন । 


মাতৃমন্দির 


২৬-এ, কর্ণওয়ালিস ট্রীট, কলিকাতা 
গর্ভাবস্থায়, নিরাপদে থাকা» প্রসব এবং 
শিশু রক্ষার সুব্যবস্থা কর। হয়। 


মানদা দেবী, লেডী নুপারিন্টেণডেট 








পু$%- পারি 


হুতোম প্যাচার নকৃশা ও অন্যান্য সমাজ-চিত্র-_ 
জব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীদজনীকান্ত দাদ সম্পাদিত । বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিবৎ, ২৪৩১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য 
সাড়ে চার টাকা? 

“সমাচার দর্পণে' “বাবুর উপাখ্যান” প্রকাশিত হয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে । 
সমাচার চন্রিকা"সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “কলিকাতা 
কমলালয়” ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং “নববাধুবিলাস" ১৮২ খ্রীষ্টাঝে প্রকাশিত 
হয়। তাহার পর হইতেই বাংলা-নাহিত্যে সামাজিক নক্সা! রচনার ধারা 
প্রবাহিত হইয়া আদিতেছে। অর্থাৎ উপন্যাস-রচনার পূর্ব হইতেই 
সমাজচিত্ররচনায় বাঙালী মন দিয়াছে। ভুমিকায় সম্পাদকদ্বয় 
“আলালের ঘরের ছুলাল” হইতে আরও করিয়া “আনন্দ-লহরী” পথ্য 
দশখানি সামাজিক চিত্রের নাম করিয়া বলিয়াছেন উনবিংশ শতাব্ধীর 
শেষাদ্ধে বাংলা-গগ্ভে এইরূপ আরও অনেকগুলি চিত্র জ্মলাত করে। 
১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে “ছুতোম প/চার নকশা” প্রথম প্রচারিত হয়। বণিতে গ্নেলে 
বাংলা ভাষা ও রচনারীতির উপর “হুতোম প্যাচা”র প্রভাব সাধারণ নয়। 
আজকাল চলিত ভাষায় গ্রন্থ-রচনার যে রীতি প্রচলিত হইয়াছে “হুতোম"কে 
তাহার পৎপ্রদর্শক বলিলে অতুযুক্তি হয় না। মহা কালীপ্রসন্ন সিংহ 
(১৮৪*-১৮৭৯ ) শুধু মহাভারতের অনুবাদ সম্পাদন এবং প্রকাশ করিয়ই 
বশন্বী। হন নাই, “হতোম প্যাচার নকশা” তাহার অক্ষয় কীন্তি। “নকশা” 
তখনকার কলিকাতার অপূর্ব চত্র দেখিতে পাই । সচিত্র “ছুতে।ম প্যাচার 
নকশা” প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সহিত ভুবনচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের “সমাজ 


কুটত্র” (১৮৬০ শ্রী) ও রামসব্ বিগ্াতৃধণের “পনলগ্রামন্থ বাবুদের 
ছর্গোৎসব" (১৮৬৮ শ্বীঃ) পরিষং-প্রকাশিত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । দপ্পাদকন্য় লিখিত ভূমিকার মূল্যবান। 
দেবতার জন্ম ও অন্থানা গল্প-_ প্রীশিবরাম চত্রবর্তী। 
দিবুক এপ্পোরিঅম লিমিটেড, ২২।১, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, কলিকাতা । 
দাদ তিন টাকা। 
ছোট গল্পের বই, এগ্রারোটি গল্পের সমষ্টি। গ্রস্থকারের লিখিবার 
একটি নিজ ভঙ্গী আছে এবং এই বিশেষ রচনাভঙ্গী গরন্সগুলিকে দরদ 
ও সুগাঠ্য 'করিয়!ছে। প্রথম গল্প 'দেবতায় জন্ম'। পথের-মাঝে-পড়িয়া- 
থাক। এক শিলাথণগ্ড কিরপে প্রপ্তর জন্ম পরিহীর করিয়া দেবতার পদে 
উর্নীত হইল তাহারই কাহিনী । শেবের গল্পটি 'মহা! পাকিস্থানের পথে" । 
গল্পটি অত্যান্ত সুকৌশলে লিখিত। যাহা মন্াস্তিক ট/জেডি হইতে 
গারিত তাহাই এক কৌতুককর ঘটনায় পরিণত হইয়া প্রচুর হান্তের 
উপাদান যোগাইয়ছে। "আমার প্রথম লেখা নামক গঞ্সটিতে লেখক 
বলিতেছেন, “আমার গল্জরা যথন রূপান্তরিত হয়ে সেজেগুজে আপনাদের 
সমক্ষে গিয়ে দাড়ায় তখন তাদের দেখে ইয়ত হাস্তকর বলে মনে হলেও 
হতে পারে কিগ্তধখন আমার সামনে বা আশেপাশে, আমাকে জড়িয়ে 
নিয়ে, গাজতে থ|কে তখন তা দপ্তরমতই গঞ্জনাদায়ক । মোটেই 
হান্তকর নয়, "অন্ততঃ আমার, পক্ষে তো নয়।” ভাধাবেগসগুণ 
গুরগার্ভীখোর দেশে হাসি এবং কৌতুকের লীলাচ।পল্য মত্যই রুচিকর। 
তবে ভঙ্গী যেখানে ভঙ্গিমায় অর্থাৎ 2)0111041187.-এ পরিণত হইবার 
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নেতাজীর অনুমরণে 


ংলার বিখ্যাত দ্বত ব্যবসায়ী শ্রীঅশে"কচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার পস্ভরী” মার্কা ঘ্বতের নূতন, পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিজ্্রয়োজন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে. আনন্দে শ্রী স্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল দ্বতের যেরপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ দ্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


স্বৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়। 


স্বাঃ শ্রীত্বভাষচন্দ্র বনু 
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শি - পি শিটিিসতখ। ১০ পাত সিসিক সিসি 


বিশেষ সম্ভাবনা লেখককে সেখানে সব্বদ।ই সতর্ক থাকিতে হয়। পাঠক 
গঙ্জগুলি পড়িয়া আননালাস্ত করিবেন। 
জ্যোতিরিম্্নাথ ঠাকুর, কালীপ্রসম্ন কাব্য- 


বিশারদ- সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা--৬৮- ্রীত্রজেন্রানাথ বন্দ 
গাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ, ২৪৩1১, আপার সারকুলার রোড, 
কলিকাতা মূল্য এক টাকা। 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫ ) মহর্ধি দেবেন্্রনাথেগ পঞ্চম 
পুত্র। সাহিতোর এই নীরব এবং ক্লান্ত সাধক বহু বিষয়েই অগ্রণী 
ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ছিজেন্্রনাধের নাম প্রথম সম্পাদকরূপে থাকিলেও 
জ্যোতিরিক্তরনাথই “ভারতী”র সম্বক্পয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা। “পুরুষিকম", 
“সয়োজিনী", “অশ্রমতী” প্রততি নাটক, “কিঞ্ি জলযোগ” “অলীক বাবু" 
শভৃতি প্রহসন একদা! যথেষ্ট খযাতিলাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত ও ফরাসী 
মাহিতোর অন্তর্গত বিতিতপ্রকার গ্রন্থের জ্যোতিরিক্রনাথ-কৃত হুষ্ অনুবাদ- 
গুলি বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । জ্যেষ্-অনুস্ত পথে তিনি বাংল] 
স্বরলিপির নুতন ধারা প্রবর্তন করিয়াছেন। তাহার চিত্রাঙ্কনশক্তি সাধারণ 
ছিল ন1। তিশি নানা-বিষয়ক প্রায় অধ্ধী শত গ্রন্থের প্রণেতা । রবীনত্রনাথের 
সাহিত্য-জীবন-গঠনে জ্যোতিরিক্্রনাথের প্রতাব অল্প নহে। 

স্বদেশপ্রেমিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক:“হিতবাদী”র খ্যাতনাম! সম্পাদক, 
স্বদেশী আন্দোলনের সুপ্রসিদ্ধ বক্তী ও প্রচারক, কয়েকটি বিখ্যাত 
জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা, খরসিক এবং সুলেখক কালীপ্রসন্ন কাবাবিশার? 
(১৮৬১-১৯*৭ ) মাজত ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। 
গাহার রচিত গ্রন্থের সংা। অল্প নহে। তাহার তীক্ষু বিদ্রপ-বাণ এবং 
নিভীক শ্পষ্টবাদিতা প্রতিপক্ষের ভয়েক্স কারণ ছিল ॥ তাহার সম্পাদণায় 
শহিতখ।পী” একদিন 'সংবাদপত্র-জগতে শীধস্থান অধিকার করিয়াছিল। 


» শৈলেন্্রঃফণ লাহ। 


বণ? ও হপপ?- 


রূপের এঙ্বধ। বিধাতার দান; কিন্তু মানুষ সেই রূপের 
ডৎকধ সাধন করেছে প্রনাধন বিজ নের স্যতু »সুশীলনে | 
মামান্ত কপের অধিকারিণীরাও তাদের রূপ শ্রশ্থুটিত করে 
'তুলতে পারেন প্রকৃষ্থ গ্রনাধনীর নিয়মিত সঙ্গৰারে। এ 
বিষয়ে কালাকমিকোর ন্বাচিত প্রসাধনী সম্ভার ফাপচর্ধা- 
কাঞিবীদের বিশেষ সহায়তা করতে পারে। 


মার্গে সোপ & রেণুকা পাউডার এ 
* লাবণি মো ও ভ্রাম 


৯ তি. 


ক্যাষ্টরল 


প্রবাসী 


৯.০৮৮০০৯াস্পিসিশ শিস উিশাশিপস্টি দল 


১৩৬৫৫ 


স্পিন পাশপাশি পাস্পাসিস্পিসপাসিপিসপিসপাপাাপািপপও 


সাহিত্য বিচার-_ প্রমো হিতলাল 
এনোনিয়েটেড পাবলিশিং কোং। 
কলিকাতা । মূল্য পাঁচ টাকা। 


লব্বপ্রতিষ্ঠ কৰি এবং সমালোচক 'মোছিতলালের রচনা সাহিত্যরনিক- 
মাত্রেই নিকট নুপরিচিত | বর্তমান গ্রন্থে 'কবি ও কাব্য, 'কাব্য ও 
জীবন", “বাংলা সাহিত্যে উপন্তাস, সাহিত্যের ষ্টাইল' 'নাটকীয় কথা” 
'আধুনিক সাহিতোর ভাষা' 'সাহিত্যের আসরে' এবং "সংবাদপত্র ও সাহিত্য 
এই আটটা প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। মোহিতবাবু চিন্তাশীল এবং হরমিক 
লেখক। মনশ্থিতা এবং গদয়বত্তার এরূপ সম্মিলন বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে 
বিরল। লেখক 'কাব্] কথা' নাম.দিয়া একখানি গ্রস্থরচনার সংকপ্ন করিয়া- 
ছিলেন, & নামে কতকগুলি প্রবন্ধও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, 
কবি ও কাবা' সেই সংকলিত গ্রন্থের অংশবিশেষ | দেশী ও বিদেশী 
শ্রেষ্ঠ কাবোর রসে তাহার চিত্ত পরিপুষ্ট। আজিকার অনেক সমালোচক 
নুতন ভঙ্গীমাত্র দেখিয়া চমৎকৃত, কেহবা পান্ডিতাপ্রকাশে উদগ্রীব 
কাহারও দৃষ্টি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারে আচ্ছ্, আবার 
কাহারও কাব্যবিচার অপর সমালোচকের প্রতিধ্বনি ছাড়া কিছু নয়। 
মোহিতলালের আছে স্বার্ধীন বলিষ্ট ব্যক্তিত্ব, তাহার আলোচনায় পাই 
সংব্দেনশীল হদয়ের শ্বচ্ছন্দ প্রকাশ ॥ পুরাতনের মধ্যে যাহ! অমর, তাহার 
প্রতি তিনি অতিশয় শ্রন্ধাবান্‌, নূতনের মধ্যে স্থায়িতের সম্ভাবনা দেখিলে 
তিনি তাহার অভ্যর্থনায় অগ্রমর। তিনি নিজে যাহা। বুঝিয়াছেন, অনুভব, 
করিয়াছেন, স্থায়ী সাহিত্যের কষ্টিপাথরে কষিয়া যে মূল্য নিদ্ধারণ 
করিয়াছেন, তাহা অকুষ্টিত ভাবে জীনাইয়|ছেন। শুধু জানাইয়ছেন 
বলিলে যথেষ্ট হইবে না, রচনাগুণে আপন আনন ও প্রঠায় পাঠকের মনে 
সঞ্চারিত করিয়। দিয়াছেন । 





মজুমদার । ইও্ডয়ান 
৮লি, রমানাথ মজুমদার স্ত্রী, 


সাহিতোর মুলতত্বের অভ্যন্তরে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন এবং সেই 









১১, 





পুর্বাশা-প্রকাশিত কয়েকটি গণ্পের 


সুবোধ খোষের 
আধুনিক বাংল। 
গৰ্জৰামের রব ছোটগল্শছিতে বে 
১) ৮ উ নতুন দৃষ্টিত্গির 
দ্বিতীয় সংস্করণ । ছুই টাকা। নয রা 
খানিই এনে দিয়েছিলেন বোধ ঘোষ। আশ্ক্যা 


এক রূপ ও রসের মাষদানী করে তিনি যেন বাংলা 
সাহিতোর গতিকেই মোড় ফিরিয়ে নতুনতর পথের দিকে 


এগিয়ে নিয়ে গেছেদ। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামগ্রন্ত রেখে 
সে তা এক অপূর্ব দৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। 
ঘাষের গজের 


আলোচনাপ্রসঙ্গে চতুরঙ্গ বলে- 
ছিলেন; 'রবীন্্রনাথের পর 
কি বিষয়বস্ততে কি রচনাশৈলীতে 
বাংলা ছোট গল্পের মোড়কে 
তিনিই দিয়েছেন নূতন যাঞ্জা" 
পথের ইজিত। সুবৌধবাধুর গল্প 
মুক্তির বাণীর অদমা প্রেরণাতেই 
ফলে শিল্প চাতুর্বোর অপূর্ব নিদর্শন।' 


রাভিমার 


ছুই টাকা চার আনা। 
ছঃখবিলাসের কানন! নয়, 
সেগুলি গতিবান, 


বাঝ্িশত অভিজ্ঞতার পরিচয় যে তার রচনার হছত্রে 
ছত্রে ছড়িয়ে আছে, একটিমাত্র উক্তি থেকেই তা শ্পষ্টই 
জানা যাবে, 


'হবোধযাধুর দৃষ্টি আধুনিকতার দৃষ্টি--সতোর 
প্রতাক্ষ চায় রর লেখা সরদ এবং ডি: লাত 0772. 





নরেজ্দ্রনাথ দিতো 
সাহিতাক্ষেত্রে নেমে খুব অজ্প- 
ঁ দিনের মধোই যারা পাঠকসাধারণের 
গৃতাক] কাছ থেকে অকৃঠ অভিন্ন 
লাঙ্ভ করতে সমর্থ হন, তাদের 
ছুই টাক । সংখা। সাংগ্রতিক বাংলাসাছিতো খুব 
বেশী নর, কিন্তু নরেত্রানাধ সেই অজ্লসংখাক লেখকদের 
অন্যতম । ছোট ছোট খটনার মধ্যে দিয়ে মানবমনের যে 
আবর্তন তাই নিখুৎগ্ভাবে ধরা পড়েছে নরেম্রনাথ 
মিত্রের রচনায়।  'পতাকাঁ ভার সর্বাধুনিক গলসগ্ন্থ। 
সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের 
জাহাজের সারেং এবং নৌকার দাড়ি 
নয়নচাৰ। মাঝিমাল্লা আমাদের প্রতিদিনকার 
ঙ পরিচিত জগতের অধিবাসী নয়, 
দেড় টাকা। কিন্তু তাদেরই হায়ের অন্দরমহল 


প্রবেশ করে লেখক এই অজ্ঞাত-পরিচদ্ মানুষগুলির সত্যিকার রূপকে 
প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থে । মন্ত্তরের পটভূমিকায় রচিত কল্পেকটি 
গঞ্জ যে এমন সার্ক হুদার হয়ে উঠতে পেরেছে তার কারণ লেখকের 
বতশ্ষুর্ত মমতাবোধ ও অন্ত্পিতে কোথাও ফাকি থাকে নি। 


ৰ্ই 


প্রেমেজ্ৰ মিত্রের 
যে কজন লেখকের সাধমার মধ 
দিয়ে আধুদিক বাংল! সাহিভোর 


৮৭ মই 


মিত্র ভাদের অন্ততম। সরস দ্বিতীয় সংস্করণ । ছুই টাকা। 
গজরচনায় তার প্রতিষ্ঠা বহুদিনের । সব জড়িয়ে তিনি তার গে 
যে ভাটি পরিস্ষুট করে তোলেন তা এমনি অনিরর্ষচনীর 
রমে পরিপূর্ণ ঘে আপনি যদি রসের অভিসায়ী হৃদ এবং 
জীবনে দাশনিক তাৎপর্যা উপলদ্ধি করবার দিকে যদি আপনার 
মনের সহজ প্রবপতা থাকে, সোজা কথায় আপনার ধদি জীবন 
বোধ থাকে, তালে তাঁর স্বারা আপনি অতিতৃত হহেনই হবেন । 


সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 


জনসমাজ চিরাচরিত ঘ ূ | 


শ্োতো ধায়ায় দ্বিতীয় সংস্তরণ। এক টাকা চার আনা 
প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে, তারাই এ-গল্পগুলোর প্রধান চরিজ্ে। গতীয় 
অস্থি ও আত্তরিক সঙথানুভূতির স্পর্শে প্রতোকটি চরিত্রই সত্যিকার 
ুস্তি পরিগ্রহ করেছে-_লেখক কোধাও আবরণের আশ্রয় নেন নি। 


বাঙালীর সঙ্গাজ ও পারিবারিক ৫ ? 


জীবনের পারস্পরিক সম্বগ্ধের মধুরত। 
অন্তঠিত হতে চলেছে। বিশেষ করে 

অর্থনৈতিক কারপে। যে আথিক এক টাক] সাড়ে ছয় আনা। 
সাচ্ছলা পারিবারিক শাস্তি ও মাধূর্ধ্য রক্ষা! করবার পক্ষে অপরিষ্থাধ্য 
তার অন্তাবে পিতামাতার প্রতি তি, স্বামী-স্ত্রীর স্কালবাসা, অপতা 
স্েহ, বন্ধুগ্রীতি সবই ধীরে ধারে কমে আমছে। বাংলার এই 
পব্রণদপ্ত সমাজজীবনের রূপটিই প্রতিফলিচ হয়েছে 'ধণ' গঞ্প্রস্থে। 





যে দুঃখীদীধারণকে 
নিয়ে দেশের বৃছৎ 


নুন দিনের কাহিনী 
আধুনিক ছুই টাকা । 


শিক্ষিত অভিল্লাত ও সম্পন্ন পরিবারের যুবক-যুতীর মনপ্তত্বের 
অতিহথগ্ বিশ্লেষণ । ভাব বলিষ্ঠ, বর্ণনাতঙ্গী চিত্তাকর্ষক ॥--আননবাজার 
"চিরাচরিত পরিবেশে গ্পগুলি দাড় করান হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাষার 
দৌকর্ধে, এবং রচনাশৈলীর নিপুধতায় সেগুলি আকর্ষণীয় ।'--বুগগাস্তর 


জ্যোতিরিজ্র নন্দীর 





আজকের দিনের উদ্ভ্রান্ত 
অনিশ্চয়তার ঠুনকো খেলনার 
€ মতোই দেখার অজন্র মধ্য- 
বিত্বের নষ্ট জীবনের দাবী। 
দেড় টাকা। জ্োতিরিত্র নন্দী সাগপ্রুতিক 


গলস-সাহিতযে এ-জাই বিশিষ্ট বে তার নারক-নািকার চরিত্রে 
বিশেষভাবে ফুটে টঠেছে ভঙ্গুর খেলনারই করণ প্রতিভান। 


এঞ্রক্চাস্পন্ষ ৪ 


পুর্বাশা লিমিটেড পি), গণেশচনত্র এসে, কম্পিকাঁতা ১৬ 
চি 518165185185248583588 


২৮৮ 

গই ভাহীর বিচার কেবল কঙ্কাল বিশ্লেষণ নহে, তাহা! প্রাণ-রহস্সেরই 
সন্ধান সঙ্কেত। 'নাহিতোর স্টাইল' প্রবদ্ধ তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাঁণ। 
01104 1) 91919, এবং 13০] 1) 9019-এর পার্থকা দেখাইয়া 
লেখক বলিয়াছেন £ “যাহার মধ্যে 13500] 01 17000311710) বিশ্ব- 
মানবের প্রীণম্পন্দন, অনুভূত হইয়া থ।কে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রসস্ষ্টি, 
তাহাই 0716 487৮-অতএব তাহাই শ্রেষ্ঠ স্টাইল। আধুনিক 
ভাধাবিকারের দিনে লেখকের নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ "ভাষার 
রীতি একটা খেলা! বা খেয়ালে বন্ত নয়, ব্যক্তিবিশেষের থুলী ব। বিলাস- 
বাসনা যদি এমন করিয়া কোনও জাতির ভাষাকে গড়িতে বা ভাঙ্গিতে চায় 
ওপারে তবে দে জাতির মৃতু অবধারিত। বাঙালী কি সত্যই মরিতে 
বসিয়াছে ?” 

সাহিত্য-বিষয়ে ধীহীর! চিন্তা ও চচ্চা করেন, তাহারা এ গ্রস্থথানিকে 
পরম মূল্যবান বিবেচন! করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 


শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোশধায 


পুতুললনাচের ইতিকথা প্রীমাণিক বন্যোপাধ্যায়। দি 
বুকম্যান ৮৭ চৌরঙী রোড, কলিকাতা। দাম পাচ টাকা। 
ছোট একটি গ্রথমের অতি সাধারণ কয়েকটি নরনারীকে গল্পের উপাদান 
হিসাবে লেখক বাছিন্না লইয়াছেন। এর! অনৃষ্টের অদৃহ হাস্তের ক্রীড়নক। 
এদের পরিমিত আশা-আকাঙ্ষ। চারিপাশের ঘটনা-সংঘাতে প্রতিনিয়ত 
ভাঙ্গিয়। পড়িতেছে রূপ বদল করিতেছে । বাহির হইতে এই সব অতি 
সাধারণ নরনারীর জীবনযাত্র।র ধারাঁটিকে অতান্ত সরল বৌধ হয়, কিন্ত 
এদের প্রণয় বাভিচার ম্নেহ ভালবাস! নিষ্ট রতা মহত্ব প্রভৃতির অন্তনিহিত 
রহস্ত লেখক নৃতন দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই ধরণের 
চরিক্র-বিশ্লেষণ বাত্তবানুগতো!র পরিচয় । 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


কাহিনীর প্রধান পুরুষ শশী অদৃষ্ঠ হস্তের পুতুলের মতই ইতন্তত 
সঞ্চরণশীল। সেই কারণে অন্পষ্ট এবং প্রাণহীন বলিয়া! মনে হয়। কুনুম 
বাস্তব কল্পনায় মেশানো হইলেও জীবন-চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ । অত্ন্ত 
সজীব ও স্পষ্ট হইল কুমুদ আর মতি । চলমান জগতে তাদের চল! এখনও 
শেষ হয় নাই। গোপাল, রাপদী, সেন-দিদি ও বিন্দুচরিত্রের অস্ততিপ্লবের 
হেতু বাহিরের আচার আচরণের সঙ্গে সামগ্লন্ত বিধান করিয়াছে 
খানিক আলো খনিক ছায়া মেশানো! এই সব চরিত্র, এদের চারিপাশের 
থটনা_এদের খেয়ালখুশিভর! আচরণের তলায় মনোবিকলনের ধারা-_এই 
সব অনুনরণ করিতে করিতে প্রশ্ন জাগে - মানুষের মনের অন্ধকার দিকটা 
প্রকাশ করই কি মনন্তত্বের বিষয়? উপরের মহত্ব কি তার কু্রত্বের আবরণ 
মাত্র? গৌরব-সথ্টির প্রচও মোহে মনুষ অকাতরে আত্মহত্যা করে এমন 
ষ্টান্ত বিরল নয়, কিন্তু সংসার হইতে প্রায়-বিষুক্ত আত্মমপ্পূর্ণ মানুষের 
মহের তলায় আত্মহত্যার দ্বারা অমর হইবার বাসন! হান্তকর বলিয়াই 
মনে হয়। বাস্তববাদের উদ্বে যে জগৎ মানুষের কল্পনায় প্রতিঠিত থাকিয়া 
মানুষকে পাঁিব কামনার কলুধমুক্ত করিতেছে বন্থসন্কীর্ণ দৃষ্টিপাতের 
দ্বারা তাহার রহস্তভেদ করা কি ততটাই মহজ? এ যেন নৈরাশ্ঠবাদীর 
মনম্তত্ব নিরূপণ চেষ্টা । 

অনেকে বলিবেন, সম্পূর্ণ জীবন-দর্শন ছুল্ভ বপ্ত; তার খানিকটা 
বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বাকিটা সমৃদ্ধ কল্পনার সঙ্গে মিশাইয়া! আলো ছাঁয়া 
ভরা ছবি অশীকার যে দক্ষতা তাহার পরিচয়কাহিনী ও চরিত্র-চিত্রেণে 
থ[কিলেই তো যথেষ্ট। সুস্থ মনোবিকলনের চেষ্টা হয়ত ইহার মধো 
নাই, তথু কাহিনীগত রস উপভোগে গাঠক-সম্প্রদায় যে বিমুখ নহেন 
দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । 


গ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
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ল্ুত্ভিল্বাতন আ্রটিক্তি 


সাত সঞ্রকাণড রামায়। 


স্বনামধন্য ₹ললাস্মাননল্ক চ্তোম্পাঞ্ধ্যালল সম্পাদিত 
স্ুবিখ্যাত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকৃষ্ট 


অষ্টম সংক্ষরণ 


প্রকাশিত হইল 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রক্ষিত্ত অংশবঞ্জিত যূলগ্রস্থ অন্নুসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় হ্সম্পূর্ণ! 
ইহাতে বিশ্ববিপ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আকা র্ডীন ফোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি 
আছে। রডীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিগ্রশালা হইতে সংগৃহীত ছবির অঙ্গলিপি। অন্যান্য 
বনূবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্্াট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা ববি বর্মা, নন্দলাল বস্থ, সারদাচরণ উকীল, 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরদ্ধর, অসিতকুমার হালদার, স্থরেন গঙ্গোপাধ্যায়, 


শৈলেন্দ্র দে প্রভৃতির স্থনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত । 


জ্যাকেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইগ্ডিং মূল্য ১০1০, প্যাকিং ও ডাকব্যয় ১২ 
প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মুল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে 
পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া! হইবে না। গ্রাহক নম্বরসহ মত্বর 
আবেদন করুন! এই সুযোগ সর্বপ্রকার. ছুষূল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না। 


প্রবাসী কার্য্যালয়--১২০২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 
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সমুদ্রের স্বাদ 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিড়দ্বিত মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যর্থতাকে 
উপজীব্য করে লেখা মানিক বন্দ্যো- 
পাধায়ের তেরোটি নিখুঁত ও বলি 
গল্পের মংকলন। জরা গ্রস্ত ও 
ভাঙনোন্মুখ সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর 
নিষ্পেষণে কাতর সাধারণ মান্ধষের 
হামিকান্না ও স্বপ্নভঙ্গের বিচিত্র রপায়ণ। 
দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম ৩|* , 


নবজাতক 
ম্যাকসিম গোকাঁ 


ম্যাকসিম গোকাঁর সাতটি শ্রেষ্ঠ গল্পের 
সংকলন। নিপীড়িতের যে অন্তজ্ঞাল! 
পুগ্তীভূত হয়ে দাবানলের স্যহি করে 
গোর প্রতিটি চরিত্র সেই 
অন্তজ্শলারই মূর্ত প্রকাশ । অন্রবাদ 
করেছেন নীহার দাশগুপ্ত । দাম ৩ 


.পুতুলনাচের 
ইতিকথা 


মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 


মানিক বন্দ্যোপাধায়ের বলি 
পরিণত সাহিতাহট্টি দীর্ঘদিন ধরে 
আত্মবিশ্লেষণ ও অবিচ্ছিন্ন অন্ত্বন্্ের 
পরিণাম । ভার এই অন্তদ্বন্দের 
শুরু 'পুতুলনাচের ইতিকথা*য়। দুর্বল, 
নিরীহ মানুষের ওপর শক্তিশালী 
স্বদয়হীন সমাজের অকথ্য নিষ্পেষণের 
মর্মাস্তিক ও রসঘন কাহিনী | মাখন 
দত্তগুপ্ত চিত্রিত অভিনব প্রচ্ছদপটযুক্ত 
দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম ৫২ 


কৰিচার 





ূ 


কৃষণ চন্দ্র 


তেরশ পঞ্চাশের ছুভিক্ষ-লাঞ্িত 
বাংলায় মানবতার অপমৃত্যু 
ঘটাবার জঘন্য ষড়যন্ত্রের কাহিনী । 
কুষণ চন্দরের বলিঠ লেখনীতে 
পদদলিত জীবনবোধ ও নীতি- 
বাদের বীভৎস বিরতির প্রতি- 


১৯৪* সালের ১৪ই ছুন। অগ্যান্য 
ফলন । অনুবাদ করেছেন অবন্তী 


এতিহাসিক দিনগুলির মত এই দিনটিও পৃথিবীর 





সান্তাল। দাম ১॥০ ইতিঙ্গাসে চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে-বিপ্রবের 

মধাদা নিয়ে নয়_-গ্রতিবিপ্রবের কদর্য দলিলের 

কলঙ্ক নিয়ে। সেদিন প্রতিক্রিয়ার কাছে ফরাসী 

মানবিক ও পরমাণবিক দেশের মানুষ 2? করল বটে কিন্তু নতুন 
এক ইস্পাত কাঠিম্ে দু হয়ে উঠল তারা। 

বিষুঃ মুখোপাধ্যায় বিশ্বাসঘাতকতা ও সড়যন্। নিক্রিয়তা ও শ্বার্থপরতার 

১ পটভূমিকে আশ্রয় করে অত্যাশ্চর্য শিলোৎ কভার 

আণবিক শক্তির একচেটিয়া | সঙ্গে এই বিরাট উপতাসথানি রা করেছেন 
মালিকানা করায়ত্র করে ধ্বংস- | ইলিয়া এরেনবুগ। অগুবাদ করেছেন অমল দাশ, 
লীলার আড়ালে ইজ্স-মৃকিন | রবীন মজুমদার ও অশিলকুমার সিংহ তিনটি পৃথক 
সামাজ্যবাদের পৃথিবীব্যাপী রাজা- টং দাম যথাক্রমে ৪৬ ৩৬ ৪২1 একত্রে ১০২। 
বিস্তারের যডযস্ত্ররে তথাাপূর্ণ ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড 

আলোচনা ভন 2 ৩০) চৌরপ্গ। রোড :; কলিকাতা ১৬ 


-__ ছোটদের বই -____ 


সকল দেশের সেরা 


ব্রজেজ্জনাথ ভট্টাচার্য 
ভবিষৎ ভারতের আরাণকর্তা ও রক্ষক যারা ভাদের সঙ্দে এই মহান্‌ দেশের 
আস্তরিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যে গল্পের মত মনৌরম ভঙ্গীতে লেখা ভারতের 
অথনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিচয়। সু রায়ের অজস্র ছবি। দাম ২1 


ঘুমতাড়ানী ছড়া 

সুকান্ত ভট্টাচার্য ও অন্যান্য 
ছোটদের অপরূপ ছড়ার বই। ভারত-ঈতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনার ওপর 
মজাদার সব ছড়া কেটেছেন চারজন খ্যাতনামা কবি। পাতায় পাতায় স্্ধ 


রায়েন রাকা আরও মজাদার সব রঙ্গীন ছবি। ন্বদেশেগ ঘুমভাঙার কাহিনী 
বাংলার কিশোর-কিশোরীদের চোখ থেকে ঘুমকে সত্যিই তাড়াবে। দাম ৩২ 





সন্দ্বীপের চর-বিষু দে ২২ 
ছাড়পত্র -স্ৃকাস্ত ভট্টাচাধ ৯০ 
রবীক্দ্রনামী- প্রভাত বন সম্পাদিত ৯০ 


ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড 


৩৩ 


, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা--১৬ 


২৯০ 


পপি পানপা্পিশপসপাসপাসপিপাসিাশি 





অহামানব মহা _জ্রীবিজয়ভৃষণ দাশগুপ্ত । এ. মুখী: 
এণ্ড কোং, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত । ১৭* পৃ, মূল্য ২৫* টাক|। 


এই সেদিন মহাঁস্বা আমাদের মধ্যে ছিলেন, আজ তিনি নাই। এই 
বিরাট বাবধান জাতি হিসাবে আও বাকিগতভাবে প্রত্যেকে এবং 
সমস্ত পৃথিবী মর্ে মর্ষে অনুভব করিতেছে । ১৮৬৯ সনের ২র! অক্টোবর 
ধীহার জন্ম ১৯৪৮ সনের ৩*শে জানুয়ারী মীহার তিরোধান। পৃথিবীর 
ইতিহাসে গার স্থান কত হুপ্রতিচিত, মানব-মনে ভাহার কর্ণ ও 
মাধনাময় জীবনের ছাপ কত গম্দীর এই বেদনাবিক্ুদ্ধ বিষদমান ও 
ত্রাতৃঘাতী জাতিসমূহের নির্মল শাস্তিস্থাপন-প্রয়াদের মধ্যে তাহা প্রতি- 
দিনই প্রকট হইতেছে । তিনি কি কেবল ভারতের ছিলেন? আজ 
সমস্ত পৃথিবী কোন্‌ আকর্ষণে মহাঞ্বার জয়গান করিতেছে? এষুগে 
মহাত্বাজীই ভারতের পরিচয়। আমর গ্রান্থীর দেশের লোক বলিয়া 
বিদেশে সম্প্ণত পাইয়াছি। গ্থাধীন ভারতের আবার সম্মান? আজ 
ভারতের থাধীনতাল।ভের সাধনায় যদি কেবলমাত্র এক জনকে সম্মান 
দিতে হয় নে সম্মান, দে .শঙ্া, দেশ-বিদেশের কৃতজ্ঞতার মূল্য পাইবেন 
আমাদের গান্ধীত | বিজয়বাবু ০৯ মতামানবের যে আলেখ্য আকিয়াছেন 
তাহাতে গান্ধীজীব কর্াময় জীবনের সকল দিকেই অল্পবিশ্তুর আলোকপাত 
করা হইয়াছে। ছাত্র, ব্যবহারজীবী, দক্ষিণ-আফ্রিকায় অপমানিত 
সত্যাগ্রহী, গরোখেলের শিষ্য, চম্পারণের কৃষক, অসহযোগী, অন্যায়ের 
বিরদ্ধে বিভ্রোহী, অহিংস, সেবাব্রপী, লবণকর অমাস্তাকীরী, জেলের 
কয়েদী, আশ্রমিক, শিক্ষাব্রতী, চরথার প্রচারক, হরিজন-প্রেমিক ও 
কন্মাঁ, সর্বশেষে হিু-মুসলমান মিলনের দশ্ঠ অমূলা, জীবন উৎসর্গকারী _ 
নানা দিক দিয়! বিজয়বাবুর গ্রপ্থথানি তথ্যবহুল ও হুখপাঠ্য হইয়াছে। 
গান্ধীজীর নান1 সময়ের কয়েকথানি ছিঞ্র পুস্তকখানির আরও শোভা 
বৃদ্ধি করিয়াছে। গ্রস্থশেষের জীবনপন্ত্রীতে এই মহাজীবনের বিশেষ 
ঘটনাগুলি স্বল্পপরিসরের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে । এইরূপ স্থলিখিত 
যহীপুরুষ-জীবনী দেশের সর্কাশ্রেণীর পাঠকের মধো যতই প্রচারিত হইবে 

ততই মহল। 
শ্রীঅনাথবন্ধু দন্ত 


অবরোধ (নাটক )- গ্রীবিজন ভটাচাধা | ইন্টারগ্ভাশনাল 
পারিশিং হাউস লিমিটেড । ৩*, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাত।। ১২৩ পৃ, 
মূলা ছুই টাকা আট আনা । 
সপৃথিবীর মানুষ আজ এক অত্যন্ত তীত্র ও তীক্ষ শ্রেণীবিষ্তাসে চিহ্নিত । 
আমাদের সমাজেও সেই শ্রেণী-বিষ্তাস তেমনি নির্মম ও ধারালো। 
প্রাগৈতিহাসিক যুগ্নের নিতাস্ত সাধারণ ও অনাড়ম্বর মানুষ কি করে 
আজকের এল ও [িছিখ শিবিরে ভাগ হয়ে গেল সে এক এতিহাসিক 
প্রন্রিয়া এবং সেই এরতিহাসিক প্রক্রিয়ার বর্তমান উত্তরাধিকীরীদের সংঘাত 
ও মংঘর্ষই “অবরোধ-এ'র মূল উপজীব্য ॥” চলতি নাটক ও মঞ্চের বিরুদ্ধে 
বহদ্ধিনের অভিযোগ ক্রমশঃই পুষ্ভীভূত হয়ে এসেছে এবং তারই প্রতিবাদে 
নতুন বিষয়বন্তুকে কেন্দ্র করে নতুন রীতিতে নাটটা-রচন। প্রয়াস দেখা 
যাচ্ছে। এই নব-নাটা আন্দোলনের অগ্রণীদের মধ্যে বর্তমান গ্রন্থকার 
অন্যতম । 0 
শ্রেষ্ঠ নাটকের একটি প্রধান গুণ এই যে তা পাঠক এবং 
'দর্শকের মনে বিরাট 'ইমোশন' শ্টি করে। নাটক পড়তে পড়তে 
বা অভিনয় দেখতে দেখতে আমর। নাটকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাই, 
তার পাস্র-পাত্রীর নুখ-ছুখ বাথা*বেদনাকে নিজের বাত্তিশাত জীবনের সঙ্গে 
জড়িয়ে ফেল্লি। নাটকের ট্যাজেডি বা কমেডিতে নিজেরা দুঃখে ডিয়মাণ 
'হুই অথবা খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠি। নাট্যরচমার এই রহন্ত ঝাঁর হত 


প্রবাসী 


া্পসপাস্পিস্পিপাসিপস্পাসপাসিপাস্পিস্পাসিসিসপিসপািসিপাসপিসাসিপসপিসপাশিপসিপিিপাসিতািশিসিটিপসিপাির্শাপিশিশীর্শিটশিশিপািসপিপিিশাসশা১শসিশটিলাচিও 


১৩৫৫ 


বেশি আয়ত্ত তিনি তত বড় নাটাকার। শ্রেষ্ঠ নাটক-স্ঠির এই সতাকে 
মনেপ্রাণে উপলদ্ধি না করে শুধু আধুনিক মঞ্চের আদরশত্রষ্টতা এবং 
সমসাময়িক মঞ্চ-সফল নাটকের বিরুদ্ধে মেলোড্রামা এবং হাক্ষা। রস- 
পরিজিবশনের অভিযোগ করলে ন| হবে নব-নাট্য আন্দোলনের পুষ্টি, না 
হবে মঞ্চ-সংস্কার । একটা বড় সমন্তাকে নাটকের কাঠামোতে ঢেলে 
সাজলেই তা নটক হয় না। 'অবরোধে' নাটক লেখার চেয়ে পরস্পর- 
বিরোধী বিভিন্ন-শ্রেণাতে বিভক্ত মানব-গোষির 'উতিহাসিক প্রক্রিয়ার 
বিশ্লেষণ করবার প্রয়ামই বড় হয়ে উঠেছে। গড়তে পড়তে সব সময়ই 
মনে হয়, সংলাপ ও সিচার়েশনের মাধামে যেন একটি বিশেষ সমস্তাকে 
বিশ্লেষণ করবার জন্তেই লেখক তীর ঈপ্সত বক্তবা বলে ঘাচ্ছেন। 
নাটকের অনিবাধ্য গত্তিবেগ্ধে নয নাট্যকীরের ইচ্ছানুসারেই যেন 
ঘটনার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রথম থেকে শেষ পযান্ত এই 'ঈতিহীসিক অক্রিয়া'কে 
ফুটিয়ে তুলবার জন্যে গোটা নাটকটাই যেন সাজানো! এবং ছক্কাটা। 
নাট্যকারের এই সচেতন প্রয়াসই 'অবরোধ' নাটকের রসআৌতকে বার 
বার ব্যাহত করেছে। নাটকের যে আবেগ, যে বিশ্বময়, যে লীলা পাঠকের 
মনকে হীসি-অশ্র, আনন্দ-বেদনায় মুহুর্তে মুহূর্তে চঞ্চল করে তুলে, 
'অবরোধের' নাট্যকার যেন সচেতন ভাবে তা এড়িয়ে গিয়েই নাটকের 
নূতন পরীক্ষায় ত্রতী হয়েছেন। নূতন আঙ্গিকে নাটক লেখবার প্রয়াসকে 
খাটো করে দেখব ন1-সামান্ত ক্রুটি-বিচ্যুতি সন্ত্েও নয়। সমস্তা-মূলক 
নাটক লেখা হবে নী-এমন আব্দারও কোন রসগ্রাহী পাঠক করবেন 
ন1। কিন্তু নাটক নাট্যরদের ঢেয়ে হি সমস্ত! বড় হয়ে উঠে তবে তা ভালো! 
নাটক বলে কোন কালেই অভিনন্দন ল[ভ করবে না। কারণ নাটকের বড় 
কথাই হচ্ছে 'নাটকত্ব' | “নবান্ন” বচন! করে শীযক্ত বিজন ভট্টাচাধা প্রশংসা 
লীভ করেছিলেন। তিনি শক্তিমান নাটাকার। সতাকার রসোত্ীর্প 
নাটক লিখে তিনি তার খ্যাতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুন এটাই কাম্য। 


্রীম্মথকুমার চৌধুরী 


স্বামী শ্রীষুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ _-ঙ্গাশী সভানন্দ 
গিরি। প্রকাশক সেবায়তন, ঝাড়গ্রীম, মেদিনীপুর | যুল্য ১২। 

বায়ামাচাধা বিষ ঘোষের অগ্রজ পরমহংস যৌগানন্স স্বামী '্ঠাহার 
4015000৮241) 9 ৮৮1 নামক পুস্তকে শ্রীরামপুরের লাহিড়ী 
মহাশয় ও তাহার প্রধান শিশ্ন প্রীযুত্তেশ্বর গিরিকে তাহার ধশ্মজীবনের ওর 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই উন্নতশির দীর্ঘকায় সৌম্যদর্শন বিরাট্‌ পুরুষ 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাধুসভ৷ বা সতসক্র নামক আশ্রমগ্ুলি দ্রীরামপুর, রণাচি, 
পুরী, মেদিনীপুর প্রভৃতি বাংলার এবং বাহিরে বহু পল্লীতে নানা লোক- 
হিতকাধ্যে নিযুক্ত, থাকিয়! দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছে । তাহার 
প্রধান শিল্প যোগানন্দ স্বামী ঝর্ব প্রতিষ্ঠিত সাধুসভীগুলি তীহার 
নামানুসারে 'ঘোগদা সৎসঙ্গ' নামে পরিচিত। ম্বামী বিষেকামন্দ ও 
অভোনন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষের প্রধান শিল্গণণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতা শ্রম 
বা বেদান্ত মঠগুলি যেমন আমেরিকার প্রধান প্রধান কেন্দ্রে প্রতিঠিত 
হইয়া ভারতবর্ষের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে, যোগানন্দ স্বামী কর্তৃক নিউইয়র্ক, 
বর্ন, লস্‌ এপ্লেলস্‌, হলিউড, ক্যালিফর্ণিয়া, ওয়াশিংটন, মেক্সিকো 
প্রভৃতি বহু স্থানে 911-চ:981188600. 08১00). নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
ভারতের খাঁশী প্রচারে সহাক্নতা করিতেছে । তাহার বর্দমনিরগুলির 
মুখপত্র 7:8৮-ডা০৪৮ নামক পত্রে যোগানন্দ শ্বামী. নিয়মিতভাবে 
ভারতের বাণী ও সাধনা প্রচীর. করেন। এই শ্রস্থের লেখক স্বামী 
সত্যানন্দ গিরিও শ্রীযুক্েশ্বয় গিগ্লি মহীরাজের ভান্যতম শিষ্য হিসাবে 
ঝাড়গ্রামন্থ সেষায়তনে প্রধান কর্নাধাক্ষরাপে নিযুক্ত আছেন । তল্লিখিত 

গ্লিরি মহারাজের এই জীবনী পড়িয়া কৌতুহলী পাঠক উপকৃত হইবেন। 
শ্রীধিজয়েন্্রকুষণ শীল 





“গগনে গরজে মেষ ঘন বরষা” 
ক্চন্বিল্ বর্ধা আসে--মেঘমেছুর আকাশ অবিশ্রাম বধ, আর 


* মযুরের কেকাধ্বনি নিয়ে। 
হুন্বিন্লাত্জেন্ল বধা আসে আমাশয়, উদরাময় ও অন্যান্ত 


লিভারঘটিত পীড়া নিয়ে, কিন্তু মুক্ষিল এই যে কবিরাজের বিধান না মানলে 


কবির বর্ধা উপভোগ করা যায় না। 
লুহঙ্মান্লরেস্পী লিভার ও পেটের যেকোন পীড়া ত আরোগ্য 


করেই, তাছাড়া লিভারকে শক্তিশালী ক'রে অন্ত রোগেরও আক্রমণ 


প্রতিরোধ করে। 
তাই স্থবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বর্যাগমে শুধু উষধ নয়, প্রতিষেধক 


হিসাবেও কুমাবরেশ সেবনের পরামশ দেন । 





দি রিয়াল রিসার্চ &৪ বেমিব্যাল লেবরৌরী লিঃ 
2 54555555 


দেশ-বিদেশের কথা 


স্বকুমার চট্টোপাধ্যায় * 
গ্রীযৃত সুকুমার চট্টোপাধায় মহাশয় গত ২৩শে জোষ্ঠ 
(৬ই জুন) পরলোকগমন করিয়াছেন । ম্বত্যুকালে াহা'র 
বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল । নুকুমার বাবু বীকুড়া জেলার 


অধিবাসী ছিলেন। ভাহার পিতার নাম রামসদন 
চঙট্োপাধ্যায়। প্রবাশী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের তিনি ভ্রাতুষ্ুত্র। 


না 





সুকুমার চট্টোপাধ্যায় 

সুকুমার বাবু ১৯০৮ সনে বেঙ্গল সিবিল সাবিসে প্রবেশ 
করেন । বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পর্দে যোগ্যতার সহিত কার্ধ্য 
করিয়া ১৯৩৬ সনে ইন্সপেক্টর-জেনারেল অফ . রেজিত্রেশন পদে 
উন্নীত হুন। সত্যকার স্বদেশপ্রীতি থাকিলে ইংরেজ আমলের 
শেষের দিকে সরকারী কর্মচারীর! কখন কখন কিরূপে দেশের 
কাঙ্স সুষ্ঠভাবে করিয়া যাইতে পারিতেন ্ুকুমার বাবু ছিলেন 
তাহার একটি উদ্দবল দৃষ্টাম্ত। বীরভূম জেলার ছু্তিক্ষ ও অনা- 
বৃষ্টিতে থান্ড ও পানীয়ের অভাব বিমোচনে, গোপালগঞ্জের 
কচুরীপান। ধ্বংস-কার্য্ে, ভাটপাড়া মিউনিসিপালিটির উন্নতি- 


বিধানে তাহার কর্মতংপরতা অতীব প্রশংসনীয় । তাহার, 


রচিত বয়ক্কদের শিক্ষা-পরিকল্পনা তৎকালীন বাংল1-সরকার 
গ্রহণ করেন । তিনি বয়গ্ষদের সহজ-পাঠ 'পড়ার বই” প্রবর্তন 
করেন। | সুকুমার বাবু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সরকারী কর্ণ 
ছাড়িয়া ১৯৩৮ সনে বিশ্বভারতীর পল্লীউন্নয়ন বিভাগের কার্ধ্য- 
ভার গ্রহণ করেন। তখন তাহার অবসর গ্রহণের অল্পকয়েক 
বংসর মা অবশিষ্ট ছিল । দেশসেবায় তাহার এতাদৃশ ত্যাগ- 
স্বীকার কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যস্ব তিনি দেশের 
কথা ভাবিয়া গিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের ছু্িক্ষের প্রধান কারণ 





জলাভাব ও সেচের অব্যবস্থা । শার ইহার অনেকটা প্রতিকার 
হইতে পারে সেচোপযোগী. পুক্রিধীগুলির পক্ষোদ্ধার দ্বারা । 
সুকুমার বাবু অনুষ্থ অবস্থায়ও এই উদ্গেস্টে কেন্দ্রীয় সরকারের 
সাঁকে পত্র বাবার করেন এবং আলাপ-আলোচন| চালান । 
বাকুড়ার তিনি আদর্শ স্ুসস্তান ছিলেন। তাঁহার খুল্পতাত 
প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বত্যুর পর 
হইতে তিনি বীকুড়া সম্মিলনীর ও বাঁকুড়া উন্নয়ন সমিতির 
সভাপতি ছিলেন। সংস্কত সহিত্য সুকুমার বাবুর বড় প্রিয় 
ছিল । রবীন্দ্র-পাহিত্যেও তাহার গভীর প্রবেশ ছিল। 
কান্তিচন্দ্র ঘোষ 

১৮৮৬ সনে শ্টামবাজারের বিখ্যাত ঘোষ-পরিবারে 

কাস্তিচজ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে 





কাস্তিচন্ত্র ঘোষ 
মুক্ত ছিলেন । তিনি পরে বঙ্গীয় আইন-পরিযদের রিপোর্টার 


ও লাইব্রেরিয়ান পর্দে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে 
তাহার বিশেষ বুযুংপত্তি ছিল। তিনি কবিতা, গল্প প্রভৃতি 


লিখিতেন | ততকত ওমর খৈয়ামের ললিত বঙ্গানুবাধ 
নুধীবৃদ্ধের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল । বিগত ১৭ই মে 
কালিম্পঙে তিনি ম্ৃত্যুয়ুখে পতিত হুন। 

প্রিয়দা দত্ত 


বাংলার বিশিষ্ট ্রননায়ক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের 
ভূতপূর্বব ডেপুটি প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত অখিলচন্্র দণ্ভ মহাশয়ের 
সহ্বন্নিধী শ্রীযুক্ত! প্রিয্দা দত্ত বিগত ২৩শে মে ৬৭ বৎসর বয়সে 
পরলোৌকগমন করিয়াছেন । তিনি নিখিল-ভারত নারী- 
সম্মেলনের কলিকাতা শাখার সহ্‌-সভানেত্রী ছিলেন । নারী- 
আন্দোলনে তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং কলিকাতা, দিল্লী 
ও কুমিল্লায় বছ নারী-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত ছিলেন । শ্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি পতির সঙ্গে কারা- 
বত্রণ করিয়াছিলেন । গত ১৯৩৭ সনে তিনি তাহার স্বামীর 
সহিত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। 








টা 


রনীহারবঞ্জন সেনস্এপু 
প্রবস প্রেস, কলিকাতা 





রাইসট্যাগ শহর-_যুদ্ধের পূর্বের 





ুদ্ধত্তর রাইসট্যাগ | 


স্বাধানতার প্রথম ব্সর 
পরাধীনতার প্রথম বৎসর শেষ হইতে চলিয়াছে। এই 
বংসরের হিসাব-নিকাঁশের এখনও সময় হয় শাই। কিন্ধ এ 
বিষয়ে কি সন্দেহ আছে যে এই বংসবের মধ্যে ভারত-যুক্সরা 
যে ঝড়-ঝগার, যে বিষম অনাচারের স্রোতের সম্মুখীন হইয়!ছে 
তাহার তুলন' ভারতের ইতিহাসে অতি অই আছে? আজ 
ধেশ যে ছুপাচারদিগের কবলে পড়িয়া অতিশয় শঙ্কাজ্বনক 
পরিখ্থিতিতে রহিয়াছে তাহা! সকলেই ঘরের শত্রু, সকলেই 
এদেশের মাটিতে জন্ম ও পুষ্টিলা করিয়াছে । এখন আর 
বিদ্বেধীর উপর দোষারোপ করিয়া নিজের মনকে ভুলাইবাপ 
উপায় নাই । খ্বাধীনতার যে উ্ফ্বল চিএ আমাদের সকলেরই 
মানসচক্ষের উপর এত দিন ছিল, আজ বাস্তবের কঠোর 
সঙ্ঘাতে তাহ! মৃগতৃফিকাঁর মত ক্রমেই দুর হইতে চৃরাস্তরে 
চলিয়া যাইতেছে কেন? 
কারণ প্রধানতঃ ছুইটি, প্রথমতঃ স্বাধীনত] সম্পর্কে আমাদের 
অজ্ঞতা] এবং প্নাধ্রনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব, দ্বিতীয়তঃ 
ধাহাদের হস্তে আমাদের দেশের শাসন ও পরিচালনের ভার 
রহিয়াছে তাহাদের অনেকের শিপারণ নৈতিক অবনতি । 
স্বাতন্ত্য ও খ্বেচ্চাচারের মধ্যে এবং স্বাধীনত। ও স্বার্থসিদ্দির মধ্যে 
প্রভেদ বুঝেন আমাদেপ মধ্যে এরূপ লোক এক লক্ষে এক 
নও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এত দিন আমাদের বিশ্বাস 
ছিল যে কংগ্রেস নেতৃবগ এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সজাগ ; আজ 
ঠাহাদের অধিকাংশের চরম অধঃপতনের পণ্রিচয় পাইয়া 
আমাদের চমক লাগিতেছে। জনসাধারণের তো কথাই 
নাই, চতুদ্ধিকে স্বাধীনতার নামে যে সকল যুক্তি-তর্ক শুনা 
যায়, যেরুপ কাধ্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ছয় শতাব্কী ব্যাপী দাসত্বের 
ফলে আমরা স্বাধীনতার অর্থে বুঝিয়াছি স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ ও 
প্রব্নার সুযোগ, স্বাতত্ত্য অর্থে বুঝিয়াছি ফীকি দিয়া কার্ধা- 
সিদ্ধির সুযোগ । স্বাধীনতা বিনামূল্যে পাওয়া যায় না একথা 
আক্্াদের বুঝাইবে কে এবং স্বাতত্্যরক্ষার অঃ যে আমাদের 
সদাসর্ধদ| সজাগ হইয়া থাকিতে হইবে ইহাই বা বলিবে কে? 
ইংরেজীতে যে প্রবাদ আছে +1:11081 11809 19 09 
0০9 0119991৮- শশ্বাধীনতার মুল্য অবিশ্রান্ত সন্জাগ- 





ঘুষ, চোরাকারবার এবং শাঁসনতন্ত্রের অবনতির ফলে 
আমাদেশ জাতীয় জীবনে যে কলুষ চতুষ্ধিক কলঙ্কিত 
করিতেছে, তাহার প্রতিকারে কয়জন প্রর্কৃতপক্ষে চেট্টিত ? 
প্রায় সকলেই উহাকে আশ্রয় করিয়। বিশ্রাথের সময় পর- 
শিন্দায় আননালাভ করেন, কেহ কেহবা স্বার্থসিদ্ধির অগ্রন্মপে 
উহাকে আশ্রয় করিয়া পরের অনিষ্টের ব্যবস্থা ফরেন। 
কদাচিৎ একজন দেখ] যায়, যিনি নিজে সচেষ্ট হইয় উহার 


প্রতিকারের বিষয়ে চিন্তা করেন। দেশ জাগ্রত হইলেও 
চোরাকারবারী, ঘুঘ ইত্যাদি বন্ধ করা যায় না ইহ] অবিশ্বাপ্ত 
কথা । এক ক্ণের টেষ্টা বার্থ হুইতে পারে, দশ জনের 
চেষ্টাতেও ফল না ফলিতে পারে, কিন্ধ শত সহ্ত লোকের 
মিলিত চেষ্টা ফলপ্রশ্থ হইবে না, ইহ! স্বাধীন দেশে সন্ভব নয় । 
আসলে আমর এখনও জমস্রিগত ভাবে দেশের ও নিজেদের 
প্রগতির বিষয় চিত! করিতেই শিখি নাই । 

নেতৃবর্গের উপর নির্ভর করিলে আমাদের ধ্বংস অপিবাধ্য। 
ইংরেজ অভিধানকান্ধ জনসন অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক 
ছঃখে লিখিয়! গিয়াছিলেন, 41১10100517) 18 0০ 185 
18601017101 ১070170110”--ছন্ত্তি নরাধমের শেষ আশ্রয় 
দেশভক্তি”_ এবং এরূপ লেখার ফলেই বোঁধ হয় ইংরেজ 
পরে জগতে অত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল। 
আঁজ আমদের এ কথ| মনে রাঁখিয়! যাহার দেশভক্তির ও 
“ত্যাগ” নামক পরশপাথরের সাহায্যে আমাদের কর্ণধার 
হওয়ার দাবী করিতেছেন তাহাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ 
যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে । 

উদ্াহরণ-স্বরূপ সেই দলের কথ! বিচার করা যাউক যাহার! 
পূর্ববঙ্গের লোকজ্রনকে বিপদে ফেলিয়া পশ্চিম বঙ্গের “গ্দী” 
্খলের চেষ্টায় বান্ভ__বলা! বাছুলা, প্রক্কত দেশপ্রেমী ও তাঈ 
যাহারা তাহাদের প্রায় সকলেই পূর্বববঙ্গেই থাকিয়া দেশবাসীর 
পরিভআ্ঞাণের চেষ্ঠা করিতেছেন-_হঁহ!দের ব্যবহারে ও কার্ধা- 
কলাপে দলগত এবং ব্যক্তিগত স্বার্থাপ্বেষণ ভিন্ন অষ্ঠ কিছুর পরি- 
চয় পশ্চিম বঙ্গের লোক কোনও দিন পায় নাই। আজও হঁছা- 
ব্রেক ঘদি পশ্চিম বঙ্গের লোক না চিনে তবে এদেশের উদ্ধারের 


২৯৪ 


৮ পাস্পািশ্পাস্পাশার্পাাতাশিসাশাশ্িক্পিশীতিশ্িশা্টাশিস্িশািিটিপিউিপাস 


আশা কম। হঁহাদের মুখে আতকাল এক নুতন সুজি গুন! 
যাইতেছে যে, ইহাদের “ত্যাগ” না থাকিলে, পশ্চিম বঙ্গ 
স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত না, সুতরাং পশ্চিম বজের 
লোকের ভাঁয়তঃ ও ধর্দত: উচিত ইহাদের কাছে দাঁসখত লিখিয়! 
দেওয়া । “ত্যাগ” কি করিয়াছেন সে প্রশ্নের উত্তরে শুনা 
যায় যে ইঁছার] যে দয় করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় ভোট গ্রহণ, 
কালে বঙ্গচ্ছেদের ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্ষের ভারতরাষ্ট্রে যোগ- 
দানে বাধ দান করেন নাই, তাহাঁতেই উহারা ত্যাগের 
পরাকান্ঠা দেখাইয়াছেন। বস্ততঃ পক্ষে ইহারা পূর্ববঙ্গের 
আত্ীয়ন্বজ্বনকে যেভাবে ভাসাইয়া দিয়া স্বার্থচিস্তীয় বিভোর 
রহিয়াছেন, তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের লোকের হঁছাদের প্রতি 
ক্কতজ্ঞ হওয়া উচিত যে ইহারা এ চরম বিশ্বাসঘাতকতার 
লোভ সম্বরণ করিয়া, “নিজের নাক কাটিয়া পরের যাজ্ঞাভঙ্ত” 
করেন নাই। পূর্ববঙ্গের হিন্দু বাঙালীর ছুঃখ-ন্খের চিন্ত। 
আঁমাঁদের সর্বদাই কর] কর্তব্য, আত্মীয়তার জ্, মনুষ্যত্বের অন্ত, 
কিন্তু স্তাহাদের এই যে প্না্রনৈতিক চোরাকারবারী নেতৃবর্গ- 
যাহারা সদিনে তাহাদের ক্ষক্ধজে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং 
ছুদ্দিনে তাহাদের মাথায় পা দিয়া জলা পার হইয়া পশ্চিম 
বঙ্গের ডাঙ্গায় উঠিতে ইচ্ছুক-__তাহাদের প্রতি আমাদের প্রক্কত 
দায়িত্ব কি তাহা সকলেরই বুঝ! উচিত। পশ্চিম বঙ্গ না 
বাচিলে না বাড়িলে বাঁভালী নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে একথা 
সকলেরই বুঝিতে হইবে । দেশে যে উদ্দাম উচ্ছ.জ্খল নিয়ম 
বিরোধিতা চলিয়াছে, তাঁহা৷ যে চরম দেশদ্রোহিতার পরিচয় 
ইহা! সকলেরই জানা প্রয়োজন । দেশের লোক যদি বাঁচিতে 
চাহে তবে এখনই এই অনাঁচারের আোতে বাধ দিতে কর্তৃ- 
পক্ষকে আহ্বান ও সাহায্য কর! প্রয়োজন । 


স্বাবলম্বী বাঁঙালা 

গত বার বংসর যাবৎ বাঙালীর উপর দিয়া সাম্প্রদায়িকতা, 
যুদ্ধ এবং বাষ্ট্রবিপ্লবের প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। বাঙালী 
জাতির মেরুদও পর্যাস্ত এই বঝঞ্চীয় ভাডিবার উপক্রম হইয়াছে, 
তাহার সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবন প্রায় ধ্বংসের 
মুখে আসিয়া গ্লাড়াইয়াছে । খাপ, বস্ত্র এবং প্রত্যেকটি নিতা- 
ব্যবহার্য শিল্পপ্রবোর জন্ত বাঙালী পরমুখাপেক্ষ]। বাংলার 
ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার সমগ্রভাবেই ভিন্ন প্রদেশীয়দের হাতে 
চলিয়া গিয়াছে । ইহাদের হাতে তেল, ধি প্রভৃতির ব্যবসা! 
সম্পূর্ণভাবে চলিয়া যাঁওয়ার ফল হইয়াছে এই যে ভেজাল 
খাচ্ছে বাঙালীর জীবনী-শক্তি ক্রমেই কষিয়া আসিতেছে ; 
ছুধের ব্যবসা অবাঁডালীর হাতে চলিয়া! যাওয়ায় উহ্থাতেও যে 
ভেজ্কাল চলিতেছে তাহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। 
ভেজাল ছধ এবং ভেজাল খাছের দ্বার! ভবিয্বদ্বংগীয় বাঙালীকে 
ক্ষীণজীবী ও পলজুপ্রায় করিয়া ধ্বংসের পথে লইয়! যাইবার পথ 
প্রশস্ত হইতেছে । বাংলার যে মধ্যবিত্ত সমাজ দেশের সর্ববিধ 
উন্নতির মূল তাহাই মরণের পথে দাড়াইয়াছে। স্বদেশীর নামে 
ব্তীকার ইহার! করিয়াছে, তাহার লাভ কুড়াইয়াছে অবাঙালী 
ধনীর দল। দীর্ঘস্থায়ী ছুশ্মুল্যের বাজারে এবং ভেঙ্জাল থাণ্চে 


প্রযাসা 


৬১৩৫৫ 
নিন বিশেষত: নিয়মধ্যবিভ্ভ ভিন অবস্থা এখন 
এরূপ দীড়াইয়াছে যে একটু কঠিন রোগের ধাক! সামলাইবার 
শক্তি তাহার আর নাই, আগেকার দির যাহাকে সাধারণ 
রোগ বলা হইত এখন তাহাতেই অল্প দিনের মধ্যে মৃত্য 
ঘটতেছে। যক্ষা তে! প্রায় ঘরে ঘরে । 

বাঙালী জাতিকে বীচাইতে হইলে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশকে 
সর্বববিষয়ে স্বাবলম্বী করিয়! গড়িয়া! তুলিতে হইবে । পশ্চিম 
বঙ্ষে যে জমি আছে' তাহার সবট। যদি ভাল ভাবে চাষ হয়, 
কৃষকেরা যদি ভাল বীজ, সারু এবং অল্প সুদে প্রয়োঞ্জনাথযাঁয়ী 
খণ পায়, সেচ-ব্যবস্থার যদ্দি উন্নতি হয়, তাহা হইলে পশ্চিম 
বঙ্গ প্রদেশ খাদ্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে। 
ব্যাডক্লিফ এওয়ার্ডে পশ্চিম বঙ্গের আয়তন এমন করিয়া! 
দেওয়া হইয়াছে যে, বাঁডালীকে গ্রাম্য জীবনের পরিবন্তে এখন 
শহরকেন্দ্রিক শিল্পজীবন অবলম্বন করিতে হইবে । এই পরি- 
বর্তনকে স্বীকার করিয়। লইয়। এখন হইতে উহাকে রূপ 
দিবার জন্ত পরিকল্পনা আরম্ভ করা দ্রকাঁর। কিন্ত আশ্চধ্যের 
বিষয়, এখনও এ বিষয়ে কোন পরিকল্পনা] আরম্ভ পধ্যস্ত হয় 
নাই। প্রতি জেলায় একটি করিয়! সৃতাকল বসাইয়! তাতে 
কাপড় বুনিবার ব্যবস্থা করিলে বাঙালীর বন্ত্রসমন্তা ঘুচিয়া যায়, 
বছ লোকের কর্প্বসংস্থানও হয় । বস্ত্র উৎপাঁদনের দায়িত্ব মুটিমেয় 
কয়েকজন যিল-মালিকের হাতে ছাঁড়িয়া না দিয়! উহ৷ বহু জনের 
মধ্যে ছড়াইয়। সমবায় নীতিতে বণ্টন করিয়া! দিলে এখনকার 


তল পিপিপি 


স্তায় রক্তচোষা জুয়াচোর বন্তরব্যবসায়ীর সপ্টিও হইতে'পারিবে 


না; বাংলার ধড় বড় শিল্পগুলি এতদিন ছিল ইংরেজের হাতে, 
এখন এগুলি ক্রমে অগ্ত প্রদ্দেশীয় লৌকে কিনিকা লইতেছে ; 
উহ। আশু বন্ধ হুওয়! দরকার | কাপড়ের এবং থানাপ্রক্যের 
ব্যবসা মাড়োয়ারীদের এবং ছুধের ব্যবসা অবাঁগালীদের 
একচেটিয়া অধিকার থাক] অত্যন্ত বিপদজনক । পশ্চিম বঙ্গের 
পরিজ্রাণের পথ সমবায়মুলক প্রতিষ্ঠানের গঠন এবং শিল্পকেন্্র- 
গুলিকে জ্াতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা-_-বাঁঙালী ভ্বাতিকে 
বাচাইতে হুইলে এ কাঞ্জ করিতেই হুইবে। 

অভিজ্ঞ, দূরদর্শী এবং উপযুক্ত লোক লইয়। অবিগন্বে 
একটি অর্থনৈতিক বোর্ড গঠন করিয়া বাঙালীকে স্বাবলম্বী 
করিবার উপায় নির্ধারণের ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করা 
উচিত । কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা বাঙালীর স্বাবলগ্থনের 
একটি দুচিস্তিত পরিকল্পন] প্রত্তত হইলে এবং উহা! কাজে 
পরিণত হইলে বাঙালীর ধাচিবার উপায় হইবে। কাজটা 
কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্ত মোটেই অসম্ভব নহে । তবে ইহ! 
ঠিক যে, এবিষয়ে যতই অবহ্েল! করা হইবে কাজ ততই 
কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিবে | 


ংগ্রেস গবন্মেন্টের ভিতরে ও বাহিরে 
শ্রীকিশোরীলাল মশরুওয়ালা সম্প্রতি হরিজন” পঞ্ে 
কংগ্রেস এবং কংগ্রেস গবন্মেণ্টের যে সমালোচনা! করিয়াছেন 
দেশের মঙ্গলাকাজ্ী প্রত্যেক চিদ্বাণীল ব্যজির পক্ষে তাহা 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । তিনি লিখিতেছেন যে যাহারা 


শ্রাবণ 
কংগ্রেস কমিটিসমূহে পদ অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং 
যাহার! তাহার ত্বাহিরে আছে তাহাদের উভয়ের মধ্যে 
সন্বন্ধ স্ভাবপূর্ণ নহে। গবম্মেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের ও 
গ্রতিষ্ঠানেরভিতরে যে কংগ্রেস কাজ করিতেছে এবং বাছিরে 
যে কংখ্রেস কাজ করিতেছে তাহাদের সম্বপ্ধও মোটেই 
' সাবপুর্ণ নছে। প্রত্যেক শ্রেমই অপর ছুই শ্রেণী সন্দ্ধে 
বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে । এই সকলের বাহিরে 
আরও ছুই শ্রেণীর কংথেসের লোক আছে । ইহাদের মধ্যে 
এক শ্রেণী স্বাধীনতা অজ্দন ও গ্রায়ণিষ্ঠ নিক্চলঙ্ক রাষরব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠার জন্য যৌবনের প্রারস্তে আস্তরিক আগ্রহ ও আহু- 
গতোর সহিত কংখ্েসের কাজ করিয়াছে । স্বাধীনতালাভের 
দ্বারা তাহাদের মনে শাস্তি ও আনন্দ আসে নাই বরং তাহার] 
অস্থখী ও নিরৎসাহ হুইয়। পড়িয়াছে ; কারণ যে যহান্‌ 
কংখেসকে শঞ্জিশালী করিয়া গড়িয়া! তোলার কাঞ্জে তাহার] 
সাহায্য করিয়াছে সেই কংগ্রেস ক্ষমতা লাভ কগিয়।ই জন- 
সাধারণের প্রতি কর্তব্যভ্রষ্ঠ হইয়াছে এবং যে সকল উচ্চ 
আদর্শের কথ! পূর্বে প্রচার করিয়াছে আভান্তরীণ ছুর্নাতির 
জন্ তদম্থযায়ী কাজ করিয়া উঠিতে পাঁরিতেছে না। তাহারা 
অতি বেদনাহত চিত্তে চোখে সম্মুখে দেখিতেছে যে কংখ্রেস 
এখন স্বার্থসিদ্ধির ও ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক দল-উপদল 
গঠনের ছুবিধাজনক যন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা এখন 
আর নিন্দেরা সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছে না কিছ্ধু চারিদিকে 
ছুনাঁতির বিস্তার দেখিয়] শান্তিতে বিশ্রাম করিতেও পারিতেছে 
না| দ্বিতীয় শ্রেণী সাধারণ লোক; তাহারা এদল ওদল 
লইয়া মাথা খামায় না। তাহারা চায় গাঁয়নিষ্ঠ গবঙ্েটি, 
ভদ্র বাবহার, জনসাধারণের আবেদন নিবেদন সঙ্বপ্ধে অনতি- 
বিলম্বে ব্যবস্থা এবং ছুর্নাতিবিহীন শাসন পরিচালনা যাহাতে 
জনপাঁধারণের সুখসুবিধা বৃপ্ধি পাইতে পারে। এই সকল 
বিষয়ে জনসাধারণ কোন উন্নতি দেখিতে পাইতেছে শা এবং 
তাহাদের ধারণা জন্মিতেছে যে অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে 
আরও মন্দের দিকে চলিয়াছে। ইহার ফলে কংগ্রেসের নাঁম 
লোকের নিকট দিন দিন অপ্রিয় হুইয়। উঠিতেছে। 
গবন্থেমেন্টের ভিতরের কংখ্েসক্মী এবং কংগ্রেস কমিটির 
কম্মাদের মধো বিরোধ কেন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া! উঠিতেছে 
এবং একটা দ্বৈত শাঁসন কেন দেখা দিতেছে ্রীযুক্ত মশরুওয়ালা 
তাহ। অতি শুন্দর ভাঁবে দেখাইয়াছেন _ ॥ 

“কংগ্রেসের যাহারা গবশ্মেণ্টের ভিতরে আছে আর 
যাহারা বাহিরে আছে, তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষতভাবের প্রধান 
কারণসমূহ এইরূপ বলিয়া আমার মনে হয়। 

“যে লোক গবন্মেন্টের উচ্চপদ অধিকার করিয়া আছে, 
সেলোক দায়িত্বের বোঝা ততটা অনুভব না করিয়া তাহার 
পদকে অর্থ ও মর্ধ্যা্া লাভের উপায়স্বরূপ মনে করিয়া থাকে। 
গব্ে টের প্রত্যেক পদে ও গবন্েট নিযুক্ত কমিটর প্রত্যেক 
হলে, ভাতা, মাহিনা, অন্ের সুবিধা করিয়া দেওয়া, চাকুরী 
প্রধানের ক্ষমত] কিন্বা অন্তের দ্বারা নিজের কিছু কাজ করাইয়া 


১০৯ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_-কংগ্রেস গবন্মেণ্টের ভিতরে ও বাহিরে 


২৯৫ 


২২ 


লওয়া_-যে কাজ গবর্ণমেন্টের পদ অধিকার করিয়! না 
থাকিলে আদায় কর! যাঁয় না-__এই সমস্ত সুযোগ আছে। 
তাহাকে যে সকল কান্ত করিতে হয় তাহা অপেক্ষাকৃত 
হালকা আর আশ্র্য্যের বিষয় এই যে, যেখানে দায়িত্ব বৃহৎ 
ও চরম সেখানে কংখেস-পরিচালিত গবর্ণমেন্টলমূহেও জাত 
ও সম্প্রদায় দেখিয়া কর্মচারী নিযুক্ত কর! হুইয়! ধাকে। অথচ 
কংখ্রেম নীতি এই পদ্ধতিতে কর্মচারী নিয়োগের বিরোধী । 
যখন কংগ্রেসের সমর্থন দেওয়া হয়, মন্ত্রী নিযুক্ত কর] হয়, এমন 
কি অল্প সময়ের জন্য যে সকল কষুতর ক্ষুদ্র কমিটি গঠন কর হুয় 
সেই সকল ক্ষেত্রেই কোন্‌ ব্যজ্জির কি যোগ্যতা আছে না 
আছে সে দিকে দৃর্ি না দিয়া, সেই বাজি কোন্‌ সম্প্রদায়ভূজ্ঞ 
ও কোন্‌ অঞ্চলের অধিবাসী তাহার প্রতি দুটি দেওয়া হয়। 
দলকে মঞ্জবুত রাখিবার জনা এরূপ প্রয়োজন হইয়া উঠে এবং 
প্রত্যেক চাকুরীই গোপন বাবস্থা! হুইয়া দাড়ায় । চাকুরীর জন্য 
লালায়িত নহে একপ লোক খুব অল্পই আছে এবং যদিও 
চাকুরীর প্রার্থীর সংখা! ক্রমশ: বাড়িয়াই চলিয়াছে তথাপি যত 
লোক আশ করিয়া থাঁকে চাকুরীর সংখ্যা তত নয়, ফলে 
যাহারা চাকুরী পায় ন| তাহার। অসন্ধষ্ঠ হইয়া! উঠে । গকণ্মেন্টের 
কার্ধালীভে বার্থ হইয়া ইহারা কংখেস কমিটিসমূহের 
কার্ধানিব্বীহক সমিতিতে স্থান করিয়া লইবার চেষ্টা করে এবং 
কংেসের যাহারা গবন্মেন্টের কাজে নিযুস্ত আছে তাঁহাদের 
প্রতিদন্দীরূপে কংগ্রেপ কমিটিগুলিকে পরিচালিত করে । এই 
প্রকারে এক রকম দ্বৈত শাসনের সৃষ্টি হইয়াছে । কংগ্রেসের 
যাহার! গবন্সেন্টের অভান্তরে আছে কংগ্রেস কমিটিগুলি 
তাহাদের উপর কর্তৃত্থ করিতে চায়, আর যাঁহারা গবন্মেপ্টের 
অভ্তান্তরে আছে তাহারা কংগ্রেস কমিটিগুলিকে অগ্রাহ করিয়া 
নিজেদের ক্ষমতা! ও প্রতিপত্তি অক্ষু্ রাখিতে চায় ।” 
রাজনৈতিক কারণে উচ্চপদে প্রিয়পান্র নিয়োগ দেশের পক্ষে 
যেকি ভয়ানক ক্ষতিকর “9011 3/5161” প্রবর্তন করিয়া 
আঁমেরিক1 তাহ! বুঝিয়াছিল এবং এখন উহ! পরিত্যাগ করিয়া 
সম্পূর্ণভাবে যোগ্তার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ ভাবে কর্মচারী নিয়ো- 
গের নীতি অবলম্বন করিয়! নিত্বের শীসনযন্্র সুদ করিয়াছে । 
আমাদের দেশে কংগ্রেস ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমে- 
রিকার পরিত্যক্ত এই ৪1011 55১60) চাকুরিক্ষে্রে প্রবর্তন 
করিয়াছেন এবং তার ফলে উচ্চপদ্দে অযোগ্য লোক নিয়োগ 
করিয়। শাসনযন্ত্রের দক্ষতা যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা রসাতলে 
দিয়াছেন ও দেশের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন । পাঁবলিক 
সার্ভিস টিবিউনাল কর্তৃক প্রকাস্ প্রতিযোগিতার দ্বারা 
নিরপেক্গ ভাঁবে নিছক যোগ্যতার ভিত্তিতে লোক নিয়োগ ও 
প্রমোশনের নীতি প্রবপ্তিত হইলে শাসনযন্ত্রের দক্ষতা বাঁড়িবে, 
গবন্নেন্টের ভিতরের ও বাহিরের কংগ্রেস কর্মীদের বিরোধের 
মূল কারণটি দূর হইবে এবং ইহাতে শাসনযন্ত্ের ব্যয়ভারও 
অনেক কমিয়া আসিবে । আশ্চর্যের বিষয় কংগ্রেস 
এই স্তায়াস্থগ ও কল্যাণকর নীতি এখনও প্রবর্তন ও পালন 


২৯৬ 


প্রবাসী 


১৩৩৫৫ 


. এ ৯ পাছিপীািসাসিপাসিপিচিটি পু িসিশীদশাসিশী১পাশাশাসিটিলাছিপিসিপপানপাসিপাসিলাপািপাপাসিপিটিপাতপাপসপিসপাসপাশিসিসশাশিপাশাটিপিশাসিপশিটিপশিপানপটিশিপাশিস্পাস্পিসিপস্পাস্পানিসিপাস্পাস্পিসিশপািপাসিসিপাসিল 


করিতে চাছেন না, খসড়া রাষ্রবিধিতেও এখানকার গ্ভাঁয় 
পাবলিক সান্ভিস টি.বিউনালকে এই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাঁখা 
হইয়াছে। কংখেস কমিটিগুলিতে বর্তমান দলাদলি যে এত 
বাড়িয়াছে তাঁর একমাঁঅ কারণ মন্ত্রিত্ব ও চাকুরির লোভ। 
ইহারই আন্ত কংহোস নুশ্রঙ্থল] সম্পন্ন এক্যবন্ধ প্রতিষ্ঠানরূপে জন- 
সাধারণের সম্মুখে আর দ্রাড়াইতে পাঁরিতেছে না! । যাহার] এখন 
বড় হইয়! উঠিতেছে, যাহাদের বয়স উনিশ-বিশ বংসর হইতে 
চলিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে এই ধারণ! জন্মিতেছে যে কংখ্েস 
অবর্শণ্য হুইয়| পড়িতেছে ইহা আর যুবকদের যোগদান 
করিবাঁর উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নাই। শ্রীযুক্ত মশরুওয়ালা এই 
কথা বলিয়া বর্তমান কংখেস নেতাঁদের সতর্ক করিয়া দিয়া 
মন্তব্য করিতেছেন যে যদ্দি কংগ্রেস নিজের দোষ দুর না করে 
তবে ইহ? কয়েকটি প্রতিপত্তিশলী বাক্তির পয়সায় পোষা 
লোকের সংকীর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে । 
ট্যাক্স ফীকি 

ভারতের যে সমস্ত কোটিপতি আয়কর ফাঁকি দিয় বিপুল 
বিভ্ত সয় করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্ত 
একটি জায়কর তদন্ত কমিশন গঠিত হইয়াছে । সর্‌ এস 
বরদাচারী কমিশনের সভাপতি । গত বাঁজেট-ৰভ্তাঁয় অর্থ 
সচিব শ্রীষন্থুখম চেটি বলিয়াছেন যে সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি 
না দিলে কাহারও পক্ষে কোটি কোঁট টাকা সঞ্চয় করা সম্ভব 
নহে । আঁয়কর কমিশন ভারতের শ্রেষ্ঠ ধনকুবেরদের নামের 
একটি তালিক] প্রণয়ন করিয়াছেন। তালিকায় যাহার নাঁম 
আছে তাহাদের সম্পত্তি যুদ্ধের পূর্বে কি ছিল এবং এখন উহার 
পরিমাণ কি তাহ জানাইবাঁর জন্ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 
আমেদাবাদ, বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, কোয়েঙ্কাটুর, 
মাত্রা, লক্ষৌ এবং আজমীঢ়ে প্রাথমিক তদন্ত আরম্ত হইয়াছে। 
যাহাদের অভিযোগ আয়কর তদস্ত কমিশনের বিচারের জন্য 
দেওয়] হইয়াছে তাঁকার কয়েকটি তুলিয়া লওয়া হইবে বলিয়া 
কোন কোন সংবাদপত্রে বাঁছির হইয়াছিল । ভারতের কয়েকটি 
সবচেয়ে বড় ধনকুবের পরিবারের অনেকগুলি নাম তদস্ 
কমিশনের তাঁলিকাঁয় আছে এবং ইহাদের সন্বন্ধে তদন্ত স্থগিত 
রাঁখিবাঁর চেষ্ঠা হইতেছে বলিয়া সাধারণের মনে একটা ধারণা 
জন্মিতেছে । এই ধারণা যত শীঘ্র দুর করিয়! দেওয়া হয় ততই 
মঙ্গল। 

শুধু আয়কর নয়, বড় বড় ধনকুবেরগণ প্রাদেশিক ক্রুয়গুক্ 
কাকি দিতেও সমান আগ্রহশীল একপ সংবাদও পাওয়া যাঁই- 
তেছে'। এইরূপ এক গোঠীর প্রায় ৬৮টি কোম্পানী আছে ; তার 
মধ্যে কয়েকটি বড় বড় কারবার কলিকাতায় আছে ! ইহাদের 
নিকট হইতে ক্রয়গুক্ষ যথারীতি আদায় হইতেছে না বলিয়] 
অন্দেহ করিবার কারণ আমাদের আছে। এই শ্রেনীর বৃহৎ 
কারবারগুলি হইতে যথারীতি ক্রয়শুক্ষ আদায় হইলে বাজেটে 


আদায়ের পরিমাণ যাহ] ধর] হইয়াছে তাহা হইতে অনেক 
বেশী আদায় হওয়ার কথা । এই সব কোম্পানীর ব্যালাদ্দ 
শীটে উৎপাদনের পরিমাঁণ যাহা দেখানো হয় তাহা সঠিক 
কিনা বলা কঠিন, তথাপি উহার উপরও ক্রয়ন্তুক্ক ধার্ধ্য হইলে 
টাকা অনেক বেশী আদায় হওয়ার কথা । এখন আইন যাহা! 
আছে তাহাতে খাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়। পার পাওয়া 
কঠিন নয়। অবিলম্বে এই মর্মে অডিনান্স জারী করা উচিত 
যে প্রতোক কোম্পানী তাকাদের পাঁচ বংসরের পুষ্থাহিপুঙ্থ 
হিসাঁবের খাঁতা রক্ষা করিতে এবং প্রয়োজন মাত্র সরকারী 
কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে বাধা থাঁকিবে ৷ মানব 
ফ্যাকচারিং একাউণ্ট শাখা আঁপিস মাঁরফৎ বিক্রয়ের হিসাব 
এবং ফাটকাঁবাজির হিন্পাব লুক।ইয়া সরকারের টাক এবং 
অংশীদারের লঙ্যাশ ফাকি দেওয়ার জন্থ ম্যানেজিং এক্ষেগি 
পরিচালিত কোম্পানীগুলির আগ্রহ এত বেশী যে খাতা গোপন 
করিবার জন্। ইহারা অত্যন্ত উদগ্রীব । শুধু জরিমানার ভয় 
দেখাইয়া ইহাদিগকে খাতা বাহির করিতে বাধ্য করা যাইবে 
না, ইহার জন্ত কঠোর কারাদণ্ডের বিধান আবশ্তটক | এইব্প 
অর্ডিনা্গ করা হইলে আয়কর এবং ক্রয়গুক্ক উভয় বিভাগেরই 
আয় বাড়িবে। শিয়ালদহ ষ্রেশনে ল্যাও কাষ্টমসের বিবেকবান 
কর্মচারীর! ট্রেন তল্পাসী করিতে গেলে ভাঁবপ্রাপ্ত অফিসার 
বাধা দেন একথা প্রকাশিত হইয়াছে এবং আমরাও 
লিখিয়াছি। ক্রয়গুক্ষ বিভাগেও বড় কারব!রিয়াদের বাচাইবার 
জন্য এরূপ হইতেছে কিন। তাহা দেখা দরকার । 
মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকার 

কয়েক দ্রিন হইল পশ্চিম বঙ্গের গবশ্মেন্ট আঁটী, ময়দা 
ইত্যাদির দাম প্রায় শতকরা ৫৬ ভাগ বাঁড়াইয়! দিয়াছেন। 
ৃষ্টান্্-স্বর্ূপ পাঁউরুটির কথা বল। যাঁয়__আঁধ সের ওজনের 
রুটির দাম ছিল 1/০ ; হইয়াছে ॥০। এই মূলাববদ্ধির অঞ্জুহাত 
দেওয়া হয় যে বিদেশ হইতে গম ও আটাময়দা খুব বেশী দাঁমে 
কিনিতে হয় এবং আমাদের প্রদেশে বিক্রয় করিতে হয় কম 
দামে; এই ব্যবসায়ে প্রায় ৪ কোটি টাক বংসরে ক্ষতি হয়। 
কত দামে কেনা হইয়াছিল তাঁহা ন| জানিলে, এই হিসাব 
গ্রহণ করা যায় না। গম, আটাময়দার আদত দামঃ 
জাহাজ ভাড়া, রেল ভাড়ার খরচ £ গুদাম ভাড়ার খরচ ; 
কর্শচারিবৃন্দের অসাঁরধানতায় শশ্তের ক্ষতি_-এই সব এই 
হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে । এনপ হিসাব না দেখাইয়া! 
সরবরাহ বিভাগের খেয়াল মত দাম ধার্ধ্য করিলে তাঁহার 
সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ থাঁকিয়া যাইবে । কারণ কাপড় ও 
চিনি লইয়া যে খেলা চলিতেছে, তাঁহার সঙ্গে গবনেপ্টের নান। 
বিভাগের যোগাযোগ না থাকিলে ইহা কখনও সম্ভব 
হইত ন1। 

পাঁচ-ছয় মাস পুর্ধে চিনির জঙ্ড আমাদের দিতে হইত 


ড 


পতি: রা আন1; এখন রাতে হয় ১/০, রি আনা । 
কাপড়ের বাজারে তু ফাটকাঁবা্ধী চলিয়াছে ; তাঁহার কেন 
নির্দিষ্ট দাম নাই । গত মে মাসের ৮ তারিখে কলিকাতা 
নিকটবর্তী কোন মিলে যে ধুতি জোড়া বিক্রয় হইত ৫/১০ 
আনায়, ৯ই মে তারিখে তাহা! বিক্রয় হইয়াছিল ১০১১০ 
আনায়। তারপর কাপড়ের বাজারে যাহা হইয়াছে তাহ! 
আমাদের হাড়ে হাড়ে বুঝাইয়। দিয়াছে “স্বদেশী ভাবের” 
ূর্ণামি । গবন্ধেন্টি প্রায় আড়াই মাস এই গলা-কাটা 
দুষ্ট দেখিয়াছেন প্রষ্টাক্পে, বেদাস্তের ব্রন্মরূপে | এই 
গলা-কাটাগিরি হাঁযা বা অন্থায্য তাহা স্থির করিবার ভার 
শুক্ষ সমিতির (গাথাণণী' 13080) উপর দিয়া কিছু সময় 
কাট।ইলেন; এই সুযে'গে কাপড়ের কলের মালিক ও 
বাবসায়ীর| ত্রিশ-পয়জ্িশ কোটি টাকা আমাদের গল] টিপিয়। 
টণ্যাকে পুরিলেন। এখন শুক্ক সমিতি নাকি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে বর্তমানে কাপড়ের কলে যে দাম আদায় হইতেছে তাহ। 
“অতাধিক ও অন্যায়” (40811610087 800 071051000”) 1 
গন্দ জাহুয়ারী মাসের তুলনায় মোটা কাপড়ের দাঁম শতকরা 
৫০ ভাগ, মাঝারি কাপড়ের দাঁম শতকরা ৭৫ ভগ ও মিহি 
ক।পড়ের দ্রাম শতকরা ১০০ ভাগ অধিক। কেন্দ্রীয় 
গধন্রে প্টেখ মগ্িমহেদয়গণ কাপড় কিনেন না; খাদি পরেন 

কাপের দাম যে চড়িতেছে তাঁহার খবর উটের কানে 
গৌঁছিতে কত সময় লাঁগিয়াঁছিল জাঁনি না । কিন্তু জনসাধারণ 
শুঙ্গ সমিতির হিসাব-নিকাশ না দেখিয়াই কাঁপড়ের কলের 
মালিকের ও ব্যবসায়ীর ডাকাতিটা বুঝিতেছিল । 

কাপড় ও চিনি সম্বন্ধে বিদেশ হইতে আমদানীর অজুহাতটা 
চলে না| কিন্তু আমাদের সরবরাঁহু বিভাগঞ্জলির কল্যাণে 
একট অজুহাত খুদ্ধিয়া৷ বাহির কর! যাইবে | তাঁহাদের পেছনে 
পুলিশ ও মিলিটারি আছে; তাঁহার জোরে আমাদের ঘাড়ে 
যাহা ইচ্ছা তাহাই যে চাপাইয়। দেওয়৷ চলে তাঁহা! পরীক্ষা করা 
হইয়াছে । বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে চিনি ও গুড় মজুত হইয়া 
যাইতেছিল ; তাহাদের দাম কমিবার জল্ভাবনা দেখা দিয়া- 
ছিল। আমাদের সদাশয় সরকার বাঁহাঁছর হুকুম দ্রিলেন-_ 
“চালাও এসব বিদেশে ; দেশের লোকে বেশী দাম দিয়া 
কিনিতে অভ্যন্ত হুইয়] গিয়াছে যখন তখন দাম কমিতে দেওয়া 
হইবে না; বিদেশে চালান দিতে পারিলে দাম কমাইবার 
কোন কথ! উঠিবে ন11” এই ত অবস্থা। কৌপিনবন্ত হইয়া 
থাকিতে হইবে ; আধপেটা খাইয়া থাকিতে 'ইবে। আর 
দিল্লী কলিকাতায় বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্ির] “শ্বাধীনতার” শ্লোগান 
তুলিয়৷ আমাদের বুদ্ধিকে করিবেন বিভ্রান্ত ; চৌরাকারবারীরা 
আমাদের পকেট মারিবে ; আর আমাদের সরকার বাহাছুর 
ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়! থাকিবেন। আছি বেশ | কোন 
অস্তায়ের প্রতিকারের কথা ছরাঁশী ছাড়া কিছু নয়। 


পসাসিপাস পা পা শপাপাপাটিলািলাসিপসাসিপিসিপািশাশিটীয 
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২৯৭ 
পাকিস্থানে চোরাই চালান 

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী সংবাঁদপন্জে পত্জ লিখিয়া পকিস্বানে 
কাপড় চালানের একটি বিবরণ দিয়াছেন | আমাদের বাজিগত 
অভিজ্ঞতার সহিত উহ হুবহু মিলিয়্া যায়| বে-ম্মাইমি 
চালানকি ভাবে কোথা দিয়! হয় এতদিনে কর্তৃপক্ষ তাহার 
পুঙ্থান্পুষ্থ বিবরণ পাইয়াছেন এবং ইচ্ছা! করিলে এই চোর] 
কারবার সপ্তাহ কালের মধো বন্ধ করা অসম্ভব কাজ নয়। 
কিন্ত আশ্চধ্যের বিষয় বহু আন্দোলন সম্েও সরকার ইহ] 
নিবাণের জগত কোন আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন না বরং 
নিচ্ছিয় থাকিয়া! এই পাঁপের প্রশ্রয় দিয়া চলিয়াছেন। 
শিয়ালদহ হইতে বেনাপোল পর্যাস্্ কি কৌশলে কাপড় 
চালান যাইতেছে প্রতাক্ষদশাঁ ভদ্রলোকের বিবরণ হইতে তাহা! 
সুন্দর ভাবে জানা যায়। শ্রীষ্বাবকাশে তিনি পাকিস্থানের 
পল্লীভবনে যাউতেছিলেন ) সন্ধ্যার পর শিয়ালদহ ষ্রেশনের 
ভীড়ে সাধারণ যাঁত্রীধধের ফটক অতিক্রম কর1ও ছুক্নহ ব্যাপার । 
কিন্তু ্রযাটফন্মে চুকিয়া দেখ। গেল বস্ত্রের পুটুলিধারী অসংখ্য 
নরনারী পুর্ধে সুকৌশলে প্রবেশলাভ করিয়াছে । শুক্ষ- 
বিভাগের কর্মচাপীদের প্রথম সাক্ষাৎ মিলিল কয়েকটি ঞ্টেশন 
পার হওয়ার পর, শিয়ালদহ ষ্রেশনে নহে এবং তদস্ত আরস্ত 
হইল বনগ! ঠ্রেশনে। বনগাঁয় পৌছিবামাত্র প্রত্যক্ষদর্শী যে 
কামরায় ছিলেন সেই কামর হইতেই পাচ-সাত গ্ধন লোক 
কাঁপড়ের বড় বড় বৌচক। পিঠে করিয়া নামিয়া বিনা! বাধায় 
অদৃশ্ঠ হইয়! গেল। লক্ষ্য করিয়া তিনি দেখিলেন যে প্রত্যেক 
কামর] হইতেই এইরূপ কয়েকজন পাইকারী ব্যবসায়ী নামিয় 
গেল । পাকিস্বানে প্রবেশ কর্িবামান্র সম কামরাটি কর্শ- 
চঞ্চল হুইয়] উঠিল ! তোঁজবাঁজীর গ্কায় নান। অপ্রতাশিত স্থান 
হইতে কাপড়ের বাগিল বাহ্রি হইতে লাগিল। যে পৰ 
ফেরিওয়ালা এতক্ষণ 'আশ্র্ধয মলম" বা নকল দানা” বেচিতে- 
ছিল তাহারা থলি হইতে “আসল দানা, চার-পাঁচ জোড়া ধুতি- 
শাড়ী বাহির করিয়া সকলকে আশ্চ্্যাস্থিত করিয়। দিল । 
বারেো। আনা যাঁতীই তখন উঠিয়া ধীড়াইয়াছে। কেহ কেহ 
লুঙ্গি খুলিয়! দেখা ইল চার-পাঁচখান। কাপড় সুকৌশলে তাহারা 
পরিধান করিয়াই চলিয়াছে। অনেকে উলঙ্গ ও অর্থ উলঙ্গ 
হুইয়] লুক্কায়িত কাপড়ের বস্তা বাহির করিতে আরম্ত করিল । 

রেলের কামরাঁগুলি এতক্ষণে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের 
দ্র কষাকষিতে মুখরিত হইয়া ছোটখাট এক একটি বড় 
বাজারে পরিণত হুইয়াছে। দেখ! গেল ট্রেনের বারে! আন] 
যাত্রীই এই মাল বেচাকেনার জঙ্ প্রস্তত হইয়া আসিয়াছে । 
প্রত্যেক পল্ীতেই বেকার দল রাতারাতি বড়লোক হইবার 
এই ফন্দীতে দলবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা প্রতি ট্রেনে 
দলে দলে কলিকাতায় আসে । যশোর হইতে আগত আর 
একজন প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট আমর] শুনিয়াছি যে কলিকা তাঁর 


বা 


টেনেছাছে কনো ও চাঁকাঁর পাশের লোহার ডাঙায় 
পর্যাস্ত লোকের ভীড় দেখিয়া উচার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়!] 
তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে ইহার] স্মাগ লার'__কাপড় 
আঁনিতে কলিকাতা চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে কাপড় 
কিনিয়! ইহার] পুলিস, শুক্কষ বিভাঁগের কর্মচারী এবং রেল- 
কর্পচারীদের সহায়তায় গাড়ীতে কাপড় উঠায় এবং ভারত 
সীমান্ত অতিক্রম করিয়া গাঁড়ীতেই বিক্রী আরম্ভ করে। 
বিক্রয়াবশিষ্ঠ মাল পল্লীগ্রামে পৌছে এবং সেখানে স্বর্ণযূল্যে 
বিক্রীত হয়। 
খুলনা লাইনে এবং রাঁপাঁঘাঁট লাইনে এই চোরাকারবার 
নিরক্কুশভাঁবে চলিয়াছে | বেকার দল ছাড়] ইহার মধ্যে পুলিস, 
শুক্ক বিভাগের কর্ণচারী এবং রেল কর্মচারীদের একটী। বড় 
অংশ রছিয়াছে । রেলগাঁড়ীর তলায় বাঁধা অবস্থায় এবং 
ছাদের তক্ত1 সরাইয়! তাঁহার ভিতর হইতে কাপড় বাহির 
হওয়ার অর্থ রেল বর্শচাঁরীদের সক্রিয় সাহায্য; তাহাদের 
সঙ্থায়ত। ভিন্ন এ সব স্থানে কাপড় প্যাক করা৷ যাইতে পারে 
না।' শুক্ক বিভাগের কর্শচারীরা কি ভাবে এই কুকার্ষো 
সহায়তা করে তার একটা বড় দৃষ্টান্ত সম্প্রতি সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে । শিয়ালদছে শুক্ক বিভাগের লোক 
মাছে; তগ্মধো ছুই-তিন জন কর্মচারী চোরাই মাল ধরিবার 
জন্ উদ্‌ত্রীব কিন্ধ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাহাদিগকে নিবৃত্ত 
করিয়া রাঁধিতেছেন | এই কর্ণচারীটি আদেশ দিয়াছেন যে 
সন্ধ্যা ৬টার পর কোন ট্রেনে তল্লাসী করাই চলিবে না, অথচ 
সন্ধ্যার পরেই শিয়ালদহ হইতে দার্জিলিং মেল, ঢটাঁকা মেল, 
খুলনা! মেল প্রভৃতি বড় বড় ট্রেনগুলি ছাঁড়ে। শিয়ালদহে 
মোতায়েন শুষ্ক বিভাগের সুপারিপ্টেণ্টে সঙ্বন্ষেও খুরুতর 
অভিযোগ হুইতেছে যে তিনি ছই-চারিট! ক্ষুদে লোক ধরিয়া 
বড় বড় কারবারিয়াদের পার করিয়া দিতেছেন। এই সমস্ত 
অভিযোগ দীর্ঘকাল যাবং হইতেছে কিন্তু তাঁর কোন প্রতিকার 
আঙ্ পর্যাস্ত হয় নাই। চোঁরাকারবারে লিপ্ত পুলিস, রেল 
এবং শুক্ক বিভাগের কতকগুলি বড় বড় কর্মচারীকে ধরিয়া 
কঠোঁর শান্তি দ্রিলে যে কাজ হইত, সহত্র ইস্তাহার জারী 
করিলেও তাঁহার একাঁংশও হইবে না ইহা! নিশ্চিত । এখানে 
আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | ভাঁরত-খও 
হইতে পাকিস্থানে মাল চোরাই চালান যায় কিন্ত যশোর, 
খুলন! বা পূর্ববঙ্গের কোন স্থান হইতে একটি সী পর্য্যন্ত 
কেহ আনিতে পাঁরে না । এবিষয়ে পাকিস্থানের কর্শচারী 
এবং নাগরিক উভয়েই সমান সতর্ক | 
আসামে প্রাদেশিকতা 
আসাম, বিহার ও উড়িস্তায় বাঙালীর দ্বার ক্রমশঃ কি- 
ভাবে রুদ্ধ করিয়া আন1 হইতেছে এবং বাঙালীর উদ্দার- 
- চিত্ততা ও আদর্শান্ুরাগের সুযোগ লইয়া কিভাবে এ তিন 


প্রবাসী 


২.৯ ০াছ পাপা পা লিল এ, পা এটি এটি এত পাপাছিপিসিপাসিপীটপাসিপাসিপাপাপসিপাসিপিসিপাাসিশিসপাসিপাসপাসপাসপাসিপাসিপাসিলিপসপাদিপাসিপািপীপাসিলাসিলপতাট পাট শশিশাটিপটিপাশিপািপাসিশাসিল 


১৩৫৫ 
দেন লোক বাংলায় বসিয়া বঠারীকে শোষণ ও 
অপমান করিতেছে তার কিছু কিছু / আলোচনা আমরা 
করিয়াছি । নিজের প্রদেশে অপর প্রদেশের লোককে 
বসবাসের জগ্ভ আসিতে ন! দেওয়া! & সব প্রদেশে সাঁধারণ 
নিয়মে পরিণত হুইয়াছে কিন্তু বাংলা আত্মরক্ষার জন্ত এবং 
নিজের বেকার-সমন্তা মিটাইবাঁর জন্থ বাংলাদেশের কাজে 
কর্টে আগে বাঙালীর দাঁবি গ্রহণের কথা তুলিলেই বলা হয় 
বাঙালীর মন অতি সঙ্তীর্ণ প্রাদেশিকতায় ভরিয়া! উঠিতেছে। 
এই কয়েক দিন আগেও আসামের নওগ! জেলায় পুর্বব-বাংল! 
হইতে আগত কতক লোক খড়ের ধর বীধিয়া] বসবাঁসের চেষ্টা 
করিতে গিয়াছিলেন ; গবশ্েন্ট ভাঁহাদের ঘরবাড়ী জালাইয়া 
দিয়! তাড়াইয়! দিয়াছেন । একট প্রাদেশিক গবন্মে্টি অপর 
প্রদেশের লোক সেখানে আশ্রয়ের জন্ত আসিয়াছে বলিয়! 
তাহাদের ঘর জ্বাঁল।ইয় বিতাড়িত করিয়াছে এ দৃষ্টান্ত বোধ 
হুয় পৃথিবীর কোন অসভ্য দেশেও নাই। গৌহাটিতে 
বাঙালীদের উপর আক্রমণের কথা ছাড়িয়া দিলেও জাতীয় 
সঙ্গীত “জনগণমন অধিনায়ক” গাঁনে আসামের নীম নাই 
বলিয়া একদল অসমীয়া গৌহাটি বেতার-স্টেশন উদ্বোধনের 
দ্রিন ডারত-সরকাঁরের নিমপ্ত্রিত অতিথি ছুইটি আমেরিকান 
মহিলাকে যেভাবে অপমান করিয়াছে তাহা! তীব্র নিন্দার 
যোগ্য । এই লোকগুলির অতিশয় অসঙ্গত দাবি ' সমর্থন 
করিয়। এবং অতিথিদের অপমানের নিন্দা নী করিয়া আসাম- 
সরকার যে প্রেসনোট দিয়াছেন প্রাদ্দেশিকতা ন্চক সঙ্কীর্ণতার 
দৃষ্টান্ত হিসাবে তাহাও অতুলনীয় । আসামের এই ক্রমবর্ধমান 
প্রাদ্দেশিকতার বিরুদ্ধে শ্রীরোহিণী চৌধুরী একটু শক্ত ভাষা 
প্রয়োগ করিয়া! একটি বিবৃতি দিয়াছেন কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
আসামের অগ্ঠতম মন্ত্রী মৌলান| তায়েবুল্লা চৌধুরী মহাশয় 
বিবৃতিটির আপত্তি করিয়! শিলচরে বক্তা করিয়াছেন । আসামে 
৭৮ লক্ষ লোকের বাঁস। তন্মধ্যে মাত্র ২২ লক্ষ অসমীয়া এবং 
ইহারাই প্রদেশের মধ্যে সর্ধাপেক্ষা অলস লোক । আসামের 
প্রধান সম্পদ চা-বাগান ও পেট্রল । প্রায় সমত্ত বড় ও ছোট চাঁ- 
বাগানের মালিক ইংরেজ ; অতি অল্প কয়েকটি মাত্র অসমীয়া 
জ্বর হাতে । সমন্ত চা-বাগানের শ্রমিক সীওতাঁল, কোল, ভীল, 
মাদ্রাজ প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশের লোক ; আসামের চাঁবাগানে 
একটিও অসমীয়া শ্রমিক নাই। পেট্রল কোম্পানীর মালিক 
ইংরেজ, সমস্ত শ্রমিক আসামের বাহিরের লোক । 'আঁসামের 
সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ' মাড়োয়ারীদের হাতে । ক্ষষকদের 
মধ্যেও অধিকাংশই অসমীরা নছে। তালুকদারী প্রভৃতি 
জমির উপশ্বত্ব ভোগ করে অসমীয়ারা, কৃষি ব্যবসা বা শিল্প 
কোনটিতেই তাহারা পরিশ্রম করে না। এত, মুগ, পাট 
প্রভৃতি রেশমের কাপড়ের ব্যবসা জাসাঁমে আছে, কিন্তু সেটা] 
সম্পূর্ণরপে পরিচালনা করে অসমীয়া জ্রীলোকের1 | ভ্ী 


শ্রাবণ 

লোকেরা সেখানে পুরুষদের চেয়ে বেশী পরিশ্রমী এবং ঘরের 
বাহিরের কান্জ তাহারাই বেশীর ভাগ করিয়! থাকে । চাকুরি 
ও বিনাশ্রমে জমির উত্ত্বত্ব ভোগ অপমীয়! পুরুষদের একমা 
লক্ষ্য । আপামে আবাদী এবং গোচারণ ভুমি ছাড়া বছ লক্ষ 
বিঘ। আবাঁদযোগ্য জমি পতিত রহিয়াছে । এ সব জমিতে 
প্রচুর আনারস, কলা প্রভৃতি ফল ফলিতে পারে, ঘাস তো 
প্রচুর আছে । কানাডার ভাঁয় আসামে ফলের চাষ ও ডেয়ারী 
ফার্ম গঠন করিয়া টিনের ফল ও টিনের ছুধের বড় বড় ব্যবসায় 
গড়িয়া তোলা যাঁয় কিন্ত তাঙাতে পরিশ্রম দরকার । 
অসমীয়ার! নিজেরাও ইহা করিবে না, জাম ফেলিয়! রাখিবে 
তবু বাঙালীকে আসিয়া উহ! করিতে দিবে না। ইংরেজ, 
মাড়োয়ারী, সীওতাল প্রভৃতি কাহারও বিরুদ্ধে অসমীয়ার] 
একটি কথাও বলে ন!) যত আক্রোশ তাহার্দের বাঙালীর 
উপর | বাঙালী যাহাতে আসামে স্থায়ীভাবে বাস করিতে 
না! পারে তাহার জন্ক যত সতর্কতা সম্ভব সমস্ত গ্রহণ করা 
হইয়াছে, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট তো বহু পূর্বেই প্রবন্তিত 
হইয়াছে । আসামে যে সময়ে বাঙালীদের খপ্সে আগুন 
দেওয়! পর্ধ্যস্ত সুরু হইয়] গিয়াছে সেই সময়েও বাংলাদেশে 
অপমীয়ার! নির্ভয়ে এবং নিধিববাদে লেখাপড়া, চাকুরি এবং 
বাবসা-বাণিজ্য করিতেছেন । আমরা এখানে অসমীয়াদের 
অসভ্যতার অহ্বকরণ করিতে বলি ন1 কিন্তু এই দাঁবী করি যে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কঠোর হস্তে এখানে অসমীয়াদের প্রবেশ, 
বাবস! ও চ।কুপি প্রভৃতি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন, যাহাতে 
অসমীয়াদের সদৃবুদ্ধি জাগ্রত হইতে পারে। বাডালীগ এই 
প্রচেষ্টাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। 


বিহারে প্রাদেশিকতা 

বিহ্বারে প্রাদেশিকত| যে কত নীচে নামিয়াছে সম্প্রতি 
প্রী্গংনারায়ণ লাল তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মাঁশভূম, 
সিংভুম প্রতার্পণের বিরোধিতাকজে ডাঃ রাজেন্্রপ্রসাদ হইতে 
আবু করিয়া সকল বিহারী নেতা এবং বিহার গবশ্েন্ট যাহা 
করিতেছেন তাহাকেও অসমীয়া ও আসাম গবশ্মেটের স্তায় 
বর্বরোচিত আখ্যায় ভূষিত করা যাইতে পারে। পাটনায় 
বিড়লার কাগন্জ সার্চলাইট বাঙালীদের বিরুদ্ধে অসংঘত 
ভাষায় বিষোদগার এবং কলিকাতায় বিহারীদের উপর ট্রামে, 
বাসে ও বাজারে ব্যাপক আক্রমণের মিথ্যা কাহিনী প্রচার 
করিয়! এমন একটা অবস্থার স্্ি করিয়া খাখিয়াছে ' যাহাতে 
যে কোন সময়ে বিহারে বাঙালীদের বিরুদ্ধে একটা প্রচও 
রকমের মারামারি আরম্ত করিয়া দেওয়া যায়। মাশভূম, 
সিংভূম প্রত্যর্পণ সন্বদ্ধে বাংলার দাবী ক্রমশঃ যেরূপ প্রবল 
হইয়া উঠিতেছে তাঁহাঁতে এরূপ একটা গোলমাল বাধাইতে 
পারিলে উচ্চস্থানীয় নেতারা উহার জুযোগ লইয়া ইন্ষীর 
মীমাংসা ধামাচাপা দিতে পারিবেন । মানভূম, সিংভূম 


বিবিধ প্রসঙ্গ__বিহারে প্রাদেশিকতা 


২৯৯ 


এ পা স্পান্পিসিপািপািলাসিি লািপাউিপাসিাপািসিস্িশিশিশ্শিসিপসপাাসপিসিপসপিসিস্পিস্পাশ্পি 


প্রত্যর্পণের দাবীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস-সভভাপতি ও গণপরিষদের 
সভাপতি বাবু রাঁজেন্্প্রসাদ্দ এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 
জবাহুরলালের অভিমত আজ কাহারও অজাঁন1 নাই ) সম্প্রতি 
গঠিত সীমানা-কমিশনে বাংলার দাবী কেন সুকৌশলে এড়ানো! 
হইয়াছে তাহাও ছুর্ধবোধা নহে। পাটনার বিড়ল1-পরিচালিত 
সংবাদপত্রই বা কেন বাঙালীর বিরুদ্ধে মিথ্য! প্রচার ও 
বিষোদগার করিয়া আসর গরম করিয়া রাখিতেছে তাহা'রও 
তাৎপর্য অন্থমান কর! কঠিন নয়। সীমানা-কমিশনের অগ্ততম 
সদগ্ক শ্রী্গংনারাঁয়ণ লাল সম্প্রতি কলিকাতায় আপিয়াছিলেন । 
নবধ্গ সমিতির কয়েকত্ধন সদন্ত তাহার সহিত বঙ্গ-বিহার 
সীমানা লইয়া আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তর 
ত্গংনারায়ণ আসল কথ এড়াইয়া৷ গিয়াছেন কিন্ত পাঁটন! 
ফিরিয়া গিয়াই বাঁডালীকে প্রাদেশিক মনোভাব পরিত্যাগ 
করিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে কলিকাতাস্থ 
বিহারী এসোসিয়েশন তাহাকে জানাইয়াছেন যে এখানে 
নাকি বিহাারীপের বিরুদ্ধে প্রাদ্দেশিক মনোভাব বড় বেশী 
বাঁড়িয়! গিয়াছে এবং মাঁরামারিও বেশ চলিতেছে । আমরা 
যত দুর জানি এট! নির্জল! মিথ্যা এবং এই সব ধরণের প্রচা্- 
কারোর দ্বারা বাঙালীর উপর ভবিষ্যৎ আক্রমণের পথ পরিফণার 
করা হইতেছে । বাডালীদ্বের উপর বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ 
হইতে সুরু করিয়া বিহ্বারী নেতাদের মনোভাব বিহারে 
জোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রবর্তনের সময় এবং বাঙালী-বিহবারী 
সন্তাব স্বষ্্রির জন্ত আচার্য জগদীশচন্ত্র বন্ু-প্রদন্ত লক্ষ টাকার 
ব্যাপারে বেশ ভাল করিয়াই দেখা গিয়াছে । এখন ত 
মানভূম ও সিংভুমে, পাঁটশায় ও রাঁচীতে উহা। প্রত্যহ প্রকট 
হইয়া উঠিতেছে। 

বিহারে বাঙালী বিতাঁড়ন চলিতেছে কিন্ধু বাংলায় লক্ষ 
লক্ষ বিহারী বিনাবাধাঁয় জীবনযাঝ। নির্ববাহু করিতেছে এবং 
সং অসৎ নানাবিধ উপায়ে অধ্দিত অর্থ মণিঅর্ডার করিয়া 
দেশে পাঠাইতেছে। বাংলা হইতে প্রাপ্ত মণিঅর্ডারের 
টাকা বিহারের সবচেয়ে বড় জাতীয় আয়। বিহবারীর] 
এখানে কলকারখানায় আমিকের কাজ, রেলস্টেশনে মুটে গিরি, 
রি! টানা, ঠেলাগাড়ী চালানো, দাকোয়ান ও সিপাহীর 
চাকুরী, ছধের ব্যবসায় প্রভৃতি নানাবিধ কাজ করে। ইহারা 
ফুটপাথে বা আত্মীয় দারোয়ান থাকিলে পরের দালানে শোয় 
এবং ফুটপাথে রান্না করে ; ধরভাড়া ইহাদের লাগে না। 
সরকারের ট্যাক্স ইহারা সর্ধরকমে ফাকি দেয়। কাজেই 
ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙালীর! পারিয়া উঠে না ) 
13810 অঃ যেমন নিন্দনীয়, ফুটপাথে বাস করিয়। খরচা 
কমাইয়। ইহাদের এই ভগ্ভায় প্রতিযোৌপিতাও ঠিক তেমনি 
আপতিজনক। বাংলাদেশে ইহাদের সংখ্যা ৩০ লক্ষের 
কম হইবে না। ইহার! নিঞ্জেদের ভাষা! সম্পূর্ণজূপে বজায় 


৩৩৬ 


রাখে) বাঙালী রনির নীচে হী ইনিনের ভাষায় কথা 
বলেন কিন্ত বাংল] ভাষা শিখিতে ইহাদের বাধ্য করেন না। 
দেশে ইহারা বাঁঙালীকে ঠেঙ্গাইয়া হিম্দী বলায়, এখানেও 
বাঙালী 10161101105 00)1)198 বশত: হিন্দী বলে। 
ট্রামে বিহারী কগাক্টাপকে বাৎলায় কথা বলিতে বণিলে 
সে বলিয়াছে “আমার ভাষা রা্ুভাষ|! হইবে, তোমাদেরই 
এখানে হিন্দী বলিতে হইবে ।” আত্মন্বার্থ এবং হিম্দীক 
প্রাধাু সথঞ্ধে অশিক্ষিত বিহারীদেরও যে মনোভাব 
প্রতি পদে ফুটিয়া উঠে ততপ্রতিও বাঁডালীর 'সতর্ক হওয়া 
ধরকার। বিহারে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট কঠোরভাবে 
সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছে । বাংলায় বিহারের বিরুদ্ধে 
সমস্ত কাজের জন্ত লাইসেলস এবং ডোঁমিসাইল সার্টিফিকেট 
প্রবর্তিত হওয়া একাস্ত দরকার, ইহাকে প্রাদেশিকত! বলিয়! 
ভুল করিলে চলিবে না । 18601170015 বলিয়া একটি 
জিনিষ আছে এবং তাহ রাষ্রীয় জীবনের সব্বক্ষেত্রে প্রযোজা । 
বোম্বাই বিশ্ববিগ্তালয় এবং রেম্ুন খিশ্ববিগ্ঠালয় একবার 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের কয়েকটি ডিগ্রী অনহ্থমোদিত করায় 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয় তৎক্ষণাৎ উহাদের (ডিএ সন্ধে ঠিক 
সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
ছুইটি বিশ্ববিষ্ঠালয়েরই চৈতন্য উদ্রেক হয়| দক্ষিণ-আজ্রিকার 
সহিত ভারতবর্ষের ব্যবহার এখনও এই [$১011)-)0115 নীতির 
দ্বারাই চালিত হইতেছে । মাড়োয়ারী, উড়িয়! প্রভৃতি আরও 
যাহারা বাঙালীপ প্রতি ছব্্যবহার করিতেছে তাহাদের 
বিরুদ্ধেও বাংলায় ব্যবসা-বাণিঞজ্বোর ও অন্ান্ত কাজের জন্ট 
ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রবন্তিত হইলে উহাদেরও ঠৈতত্ 
সম্পাদনে বিলদ্ব হইবে না । 


ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন 

ভারতীয় গণ-পরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্্প্রসাদ 
ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠন সম্পর্কে একটি কমিশন শিয়ুক্ত 
করিয়াছেন। তার প্রথম অধিবেশন বপিবে আগামী ওর! 
আবণ তারিখে । যুক্তপ্রদেশের ছুই জন শ্রী এস্‌. কে, দ্বার ও 
ডাঃ পান্গালাল ও বিহারের এক জন শ্রজজগৎশারারণ লাল, এই 
কমিশনের মূল সদস্য ণির্ববাচিত হুইয়াছেন। বিভিন্ন নুতন 
প্রদেশের গঠন সঙ্ন্ধে এই কমিশন অস্থসন্ধান করিবেন । 
বর্তমানে এই উপলক্ষে চারিটি প্রদেশের নাম শুন] যাইতেছে 
অন্তর, তামিল, কর্ণাটক ও মাযাঠা। ঘদি এই প্রদেশ কয়টি 
রূপ গ্রহণ করে, তবে খুজরাটী ও মালয়ঙলম-ভাষী লোকসমষ্টির 
জ্রন্ভ একটা পৃথক ব্যবস্থার আয়োজন করিতে হুইবে। 
উপরোক্ত চারিটি প্রদেশ সম্বন্ধে ঘন আলোচনা ও অনুসন্ধান 
চলিবে, তথন তততৎ প্রদেশের প্রতিনিধি এই কার্যে যোগদান 
করিতে পারিবেন ; এই প্রতিনিধিবর্গের নামও ঘোষণ! করা 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


লাশ শসিতিসিিটিপাশিটিপিশিশশ১ পসিতিিসিলাসিপাসিশাপাসিপাশিসিপি্িিত উপ উি০উিএ টির 


হইয়াছে রি উপলক্ষে ইহা ৪ লক্ষ্য 7 করিবার বিষয় ৫ যে ডঃ 
রাজেক্দ্রপ্রসা্দ পশ্চিম বাংলার দাবী সম্ধদ্ধে কোন ব্যবস্থ! 
করিতে চাহিতেছেন না। ১৯১২ সার্ডেআমাদের প্রদেশের 
যে কয়টি অংশ বিহারে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, 
তাহা ফিব্নাইয়া৷ পাইবার দাঁবী নূতন নয়); গত পঁচিশ বংসর 
নানা ভাবে ইহা জানানো হইয়াছে । ১৯১২ জালে বিহারী 
নেতৃবন্দ এই দাবীর যুক্ি মানিয়া লইয়াছিলেন। বাবু রাজেন্ত্র- 
প্রসাদ আজ সে কথ] মনে করিতে চাছেন না। এই সম্বপ্ধে 
তাহার নিজের কোন স্বীকৃতি যে আছে, তাহ! তিনি তুলিবার 
ভান করিতেছেন। কিদ্ধ লোকে তাহাকে জানপাণী হইতে 
দিবে বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্ত দেখি যে “আনন্দবাজাপ 
পত্রিকাপ্র স্তপ্ডে বাবু রাজেন্্প্রসাদের এই স্বীকৃতি প্রকাশিত 
হুইয়াছে। গত ১৪ই জুন তাঁরিথে প্রেরিত একটি পত্রে 
আজ্যোতিষচগ্ত্র সরকার তাহা লোক সমক্ষে আনিয়াছেন। 
জেযাতিষবাধু বত্তমানে মুশিদাবাদ গেলা উদ্ধাত্ত সমিতিএ 
সম্পাদক । এক সময়ে তিনি বিহার প্রদেশে সক্রিয়ভাবে 
কংখ্েসের কাঞ্জে আত্মশিয়োগ করিয়াছিলেন । তিশি নিখিল- 
ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদন ছিলেন, বিহার প্রাদেশিক রাদত্ীয 
সমিতির সদশ্ত ছিলেন, পালামৌ জেল কংগ্রেস কমিটির 
সভাপতি ছিলেন । 

জোোতিষবাবুর বক্তব্য হইতে শিষ্লিখিত বিভ্ৃতিটি উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি : 

“গত ১৯৩১ সালে বাবু রাজেন্প্রপাদের সাপতিখে 
মানভূম জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অন্ুটিত হয়। উত্ত সভার 
সভাপতির আসন হইতে আনীত নিয়লিখিত প্রপ্ত!বটি 

* গৃহীত হয়__ 

ঘে হেতু এই মাশভূম জেলার শতকর] ৮৯ জন লোক 
বঙ্গ-ভাষায় কথ! বলে, সেই হেতু যখন দেশ স্বাধীন হুইবে 
এবং ভাষাম্্যায়ী প্রদেশ গঠিত হইবে, তখন এই মানভূম 
জেলা বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হুইবে। 

বিন। বাধায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। যখন এই প্রন্তাব 
বিবয়-নির্ববাচনী সভায় রচিত হয়, তখন ইহার বিরোধিতা 
করেন ৬নিবারণচন্ত্র দাশগুপ্ত । তিনি বলেন দেশ যখন 
স্বাধীন হইবে তখন কংগ্রেসের আদর্শ অন্থযায়ী এই জেলা 
ত বাংলাদেশের, সঙ্গে সংযুক্ত হইবেই | সুতরাং এই 
প্রস্তাবের সার্ঘকতা নাই ।” 

১৯৩১ সালের পরে পৃথিবীর অনেক কিছু বদ্‌লাইয়া 
গিয়াছে । বাবু রাজেক্জপ্রসাদ তিন-তিন বার কংগ্রেসের সভা- 
পতি হুইয়াছেন। গণ-পরিষদের সভাপতি হুইয়াছেন ; বেশ্ত্রীয় 
গবন্মেণ্টের মন্ত্রীও হইয়াছেন । ব্যজিগত জীবনের এই নানা 
পরিবর্তনে যদি গ্াহ্ার মনোভাব পরিবপ্তিত হুইয়! থাকে, 
তবে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কিন্ত এই কথাটা পরিক্ষার 
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করিয়া সকলকে জানাইয়া দিলে, আমর! এক বিষয়ে নিশ্চিত 
হইতে পারি । তাহার ছ+মুখে! নীতি অসহা হুইয়! উঠিতেছে। 
নববঙ্গ সমিতির সভাপতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় ভাহার 
এক মৃত্তি, গণ-পরিষদের সভাপতিরূপে তাহার ভিন্ন হৃ্ধি। 
এইরূপ পোষাক পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নহে । নানা কারণে বাঙালী 
হু'ভাগ হইয়া যাইতে পারে । কিন্তু কংখেসী বিধানমতে পশ্চিম- 
বাংলা ভারত-াষ্ট্রের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। এই প্রদেশের 
লোকের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা ন| দেখাইলে রাগ্রের কল্য।ণ 
নাই ; এই প্রদেশের লোকের উপর পূর্বব সীমাস্তরক্ষার ভার 
দিতে হইবে | ন্ুতরাং তাদের আঁশ! আকাঁজ্ষ!কে তাচ্ছিল্য 
করিলে চলিবে না। বিহারের অন্তর্গত বাংলা ভাষা-ডাঁষী 
অঞ্চলের বঙ্গভূক্তি এই আঁশা-আকাজক্ষার একটি প্রতীক । 
“অসংঘত প্রাদেশিকতা” 
এই প্রসঙ্গে শ্ীকিশোরলাল মশরুওয়ালা “হরিজন” 
পঞ্জিকায় ২৭শে জুন (১৩ই আষাঢ়) সংখ্যায় সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে যাহ] লিখিয়াছেন, তাহ! প্রশিধাঁনযোগ্য | বিহার 
সরকারের রাজস্ব বিভাগ ৪৮টি খনি-শিল্প প্রতিষ্ঠানকে একটি 
নির্দেশ দিয়াছে । মশরুওয়ালাজ্তী তাহা উদ্ধত করিয়ছেন 
নিম্নে তাহ] দেওয়। হইল,_ 
পাটনা__১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 
* বিষয় £ সিংদ্থুম জেলার খনি-শিক্প-প্রতি্ঠানে 
বিহা'রীদের নিয্বোগ সম্পর্কে এ সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক 
ও পরিচ'লকগণের প্রতি ঃ 
মহাশয়, প্রাদেশিক সরকারের খনিনীতির অর্থ 
আপনার গেচরে আনিতে আদিষ্ট হইয়াছি। গবন্মেনট 
একটি বোর্ড নিযুগ্ঞ করিবেন । এই বোর্ডের সুপারিশক্রমে 
অ-শ্রমিকের চাকরিগুলিতে লৌক লইতে হইবে, নছিলে 
কোন ব্যক্জি বা ব্যবসাঁয়কে ভবিষ্ততে ই্ষার (“লিজ ) 
দেওয়া হইবে না। এইরূপ পিষ্ধাস্ত করিবার কারণ এই 
যে এই সকল প্রতিষ্ঠানে সাঁধারণ ভাঁবে বিহবার্সীদের এবং 
বিশেষভাবে স্থানীয় লোকদের ঠিক মত চাকরি দেওয়া 
হয় না। এ কথা সত্য যে বর্তমান ইজ্ারাদারদের উপর 
এন্সপ কোন সর্ভ নাই। কিন্তু গবন্মেন্ট ভাল করিয়াই 
বলিতে চান ঘে অতঃপর এই নীতি অন্থ্যায়ী যেন কাজ 
হয়। নির্দেশপআ অ্যায়ী আপনি কি ব্যবস্থা করেন 
গবন্মেষ্টকে তাহা জাঁনাইবার জন্ত আপনাকে অনুরোধ 
ফর] ঘাইতেছে। ইতি__ 
কর্মসচিব 
পত্রলেখক বলিতেছেন যে এই নির্দেশপত্র বিছবারী- 
দের স্বার্থের ঙ্থকৃলে বলা হইলেও আসলে বাংলা ভাষা- 
ভাষী সংখ্যাক্সগণের স্বার্থের বিরুদ্ধেই ইহ! কাজ করিবে_ 
ইহা! তাহাদেরই বিরুদ্ধে অভিযান । 
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এইরূপ ইঙ্গিত করা প্রলেখকের পক্ষে ফতট৷ ঠিক 
হইয়াছে তাহা আমি জালি না। তবে এই কথা! বলিতে 
পারি, স্বাধীন ভারতের রা্ুতত্ত্রে যদি স্বীকৃত হুয় থে 
প্রত্যেক ভারতবাসীর ভারতের যে ফোম স্থানে বসবাস 
করিয়া স্থায়ী হইবার অধিকার আছে, তাহা হইলে সেই 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ এই কর্তব্যেরও উল্লেখ করিতে হয়, ভারত 
যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঙ্গ (প্রদেশ) এপ কোন নীতির 
অন্গসরণ করিতে পারিবে ন! যদ্দারা সেখানকার কোঁন 
অধিবাসী তাহার যোগাত| অনুযায়ী জীবিকাঙ্জনের কাজ 
হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। কংগ্রেস যে ধরণের 
প্রাদেশিক গবন্মেন্টের পরিকল্পনা করেন তাহাতে সেই 
গবন্মেন্ট সেই প্রদেশে কা্যরত কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের 
উপর হৃতক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে কোন একটা বিশেষ 
শ্রেণীর লোক হইতে বর্শচারী নিয়োগের নির্দেশ দিতে 
পারেন কি না] সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। 
এরূপ চেষ্টাকে আমি কর্পচারী নির্বাচন ব্যাপারে ব্যবসায় 
পরিচালকগণের স্বাধীনতার উপর অযথা আক্রমণ বলিয়] 
মনে করি। 
আক পঁচিশ বংসর যাবৎ বিহার প্রদেশে বাঁডালীর বিরুদ্ধে 
যে অভিযান চলিয়াছে তৎসম্বন্ধে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের মধ্যে 
অনেক আলোচনা হইইয়াছে। এক রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া 
সত্বেও যেরূপ ভাঁবে বিহারে, আঁসাঁমে ও উৎকলে বাঙালীর 
সম্বন্ধে পার্থকা কর! হয়, ততপ্রতি পঙ্ডিত জবাহ্‌রলাল নেহরু 
ও তার মন্ত্রীমগুলী সঙ্গাগ আছেন বলিয়া মনে করিবার কোন 
কারণ নাই । বরং তাঁদের প্রশ্রয় পাইয়া এদের ব্যবহার এত 
উৎকট হইয়। উঠিয়াছে যে ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের কোন 
হূল্য আছে বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হয়। উৎকল ও বিহারের 
শাসক সপ্প্রদায় ভুলিয়া গিয়াছেন যে বাংলাদেশের কল্যাণে 
যত লক্ষ উড়িয়া ও বিহারী জীবিকণ উপাঁজ্জনের পথ খুঁজিয় 
পাইতেছেন, তার এক-চতুর্াংশ বাঙালী এই ছুই প্রদেশে উক্ত 
উদ্দেষ্টে যান নাই । এই হিসাব হইতে বিহারের বাঁংলাভাঁষা- 
ভাঁষী অঞ্চলের ২০।২২ লক্ষ বাঁডালীকে বাদ দিতেছি । এই 
অবস্থায় নিজেদের স্বার্থের খাতিরেও উৎকল ও বিহার ভদ্র ও 
সংযত হইতে পারিত। কিন্ত এই ছুই প্রদেশের শাসক 
স্প্রদায় তাহ! হন নাই। 
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কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্্প্রসাদ বিহারী। 
বিহারের বাংলা ভাঁষা-ভাষী অঞ্চলসমূহ পশ্চিম বাংলায় 
প্রত্যর্পথ কর! সম্বন্ধে াহার মনোভাব আজ আর কাহারও 
অবিদিত নহে । বাবু রাজেশ্্প্রসাদ ভারতীয় গণ-পরিষদেরও 
সভাপতি, ভারতরাধ্রের ভবিষ্বং গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে াছার দায়িত্ব 
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প্রবালী 
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আছে। এই শাসনতন্ত্রের সাফল্যের জন প্রদেশসযুহের আঞ্চলিক 
সীম! পরিবর্তন অপরিহার্য । ভাষার ভিভিতে নুতন নূতন 
প্রদেশ গঠন করিবার নীতি এই পরিবর্তনের পরিপোষক্ষ | 
সেইজন্তই গণ-পর্িষদের সভাপতিরূপে তিনি একটি কমিশন 
নিযুক্ত করিয়াছেন । গত ১৬ই জুন (২রা আষাঢ়) এই সম্বন্ধে 
নিম্নলিখিত ইন্তাহারটি পরিষদ দপ্তর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে £ 
জনসাধারণ কিছুদিন হইতে কয়েকটি নূতন প্রদেশ 
গঠনের বিষয় সম্পর্কে আলোচন| করিতেছেন । গণ- 
পরিষদ যে থসড়া কমিটি গঠন করিয়াছিলেন তাহারা 
এ সম্পর্কে একটি কমিশন গঠনের জন্ত সুপারিশ করেন । 
উক্ত সুপারিশে বল! হয় যে কমিশনকে নৃতন প্রদেশ গঠন 
সম্পর্কে সকল বিষয় তদস্ত করিতে নির্দেশ দেওয়া হউক 
এবং ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র চুড়াস্তভাবে গৃহীত হইবার 
পুর্বে এই সম্প্িত রিপোর্ট দাখিল করিতে বলা হউক। 
ত্ন্্যায়ী গণ-পর্িষদের সভাপতি অন্তর, কর্ণাটক, কেরল 
ও মহারাঁ্র এই ৪টি নুতন প্রদেশ গঠন সম্পর্কে তদস্ত 
করিয়া রিপোর্ট দিবার জগ্ত নিয়লিখিত কমিশন গঠন 
করিয়াছেন__ 
গ্রী এস কে ধর (এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত 
জজ )_ চেয়ারম্যান, ডাঃ পান্নালাল ( অবসরপ্রাপ্ত আই- 
সি-এস, (শ্রীজগৎনারায়ণ লাল, শ্রী সি, সি, ব্যানাজ্জা 
( আাকাউন্টেট জেনারেল, বির ) সম্পাদক । 
কমিশনের কার্ধো সাহায্য করিবার জগ্ত নিয়লখিত 
সহযোগী সদস্তগণকে নিঘুক্ত কর! হইয়াছে । সহযোগী 
সদস্তগণ-_ ্রীরামক্ রাছ্ধু (মান্রীজ), শ্রীরামলিঙ্গম 
চেটিয়ার ( অন্ধ), শী টি সুত্রাহ্মনিয়াঁম ( বেলারি কর্ণাটক ) 
শ্রীকে এম মুী (খুত্ধরাট), শ্রী আর আর দিবাকর 
( কর্ণাটক ),আ্রী এইচ ভি পাতাঁসকর ( মহারাষ্র) শ্রী টি 
এল শেয়োদে ( নাঁগপুর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ ) 
গ্রগোপীলাল শ্রীবাস্তব (মহাকোশল )। উপরে যে ৪টি 
স্থানের নাম উল্লিখিত হুইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে কয়টি 
নূতন প্রদেশ গঠিত হইতে পারে, কমিশন সে সম্পর্কে 
রিপোর্ট করিবেন এবং উক্ত প্রদেশসমূহ্রে সীমান। কি 
হওয়া উচিত কমিশন সে সম্পর্কেও রিপোর্ট দিবেন। 
পরে নূতন প্রদেশসমুহ্র সীমানা! কমিশনের সাহায্যে 
চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হইবে । 
নূতন প্রদেশগুলি গঠনের ফলে এঁসব প্রদেশের অর্থ- 
নৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া কি হইবে কমিশন 
সে সম্পর্কে তাহাদের মতামত জানাইবেন। মৃতন 
প্রদেশসমূহ গঠনের ফলে ভারতীয় যুক্তরা্রেরে সংক্লিষ্ 
অঞ্চলে অথনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া কি হইবে 
ফমিশন তাহাও রিপোর্ট করিবেন । 


এই ইস্তাহারে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন । 
পশ্চিম বাংলার দাবী পুরণ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, একজন 
“সহযোগী সদস্য” পশ্চিম বাংলার পক্ষ হতে নিযুজ কর! 
হইত। তাহা কর! ছয় নাই। বাবু রাজেন্রপ্রসাদের মত 
উকীল এই কার্ষোর সপক্ষে যুজি বা অজুহাত আঁবিফার 
করিতে পারিবেন না, তাহা] আমরা মনে করি না। এই 
মুক্তি বা অছুহাত আমরা স্বীকার করিতে পারি না, স্বীকার 
করিয়া লইব না, এবং পশ্চিম বাংলার জনমতকে এই বিষয়ে 
নিশ্চেষ্ট থাকিলে আর চলিবে না। বাবু রাজেন্ প্রসাদের 
নেতৃত্বে বিহারের কংখ্েস গবর্ণমে্ট ও কংখেসী সভ্যগণ 
বিহারের বাঁংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে যে তাগব আরম্ভ করিয়া 
দিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া ভারতরাষ্্রের পক্ষে কল্যাণকর 
হইবে না। এই অন্যায়ের প্রতিকার বাঁডালীকে করিতে 
হইবে_ যেমন ব্যর্থ করিতে হইয়াছিল বড়লাট কার্নের বঙ্গ- 
ভঙ্গের প্রচেষ্টাকে । এই কার্যে কে অগ্রধী হইবে, তাহা 
দেখিবাঁর জন্য আমর! প্রতীক্ষ! করিয়া! আছি। পশ্চিম বাংলার 
কংগ্রেলী নেতৃবর্গ এই বিষয়ে দিশ্চে্ট । নব বঙ্গ সমিতি যে 
আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা জমাট 
বাধিতেছে না| পশ্চিম বাংল! হইতে মনোনীত গণ-পরিষদের 
সদগ্যবর্গও তদপেক্ষা তৎপর বলিয়া কোন প্রমাণ পাই নাই। 
এক এক জন করিয়া ভাহাদের নাম ধরিয়া] জিজ্ঞাসা করিতে 
ইচ্ছা! হুয়__এই বিষয়ে ব্যক্তিগত ও সমগ্টিগত ভাবে আপনারা 
কে কি করিয়াছেন বা করিতেছেন? যত দুর মনে হয় 
নিয়লিখিত ব্যক্তিবর্গ পশ্চিম বাংলার পক্ষ হইতে গণ- 
পরিষদে সদা নির্বাচিত হুইয়াছেন এবং এই পদ অধিকার 
করিয়া আছেন £ ্রশ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রক্ষিতীশচন্র 
নিয়োগী, শ্রীহ্রেশচন্দ্র মজুমদার, আনা আবছুল হেলিম 
গজনবী, শ্রীলক্মীকাস্ত মৈজ, শ্রীস্থরেন্্রমোহন ঘোষ, শ্রীঅরুণচন্ত্ 
গুহ, গ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্ত্র সামন্ত, আবসস্ত- 
কুমার দাশ, শ্ীহরেস্্কুমার মুখোপাধায় ; ২1১টা নাম হয় ত 
বাদ যাইতেছে । সে যাহাই হউক এই কংগ্রেসী নেত্‌- 
বর্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছি বিহার প্রদেশস্থ বাংল] ভাষাভাষী 
অঞ্লগুলিকে পশ্চিম বাংলায় ফিরাইয়া আনিবার অন্য 
তাহারা কি করিয়াছেন, তার একটা হিসাব দিবার সময় কি 
আসে নাই? এবং গণ-পরিষদের সভাপতিরূপে বাবু রাঁজেজা- 
প্রসাদ যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহার প্রতিকারকল্পে ভারা 
কি করিতে প্রস্তুত আছেন ? অবস্থ। দেখিয়। মনে হয় ভারত- 
রাষ্ট্রের কেন্জ্রীয় গবর্ণমেন্ট এই অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা। পণ্ডিত 
জবাহ্রলাঁল নেছ্রে ভাষার ভিত্তিতে নৃতন প্রদেশ গঠন স্বদ্ধে 
তাহার অমত জানাইয়াছিলেন। কিন্তু গণ-পরিষদের সভাপতি 
এ অমত যানিয় লইতে পারেন নাই । অন্তর, তামিল, মহারা&, 
গুর্জর সম্বন্ধে ভাগ-বাটোয়ারার ব্যবস্থী করিয়াছেন । বাংলার 


শ্রাবণ 








বেলায় এক যাত্রায়-পৃথক ফল হইবে কেন তাহার উত্তর কেন্দ্রীয় 
গবন্দেণ্টের নিকটস্ফ্বানিতে হইবে । 


পশ্চিম বাংলায় সামরিক সংগঠন 


গত ছুই সপ্তাহের মধো এই সম্বন্ধে ছুইটি সংবাদ দৈনিক 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রথমটি আমাদের ভানাইয় 
দিল যে “জাতীয় রক্ষীবাহ্িনী” বলিয়া পশ্চিম বাংলার পূর্বব 
সীমান্তবাসী জনগণকে সামরিকৃ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আরস্ত 
কর হইয়াছিল, তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয় 
সংবাদটি ছই ব্যাটেলিয়ন প্রায় ১,৮০০ হইতে ২,০০০ বাঙালী 
যুবক লইয়! ছুইটি পদাতিক বাহিনী গঠনের সুসংবাদ আঁমাদের 
মধ্যে বিতরণ করিল। 

কি কারণে “ভ্বাতীয় রক্ষীবাহিনী”র শিক্ষা] বদ্ধ করিয়া 
দেওয়া হইল, তৎসন্বদ্ধে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিগুলী নীরব। 
সেইজন্য নান। অন্পনা-কল্পনা হইতেছে । কেহ বলিতেছেন 
যে কেন্ত্রীয় সামরিক বিভাঁগ কোন বিষয়ে বিশেষ আপত্তি 
জানাইয়াছে, কেহ বলিতেছেন যে পূর্ব্ব সীমাস্তবাঁসী জনমণ্ডলী 
এই বিষয়ে উৎসাহ দেখাইতেছে না) সামরিক জীবনের 
দায়িত্ব ও হাক্ষামা তাহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। জাতীয় রক্ষী- 
বাহিনীর শিক্ষা বন্ধের সংবাদে এন্সপ একটা ইঙ্গিত ছিল 
বলিয়া মনে হয় । আমরা সর্বদাই বাধ্যতামূলক সামরিক 
শিক্ষার পরিকল্পন| সমর্থন করিয়া! আরসয়াছিঃ প্রধানত: এই 
কারণে যে ইংরেজ আমলে বাঁঙালীকে অসামরিক বলিয়] 
সাঁমরিক জীবন সম্বদ্ধে অপটু করিয়াছে, কোনরূপ বাধ্যতা- 
মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে এই মনোভাবের পরিবর্তন 
হইবে না । বাঙালী মধ্যবিত্ত জেলী সেনাবাহিনীতে ও বিমান- 
বিভাগে সৈগ্তাব্যক্ষ পদে উন্নীত হইয়াছে; নৌবিভাগেও 
কয়েকজন উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ সৈনিক- 
বৃত্তি যে সব শ্রেমীর অবলম্বন করিবার সম্ডাবনা তাহারা কেহই 
অগ্রসর হইয় আসে নাই। সেইমন্ত কাশ্মীর রণাঙ্গনে বাঙালী 
সৈষ্তাধাক্ষ দেখা যায় কিন্তু পদাতিক শ্রেণী অহ্পদ্থিত ; এই দৃষ্ঠ 
দেখিয়া অন্ত প্রদেশের সাংবাদিক বিশ্ময় প্রকাশ করিয়াছেন । 

সেইজস্ভ জামরা মনে করি শেষ পর্যন্ত বাঙালী পণ্টনের 
সম্পূর্ণ সংগঠন বিষয়েও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে হুইবে। প্রায় দেড় শত বংসরের অনভ্যাস্বনিত 
মনোভাব দূর করা কঠিন হইবে। কর্তৃপক্ষ হয়ত ভাবিতেছেন 
যে সব শ্রেষী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধে নানা বিভাগে 
যোগদান করিয়াছিল, তাঁদের মধ্য হইতে এই ছুই হান্ধার 
সংগৃহীত হইতে পারে। একটু অস্ুসন্ধান করিলেই বানা 
যাইবে ঘে প্রন্কত রণাঁগনের মধ্যে খুব কম বাঁডালীই উপস্থিত 
ছিল; বেশীর ভাগ লোক রান্তাঘাট, বিমানকেন্দ তৈয়ার 
করিতে খাটিয়াছে মন্ুরের মত ; রেলওয়ে বিভাগে বা৷ মোটর 


বিবিধ প্রসঙ্গ__পশ্চিম বাংলায় সামরিক সংগঠন 


৯ উপািসিপাস্পিসসাসিিপটিপটপাসপাসপাসপাসিপািসতাাসাাস্পিসাসিপাসি পাস 





৩০৩ 


বিভাগে অনেকে যোঁগদান করিয়াছিল; তাহার! লড়াই করি- 
য্াছে কয়জন বা কয় শত? পশ্চিম বাংলার মন্ত্িষগ্ুলী এই 
বিষয়ে একটা৷ আদমন্ুমানী লইলেই প্রক্কৃত অবস্থাটা বুঝিতে 
পারিবেন ; ভ্রান্ত ধারণায় চাঁলিত হইয়া আয়োজন-উদ্যোগের 
ঘটা করিয়া লোককে বিত্রাস্ত করিবার প্রয়োত্ধন নাই। জাতীয় 
রক্ষীবাহিনীর সংগঠন ব্যাপারে এই কথাটা পরিষ্কার প্রমাণিত 
হইয়াছে। কেন এই শিক্ষার ব্যবস্থাটা বাতিল করিয়া 
দেওয়া হইল, তাঁহা যদি আমাঁদের জানায়া দেন তবে 
লোকের মনে যে আশাঁভম্রের ক্ষোভ দেখ] দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্ঠা কর] যাঁয়। 

ছুই ব্যাঁটেলিয়ন বাঁডাঁলী পণ্টনে রংরুট ভর্তি কর] কঠিন হইবে 
না; কিন্ত তাহ] বাঁডাঁলী হইবে কি না, সেই বিষয়ে আমাদের 
সঙ্দেহ আছে । পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চলে “পাহাড়ী” জাতি 
হইতে এই সংখাক লোক অতি সহজে সংগৃহীত হইতে 
পাঁরে। আমর] চাই বা*লার জনসাধারণ সামরিক জীবনের 
দায়িত্ব গ্রহণ করিবার শিক্ষাপ্রাপ্ত হউক) নিয়মাহুবপ্িতা, 
কষ্ঠপহিফুতা ও দেশের অন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিবার যোগ্যতা 
ও সাহস অর্জন করুক। “জাতীয় রক্ষীবাহিনী” সংগঠন 
ব্যবস্থায় সেইকন্ত উৎফুর্গী হইয়া বিধান-মন্ত্রিমওলীকে আমরা 
আস্তরিক ধন্তবাদ জানাইয়াছিলাম। সেই ব্যবস্থা বাতিল 
করিয়া দিয়া বাঁজালী ব্যা্টেলিয়ন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা 
হইতেছে “মন্দের ভাল” বলিয়া তাহা আমরা গ্রহণ 
করিব। কিন্ত যত দিন বাঙালী জনদাধারণের কপালে 
“অসামরিক” জাতি বলিয়া যে কলঙ্কের ছাপ দাগিয়! দেয়! 
হইয়াছে, তাহা মুছিয়া না যায়, তত দিন আমরা বাংলার 
কোন মন্ত্রিমগলীকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে দ্িব না। কলঙ্ক মোচন 
যে সম্ভব তাহ। পূর্ববঙ্গে প্রযাণিত হইয়াছে ; মুসলিম লীগ 
মন্ত্রিমগুলী “আনছার বাহিনী” গঠন করিয়া এবং তাঁহাদের 
সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া একটা কাজের মত 
কান্ত করিয়াছেন। পশ্চিম বাংলার মগ্রিমগ্ডলী এই বিষয়ে 
গড়িমসি করিয়া দিন গুণিতেছেন ; দলাদলিতে কাল 
কাটাইতেছেন। সামরিক শিক্ষা এই দলাদলির উর্দ্ধে থাকা! 
উচিত, এবং দেশের লোককে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই 
বিষয়ে অবহিত হইবার শিক্ষা দেওয়া উচিত । পশ্চিম বাংলান্স 
মন্ত্রিগুলী এই বিষয়ে যে তৎপর হইয়াছেন, তাহার কোন 
প্রমাণ পাই নাই। ফাহাদের একটা প্রচার-বিভাগ আছে ঃ 
তাহা ঘে এই বিষয়ে সঙ্জাগ তাহার লক্ষণ আমাদেন চৌঁথে 
পড়ে না। দেড় শত বংসরের নিশ্টেষ্টতা এই সরকারের সকল 
বিভাগে অনড় হইয়া আছে বলিয়া মনে হয়। একটা! বিপ্লব 
ন! আঁসিলে তাহা দুর হইবে না। 

অবশ্ঠ এতদিনের বাধা যে ক্গীবত্বের বন্ধন ছিল তাহা 
দুর করিয়া বাঁডালীকে সচেতন ও সচেষ্ট করা কঠিন ব্যাপার 





৩৩৪ 


প্রবাদী 


১৩৫৫ 





তাহা! আমরা আানি। কিন্ত আমাদের বিশ্বাস আঁছে যে সঠিক 
পন্থা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে সুফল পাওয়] 
যাইবে । বাঙালী কৃষক, মংগ্ততীবী ও এক্সপ শ্রেনীর মধ্যে 
বলিষ্ঠ সৈনিক সংগ্রহ করা মোটেই অসস্ভব নহে । 


ভারত-রাষ্ট্রের মুসলমান 

হায়দরাবাদ রাজ্যের বিরুদ্ধে এখন পর্য্যন্ত অর্থনীতিক 
সংগ্রাম চলিতেছে ; নিজ্কাম সরকার কর্তৃক পুষ্ঠ “রাকর” 
দল রাঁজোর হিচ্দুদের উপর অমাঁনষিক অত্যাচার করিতেছে । 
ভারত-রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গ এই দৃশ্ঠ দেখিয়াও এখনও কোন 
চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন না । তাহাদের 
অক্ষমতার কারণ বি ততসম্বদ্ধে মুখ ফুটিয়া তাহার। কিছু 
বলিতে চাছিতেছেন না যদিও দাক্ষিণাঁত্যের প্রধান সেনাপতি 
রাজেন্দ্র সিংজী আমাদের অভয় বাণী শুনাইতেছেন। এ 
বিষয়ে আমরা যাহ] বুঝি তাহাতে মনে হয় ভারত-সরকার 
যে কয়েকটি কারগে এখনও ইতস্তত করিতেছেন তাহার 
তাহার মধো প্রধান কথ] সংযুক্ত জবাতিসজ্ঘের কাঁশ্রীর কমি- 
শনের উপস্থিতি । স্থিতীয় বিষয়টি এই যে, ভারত-সরকাঁর 
এখনও নিজামের পক্ষে বিদেশী রাত্রের সহায়তা ও সহানুভূতির 
পরিমাণ বিচার করিতে পান্সিতৈছেন না। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভারত-রাষ্ট্রে 
এখনও সাড়ে তিন চাঁরি কোটি মুপলমান রহিয়া গিয়াছেন। 
হায়দরাবাদ সমস্যার সমাধানকল্পে কি ইহাদের মনোভাব 
হিসাবের মধ্যে ধরা হইতেছে এবং সেইজ্ন্তই ভাঁরত-রাষ্ট্রের 
নীতি সম্বন্ধে একটা! দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছে ? 
এই মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়া দিল্লীর “হিনুস্থান টাইমস্‌” 


দৈনিক পত্রিকায় একটি পত্র গত মে মাসের ২৭ তারিখে - 


প্রকাশিত হইয়াছিল । গপঞ্জটি “জামাঁল-উদ্দিন” এই নামে 
লিখিত হুইয়াছিল। পঞ্রলেখকের বিশ্লেষণ ও তার রাজ- 
নীতিক গুরুত্ব এত অধিক যে আমর] তার মূল অংশ উদ্ধৃত 
করিয়া দিলাম, 
এই কঠোর সত্যটি এখনও ম্পষ্ট হুইয়া রহিয়াছে যে, 
ভারতের মুসলমানের] কোনকালেই ভারতীয়দের মত 
চিন্তা করিতে, কাঁধ্য করিতে অথবা নিজেকে সম্পূর্ণ 
ভারতীয় বলিয়া উপলব্ধি করিতে শিখে নাই। ইহাও 
ন্মরণ রাখা দরকার যে, মুসলমানেরা সমগ্র জগতের 
মুসলমানকেই ভাই "বলিয়া! মনে করে। প্যান-ইস্লা- 
মিজিম একটি কাঙ্গনিক বস্ত নহে। পাকিস্বান জন্মগ্রহণ 
করিয়। সমথ মুসলমান জগতে একটা আলোড়ন টি 
করিয়াছে । সকল মুসলমানই মুসলিম রা চাছে। 
জগতে একই সম্প্রদায় ( মুসলিম সম্প্রদায় ), একই বর্ণশান্্র 
(মুসলিম শাস্ত্র) এবং একই রা (মুসলিম রাষ্্র) স্থায়ী 


হউক, ইহাই মুসলমানগণের কাম্য । সুতরাং যে সকল 
যুসলমান ভারতরাষ্ট্রের প্রতি আন্ুগর্তোর শপথ গ্রহণ 
কন্ধিতেছে, হয় তাহার! নিজেকে প্রবঞ্চিত করিতেছে, 
মচেৎ পরম উদার ভারত গবন্মেন্টকে প্রতারিত 
করিতেছে । মুসলমানের! মাছ্ষকে মাঘ হিসাবে 
দেখিতে অসমর্ধ; কেবল মুসলমান কি অ-মুসলমানরূপে 
দেখিতে পারে। অ-মুসলমানকে মুসলমানের সমান 
অধিকারপ্রাপ্ত বলিয়া! শ্বীকার করিতে সে অভ্যন্ত নহে। 
মুসলমানের দৃটমূল সাব্প্রদায়িকতা যে কোন অ-যুসলমান 
রাষ্থে ঘোরতর সমস্যা স্থট্টি না করিয়া পারে না। 
আমাদের দেশে এক দিকে পণ্ডিত জবাহ্রলাঁল বিশ্ব- 
যানবতার ভিত্তিতে সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখিতেছেন, 
অপরদিকে মুসলমানের] কেবল মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কথা 
চিন্তা করিতেছে। 

“হিন্স্থান টাইমস্‌” পঞ্জিকা এই পত্র প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন 
করিয়াছেন, বিশেষতঃ “কংগ্রেসপন্থী রাষ্ট্রনায়কগণকে” প্রশ্ন 
করিয়াছেন--“এ সমস্তার সমাধান কোথায় মিলিবে 1” এই 
বিশ্লেষণ যদি সত্য হয়, এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে মন 
ও বুদ্ধি আমাদের সায় দেয় না, তবে পঞ্চিত জবাহরলাল 
নেহরুর প্রচেষ্টা সহন্ষ হইবে না । তিনি চাঁহিতেছেন ধর্শ- 
নিরপেক্ষ বার প্রতিষ্ঠা করিতে; কিন্ত তাহা তিন্-চারি 
কোটি নাগরিকের ভ্ঞানবিশ্বাসের বিরোধী; এবং এই 
বিপুল জনসমগ্টির প্রকৃত মনোভাবের বিরুদ্ধে কোন রাষীয় 
বিধান চাপাইয়! দেওয়া সপ্তব কি? নুতন রাষ্রের গঠন সম্বন্ধে 
নানা পরিকল্পনা চলিতেছে ; এই পরিকল্পন নানাভাবে 
আমাদের চিরাচরিত চিন্তা ও কর্ধবধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
চেষ্টা করিবে ; প্রায় প্রতি পদে তাহা আমাদের নানা 
সংস্কারের উপর আঘাত হানিবে। গত এক শত বংসরে 
হিন্দুসমান্ষ নানাভাবে বর্তমান যুগ ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ 
খাওয়াইয় লইবার চেষ্টা করিয়াছে। ভারতীয় মুসলমান 
সমাজ তাহা পারে নাই বলিয়াই “পাকিস্থানের” জন্ত 
আঁন্দোলন করিয়াছে, এবং প্রতিবেশী সমাঞ্জের বিরুদ্ধে 
আক্রোশ উদ্মীপিত করিয়! আমাদের দেশের জন-মনকে বিষাক্ত 
করিয়া ফেলিয়াছে। এই অন্ুস্থ মনোভাঁবের!একটা বহিঃ 
প্রকাশ নিজাম সরকারের কাধ্য-কলাঁপের মধ্যে দেখিতে 
পাওয়! যায়। ভারতরাষ্ট্রেরে তিন-চারি কোটি মুসলমান 
বর্তমানে তুফীভাব অবলম্বন করিয়া আঁছে। হায়দরাবাদ 
রাজ্যের বিরুদ্ধে যদি কখনও কোন চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা যায়, তবে তাহারা কি করিবেন, তৎসম্বন্ধে একটা 
কিজ্ঞাসার চিহ্ন লোকের মনকে ভরাক্রান্ত করিতেছে । 


ভারতীয় রাজ্যসমূহের নৃতন সংগঠন 


ইংরেজ আমলে ভারতীয় দেঙীয় রাজ্সমূহ্ের সঙ্গে 


শ্রাবণ 





পা 


তাহাদের প্রতিবেশী জনপদের কোন রাষ্ত্িক যোগ ছিল ন। 
ইংরেজের বিধানে দ্দ্রণীয় রাজ্যসমূহ অনেকটা যাছুঘরের 
প্রদর্শনীর মত পৃথক করিয়া রাখ! হইয়াছিল । ১৯৪৭ 
সনের ৫ই জুলাই হুইতে সর্দার বল্পভভাই প্যাটেলের 
অধীনে যে দেশীয় রাজ্য বিভাগ প্রতিষিত হইয়াছিল, তাহার 
একটা কাধ্যধিবরধী প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার মধ্য দেখিতে 
পাই ৫৩২টি দেশীয় রাজোর একটি নূতন সংগঠন চেষ্টা। 
২১৯ রাজ্যকে প্রতিবেশী প্রদেশন্থুহের সঙ্গে মিলাইয়! দেওয়া 
হইয়াছে ; ৩১৩টি রাজ্য মিলাইয়া নৃতন প্রদেশ গঠন কর! 
হইয়াছে অথবা নুতন রাজস্থান” স্ট্টি কর! হইয়াছে। 
“হিমাচল” প্রদেশের অস্তভূক্তি ২১টি ক্ষুদে রাঁজা ভারত-রাষ্ট্রের 
কেক্জীয় সরকারের পরিচালনাধীন রাখা হইয়াছে, ভারতবর্ষের 
পশ্চিম সমুদ্রকূলে কচ্ছ-রাজ্যেও সেই ব্যবস্থা! চালু করা 
হইয়াছে; এই রাজ্টি সিদ্ধুদেশের প্রতিবেশী বলিয়াই 
ভারত-রাষ্্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । ২৯১টি ব্রাজ্য মিলাইয়া যে ৬টি রাজস্থান” 
সজ্ঘের পত্তন করা হইয়াছে, তাঁহার মধো ২১৭টি বাঁজ্যকে 
পসৌরা ই” সঙ্ঘের মধ্যে মিলাইয়। ফেওয়! হইয়াঁছে £ “মত্স্ত” 
সঙ্ছের ভাগে পড়িয়াছে ৪টি রাজা; “বিদ্ধ্য প্রদেশ” গঠিত 
হইয়াছে ৩৫টি রাজোর সমবায়ে ;) “রাজস্বানে”-_১০টি, 
“মধ্য ভাক্িতে”--২০টি এবং “পাতিয়াল। ও পুর্ব-পঞ্জাবে” ৮টি 
রাজ্য পড়িয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে সান্দুর রাঙা, যুক্ত প্রদেশে 
বারানসী ও রামপুর বাক্য, পূর্বব-ভাঁরতে ত্রিপুরা, কুচবিহার, 
১৯টি খাসিয়। বাঁকা ও মণিপুর সম্বন্ধে এখনও কোন ব্যবস্থা 
হয় নাই। 

এই বিধান অঙ্থসাঁরে রাঁজোর নৃপতিব্ন্দের নিরঙ্কুশ 
ক্ষমতা রহিল না। যে সব রাজাকে প্রতিবেশী প্রদেশসমূহের 
সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়! হইয়াছে, তাহাদের রাজারা একট! 
“ভাতা” পাইয়া পেনস্থন ভোগ করিতেছেন বলিলেই চলে 
সাহাদের আত্মীয়-কুটুম্বদেরও সেই অবস্থা । এই “বেকার” 
রাঙ্গাদের ভারত-রাষ্ট্রের সেবায় নিযুক্ত করা যাইবে কিনা 
বাযাইতে পারে কিনা, তৎসম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচন] চলিতেছে । বড় বড় রাজ্যের রাজাদের, 
যেমন-_জাঁমনগর, গোয়ালিয়র, উদয়পুর, রেওয়া, পাতিয়ালা, 
যোধপুর, ভরতপুর, ইন্দোর,-তাহাদের মধ্যে কাহাকেও 
কাহাকেও রাজপ্রমুখ ও উপ-রাজপ্রমুখ প্রভৃতি পদ পাইয়। সন্ত 
হইতে হইয়াছে । এই সব রাজ্যসঙ্বে, দায়িত্ব" ৪ শাসনব্যবস্থা 
যখন প্রকৃতপক্ষে প্রতিঠিত হইবে তখন তাদের ক্ষমতা 
বা অধিকার ভারত-রাগ্রের প্রদেশ-পালের ((10৮০7007) 
ক্ষমতা ও অধিকার হইতে উচ্চ হইবার কথা নয়। 

এই বিবরণী হইতে আমর! যে নুতন সংগঠনের পরিচয় 
পাই, তাহাতে মনে হুয় এই নৃপতিবন্দ বর্তমান যুগের কর্তব্য 


বিবিধ প্রস্-_ভারতীয় রাজ্যসমূহের মৃতন সংগঠন 
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পাপার্পিত 








পাপাপা 


ও দায়িত্ব সন্বদ্ধে সজাগ হুইয়া উঠিয়াছেন ; রাজ্য পরিচালনে 
তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতার দিন ফুরাইয়াছে, তাহা তাহারা 
বুঝিতে পারিয়াছেন; অনেকেই স্বাধীন ভারত-রাষ্ত্রের 
সংগঠনে সাহায্য করিবার আকাজঙ্ষা লইয়াও নিজেদের স্বার্থ 
বলি দিয়াছেন। হায়দরাবাদ রাজ্য কিন্ধু ভিন্ন পথে চলি- 
তেছে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, কাশ্মীর ও ছুনাগড় 
সম্মিলিত রাধ্রপুপ্ত সংসদের দরবারে হাজির হইয়াছে। 
এই তিনটি রাজ্যের ভবিষাৎ লইয়া] ভারত-রাষ্ট্রের পরিচালক- 
বৃন্দের দুশ্চিন্তার অস্ত্র নাই। ইহাদের ভাগা লইয় কুটনীতির 
খেল চলিতেছে । আমেরিকা ও বিলাঁত “পাকিস্থানের” 
পিছনে থাকিয়| ঘু'টি চাঁলিতেছে । এই বিষয়ে আমাদের রা 
পরিচালকদের পিছনে জনমগুলীর অকু% সহযোগ আছে। 
হায়দরাবাদ, কাশীর প্রভৃতি ছাঁড়া, রাজপুতানা ও উড়িষ্যার 
দেশীয় রাজাসযুহেও কিছু কিছু গগগোল চলিতেছে 

উড়িযয। প্রাদেশিক ব্যবস্থ।-পরিষদে উড়িম্ার প্রদেশপাঁল 
জনাব আঁপফ আলী বক্তত] প্রসঙ্গে তথাকার নৃপতিদের 
উদ্বেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, তাহারা যেন 
কোনোপ্রকার বেআইনী কার্যকলাপে জড়িত না হুন। 
প্রার্দেশিকতার নিম্দ] করিয়া তিনি বলেন, আমাঁদের উদার ও 
সহযোগিতা মূলক দৃর্টিতঙ্গীর প্রয়োজন । 

তিনি বলেন, “আপনার] জানেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে 
ভারত গবন্মেন্টকে অধিকতর মনোযোগ দিতে হইয়াছে এবং 
দাক্ষিণাঁত্যে হায়দরাবাদের ব্যাপারেও ভাহাদিগকে প্রথর দৃষ্টি 
রাখিতে হইয়াছে । আমি আঁপনাদিগকে এই আশ্বাস 
দিতেছি যে, ভারত গবন্মেন্ট প্রত্যেক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া যথাবিছ্িত ব্যবস্থার জন্ প্রস্তুত আঁছেন।” 

গবর্ণর বলেন, নখের বিষয় এই যে, উড়িস্যা এই সকল 
অঞ্চল হইতে দুরে আছে। তবুও পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির 
পরিস্থিতি সন্ধন্ধে আমাদের সজাগ থাকা দরকার | 

উড়িস্ার রাজ্যগুলির সংহতির কথ। উল্লেখ করিয়া জনাব 
আসফ আলী বলেন, চুঞ্জি শেষ হইবার অবাবহিত পরেই 
কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। হঁহারা 
পূর্বেকার ব্যবস্থায় যে সকল ব্যক্তিগত কুযোগ-সুবিধা পাইতেন 
সেগুলি পাইবেন ন| এই মনে করিয়া ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। 
তাহাদের কার্যকলাপ সমূলে বিন& করিবার জন্ত অবিলম্বে 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর হুয়। যাহারা এখনও বাস্তব অবস্থা] 
সমাকৃ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই, তাহারা যাহাতে 
বিপথে চালিত না হন ততপ্রতিও লক্ষ রাখা হয় । 

জনাব আসক আলী উড়িস্যার দেশীয় রাজ্যসমূহের মূল্যবান 
নিজ সম্পদের উল্লেখ করিয়া বলেন, এতদঞ্চলের অধিবাসীদের 
জীবনবাঁরণের উন্নতিকল্পে এই সমত্ত সম্পদ নিয়োজিত হইবে । 

তিনি নৃপতিব্বন্দকে সহযোগিতা! করিতে আহ্বান করেন। 





ঘ ৬ 
তিনি বলেন, নৃপতিদিগকে বিশেষ করিয়া শিল্পোন্নতিতে সহ- 
যোগিতা করিতে হুইবে। ইহার ফলে শুধু যে ভবিয়ং 
সমান্ষের কাঠামো রচিত হুইবে তাহা নহে; নৃপতিত্বন্দ 
দেশবাসীর সদিচ্ছাঁও লাভ করিতে পাঁরিবেন। আমি উড়িস্তার 
উজ্দমল ভবিষ্যতের বাণ্তব রূপ যেন চক্ষের সমক্ষে দেখিতে 
পাইতেছি। জীবনধারণের মানের উন্নতিকল্পে নৃপতিধন্দ 
প্রজাদের সহযোগিতা করিবেন বলিয়া! আমি আশ! করি। 
তবে এই সতর্কবাণী আমি উচ্চারণ করিতেছি যে, যাহারা 
বে-আইনী কাঁধ্যকলাপে ছড়িত হইবেন তাহাদের পরিণতি 
ভয়াবহ হইবে। 

অতঃপর তিনি বলেন, চরম প্রাদেশিকতা আজ সর্বত্র 
লক্ষিত হইতেছে, ইহা! সত্যই ছুঃখক্সনক ব্যাপার। বিশ্বের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠজাতি হিসাবে ভারতকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আমর] 
যে ভিত্তি স্থাপন করিতেছি তাহা ঘাঁতসহ ও শক্তিশালী করিতে 
হুইবে-_ইহার জন্ত প্রয়োজন উদার, বলিষ্ঠ সহযোগিতামূলক 
দৃষ্টিভঙ্গী। সংলগ্ন প্রদেশসমূহ নিজেদের সীমান্ত অঞ্চল বিস্তার 
সাধনের জন্ত উনুখ হুয়া উঠিয়াছে। তাহ! লইয়া পরম্পরের 
মধ্যে বিরোধিত] চলিতেছে । আমাদের প্রদেশে সেরাইকেল্সা 
ও খরসোয়ান রাজ্য লইয়| অন্থুূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, 
আমি ইহাতে উদ্বিগ্ন হুইয়া উঠিম্াছি। প্রদেশগুলির সীম! 
পুননির্ধারণের চূড়ান্ত সময় এখনও আসে নাই। আমাদের 
প্রধানতম কর্তব্য হইতেছে শাদনতত্ের খসড়া প্রস্তাব চূড়াস্তভাবে 
শ্রহণ কর এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ অবস্থার 
সত্টিকরা। তখন আমর! সীমানা পুনণির্ধারণের ও সংশ্ি্ 
অঞ্চল পুনর্ধণ্টনের অনেক সময় পাইব। বর্তমানে আইন- 
প্রত্খল। প্রতিষ্ঠার দিকেই সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য । 





সিন্ধু দেশের হিন্দু-শিখ 


সিদ্ধু দেশে প্রায় ১৪ লক্ষ হিন্দু-শিথ ছিলেন ; পাকিস্থানী- 
দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রায় ১২ লক্ষ তাহাদের জন্মভূমি 
ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। পাকিস্থানীদের আকাঁঙ্ষা পূর্ণ 
হইয়াছে, বিধর্মীর মুখ আর তাহাদের প্রতিদিন দেখিতে হইবে 
মা। -এই বিরাট জনসমষ্রি ভারতনাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে বোম্বাই, 
কাধিবার, কচ্ছ, ও রাঁজপুতানায় আশ্রয় এহণ করিয়াছে, মৃতন 
করিয়] জীবন সংগঠন করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। 
এই কাজে তাহাদের সাফল্য অঞ্জন করিতে হইবে । নান! 
প্রকার কর্ধপস্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহার! এই আয়োজন 
সাথক করিতে দৃঢপন্বল্প । আচার্ধ্য কপাঁলনীর একটা বিত্বৃতির 
মধ্যে এইনসপ একটি প্রচে্টার পরিচয় পাওয়া ঘায়। কচ্ছ 
রাজ্যে কান্দলা (10911018) নামক একটি স্থান সমুদ্রের 
উপকূলে অবন্থিত। কচ্ছের মহারাজের নিকট হইতে এই 
৪৫,০০০ হান্জার বিখা জমি দানন্বক্বপ পাওয়া গিয়াছে । সিদ্ধ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


বি 
পাপী, 


পুনর্বসতি সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে ; 
সমবায় প্রণালীতে এই জমি ভাগ করিয়/দেওয়া হইবে, এবং 
সি্কুর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ছিন্নভিন্ন না হুইয়। এই স্থানকে সম্বদ্ 
ফরিবাঁর চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভারতরাষ্টরের 
কেন্ত্রীয় গবন্মে্ট কচ্ছ রাব্্য পরিচালনার ভার নিজ হস্তে 
লইয়াছেন এবং ক্ষাঁন্দদাকে একটি বন্দরে পরিণত করিবার 
দায়িত্ব এখন তাহাদের । কাঁলে এই বন্দর করাচি বন্দরের 
প্রতিদবন্থী রূপে পরিগণিত হুইবে, এরূপ কল্পন৷ উদ্ভট নয় । এই 
বন্দরের কল্যাণে সিঙ্ধুর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সহজাত কৌশল 
ও ব্যবসায়-বুদ্ধি দ্বার] নূতন ভাবে নিজেদের লুষ্টিত সম্পদ পুন- 
গঠন করিতে পারিবেন। কাদ্দলাঁর উদাহরণ অন্তান্ত প্রদেশের 
বাস্ত-ত্যাগীদের নিকট পথপ্রদর্শকরূপে অনুপ্রাণন| দিবে । 





রাষ্ট্রপাল মাউণ্টব্যাটেন _রাষ্ট্রপাল 
রাজাগোপালাচাঁরী 


গত ৭ই আধাঁঢ় রাষ্্রপাল মাউণ্টবাটেন চক্রবন্াঁ রাজা- 
গোপালাচারীর হাতে কর্তব্ডার অর্পণ করিয়া ভারতরাই 
ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ৷ ১৯০ বংসরের ব্রিটিশ আধিপতা শেষ 
হইল। এই আধিপত্যের ফলাফল লইয়! আলোচনা করিয়া 
লাঁট মাউণ্টব্াাঁটেনকে দায়ী করিবার প্রয়োজন নাই? নিয়ম- 
তান্ত্রিক শাসনকর্তা বলিয়া ভারতরাঠ্ররে মন্ত্রিমগ্লী তাহার 
প্রশংস! করিয়াছেন । ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট লাট 
মাউণ্টব্যাটেন নিয়মতান্ত্রিক শাঁসনকর্ড। হুইলেন। তাহার 
পুর্ব্বে ১৯৪৭ সালের ওরা! জুন হইতে *১৪ই আগষ্ট পর্যাস্, 
২ মাঁস ১১ দিন যে কাজ্জ বাঁ অকান্ করিয়াছেন, তাহার জঙ্ 
দ্বায়ী তিনি! পণ্ডিত জবাঁছুরলাল নেহরুর মন্ত্রিমগুলী এই 
সময়ের কার্যকলাপের জন্থ কোন দায়িত্ব স্বীকার করিবেন 
কিন! তাহা আমরা জানি না। এই সময়ের মধ্যেই পঞ্তাবের 
খুনাধুনি আরম্ত হয়। সেই জন “পাকিস্থানের” অর্থমন্ত্রী 
জনাব গোলাম মহম্মদ লাট মাউণ্টব্যাটেনকে দায়ী করিয়াছেন, 
“পাকিস্থানের” ভূতপূ্বব পুনর্ধসতি মন্ত্রী জনাব গ্ধনফর আলী 
৷ বলিতেছেন যে লাঁট মাউণ্টব্যাটেন তাহাকে এই আশ্বাস 
দিয়াছিলেন যে যদি খুনাথুনি আরস্ত হয়, তবে নিষ্ঠরভাবে 
তাহা দমন কর! যাইবে । সেচেষ্টা হইয়াছিল কিন! তাহা 
আমর! এখন পর্য্যন্ত জানি না । তবে পশ্চিম-পঞ্জাব হইতে হিদ্দু 
ও শিখকে বাত্তত্যাগ করিয়। আসিতে হইয়াছিল তাহাদের 
মুসলমান প্রতিবেশীর অত্যাচারে এবং পূর্বব-পঞ্জাব, পাতিয়ালা, 
আলোয়ার ও ভরতপুর রাজ্য হইতে সম-সংখ্যক যুসলমাঁনকে 
চলিয়া! যাইতে হুইয়াছিল তাহাদের হিন্দু ও শিখ প্রতিবেশীর 
প্রতিশোধের অত্যাচারে ৷ প্রতিবেশীর মধ্যে এই হাঁনাহানির 
ছন্ত ব্রিটিশ কূটনীতি দায়ী, তাহার জন্ত ব্যক্তিগতভাবে লাট 


প্রাণ 
মাউন্টব্যাটেনের ফোন দায় আছে কিনা ইতিহাগ তাহা! স্থির 
করিবে । সেই ইতিহাস আমর! জানি না। 

এর বেপী তাহার খার্্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু বলিবার সময় 
আসে নাই। ধীহার হাতে তিনি কাঁধ্যতাঁর দিয়া গেলেন, 
তাহার সম্থন্ধে এই কখ! জানি যেশাস্তির অন্ধ ভারত বিভাগ 
তিনি পছন্দ করিয়াছেন । ১৯৪২ সাল হইতে মুসলিম লীগের 
“পাকিস্থানি” দাবী মানিয়া লইবার জন্ত তিনি চুণঠান্ত চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে মিঃ 
মহম্মদ আলী প্ধিদ্া যে খণ্ড “পাকিস্থান” স্বীকাঁর করিয়! লইলেন 
তাহা! যদ্দি ৩৪ বৎসর পূর্বে করিতেন তবে শ্রীচক্রবস্তাঁ রাজা- 
গোপাঁলাচারীর রাঁত্রনীতিক কৌশলের সার্থকতা হইত। আজ 
দ্বিখঙ্িত ভারতবর্ষে যে রক্ত-গঙ্গ] ছুইটি বাষ্রের মধ্যে প্রবাহিত 
হইতেছে তাহার মধো কোন সেতু নির্মাণ সম্ভব বলিয়া 
মনে হয় নাঁ। অবস্ঠ নুতন রাগ্রপাল তাহা। করিবার জন্ত 
প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন । আর করিবেন ব্রিটিশ রাুগোষ্ঠীর 
(30880 0070000508100) সঙ্গে সম্বন্ধ অটুট রাখিতে । 
দুনিয়ার কুটনীতির ক্ষেত&রে যে ঠেলাঠেলি চলিয়াছে, এই 
অনিশ্চয়তার মধ্যে রাষ্ট্পাল রাক্জাগোপালাচারী ব্রিটেনের 
সামরিক আয়োজন-উদ্মোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিবেন 
না। এই সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কোন কথা ন! বলিলেও আমর] 
জানি তাহার মনোভাঁব কি। এই মনোভাবের সঙ্গে দেশের 
রাজনীতিক সাধারণ কণ্পিব্রন্দের বিরোধ আছে, কংথেসের 
নানা ঘোষণ] তাহার বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ আছে; কিন্ধু এই 
বিরোধের সমাধান হইবে যেমন হইয়াছে “পাকিস্থানী” সমন্তার। 
আচক্রবস্তাঁ রাজাগোপাঁলাঁচারী এই বিশ্বাপ করেন যে অবস্থার 
তাড়নায়, ছুনিয়ার ব্াষ্রনীতিক ক্ষেতের নান| জটিলতার 
প্রয়োজনে একটা গৌজামিলের ব্যবস্থা হইবে । আমাদের 
নুতন রাষ্ট্রপাল বন্ততাস্ত্রিক, ভাবের উন্মাদনায় তিনি চলেন নাঃ 
আপদ্ধর্মের নীতি অন্থসাঁরে তিনি কর্তব্য পালন করেন। 
এই কথাটা আমাদের মনে রাখিতে হইবে । 


বালিন লইয়া ঝগড়। 


“ওয়াল্ড অভার প্রেস” (7797109767 753 ) মা্িন 
মুলুকের একটি সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান; ইহা! পৃথিবীর নানা- 
স্থানের সংবাদের উপর প্রবন্ধ প্রকাশ করে__এই সংবাদের 
অন্তর্পহিত ভাব ও কর্্-ধারা পরিফাঁর করিয়া বুঝাইবার 
অভ । এইরূপ একট প্রবন্ধে বলা হইয়াছে আগ খী সেপ্টেম্বর 
মাসে (ভাব্র-আশ্বিন) ইউরোপের বিপদ ঘনীভূত হইয়া 
উঠিবে ; তখন জার্মানীর পশ্চিম অংশে তিশজি__মুজরা&, 
ব্রিটেন ও জরান্স__একটি রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবে, হয়ত বা তাহা 
প্রতিষ্ঠিত করিবে । সোভিয়েট ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করিতেছে । তখন হয়ত তার প্রতিঠায় বাধা দিতে গিয়া 


বিবিধ গ্রসঙ্গ-_বার্লিন লইয়া ঝগড়া 


৬৫ 





পোপ 


এমন কোন কার্য করিয়া বপিবে যাছা পরিণতি লাত করিবে 
যুদ্ধে। বাঁলিন লইয়া যে ঝগড়া আরম্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া 
মনে হয় যে এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। 

বর্তমানে বার্লিন অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে। ভ্িশক্তি তাহাদের 
এলাকায় যাইতে পারিতেছে বিমানের সাহায্যে ; প্রয়োজনীয় 
খাদাব্রব্যাদি বিমানপথে পৌছাইয়া দেওয়া হইতেছে; কয়ল। 
পধ্যস্ত এই ভাবে পাঠানো! হইতেছে । সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ 
এই বিমীনপথ রুদ্ধ করিবার ভয় দেখাইতেছে ; তাহার] যদৃচ্ছ 
ভাবে সোভিয়েট বিমান বাপিনের উপরের আকাশপথে 
চালাইয়। যাইবে ; যদি তার ফলে ভ্রিশক্জির বিমান জখম হয়, 
তবে তার ফলাফল সন্বপ্ধে কোন দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করিবে 
না । এইরূপ এক তরফ] ব্যবস্থা ভ্রিশক্তি মানিয়! লইলে বাপিন 
হইতে তাহাদের বাহির হইয়া আসিতে হইবে, নতুবা 
সোভিয়েট ইউনিয়নের শিকট নতি স্বীকার করিতে হইবে । 
যুদ্ধের হার-জিত ছাড়া, এই অবস্থা! কল্পনা কর। কঠিন। 
“ওয়ার্লন্ড অভাঁর প্রেসের” পর্ধাবেক্ষক যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল 
বলিয়া মনে করেন ন!। ” 


তার সপক্ষে একটা মুক্তি তিনি দিতেছেন। সোভিয়েট 
ইউনিয়নের আশ্রিত রাষ্রসমূহ এই টানা-স্েঁচড়ায় অতিষ্ঠ হইয়া 
উঠিয়াছে ; তারা মনে করে ন] যে মার্শাল-পরিকল্পন! অঙ্থযায়ী 
সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়া তাদের উপকার কর হৃইয়াছে। 
খ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েট ইউনিয়নের কেক্ত্রীয় শাসকমগুলীতে 
(1১011613000) মলোটভ নীতির বিরুদ্ধে মনোভাব দেখা 
দিয়াছে ; এখনও তাহা! দান] বাধে নাই। কিন্ত বালিনের 
ঝগড়া না মিটিলে ও যুদ্ধ ছাড় মীমাংসার ফোন উপায় 
দেখাইয়া দিতে ন! পারিলে, সোঁভিয়েট কর্তৃপক্ষ বেশী দিন 
তাহাদের দেশের লোককে ও তাহাদের আশ্রিত রাইসমুহের 
লোককে অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখিতে পারিবেন ন]। 

বাঁলিনে যেমন ভিয়েনায় তেমনি ত্রিশক্তিকে ঘাড় ধরিয়া 
বাহির করিয়া দিবার জগ্ধ ঠেলাঠেলি চলিতেছে । তাহারা 
কিন্তু খুটি গাঁড়িয়া বসিয়া আছে ; যুদ্ধে না হারিলে নড়িবে 
বলিয়া মনে হয় না। ইতিমধ্যে যুগল্পাভিয়ার শাসক শ্রেনীর 
সঙ্গে বিবাদ বাধিয়া গিয়াঁছে। মার্শাল টিটোর পিছনে দেশের 
কম্যুনিষ্ট দল পর্যন্ত সার বাধিয়। দাড়াইয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া 
মনে হয় সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্তের দেশসমূ্ধে 
যে কম্যুনিষ্ট সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাঁহার মধ্যে একটা 
ফাটল দেখা দিয়াছে। এই ফাটল একটা ছিদ্রমা্জ হইতে 
পারে, কিন্তু ছিগ্র দিয়াই বন্তার জলের তোড় পথ করিয়! বাঁধ 
ভাডিয়। দেয় । এরপ অবস্থা হইলে আমন! বিশ্মিত হইব 
না। ইউরোপের ভাগ্য লইয়া যে খেলা! চলিতেছে, তাহার 
শেষ কখন ও কোথায় হইবে তাহা। বিশেষজ্ঞগণও বলিতে 
পারিতেছেন না। বাঁলিন লইয়া ঝগড়! এমন এক মনোভাবের 





৩৪৮ 


চি 





পাস্পিসিপািিসিপীসপসিসাি পাসি্পিস্পা 


সাক্ষ্য দিতেছে যাছ। শাস্তির পথে বিশষ বিদ্ব্বয়প। এর 
বেগী কেছ কিছু দেখিতে পাইতেছেন না। 


প্যালেষ্টাইন 


প্রায় চারি সপ্তাের যুদ্ধবিরতির পর আবার প্যালেষ্ঠাইনে 
রণদামামা বাজিয়! উঠিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্ত সংসদের 
প্রতিনিধি কাউণ্ট বার্দাদেতো! বিফল হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন 
_ইহদি ও আন্রবের পরম্পরবিরোধী আকাজ্ষার মধ্যে 
সমন্বয় বিধান সম্ভব হয় নাই। সম্মিলিত জাঁতিপুগ্জের নেতৃ- 
বর্গের মুক্তা, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের মতের ও 
পথের মিল নাই বলিয়াই ইছদি ও আরব এই ভাবে তাহাঁদের 
সিদ্ধান্ত নস্যাৎ করিবার পক্ষে সাহস পাইল। যুক্তরা্ ও 
সোভিয়েট ইউনিয়ন প্যালেষ্টাইন বিভাঁগের পক্ষপাতী ছিল; 
১৯৪৭ সালের নবে্বর মাসে এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা হয়__প্যালেষ্ঠাইনে ছুইটি রাষ্্ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তং- 
সম্বন্ধে তাহাদের সম্মতি ছিল; ব্রিটেন তখনও পাঁলেষ্টাইনের 
“অছি” ছিল; তাহার পক্ষে ঘোষণা করা হইল যে ইহুদি ও 
আরবে মিলিয়া যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, ব্রিটেন তাঁহা স্বীকাঁর 
করিয়া লইবে। আপাতদৃষ্টিতে এই মনোভাব সরল বলিয়া 
মনে হইতে পারে, কিন্তূ যাহাদের ব্রিটিশ কৃটনীতির সহিত 
সামান্ত পরিচয় আছে, তাহার] ইহাতে বিভ্রান্ত হইতে পারে 
না। ব্রিটিশ স্বার্থের প্রয়োজনে প্যালেষ্টাইনে ইছদির জন্য একটা 
আন্তান! করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা কর] হইয়াছিল ১৯১৭ সালে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ; ব্রিটিশ স্বার্থের প্রয়োজনে আবার 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আরবদের তোয়াজ করিতে হইল। 
এই যুদ্ধের সময়েই জেরুজালেমের মুফতি আল্-হুশেনী ব্রিটিশের 
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন; ইরাকের রশিদি সশস্ত্র বিদ্রোহের 
চেষ্টা করেন ; মিশরের শাসক সম্প্রদায় কেবলমাজ ভগ্রতা রক্ষা 
করিয়া প্রকাঙ্টে কোঁন অনি করেন নাই। কিন্ত ইহাদের মন- 
স্বঠির জন্ভ এমন কোন অন্যায় কাঁজ নাই, যাহা ইহদির বিরুদ্ধে 
ব্রিটিশ রাজনীতিকর করেন নাই। 

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতা সত্বেও ইছুদিরা পঁচিশ 
বংসরের মধ্যে তাহাদের লোকবল ১ লক্ষ হইতে ৬ লক্ষে 
পরিণত করিয়াছে ; বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের সাহায্যে 
প্যালেষ্ঠাইনে অভুতপূর্ব্ব অর্থনীতিক উন্নতি সাধন করিয়াছে। 
এই উন্নতি দেখিয়াও আরবদের মোহ ভঙ্গ হয় নাই। ব্রিটিশ 
শাসন তাহাদের মধায়ুগঈীয় মনোভাব পরিবর্ডন করিতে পাঁরে 
মাই। কিন্ত ব্রিটেন তাহার নিজের স্বার্থের জন্য আরব নৃপতি- 
বৃদ্দের নিরস্কুশ ক্ষমতা অব্যাহত রাঁখিবার চেষ্ঠা ফরিয়াছে। এ 
কথ] আনব অবিদিত নাই যে অধুনা-প্রসিদ্ধ “আরব লীগের” 
জন্ম হইয়াছিল ব্রিটিশ কূটনীতিকবর্গের চক্রান্তে | মিঃ বরা্ট 
কেলি ১৯৪২-৪৩ সনে আরব দেশসমূহে ব্রিটিশ দূত ও মন্ত্রীরপে 
বিরাঙ্গ করিতেছিলেন ; ১৯৪৪-৪৬ সনে তিনি বাংলাদেশের 





প্রবাসী 





১৩৫৫. 





পাসিশাসি 


গবর্ণর হইয়া আসেন। তিনি ও ব্রিগেডিয়ার ক্লেটন *আঁরব- 
লীগের” জন্মদাতা । এই ইতিহাস ধাহার! জানেন, ব্রিটেনের 
কূটনীতিক চাল বুঝিতে তাহাদের কোন“কষ্ঠ হয় না। “অহি- 
গিরির” দায়িত্ব এড়াইয়! আরব রাধ্রপুপ্ধের সাহায্যে ব্রিটেন 
নিজের ক্ষমতা ও স্বার্থ এই অঞ্চলে অটুট রাখিতে চায়। এই 
বিষয়ে আমেরিকার পু*জিপতিদের স্বার্থ জড়িত হুইয়! 
পড়িয়াছে। সেইজন্য আমেরিকার পক্ষ হইতে প্যালে্াইন 
বিভাগের সমর্থন প্রত্যাহার করা হইয়াছে, যদিও ঘট] করিয়া 
ইসরাইল রাগ্রকে এক প্রকার স্বীকার করা লওয়া হ্ইয়াছে। 
সোভিয়েট ইউনিয়ন এই রাষ্্রের পূর্ণ স্বীস্কতি দিয়াছে। কিন্ত 
গভীর জলের সব মাছ ; কত খেলাই যে তাহার! খেলিতেছে, 
তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ইছুদি-আরবের যুদ্ধ ঘনীভূত 
হুইয়া উঠিলে তাহাদের স্ব-সূত্তি প্রকট হইয়! উঠিবে। 


সত্যানন্দ বন্ধ 

সত্যানন্দ বন্গুর দেহত্যাগে স্বদেশী যুগের একজন নীরব 
ও নিরলস কন্মা আমর] হারাঁইল।ম। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 
পুরোভাগে আমর! দেখিয়াছি সুরেন্ত্রনাথ প্রস্তুতি নেতৃবৃন্দকে । 
এই আন্দোলনের আয়োজন-উদ্যোগে বহুবাঁজাঁরের ভারত- 
সভা সর্ধপ্রথমে অগ্রনী হইয়াছিল; এবং এই সভার একজন 
কর্ণধার ছিলেন সত্যানন্দ বন্গ। জীবিক1 উপার্জনের ভ্বন্ত 
তাহাকে কোঁন চাকুরী করিতে হুয় নাই, তিনি, সেইজন্ত 
আভীবন নানা প্রকার লোৌকসেবার কার্যে আত্মনিয়োগ 
করিতে পারিয়াছিলেন | দেশের শিল্পবাণিজ্যের নুতন শিক্ষা ও 
ব্যবস্থার আয়োজনে কাহার আগ্রহ ছিল বলিয়'ই তিনি বঙ্গীয় 
জাতীয় শিক্ষা! পরিষদের ( 0001)01] 011২8110108] 710008- 
1197) প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন । এই 
পরিষদের কাক যাঁদবপুর ইপ্রিনিয়ারিং কলেজের মধ্যে 
রূপান্তরিত হইয়া আছে । সত্যানন্দ বন্থু বু বংসর এই 
প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকমণ্ডলীর একতক্রন ছিলেন বলিয়৷ মনে 
হয়। দেশের অর্থনৈতিক নান] সমন্তা সন্বদ্ধে তাহার মতামত 
স্রেন্রনাথ পরিচালিত /্বঙ্গলী” পত্ধিকার সম্পাদকীয় 
সুস্তে স্থান পাঁইত, এবং বিগত বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেও তাঁহাকে 
এই বিষয়ে বিশেষ চিগ্তাথস্ত দেখিয়াছি । স্বদেশী যুগের স্মৃতি- 
কথ। লিপিবদ্ধ করিবার তাহার কল্পন] ছিল; কিন্তু তৎসনবদ্ধে 
কিছু করিয়া যাইতে পারিয়াছেন কি ন! জানি না। যৌবনে 
ও প্রোটে তিনি রাজনৈতিক ভাবে ও কর্ট্দে ছিলেন নরমপন্থী 
(80018) 1 ১৯১৭ সাল হইতে তাহাদের মধ্যে একটা 
পরিবর্তন দেখ] দেয় | গান্বীত্রী প্রবর্তিত অনেক কর্্পদ্থায় 
তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, কারণ ধ্বংসাত্বক কাধ্যাবলী তাহার 
প্রকৃতিবিরদ্ধ ছিল। পূর্ধবমুগের একজন বাঙালী প্রধানের 
এই সংক্ষিত পরিচয় দিয়! ঠাহার স্বতির প্রতি আমাদের 
্রদ্ধ। জানাইতেছি। 


পপি পাশা সাদি লাথি পাি 





কালা-আম 
শ্রকালিকারঞ্জন কানুনগে| 
[ তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের লুপ স্মৃতি ] 


১ 
কাপা-আম একাট আমগাছ। পাণিপত শহর হইতে 
কয়েক মাইল দুরে ধূঝ্‌ মাঠে পথহার। পথিক কিংব। রৌধ্র- 
করিষ্ট ক্ষক দুই শত বঙ্সর পুর্চব্ব মধ্যাঞ্ে ইহার ছায়ায় 
বিশ্রাম করিত। তৃতীয্র পাণিপত যুদ্ধের পরে এক 
বিষাদময় স্থৃতি বুকে লইয়া এই “কাল- আম” কখন মরিয়া 
গিয়াছে কেহ জানে না। এই আমগাছের তলায় মহারাষ্ট 
জীবন-প্রভাত কালো সন্ধ্যার অশাধারে বিলীন হইয়াছিল। 
এইজন্য উহা “কালা-আম” বা অভিশপ্ত আমবৃক্ষ দুনখম 
বহন করির| জনঞাতিতে পরিণত হইয়াছে । চতুদিকন্থ 
জন্পদের গ্রামবৃদ্ধগণ পুকুধান্গক্রমে এই জনশ্তি শুনাইয় 
আমিতেছে, গ্রাম্য যোগী ঝ! চারণ যুগ্চগীতিকা গাহিয় 
ইতিহাসকে সঙগীব বাখিয়্াছে। 

১৭৬১ শ্রীষ্টান্দের ১৪ই জানুয়ারি ব্যান্ডের সময় তৃতীয় 
পাণিপত যুদ্ধের বছাবস্তৃত রণক্ষেত্র শ্বশানের নিস্তব্ধতা 
নামিযু আসিরাছিল। এই সময় রাশীকৃত শবদেহের মধ্যে 
ভশৃতিত এক সৈনিক পুরুষ সংজ্ঞালাভ করিয়। উঠিয়। 
দাড়াইলেন; এবং হস্তস্থিত ভ্ল্লব সাহায্যে দেহভার রক্ষ। 
করিষা খোড়াইতে খোৌড়াইতে স্বপ্নাবিষ্টের স্তা্ধ চলিতে 
পাগিলেন, কেন কিংবা কোথা চলিযাছেন তিনি জানেন 
না। এইভাবে তিনি অদ্ধ ক্লোশ পথ অতিঞম কিয়! 
জনশৃণ্য মাঠে একটি আমগাছেখ তলায় এলি পড়িলেন। 
যোদ্ধার বয়স তখনও ত্রিশ পার হর নাই; তাহার মবল 
দেহপৌষ্টবের মধ্যে ধেন সৌন্দধা ও বীযোর দন্ ঈপিয়াছে। 
পরিধানে তাহার বহুমূল্য পরিচ্ছণ, স্বাদ রত্বালক্কারে 
ভূষিত। যুবকের রাজ শ্রীমণ্ডিত প্রশণ্ড শলাটে রাণোর 
পর্চায়ক তিলক, গণায় মুগ্ডার মাল।, কানে হীৰকের থপ, 
মণ্তকে রত্বখচিত উফ্ঠীষ, অবদন্ন চকু ভম্াচ্ছাদিত বঞ্চির 
মত স্তিমিতদীপ্তি। এ দিন হয্যোদয় হইতেই তিনি 
অমিতবিক্রমে সৈনা পরিচালনা করিয়াছেন। -আাহাকে 
পিঠে লইয়া পর পর তিনটি ঘোড়া মরিয়াছে। হয় যুদ্ধজয় 
কিংবা মৃত্যু-ইহাই ছিল তাহার কাম্া কিন্তু নিয়তির 
নিষ্ুর পরিহানে তাহার এ দটি আকাজ্ষার কোনটিই 
চরিতার্থ হইল না। বসিয়া বসিয়া তিনি আপন আনৃষ্টের 
কথাই ভাবিতেছিলেন এমন সময় পাচ জন দুরাণী পাঠান 
অশ্বারোহী আমিষলোলুপ ব্যাস্ত্ের ন্যায় শিকার খুঁজিতে 
খুজিতে “কালা-আমে”র তলায় পৌছিল। বৃক্ষতলে 





উপবিষ্ট রক্তাপ্ুত অবসন্ন রাহ গরন্ত মধ্যাহভাঙ্করসনৃশ 
দেই মারাঠা সেনানীর বীরতববাঞ্ক মুস্তি দেখিয়া! পাঠানেরা 
বিশ্মিত ও দয়ার্্চিও হইল। সরাসরি মাথা না কাটিয়া 
তাহার৷ তাহাকে বলিল, যাহা! আছে দাও, প্রাণে মারিব 
শা। নিভীক খোগ্ধা আত্মপরিচর দিলেন না, নির্বাক 
নিক্ষিমভাবে বসিয়া রহিলেন। লুঠের লোভে পাঠানেরা 
তাহার অঙ্গম্পশ করিবামাতর সেই অদ্ধমূত যোদ্ধার দেহে 
যেন নব চেতনার লঞ্ার হইল । নিম্যেমধ্যে আহত ব্যাগের 
ন্যায় গা ঝাড়। দিয়। উঠিয়া একাকী পাচ জনকে তিনি 
আক্রমণ কর্সিলেন। ভলের আঘাতে চারি জন পাঠানকে 
আহত করিয়। দ্বমং বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন। ক্রু পাঠানগণ 
যোদ্ধার বপনভূঘণের সহিত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন মন্তকটিও 
লইয়৷ চলিগ। ইহাতে আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। 
ইহাই তো বীরের অভীপ্ষিত মৃত্যু । কবি বলিয়াছেন--. 

“জীয়ত সিংহ নহি আপুধরাবা, মুয়ে পিছে কোই ঘিসি 
আওবা।” ূ 

( প্রাণ থাকিতে জীবন্ত সিংহ নিজে ধরা দিবে না। 
মরিলে যে কেহ তাহার গ। ঘেষিতে পারে) বীরধশ্ম অনু 
মরণকারী এই তরুণ সেশানাএ জীবিত অবস্থার শত্রহপ্ডে 
আন্মসমপণ করেন নাই, সন্মুথণুদ্ধে মৃত্যুকেই বরণ করিয়া- 
ছিলেন।  পাগানের। কাহাকে হত্য| করিয়াছিল তাহ! 
কিন্ত কেহই জানিতে পাবি ন]। 

হু 

যে আহত মহারাজ বীরকেশরী চিরাভ্যন্ত “মারা! 
মারা! হানা! হান।!” এই মারাঠী রণহগ্কার ছাড়ি। 
একাকী পা জণ ছুবাণা অশ্বাঝোহীকে আক্রমণ করিয়া 
ছিলেন, তিনি কে? আচাধ্য বছুনাখ লিখিয়াছেন, ইনিই 
পেনাপতি সদাশিব রাও “ভাওসাহেব”। পাণিপতের কালা- 
আম সন্ধে জন্রতি তাহার অজান। নয়) উহার অবস্থান 
নির্েশগুচক পুরাতত্ব বিভাগ করুক নিশ্মিত প্রস্তর ফলক 
তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু স্বরচিত ইতিহাসে কালা-আমকে 
গান দেন নাই । তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন-_ 
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৩১৪ 


কয়েক পাতার পর এ পুস্তকেই ভাঁও সাহেবের শেষ- 
কৃত্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে__ 


শখ) 17680199800 01 0006 131)90 %০3 799060. ০%৫ 
০1 ৫ 78০ 7900) ০1 26 ৪12৮৮ ০0838 89] 008 98018, 
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(৮7768 9067) 01006] 71699 

উদ্ধতাংশদ্বয় আমাদের কাছে পরস্পরবিবোধী বলিয়া 
মনে হইতেছে, যথা £-- 

(১) প্রথমাংশের বর্ণন। যদি সত্য হয় তবে ভাও- 
সাহেব যুদ্ধস্থলে যেখানে এবং যে সময়ে নিহত হইয়াছিলেন 
তখন গ্তাহার সঙ্গে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না, আক্রমণ- 
কারী পাঠানগণ আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেহ মরে 
নাই। স্থতরাং এ স্থানে দ্বিতীয়াংশে উদ্ধৃত “10089 1198) 
01106 ৮810 কেমন করিয়া আপিল? 

(২) এ মৃতদেহের শ্তপের মধ্যে শুধু ভাওপাহেবের 
ধড় কেমন করিয়া পড়িয়া রহিল? যে ব্যক্তি মাথাটি 
কাটিম্নাছিল দে যদি জানিত উহা! ভাওনাহেবের মাথা তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই তাহা সরাসরি আহ্মদশাহ আবদালীর 
কাছে পৌছাইয়া দিয়া শাহান্শাহ-র দুশ্চিন্তা এবং তত্সহ 
আহ্্ঙ্গিক সকল এতিহাপিক সমস্যার অবসান ঘটাইত। 

আমাদের মনে হয় তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের প্রমাণপত্ধী 
বিচারের সময় মারাঠী ভাষায় লিখিত “ভাওসাহ্বো-চী 
বখর” প্রায় সম্পূর্ণভাবে বর্ন করিয়া আচাধ্য যছুনাথ সরকার 
মহাশয় সংশয়গ্রস্ত হইয়াছেন। এই পুস্তক সন্বন্ধে তিনি 
লিখিয়াছেন__ 
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উদ্ধৃত কথাগুলির সার্মন্্ব হইতেছে এই যে, সংশয়স্থলে 
যাহা একাধিক প্রমাশদ্বাবা সমর্থিত হয় না এরূপ কোন 
উক্তি তাহার মতে সত্য বলিয়া গ্রহণ কর! নিরাপদ 
নহে। আমরা কিন্তু বিপদের ঝুঁকি লইবার পক্ষপাতী । 
যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ক্ষেত্রে যে উক্তি অধিকতর প্রামাণ্য, 
প্রতিকূল উক্তির ছারা তাহা যত দিন খণ্ডিত না হয় 
তত দিন এ উক্তিকে সত্যের কাছাকাছি কিছু বলিয়৷ 


11984, 2,949. 


প্রবাসী 


৬েসটিসশিশাশিশীশিশীর্টীশাশাশাশাশিস্পিস্পপাশস্পিপাপপিপা্পািস্পপস্পিপিসশিিশিস্পশা্িসিশাসিশিপিশাশিপস্পিপিসপিনলানপি্পি পাস 


১৩৫৫ 


ক্স সিল 


গ্রহণ করিতে দোষ কি? অবশ্য এই রীতি_নীতি নহে, 
আপদ্ধন্-_ইহাতে সত্যের সন্ধান না মিলিতেও পারে। 
ভাও-ব্খর হইতে ইতিহাম মংগ্রহ 'অনেকটা স্বর্ণকারের 
পোড়া কাঠকয়লা৷ ধুইয়া চালিয়া দু-এক রতি মোনা বাহির 
করার মত ব্যাপার। ভাওসাহেব এবং তাহার দিখণ্ডিত 
শব্‌ ও মন্তকের পরিণাম আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা 
আচাধ্য যছুনাথের বঙ্জন-নীতির একটি মাত্র উদাহরণ 
দিতেছি। 

ভাওসাহ্ব-বথরে নিখিত আছে-_বিশ্বাস রাও এবং 
অপর তিন জন মারাঠা সর্দীরের মৃতদেহ নিজের বেতন 
হইতে তিন লক্ষ টাকা কাটাইয়া স্থজাউদ্দৌলার মেনানায়ক 
উমরাও গিরি গৌপাই মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তৎসমুদয় 
বিধিপূর্ববক অগ্নিসৎকার করিয়াছিলেন । এই উক্তির মধ্যে 
যে অংশ ভ্রমাত্মক আচাধ্য যছুনাথ অধিক প্রামাণ্য গ্রন্থের 
মাহায্যে উহা সংশোধন করিয়াছেন; কিন্তু ছাটাইয়ের 
সঙ্গে “তিন লক্ষ টাকা” এবং গৌসাই উমরাও গিরির 
প্রশংসা এই ব্যাপার হইতে বাদ পড়িয়াছে। আমাদের 
অভিযোগ এই ছাটাইয়ের বিরুদ্ধে। “তিন লক্ষ টাকা” 
ভাঁওদাহেব-বখর ব্যতীত অন্য কোথাও নাই বলিয়া তিনি 
গ্রহণ করেন নাই। বিশ্বাস রাও-র মৃতধেহ তিন দিন 
ছুবাণীর ডেরায় আটক ছিল। কাচা চামড়ার ভিতর 
বিচালী পুরিয়া এটিকে তাহারা বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ 
দেশবাসীকে “হিন্দুর বাদশাহ” দেখাইবে ইহাই ছিল 
পাঠানদের দাবি। বিনা মূল্যে শুধু স্থজাউদ্দৌলার কাকুতি- 
মিনতিতে দুরাণী বিশ্বাস রাও-র মৃতদেহ হাতছাড়া করিল 
ইহা যত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, মুতের জন্য “তিন 
লক্ষ টাকা” পণ ততদূর অবিশ্বাস্য নহে। দ্বিতীয় কথা 
উমরাও গিরির নাম স্বতন্ত্র প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত না 
হইলেও তাহার দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য । দুরাণী যদি 
কোন কাফেরের উপর এই মেহ্রবাণী করিয়া থাকেন তবে 
সেই কাফের উমরাও গিরি ছাড়া আর কেহ নহে। কেননা 
মুদমান অপেক্ষা অথিক ইমানদারীর সহিত তিনি ও 
তাহার নাগা চেলার! ছুরাণী-পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বহু মারাঠা 
বধ করিয়াছিলেন। ইহার উপরে আরও তিন লক্ষ টাকা 
না পাইলে ছুরাণী হয়ত বিচালী-ভরা বিশ্বাস রাওকে কাবুল 
লইয়া যাইতেন। বিভিন্ন বর্ণনার গোলমাল মিটাইবাগ 
জন্য ' আচাধ্য যছুনাথ গৌপাইজীর নাম না করিয়া 
লিখিয়াছেন, “ম্থজাউদ্দৌলার ত্রান্ষণগণ”। ইহাতে 
গৌসাইজীর প্রতি হয়ত অবিচার করা হইয়াছে । গোৌদাই 
উমরাও গিরিন্ন গুরু রুদ্রতেজা রাজেন্দ্রগিরি ছিলেন 


. সথজাউদ্দৌলার পিতা নবাব সফর জঙ্গের্‌ গুরু এবং নাগা" 


শ্রাবণ 


বাহিনীর সেনানায়ক; শিষ্যের জন্য বাদশাহী ফৌজের 
বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ফিরোজশাহ কোটল। আক্রমণ করিবার 
সময় তিনি লোকাস্তরিত হইয়াছিলেন। পুত্রকে যুদ্ধ 
বিদায় দেওয়ার সময় হজাউদ্দৌলার মাতা উমরাও গিরির 
হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন, যেহেতু রাজমাতা থ্রী মুসল- 
মানের সান্গিধ্য মিত্র হিসাবেও শিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক মনে 
করিতেন। সুতরাং ভাও-বখর-বর্ণিত উমরাও গিরির 
পুণ্যরুত্যের প্রশংসা হইতে তাহাকে বঞ্চিত কর! যায় না 
পাঠান শিবিরে থাকিয়! হিন্দুর শেষকৃত্য সমাধা করিবার 


মত বুকের পাটা! এক মাত্র উক্ত নিভীক সন্যাসী যোদ্ধা, 


ব্যতীত আর কাহারও হইতে পারে না। 


৩ 


যদুনাথ বাতীত আর কাহারও হস্তগত হয় নাই । তাহার 
দর্বাশেষ এবং অতি মুল্যবান সংগ্রহ সৈয়দ শূরউদ্দীন হাপান- 
প্রণাত নাজিবুদ্দৌলার জীবন-চরিত যুদ্ধের বার বংসর পরে 
লিখিত। নূরউদ্দীন যুছ্ছের কয়েক মাস পূর্বে ৬রতপুরে 
পলাইয়া গিয়াছিলেন। স্ুজাউদ্দৌলার শিবিরে এবং মহম্মদ 
জাফর শুম্লু ছুরাণী সন্দার শাহ-পছন্দ খার ডেরাঁয় উপস্থিত 
ছিপেন। কাশীবাজ যুদ্ধের ১৯ বংসর পরে এবং শাম্লু ৩৫ 
বসর পরে ক্ষীয়মাণ স্মৃতির উপর নিভর করিয়া তাহাদের 
বিপরণ লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। ভাওপাহেব সম্বন্ধে অবশ্ত 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, এধরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন 
কোন মহারাষ্্রবানীর লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় ন। বহু 
বংসর পরে জনশ্রুতিমূলক কতকগুলি বথর এবং কৈফিয়ত 
লেখা হইয়াছিল । ভাওসাহেবা-চী বখর এই শ্রেণীর রচনা 
এবং এইগুলির মধ্যে সর্ধবোত্কৃষ্ট । আচাধ্য যছুনাথ ভাও- 
বখরকে আফিমখোরের গল্পের পধ্যায়ে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত 
হইতে পারেন নাই। পূর্বেই তহার মত উদ্ধত করা 
হইয়াছে। অন্য কোন লেখক কর্তৃক সমর্থিত না হইলেও 
ইহার কোন কোন অংশ নির্ভরযোগ্য এঁতিহাসিক সত্য 
বলিয়া ভিনি মনে করেন, এবং স্বয়ং স্থানে স্থানে এই 
বথবের বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন । তবুও আমাদের মনে 
হয় ইহাকে তিনি কিছু অতিরিক্ত সন্দেহেবু চোখে 
দেখিয়াছেন। যাহারা এই যুদ্ধ দেখিয়াছে, দ্ধের পরবর্তী 
ঘটনাগুলি যাহারা সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষভাবে অবগত 
হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে এই বখর-লেখক খবর 
সংগ্রহ করিয়াছেন_-এইরূপ অনুমান করিবার যুক্তিসঙ্গত 
কারণ আছে। মারাঠা পক্ষের সত্য এবং অর্ধ সত্য 
বিবরণ এই বখর ছাঁড়া আর কোথায়ও আছে বলিয়া মনে 


কালা-আম 


াসিপাসিপািপাস্পািলাছি শািপঁচিলছ 
টিপিপি পিপাউিািপসিপাসিপস্পিউিপ৯৯িসিশী শিলা 


৩১১. 





হয় না। পি কিংবা বিভিন্ অংশ পরম্পর 
অসংলগ্ন এই ত্রুটির জন্য ইহাকে বাতিল করা যায় না৷ 
এই বখর জনশ্রুতি সংগ্রহ; কিন্তু 'নাহমূলা জনশ্রুতি? £-- 
শুধু এই কারণেই আমরা ইহাকে নির্বিচারে গ্রহণ করিবার 
পক্ষপাতী নহি। “জনশ্রুতি অমুলক নয়”__-এই দুর্বলতার 
স্থান এঁতিহামিক গবেষণায় থাকিতে পারে না; অথচ 
বিন! বিচারে সামান্য বস্তকেও ত্যাগ করিবার অধিকার 
এতিহাসিকের নাই । উৎপত্তিস্থল, সময় এবং বক্তা ও 
আোতার মনোভাব দ্বারা জনশ্রুতির বিচার যদি ইতিহাস- 
সম্মত হয় তবে ভীও-বখর মোটামুটি গ্রহণযোগ্য । 

যাহা হোক, ভাওসাহেবের অন্তিমদশা এবং মৃতদেহের 
কি গতি হইয়াছিল উহাঁই বিচাধ্য বিষয়। আচাধা 
যছুনাথের বিবরণ বহু পুস্তক হইতে সংগৃহীত এবং প্রত্যেকটি 


. ঘট বিচারের কষ্টিপাথবে তিনি ঘষিয়া দেখিঘ্জাছেন ; 


তবে পাচ জন পাঠানের সহিত ভাঁওসাহেব একা যুদ্ধ করিয়! 
নিহত হইয়াছিলেন, অথচ দুই দিন পরে তাহার ধড় 
মৃত দেহের স্তপ হঠতে রাহির হইল_-ইহাই বা কেমন 
কথ? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় ইহার একটি সত্য 
হইলে অপরটি মিথা।। ধাহার। কাশীরাঞ্জের পুশুক 
অন্যান্য বিবরণের সহিত মিলাইয়৷ পড়িয়াছেন তাহার। 
বুঝিতে পারিবেন উক্তিদ্বয়ের কোনটাই মিথ্যা কিংবা 
অসপ্ভাবা নহে। দুইটি ঘটনার মধ্যে যেমন দু'দিনের 
বাবধাঁন, উভগ্নের ষপাবন্তী ব্যাপারগুলি আচাধ্য যদছুনাথ 
বিশদভাবে বণনা করিলে পুস্তকের (70 % 21৫ 
1140101 19701876, ৩০]. 11) অন্ততঃ দুই পাতা বাড়িয়া 
যাইত এবং সাধারণ পাঠক কোন অপংলগ্রতা দেখিতে 
পাইত না। তিনি মাত্রারক্ষীর খাতিরে তাহা করেন নাই 
বলিয়া আমরা বিভ্রান্ত হইয়াছি। প্রথমে আমরা ভাওসাহেব- 
বখর হইতে মোটামুটি ঘটনাবলী উদ্ধৃত করিব । বখরকার 
লিখিয়াছেন_ 

"্‌ ভাওসাহেব এবং জনকোজী দিন্ধিয়া] কিছুক্ষণ 
ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। ইহার পর ভাওসাহেব ও 
জনকোঁজী সিন্ধের গতি কি হইল কেহ বলিতে পারে না; 
বিশেষতঃ তাহারা দুই জন কোখায়ও দৃষ্টিগোচর হইলেন 
না_গায়েব হইলেন, কি আশমানে উড়িয়া গেলেন, কি 
পৃথিবীর পেটে ঢুকিয়া পড়িলেন? ভগবানের লীলা ব্র্মাদি 
বুঝিতে পারে না, মান্গষের কি কথা? শক্রর হাতে পড়িলে 


ব্রঙ্গাপ্তব্যাপী তাহাদের আনন্দ হইত-_তাহাও হয় নাই ।” 


( পৃঃ ১৫৩ টিং ১৭) 
যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভাওসাহেব সম্বন্ধে ইহার বেশী 
কিছু জানা যায় না। তাহীর স্ত্রী পার্বতী বাঈ অতি কষ্টে 


৩১২ 


দিল্লী পৌছিলেন। ভাওসাহেব দেখানেও নাই দেখিয়! 
তিনি নিরাশ হইলেন। সেখান হইতে হতাবশিষ্ট মারাঠা 
সার্দীরগণের সহিত পার্বতী বাঈ মথুরার পথে গোয়ালিয়রে 
আসিয়া একমাস অপেক্ষা করিলেন। ভাওদাহেবকে 
তালাশ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে সন্নাসী-চর প্রেরিত 
হইল॥ কিন্ত তাহার কোন ঠিকানা মিলিল না। ভাঁও- 
সাহেব মরিয়াছেন কি বাচিয়া আছেন কেহ নিশ্চয়পূর্ববক 
জানিতে পারে নাই । মোট কথা, যুদ্ধের বিশ বংসর পরেও 
মহারাষ্ট্রের জনসাধারণ ভাওসাহেব বাঁচিয়া আছেন এই 
গুজবে বিশ্বা করিত, এবং এইজন্ই এক “জালী ভাও৮ 
উত্তর-ভারতে দেখা দিয়াছিল। “বলবস্তনামা”-প্রণেতা 
এতিহাপিক ফকর উদ্দীন এলাহাবাদী লিখিয়াছেন, একজন 
মারাঠা কশ্মচারী নিরুদ্দিষ্ঠ ভাঁওসাহেবকে চণারে দেখিতে 
পাইয়াছিলেন এবং তাহার সহিত ভোজন করিয়াছিলেন। 
পেশবা-দধুরের কাগজপত্রে এই “জালীভাও”-র সহিত 
যাহার! ভোজন করিয়াছিল তাহাদিগকে দণ্ুপ্রদীনের উল্লেখ 
আছে। 
ভাওমাহেবের মৃতদেহ আবিফ্ার ও অগ্নি-সৎকার মারাঠাগণ 
বিশ্বাপ করে নাই। বিশ্বান রাও এবং অন্যান্য মারাঠা 
সন্দীরদের মুতদেহ উমরাও গিরি গৌসাই" কতৃক উদ্ধার 
এবং দাহক্রিয়। সম্পাদনের কথ। ভাও-বথরে পাওয়া যাঁয়। 
যেব্যক্তি এই ব্যাপার জানিতেন, অন্য ব্যাপার অর্থাৎ 
ভাওসাহেবের ধড় ও মাথার বিভিন্ন দিনে দীহক্রিয়ার কথা 
তিনি শুনেন নই এমন অনুমান কর] যায় ন|। 

তবে ভাওসাহেবের কি হইল? ছুরাণী রক্ষী সেনা- 
দলের শেষ হাম্লায় ভাওদাহেব আহত ও ভূপাতিত হইয়া- 
ছিলেন কিন্তু প্রাণে বাচিয়া ছিলেন; নতুবা শেষ বেলা 
খৌঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাহার পক্ষে পাঠানের দি 
এড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আধ ক্রোশ দুরে যাওয়া সম্ভব নয়। 
আব ক্রোশ দূরে যেখানে তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন এ 
স্থান পাণিপতের “কালা-আম” । আচাধ্য যছুনাথের বিবরণ 
জনশ্রুতি হইতে গৃহীত না হইলেও জনশ্রুতি উহীর পরি- 
পৃরক। ক্আাহীর বর্ণনার মধ্যে “কাঁলা-আম” নাই কি 
এখন উহাকে ইতিহাসে স্থান দেওয়! আমর! অযৌক্তিক 
মনে করি না। 

৪ 

কালা-আমের তলায় ভাওলাহেবের যে মস্তকবিহীন 
দেহ নিভৃতে পড়িয। রহিল ছুই দিন পরে উহা স্তপীক্কত 
মড়ার গাদার মধ্যে কেমন করিয়া আদিল? এই প্রশ্থের 
উত্তর কাশীরাজ-লিখিত বিবরণে নাই; কিন্তু মৃতদেহের 
স্তপের মধ্যেই এ দেহ পাওয়া গিয়াছিল ইহা তিনি 


গ্রবাণী 


২. পাপা, পিপি পা, পরি পি পা পাপা সপ পসিপাসিপাসিপিসিপানিপপাতপা্িপসিপাসি্াতপ পাতা লগ 


ভাও-বখর হইতে ইহা পরিক্ষার বুঝ! যায়, 


১৩৫৫ 


২পরাতপা পল পাত কাট পা পা শু পাস এ পাসিপিসিপাসিপাসিশিসিলাসিাসি 5 


লি খয়াছেন। যুদ্ধের পরের দিন জানের ময়দানে মর 
বাছাই এবং গণনার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। মুদলমানদের 
মৃতদেহ গোর দেয়! হইল এবং কাঁফেরগণ পড়িল শকুন- 
শিয়ালের ভাগে। যুদ্ধক্ষেত্রে সা বীভৎস-স্থানে স্থানে মড়ার 
গাঁদ এবং প্রতি দুরাণী তাবুর সামনে কাটা মাথার স্তপ। 
আটাশ হাজার মুত এবং বাইশ হাজার বন্দী মারাঠার মধো 
ভাওপাহেবকে না পাইয়া দুরাণী আহমদ্শাহ দুশ্চিন্তা গ্রস্ত 
হঈলেন। বন্দী ক্ীলোৌকগণের মধ্যে যাহার! ভাওমাহেবকে 
চিনিত তাহাদের দ্বারা ঘড়া সনাক্ত করিবার হুকুম জারী 
হইল। ভাওমাহেবের নর্তকী এবং ক্রীতদাসীগণ গায়ের 
গন্ধ শুকির| ভাঁগমাহেবের মুতদেহ চিনিতে পারে কিনা এই 
জন্য তাহাপিগকে যুদ্ধস্থলে লয়! যাওয়। হইয়াছিল, ইহার 
বেশী ইতিভামে মাই | কিন্তু ইহা হইতে বুঝ। যায় মৃত- 
দেহগুলির মধ্যে মাথাকাটা শব বিস্তর ছিল। মুখ দেখিয়! 
চিনিবার উপার থাকিলে গায়ের গন্গ শুকাইবার বৃদ্ধি 
মাথায় গজাইত নাঁ। তালাশের এই তোলপাড়ে 
হিডিকেই যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবত্তী স্থান হইতে গৃহীত 
ইততস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃতদেহের মধ্যে সম্ভবতঃ ভাওমীাহেবের 
কবন্ধ টুকিয়া পড়িয়াছিল। মাঁথ| না থাকিলেও অস্তরদ্গ- 
জনের পক্ষে সদাশিব বাওয়ের মত স্বপুরুষের ৬ন-নুস্তী করা 
শরীর টিক ঠিক সনাক্ত করা এবং আটাশ হাজার মড়া 
গলট-পালট . করিতে দুই দিন সমগ্ক্ষেপ কিছুই বিচিত্র 
ব্যাপার নহে। ভাওদাহেবের পড় পাইয়া ও আহমদ্শাহ-র 
সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই। এইজনাই ধড়ের পরে আসিয়া 
ছিল মাথা সনান্তের পালা । যে পাচ জন দুরাণী অশ্বারোহী 
অজ্ঞাতসারে মহারাষ্ট সেনাপতির ছিন্নমন্তক লইয়া ফিরিয়া 
ছিল তাহারা অন্যান্য গাজীগণের ন্যায় বাহাছুরির নমুনা 
স্বরূপ এ মাথা তাবুর সামনে নিশ্চয়ই রাখিয়া দিয়াছিল 
এবং পরে তালাশের সময় উহ! বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। 
আচাধ্য যছুনাথ টিপু স্থলতানের মৃত্যুর সহিত সদাশিব 
রাওয়ের অপীম সাহপ ও বীরোচিত মৃত্যুর তুলন| করিয়াছেন 
বলিয়৷ বদি কেহ মনে করেন যুদ্ধস্থলে শক্রমিত্রের শবদেহ- 
বেষ্টিত হইয়। ভা৪সােব মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন, এই 
কথা এতিহাদিক বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা হইলে তুল 
করা হইবে। এইরূপ অভিপ্রায় থাকিলে এ অংশ পুস্তকের 
পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে সংযুক্ত হইত। 
আহমদ্শাহর মত আচাধ্য যটুনাথও অনেককাল 
ভাওদাহেব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই । এই 
জন্য দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি একবার সশিষ্য “কালা-আম” 
অভিযান করিয়াছিলেন; সম্প্রতি সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই 
পাঠকদের কাছে নিবেদন করিব । 


শ্রাবণ 
৫ 

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর বেলা ১১টার সময় 

একখানা মোটরগার্ডীতে আচাধা বছুনাথ তাহার যে 


ছুই জন ছাত্রকে লইয়া পাণিপত যাত্রা করেন তন্মধ্যে এক 
জন এক ছদ্মবেশী রা জপুত্র,অপর ব্যক্তি বন্তমাঁন লেখক স্বয়ং | 
আমাদের সঙ্গে পাণিপত তহশীলের ৪ মাইল গ্গেল ম্যাপ, 
কামের! ইত্যাদি ছিল, স্থানীয় কোন পথপ্রর্ণক ছিল ন|। 
বেলা সাড়ে বারটার সময় পাশিপত ক্লেশনে মোটরগাঁড়ী 
বাখিয়। আমরা শহরের মধ্য একটি জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
হাজির হইলাম । স্কুলের প্রধন পপ্তিত আচাগ্য যছুনাথের 
পূর্বপরিচিত। তীহাঁর খর্ববারৃতি দোহার] চেহারা, বং 
কীলো চোখ দুইটি বড় এবং দৃষ্টি চঞ্চল। জাতিতে তিনি 
দক্ষিণী বাঙগণ; মহাদজী সিদ্ধিযার আমল হইতে তাহার 
পূর্বপুরুষগণ পাণিপত তহশীলে জায়গীর ভোগ করিযা প্রা 
হিন্দুস্থানী হয়! গিয়াছেন। আমরা “কালা-আম” দেখিতে 
যাইব, অথচ পথ কাহার ৪ জানা নাই । স্কুলের এক জন 
শিক্ষক তালাশ করিয়া এক ব্যক্তিকে লইয়া আসিলেন, 
দাতিতে চামার, নাম রাষদান। উক্ত শিক্ষক এবং 
রামদাসকে সঙ্গে লইয়া আমর। শহরের বাহিরে ধৃধু করা 
মাঠে উপস্থিত হইলাম। এখানে রাস্তা দূরের কথা, 
পাক্ষপ্তী পধান্ত নাই, মাথার উপর রোদ বাব। 
করিতেছে |. মাইলথানেক চলিবার পর আচাখাদেব 
একটা উচ় টিবির মত দেখিতে পাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, 'কালিকা! এট] কি? আমি একটু অন্যমনগ্ 
ছিলাম, চারিদিকে যেন শুধু অতীত ইতিহাসের ছবি 
দেখিতেছি। গুরুদেবের কথায় চমক ভাঙিল, দেখিলাম 
একটি ছোটথাটো পাহাড়, লাল রং, রৌপ্রে ঝলমল 
করিতেছে । একটু বুদ্ধি খাটাইয়। উত্তর দিলাম, “বোধ হয়, 
ইটের পাজা, কি কোন পুরনো জিনিধ হইতে পারে ।' আমার 
উত্তর শুনিরাই সকলে ভাসিয়! উঠিলেন' ; আমি একটু 
অপ্রতিভ হইয়া! পড়িলাম। গুরুজী হাপিয়া বলিলেন_ 
“তোমার নেহাত চেন! জিনিষ চাঁটগেঁথে লগ্কামরিচ চিনিতে 
পারিলে না? একটু কাছে গিয়। দেখিলাম সত্যই শুক্না 
লঙ্কামরিচের ক্ষেত যেন ছোটখাটে। একটি পাহাড়ের মত। 
চপসিতে চলিতে আমি কল্পনার পাণিপতের ময়দান মারাঠার 
রক্তে লালে লাল দেখিতেছিলাম, লঙ্কাম রচ কল্পনায়ও 
আমে নাই। 

ইহার পর আরও কিছুদূর যাইবার পর আমাদের 
অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িল । রামদাস আমাদিগকে কখনও 
বাষে, কখনও ডাহিনে হাটাইয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিল। 
তাহাকে বিদায় দিয়া গুরুজী ম্যাপ খুলিয়া বসিলেন। কদম 


কালা আম 


৩১৩ 
ফেলিয়া স্থানের দুরত্ব নির্ণয়ের গ্ঠাহার আশ্চধ্য ক্ষমতা। 
তিনি ম্যাপ দেখাইয়া আমািগকে বলিলেন, শহর হইতে 
আ'মক্ষ। এত দূরে এই জায়গায় এখন আছি? অমুক গ্রাম 
হইতে এত মাইল দূরে লড়াই হইয়াছিল) মারাঠার! 
পলাইয়। হয় উত্তর ন] হয় পশ্চিন দিকে গিয়াছিল। এই 
জায়গ। হইতে ছুই মাইল অমুক দিকে গেলে আমর!1 “কালা- 
আম"-এ পৌছিতে পারি। ' রামদাসের মত আমিও 
দিগিবিপিক জান হারাইরাছিলাম । আমরা তাহার পিছে 
পিছে চলিলাম। এক ঘণ্ট। পরে প্রায় তিনটার সমর “কালা- 
আম”-এ পৌছিলাম। এক শত ছিয়ান্তর বংসর পূর্বে 
এমনি সময়েই তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল; 
শন্মাঘাতে সখিংহার৷ ভাওলাহেব তখনও শবদেহের স্তুপ 
হইতে উঠির! কালা-আদের দিকে শেষ যাত্রা স্তুরু করেন 
নাই | “কালা-আমে"র স্বৃতিচিগ্চের কাছে এক জন 
সপূুতিপর বরাঙ্গণ'রুধক 130) ২019৩1-এর দ্বারা কুয়া 
হইতে ক্ষেতে জল দিতেছিল। গুরুজী বলিলেন,এই স্থানের 
সনিকটে কোন একট। বাউলী বা পাঁক। ঘাট-বাধান কুষান 
বারে ১৭৬৭ খ্রীষ্লাকের ২২নে নবেঙ্গব মারাঠা সৈনাগণ 
এক দল দুরাণা অশ্বারোহীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে 
হটাইর] দিয়াছিল। এ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ এই 
জাঁরগার কাছাকাছি কোন বাউলী আছে নাকি 1 

এই বার আমার পালা ।  পূর্ব-পঞ্চাবের গ্রামীণ 
লোকের সহিত কথা বলিবার ভাষ গুরুজী কিংবা রাঙ্গ- 
পুত্রের রপ নাই | দিল্লী রোহতকের গ্রামে জাঠ চৌধুবী- 
গণের পাহচয্যে আ।ম গ্রাম্য ভান। কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়া 
ছিলাম । আমি কুঘার কাছে গিয়া নিতাস্ত পরিচিতের 
নায় বৃঙ্গের সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিলাম । বৃদ্ধ বলিল, 
'লালাহী, (যেহেতু আমার মাথায় লক্ষৌর লাল। টুগী ছিল) 
এই জায়গার চারদিকে বু ক্রোশ পধ্যন্ত মাঠ-গ্রাম 
আমার কদম কদম জান আছে। যেখানে আমরা 
টাঁঘবাস করিতেছি দেইখানে স্থুয়। খেরী নামে এক গ্রাম 
ছিল। এখান হঠতে দেড় মাইল দূরে রাজ। থেরী গ্রামে 


একট] বাউলী আছে; গ্রামের যোগী এখনও ভাও-র গীত 


গাহির! ভিক্ষা করে।' মামি আপিয়। গুরু্গীকে এই কথা 
বল্রিবামাত্র তিনি আমাঁকে বলিলেন, “তুমি সেই বাউলী 
দেখিয়া যোগীর নিকট হইতে এ গীত লিখিয়া আনিতে 
পার? অত:পর স্থির হইল, আচাধ্যদেব ঠাহার অপর 
শিষ্তসহ আমার জন্য ষ্টেশনে সন্ধ্যা পধ্স্ত অপেক্ষা করিবেন, 
ইতিমধ্যে আমি রাজা খেরী গ্রামে যাইয়া যোগীর গান 
লিখিয়া আনিব এবং বাউলী দেখিয়া আদিব। তিনি 
কয়েকটা টাকা আমাকে দিলেন, টাকার কি প্রয়োজন 
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হইতে পাবে রআমি তখন ভাবিয়া উঠতে পারি নাই। পরে 
মর্মে মন্মে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। 

সথধ্যান্তের প্রাক্কালে পূর্বোক্ত বৃদ্ধ এবং আবরূও কয়েক- 
জন লোকের সহিত আমি গ্রামের দিকে চলিলাম। কথা- 
বার্তীয় তাহাদের সঙ্গে ভাব হইয়! গেল। তাহার]! বলিল 
রাত্রে আমার থাকার বন্দোবস্ত করিবে এবং যোগীর গীত 
শুনাইবে। আমরা গ্রামে পৌছিতেই বেলা প্রায় শেষ হইয়া- 
ছিল। গ্রামের বাহিরে যেখানে লোকে গরু-মহিষকে জল 
খাওয়ায় সেখানে আসিয়া আমার সঙ্গীরা ফিস ফিস করিয়। 
কি বলাবলি করিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকজন 
লোক সেখানে জমায়ে হইল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-কুষক বলিল, 
গ্রামের ভিতরে গেলেই “বাউলী” দেখা যাইবে, আমি ইচ্ছা 
করিলে সেটি গিয়া দেখিয়া আপিতে পারি, আমি ফিরিয়া না 
আস পধ্যন্ত আমার জন্য তাহারা অপেক্ষা করিবে । বুদ্ধ 
যে দিকে পথ দেখাইয়া দিল সেই দিকে গিয়া দেখিলাম কিছুই 
নাই; কতকগুলি উলঙ্গ শিশু ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে । 
ফিরিয়া আসিয়া দেখি বুদ্ধ ও তাহার সঙ্গী লোকজন সবাই 
চম্পট দিয়াছে । বেগতিক দেখিয়া আমি সটান গ্রামের 
মধো ঢুকিয়া সরকারী মেজাজে কড়া আওয়াজে এক জনকে 
বলিলাম, “চৌকিদার-কে। বোলাও । ইতিমধ্যে আরও 
কয়েকজন লোক জড় হইয়। সন্বস্তভাবে হাতজোড় করিয়া 
দাড়াইল। তাহারা আমাকে গ্রামের চোপাড়ে লইয়া 
গেল। 

চোপাড় কাঁচা চৌচালা বড় হল-ঘর, সর্বসাধারণের 
খরচে তৈয়ারী। এথানে সারি সারি থাটিয়া, গোটা দুই 
জলের মট্কা, দুই ডজন হাকা। এই হল-ঘর একাধারে 
গ্রামের ক্লাব, অতিথিশাল! এবং পঞ্চায়েতী আদালত । এ& 
গ্রামের লম্বরদার এক জন অশীতিপর বৃদ্ধ জাঠ। এইবার 
আমি নিশ্চিন্ত হইলাম । আমার উপস্থিতিতে গ্রামে সাড়া 
পড়িয়া গেল। আমি কে? কিজন্য আসিয়াছি? কেহ 
জিজ্ঞাপা করিতে সাহস কধিল না । যোগীর খবর জিজ্ঞাস 
করিয়া জানিলাম, সে এই গ্রামের লোক নয়; রিদালু এামে 
তাহার নিবাপ। একজন লোক সাইকেল লইয়া যোগীকে 
আনিবার জন্য চলিয়া গেল। আমি এই অবনরে বাউলী 
দেখিয়া আদিলাম এবং জিজ্ঞাস! করিয়। জানিলাম পুরনো 
বাউলীর নৃতন সংস্কার হইয়াছে। এক ঘণ্টা পরে লোকটি 
রিসালু হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, যোগী ভিক্ষা করিবার 
জন্ত কোন দূর গ্রামান্তরে গিয়াছে, পরের দিন ফিরিতে 
পারে। গ্রামের লোকের! এক বানিয়ার বাড়ী হইতে 
আমার জন্য রুটি আনাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। আমি 
কিন্তু আতিথ্যএহণে অক্ষমতা! জানাইয়৷ একাকীই পাণিপত 


পাপা 


প্রবাসী 


-ািপাশািপসিাসিপশিাসিপাসিপটর্াইিসিিটিাও 
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-িশোিপাশাটিকাপাটিনািলাসিকাউিপাট পা পপাটিপটিপাটি পপি পািপািত পাস 


যাত্র! করিলাম । গ্রামবাসীরা সম্ভবতঃ মনে করিল নায়েব 
তহশীলদার বাউলীর তদন্ত করিতে আসিয়াছিলেন, বাড়ী 
গাঁজিয়াবাদ। তাঁহারা গ্রামের সীমানায় রাস্তা পর্যন্ত 
আমাকে আগাইয়! দিয়া বিদায় লইল। 
রাস্তায় চলিতে চলিতে যাহাঁকে জিজ্ঞাসা করি পানিপত 
কত দুর, সে-ই বলে আধ ক্রোশ | এই ভাবে চারি আধ 
ক্রোশ চলিয়া পাণিপতে উপস্থিত হইলাম। তথন রাত 
প্রায় ৮টা হইয়াছে। নৃতন কিছু পাওয়ার উত্তেজনা এবং 
সরকারী মেজাজের গরমে এতক্ষণ শীত অনুভব করি নাই; 
এবার কাপুনি আরম্ভ হইল। শীতে কাতর হইয়া 
আমার আদল বিলাতী গরম ওভারকোটের কথা মনে 
পড়িল। ভাবিলাম যাওয়ার সময়ে গুরুজী হয়ত গাড়ীতে 
তালাশ করিয়া প্রাইমারী স্কুলমাষ্টারের কাছে ওটি রাখিয়া 
গিয়াছেন। মাষ্টাবের বাড়ীতে গিয়৷ জানিতে পারিলাম 
সন্ধ্যা পধ্যন্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্রচিত্তে আমার জন্য অপেক্ষা 
করিয়া গুরুজী দিল্লী চলিয়া গিয়াছেন, কোন কোট রাখিয়। 
যান নাই। ষ্টেশনে পৌছিলাম, শুনিলাম রাত ১২টায় 
দিল্লীর একখানা গাড়ী আসিবে । এখানে ভাজা ছোলা 
ও গুড ছাঁড়া কোন ভোজা দ্রব্য নাই। দুই আনার 
পেট ভরাইয়া শেষে ঠাণ্ডা জল খাইলাম । ইহার পরে 
শীতের সহিত লড়াই । দুইখানা হাত মাত্র সঙ্থল__বুকট! 
চাপিয়া ধরিলাম। যাত্রী সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর। এক 
জন গরীব জাঠ ছেঁড়া কম্বল মুঁডি দিয়া বসিয়াছিল। আমার 
অবস্থা দেখিয়া সে বলিল, “মাষ্টারজী, আধা কন্ধল ওড় 
লেও।” তাহাকে ধনাবাদ দিয়া নিজের অদৃষ্টের কথা 
ভাবিতে লাগিলাম__রাত্রি ২টাঁয় দিল্লী পৌছিয়া বাকী 
রাতটা কাটাইব কোথায়? গুরুজী যেখানে আছেন 
রাত্রিবেলা সে আস্তানা বাহির করা যাইবে না, হযামিল্টন 
রোডে রাস্তা হইতে চীৎকার ছাড়িলে বন্ধু অশ্বিনী মুখুজ্জে 
জাগিবেন কিন! সন্দেহ; স্থৃতরাং ষ্টেশন ইয়ার্ডে যেখানে 
কাচা কয়লা পোড়াইয়৷ কুলীরা রাত কাটায় সেখানেই 
আশ্রয় লইতে হইবে । যাহা হোক শেষে অশ্বিনীবাবুর কাছে 
জানিতে পারিয়াছিলাম, রাত প্রায় ৮ টার সময় একখানা 
মোটর গাড়ী হইতে এক বুদ্ধ বাক্তি আমার নাম ধরিয়া 
ডাকিতেছিলেন; তিনিই আমার ওভারকোট রাখিয়া 
গিয়াছেন এবং বলিয়াছিলেন রাত্রিতে আমি দিল্লী ফিরিব। 
তাহার সঙ্গে আর একজন থুবক ছিলেন-__বলা বাহুল্য 
ইনিই “দীতামৌ” রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাঠোর কুল- 
তিলক কুমার রঘুবীর সিংহজী। দিন্লীতে পৌছিয়া প্রস্তুত 
অন্ন এবং অপেক্ষমাণ অর্দ্াঞ্রত বন্ধুকে পাইয়া পথশ্রম 
সার্থক মনে করিলাম। 


শ্রাবণ 


৬ 

এই অভিযান* নিতান্ত নিরর্থক হয় নাই। রিসালু 
গ্রামের যোগীর গীত সম্বন্ধে যে খবর পাইয়াছিলাম, এ গীত 
প্রায় এক মাস পরে পাণিপতে আচাধ্য যছুনাথের পরিচিত 
এক সহৃদয় ব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া ভাহার কাছে পাঠাইয়া- 
ছিলেন। এ গীত ব্যতীত ভাওসাহেব সম্পকিত অন্য 
জনশ্রুতিও খ্রাম্য লোকেদের মধ্যে প্রচলিত আছে । বাজা- 
খেরী গ্রামের চোপাড়ে নিকট হইতে আমি যাহা 
শুনিয়াছিলাম উহার সারমন্ম এই £-- 

“ভাওসাহেবের এক গেড়োরয়ার সহিত এক পাঠানের 
ষড়যন্ত্র ছিল। পাঠান এ গেড়েরিয়াকে বলিল, বাব)! 
এইবার লড়াইয়ে আমাকে জিতাইয়। দাও, না! হয় 
ছুরাণীর কাছে আমার মান থাকে না। ভাও বুগ্ধপুরাধ 
( কুরুক্ষেত্রের কাছে) “€লীগকে | নবাব | বন্দীদশায় 
অনাহারে বাখিয়াঙিলেন, মরিবার সময় সে শাপ ধিয়াছিল 
তাহারাও অন্নকষ্ট পাইবে। এইজন্য ভার ৬েরার 
দুর্ভিক্ষ লাগিল। যুদ্ধে হার-গিতের অনিশ্চরতার সদয় 
এ গেড়েরিয়ার কথায় ভাঁও হাতী হইতে নামিয়া পড়িয়া- 
ছিল। এই সম্য এ বিশ্বাসঘাতক নীপ ঝাপগ্ডা তুলিয়া 
পাঠানকে ইশারাদ জানাইয়া দিল সব শেষ হইয়াছে অথাৎ 
ভা মরিয়াছে। ইহার পর দর্ষিণীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া 
পণাইয়। গেল; এবং এ পাঠানের যোগপাজসে গেড়েরিয়। 
মরিয়া পড়িল। ভাঁ৪ “কাঁলা-আমে”র তলায় যুদ্ধ করিতে 
কৰিতে মারা গেল ।” 

ইহার অধিক ইতিহাস প্রায় ছুই শত বৎসর পরে 
জনশ্রুতির মধ্যে কেহ আশা। করিতে পারেন না। কুর্ধ- 
পুরার যুদ্ধে (অক্টোবর, ১৭৬০) বিজয়ী মারাঠাগণ 
বন্বরোৌচিত আচরণ করিরাছিল। গুরুতর্রূপে আহত 


এবং বন্দী হইয়া কুঞ্পুরার পাঠান-বাঁর কৃতবু শাহ মারাঠা- 
“আগে, আমাকে একটু 


দের কাছে প্রার্থনা করিলেন, 


কালা-আম 


- ৩১৫ 


জল দাও, পরে আমার মাথা কাটিয়া ফেলিও।” 
দিল্লী হইতে ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে বাদলীর যুদ্ধে 
দভ্াজী দিদ্ধিয়া যখন মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন (৯ই 
জানয়ারী ১৭৬০) তখন এই কুতব শাহ দত্তাজীর 
মাথা কাটিয়। ছুধাণীকে উপহার দি়াছিলেন। এই নিষ্টুর 
আচরণ মাবাঠারা ভুলিয়া যায় নাই, প্রতিহিংসায় উন্মত্ত 
মারাঠারা মঙ্টধ্যত্র বিসঙ্জন দিয়া মুম্র্য যোদ্ধাকে অশ্লীল 
গাপাগালি দিপ_য়। মাত্রাগমনিয়াম লঘুশংকা প্রাশণ 
করবণেশ [ _কে মূত্র খাওয়াইয়া দাও 1) এবং তৎক্ষণাৎ 
তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। জন শ্রতি-উল্লিখির্ত'গেড়েরিয়া” 
বিশ্বাসঘাতক হীন প্রতিহিংসায় উত্তেজিত মলহর রাও 
হোলকর। হোলকর এবং সিদ্ধিয়। শৃপ্রজাতীয় ছাগল ও 
মেধপাপক ( হিন্দী__গেডেবিয়। । ছিলেন। নজীর খা 
রোহিলার নাম গ্রামবামীর। ভুলিয়। গিয়াছে; তিনিই 
এই গল্পে “পাঠান।” “নীল ঝাগ্ডা” সম্পূর্ণ কাল্পনিক 
হইলে হোলকার-নজীর খাঁর ব্যাপার সম্পুণ এতিহাসিক | 
“সঞ্কবতাল” চুগে সিদ্ধিয়া কতক অবরুদ্ধ নজীর খ। 
হোণকারকে পিতৃ সঙ্বোপন করিয়া রেহাই না পাইলে দূরাণী 
শেষ বার হিন্বস্থান আকমণ করিত না এবং পাণিপতের 
তৃতীয় খুদ্ধও হইতি কিনা সন্দেহ । হিন্দস্থানে ছোলকারের 
অনেক “ধশ্মপুত্র” ছিল_নজীর ইহাদের অন্তম | 

রিসালু গ্রামের যোগীর যুদ্ধগীতি* ছাপা হইয়া গিয়াছে, 
কিন্তু “কালা-আম” এইবার সত্যই মরিয়া গেল। কারণ, 
আচাধ্য বছুনাথ “কালা-আমশকে তাহার ইতিহাসে স্থান 
দেন নাই । উবিষ্তে কোন এতিহাসিক উহা করিতে 
সাহসী হইবেন কিনা বর্তমানে সে সন্ধে নিশ্চিত করিয়া 
কিছু বলা থা না 
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৩০ 

যতবার শুভার সাগ্গিধ্য থেকে সরে এসেছে তত বারই 
মনে হয়েছে, এক একটা ছুঃষ্বপ্রের অবসান হ'ল। মনে হয়েছে 
সনবীর্ঘতা পরিহার করে ব্ৃহৃভতর পরিধিতে বুঝি মুক্তি এল 
এগিয়ে । আসক্তির বাষ্প তরল হবামাআ কর্তবোর পথ ম্প& 
ফুটে ওঠে সামনে । প্রশান্ত তখন ভিন্ন মাহুধ। তবে সে 
কাঠিও কিছু দিন বাদে ভ্রব হতে থাকে, যেখান থেকে 
আঘাত খেয়ে বিমুখ হয়েছিল চিন্ত__-আবার সেই দ্রিকেই তাঁর 
গতিবেগ প্রসারিত হয়। আবার জমে বাম্প__আশায় আবেগে 
উচ্ছ্বাসে আবার সব ভাসানোন, সব তুলানোর মন্ততাঁয় সে 
অধীর হয়ে ওঠে । ছুম্িরীক্ষা নক্ষত্রের শাঁগাল পাঁবার জন্ত__ 
এত ত্বরা কেন__সে রহস্ত কে বোঝাবে. তাঁকে | খ্বণাকি 
মান্থষকে নিকটবতী করে? বেদনা কোন্‌ আনন্দ-অম্বত- 
রসের সন্ধান দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে লঘু করে__আত্মবিশ্বাসকে 
শিথিল করে দেয়? ছুর্ভ্ব্য বাধা বুঝি পূর্ণত্বের প্রথম সোপান । 

এ অন্তায়_অন্তায়। শুভা আজ তাকে আশনদ দিতে 
পারে না_ পূর্ণতা তো নয়ই । ওর কাছে এসে কেবল অস্ত্রের 
ধার পরীক্ষা করবার বাঁসনা হয়। যুক্তি দিয়া যুক্তি খগডনের 
পুলক সর্ধবাঙ্গে অন্থভব করা যায়। ওকে অস্ত্রহীন করে যদি 
বাধ্য করাতে পারে আত্মসমর্পণে অর্থাৎ পরাজয় শ্বীকারে 
_তার চেয়ে বড় সম্পদ প্রশাস্তর কামনাতে আর কি-ই বা 
আছে। কিন্তু এই দণ্ডে মনে হচ্ছে-_এ খেলার মত তুচ্ছ 
দ্বিনিষ জগতে কিছু নাই! আনন্দ-অম্বতৈর সন্ধান শুভাই 
তাকে দেয় নি__মালতীও দিয়েছে পূর্ণতার ইঙ্নিত। একথানি 
ঘর, একটি মধুর সঙ্গ, নিঙ্্ন অবসর আর আত্ম-উদ্ঘাটনের 
মুহুর্ধে_আত্মনিমজ্জন-_পৃথিবীতে এই পাওনাটাই তো নর- 
নারীর সর্বোত্তম সম্পদ । শুত! মরীচিকা_মালতী বন্দর । 
মালতী পরিপূর্ণ বিশ্বাসে তার আত্মার সমীপে এসে দীড়িয়েছে 
__তাকে প্রত্যাখ্যান করবাঁর ক্ষমত! প্রশাস্তর নাই । এ রকম 
আত্মবঞ্চন] সে নাই বা করলে । 

হাঁ অন্ঠায় হয়েছে_-কালই মালতীকে নিয়ে তার ফিরে 
যাওয়া উচিত ছিল। শুভার সঙ্গে ধুঝাপড়ার কোন প্রয়োক্ধন 
ছিল না। যে পার্টির অপুতম অংশ শুভা-_সেই পার্টির কাছেই 
তার দরবার । তাদের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজনকে যুক্তি বলে 
স্বমতে আনলেই ব্যাপারটার আশু নি্পভির সম্ভাবনা ছিল। 
অথচ আলোচনার ছুতায় গুভাকে আর একবার দেখে.** 

পায়ের গতি দ্রুত হ'ল। শ্বামবাজ্জারের মোড়ে এসে 
দেখলে ট্রাম ডিপোর কাছে জনতা | কারা উত্তেজিত ভাবে 


কি বলছে__মাঝে মাঝে চীৎকার উঠছে শ্রণ্মকের ভাষা 
দাবি নিয়ে। ওরা শাসাচ্ছে ধর্মঘট করবে । আট হাজার 
শ্রমিক রুখে দাড়িয়েছে বিলিতী মালিকের দ্বারা শোষিত 
নাহ্বার দৃঢ় সন্কল্পে। আয়ের অঙ্ক যাদের ব্যাঙ্ক-ব্যালাঞ্জে 
উপচে পড়ছে তাদের কর্মচারীরা যুদ্ধোভর পৃথিবীতে চারশো 
৭ দ্রবানূল্য যুগিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে দিন যাপন করছে। 
যা সামান্থ মু্টিভিক্ষা রেশনে ও মাগ গি ভাতায় মিলছে__ 
তা তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম । ওরা প্রতিজ্ঞাবন্ধ হচ্ছে 
ধর্দুঘট করবে । 

পাশ থেকে একজন বললে--পনেরোটা দিন সধু্র 
করলেই হ'ত-__বিলেতের কর্তাদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়। 
হ'লে_- 

একজন পোগামত ছোকপা থেকিয়ে উঠল-_বুধাপড়া তো 
মাপধানেক থেকে চলছে। খাকা! কর্তারা কিছু জাশে 
পানা? 

তবু 

না মশাই_নাযেষন কুকুর তেমনি মুগ্তপ হওয়। 
দরকার ।-__উৎসাঁহে ছোকরার মুখ-চোখ ভ্বলছে। 

প্রশান্ত সরে এল। এ সব আলোচনা তার ভাল লাগছে 
না। আগুন গলপলে দাহ বস্তর বিচার-বিবেচনা নি্খক। 
ধর্মঘট হবেই । 

যালতীর সন্ধাসে সে একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করলে । 
কিন্ত মালতীর ঠিকানা সে জানে না। বাঁরকয়েক গলির এ- 
প্রান্ত ও-প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়ে আবাপ ফিরে এল বড় রাস্তায়। 
ক্ষুধা বোধ হচ্ছে । মেসে ফিরে যাবার ইচ্ছা তার নেই-- 
একটা মাঝারি “মত রেষ্টগেক্ট দেখে ঢুকে পড়ল। 

শুধু আসন্প ট্রাম-ধর্ঘধটের নয়__আরও বছ জায়গায় ধর্ম 
ঘট চলছে ও চলবে তারও কর্ণরোচক মন্তব্য শোন] যাচ্ছে। 
পোর্ট টা নাকি কুড়ি হাজারের ওপর কর্মচারী নিয়ে আসন্ন 
যুদ্ধের জন্ত প্রত্তত। প্রপ্তত হচ্ছে ইম্পিরিয়াল ব্যান্ব__রাস্তায় 
রাস্তায় ওদের প্রাচীরপ্ দেখা যাচ্ছে। একশো! চুয়ার্জিশ 
ধারা না থাকলে ধর্মঘট ঘোষণার বন্তায় কলকাতা পর্দি- 
প্লাবিত হয়ে যেত। 

ভাবতে ভাবতে মালতী যে গলিতে থাকে সেই গলিটাই 
সেবার ছুই পরিক্রমা করলে । যদি পরিচিত কারও দেখা 
মেলে_কিন্বা৷ মালতীই যদি দৈবক্রমে তাকে দেখে ছুটে 
আসে। . 

সুপুর বেলা-_গল্লিটা নির্জন আর আলো-আধারী। কারণ 
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সঙ্কীর্ণ অষ্টবক্রান্কতি গলি। লোকজনের চলাচল কম। চার 
বার পাক খেয়ে গলিট! বড় রান্ডায় এগে মিশেছে । দ্বিতীয় 
ধার পরি কমা সেরে প্রশান্ত যেমন মাঝামাঝি একট! বাকের 
ফাঁছে পৌছেছে অমনি তাঁর মনে হ'ল কার] যেন নুড় ং 
করে সরে গেল অন্ধকারের মধ্যে | ছুপ্কতকারী না হ'ল পয 
করে পালাবে কেন ওর! ? 

কে--কে-ওখানে ? প্রশান্ত চেচিয়ে উঠল। সঙ্গে 
সঙ্গে কোন একটি কঠিন দ্রব্যের আঘাত এসে পড়ল মাথায় 
অতর্ষিত আক্রমণের বেগ সহা করতে পারলে না_জ্ঞান 
হারিয়ে ও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে । 
- তার পর কিছুদিন ক'টল ছাঁয়।র জগতে । পরিচিত পৃথিবীর 
বহুদূরে সে লোক । তঙ্গা-জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় 
বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হল। অগাধ আলম্তে মগ্র হয়ে উঠল 
মুহূর্ত_বিস্তৃত হু'ল দিন_আবার গভীর শিদ্রায় নিঃশেষ 
হয়ে গেল_-কোঁন চিহ না রেখে। কত সংবাদ শ্রবণ-পথে 
অর্থহীন প্রবাহে ভেসে এল-_নিদ্রা আর অর্দ চৈতন্তে মিশে 
তারা কা'লসমুক্রে হারিয়ে গেল একে একে । প্রায়ই দেখা দেয় 
নুপ্রসাধিত] একটি মেয়ে । মমতাভরা ছুটি চোখে তার পলক 
পড়ে নাঁ_সেবানিপুণ করে প্রশাস্তর মাথার চুলে সে পরি- 
চধ্যার স্পর্শ রেখে দেয়। 

সেই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর স্পর্শে চৈতন্ঠ পূর্ণ প্রক্ষুটিত হতে 
চায়--আবার ছেয়ে আসে গভীর অন্ধকার । এমনি ভাবে 
চলতে চলতে এক দিন সে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাস1 করলে, আমি 
কোথায়? 

মেয়েটি ছুটে এপে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, 
আমায় চিনতে পারছ ? 

ক্ষীণন্বরে প্রশান্ত উচ্চারণ করলে, মালতী । | 

মেয়েটির মুখচোখ আননে ঝলগে উঠল। পরম স্সেহে 
প্রশাস্তর মাথায় হাতখানি রেখে বললে-__ঘুমোও । 

আমি কোথায়? 

আমাদের বাড়ীতে । 


প্রশান্ত মাথা নাঁড়লে। জ্ঞান ফিরে আসছে-__মালতীও 
ফিরে এপেছে__কিত্ত সে কোথায়? অস্থির হয়ে উঠল 
প্রশান্ত । হাত দিয়ে টেনে টেনে মাথার বাঁলিশটা খাটের 
একধারে সরিয়ে দিলে-_ডাঁন হাতের কম্থুইয়ে ভর [দিয়ে 
মাথাটাকে অল্প তুললে-_বিক্ষারিত চোঁথে মালতীর প!নে 
চেয়ে বললে, না__না__এপব সরিয়ে নাও পরিয়ে নাও। 
ওরা বর্মঘট করেছে-_বুঝতে পারছ না । 

মালতী তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কোমল কণ্ঠে 
বললে, কেউ ধর্ঘট করে নি-_তুমি দুমোও । 

শরীরে ক্লাপ্ি__মনে কিনব জানের সঙ্গে কৌতুহল জেগে 
উঠেছে। ও একটার পর একটা প্রশ্ন করেই চলল । অবশেষে 


আজ-_আগামী কাল 
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ওর জিজ্ঞাসায় ক্লান্ত হয়ে মালতী উঠে গিয়ে রেডিয়োর চাবিটা! 
ঘুরিয়ে দিলে । শ্বরের অনর্গল প্রবাহ বয়ে চলল । 

আতস্:-এশিয়া সম্মেলন শেষ হ'ল আজ | গাধীজী বললেন-_- 
এক-ছুনিয়া তৈরির মহৎ ব্রত এশিয়াবাঁসীরা যেন গ্রহণ করেন। 
পঞ্ডিত মেহরু বললেন, ইউরোপের শক্তির উৎস আঙ ছুটি 
ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে | একটি ধারা আত্মসাৎ করেছে 
আমেরিকা আর একটি ধারা এশিয়াতে গৌছল। ছু'শো 
বছরের নিগীড়িত মানুষেরা সেই শক্তিকে যেন সত্যের মহ্যাঁয় 
শুদ্বীকৃত করে শিতে পারে। বিশ্বের সাঁআজঞ্জাবাে এই 
বিশোধিত শঞ্তি আঁধাত করুক প্রচণ্ড ভাবে, এশিয়ার জাগরণ 
হোক-_পৃথিবীর পির্ধাতিত মানবের কলাণময় জাগরণ | 

৩১ 

এর পর ভারতবর্ষের জয়যাআ] সুরু হ'ল। ঘটনার পর 
ঘটনার প্রবাহ ত্বরিত গতিতে বয়ে চলল। বিদায় নিলেন 
ওয়াভেল__শেষ বড়লাট হয়ে এলেন 'মাউণ্ট ব্যাটেন। 
ভারত-সমস্তার মীমাংসার জগ্ ত্বরান্বিত হয়ে উঠলেন 
তিনি 1."তিন মাঁসের স্তিমিতপ্রায় অগ্নি_জাতিবিত্বেষ আবার 
ছলে উঠল। যে যেখানে প্রতিক্রিয়াপন্থী ছিল সবাই তৎপর 
হয়ে উঠল। কেউ বললে, দ্বিপ্াাতি-তত্বের ফয়সালার অন্ত 
এ একট। চাঁপ-কেউ বললে, না এটা বিদায়ী ব্রিটিশের 
কূটনীতি । দশে দিনে নরশোশিতে ঘাতকের অগ্র হ'ল 
রঞ্জিত__পপ্নাবী পুলিশের অত্যাচারে শহর হ'ল দূষিত। 
পপ্তাবেও আগুন আলে উঠল । মুসলিম লীগ দৃঢ় পণ করলে__ 
পাকিস্থান চাই-ই | জীবন-পণ। হিন্দুর ষড়মন্ত্রজাল ছেদন 
করে মুপলমান রাষ্র প্রতিষ্ঠা না করলে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হবে। অবশেষে কংগ্রেপও টলল তার দৃঢ় সঙ্কল্প থেকে। 
দ্বিখণ্ডিত বাংল! অর দ্বিখণ্ডিত পঞ্জাবের ভিত্তিতে ভাঁরত- 
বর্কে বিভক্ত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে। প্রস্তাব 
নিয়ে মাঁউন্টব্যাটেন ছটলেন বিলেতে। বিলেত থেকে ফিরে 
এসে তিনি ঘোষণা করলেন_-যেহেতু নেতৃবৃন্দ অধ ভারতের 
আপোঁষ মীমাংসায় রাঁজী নন সেজন্তে ভারতবর্ষ ছুটি খণ্ডে 
বিভজ্ঞ হবে-__হিনুস্থনি ও পাকিস্থান। সেই সঙ্গে পপ্তীব আর 
বাংলাও বিভক্ত হবে। ছুটি গণপরিষদ বপবে- প্রয়োজন 
হবে ছু'জন গভর্শর-জেনারেলের | দেশীয় রাজারা যে-কোন 
একটি গণপরিষদে যোগদান করতে পারবে । আর কোন 
বিভাগ হবে না। কেবল শ্রীহট জেলা গণভোটের দ্বার] 
আসামে থাকবে কি বাঁংলায় যাবে-ঠিক হবে। আর সীমান্ত 
প্রদেশেও গণভোট প্রযুক্ত হবে। ওখানকার কংথ্েসী মন্ত্র 
বহাল থাঁক1-না-থাক1 তারই দ্বারা নিরণীত হবে। ভারতকে 
ডোমিনিয়নের মর্ধ্যাদা দেওয়া হবে--আর পনেরই আগষ্টের 
ভিতর ক্ষমতা হ্তাপ্তরিত করা হবে। একে ৩র| জুনের 
পরিকল্পনা বল] যায়। 
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মলয় এক মনে ডায়েরি লিখছিল। ভারতবর্ষের এই 
পরিবর্তন তাকে নিজ শক্তি সম্বন্ধে গ্রত্যয়গীল করে তুলেছে। 
এক দিন হুর্গম অন্ধকারে যাত্জা হয়েছিল নুরু- পথের নিশান] 
দৃট্িগোচর ছিল না__মনের দৃঢ় সঙ্বল্পে পথ চলছিল । লাঞ্ছন! 
নির্ধাতন সয়ে অশেষ ক্লেশ ভোগ করে র্বস্বাস্ত হবার পর যে 
পথ আজ সন্মুথে উদ্ভাদিত হয়ে উঠল তার আবিষ্ষার 
ইতিহাসের নজীর হয়ে থাকবে-_বিশ্বের বিশ্ময়ও বটে! 
বিনা রক্তপাতে.*-ত্রকুধ্িত করে এক মিনিট স্তন্ধ হয়ে থেকে 
মলয় হাসল । আবার সে কলম তুলে নিয়ে লিখলে, এই 
ভাবে বিনা রক্তপাঁতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। 
পৃথিবীর ইতিহাসে এক নুতনতর অধ্যায় সংযোক্ধিত হ'ল । 
বিনা রজ্জপাঁতেই বটে] শক্তির কেন্ত্রে কেন্দ্রে যে আঘাত 
পড়ছে_টুকরে] ভারত শুধু নয়-_জাঁতি-বিদ্বেষ ও শক্তি 
বিকেন্দ্রীকরণের প্রধান উপকরণ হয়ে আরও কতকাল ধরে 
এই দেশকে- প্রত্যক্ষ না হোক অলক্ষ্য-নিয়ন্ত্রিত পরশীসনের 
ষড়যন্ত্রজালে আবদ্ধ করে রাখবে, কে জানে! ভ্রাতৃঘাতী 
ঘন্দ তো চলছেই-_পৃথক অন্তিত্বে সে বিদ্বেষের নিবৃত্তি 
ঘটবে এ ধারণ] হয়ত তুল। তবু আলাপ নাহয়ে আজ 
গত্যন্তর নাই ।"*'রুগ্র অঙ্গে অস্ত্রোপচারের দ্বারা আসল 
মাহ্থষটাকে নুস্থ করে তুলবার মত আশা পোষণ না করে 
উপায় কি! আবার খণ্ড ভারত জোড়] লাগবে-__যদি 
মহ্ুয্যত্বকে বাচিয়ে রাঁখা যায় | মাহ্থষ স্থপতি করেছে দেশকে-_ 
মানুষকেই আবার দীড়াতে হবে দৃঢ় সঙ্কল্পে_যাতে ক্লেদ-পক্ষিল 
বিষাজ বাসনাগুলর.ধ্বংসসাধন হয়। 

নুচিত্রার হাসিতে মলয় মুখ তুলে চাইলে । ও এতক্ষণ 
চেয়ারের পিছনে দাড়িয়ে মলয়ের লেখনী চাঁলনা লক্ষ্য 
করছিল । কলমের ডগাঁয় বাইরের ঘটন| মনের রসে অভিষিজ্ঞ 
হয়ে যা বাক করছিল তা একাস্ত মলয়ের বজ্ব্য নয়। 
রক্তমোক্ষণজনিত দৌর্বল্যে পৃথিবী ফিরে পেতে চাইছে এমন 
শান্তি যা সত্যকারের কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিচিত। দেশের 
শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা তাঁই জাতিকে সতর্ক করে দিচ্ছেন__ 
পরমাণুর ধ্বংসকারিতা শক্ষি বাঁড়াবার গবেষণা এইবার 
ইতি হোক । মাুষ আর তাঁর সভ্যতাঁকে বীচাবার জন্ভ এই 
অন্থসক্ষিংসাকে নিবৃত্ত করতেই হবে । অস্ত্র সঞ্চয় করে যুদ্ধ করব 
মা__এই নীতি অচল । আগেকাঁর বহু যুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী গত 
ছুটি মহাযুদ্ধে এর প্রমাণ স্বাক্ষরিত রয়েছে । নুচিআ্রার হাসির 
পরও কলম নিয়ে মলয় & ক”টি লাইন যোগ করে দিলে । 

ডায়েরি বন্ধ করে সে হাসিমুখে বললে, তোমার হাসির 
ফারণ? 

কারণ-_স্ষ্ির আদিয়ুগের প্রথম কথাটি মনে পড়ল । পুরা 
আছে নাঁ_নুর-অন্গুরের দ্বন্ঘ পৃথিবীর জন্মকাল থেকে চলে 
আসছে । সমুদ্র মস্থনে এর স্বঅপাঁত-_ 


প্রবাসী 
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মলয় বললে, তখন অনুরেরা ছিল বর্ণজানহ্থীন, কাজেই 
তাদের কথা পুরাণে নাই। তবু জুচিআঃ সেই প্রথম যুগের 
বঞ্চনার প্রতিক্রিয়া আজও চলছে । 

আজ অসুরের] কোথায়-__দেবতাই বাকে? 

সেটা এক কথায় বলা শক্ক নয়। আর বললেও কেউ 
মানবে না। হিটলারের “আমর| আর্য, নীতির প্রত্যুত্তরে 
রাশিয়ার নৃতত্ববিদেরা ঘোষণা করেছিলেন, সভ্য মাহুষের 
আদি জন্মভূমি নাকি এঁ দিকে-ত্বর্গ বলতে সেকালে যা 
বোবাত তা উর্বাল পাহাড়ের ওপিঠে কোঁন দেশ-_। 

আচ্ছা_-ওসব বড় বড় কথা না বললেও আমর] জানি__ 
আত্কার অন্গরেরা আঁর বর্ণজ্ঞানহীন নয়-_তারা বুদ্ধিহীনও 
নয়। তাঁরা বেশ বদল করেছে বলে আমরা তাঁদের চিনতে 
পারছি না । 

আজকের দেবতারা কে? 

আজ দেবতার সংখ্যা কমে গেছে_-এত কম যে আঙুলের 
পর্ধে এসে দাঁড়িয়েছে সে সংখ্যা । যাই হোঁক--তোমার 
মিলনতত্বের মধ্যে এই কথাটিও লিখে রাখ-_ছুটি পরম্পর্র- 
বিপরীত-ধর্মা ভ্রব্যের মিশ্রণেই সির উন্নতি__ৃপ্রির সার্থকতা । 
অনেক চেষ্টা করেও-_আঁধবুড়ো রয়সের মাথার কীচা চুল 
থেকে পাকা! চুলগুলো নিঃশেষ করা যায় না__তেমশি এই 
স্থষ্টিকেও সর্ব্বাঙ্গচুন্দর করবার চেষ্টা আমাদের বার্থ হতে বাধ্য । 

তবে চেষ্টা করব না? মলয় হাসল। 

বাঃ! না হলে বেঁচে ধাঁকার অর্থকি রইল! 

মলয় কলম তুলে নিয়ে বললে, দঁড়াও তোমার মন্তবাটা 
লিখে রাখি! 

সুচি ওর হাঁত চেপে ধরে বললে, না। কলম রেখে এট 
পড়ে ফেল তে] চট্‌ করে ! একখান চিঠি সে এগিয়ে দিলে । 

খাম ছি'ড়ে মলয় বার করলে চিঠিখান|। চার পৃষ্ঠার 
চিঠি__ আসছে গ্রাম থেকে । মায়ের জবানীতে লেখা । পুত্রকে 
স্বেহ জানিয়ে তিনি লিখেছেন কিছু টাক] পাঠাতে | আর 
জানিয়েছেন মেজর ছেলে ও পুত্রবধূর আচরণের কথা। তা 
ছাড়া দেশের সংবাদও জানিয়েছেন সবিস্তারে। তাতে জানা 
যায়--দেশ এখন শাস্ত। আসন্ন বাঁটোয়ার] সম্পর্কে জল্পনা- 
কল্পনা! তো চলছেই__খানিকটা উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়েছে। 
বড়লাটের ঘোষণা অন্ুযায়ী__অস্থায়ী বিভাগে কোন ,পক্ষ 
উল্লসিত-_কোন পক্ষ হিয়মাগ হলেও র্যাডক্লিফ রোয়েদাঁদের 
দিন গুনছে। তখন কিছু অশান্তি ঘটতে পারে-_-তবে সবাই 
আঁশা করে কলিকাতায় নোয়াখালির পুনরাবৃত্তি হবে না। 
মলয়ের কি মত ?__-এসব মাঁয়ের জবানীতে এলেও ল্লেখকের 
অঙ্থসদ্ধিংসার প্রকাশ । আর একটা খবর সর্ধবশেষে দিয়েছেন 
মা এবং সাঁতরে ছ্ধামিয়েছেন যে যেখানে থাকুক জম্মভিটার 
ঠানে মায়ের কোলে একদিন ফিরে আসেই। মলয় কি 


শ্রাবণ 


ফিরে আসবে না? সর্বশেষের খবরটি এই-__ছুর্গামোহন 
পক্ষাঘাতে মার! প্রেছেন-_ প্রশস্ত বাড়ী ফিরে এসেছে। 
সঙ্গে একটি হুন্দরী মেয়ে__ওর বাগদা বধু। রূপে-গুণে 
মেয়েটির তুলনা নেই ; আবার ধনবতীও-_শোনা যাচ্ছে এই 
বিয়েতে যৌতৃকই পাবে একটা! লাখে] টাকার সম্পত্তি__ 

মলয় হেসে বললে, রূপগুণের ওজ্নটা খাটি কি বল 
চিজ? 

সুচিভ্া বললে, যতই সাম্যবাদের জশাক করি না আমর] 
আমাদের মন থেকে ও-বিষ সহঙ্জে যাঁবার নয়। 

যাবে দেশে? 

না। মুখ নামিয়ে সুচিত্রা উদ্ভগ দ্রিলে। সেবারও তো 
যাবার সব ঠিক করেছিলাম কিন্ত 

শেষ পর্যন্ত আমিই পিছিয়ে ছিলাম নয়? কি করি 
চিত্রা মার সেই চিঠিখানা যদি না আসত-_| 

আন তো মা তোমায় যেতে লিখেছেন । 

তোমাকে যেতে লেখেন নি। 

তবু তোমার কর্তব্য 

মলয় একটু হাসল । বললে, জান চি্রা--এই. পৃথিবীটা 
আশ্চর্যা। সম্পদ আমাদের মনকে এতথানি বিষিয়ে তুলেছে 


যে আসল-মেকি চিনলেও- মানতে পারি নাঁ। একটু থেমে: 


বললে, আঁমি ন! গিয়ে টাক! পাঠিয়ে দিই যদি__তাঁতেই মা 
খুশী হবেন । হুয়ত বেশী ধুশী হবেন। মহ একটা! শিশ্বাপ পড়ল। 

সুচিত্রা বললে, এমনও হুতে পারে ছুটি জিশিষই তার 
অতান্ত দরকারী । 

স্বাভাবিক সেটা । সংসার যাঁকে ঘিরে ধরেছে চারদিক 
থেকে-__সে সংসারের তুচ্ছ জিনিষটিকে পথ্যস্ত আগলে রাখতে 
চায়। তা হয় না বলেই আমরা অনেক ছুঃখ পাই। 

মলয়ের গভীর ছুঃখ সুচিত্রাকে স্পর্শ করল। সান্তবন! দেবার 
চেষ্টা না করে সে প্রসঙ্গট। ঘুরিয়ে নিলে । আচ্ছা, প্রশাস্ত- 
ঠাকুরপে! তা হলে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করলে' না__ঘার জন্য 
ও বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল । 

মলয় বললে, সে এখন একটা ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার-_তার 
মনের খবর জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব কি? 

নুর আগেই কেটে গেছে__এ প্রসঙ্গটাও তাই ভেসে গেল । 
সুচিত্রা আর কি বলবে ভেবে পেলে না। টেবিলের ওপর 
একখান! বই পড়ে ছিল, গাস্বীজীর নোয়াখালি-ত্রমণের বৃত্তান্ত । 
গান্ধীজীর সত্য-পরীক্ষার শেষ অধ্যায়। পরীক্ষ। শেন হতে শা! 
হতে তিনি বিহারে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে গেছেন 
দিল্লীতে । স্বাধীন ভারতের কর্তব্য নির্ণয়ে তার উপস্থিতি 
প্রয়োজ্ন-_অত্যাসন্ন স্বাধীনতার মুখে চারদিকে ছলছে 
আগুন। গান্ীঞ্জী ার সম শক্তি দিয়ে রোঁধ করতে টান 
এই বহ্িবিস্বৃতিফে-_অকল্যাগকে । 


আজ-_আগামী কাল 


০ পপাতিিস্পাসিপাসপিসিপাসি পিপি পাসিপািপাি্শী, পিপিপি পিট নটি পি এই এল, 
পপ পাসিলানিনপাসিলিিশাসস্পিসিটপিসিসাস্পিসিসিল 
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শাভপাি পি লাটিনাসিএসপিসিশট পাটা নাস পাটি পাটি পাটি শাপলা পাসিলাি 


বইখান] হাতে নিয়ে সচিত্র! বললে, পড়বে? 

মলয় বললে, বেশ ত। গাদ্বীক্জী বলেন, স্বাধীনতা আসছে । 
এত দিন পরশাসনের প্রতিবাদে যে সংগ্রাম-শক্তি আমর] 
প্রয়োগ করেছিলাম--সেই শক্তিকে গঠনের কাজে. নিয়োগ 
করতে হবে। ভারতীয় রা&ঁঁ ভাঁরতবয়িদের রাষ্র_-কোন 
ধর্মগত দাবি শিয়ে সে সার্থক হতে পারবে না। স্বাধীনতা 
আর স্বরাজ এ ছুঃয়ের মধ্যে কোন্ট। বড় জান নুচিত্র। ? 

সুচি বললে, স্বাধীনতা ? 

নাম্বরাজ। মলয়ের সংক্ষিপ্ত গম্ভীর স্বর নিস্তব্ধ কক্ষে 
প্রতিধ্বনিত হ'ল। 

স্বাধীনতার সাধনা আঁমাঁদের প্রায় শেষ হয়ে এল-__-এবার 
চলবে শ্বরাঁজের সাধনা | শোন । 

মলয় বইখানি হাতে তুলে নিলে । 
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. স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার শেষ অধ্যায় চলছে । কঠিন পরীক্ষা 
সম্মুখে । বহু বাধা অতিক্রম করতে হুয়েছে__বহু প্রতিবন্ধক 
রয়েছে সামনে । মাণ্ডের শেষ থেকে আবার যে আত্মঘাতী 


কর্লহ সবুর হয়েছে কলকাতায়, তার মধ্যে স্বাধীনতার 


ঘোষণাকে সর্বাস্তঃকরণে মেনে নেওয়! যাবে কি না__এই 
আশঙ্কা জাগছে সকলের মনে । পূর্বপাঁকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হলে 
আঁবাঁর ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান হবে হয়ত। গান্ধীত্বী আশ্বাস 
দিয়েছেন দিন তিনি পূর্ব-পাকিস্থানে থেকে স্বাধীনতা-দিবস 
পালন করবেন। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীসভা কায়ালাভ করবে ) 
সরকারী কর্মচারীদের লিখিত ভাবে জ্ঞানাতে হবে__পাকিস্থান 
অথব] ভারতবর্ষ-_কোন্‌ ডোমিনিয়নে তার যোগদান করবে। 
পাঠান পুলিস কলকাত। থেকে স্থানাস্তপ্রিত হুচ্ছে। ভাগা- 
ভাগির কাগজপত্র দলিল দম্তাবেজ নিয়ে--পদস্থ কর্পচারীর] 
বান্ত হয়ে উঠেছেন । গান্বীভীও এসেছেন কলকাতায় । ছু- 
একদিন এখানে কাটিয়ে যথাসময়ে তিনি নোয়াখালি যাবেন । 
সংবাদপণ্রের নিত্যনৃতন সংবাদে বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠল । 


আর পেই উত্তাপের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল অচিরেই । 
হানাহানি কাটাকাটি ত চলছিলই-_শ্বাধীনতা-দ্িবসের সপ্তাহ্‌- 
খানেক আগেই তা দাবানলের মত শহরে ছড়িয়ে পড়ল। 
আঞ্মণ ও আত্মরক্ষার যে সব উপকরণ এতদিন গোপনে 
গোপনে সঞ্চিত হয়েছিল-_পুলিস-শাসন শিথিল হুবার সঙ্গে 
সঙ্গেই তাঁ প্রতিহিংসাকে শাণিত করে তুলল | বিদায়ী প্রধান 
মন্ত্রী গারধীতীর কাছে প্রার্থনা জানালেন__্বাধীনতা-দিবসে 
তিনি যেন কলকাতা! ত্যাগ না করেন। গাক্থীত্বী কর্তব্য বেছে 
নিলেন। বাংলার প্রাণকেন্ত্র কলকাতায় বসে তিনি সার! 
ঘাংলাকে রক্ষা করবার ব্রত গ্রহণ করলেন। সেই সম্বল 
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নগরোপাস্তে এক অধ্যাত পল্লীতে এসে আশ্রয় নিলেন__আরম্ত 
হ'ল অগ্রিপরীক্ষ!। 

এই পরীক্ষায় উতভীর্ঘ হবেন বাপুজ্ধী? 

গুচিত্রার প্রশ্নে ডায়েরি লেখা বন্ধ করলে মলয় ? তোমার 
কি মনে হয় চিত্রা? 

কালকের রাত্রির ঘটন! পড়েছে তো-ক্ষিপ্ত জনত| গর 
বাঁসগৃহ আক্রমণ বারেছিল-_ঙঁকে আঘাত করেছিল। 

দাড়াও লেখাট। শেষ করি। সত্যকে সামনে রেখে যিনি 
বলতে পারেন-__হয় জীবন, নয় মৃত্যু-_তাঁকে এই ভাবেই 
বারবাঁর পরীক্ষা দিতে হয়। আর সে পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হওয়া 
তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। কাল রাজিতে গান্ধীজী অগ্নিপরীক্ষায় 
উভীর্ণ হয়েছেন । 


ডায়েরিটা বন্ধ করে মলয় হাঁসল। 

বাঃরে-কোথায় পেলে এখবর। 
সুচিত্রা । 

চল--দেখবে। হিংসার উদ্ভত ফণ| যেইমাঁঞ্জ নত হ'ল-_ 
তখনই হ'ল সত্যাশ্রয়ীর জয়। চল দেখে আঁসি। 

ছাজনে গাধীজীর আশ্রয়স্থলের দিকে এগুতে লাগল। 
পদ্দব্রজ্গেই চলল । যেন তীর্ঘধাত্রা করেছে। বহু অখ্যাত পলী 
দিয়ে নির্ভয়ে ওরা অএসর হু'ল। আরও অনেকে চলেছে। 
নিরন্তর নির্ভীক । কয়েকদিন আগে এই পথ দিয়ে সশক্ত্র 
হয়েও চলবার কল্পন! পর্যযস্ত কেউ করত না। 

তীর্ঘে এসে দেখলে-হ্ংশ্র সাঁপটা ফণা! নীচু করে পড়ে 
আছে | ্ঠেনগাঁন, বোমা, এসিড বাল্ব, তীর, বর্শা, 
তরঘারি প্রভৃতি নানান রকমের মারাত্মক অস্ত্রে আকীর্ণ হয়ে 
রয়েছে গৃহ-প্রাঙ্গণ | 

মলয় হাসিমুখে সুচিজ্জার পানে চাইলে, কি চিতা, পত্ীক্ষা 
শেষ হয় নি? 

সুচি! উত্তর ন! দিগ্নে যুক্ত কর ললাটে স্পর্শ করালে। 
ওর ছুটি চোখের কোণ অশ্রবাঞ্পে যেছুর হয়ে উঠল। 

স্বাধীনতার উৎসবের ঢেউ গ্রামেও এসে লাগল । তবে 
র্যাডক্লিফ রোয়েদাঁদ প্রকাশিত না হওয়ায় দ্বিধা সন্দেহে 
ছলতে লাগল ছ'পক্ষের মন। তবু উভয় পক্ষেরই আয়োজন 
চলল-_গোঁপনে এবং প্রকাঙ্তে। বড়লাটের অস্থায়ী ঘোষণ! 
অস্থ্যায়ী এ গ্রাম আপাতত পাকিস্থান এলাকাঁয়__র্যাডক্লিফ 
ঘোষণা না বেরুলেও-_গোঁপন সংবাদে ভ্বানা গেছে ভারত- 
রা্রে সংলগ্ন হয়েছে এ জায়গা । প্রান্ত ঘোষণা না হলে-_ 
উৎসব করতে নিষেধ করে দিয়েছেন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ । 
হিন্দুরা তাই ভিক্সমাণ চিত্তে রোয়েদাদের অপেক্ষায় দিন 
গুনছে । রীতিমত আশঙ্কাও জেগেছে তাদের মনে। যাঁরা 
অতি সাবধানী তার! ইতিমধ্যে যতদুর সম্ভব-_স্থাবর-অস্থাবর 
সম্পত্তি ভারত-সীমানায় অর্ধাৎ গঙ্গার অপর পাঁরে চাঁলান 


বিশ্বয়ে প্রশ্ন করলে 


প্রবাদী 


কপি পিপিপি পািপাউিকাসিপাউিপালাদিললাসিপটি পিপিপি পাপা পাঁচিি্পাসিপাসি পাদ পাসিলাছি পাপা পািতসিপািপাতিপাট পাসিপাসিতপাডিতাউি পাউিপাসিাািলিাসিাশিসিপাসিপাটি পি পাট পাসিপিসশিটিও 
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করে দিয়েছে । কেউ উঠেছে আত্মীক্স-বাঁডী-__কেউ নিয়েছে 
অস্থায়ী ভাড়াবাড়ী। কেউ কেউ জমির' বায়না দিয়েও 
রেখেছে_শেষ ফল জেনে সরে পড়বে ।' মোট কথা ছু'শে| 
বৎসরের দাসত্বমোচনের উল্লাকে অর্বাস্তঃকরণে মেনে নিতে 
পারছে না কেউ। তবু উৎসবের আয়োজন চলছে । নন্ধ- 
দাঁছর বৈঠকখানায় ছেলেরা জমায়েত হয়েছে । একটা 
হারমোনিয়ম এপেছে-__তার সঙ্গে একট। ক্লযারিওনেট বাঁপী-_ 
আর এফট|। পিকৃল জৌগাড় হয়েছে। স্বদেশী গাঁনের 
বই থেকে বাছ। বাঁছ! কয়েকটি গানের মহল! দেওয়! চলছে। 
বাচীর ভেতরে উৎসাহী ছেলের] মিলে তৈরি করেছে 
অশোঁকচক্র-চিহিত তিনরঙা পতাকা-_লাল শাঁলুর অভাঁবে-_- 
লালরডে গাঁকড়। ছুপিয়ে তাতে তুলে! বসিয়ে তৈরি করছে 
স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণাঁবানী-__জয়ছিন্দ-_বন্দেমাতরম্। দ্রিলী 
পৌছে গেল ঘারা তাঁদের দিল্লীঘাত্রার তাঁগিদ বা লাল কেল্লা 
ধ্বংস করার উৎসাহ না থাকাই স্বাভাবিক। শ্লোগানট| বাদ 
পড়েছে । আর তৈরি হচ্ছে নেতাদের প্রতিষূর্তি__খাম্য 
পটুয়ারা আকছে। মুচিপাড়ায় খবর দেওয়া হয়েছে__ 
সংবাদ্প্রাপ্তি মাত্র তাঁরা যেন যন্ত্রপাতি নিয়ে ইন্ুলের মাঠে 
এসে জমায়েৎ হয়। এখান থেকেই বিরাট একটি শোভাযাতর! 
বেরুবে_-কুচকাওয়াজের ভঙ্গিতে । পুরোভাগে থাঁকবে 
গান্ধীজী আর নেতাীর পুষ্পমাল্যভূষিত সত্বহৎ হুবি।' পরি- 
কল্পনা প্রতিদিন পরিপুষ্ঠ হচ্ছে । শহর থেকে ডেলি- 
প্যাসেপ্তাররা এসে বর্ণন] দিচ্ছে কি ভাবে ওখানকার উৎসব 
হবে। হিন্দুরা পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে কোনে। কোনো 
উৎসাহী যুবক। গান্ষীজ্ী একা আর কি করবেন। বৃদ্ধ 
হয়েছেন_-গুর এখন এ সব চিন্তা না কথাই ভাল। এই 
ধরণের সংবাদে এরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু পাছে 
শাস্তিভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় যথেষ্ঠ বন্দুকধারী সৈগ্ভ মোতায়েন 
কর] হচ্ছে--শহরে, গ্রামে । কংখ্েস-নেতারা উপদেশ 
দিচ্ছেন__অহিংস“ থাকতে । তাঁদের অনুরোধ পাকিস্থানের 
আন্গত্য স্বীকার করে জনগণ যেন সংযত থাকে-_ শান্ত 
থাকে। ভাবোচ্ছাসে উচ্ছঙ্খল হয়ে আনন্দ প্রকাশ করলে 
স্বাধীনতাকে অসম্মান কর! হবে। বলা বাহুল্য-_এই উপদেশ 
বা অন্থরোৌধে অনেকেই মনঃক্ষু্ হয়েছে । ঠৈ হৈ কাও 
রৈরৈব্যাপার নাকরে নিরীহ গোছের একটি শোভাযাআা, 
থানিকটা বন্দেমাতরম ব| জয় হিন্দ বলে ঠেঁচানো, কোন মাঠে 
লোক জমিয়ে কিছু জোলে! বক্তৃত1__এরই স্বন্ত ছু'শে| বছর ধরে 
এত কাওকারখানা, জেলখাটা সর্বস্বান্ত হওয়া, ফাসি কাঠে 
ঝোলা, গুলি ব| বিষ খেয়ে মরা_-এ সবের কি দরকার ছিল? 
উত্তেজক ন্থরার মত যদি উৎসবকে না প্রাণ ভরে পান 
করতে পারলাম_তবে কেমনতগ উৎসব এ? থাটিতে 
খাটিতে পাঠান পুলিস রসিয়ে শাস্তি রক্ষার অছিলাঁয় ধমক 


শ্রাবণ 


পাসপাপিসপসিাশিশিপীশপাশ্াীশপাশিপিপাশিতপাসিপসি পাও লিও দা পচ লি 


দিচ্ছেন বাংলা-সরকাঁর, খবরদার অন্থায় কাজ কর না_ শান্তি 
পাবে। তবু রাঃ্চক্লিফ সাহেবের রোয়েদাদ বেরুলে__ 
দলবেঁধে রান্তা দিয়ে যখনু চেঁচাঁতে টেঁচাতে যেতে পারবে 
তখন উৎসবের নাঁষে প্রতিশো।ধম্পৃহ! খানিকট! অন্তত চরিতার্থ 
করে নিয়ে এর পরিতৃপ্ত হবে । পনেরোইএর মধ্যে খবরটা! 
কি আসবে না! 

হেমলতা আশুর মাকে প্রিজ্ঞাদ। করলেন, দ্রিদি-_দিন- 
কতকের অন্ত না হয় আবার ময়রাঁপাড়াঁয় গিয়ে থাকি। 
কিবল? 

আশুর মা বললেন, মরণ--কি দুঃখে যাবি সেখাঁনে। 
শুনছি রাক্ষ্ি আমাদেরই হবে! মেয়েমাহুষের গায়ে হাত 
তুললে হেঁটে কাট। আর ওপরে কাটা দিয়ে ডালকুত্তো দিয়ে 
থাঁওয়াবে না? 


সাহস সঞ্চয় করে হেমলত! ভিটেয় পড়ে রইলেন । বড় 
বাড়ীট শস্ত থ| খ। করছে। মেক্ধ ছেলে বউ নিয়ে কলকাতা- 
বাঁপী হয়েছে । যে সংসার কোলাহুলে পূর্ণ ছিল-_সেখানে আব 
সাধন ভদ্রনের অন্থকুল আবহাওয়! । বৃদ্ধ বয়দে নিরিবিলিতে 
বসে ছ'দগ ভগবানের চিন্তা করবার আকাঙ্ষ। কি মানুষের 
মনে জাগে না? এই রকম অবসর পেলে অনেকে ত ধন্ত হয়ে 
যান। তবু হেমলত| এমন অখণ্ড অবপর চান না। সংসারে 
আক্ক তার কেউ নেই_-অথচ ভখাড়ারে গুছানো ব্িনিসের 
প্রাচূর্যা_ রান্নার ধুম নেই, গৃহপারিপাটোর শ্রম আছে; 
যে সংসারের তুচ্ছতম খবরে বাইরের বড় পৃধিবীর আহ্িক 
গতি সুনিয়ন্ভ্রিত সে সংসার হেমলতার কর্নলোক থেকে মুছে 
যাচ্ছে_তবু তাতেই মগ্ন হয়ে রয়েছেন তিনি । উঠান খাট, 
বাসিপাট সারা-শাকের ক্ষেত বাঁ ফুলগাঁছে জল ঢালা, 
রানার আয়োজন-__ঘর-বারাঁন্দা ধোয়া মোছা লেপ বালিশের 
ওয়ার তৈরি, ধর-বারান্দার ঝুল ঝাড়া__কি না করছেন তিনি । 
ছপুরে খাওয়ার পর মেঝেতে আচল বিছিয়ে থানিকটা! ঘুম, 
ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস ঠাওা জল পান-ছুটি পান ও এক 
খামচা দোক্তা! গালে দিয়ে কোন দিন প্রশীন্তদের বৈঠকখানা 
ধেঁষে আঁড়িপাঁতা কোন দিন ব] পাড়ায় টহল দিয়ে সংবাদ 
বিতরণ ও সংগ্রহ কোনটির অঙ্গহানি ঘটছে না। ঘুম তাকে 
শুধুই আনন্দ দেয় নাঁছুঃখও নিরবচ্ছিন্ন বেদনাদায়ক নয়। 
এ ছুয়ের ওপরে নিঞ্জেকে প্রতিঠিত করে বৃহৎ ভিটেয় চ্ছ্দে 
দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন। দেশের স্বাধীনতা কি বস্ত 
হেমলতা বোঁঝেন না_-তবে চারদিকে যে ফিসূফাস্‌ কাঁনাকানি 
চলছে তাঁতে উত্তেজনা খানিকটা__ধানিকটা কৌতুহল আর 
তৃপ্তিও বেশ লাভ হচ্ছে। প্রশান্তদের বৈঠকখানায় প্রায়ই 
আলোচনা বসে__এবং রোয়াকের কোল ধেঁষে তিশিও জলের 
গ্লাস ও জরদার কৌট| নিয়ে দুমোবার চেষ্টা! করেন। কয়দিন 
আগে প্রশান্ধদের উপরে তাঁর কৌতুহলটা উগ্র হয়েছিল । 


আজ- আগামী 


পলা প৯পাউ পালি পাসপাসিতিপাশিস্িউটিটিটিটিন উল 


৩২১ 


এ ৯ লা পাটি পট্টি পলা পাস পাটি পতি তলা পা পা পরি লাস পি লাস 


মালতী মেয়েট চলে যাওয়াতে সে কৌতুহল সিমিত 
হুয়েছে__এবার রটনার বিষয় অভাবে রসনাও প্রায় অন্ধ 
হয়েছে । কিন্তু যেয়েটি ভাববার খোরাক যথেষ্ট রেখে গেছে । 
আশ্চর্য্য ছেলে মেয়ে আজকালকার ! ওরা মিশবে হাসবে 
কথ] বলবে নির্লজ্জের মত অথচ বিয়ে করবে না। 

কথাটা পেড়েছিলেন এক দিন, হা! দিদি__এই মেয়েটির 
সঙ্গেই তো ঠিক করলে? তা! শ্বয়হ্বরা হয়েছিলেন সেকালে 
দময়ন্তী_- 


প্রশাস্তর মা গল্ভীর মুখে জবাব দিয়েছিলেন, ছেলে আঁমার 
আগে দারুক--তারপর বিয়ে | 
ঢেক গিলে বলেছিলেন হেমলত।, ত| বিয়ে হবে তো] 
ওই মেয়েটি ন। থাকলে-ছেলেকে কি ফিরে পেতে ভাই! 
সেও ভার দয়া। উপর দিকে চেয়ে প্রশাস্তর মা কাজের 
অছিলায় অন্ঠ ঘরে গিয়েছিলেন চলে । সেই থেকে প্রকান্ঠ 
সংবাদ নেওয়] ছুক্ষর জেনে হেমলত।| জরদা আর জলের গ্লাস 
নিয়ে ওদের বৈঠকখ!ন| থেঁষেই প্রায় স্তয়ে থাকেন । 
স্বাধীনত!-উৎসবের ছ'দিন অগে মালতী বললে, কলকাতায় 
যাবে না তুমি? 
না। 
মাম। চিঠি লিখেছেন আমায় যেতে । তোমাদের ফ্যাক্টরী 
তো ভালই চলছে। স্বাধীনতা-উৎসবে শ্রমিকদের কিছু 
বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা! নাঁকি হচ্ছে। 
ভাঁল। 
আচ্ছা-তুমি এমন যুষড়ে পড়লে কেন বলত? আর 
কি ফিরে যাবে না? 
কি হবে সেখানে গিয়েকাঁত্ের যখন অসুবিধে হচ্ছে 
প্রশান্তর কণম্বর নিরুৎসাহ | 
কিন্ত মাম] পিশেছেন _একথান। চিঠিতে নয় প্রায় প্রত্যেক 
চিঠিতে লিখেছেন-_তোমার জনই নাকি আঅতবড় ধর্মঘট বন্ধ 
হয়ে গেল। 
আমার জগ্ত] 
শখ্যাশায়ী। 
তার ফলে শ্রমিক-নেতাধের সঙ্গে কি সব চুক্তি নাকি 
করেছিলে _ 
চুক্তি! আমি করেছিলাম? প্রশাস্তর কঠম্বর উচ্চ হ'ল। 
হ্বা__সেই রফ! অনুসারেই তে! দশ হাজার টাকা দিয়ে-_ 
এতবড় ব্যাপারটা মিটল ৃ 
প্রশাস্তর স্বর পুনাঁয় স্তিমিত হয়ে এল। সে বললে, 
তা হবে। 
হবে নয়__সবাঁই জানেন 
সহস। উত্তেছিত হয়ে উঠল প্রশান্ত, আচ্ছা মালতী, এতবড় 
অসম্মীনের বোবা আমার ঘাড়ে না চাপালে কি চলছিল ন!? 


না । 


প্রশান্ত হাসল! আমি তো তখন 


৩২২ 


অসম্মান ? বিশুয়ে প্রশ্ন করলে মালতী | 

হা বিশ্বাসঘাতকতাও বলতে পার। কিছ্ধ বিশ্বাস 
কর-__ এ কাঞ্জ আমি করিনি_আমি করতে পারি না। 
অত্যন্ত কাতর শুনাল তার স্বর। 

মালতী তার একখানি হাত টেনে নিয়ে সান্তনা দিলে, 
আঃ কি পাগল তুমি | ছিঃ লক্ীটি, আবার কাদে । 

ফ্রোপানোর শক- _সান্ভৃন। দেওয়ার গদগদ ভাষা আরও 

কজ্িত কয়েকটি মধুর আশ্বাসের ম্পর্শ__হেমলতা ছুরুদুরু বুকে 
উঠে বসলেন । 

তারপর দিন মালতী চলে গেল। 
তার সম্মানহানি করেছে । 

তারপর ঝড়ের মত এল কতকগুলি ঘটন1। ্বাধীনতা- 
দিবস ঘোষিত হ'ল ঘট। করে। মুসলমানরা আল্লা-হো- 


৭৯ 





পাড়ায় রটল প্রশান্ত 





প্রবাসী 
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০৮৯০৯১৫৯পাউাসাসিপাসপাসপাস্পিসপাসশাসিিস্পিটিপিসিএউিপাসিপসাস্পাসিস্পিসপিসাাসিসিসিপাস্ি্পির্টাসি 


আকবর রবে ঘরবাড়ী কাপিয়ে-_ব্রান্তা দিয়ে মার্চ করে 
গ্রামের বারোয়ারি তলায় একটা প্রকাশ্ত বাশের খু'টিতে টাদ- 
তাঁরা-মার্কা পতাকা টাঙিয়ে দিল। এ যেন স্বাধীনতার জয় 
ঘোষণা নয়__ঘ্বিজাতিতত্বের বণিয়াদের গাখুনিকে পাকা! 
করবার ভ্রন্ত খানিকটা সিমেপ্ট আর খাঁনকয়েক ইট বসানো! 
হ'ল। ছু'দিন বাদে র্যাডক্লিফ রোঁয়েদাদ বেরুনোর পর 
হিন্দুরা দিলে এর প্রত্যুত্তর | টাদ-তারাকে ভূমিশায়ী করে 
অশোকচক্রলাঞ্িত তিন বর্ণের পতাকাকে উড্ডীন করে দিলে 
সেইখানে | ব্যাও বাজিয়ে সর্প কুচ কাঁওয়াজ_ জয়ধ্বনি 
আর মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীত জাকাশ বাতাঁস কীপিয়ে তুলল । 
বলা যেতে পারে এরাও আর খানকয়েক ইট আরকিছু 
মশলা দিয়ে পার্থক্যের বনিয়াদকে আরও শক্ত করে দিলে। 
স্বাধীন হ'ল ভারতবর্ষ । (ক্রমশঃ) 


রবীন্দ্রনাথ ২ শিল্পী ও দার্শনিক 


প্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় 


মান্য সীমাবদ্ধ জীব। ভাষাটুকু তার অর্থ দিয়ে ঘেরা-_সে 
অর্থদেহ সীমায় পীড়িত মানবের চারিপাশে নিরস্তর ঘুরে 
বেড়ায় । অথচ মানুষ চায় মুক্তি-_সীমার বন্ধন থেকে যুক্ি। 
এই যুজিসাধনায় প্রয়োজন শিল্পীর । তাই তো এলেন শিল্পী, 
সষ্টি করলেন ভাঁষার মধ্যে ভাষাতীতকে-_রূপের মধ্যে 
অরূপকে | রবীন্দ্রনাথ “ভাষা ও ছন্দ” কবিতায় লিখেছেন-_ 
প্মানবের জীর্ণ বাক্যে মৌর ছন্দ দিবে নব মুর 
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দুর 
ভাবের স্বাধীন লোকে 1” 
এই হচ্ছে প্রকৃত শিল্পীর কাজ। আর্ট দেয় মানুষকে সীমা 
থেকে যুক্তি, শিক্পী আমাঁদের ভুলিয়ে দেয় পৃথিবীর অস্তবি হীন 
বন্ধন। নিখিল-বিশ্বের সহিত মানুষের একটা নিগুঢ় যোগ 
আছে, অথচ মান্থষের কাছে অনেক সময়ই তা৷ থাকে অন্পষ্ 
ও অজ্ঞাত। শ্রেষ্ঠ শিল্পী সেই নিগুঢ় যোগকে প্রকাশ করে। 
শিল্পী প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা, কুত্তা থেকে মানবাত্মাকে 
দেয় মুক্তি, তাঁকে নিয়ে যায় অসীমের পথে, তার মধ্যে 
জাগিয়ে তোলে সুদুরের পিপাপা। বাসনা থেকে মানবাত্মাকে 
মুক্তি দেওয়াই যে কবি বা শিল্পীর কাঞ্জ, রবীন্দ্রনাথ সে কথাই 
“ফাস্তনী”তে কবি-বাউলের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন | 
প্রত্যেক মান্ছষের মধ্যে আছে একটি কবি বা! শিল্পী-মন, 
কিন্তু সাবারণ মানুষের কাছে তার প্রকাশ নেই। একমাত্র 
প্রন্কত শিল্পীষ্ট পারেন মাগ্ষের অন্তনিহিত শিল্পীকে মুক্তি 
দিতে। লীমায় মধ্যে অসীমের ঘোগন্থআ্ রচনা করতে । এখন 


দেখতে হবে আর্টের জন্ম-রহস্তের যূল কোথায়। বাইরের 
জগতে যে অপ্তত্র আনন্দধার1 নানা রূপে নানা বর্ণে ধিকীর্ণ 
হচ্ছে তা শিল্পীর মনে সাড়া! জাগায়। শিল্পী ভুলে যায় সব, 
ভুলে যায় নিত্বেকে, অস্তবিহীন আনন্দধারার সহিত আপন 
সন্তাকে সম্পূর্ণরূপে একীন্ভূত করে দেয়__জীবনে আসে সির 
মাহে ক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “আজকের আকাশে যে 
ভীষণ নির্মমতা, তাঁর মধ্যে ভয়ানক ছুঃখের আশঙ্কা আছে। 
এর যেমন একটা! বানী আছে, তেমনি বসস্তকালে আনন্দের 
রবে চতুত্ধিক ভরে উঠে, তাতে আমরা কান দেই বা না দেই, 
তার প্রতি সম্পূর্ণ অন্তমনক্ষ থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব |” 

“এই বাণীর ভাষায় কোথাও প্রকাশ নেই, ব্যাকরণশুদ্ধ 
বানানে কোনও কথা নেই, কিন্ত তার একটা ধ্বনি আছে তা 
অনির্ধ্চনীয়। সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে সেই ধ্বনি উঠে। 
আমাদের চারিদিকে যা রয়েছে ত| অসীম, তার কোন নির্দিষ্ট 
ভাষ! নেই, তা অতি বিরাঁট, কবি তাকে ছন্দের মধ্যে ছাচের 
মধ্যে ফেলে তৈরি করে তুলেছেন, তিনি মনের ভিতর যে 
প্রতিমা গড়েছেন তাতে তার আশ1, ভালবাসা পুপ্মীভূত হয়ে 
উঠেছে । এই হচ্ছে কবির কাজ । তাকে নুম্দরের সীমায় 
বাঁধতে চেয়েছেন, তাই তিনি তার মানসী প্রতিমা 
গড়েছেন, সেই প্রতিমায় রূপ নিয়েছে তার আশা, তার 
ভালবাসা |” 

নিখিল-বিশ্ব অন্তরে-বাছিরে নিরস্তর যে বিচিত্র সংঘাত 
দ্বারা কাব্যবূপের হাটি করে, কবি তাঁকে রসের পথে ভাষা- 





শ্রাবণ 


অলঙ্কারে গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের “মানসী” কাব্য. 
গ্রন্থের “উপহার” ক্লবিতাটি তারই অভিব্যক্তি ; 
“নিভৃত এ চিজ্ত'মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে 
জগতের তর আঘাত, 
ধ্বনিত হুদয় তাই মুহুর্ত বিরাম নাই 
নিপ্রাহীন সার! দিনরাত। 
সুখ ছুঃথ গীতম্বর ফুটিতেছে নিরস্তর 
ধ্বনি শুধু সাঁথে নাই ভাষা; 
বিচিজ্র কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে 
জাগাইয়। বিচিত্র ছুরাশা। 
এ চির জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই 
রচি শুধু, অসীমের সীমা ; 
আশ! দিয়ে ভাষা দিয়ে  তাহে ভালবাসা দিয়ে 
গড়ে তুলি মানসী প্রতিম|1” 
শিল্পের জন্ম আনন্দের মধ্যে | নিখিল-বিশ্বের আনন্দধারা কবি- 
চিত্তে ধবশিত হয়ে উঠে, কিন্তু সে ধ্বনি নির্দিষ্ট নয়, সুস্পষ্ট 


নয়--তা বিরাট, তা! অসীম। এই নিয়েই তে! শি্গীর 


কারবার | তাই শিল্পীর সাধনায় দেখি তিনি নির্দিষ্টফে চান 
না__চান অনির্দিষ্টকে, অন্ূপকে__রূপাতীতকে । 

অ্টের স্থগ্টি আনন্দের মধো, আর্ট তাই মানযকে দেয় 
আঁনম্শ। নিখিল প্রকৃতির আনন্দধারার সহিত “আপন মনেন্স 
মাধুরী মিশয়ে কবি রচনা করেন তাঁর কাব্য। আর্ট মানুষকে 
আনপ্দ দান করে, তা বলে একথা যেন কেউ না মনে করেন, 
আনন্দ দিতে হবে এই সজাগ উদ্দেহয নিয়েই আর্ট স্যরি 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন । আর্টিষ্টের অন্তরে যখন আনন্দবেগ 
দুর্বার হয়ে ওঠে তখন তিনি তা প্রকাশ নাকরে পারেন 
না। অন্তরের মধ্যে রস উচ্ছল ও ছুরনিবার হয়ে উঠলে তবেই 
প্রকৃত: আর্টের সৃষ্টি সম্ভব হয়। রবীন্সরনাথ বারবার নানা 
জায়গায় নান! প্রবন্ধে এই কথা বলেছেন । তিনি বলেছেন, 
আর্টের জন্ম প্রয়োজনাতীত আনন্দের মন্স্যেবরসের মধ্যে । 
প্রয়োজনে মাছ দীন, আত্মনথী, অপ্রয়োক্নে সে এশ্বধ্যবান__ 
সে সকলের । তার নিজের ভাষায়, “যে রস সর্বপ্রকার 
প্রয়োজন মাত্রকে অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে ধাবিত 
ছয়, তাহাই সাহিত্যরস। এইরূপ প্রয়োজনের অতিরিজ্ঞ 
সম্পদকেই আমরা এরশ্বর্যা বলিয়া থাকি। সাহিত্য মানব- 
হদয়ের এরশ্বধ্য। এশ্বর্ধ্যেই সকল মানুষ সম্মিলিত হয়_ 
যাহা অতিরিক্ত তাহাই সর্বসাধারণের ।* “বিশ্বসাহিত্য” 
প্রবন্ধেও কবি সেই একই কথ! জানিয়েছেন, “সা হত্যে আমরা 
কিসের পরিচয় পাই? না, মানুষের যাছা। প্রাচ্য, যাহা 
বরা, যাহা তাঁহার সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। 


*শিক্ষা_পৃ ৯১০৯ 


রবীন্দ্রনাথ £ শিল্পী ও দার্শনিক 
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যাহা] তাঁহার সংসারের মধ্যেই ফুরাইয়! যাইতে পারে মাই |” 
“শিক্ষা” বা “সাহিত্য? গ্রন্থে কবি যে কথা বলেছেন, সে কথাই 
79110100০01 87 41656 নামক প্রবন্ধে এবং অন্তআ্রও 
স্বীকার করেছেন । রবীন্রনাথ বলেন, সাহিত্যসথ্ির জন্য 
দরকার রসের, কিন্তু সে রস হবে প্রয়োক্ষনের অতিরিক্ত । 
কেননা] যা প্রয়োজনের চেয়ে বেশী তাই আমরা আর 
এক জনকে দিতে পারি । সাহিত্যরস সকলের জন্ঠ। তাই 
সাহিত্যের এত গৌরব । . 

প্রয়োজনে মানুষ বন্ধ, সেখানে তার প্রকাশ নেই, অথচ 
মানুষের অস্তরাত্মা ডুকরে কেঁদে উঠে আত্মপ্রকাশের অন্তে 
তারই জন্তে এল চিত্র, এল সঙ্গীত, এল নৃত্য-_ এগুলি 
মানুষের প্রয়োজনের অতিরিজ্ঞ | তাই মাঁ্ষ নিজকে প্রকাঁশ 
করতে চেয়েছে চিত্রের মধ্য দিয়ে, সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে, নৃত্যের 
মধ্য দিয়ে । প্রয়োজনের ভিতরে মাহুষের পরিপূর্ণ প্রকাশ নেই, 
নেই তাঁর অথও্ড বিকাশ । সম্পূর্ণ প্রকাশ আঁছে একমাঅ 


শাহিতা আর শিল্পে। রবীন্্রনাথের ভাষায়, “যতই আলোচনা 


করছি ততই অন্থুভব করছি যে সমগ্র মানবকে প্রকাশের 
চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ ।***মান্ষের প্রবাহ হুহু করে চলে 
যাচ্ছে; তার সমন্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাঁকবে 
না, কেবল সাহিত্যে থাকবে । সঙ্গীতে চিত্রে, বিজ্ঞানে 
দর্শনে সমন্ত মানুষ নেই। এইন্সগ্তই সাহিত্যের এত আদর । 
এইজহাই সাহিত্য সর্ববদেশের মন্ধুত্যত্বের অক্ষয় ভাগার ।” 

স্প্রির মধ যেমন শ্রষ্টার লীল। তেমনি মানুষের লীল! 
চলেছে সাহিত্যে । সাহিত্যে মাছ্গষ নিজেকেই বিচিতঅ 
ন্ধপে দেখে । মানুষ এক--_সাহিত্যে সে বহু এবং বিচিত্র | 
সাহিত্য তাই বাঞ্জির প্রকাশ। যারা বলেন সাহিত্য 
নৈব্যক্জিক তার] ভুলই করেন। সাহিত্যে ব্জিত্বের প্রকাঁশ- 
অনিবার্ধ্য | রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “হৃদয় আপনার ভিতরের 
আঁকাজ্ষা ও আবেগকে যখম বাইরের কিছুতে প্রত্যক্ষ 
করিতে না পারে, তখন অস্তরতঃ সে নানা উপকরণ লইয়। 
নিজের হাতে তাহার একটা প্রতিরূপ গড়িবাঁর জল্গ প্রাণপণ 
চেষ্টা করে । এমনি করিয়! জগংকে আপনার ও আপনাকে 
জগতের করিয়া তুলিবার জ্রপ্ঠ হৃদয়ের ব্যাকুলতা কেবলি 
কাজ করিতেছে ।”1 এই চেষ্টাতেই সাহিত্যের সি । সুতরাং 
সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ না থাকার কারণ নেই। 
রবীঞ্জনাথের ভাঁষায়, “সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত, শ্রেমীগত 
নয়। এখানে ববি” শকটিতে তাঁর ধাতুমূলক অর্থের উপরই 
জোর দিতে চাই । স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে 
উঠেছে তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি শ্বতন্ত্র। বিশ্বজগতে তার 
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পা পা পপ পা পাপা পা সপ পাপ শাপলা শি সি পা পাপা পা পাপা পাস পাপা পাপা পপ সপ সিসি অতি শপ সী পিউ পছিলাছলাসিলাৎপাপসিপসিপাছিপসপাঘল 


সম্পূর্ণ অন্থন্ূপ আর দ্বিতীয় নেই ।”% প্রশ্ন হবে, এই ব্যক্তিত্ব 
প্রকাশ পায় কোন্‌ পথে? হৃদয় যখন পরিপূর্ণ আনন্দে রসের 
তরঙ্গে উচ্ছল হয়ে ওঠে, প্রয়োজন নিঃশেষে পেষ হয়ে যাঁয় 
তখনই ব্যক্তি “বেগের আবেগে, প্রকাশমান হয়। এই প্রকাশে 
মান্য পায় নিজেকে--তাঁর আত্মাকে । এই প্রকাশের পথে 
মানুষ সীমার বন্ধন হতে মুক্তি পায়, সীমার মধ্যে পায় 
অসীমের সঞ্চান। রবীন্দ্রনাথ বলেন, “আনম্দরূপমন্তং যন্ি- 
ভীতি'__আনন্দরূপের অম্বতবাধী বিশ্বে প্রকাশ পাচ্ছে, জলে 
স্থলে, ফুলে ফলে, বর্ণেগন্ধে, ব্ূপেসঙ্গীতে নৃত্যে, জাঁনেভাঁবে- 
কর্মে । কবির কাব্যও সেই বামীর ধারা: যে চিত্তযঙ্ত্রের 
ভিতর. দিয়ে সেই বাণী ধ্বনিত হয়, তার প্রন্কতি অনুসারে এই 
প্রকাশ আপন বিশেষত্ব লাভ করে । সেই বিশেষত্বই অসীমকে 
বিচিত্র সীমা দেয়। এই সীমার সাঁহায্যেই সীমার অতীতকে 
আপন করে নিয়ে তার রস পাই।”ঁ তাহলে দেখা যাচ্ছে 
যে.অনস্তভের সন্ধান দার্শনিক করেন, কবিও চাঁন সেই অসীমকেই 
প্রকাশ করতে | কথাট! একটু পরিক্ষার করে বলা দরকার । 
কবি সৌন্দর্য্যের পুজারী আর দার্শনিক সত্যের সাধক । কবি 
বা শিল্পী সৌন্দর্যের পুজজারী বটে,কিদ্ব সকল সৌন্দধ্্ের নয়__ 
আনন্দজাঁত সৌন্দধ্যের | প্রশ্ন হবে আনন্দ কি? কোথায় 
তার প্রকাশ? 
উপনিষদ বলেন, জ্ঞানময় অনস্ত সত্য অহ্রহ নিখিল প্রন্কৃতি 
ও মাঁনবসমান্ষে আনদ্দরূপে অস্বতর্বপে প্রকাশিত হয়ে 
চলেছেন । এই আনন্দধার] যা নিখিল-বিশ্বে অজন্র সৌন্দ্যা- 
ধারায় প্রকাশমান, কবি বাঁ শিল্পীর কারবার সেই সৌন্দর্য্য 
নিয়ে। সুতরাং বলতেই হবে, যে আননদজাত সৌন্দর্য নিয়ে 
কবির কারবার সেই সৌন্দধ্য এবং জ্ঞানময় অনন্ত সত্য একই । 
ইংরেজ কবি তাই বলেছেন, 11701) 19 10806), 10901 
19 1৪) | রবীশ্রনাথের ভাষায় “সাহিত্য জানাইতেছে, 
সত্যই আনন্দ, আনন্দই অস্ত । সাহিত্য উপনিষদের এই 
' মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা] করিয়] চলিয়াছে__'রসো। বৈ সঃ। রসং 
হেবায়ং লন্ধানন্দীভবতি | তিনিই রস, এই রসকে পাইলে 
মানুষ আনন্দিত হয়।”] 
সষ্টির মধ্যে দার্শনিক খুঁজে বেড়ান শ্রষ্টাকে, বৈচিত্র্যের 
মধো সন্ধান করে ফিরেন এক-কে। যে মুহুর্তে সেই এক-কে 
পান-_বলে উঠেন-__ 
বেদাঁহুমেতং পুরুষং মহাস্তং 
আদিত্যবর্ণ তমসঃ পরস্তাৎ। 
অর্থাং_আধারের পরপারে আমি জ্যোতিশ্য় এক-কে 
পেয়েছি। প্রস্কত কবি বা শিল্পীর সন্ধানও সেই একের জন্য । 
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নিথিল-বিশ্বের নানা সৌন্দর্ধা, নান] বৈচিত্র্য শিল্পকে বিশ্মিত 
করে, শিল্পী নিজেকে হারিয়ে ফেলেন সেই ন্রসমাধূর্য্যের মধ্যে । 
তারপর আনন্দাস্থভূতির পথে শিল্পীর মে জাগে প্রশ্নের পর 
প্রশ্ন_বিশ্বের এই নানা বৈচিজ্যের মূল কি এবং কোথায়। 
সেই জিজ্ঞাসার সমাধান করতে গিয়ে শিল্প আধিফার করেন 
বিশ্বপ্রক্কৃতির নিগুঢ় যোগস্থত্রকে--আধারের পারে জ্যোতি 
এক-কে। তাই দেখা যায়, কবির বান্তবকে স্বীকার 
করেও বাস্তবের অতীত এক আদর্শকে বরণ করে নেন এবং 
সেইথানেই হয় কাব্যপাধনার চরম সার্ঘকত। | 

পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য মাধুর্য, নদীর কলধ্বনি, প্রভাতের 
হুর্যযালোক এবং বসন্তের মিলন-উধার মধ্যে অনস্ত্রক।ল ধরে 
যে সুর ধ্বনিত হয়ে চলেছে তাতে আছে এক অতীগ্রিয় 
জগতের অ।ভাঁস। রবীন্দ্রনাথ জীবনের সেই আদর্শে বিশ্বাসী । 
কবি তার স্বপ্রির মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন সেই 
ইঞ্জিয়াতীত জগতের বাঁণীকে এবং এমনি করে জুদুরের সন্ধান 
করতে গিয়ে পৌছেচেন 'মহাস্ত পুরুষের কাছে । পুর্েই 
বলেছি সাহিত্য ব্যক্তির প্রকাশ । মাছুষের অস্তরে যে শিলী 
বাস করে সে ক্রমাগত নিজেকে নাঁনাভাবে প্রকাশ করে 
থাকে-_নিখিলবিশ্বের আনন্দধ।রা খাঁর প্রকাশ তাকেই পাখার 
জন্য সে সচেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 
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রবীন্্রনাথের মতে পৃথিবীর সৌনার্ধ্য এবং মাঁনবপ্রেম 
অসম্পূর্ণ; এই সৌন্দর্য, এই প্রেম অসীমের ছাঁয়ামা্র। 
অসম্পূর্ণের মধ্যে পরিপূর্ণতাকে, অথগুকে নিয়ে আসতে না 
পারলে কবি-মানসের চরম তৃপ্তি হতে পাঁরে না এবং কাবা 
সথগ্িও সম্পূর্ণ সার্ঘব্ব হয় না। “অপন্পূর্ণ 798] এবং পরিপূর্ণ 
[1991-এর মিলনেই কবিতার সৌন্দর্য্য | কল্পনার 0017%- 
101 10108 1681-এর দিকে 168]-কে নিয়ে যায়, এবং 
অন্থরাগের 001111)015] [0109 1391-এর দিকে [0201-কে 
আকর্ষণ করে; কাব্যস্থঠি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যাঁয় 
না এবং নিতাস্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় 
না1”% কবিত্বের এই উভয় অংশের মধ্যে সামন্ত রাখা কঠিন, 
কিন্ত প্রত্যেক শ্রে্ঠ কাব্যের মধ্যেই সেই সামগ্বস্ত আছে। 
শ্রেষ্ঠ কবির রচনার তাই তো এত গৌরব । 

কাব্যস্গ্িপ্ন গোড়ার কথা আত্মপ্রকাশ, ৮[0 487 0191 
18৮8815 111911 810 1013 00190191” মনের ধর্ম এই 
যে, বাইরের জগৎ অস্তরে এসে এক নুতন জগতের স্থট্টি করে । 


ডি সবুজপত্র, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২৪ 





প্রা 
সেই অস্তরজ্ঞগং নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ নয়, বাইরে পুনর্বার 
প্রকাশিত হ'লে তবে সে হয় পূর্ণ। কবি-হৃদয় সেই প্রকাশে 
তৃগত হয়। 
কবি জীবনের পথে বন্ধ নন, ঠার গতি সর্ব । “ফান্নী” 
নাটকে আছে, “সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা) 
তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতার] বাজিয়ে নৃত্য করতে 
করতে কেবলি সরে, কেবলি চলে, সেই তো! বৈরা্, সেই 
তো পথিক, সেই তো| কবি-বাঁউলের চলা] 
কবি যে সৌন্্্যস্থত্ি ও গানের ভিতর দিয়ে নিজকে 
প্রকাশ করতে করতে চলেন, সেকি কেবল অর্থহীন চলা? 
তীর চলার কি কোন স্থির লক্ষা নেই? কবি বলেন: 
«আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ, 
সেই তে! বাধায় সেই তো মেটায় ছন্ব। 
জান! আমায় যেমনি আপন ফাদে 
শক্ত করে বাঁধে 
অজানা সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় দ্র 
এক নিমেষে যাঁয় গো ফেঁসে অমনি সকল বন্ধ ।” 
তাঁই কবি ব্যাকুল হুয়ে বলে উঠেন__ 
“ঘণ্টা যে এ বান্ধলো! কবি, হোক রে সভাভঙ্গ। 
জোয়ার জলে উঠচে তরঙ্গ । 
*এখনে| সে দেখায় নি তার মুখ, 
তাই তো! দোলে বুক | 
কোঁন্‌ ব্ূপে যে সেই অঙ্জানার কোথায় পাব সঙ্গ, 
কোন্‌ সাগরের কোন্‌ কূলে গো কোন্‌ নবীনের রঙ্গ 1” 
( বলাকা, পৃঃ ৮০) 
দার্শনিকের মত শিল্পীও অজানার সঞ্ধানী। শিল্পী তাঁর 
টির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন__আপনাকে জানতে টান। 
সেই জানার মধ্য দিয়ে কবি উপলব্ধি করেন নিখিল বিশ্বব্যাগী 
এককে__অনস্ভকে । ভারতীয় কলাস্থপ্টির মূল কথ। সীমার 
মধ্য অশীমের উপলব্ধি । রবীন্দ্রনাথ তার, কাব্যে সপ্রমাণ 
করেছেন, সৌনদর্য্যের প্রকাশ সাহিত্যের বড় কথা নয়, সৌন্দর্য 
সাহিত্যস্থট্ির উপলক্ষামাত্র_-অথও মাগষকে প্রকাশ করাই 
সাহিত্যের উদ্বেস্ঠ ; বাইরের জগংকে অন্তরের জগং__আপনার 
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রবীন্দ্রনাথ £ শিল্পী ও দার্শনিক 
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জগং-_মাহুষের জগং করে তোলাই লাহিত্যের কাজ। 
কবি বলেন, মা্ছষের সত্যিকার জগৎ সেইখানেই গড়ে উঠে 
যেখানে সে নিজের মধ্যে অন্থতব করে অনস্কে, জানতে 
পারে সৃটির মধো শরষ্ঠাফে, 
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রবীজনাথের এই দুটি হ'ল ধ্যানী দারশনিকের দৃঠটি। কবি 
দার্শনিক নন, কিছ শ্রেষ্ঠ কবিমা্রেই যে আনন্দাস্থভূতির দ্বারা 
অহরহ জীবনের ব্যাখ্যা করে থাকেন তা দার্শনিকসুলত 
আনন্দানুভুতি। [১০৫৮ 1১ 00 00101018001 0116 
কাবোর মধ্যে রূপায়িত হয় জীবনের ব্যাখ্যা। এইজন্তই 
কবিমানসের পিছনে একটি দার্শনিক মন না থাকলে সেই 
কবি, বড় কবি-_ শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারেন না। তাই শ্রেষ্ঠ 
কবিমাজেই দার্শনিক | দার্শনিক কবি না হতে পারেন, কিদ্ধু 
প্রক্কৃত কবিকে দার্শনিক হতেই হুয়। রবীন্ত্রনাথ কবি 
এবং কবি বলেই দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ কবি__তাঁর একটি 
মাত্র পরিচয় তিনি শিল্পী। কাব্যস্থট্টিকে সার্থক করে তুলতে 
হ'লে যে দার্শনিক অনুভূতির প্রয়োজন, রবীন্ত্রনাথের “ধর” সেই 
পথেরই যাঁত্রী। দার্শনিক কবির ধর্দু তার শিল্প-চেতনার পথ 
ধরেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে । 41301101017 0140) 109৮ 
প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই মর্দে লিখেছেন, “আমার ধর্ম মূলতঃ 
কবির ধর্ম । কাবোর প্রেরণা যেমন করে অজ্ঞাত অপরিচিত 
পথ ধরে আঁমার কাছে এসেছে সেই পথ ধরেই এসেছে আমার 
জীবনে ধর্প্রেরণ|| আমার ধর্ঘনীবন ও কবিজীবন একই 
পথে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। যদ্দিচ এই, উভয় জীবনের 
সম্মিলন হয়ে গেছে বহুকাল পূর্বে তবু অনেক দিন পর্যন্ত তা 
ছিল আমার কাছে অজ্ঞাত |& 

রবীন্তরনাথের কবিজীবন এবং বর্মমজীবনের পরিপূর্ণ মিলন 
হয়েছে এবং সেই মিলনে কৃষ্টি হয়েছে তার কাব্যসন্ভার। 
রবীন্ত্রকাব্যে তাই অধ্যাত্বরাজ্যের অন্তহীন নুর, অসীমের জন 
অনস্থ ব্যাকুলতা, নুদুরের জন্ত অশান্ত ক্রন্দন । 
টরিরিকারিরে ররর 

* রাধাকৃষ্ণ সম্পাদিত 0১712710720 17008272 11210801078 
পৃ৩২। 


কৰি কষচন্ত্র মজুমদার 
্রীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কবি অক্ষয়কুমার গাহিয়াছেন £__ 
নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর, 
নহে কোন কন্পাঁগর্বোহছত শির, 
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর, 
নাহি প্রতিমূত্তি ছবি; 
তবুকাদ কাদ,__জনম-ভূমির 
সে এক দরিদ্র কবি। 
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও বঙ্গতুমির এইরূপ একজন ভাগাহীন 
কবি। বর্তমান খুলনা জেলার ভৈরবনদ্রতটবর্ভী সেনহাটি গ্রামে, 
এক বৈগ্ভ-পরিবাঁরে তাহার জন্ম হয়। তাহার অন্স-তারিখ-_ 
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪ (৩১ মে ১৮৩৭)। তিনি যখন ৬ মাঁসের 
শিশু, সেই সময়ে তাহার পিতা মাণিকচন্দরের মৃত্যু হয়। পিতার 
মৃত্যুর এক বংসরের মধোই তাহার অগ্রজেরও কাল হুয়। 
কি করিয়া দিন চলিবে এই চিস্তায় তাঁহার মাত] ব্যাকুল হইয়া 
উঠেন। এই ছুঃসময়ে কৃষ্চচন্জ্রের পিতার মাতামহ-__বরিশাল 
কীর্টিপাশার ভূম্যবিকাঁরী রাজারাঁম সেন জমিদারী হইতে 
তাহাদের কিছু কিছু বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দেন। তাহাতেই 
কষ্ঠেস্ঠে তাহাদের দিনাতিপাঁত হইত। কৃষণচন্ত্র গুরুমশায়ের 
গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষ|! করিয়া, গৃহ-পুরোহিতের নিকট 
কলাপ ব্যাকরণ পড়িয়া! এবং কীন্তিপাশায় ফার্সী ভাঁষা শিক্ষা 
করিয়া, ১৯ বংসর বয়সে, ভাগ্যাস্বেষণে ঢাকায় উপস্থিত হন। 
এই সময়ে গবর্ষেন্ট হইতে বাংল! শিক্ষণ] প্রদানের বিশেষ 
চেষ্! চলিতেছিল । কৃষণচন্ত্র পঙ্চিত নিয়োগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হুইয়া ১৫২ বেতনের একটি সার্কেল পঙ্ডিতের পদলাভ করেন । 
ইহার অল্প দিন পরেই তিনি ঢাকা নর্মাল স্কুলের অন্তর্গত 
মডেল ভুলের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কৃষচন্ত্র 
তাহার অবসরকাল মাতৃভাষার সেবায় নিয়োগ করিতেন। 
“সংবাদ প্রভাকর', “সম্বাদ ভাস্কর,” “তত্ববোধিনী পত্রিকা 
প্রভৃতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে 
কবিতা লেখ! অভ্যাস করিতেন। ঢাকায় অবস্থানকালে 
তিনি একজন অকৃত্রিম বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন ; ইনি তাহার 
সমবয়সী কবি হরিশ্ন্ত্র মি । তাহাদের প্রাথমিক রচনাগুলি 
১৮৫৮ সনে ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ডের “সংবাদ প্রভাকর” ও “সংবাদ 
সাধুরপ্রনে' স্থান পাইয়াছিল ; গুপ্ত-কবি তাহাদের পরম 
উৎসাহদাত1 ছিলেন। 
১৮৬০ গ্রষ্টাকে ব্রজনুন্মর মিত্র, ভগবানচন্ত্র বনু ( আচার্য 
জগদীশচন্দ্রের পিতা) প্রমুখ কয়েক জন ক্ৃতবিদ্ত বাঙাঁলীর 
চেষ্টায় ঢাকায় সর্বপ্রথম একটি বাংলা মুত্রাযন্ত্র_“ঢাকা বাদলা 


যন্ত্র প্রতিষিত হয়। এই মুদ্রাযন্ত্রেই দীনবন্ধু মিত্রের “নীল- 
দর্পণ? নাটকের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হুইয়াছিল। বালা যন্ত্রের 
মুদ্রাকর ছিলেন-_ক্কষণচন্দ্রের বন্ধু হরিশ্চন্্র । এই মুন্্রাযন্ত্র হইতে, 
এই ছুই দরিদ্র কবির উদ্মোগে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাকের মে মাসে 
“কবিতাকুনুমাবলী” নামে একখানি পদ্বহুল মাসিক পত্রিকা 
জন্মগ্রহণ করে । কষণচন্দ্রের স্ভাবশতকে'র অধিকাংশ কবিতাই 
ইহাতে স্থান পাইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে “কবিতাকুন্মাবলী"ই 
ঢাক] হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংল] সাময়িক-পত্র | 

এই সময়ে কৃষণচন্দ্রের মনের মত একটি নূতন চাকুরী জুটিয়া 
গেলে, তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া সংবাদপত্র-সেবায় ব্রতী 
হন। ঢাঁকাঁবাসীরা অনেক দিন হুইতে স্থানীয় একখানি 
বাংলা সংবাঁদপজের অভাঁব অনুভব করিতেছিলেন। বাঙ্গল! 
যন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচাঁলকবর্গের দ্বারা সে অভাব পুরণ 
হয়। তাহারা ১৮৬১ খ্রষ্টাব্ধের মার্চ মাসে, কলিকাতা 
হুইতে প্রকাশিত দ্বারকানাথ বিগ্াভূষণ-সম্পাদদিত “সোম- 
প্রকাশের আদর্শে, ঢাকা প্রকাশ" নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
প্রচার করেন। কৃষ্চচন্্র মভুমদারই সম্পাদকের গৌরবময় 
আসন অলঙ্কৃত করেন। তখন তাহার বয়স ২৪ বৎসর । 

ইহার তিন বংসর পরে বালিয়াচী-নিবাঁসী গিরিশচন্দ্র রাঁয় 
চৌধুরী ঢাঁকাঁয় আর একটি বাংলা মুদ্্রাঘন্ত্র স্থাপন, 
“বিজ্ঞাপনী' নামে বাংল! সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিবার সঙ্বল্প 
করেন। তিনি ৫০২ বেতন দিয়া ক্ৃষচন্ত্রকে “ঢাকা প্রকাশ? 
হুইতে ছাড়াইয়। আনিয়! তাহার হস্তে পত্রিকা ও প্রেসের 
সম্পূর্ণ ভার হস্ত করিয়াছিলেন । “বিজ্ঞাপনী'র প্রথম সংখ্া'র 
প্রকাশকাল- মার্চ ১৮৬৫। 

যোগ্যতার সহিত সাঁড়ে তিন বংসর “ঢ।কাপ্রকাশ' ও দেড় 
সর “বিভ্ঞাপনী” পরিচালন করিয়] কৃষ্ণচন্দ্র খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছিলেন। ঢাকার সংবাদপত্র প্রসঙ্গে কলিকাতার 
“সংবাদ পূর্ণচন্ত্রোদয়' একবার লিখিয়াছিলেন £_-“কলিকা তায় 
ঘে যে বাঙ্গল৷ সাপ্ত/হিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে, 
ঢাকার বিজ্ঞাপনী ও ঢাকাপ্রকাশ ইহার কাঁহার দ্বিতীয় 
নহে 1” প্রকৃতপক্ষে বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে ঢাকার 
প্রথম সাঁংবাদিক-পদের গৌরব কৃষ্চন্দ্রেরই প্রাপা। এই 
হিসাবে তিনি ঢাকাবাসীর কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে 
পারেন। 

কৃষচন্ত্র ঢাকায় সঙ্গদোষে নুরাপানে আসক্ত - হুইয়] 
পড়িয়াছিলেন। তাহার আয্মকথায় প্রকাশ “দেশেও 
তখন নুরার বড়ই প্রফোঁপ। বড়-লোকের চিহ্ন ছিল তখন-_ 


শ্রাবণ 


হুয়াপান | ভাগ্য-দোষে, মতিহীন আমি, আমিও তাহাতে 
মজজিয়াছিলাম [1.*বনুগণ বলিতেন, “পোঁলাও-কালিয়া ভাল 
খাবার থেতে হ'লে মদ খাওয়। চাই-ই ; নহিলে, শরীর টেকে 
না-অতিসারে মার] যেতে হয় | কাজেই, আমিও প্রথমে 
বুঝিয়াছিলাম, তাই । এই প্রলোভনে, ক্রমেই তাঁহা নেশায় 
পরিণত হইয়াছিল ; আর, তাঁহাতেই আমার সর্বনাশ | শেষ, 
ইছাতেই, ঝগড়া করিয়া আমার কাঞ্জ যায়; আমি পরিবারাদি 
লইয়! বাড়ী চলিয়া আনি। কর্খব ছাড়িয়া আমি কেবলই 
চুরবস্থার চরম সীমায় উপনীত হইতে থাকি | এমন কি, ক্ষমে 
যতই সাংসারিক কষ্ঠ বাড়িয়াছে, আঁমিও ততই পাগলের মত 
হইয়] পড়িয়াছি। এইক্সপে, আমায় পাগলের মত হইতে 
দেখিয়া, আমার কোন আত্মীয় আমায় কীর্ভিপাশায় লইয়! 
যান। এবং তাহারা নানারূপে আমার চিত্ত-সংস্কারেরও 
চেষ্ঠা পাইতে থাকেন । এই সময় মদটাও আমার অ'র তত 
জুটিত না; ক্রমে আমিও একটু প্থির হইতে থ|কি। অধিকত্ত, 
পশিব-বিবাহ্‌" নাম একখানি গানের পুস্তক এবং পাশ, উদ্দ, 
বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এই ভাষা চতুষ্টয়ে আমার পূর্বতন শিক্ষক- 
গণের গুণবর্ণনা নামক একখানি পুণ্তক লিখিয়!, আমার মতি 
অনেকটা ফিরিয়] যাঁয়। এই সময়ই আমার মাতাঠাকুরাণী 
আমায় কীঘ্তিপাশ! হইতে বাড়ী আনিতে যান। সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার ঈরণ ম্পর্শ করিয়া আমিও প্রতিজ্ঞ! কপ্ি--আর কখনও 
এমন কোন ছুক্র্শে প্রবৃত্ত হইব ন1।” বেশীর ভাগ, বাড়ীর 
তাৎকালিক হর্দশ! দেখিয়াও আমার মনে বড়ই ঘুণ] জন্মে | 
( অনথসন্ধীন)? ৩০ ফাল্তন ১২৯৮) 


কর্মহীন অবস্থায় ছুই-তিন বংসর দেশে কাটাইবার পর, 
কুষচন্ত্র সামান্ত বেতনে কথন ঢাক] ত্রাক্ষ্চুলে ( ইং ১৮৭০ ), 
কখন দৌলংপুর স্কুলে, কখন-বা পিলজজ্ঘ-নপাড়া এন্টগ স্কুলে 
পঙ্ডিতী করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন ; শেষে ১৮৭১ ্ীটা্সের 
সেপ্টেম্বর মাসে ২৫২ বেতনে যশোহর জেলা-কুলে প্রধান 
পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। যশোহরে অবস্থানকালে তিনি 
'ৈভাষিকী নামে একখানি স্বল্সায়ু সংস্কত-বাংলা মাসিক 
পত্রিকা! প্রকাশ করিয়াছিলেন । সুদীর্ঘ উনিশটি বংসর অতি 
দ্রীনভাবে যশোহরে এক ব্রাহ্মণের হোটেলে কাটাইয়া, ১৮৯৩ 
রষ্টাবের জুন মাসে তিনি শিক্ষকতা কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন। তাহার ছাত্রগণের মধ্যে রায় বাহাছুর যছুনাথ 
মজুমদার ও গণিতজ্ঞ কালীপদ বন্ধুর নাম উল্লেখযোগ্য । 


কুষ্চচন্ত্রের শেষের দিনগুলি স্বগ্ীম সেনহাটিঘেই বিশৃঙ্খল- 
ভাবে কাটিতেছিল। “ক্রমে বিশ্বাসী ও সাধক কৃষটশ্রের 
মণ্ঠালীলা শেষ হুইয়া আসিল। লোকচ্ষুর অগোচরে পরশ্ছুটিত 
বনকুন্গমের মত সমগ্র দেশকে অজ্ঞাতসারে সৌরডে আমোদিত 
করিয়া, ভঁহার জীবন-পুষ্প ঝরিয়। পড়িবার দিন আসিল । 
কিছু দিন হইতে তিনি রোগে অক্সাধিক ক্লেশ পাইতেছিলেন। 





পাস পািপাপীপাসিপাসিপাসািপাসিপািি পিপি 





কবি কৃষ্ণচজ্জ মভুমদার 


পেপসি পাপা পািলাশি পাপা পাপেট পাস পাটি পিপাসা 


৩২৭ 





এইক্সপে ১৩১৩ বঙ্গাদ্দের ২৯শে পৌষ [১৩ আছুয়ারি 
১৯০৭, 5০ বংসর বয়সে] প্রত্যুষে জন্মভূমি সেনহাটির 
ক্রোড়ে তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ কনিলেন।” ( তীবনচরিত? ) 

ইহাই সংক্ষেপে ক্কষচন্দ্রের জীবন-কথা । র 





কৃষণচন্্র মজুমদার 


এইবার বাংলা-পহিত্যে কৃষচন্ত্রের দানের কথা বলিয়া 
বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। বাংলা-সাহিত্যে তাহার 
দানের পরিমাণ বিপুল নহে । তিনি চাপ্সিখানি মাত্র গ্রন্থ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে ছুইখানি কাব্য, 
সন্ভীবশতক» কুত্র কষুপ্র কবিতার সমষ্টি (ইং ১৮৬১) ও 
“মোহভে।গ-_মহাভারতের বাঁসব-নহুষ সংবাদ অবলম্বনে 
নাটকাকারে লিখিত ক্ষুপ্র কাব্য (জানুয়ারি ১৮৭১)। অপর 
ছুইখানি_ গণ্ধ-গ্রস্থ ; “ইতিবৃত্ত” নামে ছুর্ববোধ্য ভাষায় লিখিত 
আত্মকথ| (এপ্রিল ১৮৬৮) ও “কৈবল্যতত্ব& নামে সন্দর্ভ- 





* ইহার “বিজ্ঞাপনে” কৃষ্চন্্র লিখিয়াছেন এই পুস্তকে কৈবলা ও 
কৈবল্য লাভের উপায় বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা কেবল 
রাগধর্শের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।" যশোহরে অবস্থানকালে তিনি সািক হিন্দুর 
আচার পালন করিতেন। একদিন দুর্গাদাস লাহিড়ী তাহার ধন্মমতটি 
জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছলেন :-- এখন তো বুঝিতেছেনই ৷ তবে 
ঢাকায় যখন ছিলাম, সেখানে 'তথন বড়ই ্রাঙ্গধন্মের আন্দোলন; 
আমারও তখন যৌবনোচ্ছ্থল প্রবৃত্তি! কাজেই, তখন সেইরূপ ভাবেই 
ছিলাম। পরেই এই ভাব!” 


৩২৮ 


প্রবাসী 


পাপা পিসি পাটি ৯৯ সিসি পাসপাসাসিপাসিপাউিপাসিপাসিপািাসিপাসিািসসি পি পাটি ছি পি পি পা পিপল এএসপি পপাটাশাশটি 


সমটি (জানুয়ারি ১৮৮৩ )। পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় 
তাছাত গগ্ভ-পন্ত বহু রচন| বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । এই সকল 
কচনার মধ্যে ১২৯৮-১৩০০ সালের পাক্ষিক “অনুসন্ধানে? 
প্রকাশিত তাঁহার আত্মকথা, সাহুবাদ “শিবপঞ্চাশং” ও নীতি- 
কবিতা” উল্লেখযোগ্য । '্রহ্ষ-সঙ্গীতে'ও “তুমি আত্বীয় হতে 
পরমাত্বীয় হে” ও ”কি বেশ ধরেছ আজি শারদীয়া” প্রভৃতি 
তাহার কয়েকটি গান স্থান পাইয়াছে। 

কৃষণচন্জ্রেরে অপর সকল রচন! বিশ্বৃতির অতল তলে 
তলাইয়! গিয়াছে, কিন্তু একমাআ “সভ্ভাবশতক'ই তাহাকে 
বাংলা-সাছিত্যে অমর করিয়] রাঁখিয়াছে । এ সম্বন্ধে সচেতন 
ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, যশোহরে অবস্থানকালে, একদা 
ছুর্গাদাস লাহিড়ী অনুসন্ধান পত্রের জন্ত তাহার সংক্ষিপ্ত 
জীবনচরিত সংগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, বিনয়-সহকাঁরে 
বলিয়াছিলেন :_- 

“কোন এক পারগ্ত-গ্রস্থে একটি গল্প পড়িয়াছিলাম | 
সে গল্পটির মর্ঘ্ব এই যে, ধনুর্রবাণ দ্বারা এক লক্ষা-ভেদ 
করিবার জন্ত কয়েক সহশ্র মুদ্রা পারিতোষিক ছিল। 
যাহার বাণ সেই লক্ষ্য-ভেদ করিতে পারিবে, সে-ই 
এ মু্্রা প্রাপ্ত হুইবে। কিদ্ধ কেহই সে লক্ষাভেদ 
করিতে পারিল না। মহা মহা! বন্থৃধিগ্ভা-পাঁরদর্শীগণও 
তাহাতে অক্কৃতকারধ্য হইলেন। অতঃপর, কৌতুকচ্ছলে, 
একটি বালক ততপ্রতি একটি বাণ প্রয়োগ করায়, কি দৈব 
ঘটন!, সেই লক্ষ্যটি ভেদ হইয়াছিল । কিন্তু যেই লক্ষটি 
ভেদ হইল, বালক অমনি তাহার বহুব্বাণ জলে ফেলিয়া 
দিল। এবং লোকে তাহার বন্বাণ জলে নিক্ষেপ করার 
কারণ জিজ্ঞাস] করায়, সে উত্তর দিল,__“দৈবাৎ একটা 
লক্ষ্য ভেদ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমি তো আর বঙ্থিতা- 
পারদশীঁ হই নাই। আমার ছেলেখেলার যন্ত্রে কেন 
আর লোকের নিকট হান্তাম্পদ হইব ; তাই উন ফেলিয়! 
দিলাম ।.**আমারও হইয়াছে তাই। দৈবাৎ “সন্তাব- 
শতক'ট!, একটু ভাল হইয়াছে বলিয়া, আমি তো আর 
একটা! দিগ গজ পণ্ডিত হই নাই যে, আমার জীবনে নানা 
গৌরব-গরিমার কথা পাইবেন ?” 


সিন্তাবশতক” প্রকাশিত হুয়__-১৮৬১ এষ্াবের প্রথম 
ভাগে; রুষ্চন্ত্র তখন “ঢাকাপ্রকাশের সম্পাদক । এই 
কাব্যধানি বাংল] দেশের ছাত্র-সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল এবং বিদ্ভালয়ের পাঠ্য পুষ্তক হইতে লব্ধ এঃ 
খ্যাতি ছাত্র-সমাজকে অতিক্রম করিয়া অভিভাবক-সমাজকেও 


অভিভূত করিতে বিলম্ব হয় নাই। 
চিরলুখী জন, ভমে কি কখন, 
ব্যধিত বেদন বুঝিতে পারে ? 


কি যাতন] বিষে, বুবিবে সে কিসে, 
কতু আমীবিষে, দংশে নি যানে? 


কবিতার লেখককে বাংলা দেশের রসিকমাআঅই সহজে 
চিনিয়া লইয়াছিলেন। কবি কৃষ্ণচন্ত্র পারম্ত ভাষায় বিশেষ 
বুৎপন্ন ছিলেন এবং সর্বদা পারসিক কবি হাফেজ ও সাদীর 
ফাব্যরসে নিমগ্ন থাকিতেন | “সম্ভাবশতক' প্রধানত; হাফেজের 
কাব্য অন্থসরণেই রচিত। পারসিক কবিদের প্রান্কতিক 
সৌন্র্য্যবোধ ও এই বিশ্বপ্রক্কৃতির যিনি আষ্টা, তাহার প্রতি 
সহজ আত্মনিবেদন কৃষ্চচন্ত্রের কাব্যে বিশেষ ভাবে ফুটিয়] 
উঠিয়াছিল। এই সৌন্দরধ্য ও ভগবৎ-প্রীতিই বাংলা-সাহিত্যে 
কৃষচন্দ্রের বিশেষ দান । পু 

“সড়াবশতকে'র কবিতাগুলি এমনই প্রসাদগুণবিশিষ্ট যে 
অনেক কবিতার অনেক পংজ্জিই আমর! প্রবাঁদবাক্যন্বর্ূপ 
বাবহার করিয়া থাকি; ব্যবহার করি বটে, কিন্তু এক্টলির 
রচয়িতা যে ক্ৃষ্ণচন্ত্রই তাহা] অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বৃত হইয়াছি। 
ৃষ্টান্তত্বরূপ “অপবায়ের ফল” নামে ভাহাঁর সুপগিচিত 


যে জন দিবসে, মনের হ্রষে, 
আলায় মোমের বাতি; 
আঁশ গৃহে তার দেখিবে না আর, 


শিশিতে প্রদীপ ভাঁতি। ্ 


কবিতার উল্লেখ করিতে পারি। শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের 
মত খ্যাতনামা কবি ও সমালোচকও কবিতাটিকে কবি 
রাজক্চ রায়ের নামে “কাব্য-মঞ্ুষা় স্থান দিয়াছেন। 
বিংশ শতাীর মজুমদাঁর-কবি উনবিংশ শতাকীর মভুমদার- 
কবির সম্যক মর্ধ্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কবি- 
পক্ষেই যদি এইক্সপ হয়, সাঁধারণে যে তাহাকে বিস্বৃত হইবেন 
তাহাতে আর বিচি কি] 


আমরা সাহিত্যিক পূর্বপুরুষদের স্মরণীয় করিবার জন্ত 
সচরাচর বাতিক স্মৃতিবাসরের অন্থ্ঠান করি) কখন কখন 
ফাহাদের নামে রধ্যা-রচনা, পদক-দান বা শ্মৃতি-সৌধের 
আয়োজন করিয়! কর্তব্য শেষ করিয়! থাকি । কিন্তু কেবল- 
মানত এইগুলির দ্বারাই ঠাহার] অমরত্ব লাভ করেন না 
তাহার] সত্যকার বাচিয়! থাকেন-__সাহিত্যে াহাদের বিশি্ক 
দানের জন্ত। ক্কষচন্্রকে - শ্বদেশবাসীর অন্তরে জাগবূক 
রাখিতে হইলে সর্বাধে প্রয়োন তাহার “দর্ভাবশতকে”র একটি 
নুঠু সংস্করণ প্রকাশ করা; তবেই তাহার আত্মার শাস্তি 
হইবে, তবেই তাহৰর যথোপযুক্ত স্বৃতিরক্ষা! হইবে |% 





* কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে, ৬ই জুন অনুষ্টিত কৰি 
কৃষচন্তর মজুমদারের বার্ষিক শ্মৃতিসভায় প্রধান অতিথির ভাষণ। 


যুদ্ধোত্বর বালিন 
শ্রীপশ্ুপতি ঘোষ 


অনেক দিন থেকেই বার্সিন দেখবার আকাঙ্ষ] আমাকে 
ব্যাকুল করে তুলেছিল। দ্বিতীয় মহায়ুদ্ধের পটভূমিকায় 
বার্সিনের যে চিত্র খবরের কাঁগন্ধে পাঠ করেছি তাতে 
হিটলারের পতন হওয়ার পরেও বার্লিনে যাওয়ার ইচ্ছা 
অংমার একটুও কমে নি। বার্লিনের পতন হয়েছে, মি্র- 
শঞ্জির আক্রমণের আঘাতে বাঁলিন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, বোমার 
আগ্নেয়গিরির অগ্নিশ্রাবে বালিনের 
কত এঁতিহাসিক ম্মৃতিজড়িত 
প্রাসাদ ধ্বংসন্ত পে পরিণত হয়েছে 
তার ইয়ত্তা নেই | বালিনের প্রসিদ্ধ 
রাইস্ট্যাগ, ব্রাগেনবার্গ গেট, 
কাইজার উইলহেলম্স গেট ইতা।দি 
অতীতের কত সম্দ্ধ 
বহন করে দণ্ডায়মান, ইতিহ।স 
তার সাক্ষী । বোমার আঘাতে 
ধ্বসে-যাওয়া তাহাঞ্জের বিষাদ- 
মাখা শ্থৃতি মনকে অভিভুত 
করেছিল । যে বার্টলন মাত্র পনর- 
ষোল বৎসরের মধ্যে বিপুল শক্তির 
অধিকারী হয়ে সমগ্র পৃথিবীর 
সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবার সামর্থ্য 
অর্জন করেছিল তার সেই শঞ্জির 
উৎস কোথায় দেখবার জন্ 


স্মৃতি 


আমি ব্যথর হয়ে উঠেছিলাম । এক! হিটলার, এক গোয়েরিং , 


বা গোয়েবল্সের সাঁধা ছিল না এত বড় একটা বিরাট 
শক্তিকে পূর্ণ বিকাঁশের পথে চালিয়ে নেবা'র। যারা জার্্মানীকে 
গড়ে তুলেছিল, শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ করেছিল, ,দিখিজয়ীর বিরাট 
পরিকল্পনাকে মূল কেন্জাভিমুখে পরিচালিত করেছিল, 
তারা জার্মানীর অসংখ্য শিল্পী বা টেকনিসিয়ান। তাদের 
পরিশ্রম ও প্রতিভা, তাদের অনমনীয় কর্মনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা, 
জাতিকে বড় করার উদগ্র বাপনা! হিটলারের কর্ম্রকুশলতায় 
স্ুপরিচালিত হয়ে জার্্ানীকে এত বড় করে তুলেছিল। 
ভার্্মানীর মধ্যমণি সেই বাঁিনকে দেখবার জন্যে আমি ভারত 
থেকে যাত্রা করেছিলাম । 


ভাঁরতবর্ধ থেকে ১৯৪৭ সনের ২২শে ডিসেম্বর বিওসি-এর 
ইয়র্ক প্লেনে যাত্রা করে আমি ২৪শে ডিসেম্বর বেলা ২টায় 
লগুনে উপস্থিত হুলাম। লগুনে কয়েক দিন নানা কাজে 
কাটিয়ে শেষে বাঁঞিন যাত্রা ঠিক করলাম। লওনের ৪৬ 
মাউন্ট ছ্াটে ইত্ডিয়! সানাই কমিশনের অধ্যক্ষ মিঃ বিগ্রিমিনের 


সঙ্গে দেখা করলাম। মিঃ বিষ্রিমিন পর্জাবের অধিবাসী, 
ভারতীয় গ্রষ্ঠান। প্রত্যেক মাসেই ভারতবর্ষ থেকে বাপিনের 
যাত্রীদের একটা! সংখা! নির্দিষ্ট আঁছে-_নির্ববাচনের ব্যবস্থা 
সাপ্লাই কমিশনের অধ্যক্ষই করে থাকেন। তিনি আমার নাম 
নির্বাচন করে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করলেন । 
সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্জে লগুনে দেখ! করলে আমার ছাড়পত্র 





যুদ্ধোত্তর বাঁলিনের একটি রাস্তা 


অনুমতির স্বাক্ষর দিয়েচুআামাকে আর একখানি চিঠি দ্বিলেন। 
সেই চিঠি পেয়ে আমার বালিন যাত্রার ব্যবস্থার জন্ত প্রথমে 
এক্সচেগ্ত আপিসে (ফরেন অফিস, নরফোক হাউস, সেপ্ট- 
জেমস্‌ স্কোয়ার, লঙুন ) টাকা জম] দিতে গেলাম, সত্তর পাউও 
ব্রিটিশ ও আমেরিকান জোনের অন্ত জমা দিলাম এবং পনের 
পাউও জমা দিলাম লিপজিগের মেলা দেখবার জন্ত। 
& মেলা দেখবার জন্ত পুর্ব থেকেই আমি নিমন্ত্রিত | 
হয়েছিলাম । 


আমষ্টার্ডাম থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ রওনা হয়ে ২৭শে 
ফেব্রুয়ারী বৈকাঁলের দিকে বা্সিন পৌছলাম। ইংরেজদের 
অতিথি হয়ে ধীরা বাঁপিন দেখতে যান তাদের জনে ব্রিটিশ 
জোনে ছুটি হোটেলের বাবস্থা আছে। একটি হোটেল আম্ডু 
আর একটি হোটেল সেভয়। যাআরস্ভেই বেশ খানিকটা 
নাজেহাল হয়েছিলাম । ভুল করে জার্মান ট্রেনে উঠেছিলাম । 
ছার্্ান ট্রেনে কোনও রে&রেন্ট-কার নেই এবং পথে যে 
সমস্ত হোটেল পড়ল তাতেও কিছু কিনতে পাওয়া যায় না। 


৩৩৩ 
ফলে সারারাত্র হরিবাঁসর করেই কাটাতে হয়েছিল । আমি 
হোটেল আমঞ্জুতেই উঠলাম । 

পরের দিন থেকেই আমার কাঁজ নুরু হ'ল । আমি এক 
জন মুদ্রাকর__আমার একাত্তর অভিপ্রায় ছিল মুক্রীযস্ত্র ধারা 
নির্মাথ করছেন তাদের খোজ নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগন্থত্ত 
স্থাপন করা এবং ভাঁদের কাছ থেকে যন্ত্রপাতির কলাকৌশল 
শিখে তবে ভারতে সেটাকে কার্ধ্যকরী করা । সাত্রাজ্জাবাদ- 
নিম্পেষিত ভারতে এটা| আশা করতে পারি নি, গঠন- 
সূলক কার্যে বিশেষ সপ্পরদায় দ্বারা পরিচালিত গবর্ণ- 
মেন্টের কোনও সাহায্য পাঁৰ আশা করতে পারি নি, তাই 


লিপি 








৮ 


বালিনের একটি দৃষ্ঠ 


স্বাধীন ভারতের নয়। তাঁলিমে যন্শিল্পের উন্নতিকল্পে বালিন 
থেকে কিছু কাধ্যকরী শিক্ষা আয়ত্ত করে নিজের দেশের 
শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করব এই আশা নিয়েই বালিশ গিয়ে- 
ছিলাম । 

বালিনে পৌছবার পরের দিনই সেখানকার ভারতীয় 
সামরিক মিশনের সহিত সাক্ষ:ং করে বালিশের নাম-করা! 
মুন্রাকরদের এবং মুন্্রাযন্ত্-নির্্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম 
জানতে চাইলাম, কিন্তু ছুঃখের বিষয় তার। আমায় কোনও 
সংবাদ দিতে পারলেন না। তারের এই অজ্ঞতায় খুব ধিশ্ময়- 
বোধ করলাম । এইখানেই বলে প্লাখছি যে ভারতীয় সামরিক 
মিশনের কর্মচারীদের ভিতরে একজনও টেকনিপিয়ান ছিল 
না। সামরিক মিশনের প্রয়োজজনীরতা কোথায়? ভারত ইউ- 
নিয়নের সহিত বার্টিনের যোগশ্থত্র অটুট রাখার দায়িত্ব কি 
সামরিক মিশনের নয়? তাই যদি হয় তবে পরাধীনতার শৃঙ্খল- 
মুজ ভারতের পক্ষে বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রয়োঞ্জন কি তার 
আধিক বনিয়াদ দৃঢ় কর! নয়? বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে যে 
সকল জাতি শিল্প-উদ্নয়ন দ্বার] দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে 


প্রধাসী 


পপি পাসি পপি পাস্মিপিপাসপাসমিাটি পাটি পাপা পাস, 





১৩৫৫ 


জ্বাতিগঠনমূলক কার্ধ্যে তাদের কাছ থেকে যেটুকু আমাদের 
গ্রহণ করবার আছে তৎসন্বদ্ধে অমরা যদি সচেতন না হই তা] 
হলে আমাদের কল্যাণ হবে কিসে? বািনে বসে বসে এসব 
প্রশ্ন আমার মনকে ব্যাকুল করে তুলত এবং নিজেদের 
অসহথায়তা আমার মনকে পীড়1 দিত। 

যুস্ধোত্তর বালিনের একটু পরিচয় এখন দেওয়| প্রয়োজন। 
প্রায় পচাত্তর ভাগ বালিন এখনও ধ্বংসের গর্ভে । ধ্বসে-যাওয়]. 
প্রাসাদগুলির সংস্কার করা দুরে থাকুক ছাইয়ের অঞ্জালও 
দূর করা হুয়নি। মিত্রশক্তি অধিকৃত বাঁপিন চার ভাগে 
বিভক্ত | 





শা 





(১) ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চল । 

(২) মার্কিন অধিকৃত অঞ্চল | 

(৩) রুশ অধিরূত অঞ্চল। 

(৪) ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল। 

আমি ইংরেজ সরকারের অতিথি । 
অতএব আমার পক্ষে সকল স্থান 
পরিভ্রমণ করার কোনও বাধা ছিল 
ন]। হোটেল থেকে ট্যাক্সি দেওয়া 
হ'ল এবং ট্যাক্সিতে সব জায়গা ঘুরে 
(দখতে লাগলাম । এখানে একটা 
কথা বলে রাখা দরকার । ইংরেজ 
গবর্মেণ্টের তত্ববিধানে আমি 
চলাফেরা করছি, সর্বন্্ ঘুরে সবকিছু 
দেখার চোখের স্বাধীনতা আমার 
রয়েছে, কিন্ত মনের স্বাধীনতা 
আমার নেই । চোখ খুলে দেখতে 
পারি, কিন্ত মন খুলে কথা কইতে পারি না এবং ইচ্ছামত 
নিজের পকেটের টাকা ব্যয় করবার অধিকার আমার 
নেই । অন্তরের এই রিক্ততায় কেন আমার মন বিষিয়ে উঠেছিল 
তাঁর বর্ণনা একটু পরেই পাবেন। লওন থেকে যে টাকা 
নিয়ে গিয়েছিলাম , সেটা জার্মানদের দেওয়] ছিল নিষিদ্ধ, 
কোনও জার্মানকে টাক! দিতে পারবে না এই ছিল কর্তৃ- 
পক্ষের বিধান--পারিতোধিক হিসাবে কেবল সিগারেট 
বিতরণের প্রথাটাই দেখলাম, টাকার বদলে সিগারেটকেই 
চতুঃশক্তি কারেন্সি হিসাবেই মেনে নিতে চায়। 

পূর্বেই বলেছি যে ভারতীয় সামরিক মিশন আমাকে কোন 
সাহায্য করতে পারে নি, ইংরেজী জানা একজন জার্মান 
ডাক্তার বদ্ধু এখানে পেলাম । নাম 1). [0006961 তিনি 
স্থানীয় একটি মেডিক্যাল জার্ণালের সম্পাদক এবং এই পরে 
অনেক মুদ্রাকরের সহিত ও তাদের প্রতিষ্ঠানের সহিত 
পরিচিত। ডাঃ কুযুনের সৌজন্লের অভাব ছিল না কিন্ত 
তার সময় এত কম ছিল যে তিনি সব সময় আমাকে নিয়ে 
ঘোরাফের] করবার অবসর করে উঠতে পারেন নি। তিনি 


শ্রাবগ 


সা পািটিপাপ্িপাপাসিপাসিপি পাসিল শাপলা 


এক রান তত্্রমহিলার সঙ্গে মার (পরিচিত ক করে শর্ত । 
তিনি কাজ চালাবার মত ইংরেজী ও রুশ ভাষা জানতেন। 
তিনিই জামার দৌভাষীর কাজ করতেন। ডাঃ ক্যুনের কাছ 
থেকে যুন্ব-পূর্ব্ব বানের যে সকল ছাপাখানার তালিকা 
পেয়েছিলাম তন্মধ্যে অনেবগুলির অন্তিত্বের সন্ধানই পেলাম 
না। অনেক খোজাধুক্ধির পর ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলে 
একটি প্রেসের পাতা পাওয়া গেল। ডাঃ ক্ানেকে সঙ্গে 
করে প্রেসের মাঁগিকের সঙ্গে দেখা করলাম, অগ্জালের 
স্তূপ পরিষ্কার করে একটি মেসিন বের করা হ'ল । এজন শুধু 
সিগারেটের খরচাঁই হয়েছিল । কর্মব্যপদেশে বাঁলিনে যে সকল 
জাশ্ীনের সহিত পরিচিত হয়োঁছলাম 
তাদের সৌজন্ে মুগ্ধ হয়েছিলাম । 

বাঁলিন একটি শিল্পকেন্রিক শহর, 
ুদ্ব-ুর্বব বাঁলিনের পরিচয় আগে পাঠ 
করে যুদ্ধ হয়েছি, কিন্তু যুদ্ধোভর বালিন 
নিজের চোখে দেখতে গিয়ে হতাশ 
হয়েছি। বালিনের বাজারে দোকানীরা 
দোকানপাট সাজিয়ে বসে, কিন্ত অতি 
সাধারণ জিনিষণ্ড কিনতে পাওয়া যায় 
না। নিত্যব্যবহার্যা গ্িনিষের অভাব 
বাপিনে,প্রচুর । হুচ ব্রেড প্রতৃতি শিতা 
প্রয়োজনীয় জিনিষ বালিনের বাজারে 
নেই। জাঁ্্দানীর “পানামা” ব্রেড এক 
সময় সারা ছুনিয়ার বাঁজারে খুব চালু 
হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান বলিনে ব্রেড 
ছপ্্রাপ্য বললেই চলে। এত সব ছুর্ভাগোর 
মধ্যেও দ্রেখলাম বাঁপিনের শিল্পীদের 
প্রতিভায় মরচে পড়ে নি, স্থজনীশঞ্জি তাঁরা হারায় শি। 
ইংরেজ ও মার্কিনরা টিনে ভরা থাদাটুকু গ্রহণ করে 
টিনগুলিকে অকেজে| দ্রিনিষ বলে ফেলে দেয়, কিন্তু বর্তমান 
বাঁপিনের শিল্পকীরগণ সেই পরিত্যক্ত টিনুলি কুড়িয়ে তা 
দিয়ে কাজ চালাবার মত ব্রেড প্রস্তুত করছে। ধাতুর অভাঁব 
ঘুবই বেশী, দেখলাম কাঠ দিয়ে ক্ষুরের হাঁতল তৈরী করে 
চমৎকার ভাবে কাঁজ চালিয়ে নিচ্ছে। বালিনে বন্রপমস্তা 
ভারতের চেয়ে অনেক প্রবল, বিশেষ করে শীতের দেশে গরম 
কাপড় না হলে চলতেই পারে না, তারা কিন্তু বর্তমান 
অবস্থাকে থুশীমনে মেনে নিন নাহানিঃ জন্যে হাঁহুতাশ 
নেই। 

যুদ্ধের সময় থেকেই জার্ম্মানীর খাঁ ভাঙারে বাটুতি নুরু 
হয়েছে- বর্তমান অবস্থার ত তুলনাই হতে পারে ন।। 

বাঁ্িনে প্রত্যেক ছার্দান সপ্তাহে ৫১ গ্রাম (সাড়ে চারি 
তোলা) মাংস পায়, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে সকলের ছারা? 
তাও জোটে না। লার্ড বা ফ্যাট নামক পদার্থ থাত্রব্য 


৩৩১ 


২:০০ ৬৯৩ সা সিস্পিতশাশিতিসিপাসিপাশিলাসপাসিলা তা উি্ছি 


সিন জন অল্প (পরিমাণে । সেখানে পাওয়। যায় মা। 
রুটি প্রতি সপ্তাহে আধ পাউও করে দেওয়া হয়, ছুধ 
চোখে দেখা যায় না। নবজ্ধাঁত শিশুকে প্রথম কয়েক দিন 
স্তাকারিন জলে ভিছ্িয়ে থাওয়ান হয় তারপরে সুপ অভ্যাস 
করান হয়। কোনও প্রকারের কীচা বা পাঁক। ফল জার্মানীর 
কি খ্রামবাঁপী কি শহুরে লোকের] বহুদিন চোখে দেখে নি । 
স্কুল কলেগ্রের শিক্ষা চলছে মন্দাক্রান্তা ছন্দে ।* বাইরের 
জলুস খানিকটা আছে, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের প্রাণখোলা শ্বতঃ- 
স্ফুণ্ত আনন্দের অভিবাক্তি নেই। বালিনে পৌছে বিশেষ করে 
স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অন্ন-বিশ্তর পরিচিত হওয়া বাসন! 





রুশ অধিকৃত অঞ্চলের প্রবেশত্বার 


ছিল, কিন্তু অন্তরায় হ'ল জার্মান ভ|ষা সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা! 
বিশেষ চেষ্টা করে কতকট| কান্ত চালাবার মত ভাষা আয়ত্ত 
করলাম, আর বাকিটা বোঝাবার প্রয়াস পেতাম অঙ্গতঙ্গীর 
সাহ।যো। তংসন্রেও্ যেটুকু ক্রটি রয়ে যেত__সেটুকু পুরণ 
করতে চেয়েছিলাম ভালবাস] দিয়ে তাদের চিত্ত জ্বয় করে। 
ট্যাক্সি করে টিফিনের সময় প্রায়ই কোনও শা! কোন 
দ্ুলের দরজাঁয় গিয়ে হাঞ্ধির হতাম__কীধে বেহঈীনের ঝুলি 
তাতে নান! রকমের চকলেট, লঞেগ্র, টফি ইত্যাদি। ওগুলি 
তাদের বিলিয়ে ধিয়ে এক নির্দল আনন্দ লাভ করতাম। 
বালকব!লিকারাও তাঁদের ভারতীয় বদ্ধুকে কয়েক দিনের 
মধ্যেই আপন করে নিয়েছিল । 

পূর্বেই বলেছি যে আমি হোটেল আমভুতে উঠেছিলাম । 
হোঁটেল আমজুর একটু বর্ণনা দেওয়া দরকার । হোটেল 
আমজ্ুর কর্মকর্তাদের মধ্যে ম্যানেজার ইংরেজ এবং রাকা 
ঘরের তত্বাবধাঁনকারী ছু'জন ছিলেন ইংরেজ । নিযনতন কর্ম 
চারীদের ভিতরে সবাই ছিল জার্পান। পরিবেশন থেকে 


৩৩২ 


পাপাাস্পাস্পিস্পাসিশপীিপা্াসপাপা 


আরস্ক হরে ধোয়া-মোছ পর্য্যন্ত সব কাজই জার্্মানগণ ধারে । 
জাগস্ককদের প্রাতরাশের চার প্রকারের খাস্ঠ, ছুপুরের লাঞ্চের 
জন হয় প্রকারের খান্স, বিকালে চায়ের চার প্রকারের খান্ত 
এবং রাত্রের জন্ত সাত প্রকারের বিতিন্ন খান্ত জার্মান পরি- 
বেশকগণ পরিবেশন করে ) কিন্ত নিজেরা এক টুকরো! কালো 
রুটি এবং এক মগ শুপদ্দিয়ে তাদের অভ্যন্তর-মানবকে 
তুষ্ট করার ব্যর্থ প্রয়াস পায়। এ ধরণের পার্থক্য অন্তান্ত 
ব্যাপারেও অনুরূপ ভাবে বিদ্তমান। হোটেলের বসবার ঘর 
ছ'রকযের। স্থায়ী বাসিন্দার! আসবাবপত্র-সমৃদ্ধ ও লীতাতপ 
নিয়ন্ত্রিত ঘর পাচ্ছেন আর জার্মান কর্মচারিদের ঠা ঘরে ছুই 
খানা টেবিল ও কয়েকখানা কাঠের চেয়ার নিয়েই তৃপ্ত 
থাকতে হচ্ছে । এদের সঙ্গে কোনও জ্ঞাম্মীন অতিথি দেখ! 
করতে এলেও সঙ্দিত ঘরে বসবার অধিকার পায় না। 
হোটেলের নিয়ম জার্মান কর্মমচারিবৃন্দ তাদের বিশি পুরুষ- 
বন্ধুদের সপ্তাহে একবার করে খাওয়াতে পারবেন। 


বালিনে থাকাকালে ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে অনেকেই 
আমায় প্রশ্ন করেছেন, বিশেষ করে গান্ষীজী ও জবাহরলালজী 
সম্বন্ধে তাদের কৌতৃহলের অন্ত নেই। অন্ঠান্ত স্থানের গ্কায় 
বালিনবাসীরাঁও মনে করেন, গান্ধীজী জগতের শ্রেষ্ঠ মানব । 
গান্ধীতীর স্বত্যুসংবাদ যখন বাঁর্সিনে পৌঁছল তখন বার্টিনের 
সর্বসাধারণ শৌকাভিভূত হয়ে পড়েছিল । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
মহামাঁনবের লোকাম্তরিত আত্মার প্রতি সম্মান দেখাবার জন্ভে 
তারা একটি শৌকসভাঁর আয়োক্ধনও করেছিল, কিন্তু ছ:থের 
বিষয় সংবাদপন্জে তা প্রকাশিত হয় নি। নেতাজী সুভাষচন্্র 
সম্পর্কে আমি বালিনে কয়েকক্রন লোককে বিশেষ ভাবে প্রশ্ন 
করেছিলাম । আমার সঙ্গে নেতাঁতী বন্থর ফটে! ছিল, আমি 
তাদের সে ফটো দেখিয়েছিলাম__-অনেকে নেতাী বন্ধুকে 
চিনতে পেরেছিলেন এবং যুদ্ধকালীন বালিনে হিটলারের 
সঙ্গে এক দেখেছিলেন বললেন । 


রুশীয় জোনে আমার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটুকু 
বলে আমি বাঁলি'নের কাহিনী শেষ করব। বালি পরি- 
ত্যাগের আগের দিন সকালে আমি আমার ট্যাক্সিচালককে 
নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ইচ্ছে ছিল শহুরটাকে একবার ঘুরে 
দ্বেখা। ট্যাক্সিচাঁলক ইংরেজী জানত না। তুল করে রুশ 
অধিকৃত অঞ্চলের মুখে গিয়ে উপস্থিত হলাম । ছু'ন রুশীয় 
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সৈনিক জামাকে এবং ট্যাক্সিচালককে ধিরে ফেলে রুশ ভাষায় 
ফি সব বলতে লাগল বুঝতে পারি মি? আকারে ইঙ্গিতে 
বুঝলাম যে জামার কাঁছ থেকে ও চালকের কাছ থেকে তার! 
আমাদের ছাড়পত্র চাইছে। যে মহিলাটি আমার দোতাষীর 
কাজ করত তার কাগকজপত্রও দেখতে চাইলে । মহিলাটি 
ইংরেজ বলে পরিচয় দিতেই তাকে নিয়ে আর কোনও গোল- 
মাল করল না। দূর থেকে দেখতে পেলাম ব্রিটিশ পতাঁকাবাহী 
একখানি লরী আস্ছে। গাঁড়ীটি কাছে এলে আরোহী সৈনিক- 
দের একজনের কাঁছে আমার নাম ও অনান্য খবরসম্থলিত 
এক টুকরো! কাগজ বার্লিনে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলে পেঁঁছে 


- দেবার জন্তে দিয়েছিলাম | তখন বেল! সাড়ে দশটা | বাঁলি'ন 


থেকে আমাদের উদ্ধীরের জ্রন্ঠ লোক আঁস্‌তে সাড়ে তিনটে 
হা'ল। এতক্ষণ ঠাগ্ডার ভেতরে একটা সেতুর কাছে দীড়িয়ে 
থাকতে হ'ল। ভারতীয় সামরিক মিশন থেকে লোক এসে 
আমাদের উদ্ধার করল। রুশ অঞ্চলের কথা শেষ করবার 
পূর্বে জাণ্্মানী সম্বন্ধে রুশ সামরিক বর্তৃপক্ষের বর্শপস্থা 
বিষয়ে একটু বলে আমার কথা শেষ করব। মধ্যযুগের কথা 
ছেড়ে দিয়ে বর্তমান যুগ থেকে আরস্ত করলে দেখা যাঁবে যে, 
ফ্রেডারিক দি গ্রেটের সঙ্গে থেকে আরম্ত করে ইংলগ, ফরাসী, 
অষ্রিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জার্মানী অসামান্ত বীরত্বের 
পরিচয় দিয়েছে । ইতিহাসে তাঁদের শৌধধ্যবীর্ষ্যের “কাহিনী 
্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে । অতীতের বীরদের প্রতি শ্রদ্ধান্ঞাপনের 
জন্ত বালিনে অনেক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হুয়েছিল। শুনতে 
পেলাম রুশ কর্তৃপক্ষ মে সকল এঁতিহাসিক স্তস্তগুলি ধ্বংস 
করে ফেলবেন, কেন না এ স্তস্তসমূহ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক 
এবং ফাসিষ্ঠ মনোবৃত্তিকে বীচিয়ে রাখে তাই রুশ কর্তৃপক্ষ 
ভবিষৎ ফাপিষ্ট আন্দোলন বিনাশ করার জন্তে জার্মান 
এঁতিহের বাহন স্তস্তগুলিকে ধ্বংস করে ফেলার পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেছেন। এ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য আমি করব না, 
কিন্তু অন্ত প্রশ্ন বাদ দিলেও শিল্পসম্পদের ধারক এঁতিহাসিক 
স্ৃতিত্তন্তগুলির এরূপ পরিণতি চিস্তা করলে মন বিষাদে পূর্ণ 
হয়। হোটেল আমভুতে ফিরে আসার পরক্ষণেই রয়টারের 
লোক এসে আমার সঙ্গে দেখা করে আমার কাঁছ থেকে সমস্ত 
্বস্তান্ত লিপিবন্ধ করে নিলেন। লগুনের কয়েকটা কাগজে 
এ খবর প্রকাশিত হয়েছিল । 
পরের দিন বালিন ত্যাগ করলাম। 


টি 


স্মৃতির ব্যথা 


(সাওতালী গঞ্জ) 
শ্রীচারুলাল মুখোপাধ্যায় 


“বাং” (না) শুনা ধমক দিলে । তার কুকুর 'কাটুকো” তাকে 
থাটিয়াপ তল| থেকে ধাক্ক। দিচ্ছে । “যা শ| হতভাগা,” মনিব 
আবার রেগে আদেশ দিলে । কুকু্টা ঘেউ করে উঠল, তাতে 
আব্বার ও হাসির খাদ মেশান। পে আবার কাপড় কামড়ে 
টানতে লাগল । শুনা আবার বপলে, “কেন বিরক্ত করছিস”, 
তাপপন্ন খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে স্মৃতির খপ্পের জঁলটাকে আবার 
ঘ্াকড়ে ধরতে চাইল, চেষ্টা করধলে--আবার খোণা যাঁয় 
কি না। 
কাটকো খানিকক্ষণ নিম্গ হয়ে বসে রইল, যেন 

গোবেচারী ; ভাজা মাছটি উন্টে খেতে জানে শা । তারপর 
যেমন চিরকালের অভ্য।স, আবার খাটিয়প নিচে গিয়ে মাথ! 
দিয়ে শুনাকে নাড়া দিলে । এবার প্রভু উঠল চেঁচিয়ে, গল- 
মন্দ সুঞ্করলে । কাট্‌কো বেআহ্‌ত ছাত্রের মত লেজটি গুটিয়ে 
নিয়েছে । প্রতুকে একখানা লাঠি হাতে করার চেষ্টা করতে 
দেখে, কেউ মোউ করে বাইরে চলে এসে, পরম দার্শশিকের 
মত এই মায়াময় পৃথিবীর অদ্ভুত পরিধর্ভণেরর কথাই খুবি 
ভাবতে লাগল । 

সত্ত্ি কথা বলতে গেলে ক।টুকোরই ব। কি দোষ? বদলে 
গেছেন প্রতুই ও বেছারী কি জানে? শুনার ধপ্সের বেড়ার 
ফাকে শুরধ্ধোর আলো ঠিকয়ে বেরুচ্ছে । এতক্ষণ ত সে শুনার 
সঙ্গে পাহাড়ে, মাঠে ঘাটে হৈ ৫ করে বেড়ায়। আজ তার 
আবলুষ-কালো বুকের উপরে সোনালী রোদ, চোখে ঘুমের 
খোর--.এখনো | তার চাউনিই বদলে গেছে, মনে হয় চোথ 
ছটোয় স্বপ্রের ছায়া ঘুরছে । 

খাটিয়া নড়ল। শুনা আড়মোড়া ভেঙে, আওঙ,ল মটকাচ্ছিল। 
কাটুকো তাকাল বাইপের দিকে, ধেখলে হু্য আকাশে উঠে 
গেছে। আজ তার দেরী হয়ে গেছে, এমন কখনও হয় না। শুনা 
হেসে ফেলল, “হ্জু মে” (এদিক আয়) বলে ইসাপা করলে। 
এবার কাট্কোর পালা; সে স্থাণুর মত খ্বপ্থানে বসে রইল | 

“আনম্ন না মশাই”, শুন] রাগ ভাঙাবার, মোলায়েম সপে 
বললে। কাট্কোর সাড়াশব নেই । 

. *আচ্ছা, দেখি রাগ কতক্ষণ থাকে", বলে শুনা একটা! 
মাটির ভড় থেকে কিছু খই নিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দিলে । 
চোা চাউনিতে প্রভূকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে, মনে হ'ল 
কাটকোর মতটা বদলে গেল। সকাল বেলার থাধাপ__. 
শিত্যকার পাওনা, মাঠে মার] যায় কেন? খাওয়াই যাক ন|। 

“বেটা পেটুক কোথাকার |” বলে শুনা আপশ মনে 
হাসতে লাগল । | 
সেই সাত সকালে কাটুকোকে নিয়ে বেরুবেই কি করে। 


সারাপাত ঘুমায় মি। এখনও মনে পড়ে তার--সমস্ত দেহ্‌- 
যনে একটা! নুন সাড়।, একটা মণ্ডতার চাঁঞচলা...৷ সুখ... 
শান্তি ?...আবার? এই পাঁচ-ছ, বছর গি£সঙ্গ জীবন 
যাপন করেছে, মাকড়ে ছি স্ত্রীর শ্বৃতি আন কোলে ছিল 
কাটকো, তার একমাত্র চিঞ্ছ। এত পিন সে ডেবেছে 
সথশান্তি এ পৃথিবীতে থাকলেও তার নাগালের বাইরে। 
এখানে থাক, খাও-দাও, হাড়িয় টান হুঃখ কষ ভুলে যেতে। 
বছরের পর বছর কেটেছে...এসেছে শা, গাশ, শিকার... 
আবার শিকার-.-নাচ--গান | হাড়িয়া মদে চুর হয়ে থেকেছে, 
শু'ড়ির দোকানে বাধ! রেখেছে স্ত্রীর অলঙ্কারখলে।। এদিকে 
আবাগ অঞ্জনা হ'ল-*-বীঞ্জের ধান খেয়ে বাচল কিছু দিন'*- 
খরে চাঁপ নেই, যা কিছু পায় মু থেটে, লেগে যায় কাট- 
কোকে খাওয়াতে আর হু।ড়িয়া তেরি করতে "জীবনে এসেছে 
একটা উ্মওত1...এই জীবন একটা ছ:খ কষ্টে ভর! মলিন 
অধ্যায়...যা করে হোক ভূলে যাও যে বেচে আছ। 

এদিকে এক দিন খরে আগ্তন লেগেছে । কাট্কে] 
চেচিয়ে কেদে পাড়1 মাথায় করে তুলেছে । শুন] দেখলে তার 
আশ্রয় শেষ স্ল-তাও টলে যাচ্ছে। বাইরে এসে 
হতভঙ্থের মত আলোপ খেলা ধেখলে । শুন! ভাবলে, “বা, কি 
সুদার | ধোয়াুলি কুগুলী পাকাচ্ছে, সমস্ত আকাপণে ছড়িয়ে 
পড়ছে । আগখুণে চারপিকে লালে লাল---” হঠাৎ পিছ টান 
পড়ল, তার কাপড়ের খুট ধরে কে টানছে! কাটুকে।? দেখা 
যায় পরগণাইত, লোকঞ্জন নিয়ে এসে পড়েছে আঞ্ন নেখাতে। 
“আগুন পে নেবাবেই বা কেন?” ভাবলে শুনা । তার কি 
অধিকার ? এ সৌপর্যা নষ্ট করতে হয়? বিছ্যুন্বেগে শুণ। শিয়ে 
এল তীর-ধন্ুক। তাঁগ চোখে যেপ, বাখের চাউনি, হুর 
ধিয়ে বললে, “যে আগুন নেবাবে, মারব এই তীর 1” 
তার মুখে অট্রহাপি। সবাই ভাবলে, পাগল হতে আর বাকী 
নেই। তার বাড়া যাক পুড়ে, আমাদের কি মাথাব্যথ।? 
পরগনাইত, এপেন, শুনাকে শাস্তভাবে বোঝাতে চেষ্টা 
করলেন। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে । আগুনের 
*বোঙ্গারা” সব ছাই করে রেখে চলে গিয়েছে.--শুধু একট! 
গরম ভাপা হাঁওয়। বইছে । 

পরের দিন পরগ্রনাইত আবার শুনার কাছে এলেন, তার 
সঙ্গে একটি মেয়ে । দেখে মনে হয় চেনা চেনা, তুলসী না? হু! 
সেই তো বটে। পরগশাইত শুনাকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, 
“গায়ের সবাই এ টাকাট! উঠিয়েছে । তুলসী ত বাড়ী বাড়ী 
গিয়ে অর্দেক আদাঁয় করেছে । যা হবার হয়েছে, এখন ঘরট! 
তোল ।” শুনার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিল, টাক! কয়টা সে 
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৩৩৪ 
বুঝি ছু'ড়েই ফেলে দেয়। তুলপীর চোখ যেন মৌন ভাষায় 
বলে, “আহা, কত কষ্ট । নাও না এ টাক। কয়ট।।” পে যেন 
মৃত্তিতী করুণা । কি জানি কি ভেবে শুনা রাজী হাল। 

দিন সাতেক পর তুলসী আবার এল, তার হাতে কিছু 
জন্র! আর মহুয়া ফল। শুনা রাধছিল। হাসি হাসি চোথে 
তুলসী বেটাছেলের রান্না করা দেখছিল,'*-হাত পুড়ছে, ভাত 
পুড়ছে ; হাড়ি হেদেল ওলটপালট-.. 

যার কাজ তাকে সার্জে। তুলসী বললে, “আসব আমি”। 
গুন! শা বলতে পারল না। মুহুর্তে সব বদলে গেল নিপুণ 
হাতের ছঁয়ায়। মেখের মত কালে! চুল ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের 
মেঝেতে, কতদিন গোবর-লেপ পড়ে নি মেঝের ওপর কে 
জানে । উন্ননের আগুনের লাল আভা এসে পড়েছে মেয়েটির 
মুখে__মাঙ্লের 'ডগাঞ্চলির লীলায়িত গতি, স্ভোল বাহু 
ছুটি চোখকে আকৃষ্ট করে। সব্বাঙ্গে শিকষ-কালোর অপরূপ 
চাঁকচিক্য। 

পেটুক ছেলের মত্ত শুণা থেতে বসল। এযে কতদিন 
জোটে নি, এই মমতার প্িপ্কতা, গৃহ্মীপনার স্সেহস্পর্শ | 
শুনার সামনে শালপাতা, তুলসী হাওয়া করছে; বলছে, 

“এটা খাও, ওটা ফেলো না"_এর মধ্যে অকন্মাৎ শোনা গেল 
কাটুকোর বিকট ঘেউ ঘেউ, যেন বাড়ীতে ডাকাত চড়াও 
হয়েছে । দাত খি"চিয়ে কুকুরট] তুলসীকেই যেন বলছে “তফাৎ 
যাও, নইলে টের পাবে আমার দাতের ধার”? তাপ চোখে 
যেন খুনীর ঘৃষ্রি। তুলসীকে এক কোণে ভয়ে জড়সড় দেখে 
শুনা ভাত ফেলে একটা চেলাকাঠ নিয়ে কুকুরটাকে এক ঘ৷ 
বসিয়ে দিলে, তারপর মনে হ'ল যেন চোখের জল সামলাল। 
কাটুকে। কিন্তু থামে না, উঠানে বসে আত্বনাথে পাড়া কাপিয়ে 
তুলল, যেন বাড়ীতে কোন ছুর্ঘটনা ঘটেছে । তুলসী হেসেই 
বিদায় নিলে, যাবার সময় কি ভাবল সে-ই জানে । কাট্‌কো 
আড়চোখে মেয়েটির চলনশীল ছায়াকেই যেন লক্ষা করতে 
লাগল । : 

বিকালবেলা শুনার মনে পড়ল কাটকোর খাওয়! হয় 
শি; অস্তাঁপের গ্লানিতে তার মনটা। ভরে গেল। কুকুরটা 
তাঁর একসঙ্গে থায়, তাঁদের ছুজনের সমান সমান ভাগ । আজ 
সে করেছে কি? অবোলা জীবটার কথা ভুলেই গিয়েছিল । 
তাই তো ক্রীমানের গোস| হয়েছে। শুনা ডাক দিলে 


“কাটুকো” । সে এল, ভাবে ভঙ্গিতে তাহার তঁদ্ধত্যের লেশমাত্র : 


নেই, একট! সলজ্জ অপরাধীর দৃষ্টি। প্রভু খাবার দিচ্ছে দেখে 
কাটুকো। আনন্দে যেন উপচে পড়ল। 

শুন] হাসল, আদরের নুরে বললে, “হাংলা, হাভাতে”। 
তারপর কুকুরটাঁর গাঁয়ে হাত বুলোঁতে লাগল, আদরে আদরে, 
হাসিঠাট্টায় উচ্ছল হয়ে উঠল। মনে পড়ল ম্বৃতাঁ স্ত্রীর কথা, 
কাকে! ছিল একাস্ত ভাবে তারি আদরের । সেই এক 


প্রবাসী 
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আস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে এনে মায়ের মত যত্বে সে কুফুরটাকে 
এত বড়টি করেছিল, সম্ভীনহীনা নারী মাতৃত্বের শ্বাদ সে 
পেত কাটুকেকে আদ্র সোহাগ করে| 'খাওয়া-দাওয়া শোয়া 
সব সময়েই কাটুকোর খোর্জ পড়ে, এ যেন তার জাতে 
চিন্ত!, নিদ্রায় স্বপ্ন । সবাই বলত, কুকুর-পাগলী এমন আর 
দেখি নি বাপু] লক্ষীছাড়া কুকুরটার কাঁওও ছিল অভ্ভুত। 
এক এক দিন সে কোথায় পালাত কে জানে । তখন “ঘোজ, 
খোজ” বনেবাদাড়ে, পাহাড়ে, মাঠে । ওদিকে শুনার শ্রীর 
খাওয়া-দাওয়া বঙ্ধ...ছু দিন-তিন দিন পর মহাপ্রভু বাঁড়ী 
ফিরলেন যেন হারানিধি | 

ক্রমে ক্রমে মনে পড়তে লাগল, স্ত্রীর স্ব্যুর কথা, তার শেষ 
উক্জি 'কাটুকোকে দেখো” | চারপাইয়ে করে শব নিয়ে তারা 
যান্জা করেছে, সঙ্গে তাদের কাটুকো, চোখ ফুলেছে কেঁদে 
কেঁদে, মাঝে মাঝে করুণ আত্তনাদে চারদিক কেঁপে উঠছে." 

আর ভাবা যায় না। মাথাটা বন্‌বন্‌ করে ঘোরে.*- 
টলতে টলতে শুনা বেরিয়ে পড়ে, সামনের জঙ্গলে গিয়ে কি 
একটা লতাপাতা নিয়ে এল । তারপর তা ছেঁটে কাটকোর 
সেই কাটা জায়গাটায় দিতে গিয়ে ক্ষত দেখে বুঝতে পারল 
সেকি অন্তায় করেছে । ততক্ষণে চোখের জন আর মান 
মানে না। 


বিপস্থীকের বিয়ে হবে, চারদিকে একটা হাঁসিঠাট।র 
জোয়ার এসে গেছে। কেউ বলছে, “এ সব মদ্ধর। খু 
ভেঙচায় বানরের মত।” কোন বিজ্ঞ বাক্তি মত প্রকাশ 
করছে, “সব সমান, “ছাঁড়ই কুড়ী” (তালাক দেওয়া! মেয়ে ) 
সবুক্গ বুলবুল, হ।জার রকম ডাকে । র্লাঁড়ীগুলো৷ বাজ। ঘোড়া, 
হান্‌ হান; আর বউ-মরা বর, কর্কশ ধাটার মত।” 

চলল নাচগান, তুলসী-শুনাকে নিয়ে ঠাট্টা-মঞ্করা.- শুন] 
যেন কি একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে...এক একবার আড় 
চোখে তুলসীকে দেখছে, আর ভাবছে এতক্ষণ 'লু' বইছিল, 
দিগদিগন্ত জলে পুড়ে যাচ্ছিল ; তার মধো আজ বর্ষা নেমেছে, 
সেই নব জলধারায় সে ভিজ্জছে-_এ যেন তার মুক্তিক্নান। 

দুরে বুড়া পরগনাইত,, পাঁকা দাড়িওয়ালা মুখে হাসছে। 
সামনে তাঁর বউ। ছু'জনার চোখেই যেন একট। স্বপ্ন খেলে 
যাচ্ছে "প্রকৃতি আজ উর্ণনাঁভের মত ছুটি নরনাঁীকে তার 


'জালে জড়িয়েছে। 


শুনা কাপড়ের মধ্য থেকে একট! রূপার হান্ুলী বার 
করে পরগনাইতের ভ্্রীর হানতে দিলে । বুড়ী তুলসীকে কোলে 
করে তার গলায় পরাল..'মেপনেরা কতকগুলি কুল তার হাতে 
খ'জে দিচ্ছে'". | 

দুরে মনে হ'ল সরে যাচ্ছে এক জোড়া ভাটার মত 
লাল চোখ । আপন মনে শুন বলে উঠল, “কাটুকো” | 


শ্রাবণ 


চার দিকে একটা মাতাল হাওয়া বইছিল। বসন্ত এসে 
গেছে, কিন্তু শুনারন্মমে হ'ল আচমক1 একটা কুয়াসার জাল 
এসে যেন দিগ দিগন্ত আচ্ছন্ন করে দিলে। হঠাৎ সে যেন 
অন্ধ হুয়ে গেল'"*-** 


আবার বিশ্রস্তালাপ, নিজের কুটিরে খাটিয়ায় গুয়ে । 

“পাগল হুয়েছিস | দেখি মাথাটা | বাঁবা, কি গরম 1” 
কাটুকো। মাঁথ] নাঁড়ে, “না ।” 

“তা হ'লে এখানে সেখানে কেঁদে কেঁদে বেড়া কেন? 
তুলসীর সঙ্গে আমায় দেখলেই ক্ষেপে যাস কেন? বল্‌ কেন, 
হতভাগা পাজী 1...” 

কাটকো। খুড়িসুড়ি মেরে শুনার পা চাটছে । 

“জবাব দে, তা নইলে, তোর এক দিন আমার এক দিন ।” 

ক্কুরটা সাড়া দিলে । ধেউ ঘেউ নয়, যেন একট! কীছুনীর 
সুর, ব্লাস্ত, অতীতের স্মৃতিবিজড়িত; কৌথায় যেন কাটা 
বিধিয়ে দেয় ।*-. 

কুদ্ধ প্রভূ হুকুম জারী করলেন, “এক দিন উপোস, ঠায় 
উপে!প। পাঁগলামির ওষুধ দিলাম 1”*** 

বিয়ের দিন এসে গেছে । বন্ধুবান্ধব নিয়ে, বাজন] বাঞ্জিয়ে 
বরপক্ষ দক্ষিণ কাঠিকৃড রওন| হা'ল। পৌছুতেই জগ-মাঝি 
,ময়েদেন্ন শিয়ে এল বরপক্ষের পা ধোয়াতে...ছু-পক্ষে একটা 
দাঙ্গ।র নাটক হ'ল, বর কাড়াঁকাড়ি'**নাঁচ, গান, মগ্ঠপান-*- 
জগ-মাঁঝি মাতালদের সাঁমলায়, গ্রামের ভদ্রতা বাঁচায় ** 

পাগড়ী মাথায় শুনা বসে আছে, সিন্দুর দানের এখনো! 
আনেক দেরি । সব যেন আজ ওলটপালট, খেয়ালী কাগু। 
চোখে যেন পৃথিবী, নরনারী_-সব কিছুরই চেহা'র! ধীরে ধীরে 
বদলে যাঁচ্ছে। লোকগুলো কি “বোঙ্” (অপদেবতা ), 
নারীখলো। সব ডাইনি ? মনে হচ্ছে শুনা যেন পাতালপুরীতে 
যাচ্ছে*"তাদের বূপকথায় যেমন বলে'*তাকে পাকড়াও 
করেছে এক অপক্রপ “বোঙ্গী” রাজকনা]...গভীর অন্ধকার, 
গহ্বর...রাঁজসভা-..অন্্গরের মাথায় আঁসনগুলো ঝলমল 
করছে...বোঙ্গী? ন| তুলসী 1 সে নাঁচছে, ছুলছে, সাপ- 
বাঘের সঙ্গে খেল! করছে" 

আর একটি মেয়ে এসে শুনাঁকে বলছে,“আমরা জিতেছি।” 

ুনাঁর সাহস বেড়েছে__সে জবাবে বলছে, “মেয়েরা সব- 
খানেই জেতে |” 

পাঁশ থেকে আর এক বোঙ্গী হাসল, “এট! কাপুরুষ ।” 

একটি ছিপছিপে তরুষী বললে-_“বোঁকা”। তার দেহে 
একটা চাঞ্চল্য খেলে যাচ্ছে-** 

“তুলসীর চাকর গো,” খিল খিল করে হেসে বললে এক 
মোটা বোঙ্গী। 


তার পর নাচ সুরু হ'ল, দাঁড়িওয়াল! বোকা, অর্ধেক নারী 


অর্ধেক পণ্ড বোঙ্গীর দল-..ছৈ হৈ, কলরব, উদ্ধও তাব-. 


স্মৃতির ব্যথ৷ 


৩৩৫. 


অনতিদুরে শোনা গেল একটা কোলাহল, তাঁর পর একট! 
চীৎকার, “মার, মার | খেপা কৃকুর।” আর একজন যেন 
বলছে-_ “মেরে! না) ওটা শুনার পোষা, কাটুকো! যে।” 

তক্জাবিজড়িত চোঁখে শুনা আংকে উঠল, বললে-_ 
“কাটকো, কি বলছ ।” 

একজন শুনাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে-_“দেখ দেখ, 
তোমার কুকুরট। পাগল হয়েছে । কাছে গেলেই কামড়াতে 
আসে।” 

নাধীকঠের আর্তনাদ শোনা গেল। “হ'ল কি”, ভ।বলে 
শুন]। রাগে আখন হয়ে বুড়া পরগনাইত, শুনাঁকে এসে বললে 
তোমার কুকুর ভুলসীকে কামড়েছে ।” 

শুনা হাঁকল, “কোথায় ওট। ?” 


আঙ্ষিনার কোণে একটা পেঁপে গাঁছের নীচে কাটুক 
গুড়ি মেরে বপে ছিল। কোথা থেকে একটা লাঠি যোগাড় 
করে শুনা তাপ দিকে ছুটল। কাটকো চাইল শুনার 
পানে, যেন সে জানে তার অস্তিম মুহূতত এসে গেছে। শুন! 
চোখ বুজল.*.তড়িদ্বেগে তার চোখের সামনে যেন একট। ছায়া 
ছবি খেলে গেল--"তার জ্রীর মৃত্য হচ্ছে--ম্বতাপথ-যাজিনী 
বলছে, “ওকে দেখে।।” লোকজনের চিৎকার কানে গেল, 
কে একটা লোক, হয় তো! বাঁ একটা] মাতাল, বলছে--“মাঁর, 
মার, ক্ষেপা কুকুর, মার ।' দিশাহারা শুন] মারল লাঠি ছুড়ে। 

মেয়েরা বর নিতে এসে শোনে শুন। কাটুকোঁর মৃতদেহ 
নিয়ে পালিয়েছে! একি কাঞ্ড। লোকে ছুটল শুনার বাঁড়ী, 
কিন্তু ভগ্রদৃত ফিরে এল, শুনা আসবে না । 

চার দিকে যেন একটা অমঙ্গলের ছায়া দৃরছে। তুলসীকে 
সবাই প্রবে।ধ দিচ্ছে, এমন সময় পরগনাইত. ও তার শ্রী ফিরে 
এলেন দেখা গেল; ততক্ষণে সাঁওতাল পরগণার জাঙ্গালে 
রাঙা বেলুনের মত হুর্যোদয় হচ্ছে । 

শোনা গেল ককুরট।কে নিয়ে পাচ মাইল দৌড়ে এক 
ওঝার বাড়ী ছুটেছিল শুনা । সে মরা বীচিয়েছে কি এক 
পাতা দিয়ে। অঞ্জুত ওষুধ, পেয়েছিল সে ময়ুরভপ্জের এক 
জান-গরুর কাছে । 

“কিস্তু, কুকুরট] ত বেঁচেছে ; বিচ করতে ক্ষতি কি?” 
একটি মধ্যবয়সী নারী প্রশ্ন করলে । 

“তা, হয় না গো,” জবাঁক দিলেন পরগনাইত্ের শ্্রী। 
শুনা আমার পা বরে বললে, তুলসীকে বল আমায় ক্ষম] 
করতে । আমি নিজ্ষের মন বুঝিনি, কাটকোকে ছেড়ে আমি 
কাচব নাঁ। আসলে আমি তো তুলসীকে ভালবাসি নি, 
চেয়েছিলাম ভুলতে '..” 

ততক্ষণে কুয়াসার মধ্য দিয়ে নুর্ধ্যালোক এসে সবাইকে 
যেন অভিষিক্ত করছে। ধীরে ধীরে কখন যে এসে তুলসী 
সেখানে ধাঁড়িয়েছিল, কেউ দেখে নি। সে বলে উঠল, “তা 
বেশ, ওরা! সুখী হোক ।” মনে হ'ল গলাটা যেন কেঁপে গেল। 
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আরি বার্গস 


€(১৮৫৯১৯৪১) 


শ্রীদেবরত মুখোপাধ্যায় 


১৯১৪ সাল প্রথম মহাযুদ্ধের বাঁড়বাগ্রিকে পৃথিবীর বুকে নিয়ে 
এল | মাঁনবসমাঁজ নীতিজ্ঞান হারিয়ে ধ্বংসের লীলায় 
মেতে উঠল। সেদিন মনে হয়েছিল সভ্যতার অগ্রগতির পথ 
বুঝিবা রুদ্ধ হয়ে গেল । 

ঠিক এমনই সময় এই প্রলয় তাঁগবের অস্তরাল থেকে 
ফরাসী দেশের এক সৌমাযু্তি অধ্যাপক সর্কসমক্ষে আত্মপ্রকাশ 
করলেন এই বাণী নিয়ে £ “আজ মানুষ হতাশ হয়ে পড়েছে, 
পথচলায় তার ক্লান্তি এসেছে । কিন্ত নিরাঁশাঁর কিছু নেই । 
এক দিন আমিও ক্লান্ত হয়েছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই অকম্মাং 
আমি এ জীবনের সার্কতা! উপলদ্ধি করেছি 

প্রথম জীবনে এই সত্যসন্ধ অধা|পকটির অঙ্গ ভক্তি ছিল 
বিজ্ঞানশাস্্রে, গণিতে ছিল অসাধারণ মেধা । কিন্তু তারই 
সঙ্গে ছিল শিল্পকলায় অনুরাগ ; দুন্দর ভাঁষা, সুম্দর প্রকাশভঙ্গী 
-একই সঙ্গে বার্গসর বাক্তিত্ব ছট বিভিন্ন ধারাঁয় বয়ে চলে- 
ছিল। একই সময়ে তিনি প্রক্কৃতিবিজ্ঞান ও গ্রীকৃ সাহিত্যে 
সুপগ্িত হয়ে উঠলেন । 

১৮৫৯ সালে পারী শহরে বার্গসর জন্ম। ছাত্রজীবনে 
তিনি ছিলেন ঘোরতর জড়বাদী। হুদয়াবেগের মূলা তাঁর কাছে 
কিছুই ছিল না। তার মতে মায়ের অশ্রু, প্রকৃতির রূপরাশি 
অর্থহীন, জগতের সব কিছু আকশ্মিক আণবিক সংগঠনের 
ফলে উদ্ভূত, আবার ধুলিতেই তার! মিশে যায়। জীবন একটা 
আকম্মিক ঘটনা_তাঁর কোন উদ্দেশ্ত নেই ।_-এই ধরণের 
মতবাদের জন্তে সহ্পা্ীর] তাকে নাস্তিক আথা। দিয়েছিল। 

পরীক্ষ) পাসের পর “ক্লের্মা-ফেরণী'র বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
অধ্যাপনার কাজ নিলেন বার্গমী। এইখানে মহানিগরীর 
কলকোলাহল থেকে বহুদূরে শান্ত পল্লীর পথে ঘুরতে ঘুরতে 
বার্গসর মনে একটা পরিবঞ্জন এল । | 

এখানে মহানগরীর “আ্বনসঙ্ঘাত-মদির|' ছিল না, ছিল মুক্ত 
প্রকৃতির দৈন্যলেশহীন বূপসম্ভাঁর । এখানকার মৌন প্রশাস্ধির 
মধ্যে বাঁগর্স উপলম্কি করতে পারলেন জীবন নামে সভাটাকে 
শুধু একট] বৈজ্ঞানিক স্তর দিয়ে বেঁধে ফেলা যায় না--তার 
অন্তরালে নিগুঢ, অনির্ব্চনীয় কোনও একটা শক্তি রয়েছে। 
পল্লীর আকাশে নুর্ধ্যান্তের আরক্ত মহ্মার কাছে রসায়না- 
গাঁরের পরীক্ষার্ুলিকে বড় তুচ্ছ, বড় ক্ষুন্্র মনে হ'তে লাগল। 
তারাখচিত নৈশ আকাশের অতঙ্্র মৌনতায় যে জীবন গোপন 
রয়েছে, মহাকবি শেকৃস্পিয়রের যে বিরাট মনের আভাস 
পেয়ে বিশ্ববাসী বিষুগ্ধ--সে সব কি শুধুই কতকগুলি আকশ্মিক 
আণবিক সংগঠনের ফল? বার্গসর মন বলল, “ন1। যারা 


জীবনে বিশ্বাস হারিয়েছে, জীবনের সৌন্দর্য্য, মাধূর্মা যাঁদের 
অন্ধ দুটিতে প্রতিভাত হয় না, বিজ্ঞান তাদেরই সহ্গল। বিজ্ঞান 
জীবনের সারলাকে অনর্থক জটিল করে তুলেছে। পূর্ণকে 
খণ্ড করে দেখাই তার স্বভাব। এক বক্ততাপ্রসঙ্গে তিনি 
বললেন 

“আপনারা সকলেই অণুবীক্ষণ যন্ত্র দেখেছেন ও বাবহার 
করেছেন। একটি মাকড়সার পাকে অগুবীক্ষণের মধ্য দিয়ে 
কি অভূত দেখায়। কিন্তু জিনিষটাই বা কি, আর আপনার। 
দেখলেনই বাকি! 

তিনি ঘা বললেন, তাঁর সর মর্ম হচ্ছে এই যে, বৈজ্ঞানিব 
বিশ্লেষণে সব পাওয়া যায়, শুধু পাঁওয়া যায় না গতিকে । 
বিজ্ঞান গতিকে আজ অবধি ব্যাখ্যা করতে পাঁরে নি। 
গতিকে সে খিতির রূপ দিয়ে দেখায়। ছুটি বিন্দু একে 
একটি রেখার সাহাযো তাদের যুক্ত কর] হ'ল। বিজ্ঞান বলবে, 
& ছুটি বিন্দুর মাঝে ঘন ঘন ক'রে আরও বহু “দির” বিপু 
অন্কনের ফলে এই রেখাটি হ'ল। বার্গস বৈজ্ঞানিক যুক্তির 
সাঁহাযো প্রমাণ করলেন তা নয়, আয়ত্তাতীত একটি “গতিবেগ 
এর অন্তরালে রয়েছে । রেখা আকার সঙ্গে সঙ্গে আমার 


; হাত যে চঞ্চল হয়ে উঠল, সে কি শুধু কতকথুলি স্থির ন্বন্থীর 


সমগ্রি ?-_তা নয়। 

আবার, কালের মাপকে আমর! স্থানের মাপের সঙ্তে 
মিশিয়ে ফেলি। ঘড়ির কাট| অথব! দোলক যতটা] স্থান 
অতিক্রম করল, তাই তে! আমাদের সময় নয়। সময়ের 
কোনও পরিমাণ নেই, কোনও পরিমাপ নেই । ঘণ্টা মিনিট 
সেকেণ্ডের সমগ্রিই সময় নয়--সময় ধরা-হৌয়ার অতীত, সে 
অমেয়! তাকে শুধু অুভব করা! যায় আমাদের “অস্তিত্ব 
দিয়ে । 

মনোরাজ্যের একটি গুণকে বার্গস আবিষ্ষার করলেন_ 
সেটি আত্তর অস্তিত্ব বা “ইনর ডুারেশন্,। তিনি বললেন, 
আমাদের মনের যে অংশ যুক্তিতে অভ্যত্ত, সে পারে 
শুধু যোগ বিয়োগ খুগ ভাগ করতে, অনুভব করতে পারে না। 


. এই অনুভূতির ক্রিয়া মনের আর এক অংশে-__তাঁর নাম স্বজা 


বা ইন্ট্যুইশন্‌। তাঁর মতে 'শ্বজা” মনোরাঁজ্যের মহান্‌ একটি 
বিভাগ | বস্ততঃ বস্তর অস্তরসভা উপলব্ধি করবার এ 
একমাজ সহায়? ূ 
বার্গসস বিচার ক'রে দেখলেন, স্বজ্ঞা জিনিষটি মান্দুষের 
মস্তিষ্কের অন্তর্গত নয়। রাগ, ভয়, শোক, দ্বেষও মস্ভিফের 
অস্তভূক্ত নয়। মস্ভিষ্ষের অনুভুতি তার উদ্ীপনার মান বা 


শ্রাবণ 


৫ 


গনিট্যুড অফ প্লিমলি? অঙ্থুসারে বাধ্য হয়। কিন্ত আমা- 
দের অন্তরের কেননও আবেগকে কি “এত ক্যালরি তাঁপ' 
এই হিসাব করা যায়? রণক্ষেত্রে সেদিন স্বদেশের জদ্গে যে 
লক্ষ লক্ষ যুবা প্রাণ উৎসর্গ করেছিল, তাঁদের সে বীধ্যের 
পরিমাণ কি তাদের মস্তিক্ষের ঝিল্লিপ্রদাঁহ খ্নে পাওয়া যাবে ? 
_বস্ততঃ তা সম্ভব নয়। আপনার মনুযবত্ব নিয়ে মানুষ যেখানে 
সমগ্র জীবজগতে অরিতীয়, তার হিসাব তাঁর মস্তিষ্কে পাঁওয়া 
যাবে না। ধরাষ্টোয়া না গেলেও অন্থভবে সে আছে আমাদের 
স্বজ্ঞাসম্পন্ন সততায় ব ইনুট্যুইটিভ সেলফ'-এ। বার্গস তারই 
নাম দিয়েছেন সজনী বুদ্ধি-__ক্রিয়েটিভ উন্টেলেক্ট” । এরই 
সাহাযো অন্বতের সন্তান, মানুষ শামর। উপলব্ধি করি আমাদের 
অস্তিত্ব এবং বৃদ্ধি, অনুভব করি আঁতার অমরতা । 

১৯০০ গ্রীষ্ঠাকে কলেজ ছা ফ্রীস-এ বৈজ্ঞানিক বাগ 
দর্শনের অধ্যাপক হয়ে এলেন। দেশ-বিদেশে তথন তার 
নবপ্রচারিত মতবাদ নিয়ে তুমুল আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে 
এই বস্তবাঁদের যুগে যিনি আত্মার অমরত!র বাধী নিয়ে 
এলেন, সকলের দৃষ্টি পড়ল তার ওপর । 
কো।ল!হুল উঠল চারদিকে । ক 

তার বক্তৃতাগুলি খুবই জনপ্রিয় হত্যে লাগল। ধীরপদ- 
ক্ষেপে এসে তিনি যখন মঞ্চে বসতেন, ঘরে নামত নিঃশকতা, 
শোতমগুলীর মুখে পড়ত নীরব প্রতীক্ষার ছায়া। ধীরে ধীরে 


আকিঞ্চন 


নিন্দা-প্রশৎসার'- 


৩৩৭ 


তিনি ব'লে যেতেন__সৎক্ষিপ্ত, মধুক্ষরা কথাগুলি সবার মনে 
আলোড়ন স্ট্টিকরত। আঁতাদের তিনি অনুরোধ করতেন, 
যেন অন্ধের মত তার মতবাদ অহুসরণ না ক'রে তারা তার 
চিন্তাুলিকে পরীক্ষা ক'রে নিজেরাঁও ভেবে দেখেন । 
জনসাধারণের কাছে দর্শন যতই ছর্বোধা হোক, বক্কৃতা- 
সভায় বাস সরল কথাঞ্চলি কিন্তু সবাই বুঝত, তার 
বিশ্বাসের দৃঢতায় তারা যুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হ'ত। তাদেরই 
মত ক'রে সহঙ্জ সরল ভাষায় বলতে পারতেন তিনি । 
বগম ইুদিবংশজাত। ১৯৪০-এ ছিটলার.ফরাসী দেশ 
অধিকার করেন। বিশুদ্ধ আর্ধাত্বাভিমানী তিনি, সেমিটিক 
ইছদিদের প্রতি তার সুতীব্র ঘ্বণা। কলেজ দ্ধ ফ্রস-এর সমত্ত 
ইহুদি অধ্যাপক পদতা'গ করতে বাঁধা করা হ'ল, শুধু 
বাগসাকে এ নির্দেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল । কিন্ত 
তিনি এ অনুগ্রহ প্রতাখ্যান ক'রে সহকক্মীদের ভাগই বরণ 
করে শিলেন। পর বৎসরেই অকন্মাৎ ার জীবনাস্ত হ'ল। 
আজ দেশে দেশে মারণনন্ত উদ্ধোষিত । এই মহাঁমরণের 
মধ আীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন বাগস-_-আালো-আধারের 
মধা দিয়ে যুগে যুগে ক্ষয়হীন সেই মহাজীবন শুধুই এগিয়ে 
চলেছে কোন্‌ অজ।না লক্ষোর দিকে । এ পথ জীবনের 
অগ্রগতির: পথ, সেই জীবন-পথ-যান্রীর এক মুহূর্তও আর 
পিছনে ফিরে যাওয়ার, ফিরে চাওয়ার উপায় নেই । 


আকিঞ্চম 


হ্বী্গমলকুমার শাল 


আক্কাঁদী এবং গন্্র এবং বগ্ডরের সংঞ!মে_ 

দেশের ভাঁগো দশের ভগো কি যে সপিয়াছ প্র 
তাঁর মাহাত্ম্য আজিও বুঝিতে নারি |, 

আজ্ষিও বুঝিতে নারি-_ 

তার সাথে যে-ই জীবনের শাঙ্বত সংগম 

যে জীবন অবিনাণী, স্থজনপিয়াসী, বিধাতা শুভাশীষ ; 
সেই জীবনের অজত্র অপচয় 

লাঞ্ছন! আর নির্যাতনের মিত্য-মুতন রূপ । 


দ্বিধাবিভক্ত মা ও মাটির 

বুক চিরে জাগিয়াছে__ 
স্বেত-হৃস্তের সর্ধ্বশেষের দান ! 
ছিল্পু এবং পাকিস্থানের বুকে, 
ইস্লাম আর শান বেঁধেছে বাসা 
মানুষের ঠাই নাই। 


মহিমা! তোমা অপার) জোমার করুণা অসীম ক্গানি__ 
তাই আকুল আবেগে করুণ-কণ্ঠে আকৃতি জানাই, 
প্রভু, রেখোঁন। প্রতীক্ষায়_ 

বন্জ-আঘাত হানে! গো বিধাত। 

বজ-আঘাত হানো, 

মিলিত-মবৃত্যু দাও 

এক সাঁথে যেন সবাই মরিতে পারি । 

তিলে তিলে ক্ষয়, সে তো অপচয়-স্বত্যুর লাঞশা, 
শুধু হানাহানি আর অন্নহানিরও ক্ষুত্র অগ্চে জালি-_ 
বাঁপক বিনাশ? সে নহে তো! সম্ভব! 

ওগো দয়াময়! 

তোমার দয়ার আদি ও অস্ত নাই। 

দয়া কর প্রভু-_বজ্ আঘাত হানো, 

মিলিত-ম্বত্যু দাও__ 

এক সাথে যেন সবাই মরিতে পারি । 


বাঙালী 


শ্রানিম্মাল্য দাশগপ্তা 


নিক্ষের সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ দৃঠ্িভক্তি লইয়া কোন কথা কেহ 
যদি বলিতে যায়, লোকে তাহাকে মনে করে সাস্প্রদায়িক 
বা প্রাদেশিক মনোভাবপূর্ণ। আযি বাঁডালী হইয়া বাভাঁলীর 
কথ। বলিতে বসিয়াছি, কিন্তু সান্প্রদায়িকতা মনোভাবাপন্ন হইয়! 
বা প্রাদেশিকতাঁর মনোঁভাঁব লইয়]! নহে । আমি সাম্প্রদায়িক 
নই, তবে মাঘ মাত্রেরই নিজ গৃহ ও পারিপার্থিকের প্রতি 
টান সর্বাগ্রে, তার পর সে ভাবে প্রতিবাঁপীর কথা । নিজের 
ঘরে আগুন লাগিলে, প্রতিবেশীর গৃহ নিরাপদ আছে-_-এই 
আশ্বাস তাহার যনে সান্তনা আনে না। তাহার নিজের গৃহ 
তো পুড়িয়া ছারখার হুইয়! গেল, সতর্ক না হইলে এই আগ্চন 
প্রতিবেশীর গৃহেও হুড়াইতে পাঁরে | স্বাভাবিক নিয়ম 
অহ্যায়ীই বাঙালীর বাংলার প্রতি আকর্ধণ সর্বাগ্রে । তাঁহার 
জন্য তাহাকে প্রাদেশিক মনোবৃত্িসম্পন্্ বলা সঙ্গত নহে। 
বাঙালী জাতির আর যাই দোষ থাকুক সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকত! 
নাই। সাক্জাত্যাভিমান তাহার আঁছে বটে, কিন্তু সাপ্গাত্যাভি- 
মান ও প্রাদেশিকতা এক নয়। 
বন্ততঃ বাঙালী যতটা উদার মনোভাঁববিশিষ্ট এমন আর 
ভারতের কোন প্রদেশের অধিবাঁসীই নয় । বিদেশ ভারতবর্ধকে 
প্রথম জানিয়াছে বাঁডালীর ভাবধারা ও কর্দপ্রচেষ্টার শিতর 
দিয়াই । বাংলার রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দনাণ, জগদীশ 
চন্, ুভাষচ্জ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বিদেশে ভারতের যুখ 
উদ্ছ্বল করিয়াছেন। কিন্ত তাহার সমগ্র ভারতের জন্যই 
ভাবিয়াছেন, সমগ্র ভারতের কথাই বলিয়াছেন কেহই কখনও 
শুধু বাংলার কথা বলেন নাই। সাধারণ বাঁঙালীরও অন্ত 
প্রদেশবাসীর প্রতি অন্গুয়া নাই। বাঁঙালীত্বের গর্কো ভিন্ন 
প্রদেশবাসীর প্রতি কিছু শব্ঞা হয়তো আছে, কিন্তু যেখানে 
তাহাদের গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, বাঙালী সেখানে 
অবাঙালীত্বের জন্ক তাহাকে গুণের মর্যাদা হইতে বঞ্চিত 
করে নাই ; বরং অগ্রসর হইয়া কে যশের মাল্য পরাইয়াছে । 
ভারতের বাছিরেও তাঁহার এই উদার দৃষ্টি প্রসারিত। ৃ 
কিন্ত মানবগ্রীতি ও স্বাদেশিকতা সভ্য জগতের পক্ষে যতই 
উচ্চ আদর্শ হো'ক বাঁঙালীর এখন নিজের ঘর সামললাইবার সময় 
আসিয়াছে । বাংলাদেশ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রমেই পিছু 
হঠিতেছে । বাংলা আজ ,যাহ| ভাঁবে, কাল সারা ভারত তাহাই 
শ করে_-গোখেলের এই প্রশংসাবাণী লইয়া আমর বহু- 
কাল গব্ধ অনুভব করিয়াছি, কিন্তু এখন আর সে জের টানিয়া 
লাভ নাই। অতীতের এশ্বধ্যের কথ! বার বার টানিয়! 
আনিলেও বর্তমানের দৈল্ত ঢাক! পড়ে না। 


একদা বাঁলাদেশ সর্বক্ষেত্রে ভারতের শীর্ষস্থানে ছিল। 
সেস্থান বাংলাদেশ ক্রমে হারাঁইতে বপিয়াছে। রাক্মনীতি- 
ক্ষেত্রে বাংলা আজ্ক অবজ্ঞাত। অথচ রাজনীতির চেতন 
জাগে প্রথম এই বাংলা দেশেই । বাংলার হবরেন্্রনাথ, চিত্বরঞ্ধীন 
সর্ব ভারতের নেতা ছিলেন ।: কংখেসের প্রথম সভ্ভাপত্তি 
বাঙালী উমেশচন্ত্র। ভারতের বিপ্লবত্বাক কার্য প্রসারলাভ 
বাংলাদেশে । ভারতের অন্থতম শ্রেষ্ঠ শহীদ বাঙালী ক্ষুদিরাম । 
কিন্ত বর্তমান বাংলা অতীত বাংলার যোগা উত্তরাধিকারী 
হইতে পাবে নাই। বাংলার যুবশক্তি আজ বিবদমান 
বিভিন্ন দলে বিভক্ত | বাংলাদেশ ছিম্রবিচ্ছিম্্ হুইয়! হাত- 
শক্তি । একযোগে গঠনমূলক কাজ করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছ! 
আজ বাঁডালীর নাই । দলাদলি ও ভাঙ্রাচোরাতেই তাহার 
রাজনীতি পর্যাবসিত | এক দ্বিন বাঁংলার যে প্রাণশক্তি এক- 
যোগে বিদেশী শাসনের বিরুগ্ধে রুখিয়া ঠাড়াইয়াছিল, আজ 
তাহা পঞ্ষিল হইয়া উঠিয়াছে | বাঙালী এখন ভাঙার কাজেই 
মন দিয়াছে, গড়িতে যেন তুলিয়া গিয়াছে | বিদেশী শাসন যে- 
দিন দেশে ছিল, সে দিন বাঁডালীর এই ভাঙার মন্ত্রঁকাজে 
লাগিয়াছিল। আন্ত দেশ স্বাধীনতার সোপানে উঠিয়াছে-- 
এখন দরকার ভাঁঙ] নয়, গড়া । বাঙালী এখনও এই নৃতন 
পরিস্থিতিতে নিঞ্জেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছে শা। 

বাডালীর সব চেয়ে গর্ব তাহার সংস্কৃতি লইয়া । বাংলার 
বহু পুণো রামমোহন, বি্াসাগর, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বঙ্কিম, 
শরৎ, রবীগ্রনাথের মত অপাধারণ মান্ষেরা এদেশে জঙ্মিয়া- 
ছেন। বাংলার কৃগ্রি-জগং তাহাদের দানে গৌরবোদ্ছল হইয়া 
আছে। ইহাদেরই প্রভাবে বাঙালী অন্তান্ত প্রদেশ হইজে 
শিক্ষা ও সংস্কতিতে স্বাতন্ত্রা লাভ করিয়াছে । সংস্কতি 
লইয়া গর্ধ করিবার অধিকার বাঙালীর এখনও আছে, তবু 
অষ্টাদশ শতার্ধীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাকীতে বাংলা- 
দেশে যে সব উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা দিয়াছিল, আধুনিক বাংলায় 
সেইরূপ দেখা যাঁয় নাই । 

চিত্রশিল্পে আমরা পাইয়াছি শিল্পাচার্ধ। অবনীজনাধ, 
গগমেত্দ্রনাথ, নচ্দলাল প্রমুখ শিল্পীদিগকে | ইহাদের উপযুক্ত 
ম্ধ্যাদ| আমর! দিতে পারি নাই । আমাদের চিত্ত কি চিত্র- 
শিল্পেব রস গ্রহণে উন্মুখ হইয়াছে? চলচ্চিত্রের তারকাদের 
নাম-ধাম ও বিভিন্ন অভিনয়-ভূমিকা আমাদের কঠন্থ, কিন্ত 
চিত্র-শিল্পে কাহার কি অবদান তাহা কি আমর। ভাল করিয়া 
জানি? 


সাহিত্য লইয়া বাঙালীর এখনও গৌরব করিবার 


শ্রাবণ 
অধিকার আছে। সাহিত্য-সথগিতে বাঙালী অগ্জান্ত প্রদেশের 
বহু উর্ধে । বর্তমান কালে বাঙালীর যদি কিছু গর্ব করিবার 
থাকে তবে সে তাহা সাহিতা। অনগ্ঠসাধারণ প্রতিভা না 
থাকুক, বাংলাদেশে এখনও প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন লেখক 
আছেন ধাঁহার] বঙ্গ-সাঁহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছেন । 

কিন্তু শুধু ভাববিলাস লইয়া! এবং সাহিতা বা শিল্পকলার_ 

১ষ্চা করিয়। কোনো ছাতি দড়াইতে পারে না| তাহার 
মধো বলিতা থাকা চাই। আরও চাই পরিশ্রম করিবার 
ক্ষমতা এবং একত্রে কাজ করিবার আগ্রহ । সর্ত্বোপরি চাই 
একাগ্রতা ও নিষ্ঠা । বাঙালী-চরিতরে এ সমন্ত সদগ্চণের অভাব 
ধটয়াছে। কেশ আজ বাঙালী, তাহার পুরাতন গৌরবময় 
আসন হইতে বিচত হইয়াছে, তাহ! ভাখিয়] দেখিতে হইনে | 
একদা বাঙালী বিপ্লবনীতিকে কাছে লাগাইয়! বিদেশী 
শাপনকে বানচাল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এখনো সেই 
সংগ্রামের উদ্মাদনা তাহার অস্থিমজ্জায় ও প্রতি শোখিত- 
বন্দুতে মিশিয়া রহিয়াছে । সেইজনই বোধ হয় বাঙালী 
এখনও স্থির হইয়া কাজ করিতে শিখিল শা । মতের অমিল 
সে সহ করিতে পারে নাঃ ফলে পরিণামে কাজে বিদ্ু ও 
বিশৃঙ্খলার স্ৃট্টি হয়। 
বাঙালীর অবনতির আর একটি কারণ তাহার অহ্মিক]। 
একদা শিক্ষায়, সংগ্কতিতে, শোর্ষো, বীধষ্যে ভাতে সে অগ্রণী 
ছিল; সেই গর্ধে আজিকার বাঙালী কিছু শা করিয়া এবং 
কিছু না হুইয়াও শিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে শিখিল। সে 
যে পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, সেদিকে তাহার লঙ্গণা নাই। 
অতীতের সেই গৌরব বাঙালী এখনও মূলধন করিয়া রাখিতে 
চায়। বিগ্থায় বুগ্ধিতে অন্তান্ত প্রদেশ যে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে 
সেদিকে তাহার দৃষ্টি পাই । সর্বওই সে ফাঁকি দিয়া অয়ী 
হইতে টায়। সে দলাদলি করিতে ভালবাসে । কান্ব কেমন 
হইল, সে বিচার সে করে শা। কে শেতৃত্ব করিবে তাহাই 
তাহার লক্ষ্য। সকলেই বড় হইতে চায়। পুলাদলি বাঙালী- 
চখিথের প্রধান কলঙ্ক । তহপরি বাঞালী ছুজুগপ্রিয়। 





ধ্বনিতন্তের নৃতন নিয়ম 
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প্রবাসী বাঙালী আমরা, এই অবাঁভালীর প্রদেশে চারিদিকে 
দেখি বাঙালীর পূর্ববগৌরবের শ্বতি। ফুল, কলেন্ধ ও 
অঙ্টান্থ বহু প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই বাঙালী কর্তৃক স্বাপিত। 
খহু বাঙালী অতীত কালে এই প্রদেশে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়া আজিও শ্মরধীয় হইয়া আছেন । শুধু এই একটি 
প্রদেশেই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেই এইরূপ । বাঙালী 
সারা ভারতে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছিল। যেখানে গিয়াছে সেখানেই 
সেজান, চরিত্র ও কর্তে সেখানকার অধিবাসীদের শ্রঞ্ধা 
আকথণ করিয়াছে । বাংলা জাজ সে মর্ধ্যাদা হারাইয়াছে । 
এই অবস্থা অত্যন্ত বেদনা-দায়ক | পান্গনীতিতে বাংলাকে 
পুগ্োভাগে লইয়া যাইতে পাপেশ এমন লোক বর্তমানে 
নাই। কিছু তাহা হইলেও জ্বনপেখ|, একনিষ্ঠ সহযোগিতা ও 
সহপয়তার দারা খাঁডালী এখনও পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে 
পারে। 

বাঁডালী আগে টলুক, অগ্ত সমস্ত প্রদেশ পিছনে পড়িয়া 
ধাহক-_-এমন কথা বলার অর্থ সন্বীর্ণ প্রার্দেশিকতা। এমন কথা 
বলি না। নিজ্ধের প্রদেশের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণবশে 
তাহার গৌরবে গৌরবাদ্ধিত, অপমানে ক্ষুন্তধ হওয়া সম্পূর্ণ 
থাভাবিক | এ কথ যেন বিনা ধিধায় ক্মামরা বলিতে পারি 
যে অথও ভারত গঠশে বাংলার দাশ যেন কম না হুয়। রবীন্দর- 
নাথের ভাষায় বলিতে গেলে, “এমন ভুল কেউ যেন না করেন 
যে বাংলাদেশকে আমি প্রার্দেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে 
বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফল- 
প্রশ্থ হয়, যাঁতে সে রিজ্ঞশক্তি হয়ে পন্চাতের আপন গ্রহ শা' 
করে তারই জ্ন্থে আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষে 
রাঙ্মিলন-যঞ্জঞের যে মহ্দনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্টিত, প্রত্যেক 
প্রদ্দেশকে তার জথে উপযুক্ত আহুতিত উপকরণ সাজিয়ে 
আনতে হবে। বাংলা দেশের সেই আগ্মাছতি যোড়শোপ- 
চারে সত্য হউক, ওন্ন্তী হউক, তাগ আপন বিশিষ্টতা উদ্দবল 
হয়ে উঠুক 1” 





ধনিতত্বের নৃতন নিয়ম 
প্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী 


ধ্বশিতত্বের কতকগুলি নুতন নিয়ম দৃষটান্তসমেত এখানে দেখাব । 
এই ধ্বনির বিকুতিগুলি বছুকাল থেকেই ঘটে আসছে, সুতরাং 
অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের কাছে এগুলি পরিচিত বলেই বোধ 
হবে। তবু এই বিকৃতিগ্ুলি এখাশে তুলে দেখাশর সার্থকতা 
হচ্ছে এই যে এ পর্য্যন্ত এলো কোন শিয়মের অধীন বলে 
ব্যাখ্যাত হয় নি । 


(১) শক্র-ছেটেরো! রীতি--অনেকটা “সতেম-কেন্তম 


রীতি”র মতন, তাই সংগ্কত “শক্র” শব আর গ্রীক “হেটেরে।” 
শব দিয়ে এই বিশেষ ভ্রীতির নামকরণ হলি । গ্রীক ও 
ইরামীয় উপভাষা-বিশেষে ইন্দো-ইউরোগীয় *আগ্ধরনি “হ”- 
ধ্বনিতে পরিবধ্ধিত হ'ত। ফলে এ গোষ্ঠীর অন্ান্ত ভাঁষার 
সঙ্গে উপরোক্ত শাখা ছুটির উপভাষার “স-হ” পার্থক্য হ'ত । 
যেমন, সংস্কৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষার “শত্রু ্র 
ইরাণীয়-_“হাথর” _ ত্ীক-“হে-টে-রো” ) সংস্কত-_সিছু”_ 
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কি তক ন্‌ ; সংস্কত- শলমণ ০ ইয়ামির 

“হয” শরীক “হো! মো” 3 সংস্কত-_“হুর্য্য” ০ খ্রীক--“হে লি 
ও” ; সংস্কত--“সোম”-ইরাণীয় “হতম” ; সংস্কত “সরমা”- 
খীক--“হে মে স্‌” ইত্যাি। 

(২) ধ্বনি সন্প্রসারণ ও ধ্বনি-দু়ীভবন (1১])010610 
01971080107) 81001700910 019018090--একটি শব্দ 
তার আযুদ্ধালের মধ্যে কোন সময়ে দৃট়ীভূত বা সম্প্রসারিত 
হয়ে থাকে । সব ভাষাতেই এই লঙক্ষণটি দেখা যাঁয়। যেমন, 
ইংকজৌ 116559294৪1 810559130 ; 1১8558১০467 
1১958918611 আবার ভারতীয় আধ্যভাষাগুলিতে _ 
স+ন্র-হু্খার ;. বানব্র বান্দর বীদর ; “মক্ষে” লে 
“মক্ষিকা”) “ভ্রী” স্থলে “স্্রিয়ক” ; “মন্ত্র” স্থলে “মজুর” ও 
“ম্ুল”,“পারিজাত” স্থলে “পারিয়াত্র” ; “বঙ্গ” স্থলে “বাঙ্গালা” 
*“ক-লি” স্থলে “কদলী, কন্দলী” ; *"বী, ব্রাং” হইতে “বংশ, 
বেতস, বেত” ; পলঙ” হইতে “লিঙ্গ” “উলঙ্গ” ইত্যাদি । 

(৩) চির (1২600110।) )--অনেক সময়, প্রায় 
সব ভাষাতেই দেখা যায় যে, শর্ববিশেষের কোন অংশ থসে 
পড়েছে । এমন কি, তার যথাযোগ্য কারণও নির্দেশিত হয় 
না। ঘেষন-_ইংরেজীতে 0118:১10$ থেকে ₹8১103, কি, 
0800191৮ থেকে 081 আমাদের ভারতীয় আর্ধ্যভাষা- 
গুলিতে-“হুদ” থেকে “হৃদ”; কি “দ₹”; “জ্ঞাতৃক্ পুণ্র” থেকে” 
জ্ঞাত-পু”, আবার তা থেকে “ঞাত পুত”, আবার তা থেকে 
“নাথ পুত্ত” এবং তার পরিণতি ( উপাধিবাচক ) “নাথ-”এ। 
*“আবু্রকর্্‌-গঞ্জ” থেকে “বকর-গণ্রু” এবং তাপ পর্সিণতি 
“বাখরগঞ্জ-”এ ; “মোমিনশা হী” থেকে “ঠমমনসিং" “পগার” 
থেকে “গড”, ইত্যাদি । 

(৪) ধ্বনি-দিত্ব ([)09011)8 )--অনেক সময় ভাঁষা- 
বিশেষের মধ্যে দেখা যাঁয় যে, কোন দ্রব্য, গুণ বা অবস্থাকে 
খুঝাবার জণ্ড এক সঙ্গে ছুইটি একার্থক শব বাবহত হয়। 
যেমন ইংরেজীতে-(:1010+ 1111 07100 1711] 40170107111 
(ছইটিই পাহাড়বাচক শব)। ভারতীয় আর্ধাভাষাতে পাই-_ 
“আগাগোড়া, বেটাছেলে, জুম্চাষ, কলিকাতা” ইত্যাদি। 
“আগা” সংস্কৃত “অগ্র” থেকে উদ্ভৃত ; তার সক্ষে মিলেছে অস্ত্রিক 
“গুল্‌” বা “গ্রহ” থেকে উৎপন্ন “গোঁড়া” শব । ছুটো শবধই 
আদিবাচক শব, কিন্তু একত্র হ'লে অর্থ হয়-_আদ্যোপাস্ত। 
সংস্কত “পুত্র” শঝ থেকে উৎপন্ন (“পুষ্ট এবুউ ৮) “ব্যাটা” 

আর তার সঙ্গে মুক্ত হয়েছে শাব+ আল + ইআ- শাওয়ালিআ 
সছাওয়ালিঅ| ২ছেলিআ ছেলে ।” ছুটিই সন্ভানবোধক 
কিন একি হয়ে অর্থ করে পুরুষ। _-অগ্রিক 
রুষিবোধক শব আর সংগ্কত “কৃষি” শব থেকে টি: চাষ” 
একত্রিত হলে বিশেষ এক রকম কিনা, পাহাড়ে-জমিতে 
শল্তোৎপার্দন বোঝায়। 


বালী 


পা ল্পািসিপা্পাশ 


১৩৫৫ 


বোঝায়, তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল সংস্কত “কাথ” থেকে তর 
“কাতা"-কিনা জলে গোল! চুন ; এই ছুইয়ে মিলে স্থানবিশেষ 
বোঝায় ।১ 4 

(৫) ত্রাস্তশ্রুতি (001১৮001602) “তিলকে তাল করা” 
আর “ধান শুনতে কান শোনাপ্র ব্যাপার প্রায় সব ভাষাতেই 
আছে। এ রকম হুূর্ঘটনাকে আতিভ্রম কি, ভ্রান্ধশ্রুতি বলে। 
“অঞ্জাত শ্শ্র বালক”-এর বদলে অনেকে ই-“অজাতশক্র 
বালক” বলে থাকেন ; “সবার উপরে মনুঘ্যত্ব” কি না, “ন 
মাুযাচ্ছে্ঠতরং হি কিফিং-_“সবার উপরে মান্থষ সত্য” 
বলে বহুকাল চলে আসছে । লোকে একবারও ভেবে দেখে 
না যে মানুষের চেয়ে সত্য, মান্ধুষের ওপরে সত্য আরও কত 
খয়েছে, সুতরাং কি ক'রে এমশ কথা আমরা বলে থাকি। 
রীতিমত নামকরা লেখকও-_প্উদ্ষেশের”" জায়গায় “উদ্দেস্টে”, 
“মুদিত"্র জায়গায় “মুদ্রিত”, “আত্রদ্ম্ব'-র জায়গায় 
“আব্রন্স্তণড”, “লক্ষ্য” বদলে “পক্ষ” লিখে থাকেন । 

(৬) ধ্বনি-বৈপরীতা (১1১90101750) )--অনেক ভাষা- 
তাত্বিক মনে করেন যে, কোন শব্ধ বা কোণ ধ্বণি একেবাগে 
উন্টে যেতে পারে না । ভারতীয় আধ্য ভাষাতে অস্ততং, 
এই রকম উল্টে যাগুয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, 
“হাদ এরহদ €হদ-দহ ; সবুর-৫পউর €সোর এরোস ; 
দেখ -দেহ দেহে], দেহে এ€ছেদে (“হা”) ইত্যাদি ॥ 

(9) অন্ুনাদিকতা (17571471101) আধুশিক 
ভারতীয় আধ্যভাষাগুলিতে নাসিকাপ্রবণত! কিছু দেখা যায়। 
যে সব শব মূলতঃ নাস্ত, কি মাস্ত শয়, এমন কি যাঁর মধো 
কোন অন্থনাসিক ধ্বনির আভাঁসমাঁজ নাই, এমন শব্ও সময় 
সময় দেখা যায় চক্তবিশুমুণ্ত হইয়াই উচ্চারিত হইতেছে। 
যেমন অক্ষি-আখি ; বক্র€বীকা1 ; কু কুজা) ওষ্ট ঠোট ; 
চীত (কার )৫টেচান, ইত্যাদি | 

(৮) সংস্কত-করণ (১81১1041000 )-আযা- 
করণের অনুরূপ ধ্যাপার এই সংস্কত-করণ। আনাধ্যিক-_-হয় 
অস্্রিক, নয় দ্রাবিড় শর্খখটলকে, অনেক সময় দেখা যায় যে, 
সংস্কত তার নিজেক্র রঙে রসে সবুজ ক'রে সভ্য করে তুলেছে, 
যেমন__*“দিত্তাং” বা “তিত্তা”কে “ভ্রিশ্রোতা” কর্া;*“তম্লুক”, 
কি, “তম্লক্‌”কে “তাত্রলিপ্তি” কর] ; *+ত্রক” *“ব্রক” থেকে 
“ময়ূর” কি “বস্তু” ইত্যাদি । 

এ ছাড়া, কোন কোন বিদেশী শবও জংস্কতায়িত হয়েছে 
বলে দেখ] যায়, যেমন--31//7:631)987 হয়েছে “সেক্ষপীয়র” 
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বা,সেক্ষণীর” ). 01871001167 হুয়েছে__“মোক্ষমূলর”, 
/4১110915) হয় “ইঞ্জুসেন” ; ১01) (১51) হয় “সনৎ সেন” 
ইত্যাদি। 





১ অধ্যাপক ডক্টর র ছুনীতিকুমার চ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
গবেষণার ফল। তিনি আরও এই রকম মুক্তশবের উল্লেখ 


“কলি” অর্ধে শামুক পোড়ান চু করেছেন ার ইউরোপ-্রমণ সম্বন্ধীয় কোন পুস্তকে । 





শিল্পী প্রণবনাথ ঠাকুর 
্রীস্থধীর খাস্তগীর 


ছবি এঁকে ও খেলন। বানিয়ে সময় কাটানো যে কত আনন্দ- 
দায়ক হতে পারে, সে বিষয়ে বাক্তিগত অভিজ্ঞত] বর্মন 
লেখকের আছে। সেইজ্গ্চে যখন শ্রীপ্রণবনাধ ঠাকুরের সঙ্গে 
আলাপ হ'ল, আর তাঁর খেলনার কারখানা ও ভার আকা ছবি 
দেখলাম-_খুব খুশী হয়ে উঠেছিলাম । 





* খেলনার কারখানায় প্রণবনাথ ঠাকুর (বাদিকে ) 


নিজের খেয়'লমত ছণি একে ও কাঁঠের খেলন! বাঁনিয়ে 
জীবিকা অক্জন করা আমাদের দেশে খুবই কঠিন | এতে 
ব্যবসায়-বুধির দরকার-_ধারা ছবি আ(কেন সাধারণতঃ তাদের 
সেটার বড়ই অভাব । আবার বাবপায়-বুদ্ধি অত্র হয়ে উঠসে 
সার্থক শিল্পস্থগ্িও যে ব্যাহত হয় তাতে সন্দেহ নেই । শি্প- 
প্রতিভার সঙ্গে উপযুক্জ বাবসাঁয়-বুদ্ধির সংমিশ্রণ আমাদের দেশে 
ছুল্পভ বললেই চলে । 

বাংলাদেশের বাইরে আমার বহুকাল কাটল । হিমালয়ের 
পাদদেশে দেরাছুনে নিজের কান নিয়ে আমা দিন কাঁটে। 
এখানে যে আর কেউ নিজের খেয়ালে ছবি একে ও খেলনা 
বানিয়ে সময় কাটাচ্ছেন, যখন প্রথম তা জানতে পারি তখন 
যেন কোন নুতন জিনিষ আবিদ্ষীরের আনন্দে পুলকিত হয়ে 
উঠেছিলাম । আমার আস্তানা থেকে শহরে যাবার পথে একটি 
প্রকাড বাগানবাড়ী দেখতাম-_বাঁড়ীটির নাম “টেগোর ভিলা” । 
শুনেছিলাম এট! হচ্ছে কলকাতার রাজা পি. এন. ঠাকুরের 
বাসভবন | মাঝে মাঝে সে বাড়ী লোকজ্নে আগমনে 
সরগরম হয়ে উঠত-_কিছুকাল পরেই বাড়ীটি হত জনশৃহ্, 
সদরে পড়ত তাল|__বিরাঁট ভবনটি যেন চলে-যাওয়া অতিথি- 
দের স্মৃতি নিয়ে বিমাত। 

কয়েক বছর আগেকাঁর কথা__একদিন খবর পেলাম শিল্পী 
উপ্রণবনাথ ঠাকুর সপরিবারে এ বাড়ীতে এসে উঠেছেন এবং 


একটি কাঠের খেলনার কারখানা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। 
আমর] ছ'্নেই শিল্পতীর্থের যাত্রী, সুতরাং সমধন্মী-_কাজেই 
আমাদের মধ্যে আলাঁপ-পরিচয় হওয়ার পথ খুবই সুগম। 
এগিয়ে গিয়ে অপরিচয়ের বাধা ক'টিয়ে নিলেই হ'ল। এক 





প্রভাখা!ত৷ 


দিন ঢুকে পড়লাম বাঁড়ীর ভেতর | পরিধারস্থ সকলের সঙ্গে 
আলাপ হু'ল। প্রণবনাথের মাক| ছবি দেখলাম, তারপর 
তিনি আমাকে তাঁর কারখানায় শিয়ে গেলেন। 

কাঠের পুতুল থেকে গ্রস্ত করে রেলগাড়ী, মে।টব্গা়ী 
নানান রকম জন্ত জ!নোয়ার-_সবই শিমী তৈরি করছেন। 
বাক্ধারে কিছু কিছু বিপ্রীও হচ্ছে। নানাঁন রকমের যন্ত্র- 
পাতিও বসিয়েছেন। কথাবার্তীয় বুঝলম__নেহাঁং আনদ্দের 
প্রেরণাঁয়ই তিনি এসব শিয়ে সময় কাটাচ্ছেন । নুতন কিছু 
থেলন| বাঁনাতে পারলেই তার মন খুশীতে ভরে ওঠে । ে- 
গুলো বাজারে বিত্রী করার তেমন উৎসাহ তার নেই। 


৪ ২ 


কালো মেয়ে 


বাবসায়-ুদ্ধি তার তেমন প্রথর নয়, সেইজগ্ছেই বাজারের 
চাহ্দামত গত্াহ্থগতিক খেলনা তৈরির পক্ষপাতী তিনি নন। 


প্রবাসী 


পাটিপািসপাসপিিপিশপউপাপপাসিপাতাসপাাসিপশা পাতা পাপাসপাপাতপিস্পিিসািস্পা্পাপা্পিশপাপাসপাস্পা পাস্পািসপিস্তি্ণ পাপপাসাপন্পি্িস্পিসপপ সপাপস্পিস্পিস্িাসপা পাস সপ 





১৩৫৫ 





এক দিন দিবাভাগে তাঁর কারখানায় গিয়ে হাজির হলাম। 
দেখলাম রং দেবার যন্ত্র হাতে তিনি কাজে ব্যয্ত। তার 
ছোট মেয়ে ছুটিও হাতে পায়ে রং মেখে তার কাজের সাহায্য 
করছে, কি ব্যাঘাত জন্মাচ্ছেঠিক বোঝা গেল না। 
যাই হোক, মনে হ'ল খেয়ালী শিল্পীর সময়টা কাটছে 
বেশ। 

নৃতন ছবি কিছু আকছেন কি না দ্বিজ্ঞেদ করলাম। 
একটি ছবি দেখালেন। তখনও শেষ হয় নি। বললেন, ছবি 
আকতে আমার বড় দেরি হয়। 

বললাম_ হোক না দেরি ক্ষতি কি? আপনাকে ত 
ছবি একে জীবিক] অর্জন করতে হবে না। 

তিনি উত্তর দিলেন, কথাটা] সত্য কিন্ধু কাঠের খেলন| 
বানিয়ে খরচটা অন্ততঃ উঠিয়ে নিতে পারলে ত মনট? খুশী 
থাকে। 

ছবি আকা! তিনি শিখেছিলেন কলকাতায় শিল্পাঁচার্যা 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাঁকুরের কাছে। পরে 'ইগিয়ান সোসাইটি অফ 
ওরিয়েন্টাল আর্ট-এ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্্রনাথ মজুমদারের কাছে 
শিখতেন। একখান! ছবি দেখিয়ে বললেন, “এতে অবনবাঁবুর 
হাতের “টাচ' আঁছে”__দেখলাম সেই আগেকার “ওয়াশঃ 
পেন্টিং গোছের । খুব ভাল 'ফিনিশ"। টু 

তার আক ছবির আলোকচিত্র কয়টি থেকে বুঝতে পারা 
যাবে ঘে কাজ তিনি বেশ ভাল ভাবেই শিখেছিলেন | যদ্ধি 
আরে] কিছু সময় তিনি ছবি আকার সাধনায় রত থাঁকেদ 
তবে তার হাত দিয়ে যে নুতন ধরণের শিল্পস্থত্রি বেরিয়ে 
আসবে তাতে সন্দেহ নেই। 





রবিস্মৃতি 


ৎ 


শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


বাহিরে মলিন ধূমল আকাশ, ভিতরে আধার ঘর, 
নবজীবনের স্বপ্ন দেখালে তুমি। 

নব অরুণের উদয়রশ্মি লাগিল ললাট ?পর, 
জাগে বরিত্রীডূমি | 


ভেঙে গেল ঘুম, প্রাণ-নিবঝণর বহিল কলোচ্ছাসে, 
দুরে সরে গেল মরণের কালো ছায়া, 


অজানা রূপের অপরূপ আভা আকাশে বাতাসে ভাসে, 
এ কোন্‌ মন্ত্রমায়া । 


শিশু-মনে দিলে লীলা-হিল্লোল কল্সনা-মধুধারা, 
যৌবনশিখা ছ্ালালে তরুণ প্রাণে, 

ছন্দে বহিল স্বর্গ-মর্ত্য রবি শগী গ্রহতারা__ 
নিখিল ভরিল গানে । 


মালয় উপদ্ধীপের পুরাবৃত্ 


শ্রীনিরূপমা দত্ত 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যতগুলি খণ্ড রাজ্য আছে তত্মব্যে রান্জ- 
নীতিক্ষেতজে মালয় আজও যে সর্বানিয়্থানীয় এ কথা অস্বীকার 
করিবার জো নেই। কিন্তু ইহার বর্তমান পরিস্থিতি যাহাই 
হোক না কেন, প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার 
গৌরবোজ্ছবল অতীত হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। মালয় উপ- 
দ্বীপের অধিবাসীরা প্রধানত; মোক্কোলীয় মহাজাতির অস্ভু-্ত। 
নৃত্ত্ববিদ্গণের অভিমত এই যে, ইহাদের দেহে আর্ধ্যরক্তের 
কিঞ্চিং ছিটেফৌটা আছে। ম্মবরণাতীত কাল হইতে আরপ্ত 
করিয়া গ্রষ্ীয় দ্বাদশ শতাবী পর্ধ্যস্ত কত বিভিন্ন জাঁতি আসিয়া 
এই হুজ্বল! সুফল! ভুখণ্চে রাজত্ব করিয়া গিয়াছে । তাহাদের 
পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী পরম চিত্তাকর্ষক । | 

মালয়ের ইতিব্বত্ত কবে প্রথম লিপিবদ্ধ করা আরস্ত হয় 
সে বিষয়ে এখন আঁলো।চন] করা যাইতেছে । গবেষণার ফলে 
জানা গিয়াছে যে এই দেশের ইতিকথা যোঁড়শ শতাকীর 
পূর্ব পর্যাস্ত অলিখিত ছিল, এবং ইহার ইতিহাসের অনেক- 
গুলি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাঁচিয়া রহিয়াছিল শুধু মালয় জ্বাতির 
উপকথা ও কিংবদস্ভীর ভিতর দিয়া। মালয় যে অতি প্রাচীন 
দেশ তা পেখানকার ভূগর্ড খনন করিয়া যে সমস্ত নিদর্শন-চিত্ব 
আবিস্কৃত হইয়াছে তৎসমুদয় পর্যবেক্ষণ করিলে প্রতীত হয়। 
সেই আদিম যুগ হইতে ইসলাম অভিযাঁনের পূর্বব পর্য্যস্ত ইহার 
বুকে যে কত বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যুখান ও পতন হইয়াছিল 
তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও পাওয়া যায় নাই। 

গত চতুবিংশ বৎসর ধরিয়া পুরাতত্ববিদদের অক্লান্ত চেষ্টার 
ফলে বিস্ৃত অতীতের যে সমস্ত প্রত্বসম্পদের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি সম্বন্ধে আমরা এবার 
আলোচনা করিব। 4 

উত্তর-মালয়ের ওয়েল্স্‌লি জেলায় ধানক্ষেত মধ্যে অনেক- 
গুলি সুউচ্চ বিশ্ছক-স প সন্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহাদের 
কোনটিরই উচ্চতা কুড়ি ফুটের কম নয়। এগুলির গড়ন 
ইত্যাদি পর্ধ্যালোচন! করিয়া প্রত্ততত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্তে 
পৌছিয়াছেন যে বছ সহত্র বংসর পূর্বে উক্ত স্থানটি সমুক্ত্রোপ- 
উপকূলবস্তাঁ ছিল | সাগরের এই তীরভূমিতে বাঁস করিত নাম- 
গোত্র না-জান| এক দল মান্থষ, যাহার! কৃষিকার্ধ্য এশং শিকার 
করিতেও জানিত ন)। ঝিহুক, গুগলি, কীকড়া ইত্যাদি সমুক্র 
তীরে অনায়াসলন্ধ খাঁগ্ত আহার্্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার] 
জীবন ধারণ করিত। তাহাদের তুক্তাবশিষ্ঠ ঝিহুকের খোলা- 
গুলি ক্রমে & সকল সপে পরিণত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, 
সুদূর অগ্রেলিয়ার হাক্সবেরি নদের উপকূলেও অনুরূপ সু ,পাবলী 


আবিষ্ভাত হইয়াছে। জনৈক জার্মান নৃতত্ববিদূ বলেন, 
অষ্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের দৈহিক গঠন হইতে সহজেই 
বুঝা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা 
আসিয়াছিল বৃহত্তর ভারত ও ইন্দোনেশিয়] হইতে । তাহাদের 
নির্মিত পান্াদি এবং প্রশ্তর-যস্তরমূহের আশ্পরধ্য সাদৃষ্টের জন্ত 
এই ধারণাটি দৃঢ় বিশ্বাপে পরিণত হুইয়াছে। 

পরস্তর-যুগের অসংখা যন্ত্রপাতি মালয়ের বহু স্থানে পাঁওয়া 
গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বেশ স্দৃহ্ঠ এবং কাঁরু- 
কাধ্যখচিত। মধা-মালয়ের পাহাঁঙ জেলায় তেম্লিং নদীর 
তীরেও সম্প্রতি প্রপ্তরোত্তর যুগ ও লৌহ-যুগের কতকগুলি 
অস্ত্রশস্ত্র আবিফার করা হুইয়াছে। প্রাগতুদ্ধকালে এই 
নদদীটির উপকৃলস্থ শিবিড় অরণ্য-মধ্যে আবিষ্কৃত অনেকগুলি 
্রশ্তরনির্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ লোকেদের মনে অভিনব 
কৌতৃহলের স্থপ্টি করিয়াছিল । এখানে উদ্ধাত বিভিন্ন বস্ত 
হইতে ইহা নিঃসন্দেহে সত্য খলিয়া মণে হয় যে একদা এ 
স্থানে একটি বিরাট নগরী বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশের 
সরস্বতী নদীতীরস্থ সপ্তগ্রামের স্থায় তেমব্রিং নদীতীরস্থ উত্তর 
বিশ্বৃতনাম! নগরীটিও বহির্ধাণিঞ্ধোর দৌলতে একটি মহাঁসম্বপ্ধি- 
শালী নগরীতে পরিণত হইয়াছিল । কেহ কেহ মন করেন 
যে, এই নগরীটি আশ্বোন ব্বপকথায় বর্ধিত "দ্বারাওয়াংশ!” 
রাজোর প্রধান বন্দর “আমারোয়াতী” (অমরাবন্তী?)। কিছ্ধ 
আসলে ইহা! অঙ্থমান ছাড়া কিছুই নহে। কারণ রূপকথায় 
উল্লিখিত “আমারোয়াতী? চীনসমুদ্র-তীরে অবস্থিত ছিল__ 
তেমব্রিং নদীর সহিত ইহার কোনই সংশ্রব ছিল না। 

আদিম যুগের তথাকথিত অসভ্য মা কি ভাবে গিরি- 
গহ্বরে বাঁস করিত তাঁহার নিদর্শনও মলয়ে মিলিয়াছে। 
উত্তর-মালয়ে কেডা! ও পেরাঁক জেলায় অবস্থিত চুন পর্বত- 
খহায় (1110 31006 111115 ) তাহাদের ব্যহাত অস্থি ও 
প্রস্তরনির্শিত অস্রশস্ত্র এবং মৃৎপাঁআাদি পাওয়া গিয়াছে । সেগুলি 
এখন স্থানীয় যাছুঘরে সযত্বে রক্ষিত। 

উক্ত অঞ্চলে এক প্রকার পাতলা শিলাখঞ্ডে নির্টিত 
কতকগুলি আশ্চর্যজনক মতের সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
হুমাত্রা, যবদীপ, বাস্কা, বিলিটন ও বিহাউ দ্বীপে অস্থরূপ 
সমাধি পাওয়া গিয়াছে। এগুলির মধ্যে মৃৎপাঅ, অন্তশস্্ 
এবং কাচের ও পুতির অলঙ্কার ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়! গিয়াছে, কিন্ধু কঙ্কাল বা এক খণ্ড অস্থিরও সন্ধান 
পাওয়া যাঁয় নাই। সম্ভবতঃ কঙ্কালখুলি শত শত বৎসর 


ভুগর্ভে পড়িয়া থাকার দরুন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে । 


৩৪৪ 


কাহার] এই সমত্ত সমাধি তৈয়ার করিয়াছিল এই প্রশ্নের 
সঠিক উত্তর আজও প্রত্বতত্ববিদের] দিতে পারেন নাই ৪ 
তবে নুবিখ্যাত ভাঁধাতত্ববিদ্‌ ডাঁটে। ব্র্যাডেল বলেন, অতি 
প্রাচীনফালে ভারত হইতে যেসব ব্যবসায়ী টিনের সন্ধানে 
মালয়ে আসিয়া পেরাক অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষু্ধ উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন এখলি তাঁদেরই সমাধি. | 

কিছুদিন পুর্বে দক্ষিণ মাঁলয়ে ফোঁহ্র নদীতীরে অবস্থিত 
একটি অখাঁত শহরের উপকণ্ঠে প্রার্ত কতকগুলি ছুর্লভ 
হিটাইট + পুণ্তির সাহাযো এই দেশের অতীত কালের 
অনেক অজানা তথ্য উদঘাটিত হ্ইয়াছে। উক্ত পু'তিগুলি 
বিবিধ বর্ণের কাচে নির্মিত। খ্রীঃ পুঃ চতুর্দশ শতাব্ধীতে 
হিটাইট রাঁজোর মেয়ের] আশ্বরূপ পুঁতির অলঙ্কার ব্যবহার 
করিতেন বলিয়া প্রত্থতওবিদূরা প্রমাণিত করিয়।ছেন । এখানে 
এই প্রশ্ন মনে হওয়। স্বাভাবিক যে, সেই বিশ্বৃতপ্রায় 
মান্ধাতাগ আমলে সদূর হিটাইট হইতে উক্ত বন্ত কি করিয়া 


সির 


মালয় উপদীপ 
এই ভূখণ্ডে আসিল? ইহার সঠিক উত্তর ইতিহাস আজও 
দিতে পারে নাই । তবে ১৫০ গ্রষ্ঠাবে মিশরীয় জ্যোতি্ব্বিদ 
টলেমির অন্কিত একখানি মানচিআ হইতে উক্ত প্রশ্নের উত্তর 
কতকটা মিলিতে পারে বলিয়া মনে হয়। উজ্ঞব মানচিত্রটি 
হইতে জ্রানা যায় যে, প্রাচ্য আসিবার জলপথ টলেমির 
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1 ভূমধ্যসাগঞ্স তীর্থ সিশীয়া রাজোর উত্তরে অবস্থিত একটি প্রাচীন দেশ। 


প্রবাসী 


পালি পাম পািপাইি পাঠিপাশিাি পটনাশিতাটিশিশাসিপাস্পিটিপাপািপািলা পাকা পরি পিপি পি পাস পপাসিলা সি পাাসিা পাপা 
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সি পাসিপাসসিাসিপাসপাসিস্স্ণাি 





পাটি পিপিপি 





সমসাময়িক আলেকজান্ট্রিয়ার নাবিকদের অক্কানা ছিল 
না। ইহাতে মালয় উপদ্বীপের চিত্রটি এমন নিধুত 
ভাবে খুটিনাটিসহ অঙ্কিত যে তাহা! আজও আমাদের বিশ্ময়ের 
উদ্রেক করে। উত্তর মালয়ের “করা” যোঞ্জকটিও ইহাতে 
অস্কিত আছে । 

টলেমি তাহার পুস্তকে লিখিয়াছেন_-স্বর্ণভূমির দক্ষিণ 
প্রাস্ত দিয়া প্রবাহিত “পালাঁগাঁস” নামক নদীতীরে অবস্থিত 
পালাগু নগরী ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি লাভস্করিয়া বিশেষ 
সম্বদ্ধিশালী হইয়াছিল । প্রাচ্য-ভাষাতত্ববিদ ফরাসী পণ্ডিত 
বার্থিলট দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন টলেমির উল্লিখিত 
“পালাগাস” নদীই বর্তমানে জোহর নদী শামে পরিচিত। 
কিন্ত জোহর নদীতীরে অবস্থিত বগ্তমানে “কোটাতিঙ্গী” 
শহরটি টলেমি-বণিত সেই পালা] নগরী কিনা তাহা 
নিঃসংশয়ে বল! যায় ন1। তবে “কোটাতিঙ্গী” শহরটি যে 
অতি প্রাচীন এবং ইসলাম অভিযানের বছ পুর্ব থেকেই 





1 
টলেমির স্বর্ণভুমি 

যে বি্ধমান ছিল তাহা ইহার অধিবাঁসীদের আচার-ব্যবহার 

এবং পারিপাথ্থিক অবস্থা হইতে প্রমাণিত হুইয়াছে। 

ইহার ভূগর্ভ হইতে হিটাইট পুতি ছাড়া আরও এমন সব 

ছত্্াপ্য বস্ত আবিষ্কৃত হুইয়'ছে যাহা ছুই সহস্র বৎসর পৃথিবীর 

ধিডিক্র দেশের সহিত মালয়ের ব্যবসায়গত এবং অন্তবিধ 


কিন্মপ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ শ্বাপিত হইয়াছিল তাহার নীরব 
অথচ অকাট্য পাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । উদ্ধৃত বস্তগুলি 


শ্রাবণ ্ 
পরীক্ষা করিয়া এবং তৎস্বন্ধে পুথাহুপুষ্থক্ূপে আলোচনা 
করিয়া জানা গিম্মাছে যে একদ। সেগুলি এদেশে আসিয়া- 
ছিল হিটাইট, ফিনিসিয়া, মিশর, ইটালী, দক্ষিপ-আফ্রিকা, 
ভারতবর্ধ, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কান্থোন্জ, চীন এবং প্রশান্ত মহা- 
সাগরের কয়েকটি অধুনাবিলুপ্ত রাজ্য হইতে । এই সমস্ত 
নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করিয় প্রত্রতত্ববিদের|। অন্থমান করেন 
যে, দ্বিতীয় শতাকীতে বিদ্যমান সুবিখ্যাত নগনী “পালা গা” 
বোধ হয়, কালক্রমে আঙ্িকার অখ্যাত শহর কোটা(তিশীতে 
রূপান্তরিত হইয়াছে | 

সুপ্রাচীন কালে ভারতবর্ষের সহিত তংকালীন “দবর্ণছুমির” 
(মালয়ের প্রাচীন মাম) যে ক সুদঢ যোগন্থুত্র স্থাপিত 
হইয়াছিল তাহা যে শুধু ছুগর্ভে শিহিত বিবিধ ড্রধানিচয় 
হইতেই প্রমাণিত হুইয়াছে তাহ! নহে; এই উপদ্বীপের নগর 
পঙ্গী পর্বত পদী ইত্যাদির সংগত শাম এবং স্থানীয় 
অধিবাসীদের ভাষা সংস্কতি আচাপ-বাবহার।দিতেও তাহা 
সুপরিস্ফুট । শিক্ষিত মালাইরা আদ্ও তাহাদের পুব্বপুরষেরা 
ভারতবর্ষ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন একথা বকৃলিতে 
গৌরববোধ করেন। 

জাপানী যুদ্ধের কিছুদিন পুর্বে ক্লাস্তান ও জাংগান্থ জেলাপ 
সীমাস্ত্রে “চিস্তাশা” পর্ধতের উপত্যকায় একটি প্রচীন 
বিলুপ্তশ্রায় শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিদ্ুত হয়। প্রাচীন মালয়ে 
ভারতের বর্ম ও সংগ্কতি যে কি বিপুল প্রপার লাঁড করিয়াছিল 
তাহার নিদর্শন এই নাম-না-জান] শহ্রটির প্রতি ইষ্ঠকখণ্ডে 
বিদ্চমান। শহ্রটির চারিদিকে ছিল প্রশত্ত রাজপথ; 
পথিকদের নিমিত্ত পধিপার্থ্ে কয়েক ফারলং অন্তর অন্তর 
কূপ এবং সরাইথানার ব্যবস্থা ছিল। দক্ষিণভারতের্ শৈব- 
মন্দিরের স্তায় আক্কৃতিবিশিষ্ক কয়েকটি ভগ্ন জীণ মন্দির এখ!নে 
বিদ্ভমাণ। তন্মধো একটি মন্দিরে প্রশ্তরনির্রিত শিবলিঙ্গের 
অর্ধাংশ আবিষ্কৃত হুইয়াছে। ইহ ছাড়া! অনেকগুলি মৃতপাত্র, 
ছ'খানি তাত্রথালা এবং গুপ্ত সাআ্াজ্যের কয়েকটি মুদ্রা ও পদক 
এ স্থানের ভূগর্ত হইতে উত্তোলিত হইয়াছে । এঁ সমস্ত মূল্যবান 
বস্ত সিঙ্গাপুরে আনিয়া যাছুখরে রাখ হইয়াছিল । এমনি ভাবে 
প্রত্বতাত্বিক খননকার্ধ্য বেশ চলিয়াছিল | কিন্ত মালয়ে অকম্মাং 
জাপানীদের আক্রমণাত্ক অভিযান সুরু হওয়ায় প্রতত্ব- 
বিভাগের কাজকর্ম একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। 

তখন এদেশীয় জনৈক ৩তুতত্ববিদ দ্বাপানী সরকারকে 
অন্থুরোধ করেন যে যাছুখরে রক্ষিত মালয়ের অতীত সম্পদগুলি 
কোন নিরাপদ স্থানে সরাইতে পারিশে ব্রিটিশ ব্খানধহরের 
ব্যাপক আক্রমণ হুইতে এগুলিকে রক্ষা কর] সম্ভবপর 


হইবে। ৃ 
প্রথমে এই আবেদনটি অগ্রাহ করা হুয়। আত্মসমপণের 


কিছদিন পূর্বে, যখন সিঙ্গাপুরের উপর রোজ তিন-চার বার 
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করিয়। বিমানহাঁন! চলিতেছিল তথন যা৫্ঘর হইতে মালয়ের 
বহু অমূল্য প্রত্বসম্পদ খিমামযোগে দ্বাপানে প্রেরিত হয়। 
কিন্তু শত্রর খাঁটি অতিক্রম করিয়া সেগুলি যথাস্থানে ঠিকমত 
পৌছিয়াছিল কিন! তাহা জান। যায় নাই। 





উত্তর মালয়ে কেডা:জেলায় প্রাপ্ত বুম 

মালয় এিটিশ সরকার কণ্ক পুপরধিককৃত হইলে প্রত্বতত্ব 
বিভাগটিও পুনরায় খোলা হয়। 

ছুই বৎসর পূর্বে কেড৷ অঞ্চলে আর একটি চমকপ্রদ বস্তু 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহা শাকামূনি একটি ব্রোর্জনির্িত 
মূ্তি। প্রত্থততববিণ্‌ ডাঃ ওয়েলস বলেন, ইহ গ্রীষ্টীয় চতুর্থ 
শতকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গ্রপ্তযুগে নির্দিত মু্ি। কেড! অঞ্চলে 
অদ্যাবধি যতগুলি হিমু এবং বৌদ্ধ দেবদেবীর বিএহ উদ্ধত 
হুইয়াছে তন্মধ্যে শুধু এই মৃর্ঠিটকেই অভগ্র অবগ্থায় পাওয়া 
গিয়াছে। এই মৃত্তিটির গঠনপ্রণীলী হইতে. ইহাও সুস্পষ্ট 
প্রমাণিত হয় যে, কেডার হিন্দু ওপনিবেশিকর1 আসিয়াছিলেন 
কুফা-গোদাবরী অঞ্চল হইতে । উত্ভ, মৃততিটি, বর্তমানে স্থানীয় 
যাছুঘরে সযত্রে পক্ষিত আছে। 


৮৮ 


শিশুশিক্ষার গোড়ার কথা 
শ্রীনীলরতন দাশ 


অতীতের বছ স্মতি-বিজড়িত ইংলগের নুবিখ্যাত ইটন 
স্কুলের নাম অনেকেই জআবানেন। বস্ততঃ এই বিগ্ালয়ের 
শিক্ষাদীক্ষার গুশে বহু ছাত্র কৃতবিগ্ঠ হুইয়া পরবর্তী জীবনে 
প্রভৃত যশের অধিকারী হুইয়াছেন। এই ইটন স্কুলের জনৈক 
প্রধান শিক্ষক রোজই ক্লাসে প্রবেশ করিয়! প্রথমে নিজেই 
ছেলেদিগকে অভিবাদন করিতেন। ফলে ছেলেরা আগে 
তাহাকে অভিবাদন করিবার দ্বযোগ পাইত না। একবার 
ছেলের! ভাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তিনি আগেই কেন 
তাহাদিগকে অভিবাদন করেন । তছুতরে তিনি বলিয়াছিলেন, 
“কে বলতে পারে, তোমাঁদের মধো একজন ভাবী সেকৃস- 
পিয়ার নেই? কেজাঁনে তোমাদের ভেতরে কোনও নুতন 
নিউটন বালকক্পে রয়েছে কিনা? কে বলতে পারে, 
তোমাদের মধ্যে আর একজন ক্রম্ওয়েল আসেন নি? 
তোমাদের রয়েছে সেই অজ্ঞান! মহ] সম্ভাবনা । তাই আমি 
ক্লাসে প্রবেশ করেই তোমাদের সেই অজ্ঞান] মহা সম্ভাবনাকে 
জানাই আমার অন্তরের অভিবাদন |” 

বাস্তবিক, ভগবানের কি অদ্ভূত স্ট্রি মানবশিশু | দেহে 
ক্ষুদ্র হইলেও তাহার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এক বিরাঁটু 
সম্ভাবনা । তাই ইংরেজ কবি বলিয়াছেন_-৮1)0 01010 
15 210 0100 1080,” পথুমিয়ে আছে শিশুর পিতা, 
সব শিশরই অন্তরে” অনাগত ভবিস্ততের উত্তরাধিকারী 
এই মানবশিশু বহন করিয়া আনে সম জীবনের নবীন বার্থা। 
এই অসহায় -ক্ষুদ্র প্রাধথীটির উপরেই নির্ভর করে পরিবারের 
দুখশাস্ি, সমাজের কল্যাণ, জাতির গৌরব, রাষ্ট্রের শক্তি, 
দেশের আশাভরস|। যে শিশুটি আজ এক আনা মূল্যের 
একখানি “শিশুশিক্ষা বই, “নব ধারাপাঁত' এবং ভাঁঙা ন্লেট 
সম্বল করিয়া পাঠশালার জীর্ণ গৃহে বসিয়া বর্ণমালা শিখিতেছে, 
অথবা নামতা' মুখস্থ করিতেছে__সেই শিশুটিই হয়ত এক দিন 
হইবে দেশের ও দশের ভাগ্যবিধাতা। বৃক্ষজীবনের যেমন 
অঙ্কুর, মানবজীবনের পক্ষে সেইরূপ শৈশব । শৈশব সমগ্র 
ভবিষ্তৎ মানবজীবনের অঙ্কুরীভূত সম্ভাবনা! মাত্র। তাই 
উপযুক্ত যত্বে লালন করিতে না পারিলে শৈশব সার্থক 
যৌবনে পরিণত হইতে পারে না। 


অতএব ছেলেকে যদি প্রকৃত মান্য করিতে হয়, তবে 
ছেলেবেলা! হইতেই তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য চেধ! করিতে 
ফইবে 3 নতুবা “সে ছেলেই থাকিয়া যাইবে, মাস্থষ হইবে ন11” 
ছেলেকে মান্য করিতে হইলে, শৈশব হইতেই জানন্দময় পরি- 


বেশের মধ্যে তাহার প্রকৃতি ও রুচি অস্থসাঁরে আনন্দের ভিতর 
দিয়! তাহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হুইবে। শিশুকে 
শিক্ষাদান করাযে কত কঠিন, কত জটিল, কত গুরুতর বিষয় 
তাহ! আমর| সকলে হাদয়ঙ্গম করিতে পারি ন|। অনেকেই 
বলেন, “ছেলে পড়ান ? ও | এ আঁবাঁর কঠিন কি? পড়াইলেই 
হইল ।” এই শ্রেনীর লোক শিক্ষাদানের যোগ্য অধিকাদী 
নহেন। অধ্যাপন| যে কিন্ূপ গুরুতর এবং কঠিনতর কার্ধ্য 
তাহা বলিয়া শেষ করা যায়না । শিক্ষার্দীতাঁকে শিশু 
হইয়া শিশুর অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। শিশু কি 
প্রকার জ্ঞান চাহিতেছে, কি উপায় অবলম্বন করিলে 
তাহার জ্ানপিপাঁসা স্বাভাবিক ভাঁবে বর্ধিত ও পরিতৃপ্ত 
হইবে, শিশু কেন বুঝিতেছে না, কি করিলে সে পহজে 
বুঝিতে পারিবে ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা্দাতার বিশেষভাবে 
অবহিত হওয়া প্রয়োজন | শিক্ষার প্রর্কৃত উদ্দেশ্ঠ হইতেছে 
মানুষের অস্তরনিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত, বিকশিত ও পরিপুষ্ট 
করিয়া তাঁহাকে সমাক্ম ও সংসারের উপযুক্ত করিয়৷ ৫েতাল!। 
শিশুর মধ্যে যে অন্ত সম্ভাবনা আছে, তাঁহাকে জীবনে 
রূপায়িত করিয়া তোলা-__শিক্ষার সোনার কাঠি স্পর্শে তাহার 
অন্তরের “মানুষটিকে জাগ্রত করিয়া তোলাই শিক্ষার্ধীতাঁর 
কান । এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, শিশশিক্ষার এই গুরু দায়িত্বভার 
কে গ্রহণ করিবে? কবির কথায় বলিতে গেলে-_ 


“এই যে শিশু তরুগ তচ্ছ 
নতুন মেলে আখি, 
ইহার ভার কে লবে আজি 
তোমরা জান তা কি?” 
ফরাসী দেশের স্ুবিখ্যাত মনীষী রুশো! বলিয়াছেন__ 
মাতৃগর্ভ হইতে মানবশিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়; সুতরাং গৃহই 
শিশুশিক্ষার ভিত্তিভূমি এবং শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষ দিয়া মানুষ 
করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্বও পিতামাতার | কিন্তু শিশুকে 
যথোচিতরূপে শিক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অথবা নুবিষা সকল 
পিতামাতার থাকে না। বিশেষতঃ আমাদের দেশে, 
যেখানে শতকরা ৯০ জন নরনারী নিরক্ষর, সেখানে পিতা- 
মাতার পক্ষে গৃহে শিশুশিক্ষার ভার গ্রহণ করা কতটা 
সম্ভব, তাহা সহজ্ষেই অন্থমেয় । এমন কি, শিক্ষা্দীক্ষায় সম্যকৃ 
অধ্ূসর এবং জঞানে-বিজ্ঞানে সমুন্ত পাশ্ান্ত্য দেশসমূহে-_ 
যেধাঁনে শতকর] ৯০ জনের অধিক নরনারী শিক্ষিত, 
সেখানেও শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা! অধিফাংশ ক্ষেত নারি ফুলে 


শ্রাবণ 


শাসিত 





পা পাপাপাতিপাসপাশ 





প্রধানত: শিক্ষয়িত্ী্বারা চালিত হুয়। ইংলগ্ের জনৈক 
খ্যাতনাম| শিক্ষক বলিতেন যে, ধদি তীছার কোন ছাজের 
বাড়ী ন! থাকিত, তবে তিনি তাহার আদর্শকে কিয়ং পরিমাণে 
কার্যে পরিণত করিতে পারিতেন। সাহার অধিকাংশ ছাত্রই 
সস্তরান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে ছিল, এবং তাহার! 
সকলেই বোর্ভিডে থাকিয়াই অধ্যয়ন করিত । তথাপি উক্ত 
শিক্ষকের ধারণা ছিল যে, ছুটির সময় ছাত্রগণ গৃছে অবস্থ'ন 
করে বলিয়া তাহার শিক্ষাদীনকার্ধোর সাফল্যে ব্যাঘাত 
জন্মে । এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “শিশুদের পালন ও 
শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার পর । কিন্তু পিতামাতার 
সে যোগ্যতা না থাকাতেই অন্ত উপযুক্ত লোকের সহায়তা 
অত্যাঁবশ্ঠক হুইয়া উঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা 
স্থানীয় না হইলে চলে না। বর্তমান কালে আমাদের দেশের 
শিক্ষায় সেই গুরুর প্রয়ৌজনই বেশী । শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার 
মত ভয়ঙ্কর আর কিছুই নাই। তাহা! মনকে যতটা দেয়, 
তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশী। আমাদের 
সমান্ত-ব্যবস্থায় আমরা] সেই গুরুকে খুঁ্দিতেছি যিনি 
আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন, আমাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁদ্রিতেছি, যিশি আমাদের 
চিত্তের গুতিপথকে বাঁধামুক্ত করিবেন ।” 

সদাচঞ্ল ও ক্রীড়াশীল শ্শি খেলাধূলা, হাঁপি-গান ও 
আনন্দের মধ্য দিয়া এবং স্বতঃপ্রব্বস্ত হুইয়া কৌতুহলবশে যে 
শিক্ষালাভ করিবে, তাহাই হুইবে অত্যকার শিক্ষ!। 
শিক্ষক ঘদি সকল শিশুকে একই ছ্চে ঢালিয়া, ঘষিয়া 
মাজিয়া, মারিয়া পিটিয়া, অচিরাঁৎ পঞ্চিত বানাইতে চেষ্টা 
করেন, তবে কালক্রমে সেই শিশুর মানসিক বৃত্তিশমূহের 
উপযুক্ত বিকাশ হইবে না, এমন কি কোনো কোনে ক্ষেতে 
তাহার পক্ষে বিকৃত মনোবৃত্তিসম্পূন্ন হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। 
শিক্ষকের প্রধান কাজ হইবে, সর্বদা শিশুর সঙ্গে থাকিয়া 
সাবধানে, সযক্কে ও স্ুবিবেচনার সহিত তার্ধাকে পরিচালিত 
কর! শিক্ষক হইবেন শিশুর “[1101)0, 101110501)1007 904 
00199” 1 শিশু ও কিশোরদের এই ভাবে. শিক্ষাদানের অন্ত 
পৃথিবীর স্বাধীন ও প্রগতিগীল দেশগুলিতে কত বিচিন্্ রকমের 
শিক্ষাপ্রতিঠান স্থাপিত হুইয়াছে এবং নিত্য কতই না অভিনব 
শিক্ষাপন্ধতির আবিষ্কার ও গবেষণা চলিতেছে । শিগুর 
জীবনকে শিক্ষাদীক্ষায়সর্বাননুন্দর ও সার্থক করিয়া তুলিবার 
জন্ত সেই সকল দেশে নাসর্ণরি স্কুল, এবং কিতারগার্টেন 
প্রণালী ও মন্টেসরী-পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্ত কত উন্নত- 
ধরণের শিক্ষায়তন প্রতিঠিত হইয়াছে, উপরস্ধ ্নেওয়ে রীতি, 
ছামাটিক্‌ ওয়ে অব টিচিং প্রভৃতি শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে । 
ইছার সহিত জামাদের দেশের শিশুশিক্ষার কুব্যবস্থার তুলনা] 
করিলে মন ছঃখ ও নৈরাস্ত্রে ভরিয়া উঠে। কারণ এ দেশে 





শিশুশিক্ষার গোড়ার কথ 


শাপা্পা্পাপাস্পিস্পা পাম্পি াা্পা্পাস্পিস্পাস্পাসপািত 


৬৪৭. 








শিশুশিক্ষার নামে চলিতেছে শিশুপাঁল বধ, এখানে এখনও বছু- 
ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থার অন্থয়াপ শিক্ষাদান চলিতেছে । 
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এ দেশের অনেক শিক্ষক এখনও পরিহার করিতে পারেন 
নাই। কাজেই শিশু যেদিন প্রাথমিক বিদ্পালয়ে প্রথম 
আগিয়|! ভর্তি হইল, সেদ্দিন হইতে আরম্ভ হইল তাহার 
জীবনের ট্রাব্রেডি। যে স্কুমারমতি সদাপ্রকুল্প শিশু 
আপনার গৃহে, আত্মীয়-স্বজনের মধো, সর্বদা ছুটাছুটি করিয়া 
খেলাধুলায় মাতিয়া মনের আনন্দে বিভোর হুইয়] থাকিত, 
আঁজ সহসা তাহার উপর নামিয়। আসিল শিক্ষকের প্রচ 
শাঁসনদণ্ড। সদানন শিশুর অন্তরায় শিক্ষকের রজচক্ষু 
আর ঘূর্ণমান বেআদগ দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়। উঠিল । 
শিশুমনে সেই যে প্রথম আতঙ্কের সরি হইল, তাহা আর 
ঘুচিল ন।। শি পাঠশালাকে আ'নন্দ-নিকেতন বলিয়া 
ভাঁবিতে পারিল না, উহা তাহার কাছে একট! ভীতিপ্রদ 
বন্দীশাল!সদৃশ বলিয়া মনে হইল, মুক্ত বনবিহঙ্ন যেন 
পিপ্লরাবদ্ধ হইয়া! পড়িল। এখানকার বৈচিতআরাহীন, একধেয়ে 
পিরানন্দ শিক্ষাপ্রণালীকে সে প্রাণের সহিত, আনন্দের 
সহিত গ্রহণ করিতে পাপিল না । রুত্বশ্বাসে বঞ্ধঘরে আনন্দহীন 
পরিবেশের মাঝখানে বসিয়া বসিয়া! তাহার শিশুচিত্ত 
অবসাদ ও অন্বপন্তিতে ইপাইয়া উঠিল। শিশুর মাঁনস- 
শতদলের পাপড়িগুলি পূর্ণবিকশিত হইবার পূর্বেই শেহুবারি- . 
সিঞ্চনের অভাঁবে এবং রুদ্্শীসনের খররৌরে শু হুইয়া 
ঝরিয়া! পড়িল । যে সকল নববিষ্তার্থা পুথিহাতে গুরুমহ!শয়ের 
নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হয়তো! ভাবী 
বিবেকানন্দ ও অরবিনা, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ ও 
পরসুয্নচণ্র, আত্ততোষ ও চিত্তরপ্কন লুকাইয়! ছিলা,_তাহাদের 
হুইল অকালমৃত্যু । 

রবীন্দ্রনাথ বড় ছুঃখেই বলিয়াছেন_“বাঙালীর ছেলের 
মত এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্ত দেশের ছেলেরা যে 
বয়সে নবোদ্গত দস্তে আনদ্দমনে ইক্ষু চর্ববণ করিতেছে, 
বাঙালীর ছেলে তখন স্কুলের বেঞ্চের উপর কৌচাঁসমেত ছুই- 
খাঁনি শর্ণ খর্ব চরপ দোছুল্যমান করিয়! শুদ্ধমাআ বেআ হজম 
করিতেছে, মাষ্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর অন্ত 
কোনক্প মসলা মিশানে। নাই ।” 

অর্থ শতাবী পূর্বেও ইউরোপের বিভালয়গুলিতে 
শিক্ষার্থীকে শারীরিক শাস্তিদানের ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে 
বিমান ছিল। কিন্তু শিশুচরিআ ও শিশুমনভ্তত্ব পর্যযালোচন! 
করিয়! ক্রমে ক্রমে শিক্ষাবিদ্‌ পঙ্ডিতগণ শারীরিক দওবিধান প্রথা 
বিগ্তালয় হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন। সোভিয়েট প্াশিয়ার 
আইন অনুসারে পিতামাতা৷ পর্ধ্যস্ত সন্তানকে প্রহার করিতে 
পাঁরে না, সন্তানকে শারীরিক ক দেওয়া তথায় অপরাধ 


02, এ ১7৭ ফিরল ভিডি সদন 


৩৪৮ 


পািপার্পিস্পিস্পা্িপি পাপা সপাস্িসিপাসপান্পাপাশিপাসিসিল 


বলিয়! গণ্য, এবং ইহার জন্ত পিতামাতাঁকে শান্তি পাইতে হয়। 
কিন্ত এ দেশে শিশুদের কোমলগাত্রে কত পিতামাতা আর 
শিক্ষক যে প্রতিদিন আঘাতের চিহ্ন অক্কিত করিয়া] “দন, তাঁহার 
ইয়ত্তা নাই। জীবনের প্রভাতে শিশুর যাত্রাপথ যদি চোঁখের 
জলে ডিঙ্জিয়া উঠে, তবে শিশুজীবনের পক্ষে ইহা! অপেক্ষ! 
বড় ছুর্ভাগ্য আঁর কিছু হইন্তে পারে ন1। স্বাধীনতা এবং 
আনন্দের মধ্য দিয়া যদি শিশুদের জীবনকে আমরা পুম্পের 


প্রবাসী 


সাপ সপাসিপাপাসপিপানাপাপাপাপাস্পিম্পিস্পিস্পাপাপাস্পিশিস্পািসিপাসিতশ সাি্িসপিীসিিসািপয 


১৬৫৫ 





মত বিকশিত হুইয়া উঠিবার সুযোগ দিতে পারিতাম, তবে 
আজ পৃথিবীর রূপ বদলাইয়া যাইত | শিশুধ জীবনকে গড়িয়া 
তুলিতে হইবে জোরজবরদত্তিতে নয়, ম্েহ্মমতা দিয়া 
আঘাত করিয়া নয়, আলিঙ্গন করিয়া। শিশুশিক্ষ! বেত" 
কণ্টকিত পথে ঠিকমত হইবার নয়; অপরিমেয় সহামুডৃতি, 
অপীম ধৈর্য্য আর অফুরস্ত দরদের পথই শিশুশিক্ষার প্রকৃষ্ট 
পদ্থা। 





জৈন মহষি রায়টাদ ভাই 


মোহনদাস করমটাদ গান্ধী 


গুজরাচি ভাষায় লন্বপ্রতিষ্ঠ কবি রাজজচ্ অথবা রাঁয়টাদ ভাই 
কাথিয়াবাঁড় ষ্টেটের অন্তর্গত ভবানীয়া নামক স্থানে উনণ্িংশ 
শতাব্দীর মধাভাঁগে জন্মগ্রহণ করেন। লগুন থেকে ১৮৯১ 
সালে, যেদিন আমি দেশে ফিরে আনি সেগ্িনই বোন্বাইয়ে 
ডক্টর পি.জে, মেহতার বাঁপভবনে এই কবির সঙ্গে আমার 
প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আমি কবি বলেই ক্ভাকে সম্বোধন 
করতাম, তিনি ডক্টর মেহত!গ সঙ্গে খুব ধনিষ্ঠ আত্মীয়তা-হ্ত্রে 
আবদ্ধ ছিলেন । তিনি শত-বাঁধনী অথাৎ একপসঙ্কে এক শত 
বিষয় স্মরণ রাখতে সমর্থ বলে আমার নিকট পরিচিত হন। 
কবি তখন যুবক ছিলেন, আমার প্রায় সমবয়সীই হবেন। 
বয়স খুব সম্ভব তখন একুশের কাছাঁকাছি। বাস্তব জগতের 
সকল কাঞ্জকশ্্দ থেকে অবপপ নিয়ে তিনি ধর্মপাঁধনে নিজেকে 
সম্পূরণক্পে নিয়োজিত করেছিলেন। আমি স্বর সরল 
অনাড়ম্বর জীবন, এবং স্বাধীন বিচাঁরশক্তির জন্য তাঁর প্রতি 
গভীর আঁকর্ষণ অনুভব করতাম । তিনি সর্ববিধ অন্ধ গৌড়ামির 
হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। তিনি কর্্মকে সক্রিয় 
ধর্মসাধনায় রূপান্তরিত করেছিলেন ধলেই সম্ভবতঃ তার প্রতি 
আমি সবচেয়ে বেশী আঁকৃষ্ঠ হয়েছিলাম । অধ্যাত্ম-দর্শনের 
একজন কৃতী ছাত্র হিসাঁবে তিনি য]| বিশ্বাস করতেন তাই 
কার্যত অনুশীলনেও সচেষ্ট হতেন। স্বয়ং জৈন ধর্্মাবলক্বী 
হলেও অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি তার সহনশীলতা উল্লেখযোগ্য । 
উচ্চতর শিক্ষালাতের জন্য ইংলগ যাবার সুযোগ পেয়েও তিনি 
তা গ্রহণ করেন নি। 

তিনি ইংরেজী শেখেন নি। তার বিস্তালাভ প্রাথমিক 
বিদ্তালয়েই যা কিছু হয়েছিল। কিন্ত. তিনি ছিলেন বিশেষ 
প্রতিভার অধিকারী । তিনি সংস্কৃত ও মাগধী ভাষা জানতেন 
এবং আমার ধারণ! পালী ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন । বর্শগ্স্থ 
পাঠে ভার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি একজন গ্রস্থকীট 
ছিলেন। গুজরাটী ভাষার মাধ্যমে তিনি অধ্যাত্মশান্ত্-বিষয়ক 
প্রভৃত জ্ঞান আহরণ করেন, এমন কি ইসলাম ধর্ম, গ্রষটধর্ম 
এবং জরুষ-প্রবর্তিত ধর্ম্মবিষয়েও যথোঁচিত ব্যুৎপত্ভি অর্জন 
করেন। তিনি বান্তবিকই একজন মনীষী ছিলেন। আঁধ্যাত্থিক 


বিষয়ে তার প্রগাঁ় পাণ্ডিত্য আমাকে নিরতিশয় মুগ্ধ করেছে। 
আমি অগ্যত্র বহুবার বলেছি যে, আমার আধ্াত্বিক ভ্বীধন 
গঠনে উক্ত কবির প্রভাব টলষ্টয়, রাঁষ্কিন প্রভৃতির প্রডাঁবকেও 
ছাঁড়িয়ে গিয়েছে । কধিবরের প্রভাব গভীরতম হওয়ার এট|ই 
মুখ্য কারণ যে, আমি তার বাঞ্চিত্বের নিকটতম সংস্পর্শ লাঁভে 
ধন হয়েছিলাম । ভার উপদেশাবলী জীবনের বিরাট কর্প- 
ক্ষেত্রের অধিকাংশ ব্যাপারেই আমার বিধেককে প্রবুদ্ধ 
করেছে। তার বশ্মুবিশ্বাসের মূলভিত্তি নিঃসন্দিষ্। ভাবে অহিংসা। 
একঘাত্র বৃদ্ধ ও রুগ্ন গৃহপালিত পশ্ড এবং বিবিধ কীটপতঙ্গ 
ইতাদিকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করাই অহিংসার 
পরাকাষ্ঠা একথা যারা বলে থকে, সেইসব তর্থাকধিত 
অহিংসার পুষ্ধারীর দ্বারা যে সকল অদ্ভুত আচরণ অনঠিত 
হতে দেখতে পাওয়া যায়, রায়টাদ ভাইয়ের অহিংস 
ঠিক সে ধরণের নয়। ভার অহিংসা ক্ষুদ্রতম কীট থেকে সমএ 
মানবজাতির প্রতি সমভাবে প্রযুক্ত হ'ত । 

তথাপি কবিকে দোঁষক্রটিহীন পূর্ণ মানবন্গপে মেনে নিতে 
আমি কখনে। পাপি নি। কিন্তু যেসব শ্রেষ্ঠ মনীষীর সঙ্গে 
আঁমি সবিশেষ পরিচিত তাদের সকলের চেয়ে এই কবি 
পূর্ণতার অবিকতর নিকটবর্তী বলে আমার নিকট প্রতিভাত 
হতেন। হায়! তিনি অকালে, মাত্র তেত্রিশ বংসর বয়সে 
লোকান্তরিত হয়েছেন । সত্তাকে নুম্পঞ্ভাঁবে প্রত্যক্ষ করার 
তীব্র আকাঙ্কা অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সত্যলোকে 
প্রয়াণ করলেন। তিনি ত্বার শ্ভতাবক রেখে গেছেন অসংখা, 
কিন্ধু অন্থগত শিষ্ত রেখে গেছেন খুবই কম। তার লেখার 
ভিতর অধিকাংশই পত্রাবলী, যা তিনি অহুসদ্ধিৎহ্ুদের নিকট 
গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিপূর্ণ প্রীণের ভাষায় লিখেছিলেন । 
এই পত্রসকংলন প্রকাশিত হয়েছে গুজরাটি ভাষায় । হিন্দীতে 
অনুদিত হয়ে এগুলি প্রকাশের চেষ্টাও হচ্ছে। এর ইংরেজী 
অন্থবাদও গীপ্রই প্রকাশিত হবে বলে আমি আানি। এই 
পআাবলীতে বর্ঠিত বিষয়গুলি প্রধানতঃ কবির আধ্যাত্মিক 
অভিজ্ঞতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ।৬ 


* ১৯৩০ জুনের “মভার্ণ রিভিযু'র একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে 
ঞউমেশচন্জ চক্রবর্তী কর্তৃক লিখিত। 








দহ 
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পোর্ট তকিফে “আরব লীগের? ছুই কণধার। 
গৌধি আরবের শৃপতি ইবন সৌদ (বামে) ও মিশরের রাজা ফারুথ 


আরব-ইন্দী সংঘধ 





সপ সমতার নীতিতত গঠিত, ঘববাডী ৭ শহক্ষে পর্ন ইছুদী উপনিবেশ কাফার জেখেক্ষেল 


কষিজাত াষ্তব্য ও তাহার বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ-প্রণালা 
এ শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস, এম-এস্সি 


ভারতবর্ধে উৎপন্ন ক্কষিজাত থাদ্যপ্রবাসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করা! যে একাস্ত প্রয়োজন তাতে সন্দেহ নাই। প্রথমত; 
জমির উর্ববন্নতা বৃদ্ধি ও জলসেচন প্রভৃতির ওপর সতর্ক দৃষ্টি 
রেখে প্রত্যেক ফসলের উৎপাদন বহুলাংশে বাড়ানো যেতে 
পারে । বর্তমানে কৃষিবিদ্গণ এ কার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন 
এবং আশ! করা যেতে পারে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকাধ্য 
পরিচালন! করলে ক্রমশ: উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেড়ে 
চলবে । কিন্তু কেবল ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয় চিন্তা 
করলেই চলবে না__দেখতে হবে কি করে এই উৎপন্ন 
ফপলসমূহ সুরক্ষিত অবন্থায় দেশবাঁপীএ নিকট দীর্ঘ কালের 
জন্ত ব্যবহারযোগ্য থাকে । 
সাধনকারী বিবিধ কীটপতঙ্গের বিষয় অবগত আছি। ফসল 
গে।লাজ্জাত করবার পরও কাঁটপতঙ্গের দ্বারা বহুলাংশে 
বিনষ্ট হতে পারে। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এজন্য বহু 
অর্থের অপচয় ঘটে এবং গবর্ণমেন্ট ও বৈজ্ঞাণিকগণের চেষ্টায় 
এইরূপ অপচয় বহুলাংশে নিবারণ করা হয়েছে। 

ভাঁরতবৃর্ষের পক্ষেও এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা "অবলম্বন 
করা কত্বায। এই দেশেও এইকপ কীটপতঙ্ষের জন্ত বহুল 
পরিমাণ শঙ্ত বিনষ্ট হয় এবং বাধিক অপচয়ের পরিমাণ লক্ষ 
লক্ষ টাকা হবে সন্দেহ নাই। বিস্তর ধান, চাল, ডাল, 
গম, তামাক ও বিবিধ ফলে এইরূপ কীটপতঙ্গের জন্ত ধিন$& 
হয়। এর আশু প্রতিকার একাস্ত প্রয়োজন । 

উপরোক্ত কীটপতঙ্গসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর হতে পারে এবং 
এদের বিনষ্ট করারও নানারূপ উপায় আছে। সাধারণ 
ভাবে গরম ও ঠ11 আবহাওয়ার স্থগ্ি করে উপযুক্ত আধারের 
মধ্যে শস্তাদি সংরক্ষণ, করবার ব্যবস্থা করলে কীটপতঙ্গের 
আক্রমণ থেকে অনেকাংশে সেগুলোকে রক্ষা করা যেতে 
পারে। পরীক্ষা করে দেখ! গেছে যে ১৪০" ফারেন হাইট 
টেম্পারেচারের সাহায্যে ধান ও তামাক ছাড়া অনেক শস্ত- 
বীজকে কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে বাঁচানো যেতে পারে । 
এই উপাঁয় অবলম্বন করলে বীন্ধগুলির অগ্দুরিত হুবাঁর ক্ষমতাও 
বিলুপ্ত হয় না। অতিশয় ঠা আধারসমূহের মধ্যে খাদ্য- 
জব্যাদি সংরক্ষণ করবার ব্যবস্থাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শিরাপদ। 
অবশ্থ এটা অত্যন্ত বায়সাঁধ্য এবং এদেশের পক্ষে সওব হবে 
বলে মনে হয় না। ঠাঞ্1া ও গরম আঁধারের মধ্যে শঙ্ত 
ও ফদলসমূহ্‌ সংরক্ষণ করার বিষয় আলোচনা কর! গেল। 
এক্ষণে বিবিধ রাঁসাঁয়নিক পদার্থের প্রয়োগে কিভাবে শন্তাদি 
সংরক্ষিত হতে পারে তা দেখ] যাক। 

৮ 


আমর] সকলেই ফসলের ক্ষতি- - 


ফরমাল্ডিহাইড, শ্াপথলিন প্রস্থৃতি কতিপয় রাসায়নিক 
পদার্থের সহিত অনেকেই সুপরিচিত এবং এই সকল পদার্থ 
সাধারণ টেম্পারেচারেই ধীরে ধীরে বাশ্পীয় অবস্থায় পরিণত 
হয়ে পারিপার্থিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে ও 
সকল রকম কীটপত্গ বিনষ্ট করে । সঞ্চিত প্রধাপমূহ এই 
বাণ্পের কিয়দংশ শোধণ করে প্রেখে দেয় যাঁর ফলে অনেকদিন 
নৃতন কীটসমূহ অন্মীতে পারে না। খাদাপ্রব্যাদি সফ্ায়ের 
জনক যে সব রাসায়শিক পদার্থ বাবহ।র করতে হবে 
সেগুলো মাছষ ও যাবতীয় জীবজন্তর পক্ষে সর্বতোডাবে 
নির্বিষ হওয়া দরক!র। অবশ্য এই সকল পদাৎ অতি 
সামান্ত পদ্নিমাণ ব্যবহার করেই বছুল পরিমাণ খাদাশগ্ 
সংরক্ষিত কর! চলবে । কীটপতঙ্গ বিনষ্ট করবার সর্বাপেক্ষা 
শজ্িশালী ওঁষধ পাইরেখাম নামক একপ্রকার গাছের ফুল 
হুতে প্রস্তুত হয় এবং তাকে পাঁইরেখণম একস্ট্রা্উট বলে। 
এটি একটি তরল পদার্থ এবং তৈলে দ্রবীছ্ত বরে প্প্রে 
করবার ব্যবস্থা কগলে এর কীটবিম[শক শঙ্তি অনেক বেড়ে 
যায়। পাইরেখ।ম জাপান থেকে বেশী পরিমাণে আমদানী 
হ'ত এবং পুর্বব-ম।ঞ্রিক। কেও কিছু কিছু পাওয়া যেত। শত 
সংরক্ষণাগারে পাইরেখাম ন্প্রেদিয়ে মধ্যে মধো কীটাদি 
বিনাশ করব!র চেষ্ট] করতে হবে। এতে কীটপতঙ্গ বহুল 
পরিমাণে ধবংপ হবে| শু আবহ ওয়াই সর্ব!পেক্ষা নিরাপদ । 
তাতে কীটপতঙ্ক বেশী পরিমাণ জগ্মগ্রহণ কর্ণতে পারে 
না। সে কারণ রাসায়নিক দ্রবা ব্যবহার করবার সঙ্গে সঙ্গে 
দেখতে হবে যেন থাদ্রাশস্ত-সঞ্চয়ের আঁধারপযূহ বেশ শু 
থাকে ও ন্তাতসেতে না হয়। 

আমেরিকায় আর একটি মুলাবান রাসায়নিক পদার্থ 
আবিষ্কৃত হয়েছে_-এর নাম ডি, ডি, টি। এর পুরা রাসায়নিক 
মাম ডাইক্লোরো, ডাইফেনিল, ট্রাইক্লোরোইথেন। এট] দেখতে 
শাদ| লবণের মত এবং কেরোপিন তৈল, ইথার, ম্পিরিট 
প্রভৃতি তরল পদার্থে দ্রবীভূত হুয়। ডি, ডি, টি উপগোজ্ 
দ্রাবক পদার্থসমূহের সহিত ভাগরূপ মিশে গেলে ০ করা 
উচিত। তখন বাম্পীয় আকারে ডি, ডি, টি কণাসযূহ 
কেরোসিন, ইথার প্রভৃতি তরল পরার্ঘসমূহ্র সহিত হুগ্ভাবে 
মিশ্রিত হয়ে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে । ফলে ণাযুমগুলস্থ 
কীটাণুসমূহ্‌ সত্বর বিনষ্ট হয়। শ্প্রর সাহায্যে ডি, ডি, টির প্রিয়! 
কয়েক সেকেগ্ডের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাপকভাবে 
ডি,ডি,টি স্প্রে করবার জন্ত বড় বড় স্প্রে পাম্প ব্যবহার 
করা যেতে পারে। ডি, ডি, টি যেখানে স্প্রে কর! 


৩৫৪ 
সম্ভব হবে না সেখানে পা্টগার ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। 
ডি, ডি, টি অন্তান পাউডারের সহিত মিশ্রিত করা হয় এবং 
সাবারণতঃ শতকর] ৫ থেকে ১০ ভাগ ডি, ডি, টি এই 
পাউডারের মধ্যে থাকে | কাঁটাণুসমূহের বাসন্ানে এই 
পাউডার ছিটান হয়, ফলে আঁন্তে আস্তে সমন্ত কীটাণু ধ্বংস 
হয়ে যায়। স্প্রের মত এত শীঘ্র না হলেও বেশ স্বল্লক(লের 
মধ্যেই সমস্ত কীটপতঙ্গ বিনষ্ট হুয়। ডি,ডি, টি-র কাটাণু- 
বিনাশক শক্তি অসীম এবং সঞ্চিত শশ্তাদি মাত্র সহস্র ভাগের 
এক ভাগ ডি,ডি,টি-র প্রয়োগেই কীটাণুর আক্রমণ হতে 
নিরাপদ থাকে । 

আদর্শ শল্তাগার নির্মমাণই সর্বাঁপেক্ষ| প্রয়োজনীয় । 
আবহাওয়া ভেদে থাদাপ্রব্যাদ্ির সংরক্ষণ-কার্যের মধ্য বেশ 
তারতম্য দেখা যায়। বাংলাদেশের জলীয় বাম্পপূর্ণ আব- 
হাওয়ায় কাঁটাণু সহজেই জন্মগ্রহণ করে এবং সেজন্ত 
এখানে খাদ্য সঞ্চয়ের আধারসমূহ খুব সাবধানে তৈরি 
করতে হুবে। পক্ষান্তরে ওফ আবহাওয়ায় ফলশল্তা্ি 
প্রকৃতির সাঁহায্যেই বেশ কিছুকাল সংরক্ষিত হতে পারে। 
এর উপর যদ্দি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আধারসমূহ নির্মাণ করা 
যায় ত এগুলে। দীর্ঘকাল টাটক। থাঁকবে। বিহার, যুক্ত প্রদেশ 
পঞ্জাব এবং আরও কয়েকটি গু আবহাঁওয়! প্রধান দেশে 
আদর্শ শন্তাগারসমূহ নির্টিত হতে পারে । এমন কি, বাংলায় 
উৎপন্ন মূলাবান থাগ্শগ্তাদির কিয়দংশও এও সকল 
দেশে ভবিষ্যতের ব্যবহারের অন্ত সংরক্ষিত করা যেতে 
পারে। 

খাসংরক্ষণ-ব্যবস্থার উন্নতি না হলে প্রতি বংসর লক্ষ 
লক্ষ টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্যাদি বিনষ& হবে। এরূপ অপচয় 





প্রবাসী 


পাা্পাপান্পাপাস্পাসিী পাস্াপা্পিিপা্িল সতী সপাসপ অপাপপাপাপািসপীসশিউসিপাস পাস 


১৩৫৫ 


পাস 





নিবারণ কর! অবস্ত কষ্টসাধ্য সঙ্দেহ. নাই,. তবুও বিভিন্ন 
প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের একাস্তিক সহযোগিতা গেলে এটা 
সন্তব হবে। ভারতবর্ধের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে হলে 
এই সঞ্চয় ও সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন সর্ববাথে প্রয়োজন | অবশ্ঠট 
এ সম্বন্ধে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতাঁও দরকার । 
সাধারণ কৃষক যদি বুঝতে পারে যে তার উৎপন্ন ফসল দীরধদিন 
সঘতে সংরক্ষিত থাকবে এবং সে উপযুক্ত মূলো একদিন নিশ্চয়ই 
তা বেচতে পারবে তাহলে সে এই সংরক্ষণনীতি অবস্থাই 
মেনে চলবে । আদর্শ শম্তাগার নির্মাণ যথেষ্ঠ ব্যয়সাধ্য হবে 
সন্দেহ নাই, কিন্তু সরকারের সহায়তা পেলে এই কাজ 
কঠিন হবে না। ক্কধি-ভ্রব্যাদি বার মাস সমান উৎপন্ন 
হয় না। প্রত্যেক ফসলেরই একটি নিদ্ধি্ঠ সময় আছে 
এবং এই উৎপন্ন ফললের স্থায়িত্ব সব সময় সমান নহে। 
অধিকাংশই ছু-এক মাসের মধ্যে পচে নষ্ট হয় এবং দন্ত 
শীঘ্র জনসাধারণের মধ্যে সেগুলি বিলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা! 
হয়। জনসাধারণও প্রত্যেক খাদ্যশন্ত প্রয়োজনের অতিরিজ্ঞ 
গ্রহণ করে । ফলে অনেক সময় তাঁদের অর্থের অপচয় ও স্বাস্থা- ' 
হানি ঘটে । এন্সপে অবস্ঠ খাদ্যপ্রব্য কীটপতঙ্নের আক্রমণের 
হাত থেকে রক্ষা পেল, কিন্তু এর ঘ্বারা ঠিক অপচয় 
নিবারণ হ'ল না। যে সকল খাদ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
উৎপন্ন হয় সেখলে। যদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা! কর] যায় ত 
ভবিস্তে তাঁদের সঘ্ধাবহার হবে এবং ছু্ডিক্ষ প্রভৃতি 
অনেকাংশে নিবারিত হুবে। থাদ্যশস্ত সংরক্ষণ বিষয়ে 
নুচিস্ভিত পরিকল্পন! রচন! কর! দরকার । এপ পরিকল্পনা য 
জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। 





ংল৷ পরিভাষা 


অধ্যাপক গ্রীচিস্ত।হরণ চক্রবর্তী 


ইংরেজ জাতির সহিত আঁমাঁদের দেশের সন্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার 
পর হুইতেই বিক্কৃত ও অবিকৃত ভাবে অনেক ইংরেজী শব্দ 
বাংলায় ব্যবহাত হইয়া আসিতেছে । তাহা ছাড় অন্জত্র 
ইংরেজী শব বাংলায় অনুদিত হুইয়া বাংলার শকভাঁগারকে 
পু করিতেছে । সাধারণতঃ লেখকগণ যে যাছার প্রয়োক্জন 
মত শবের অন্ছবাদ করিয়| থাকেন--সংঘবন্ধ চেষ্ঠাও মাঁঝে 
মাঝে কিছু কিছু দেখা যাঁয়। তবে দেশের জনসাধারণ এ 
বিষয়ে সম্পূর্ণ উদ্দাসীন-_ শিক্ষিত সন্প্রদায়ের মধ্যেও এ সম্পর্কে 
বিশেষ কোনও আএ্রছের পরিচয় পাওয়া যায না। ইংরেজী 
ভাষা ও সাহিত্যই শিক্ষাভিমানী সমাজের মুখ্য উপজীব্য-_ 


ছ'চার জন ছাড়া তাহাদের অধিকাংশই বাংলার ধার ধারেন 
না-বাঁংলায় কোনও গভীর বিষয়ের গুরু আলোচনার 
প্রয়োজন বা তাগিদ তাহাদের অনেকেরই নাই। বাংলায় 
কিছু বলিতে বা লিখিতে হইলে বিপর বোধ করেন এরূপ 
লোকের সংখ্যা শিক্ষিতের মধ্যেও যথে্। তার পর 
ইংরেজী ভাবে ভাবিত, ইংরেজীর মোছে আচ্ছন্্ হইয়া অনেকে 
যাহা লেখেন তাঁহা বাঁঙালীর বাঁংল! প্রাঁয়শই হয় নাঁ_তাহার 
মধ্যে সাহেবী গন্ধ পুর! দপ্তর বর্তমান । বাংলার এই অবস্থার 
কথাই অতি ম্প্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়া প্রীবুদ্ধদেব বন 
লিখিয়াছেন__ 


শ্রাবণ 


“বাংলায় লিখতে বে দেখি ইংরেজীতে ভাবছি, অথচ 
ইংরেজীতেও কথাট! পুরোপুরি বলতে পারি তা নয়। বাংলা 
লেখা আমাদের শিথতে হয় অতি কষ্টে প্রাণপণ পরিশ্রমে... 
ভাষাকে শিল্পরপে গড়ে তোলা এমনিতেই শস্ত কাজ, 
আমাদের দেশে তার ওপরে বিদেশী ভাষার মধ্যবন্তিত! জড়িত 
হয়ে ব্যাপারটিকে আরও ছুরূহ ক'রে তোলে ।...এখন পর্যান্ত 
আমাদের সাধারণ শিক্ষিত লোকদের বেশির ভাগই, ভাল 
বাংলা দুরে থাক, নিতু্ল বাংলাও লিখতে পারেন না__ 
ছাপার অক্ষরের বইয়েও শুধু অপটুত] নয়, প্রমাদও লক্ষিত 
হয় প্রচুর” (সব পেয়েছির দেশ, পৃঃ ৮৫-৬ )। 

এই অবস্থায় ভাষার সৌন্দধ্য ও পরিপু্টির দিকে দেশের 
জনসাধারণ ব| শিক্ষিত সপ্প্রদায়ের দৃষ্টি তেমন ভাঁবে পড়ে 
নাই | এক জনের ব্যবহৃত শখ সুন্দর হুইল কি অন্ুন্দর হইল, 
শুদ্ধ হইল কি অশুদ্ধ হইল তাহা লইয়া আলোচনা করিবার 
প্রয়োজন কচিৎ ছুই এক জন মাত্র অহ্ভব করিয়াছেন । ফলে 
আন্ধ যে কত অসঙ্গত, অনুন্দর ও অশুদ্ধ শব বাংলায় ব্যবহাত 
হইতেছে তাহার ইয়ত্ত। নাই । অন্ঠের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং 
রবীগ্রনাথের ত্রকুটি বা অশ্থনয় এবিষয়ে বিশেষ কাহারও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বহুল প্রচলিত 
শবের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা, কৃণি, সহানুভূতি, অস্তরীগ 
প্রভৃতি কয়েকটি শব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্ট ভাষায় 
হার মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অথচ কয়ঙ্মন তাহার 
খবর রাখে ব| রাখার প্রয়োজন বোধ করে? 

অবশ্ত রবীন্দ্রনাথের কথারই পুনরুক্তি করিয়া আমর] 
বলিতে পারি “ডাঁষ| যে সব সময় যোগ্যতম শঝের বাছাই 
করে কিন্বা যোগ্যতম শব্কে বাচাইয়া রাখে' তা নয় তথাপি 
ভাষায় ব্যবহৃত শব্ষের দোষগুণ সম্বন্ধে উদ্াসীনত1 অবলঙ্বন 
কর! যে কোন ভাষাভাষীর পক্ষে মোটেই প্রশংসার বিষয় 
নহে। এদিকে সতর্ক দৃষ্টি ও মমত্ববোধ থাকিলে তবেই 
ভাষার প্রীবদ্ধি সম্ভবপর, অন্যথা নহে। আক, স্বাধীনতালাভের 
পর যখন বাংলাভাষার প্রসারবৃদ্ধি অবশ্ঠন্ভাবী--যখন 
ইংরেজীকে একেবারে ন| ছাঁড়িলেও বাংল! ভাষার মধ্য 
দিয়াই আঁমাঁদিগকে প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্ধায নির্বাহ 
করিতে হইবে তখন আর কাহারও বাংল! ভাষা সম্বন্ধে 
অনবহিত হওয়া সঙ্গত ও শোভন নয়। খ্রী্ায় উনবিংশ 
শতাকীর শেষার্ হইতে সরকারী অঙ্থবাদ সমিতি, জ্যোতিরিস্র 
নাথ ঠাকুর প্রবর্তিত সারস্বত সমাজ, বঙীয়-সা টত্য-পরিষদ 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ইংরেনী শবের নুষঠু বাংলা প্রতিশব প্রণয়নে 
যখন শৃঙ্খলা বন্ধ চেষ্টার স্ত্রপাত করেন তখন যথেষ্ট চাহিদার 
অভাবতশতঃ এই সকল প্রচেষ্ট! কজ্সনাবিলাসীর বিলাস হিসাবে 
জনসমাজ কর্তৃক অনাদূত বা উপেক্ষিত হইয়া থাকিলেও 
তেমন দোষ দেওয়া চলে না। কিন্তু ব্তমানে শোভন 


বাংলা পরিভাষা 


পাস পাপা পিপাসা পা এ, 


৩৫১ 


সিল পিপাসা পাসিপাপাটিশি পাটি পাসিপাটিনাসিপাপাসিপাটি পাখপাপািপসপাি 


অহ্বাদের যধ্য দিয়া কেবল বাংল! সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনের 
জন নহে আধুনিক জগতের ভাবধার] বাঙালীর কাছে বাঙালীর 
মত করিয়া বলিবার প্রয়োজনে উপযুক্ত শব্দের চাহি] 
ও মূল্য অন্দীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ছঃখের বিষয়, 
জনসাধারণের ওঁদাসীন্তের ভাব এখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। 


ফলে, কয়েক বংসর পূর্বের প্রবেশিক! পরীক্ষায় দেশীয় ভাষার 
পূর্ণ বাবহারের ব্াবস্থার জন্ত যখন বিভিন্ন বিষয়ের 
পারিভাষিক শব্ধ বিশ্বধিগালয় কর্তৃক প্রকাশিত হুইল তখন 
দেশের লোক শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে বরণ করিয়া লয় নাই__ 
নিন্দা করিয়াছে, ব্যঙ্গ করিয়াছে কিন্ত দোষ থাকিলে তাহার 
প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই_দোষগুলি নির্দেশ করিয়া 
দেওয়ার ক্লেশ পর্যান্ত স্বীকার করে নাঁই। সগ্তপ্রকাঁশিত 
সরকারী কার্যে ব্যবহার্ধ্য পরিভাষা, সম্বন্ধেও অনুরূপ 
মনোভাব ও বাবহার লক্ষ্য করিতেছি। বিভিন্ন পত্রিকা! 
একনূপ সমধর্নে ইহাকে নিন্দ। করিয়াছেন__উপহাস করিয়া- 
ছেন। পথে-ঘাটে বন্ধুবাঞ্ধব, সরকারী কর্প্চাতী, উকীল, 
মোজার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী যাহারই সঙ্গে কথা হয় তিনিই 
ইহার নিন্দা করেন__ইহ1! অচল, অব্যবহার্ধ্য বলিয়া মত 
প্রকাশ করেন। সংগ্কতের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাতিতা, 
প্রচলিত ইংরেজী বা অন্ত দেশীয় শবের প্রতি উপেক্ষা ও খাটি 
বাংলার প্রতি অশ্রপ্ধা বিশ্ববিগ্ঠাপয়ের ও সরকারী পরিভাষার 
প্রধান দোঁষক্ষপে সাধারণত উল্লিখিত হইয়া থাকে । তবে 
ইহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে অনেকের কাছেই জিজ্ঞাসা 
করিয়! কোনও সহ্‌ত্তর পাওয়| যায় না। কোন্‌ কোন্‌ শবের 
অন্থবাদের প্রয়োজন নাই কোন্‌ কোন্‌ শর্খের অন্গবাদের 
কিরূপ পরিবপ্তন সম্ভবপর হইতে পারে এ সম্বন্ধে নুক্ম ও 
খুটিনাটি আলোচনায় বিশেষ কেহ অগ্রসর হুইতে চাছেন না। 
সত্য বটে, অনেকের পক্ষেই এরূপ আলোচন। করা সম্তবপর 
নহে। হয়ত বিশেষজগণ ঠাহাদের মতাঁমত সরকারের পরি- 
ভাঁষাঁপংসদের শিকট সরাসরি পাঠাইয়া দিয়াছেন । কিন্ত 
দ্বেশের সাধারণ লোকের যে আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ ও 
উৎসাহ আছে তাহার তেমন কোনও নিদর্শনও পাওয়া যায় 
নাই। বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সভাধিবেশনের বিবরণ 
প্রতি দিনের পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কিন্তু কোথাও এই 
পরিভাষার আলে চনার ইঙ্গিতমা দেখা যায় না। সাধারণের 
আগ্রহ্র ফলেই ছোট বড় নান! বিষয় সন্বগ্ধে নেতৃত্বন্দের 
মতামত সাড়ম্বরে পত্রিকায় প্রচারিত হয়। সরকারী পরিভাষা 
সম্বন্ধে ভাষাতত্ববিদ বা সাহিত্যিকগণের অভিমত ব1 সমালোচন! 
কিন্ত পত্রিকা ব্যক্ষগণ সংগ্রহ করিয়া পঞ্জিকা্থ করার বিশেষ 
কোনও প্রয়োজনই অহ্থভব করেন নাই। সাধারণের এ বিষয়ে 
আগ্রহের অভাবই কি ইহার মুখ্য কারণ নয়? অথচ একপ 
সমালোচন! উপযুক্ত পরিভাষা নিরূপণের কাছে হয়ত প্রচুর 


সহায়তা করিতে পারিত । 
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একথা কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে 
প্রস্তাবিত পরিভাঁষ। সম্বন্ধে আলোচনার যথে্$ অবকাশ 
রছিয়াছে। প্রথমেই পূর্ব্বীচার্ধাগণ, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র- 
নাথ, এ বিষয়ে যে সাধারণ সু নির্দেশ করিয়াছেন তাহা 
স্মরণ কর] কর্তবা। তাহার প্রথম ও প্রধান কথা-_“বাংলায় 
বৈজ্ঞানিক পরিভাঁষ] স্থির হয় নাই, অতএব পরিভাঁষার 
প্রয়োগ লইয়া অলোঁচন] কর্ডবা, কিন্তু বিবাদ কর! অসঙ্গত।” 
আজ কবিগুরুর এই উপদেশ মাথায় করিয়া আমাদের 
কাক আরস্ত করিতে হইবে। নুতন শব গঠনের সময় 
ভাষার প্রন্কৃতি, সৌন্দর্যা, বিশুদ্ধি ও অর্থের স্পষ্ঠতাঁর দিকে 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । অবশ্ত সব সময় সকল দিক রক্ষা 
হইবে না__-তবে তাই বপিয়া বিচলিত হইবার কোনও কারণ 
নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “নতুন তৈরি শব নতুন নাগর] 
জুতোর মতই কিছুদিন অধন্ডি ঘটায় । “বাঁর বার বাবহারের 
দ্বারাই শব বিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে ওঠে, মূলে 
যেটা অসঙ্গত অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে।' ( শব্তত্ব, 
পৃঃ ১৬৬, ১৮৭)। অবশ্ত এই অজুহাতে যদৃচ্ছাচার শোভা 
পায় নাবা সমর্থন করা চলে না। যথাঁসম্তব, নির্দোষ শব 
গঠনের চেষ্টা করাই সর্ধতোভাবে কর্তব্য। এজস্ভ বিপুল 
সম্বপ্ধিশীলিনী সংগ্কত ভাঁঘার দ্বারস্থ হওয়] ছাড়া গত্যন্তর নাই। 
রবীন্দ্রনাথ তাই স্পষ্টই বলিয়াছেন__“একথ] স্বীকার করতেই 
হবে সংস্কতের আশ্রয় না নিজে বাংলা ভাঁষ অচল। কি 
জ্ঞানের কি ভাবের বিষয়ে বাংল! সাহিত্যের যতই বিস্তার 
হচ্ছে ততই সংস্কতের ভাগুার থেকে শব এবং শব বানাবার 
উপায় সংএহ করতে হচ্ছে। পাশ্চান্তা ভাঁষাঁগুলিকেও 
এমনি ক'রেই খ্রীক-লাটিনের বশ মানতে হয়।” (বাংল! 
ভাষা পরিচয়, পৃঃ ৫০) | কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে রবীন্্রনাথ 
বাংল! ভাষার প্রকৃতিগত একট। দৌর্ববল্যের ইঙ্তিত করিয়াছেন 
.-বিশেষ্কে বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে পরিণত করবার সহজ 
উপায় আমাদের ভাষাঁয় নেই বললেই হয়। তাই বাংল! 
ভাষার আপন দ্রীতিতে শব্ধ বানানে! প্রায় অসাধ্য ।' (বাংলা 
ভাধাপরিচয়, পৃঃ ১০৪ )। তাই দেখিতে পাই বিগত দেড় 
শত বংসর ধরিয়! যখনই বাংলায় নূতন শবের প্রয়োজন 
হইয়াছে তখনই সংস্কৃতের আশ্রয় এহণ করা হইয়াছে-_শুদ্ধ 
ভাবে হউক বা৷ অশুদ্ধ ভাবে হউক, মূল অর্থ বজায় রাখিয়া 
হউক ধা উহাকে সন্কুচিত, প্রপাপ্রিত বা বিকৃত করিয়া হউক 
সংস্কতমূলক শবকেই বাঙালী তাহার ভাষার মধ্যে বরণ করিয়া 
লইয়াছে। বর্তমানেও যে এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে 
তাহা মোটেই বলা চলে না। ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার 
সম্পর্ক স্থাপনের পর যে সমস্ত নুতন শব বাংল] ভাষার 
অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহাদের কোনও তালিক1 এখন পর্ধ্্ত 
সঙ্কলিত হয় নাই সত্য তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে 


প্রবাসী 





 ক্ষরিতে সাধারণত ত্রুটি করি না। 
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পারে যে এই জাতীয় শবের মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃত বা 
জংস্কতের আদর্শে রচিত । খীঁহার] চলতি বা কথ্য বাংলার 
একাস্ব পক্ষপাতী ঠাহারাও যে দরকারর্মত অন্ধস্র সংস্কত শক 
গঠন ও প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, অতি আধুনিক 
মতাবলম্বীদের লেখ! হইতেও তাঁহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
যায়। উদ্‌গাতা, খত্বিকৃ, পুরোধা, দ্নাতক, সমাবর্তন প্রস্থৃতি 
লৌকিক সংস্কতে অপ্রচলিত বৈদিক শব পর্যাস্ত আজ্গ অবাধে 
বাংলায় ব্যবহ্থত হইতেছে। বস্ততঃ মুখে আমর] যাচাই 
বলি না কেন সংস্কতের প্রতি আমাদের অন্তরের টান অর্থীকার 
করিবার উপায় নাঁই__পরিভাঁষারচনায় বাঁ নুতন শষ গঠনে 
তাই সংস্কতের প্রভাব অপরিহার্য | 

তাই বলিয়া প্রচলিত শবের স্থলে নূতন অপরিচিত সংস্কত 
শব্ধ গঠন করিয়া চালাইতে হইবে এরূপ কথা বলা চলে ন|। 
অবস্থ প্রচলিত শবের দ্বারা সমস্ত কান্ধ চলে কিনা এবং 
প্রচলিত বলিতেই বা ঠিক কি বুঝায় তাহা ধীর ভাবে 
পর্য্যালোচনা করা দরকার। পুলিশ শব্দটি প্রচলিত সন্দেহ 
নাই কিন্ত পুলিশ নুপারিন্টেন্ছেন্টকে প্রচলিত বলিলে ভাষার 
মধ্যাদা রক্ষা হয় কি? 1)61)05 ৪91)611016100806 ০1 
791100, [09)00101-0070181 01 [01100 প্রভৃতির বেলায় 
কোনও অভভুহাতেই অন্থবাদ ঠেকাইয়া রাখা সঙ্গত বা শোভন 
বলিয়া]! বিবেচিত হইবে না। আর এগুলি অনুবাদ করিতে 
গেলে পুলিশ শবটিকে বীচাইয়! রাখ! স্বকঠিন। এইরূপ 
118119080, 090৮4070806 প্রভৃতি শবও বাংল! 
ভাষার অঙ্গীভূত হুইয় না যাওয়ায় তাঁহাদেরও অহ্থবাদ না 
করিয়া বাংলা ডাঁষায় কাজ চালান চলে না। ইংরেজী 
শিক্ষিত বাঙালীর মুখে মুখে সাধারণ কথাবার্ডার মধ্যেও 
অনেক ইংরেজী শর ব্যবহৃত হয় সত্য তবে সেখলিকে 
বাংলা ভাষার অঙ্গ বা আভরণ কোনওক্রমেই বলা চলে না 
সেগুলি পরাধীন জাতির পরাহ্থকরণের মোহ ও বিকারের 
সাক্ষ্য বহন কল্েমাআ্। জোর করিয়! সেগুলিকে ভাষায় 
চালাইতে গেলে তাহাতে ভাষা পরিপুষ্ট না হইয়া আড়ষ্ট হইয়া 
পড়িবে__ভাষার গ্রীন্দ্ধি না হইয়া বিক্কতিই প্রকট হইয়া 
উঠিবে। তাই আমর! কথাবার্তায় যত ইংরেজী শবাই ব্যবহার 
করি না কেন লেখার বেলায় যথাসম্ভব বাংল! শব্ধ ব্যবহার 
1010996106) 39019080+ 





91607, 910000, 00101796100) 1৩1১০ [)90890115, 
7950], 0195৭, ৪1010০) প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ আমর] কথ্য 
ভাষায় ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্তু লেখার সময় সভা, 
জম্পাদক, নির্বাচন, মনোনয়ন, কার্ধ্যবিবরণ, ফল, শ্রেণী, বিষয় 
প্রভৃতি ব্যবহার করিতে কোনও দ্বিধা করি না অথচ কথ্য 
ভাষায় এ সব শব ব্যবহার করিতে যে একটা৷ সংকোচ বোধ 
করি না এমন রথ] কয়জন হলপ করিয়। বলিতে পারেন? 


শ্রাবণ 

অগ্থ্বাঁদ-প্রবণতা শুধু বাংলাদেশে নয় বাংলার বাহিরেও 
বিশেষ লক্ষ্য কারবার বিষয়। যে সমস্ত ইংরেজী শব আজ 
বিভিন্ন দেশীয় ভাঁষীর অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিণত হ্ইয়াছে 
তাঁহাদের দেশীয় রূপ প্রচাৰের অসীম আগ্রহ সর্ধত্র অল্পবিস্তর 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তাই স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, 
হোটেল, বিয়েটর, সিনেমা আজ দেশীয় ভাষায় সাঁদরে গৃহীত 
হইলেও বিদ্ভালয়, বিদ্যানিকেতন, বিদ্যাপীঠ, পাঠশালা, 
মহাধিষ্ঠালয়, আরোগ্যশালা; ভোজনাগার, নাটানিকেতন, 
চিত্রমন্দির,  ছবিধর প্রভৃতি অগ্থবাদাত্মক শন ব্যবহারের 
দিকেও ঝোঁক নিতাস্ত কম নয়। মধাপ্রদেশ সরকার তাহাদের 
এলাকার সরকারী কলেজগুলর দেশী নামকরণের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন। নাগণুর মরিস কলেজ, জববলপুর রবার্টসন 
কলেজ, অমরাঁবতী এডওয়ার্ড কলেজের পরিব্ঠিত শাম শাগপুর 
মহাবিদ্যালয়, মহাকোশল মহাবিদ্যালয় ও বিদর্ভ মহাবিদ্যালয় 
নিশ্চয়ই লোকরুচির পরিপন্থী নহে। বোম্বাই শহরে রেষ্টোর্যান্ট 
অবাধে উপাহ্বপগৃহরূপে চলিতেছে । পুরে যে সমস্ত দোকান 
ইংরেজী নাম লইয়া সাধারণের মধো মর্য্যাদ লাভ করিত 
কিছকাল যাবৎ তাহাদের স্বঞ্জাতীয় অনেকেই বাংলা নাঁম- 
করণকেই অধিকতর লোকরপ্রক মনে করিয়া আঁরামঘর, 
তৃপ্তিপদন, বসনালয়, বাসনালয়, সাধনালয়, সুগীশিল্পসদন, 
কূপায়তন, মিষ্রাম্সাগার, বস্ত্রাগার, বন্ত্ালয়, বস্ত্র প্রতিষ্ঠান, 
পরিচ্ছদভবন, মাতৃভাগার, কমলাভাগার, বিক্রমপুরভাঁগার, 
খাধ্যপ্রতিষ্ঠান, পাছুকাপ্রতিষ্ঠান, উপানত শিল্পসদন, মুগ্রণী, 
মুদ্রণালয়, গ্রন্থগেহ, প্রকাশনী, পু"িৎর প্রভৃতি নাঁম সাড়ম্বরে 
প্রচার করিতেছে। এই সকল ব্যাপার হইতে দেশের 
লোকের প্রকৃত মনোঙাবের পরিচয় পাওয়া যায়_তাহার 
মানসিক গতির প্রত্যক্গ আঙাঁস মিলে। নির্বাধে নিজের 
রুচির অন্থসরণ করিতে দিলে নিপ্ের অজ্ঞাতস!রেই সে 
ইংরেজী শকের পরিবন্তে সংঞ্কতমূলক গালওর। শর্খের দিকে 
আকৃষ্ট হইবে । * 

পরিভাষা রচনায়ই হউক আর সাধারণ ইংরেজী শবের 
অনুবাদ্দেই হউক মূল শঞ্চের প্রকৃত তাৎপর্য পিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে--কেবল আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়! দেশের 
প্রক্কতি, রীতিনীতি অনুসারে নৃতন শব্ধ গঠন করিতে হইবে। 
ইংরেজী হাবভাব আদবকায়দা আজ আমাদিগকে বিশেষ 
ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু নুতন শাপন- 
তন্ত্রও তাহার দেশী পরিভাষা রচনার সময় আমাদিগকে 
ভাবিতে হুইবে__আমাদের কাজকণ্্বকি চিরণ্নিই বিলাতী 
চে চলিবে ? বিলা্তী নামগুলিই অন্ত ভাষায় আমাদিগকে 
চালাইয়। যাইতে হুইবে ? ইংরেশীর ভুলক্রটি অসম্পূর্ণতাও কি 
নির্বিবাঁদে উত্তরাধিকারশত্রে আমাদিগকে বহন কগিয়৷ যাইতে 
হইবে? (0829190 01097 এবং ০০০-৪৪০৪৪০ 90007 


বাংল! পরিস্তাষা 


পাপািপাট পািাসিপাছি পাটি রখ পট পি০১০০৯ এ 
২ পাটা পট পিপিপি ১১৯ পাটি পিএস এই এছি 


'মনে হয়। 


৩৫৩ 


৯ পা পিপিপি পরি সি পাটি পাটি পাটি পি পি পাটি পি পাস াসিপািলাছি পাটি 


এই পার্থক্যকি চিরকাল আমাদিগকে ঠিক এই নামেই 
বা ইহার আক্ষরিক অনুবাদ দিয়াই বজায় রাখিতে হবে? 
আমাদের দেশে ত উত্তম মধ্যম ব] প্রথম দ্বিতীয় প্রভৃতি নামে 
শ্রেনীবিভাগ অধিকত্তর সুপরিচিত এবং সাধারণের নিকট 
সহত্ববোধা। 

পূর্ব আমলে নান! সময়ে যখন মৃতন নূতন পদের হাটি ও 
নামকরণ হইয়াছে তখন যে বিশেষ পর্যযালোঁচনা করিয়া তাঁহা 
কর| হুইয়াছে এরূপ মনে হয় না । যখন আমাদিগকে নূতন 
ভাঁবে সমস্ত জিনিষ গড়িয়া তুলিতে হইবে তখন এ বিষয়ে 
যথাসগুব শৃঙ্খলা ও সারা বিধানের চেষ্টা করাই সমীচীন 
বলিয়া মনে হয়। ১11)01110(01700101) 10801108075 01160) 
ইহাদের পরম্পরের মধ্যে কর্গত যে সুঙ্ম পার্থকাই থাঁকুক না 
কেন ইহারা সকলেই প্রাচীন মতে অধাক্ষ বা মুখ্াধিকারী-_ 
ইহাদের প্রতোকের জন্য খত শগ উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা 
আছে কিশী বিশেষভাঁবে প্রশিধনযোগা | 000-0:0৮ 
(0৯ 1)0110171-5) এবং সএ)070660%00 08050] 
1101১894101) ছুইয়ের মধ বার্খগত এমন কি বিভেদ আছে 
যাহাতে ছুজনকেই তত্বাবধায়ক বলা চলে না? অপরপক্ষে 
3000)01111001100700 0 09৮6]1110)010 10050 000078) 
স্বতন্ত্র পদের দরকার থাঁকিলেও সেই পদাধিকারীও কি 
তত্বাবধায়কমাজ নছেন? (10101 10:0080150 0001061 
(051010618 0011)018000) এরপ স্থলে 0$0০00৮০ শব্দটির 
বিশেষ কোনও সার্কতা আছে বলিয়া মনে হয় না__অনুবাদে 
ইহাকে বর্জন করিলে বিশেষ অঙ্গহানির আশঙ্কাও করা যায় 
না। বিষয়পতি ব1 জেল] ম্যািট্রেটের করষীয় বিচিন্ঞ 
কর্মরাশির পূর্ণ পরিচয় কেবল গুটি ছই শব্দের মধা দিয়] 
অভিবাঞ্জ হইতে পারে শা অথচ পতি শর্খের অর্থ অত্যন্ত 
ব্যাপক সুতরাং 10151150874 00110691-এ 
অন্থবাদে ছুইটি শব ব্যবহার শা করিয়া কেবলমাত্র বিষয়পতি 
শব্দের দারাই বেশ ক'জ চালান যাইতে পারে বলিয়। 
বস্ততঃ ব্যাথা! বাতিরেকে কোনও ভাষায়ই 
পারিভাষিক শর্ব বাঞ্চিত অর্থ প্রকাঁশ করিতে সমর্থ হুয় না, 
স্তরাং তাহা মধ্য দিয়া সমগ্র অর্থ প্রকাশ করিতে যাওয়ার 
চেষ্টা নিষ্চল। তাহাকে যথাসস্তব সরল ও দ্ুন্দর করিতে 
হইবে। তাহার পর বিভাগীয় ব্যাথার উপর নির্ভর করা 
ছাড়া গতান্তর নাই। 

পরিভাঁষ] বিষয়ে সর্বভারতীয় একের কথাও বিশেষ- 
ভাঁবে ম্মরধীয়। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইংরেজ এ 
সকলের রাকজত্বকালেই এই বিশাল ভারতবর্ধে--বিশেষ 
করিয়! শাসন ব্যাপারে মোটামুটি একট। এঁক্য ছিল; 
সংস্কত, ফারসী ও ইংরেকী ভাষার মারফত শাসন-সংক্রান্ত 
ব্যাপারে একই শব সর্ব প্রচলিত ছিল । বিভিন্ন প্রান্তের 
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লোফসমাজ্ের মধ্যে তখনকার দিনে ডাবের আদাম- 
প্রদান বা পারম্পরিক আলাপ-পরিচয় মেলামেশার তেষন 
প্রয়োজন বা! প্রচলন ন| থাকিলেও এই এঁক্যের মুল্য অর্থীকার 
করা যায় না। আধুনিক ঘুগে পরম্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই এঁক্য অপরিহার্ধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই 
এক্য যাহাতে ক্ষু& না হয় সেন চাই ভাষার এক্য__সর্বা- 
ভারতীয় রাভাষা যাহাই হউক না কেন প্রার্দেশিক ভাঁষার 
মধ্য দিয়াও যথাসম্ভব এই এঁক্য বজায় রাখার চেষ্টা করিতে 
হইবে__শাঁসন-সংক্তান্ত বা. অন্ত বিষয়ক পারিভাষিক শব্ব- 
গুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায়ও যাহাতে একট! সাম্য 
থাকে সে দিকে তৎপর হুইতে হইবে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার 
মধ্য দিয়! এই একা প্রতিঠিত করিবার আগ্রহ পঙ্ডিত সমাজে 
বহু দিন হইতেই দেখা দিয়াছে । তবে ছুঃখের বিষয় প্রকৃত 
কার্ধের মধ্যে তাহা সাঁফল্য লাভ করিতে পারে নাই। 
বর্তমানে যখন সমগ্র দেশময় ইংরেজী শবের দেশীয় 
প্রতিরূপ প্রণয়নের আয়োজন চলিতেছে তখন এই একের 
কথ] প্রধান ও প্রথম বিবেচ্য বিষয়। একজন সকল ভাঁষার 
প্রতিনিধি লইয়া! একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোল! 
দ্রকার। কয়েক বৎসর পূর্ব বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-প্রণয়নের 
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উদ্দেস্টে ভারত সরকার কর্তৃক একপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠিতও 
হুইয়াছিল মনে হইতেছে। তবে কার্ধ্য" কতদূর অগ্রসর 
হইয়াছিল জানি ন|। প্রদেশগুলি স্বতন্ত্র|বে কাঙ্গ করিলেও 
বিভিন্ব প্রদেশের-__বিশেষ করিয়া কেন্ত্রীয় সরকারের-__পক্ষ 
হুইতে যে কাজ হইতেছে তাঁহার ব্যাপক প্রচার ও আলোচন! 
আবশুক। ভারতীয় গঠন-পরিষদ বা গণপরিষদ এ সম্পর্কে 
যে সমিতির উপর কার্ধ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন তাহার কার্য 
সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদপঞ্জে প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু 
কার্ধোর পুর্ণ পরিচয় এখনও প্রকাশিত বা প্রচারিত হইয়াছে 
বলিয়া জানিতে পারি নাই_-এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও 
আলোচনার আডাসও পাই নাই। অন্ত প্রদেশের মধ্যেও 
কোন্টি কত দূর অএসর হুইয়াছে বুঝিবার উপায় নাই। 
অথচ এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের মনীধিগণের কৃত কার্যের 
বিবরণ যথাষথ প্রচারিত হইলে পরস্পরের কাধ্যে সহায়ত! হয় 
-যথাসম্তব এক্যপ্রতিষ্ঠার সুবিধ! হয় _একের প্রস্তাবিত সুন্দর 
গ্রহণযোগ্য শব্দের কথা ন| জানার জন্থ নুতন শব সংকলনের 
অনর্থক প্রয়াসের পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না। সুতরাং এ 
বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অহ্থকৃল দৃষ্টি সাএছে ও সনির্বদ্ধভাঁবে 
আকর্ষণ করিতেছি । 





| পৃথিবীর কৰি রবীন্দ্রনাথ 


শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ 


বাঙালীর যখন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ও সংসারে আসন 
সঙ্কৃচিত হয়ে আসছে তখন আঁমাঁদের বার বার ও সবলে 
উপলব্ধি করতে হবে যে আমরা সাঁমান্ত নই, বিশ্বে আমাদের 
অন্তত এমন একটি দান আছে যাঁর গৌরবে ও খুরুত্বে আমাদের 
ইতিহাস চির গরীয়ান্‌ হয়ে থাকবে । হঠাৎ একটা মহা 
প্রলয়ে যদি বাঙালীর যা-কিছ সব দিশ্চিহ হয়ে যায় কোঁন দিন, 
দুর ভবিষ্যতে যদি সে প্রলয়-দাগর-তীরে মন্র কোন বংশধর 
- বাঙালীর বিস্বত পুরাতত্ব আবিষ্ষার করতে বসে, তখনো 
রবীন্ত্রনাথের অভ্রভেদী বিশালতা তার দৃষ্টি অতিক্রম করবে 
না। রবীন্তরনাথ যে বাঙালী ছিলেন, অতএব বাঙালীর স্থান 
যে সভ্যতার ইতিহা'সে সার্ক, সে কথা সে অকুঠিত চিত্তে 
স্বীকার করবে। 

তার কারণ রবীন্ত্রনাথ পৃথিবীর কবি। যে-পৃথিবী তিনি 
রচন! করেছেন, যে-সৌরভ ও অনুভব তাতে স্থষ্ঠ ও বিকশিত 
হয়েছে ত বিশ্বমনের জন্য ; বিশ্বমানবের প্রতিবিশ্ব তাতে 
আছে। গত বংসর ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী শহরে 


অনুষ্ঠিত আস্তঃ-এশিয়া মহাঁসন্মেলনে, শুধু সমগ্র এশিয়ার নয়, 
বিশ্বের মহামানবতাঁর এঁক্য-গাথার কবি রবীন্দ্রনাথের কথা 
উল্লেখ করতেও বহু ভারত প্রধান যখন কুষ্ঠ! ও বিস্মৃতির পরিচয় 
দিয়েছিলেন তখন ন্মামরা নিখিল-ভারত সাহিত্য-সম্মেলনের 
পক্ষ থেকে এশিয়ার সাহিত্যিকদের যে সংবর্ধনা করেছিলাম 
তাঁতে সেই বিদেশী সাহিত্িকরাই বাঁর বার বিশ্বের কবি 
রবীন্দ্রনাথের কথ! আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করে- 
ছিলেন ; তার বানী যে মানষকে নূতন আত্মপ্রকাশ ও আত্ম- 
প্রত্যয়ের ভাষ| দিয়েছে, এক্য ও মৈত্রীর গান শুনিয়েছে সে 
কথ! শ্বীকার করেছিলেন, এবং বর্তমান লেখক সে সময় 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাদের যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন 
সেজন্য তার! ধন্বাঁদ দিয়েছিলেন । 

“আমি পৃথিবীর কবি, সেকথা তার যত ওঠে ধ্বনি 

আমার বাণীর সুরে সাড়! তার জাগিবে তখনি, 

এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল. না! বহুতর ডাক, 

রয়ে গেছে ফাক 1” 


প্রাধণ 





পৃথিবীর কবি রবীপ্রানাথ বহুস্থানেই এ আক্ষেপ করেছেন, কিন্ত 
গার বাণীর সুরে ,্যদি সব সময় সাড়া না জেগে থাকে সে ভ্রুট 
পৃথিবীর ; পৃথিবীর, কবির নয়। আমর! কবি-জগতে গৌরী- 
শৃঙ্গের ঠিক নীচেই এখন রয়েছি) তাই তাঁর বিশালতা ও 
উচ্চতা! বুঝতে পারার সময় আদে নি এখনো । হয়ত ১৪০০ 
সালের মাহুষ সেই ভাবী কালের নববসস্ত-প্রভাতে অনুভব 
করবে আমাদের যুগের ও চিরযুগের এই কবির প্রভাব এবং 
তার কাব্যের বিস্তার ও প্রসার। তবুও আমরা ত এমনি 
বুঝতে পারি । 
“কতো যে প্রাতের আশা ও রাতের প্রীতি 
কতো যে সুখের স্ব ও ছুখের গীতি”__ 

নব নব বিকাশ ও বৈচিত্র্য নিয়ে কারণে অকারণে সময়ে- 
অসময়ে চিত্তে দ্রোল! দিয়ে যাঁয়। বাশীর উচ্ছ্বাসে হাসির 
উল্লাসে বেদনায় ও সমবেদনায় বিচি অনুভব জাগিয়ে তোলে 
বিশ্বমনের মধ্যে । 

জীবনে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও সঙ্গীত তিনি এনে দিয়ে- 
ছেন। “পুরস্কার” কবিতাটির অভাবগ্রন্ত কবি রাঁক্মসভাঁয় 
গেয়েছিল যে ধরমীতে সে আর একটি সুর যোগ করে 
দিতে চাঁয়, আর একটু সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিতে চায়। সে 
কথ।ই কবিরও মর্শরবাণী। পৃথিবীকে তিনি মায়াময় বলে 
ত্যাগ করেন নি; কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতও লিপ্ত হয়ে 
থাকেননি । অবজ্ঞা বা উপেক্ষার চোখে তিনি জীবনকে 
দেখেন নি] বন্ধনের মধ্ মুক্তির, সংগ্রামের মধ্যে সমন্বয়ের 
সন্ধান তিনি করেছেন। প্রাচীর বৈরাগ্য ও প্রতীচীর অগ্থর!গ 
মিশ্রিত হয়েছে তাঁর কাবাধারায় রাসায়নিকের প্রক্রিয়ায় নয়, 
রসত্ষ্ঠার প্রতিভায়। তাই তিনি বিশ্বনিখিলের কবি) শুধু 
বাঙালীর বা ভারতবাসীর নয়। 

তাই মর্ত্যই কবির কাছে স্বর্গ; মর্তাই মহান্‌--মালবেরই 
অশ্রত্বলে চিন্রস্তামল, গ্রীতিফুলে চিরস্থরভিত। প্রেমধারা 
মাস্থষকে শুধু প্রিয় করে নি দেবতা করেছে । “দেবতারে প্রিয় 
করি, প্রিয়েরে দেবতা”_ এই ছিল ইউরোপীয় রেণেসীসের 
মর্কথা । মাহুষকে এই মূল্যদ।ন, দেবতাকে এই শ্রীতিমাল্য- 
দান রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্বের শ্রেষ্ঠ তথ্য । 

শুধু যে প্রিয় দেবত। হয়েছে তা নয়, সাধারণ মাহুষ “মানুষ 
হয়েছে__বিশ্ববিধানে এটাও তো কম কথা নয়; তারও যে 
জীবন সার্থক ও সম্পূর্ণ হতে পারে এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি 
বলেছেন। মান্ধুষ তার সভ্যতাদৌধের ভিত্তি ও প্রাকার গড়ে 
তুলেছে মান্ষকে সমগ্িগত ভাবে বলি দিয়ে। ধনী শ্রমিককে 
শৌষণ করেছে, রাধা প্রজ্জাকে শাসনের নামে উৎপীড়ন করেছে। 
প্রতাঁপশালীর প্রতাপের আগুন দ্বলেছে ছূর্বলের রজ- 
আহতিতে, রাষ্রস্বাথের রথ চলেছে রঙ্দবদ্ধপ্রঞ্জার সম্মিলিত 
আকর্ষণে । এই সভ্যতার মধ্যে ক্ষমতা আছে মমতা নেই, 


পৃথিবীর কৰি রধীঞ্জানাথ 


সপ উিপাউি পাস পা্পাসপািসপাসপািতাসাসপাসিিিতা। 
সপ পপি পাপ উিপসপািপাসিপািপপা পাস্তা পাপসিপসপাসপিিসশিপিসপ পি ১প৯পসপাসিতসিপাপপমপাাসপিশসপিি 


৩৫৫ 


আত্মস্থরিতা আছে, কিন্ত আত্মা নেই। রক্জকরবীর রাজা 
যে যৌবনকে হত্যা করে, আনঙগকে নিঃশেষ করে 
নিজেই নিজের নিগড় গড়ে তুলেছে দে কথা বিশ্বকবি যত 
গভীর ভাবে বলেছেন বিশ্বব্যাপী মে দিবসের সরব ও প্রচঞ্জ 
কোলাহুলের মধ্যেও সে কথা তেমন ভাবে ফুটে উঠে না। 
“মূ ভ্রান মৃক মুখে ভাষা” দিতে *শ্রান্ত শু ভগ্ন বুকে আশা” 
ধ্বনিত করে তুলতে যিনি এরূপ সার্থক চে করেছেন তিনি 
বিশ্বশ্জনের কবি, তাই তিনি বিশ্বকবি । 

রবীন্দ্রনাথের জগতে পাই মানব, অঙ্থুভবের প্রভাবে যে 
মহামানব হয়ে উঠেছে; কিন্তু অতিমাঁনব সেখানে নেই। 
তিনি মহাকবি, কিন্ত মহাকাব্য তিনি রচনা! করেন নি, কারণ 
মহাকাবোর অতিমাঁনব পৃথিবীর কবির স্বট্টিতে থাকার কথ! 
নয়। দীনের জীবন মহ্তর, বৃহততর হবে, কিন্ত দীনতর বা 
অন্ুন্দর হয়ে প্রকাশিত হয়নি কখনও সে প্রচেষ্ঠার মধ্যে । 
ঘেখাঁনে সমাজ ক্ষমহীীন, ধর্ম্মাচার দয়াহীন ও মাধ উদাসীন 
সেখানে সাধারণ জীবনের সাধারণ কাজে ও কষ্পনায়, চিন্তায় 
ও চেষ্ায় তিনি এনে দিয়েছেন ন্ুকুমারতার আভা ও 
সার্ঘকতাঁর আভা | এই যে শ্য।মল সুন্দর ধরধী__প্রিয়গৃহ ও 
গরিরিপ্রাস্তর, সাগর ও অরণ্যানী নিয়ে অপরূপ শোতায় 
প্রতিভাত হয়ে উঠেছে কাবো ও জীবনে, এই প্রকৃতি যণ্দি 
নিজেই প্রধান হ'ত মানবকে বাদ দিয়ে তাহলে তাহ'ত 
প্রাণহীনা। এখাঁনে যারা ছিল, যারা আছে ও যার! 
আসবে তাদের সকলেরই কবির জগতে সার্থক স্থান আছে। 
“পলাঁতকায়” বাঁইশ বছরের রোগিমী যখন প্রথম বসন্ত অনুভব 
করে, মরণ-পথের যাত্রিণী বিহু যখন বাইরের জ্ধগংকে দেখে 
উল্লসিত হয়ে উঠে ও হখীর প্রতি সহাসুভূতি দেখায়, “স্তামলীর 
প্রণয়ভীত] প্রমিত! যখন ছুঃসাঁহসে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে, তার! 
এই আমাদের গৃহকোণের সামান্ত প্রানী হলেও বিশ্বনিখিলের 
অধিবাসিনী । শ্যামল বাংলাদেশের একপ্রাস্ত থেকে বেরিয়ে 
এসে এরা পৃথিবীর প্রান্তরে স্থান পেয়েছে ; নিখিলের অস্থৃভব 
এদের অন্ প্রতিভাত হয় কবির মানসদর্পণে | সেই জনই 
তিনি বিশ্বকবি । 

শুধু প্রাণধারণ করলেই যে বীচা যায় না, শুধু প্রত্যহ্থের 
দিন যাঁপনের গ্লানি ও ম্লানিমা, সংশয় এবং সংগ্রামের উদ্দে ও 
অতীত ক্ষেত্রে যে এমন একটি জ্বগংৎ আছে যা আমাদের স্বপ্র 
ও সাধনার ধন সে কথা যিনি আমাদের বুঝিয়েছেন তিনি 
বিশ্বের কবি । স্রেহলোলুপ অথচ বীরভাবময় বালা, 
অসীমের আহ্বানচঞ্চল কৈশোর, প্রেমের আনন্দবেদনারসে 
উচ্ছল যৌবন, বছুমুখা কর্দসাধনার পথে পরিণত প্রোচত্ব ও 
জীবনের চরম পরিণতি--এই সব স্তরেরই বিকাশ ও বিশ্তার 
প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীতে । তারই প্রতিবিদ্বে 
আমর] নিজেদের চিনতে পারি__- 

“সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি 
চিনি জাপনারে 1” 


৩৫৬ 


জীবনে যে আশা ও আলো! ছিল বলে মনে করি নি, তাকে 
এনে দিলে এই সাহিত্য । তাই বৈশাখের ভয়াবহ তাপের 
মধ দেখি নটরাজ্ষের পিঙ্গল জটাজালময় ধুসর তৈরব-সুর্তি, 
বর্ধার নবমেধভাঁরে বিশ্বের সব বিরহীর শোক সধন সঙ্গীতের 
ধারায় ঝরে পড়ে। কেউ বা তখন জীবনদেবতার অভাব 
অনুভব করে বলে 

মেঘের পরে মেধ জমেছে 
আধার করে আসে 
আমায় কেন বসিয়ে রাখ 
একা] বারের পাশে। 

সেই একই বর্ধণমুখর দিনে বিশ্ব থেকে ব্যক্তিতে যখন 
ফিরে আসি, গ্রামের পাশেই চাষাকে সোনার ধানের তরী 
বেয়ে চলে যেতে দেখি । 

মানব থেকে মানসে এই পরিণতি, উভয় লোকের এই 
সমন্বয় ও সুসম্বন্ধ আত্মীয়তা কাব্যকে দিয়েছে নুতন আত্মা, 
প্রেমকে দিয়েছে নবীন সত্ভা। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির ভিতর 
দিয়ে সংসারকে নুন্দরতর করে তাই দেখতে পাই, 
সাংসারিকতার মধ্য থেকেও সংসারাতীত শালীনতা ও 
শোভনত| অনুভব করি । দেহের নিগড়ে গড়া গৃহের বনিতা 
তাই কল্পনার উদার মুক্তিতে নিশ্বের কবিতারূপে উদয় হয়, 
পরাঁণের সাথে ঝুলন খেলা" থেলে। তার বিয়োগে কবি 
এই প্রভাত এই পৃথিবী সব-কিছুকে বিলোপ করে দিয়ে নিজের 
চিত্ত দিয়ে তার কামনাকে ফুটাতে চেয়েছেন_-“তুমি আলি 
মোঁর মাঝে আমি হয়ে আঁছ”-_এই অতীন্দ্রিয় আশ্বাস অনুভব 
করতে পেরেছেন । মিলনে যে একটি মৃত্তিতে আবদ্ধ, বিচ্ছেদে 
সে দগ্ধধুপগন্ধসম বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে চিরমিলনের আশ্বাদ 
দেয়। এই ভাবেই বসন্তবিলাসের ধরা প্রেমের অমরাবতীর 
পথে পরম পরিণতি লাভ করে। 

কিন্ত আগে সাধনা, পরে সিদ্ধি। প্রেমপুজায় দেহের 
আরাধনার পরেই তাতে দেহাতীতের আরোপ হয় । যৌবনের 
প্রথম আধাঁঢ়ের বাঁসনার মেঘে আবৃত এই আকাশ, তার 
হায়াচ্ছন্ন অরণ্য, নীলিমাযান গিরিশিখর কিন্তু-_কামনার 
স্বংপন্কের বছ বহু উদ্দের প্রতিচ্ছবি । সেই যুগ চিরপুরাতন 
অথচ চিরনুতন মেঘকে সুখস্বপ্নের মতন পিছনে ফেলে, হৃদয়ের 
বাঘ ভেঙে, নবনীপ ও কেতকীর গন্ধবিকল, নদীকলধ্বনিত 
বিপুল কল্পনার পৃথিবীতে আমাদের নিয়ে যায়। সে এক 
অপরূপ সুখসৌন্দধাভোগ এরশ্বধ্যের চিত্রলেখা যা মনে করিয়ে 
দেয়, কিন্ত কাছে আসতে দেয় না, আকাজ্ষার উদ্রেক করে, 
কত্ধ নিরৃত্তি করে না। 

তোমারেই যেন ভাঁলবাঁসিয়াছি শতব্ূপে শতবার 

জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার | 

এই আকুল ও অন্তহীন অন্বেষণ ক্রমে অন্ূপের সন্ধানে 

রিগতি লাভ করল। প্রেম কখনও বলে-_ 


প্রবার্সা 
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যাহ] চাই তাহা ভূল করে চাই 
যাহ] পাই তাহা চাই না 
কখনও বলে-_ ণ 
* নাই নাই কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ 
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাকিয়!। 
কখনও প্রশ্ন করে__ 
হৃদয়ের ধন কতু ধরা দেয় দেহে? 

প্রশ্ন ও প্রাপ্তি, আবাহ্‌ন ও আবিত্ভাবের মাঝখানে যে 
ব্যবধান তাঁকে কবি অতিক্রম করলেন বহু বিচিত্র ভাবধারা 
বিকাশের মধ্য দিয়ে। ক্রমে দেখি কোন্‌ সময় যে ইস্রিয় 
অতিক্রম করে অতীব্জ্রিয় জগতে প্রবেশ করেছি ত1 লক্ষ্য করি 
নি। লীলাসঙ্গিনী লীন হয়ে গেছে মানদ-অ!কাশের শীলিমাঁয় 
এবং যে আকাজ্ষা অপূর্ণ আছে তাঁর প্রকাশ হচ্ছে এই 
বাম রূপে 

দীপ চাঁহে তব শিখা, মৌনী বীণ! ধেয়ায় তোমার 
অন্কুলি পরশ, 

তাবায় তারায় খোজে তৃষা আতুর অন্ধকার 
সঙ্গ সুধারস। 

এ ভাবেই কবি ধিরহের ধরমীতেই মিলনের সরণী রচনা 
করেছেন; মুইু্কে অনস্ত্ে পরিণত করে দিয়েছেন। তাই 
মানব চির আশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে যে “এই ক্ষণ্টুকু 
হোক সেই চিরক!ল।” সবচেয়ে বড় কথা! এই যে, মাণসী 
যে অস্তরদেবতার মধ্যে লীন হয়ে যান, প্রেমের পরম পরিণতি 
যে অনন্ত পরমাস্্ায়। সে বাণী নবীন করে আমর] পেয়েছি 
নুতনের আবেদনের মধা দিয়ে। তাই ত আমাদের মানসী 
প্রিয়া মন্ত্যের মানবীর সপীমতা অতিক্রম করে সেই অপীষে 
স্থান লাভ করেছে যেখানে বাদনা নেই স।ধনা আছে, 
আকুলতা নেই আত্মা আছে। 

আমরা ছু'জনে ভাঁসিয়! এসেছি যুগল মিলনশ্রোতে 
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হ'তে। 

এই উৎস যে পরমাক্সা সে কথা কবি কখনও ভাষায় 
প্রচার করেন নি, কিন্ধু ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা বহু খিচিন্র 
ব্যপ্রনায়। 

বিরহী যখন ভাবে. 

পাছে আপন ব্যথ! মিটাইতে 
ব্যথা জাগাই তোর চিতে, 
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে 
রাতে তোমায় জাগিয়ে রাখে, 
' সেই ভয়েতেই মনের কথ] কইনে ফুটে । 

অথব1 যখন বাণবিদ্ক বেদনাহত মুক হরিণের মত অনাসভ্ত 
প্রিয়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শুধু তত্ব রাজিতে একটি 
চৃষ্ধন রেখে চলে যায় প্রশান্ত গার্ভীধ্য ও উদার বৈরাগ্য 
অস্ভরে বছুন করে 


$ 


শ্রাবণ 


অথব! ঘখন আশ্বাস পাঁয়__ 
* নয়ন সম্মুখে তুমি নাই 
নয়নের*মাবখানে নিয়েছ যে ঠাই, 
আঙি তাই 
স্তামলে স্থামল তৃমি নীলিমায় নীল, 
আমার নিখিল 
তোঁমাতে পেয়েছে তাঁর অন্তরের মিল__ 

তখন যে মিলনের আশ্বীস আমর] লাঁভ করি সে মিলন 
জীবনদেবতার সঙ্ষে যাকে উদ্দেশ করে কবি শিবেদন 
করেছেন__- 

মোর হাতে যাহ দ।ও 
তোমার আপন হাতে তাঁর বেশী ফিরে তুমি পাও । 

জীবন যখন অঞ্চকার হয়ে আসে তখনি আমরা তর 
কবিতার দীপশিখায় অন্তর টন্তাসিত করে দেখতে পাই, 
“কোথাও দুঃখ, কোথাও ম্ৃহ্রা, কোথাও বিচ্ছেদ নাই।” 

কিন্ধু শুধু অতীক্ত্রিয় প্রেমাভিষেক বা আত্মার অম্বত 
নিষেকেই বিশ্বের প্রতি কবির বাঁমী নিবদ্ধ ছিল না। সত্য 
শিব ও সুন্দর এই তিনের সমন্বয়ে তার আদর্শের পরিপূর্ণতা 
এসেছে ; হুন্দরের প্রতি অনুরাগ সমাঞ্কে অসত্য বা অকল্যাণকে 
প্রত্যয় দেয় নি। সাহিত্য ও শিল্পকলকে সমএ মন্ধমত্ব থেকে 
স্বতন্ত্র করে কবি দেখেন নি। স্বজাতির সমাধির উপর ফুলবাগান 


পৃথিবীর কবি রবীজ্রমাথ 
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ব্লচনা কখনো তার কাব্যে সম্ভব হ'ত না। বিশ্বের পক্ষে যা 
শিব তাই তিনি চেয়েছেন, জাতীয়তার পরিপূর্ণ অন্থ- 
রাগী হয়েও আস্তজ্থাতিকতাঁকে নবজীবন দান করতে 
চেয়েছেন। তিনি ত শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষের ছিলেন 
না। আমাদের গৌভাগ্য যে জন্মভূমি তার ছিল এখানে ; কিন্ত 
মনোভুমি তার ছিল বিশ্বময়। নিখিল-মানপ-র্গ খিনি রচন] 
করেছেন তিনি পৃথিবীর কবি। 
এই যে পৃথিবী কবি স্থটি করে গেছেন সেখানে তার 
মনের নৃত্য কতবার জীবন ম্মত্যুরে 
এড়ায়ে চলিয়। গেছে চিরহুন্দরের সুরপুরে । 
সেখানে রবীজ-সাঁহিত্যের অক্ষয় দান ও অনস্ত প্রেরণ 
ভারতবর্ষের বৈশাখের তপ্ত তাঁর আকাশ ও শু ধুর প্রান্তর 
অতিক্রম করে স্টামল সুন্দর এক বিশ্বস্থি করে নশ্বর মর্ড্যেই 
ভাস্বর অমরতা দাঁন করে গেছে । কবির লোকাস্তর হয়েছে 
যেমন ভাবে হয়ে থাঁকে আমাদের সকলের, কিন্ত গার 
কবিতার আলোক চিরকাল অন্তরের গহনে চির উজ্জ্বল দীপ- 
শিখা জালিয়ে রাখবে। পৃথিবীর কবির পৃথিবীতেই ত 
আমরা আছি | 





& জেড়।সাকে রবীন্দ্র-ভবনে নিখিলবস্ রবান্র“নাহিতয সম্মেল:নর 
উদ্বোধন-অভিভাধণ । 











স্বাধীনতার প্রতীক-_ প্রাচ্য 





ধিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 
স্্ীবিনয়ভূষণ দাসগপ্ত 


সম্বদ্ধ মাকিন 
সম্ব্ধিতে আমেরিকা আজ শুধু অদ্বিতীয় নয়, অন্ত যে-কোন 
দেশকে সে বহু পিছনে ফেলিয়া! আসিয়াছে। 

১৭৭৬ খ্রীষ্ঠাকে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে মাত্র ১৩ট রাষ্ট্র, 
স্বাধীনতা ঘোষণ| করিয়া একটি কন্ফেডারেশন গঠন করিয়া- 
ছিল। ১৭৮১ গ্রীষ্ঠাকে তাহারই নেতৃত্বে এই কন্ফেডারেশন 
ফেডারেশনে পরিণত হয় । তখন “নুতন পৃথিবীতে? আল্পসংখ্যক 
স্বেতকাঁয় মানুষ পুরাতন লোকাঁলয়ের বহুদূরে নিজেদের 
আবাস গড়িতে মনোযোগ দেন। দক্ষিণের রাধরগুলি ছিল 
কষিপ্রধান, আর আটলাট্টিক রাষ্রগুলি ছিল বাণিজ্যপ্রধান ; 
ক্কষি ছিল দাদপ্রথাঁর উপর নির্ভরশীল । 

স্থানীয় আদিম অধিবাসিগণ দাঁসরূপে আগন্তক শ্বেতকাঁয়- 
গণের কৃষিকর্ট্ে সহায়তা করিত । ক্ৃষিস্বার্থ ও বাঁণিজান্বার্ধে 
লীদ্রই সঙ্ঘর্ধ উপস্থিত হইল। এই অত্তপ্বদ্ৰ ক্রমশঃ দেশ- 
বিভাগের দাবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এব্রাহাম লিঙ্কন 
তখন মুক্ঞরাষ্রের প্রেসিডেট। তিনি দেশকে দ্বিধগিত 
করিবার দাবি প্রত্যাখ্যান করিলেন । ফলে গৃহযুদ্ধ উপস্থিত 
হইল। লিঙ্কন জয়ী হইলেন। লিঙ্কনের নেতৃত্বে আমেরিকা] 
সঙ্কটে উত্তীর্ণ হইয়া! জাতীয় এঁক্যে দুপ্রতিষিত হইল । যুক্তরাষ্ 
তখন স্ব-শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং রাজ্যাবিস্তারে মনোযোয়ী। 
ক্রয় চুক্তি প্রভৃতি দ্বারা বহুদেশ এক এক করিয়। যুক্তরাগ্রের 
অঙ্গীভূত হইয়া গেল। এইরূপে আজ ৪৮টি রা লইয়া 
যুক্তরা্্র গঠিত। ইহা ছাড়া আলাঙ্কা, হাওয়াই প্রতৃতি 
কয়েকটি অঞ্চলও তাঁহার শাসনাধীন। যদ্দি রুশ-মাঁ্িনে 
কখনও মুদ্ধ হয় তবে সে যুদ্ধে আলান্কা হইবে আমেরিকার 
একটি মূল্যবান খাটি । আলাঙ্কা আয়তনে ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার 
৪ শত বর্গ মাইল। ১৯৪০ সালের আদমনুমারী অনুসারে 
এখানে ৭২,৫০০ লোকের বাঁস। ১৮৬৭ গ্রষ্ঠাবে মান ২০ 
লক্ষ টাকা মূল্যে আমেরিকা রুশিয়ার নিকট হইতে এই 
দেশটি ক্রয় করিয়াছিল । 

বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রে আয়তন ৩০ লক্ষ ২২ হাত্ার ৩ শত 
৮৭ বর্গমাইল, আঁলান্কা, ছাওয়াই প্রভৃতি অঞ্চল বরিলে 
৩৬ লক্ষ ৭৩ হাঁঞজার ৬ শত ৬০ বর্গমাইল । ইহার লোক- 
সংখ্যা ১৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৬৯ হাঁজার ২ শত ৭৫; উপরোক্ 
অঞ্চলসমূচ্নের লৌকসংখ্য ধরিলে ১৫ কোটি ৬ লক্ষ ২১ হাজার 
২ শত ৩১। এ অঞ্চলগুলির মধ্যে পুয়োটো রিকোর জন- 
সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৬৯ হাজার আর হাওয়াইয়ের জনসংখা! 9 লক্ষ 
৩ হাজার। 


 ব্াধ্র্থলির আয়তনের তাঁরতমা অনেক । ক্ষুদ্রতম নেভাঁডা 
রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ১ লক্ষ ১০ হাঁজার। বৃহত্তম নিউইয়র্ক 
রাষ্্রের জনসংখ্যা ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাঁজার। জ্বনবসতির 
গড়পড়তা হার প্রতিবর্গ মাইলে নেভাভায় ১, নিউইয়র্কে 
২৮১০২) রোড দ্বীপে ৬৭৪*২, এবং সমথ দেশে ৪৪০২ । 

জনসংখ্যার শতকরা ৫৬৫ শহরে এবং ৪৩৬ গ্রামে বাস 
করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই অনুপাতের প্রভূত তারতম্য আছে। 
শহরবাসীর সংখ্যা রোড দ্বীপে শতক্করা ৯১০৬, ম্যাসাঢুসেট্স্‌ 
রাষ্রে৮৯*৪, নিউইয়র্ক রাষ্থে ৮২৮ এবং পসিপিসিপিরাষে 
মাঅ ১৯৮ । 

সমগ্র দেশে ৩৪৬৪টি শহর। লক্ষাধিক লোকপূর্ণ শহরের 
সংখ্যা ১৯৯। ১০ লক্ষাধিক লোকপূর্ণ শহরের সংখ্যা ৫। 
১৮৮০ গ্রীষ্ঠার্বে সমএ দেশে শ্বেতকায় জনসংখ্যার অনুপাত 
ছিল শতকরা ৮৬৫১ ১৯৪০ ্রীষ্টান্সে ইহ ৮৯'৫-এ উঠিয়াছে। 

পর্ববতসন্কুল ওয়াইয়োমিং রাষ্ট্রের চেই-এন্‌ শহরের উচ্চতা 
৬১৪৪ ফুট । সমুন্্রতীরবর্তা মায়ামী শহর সমুস্রপৃষ্ঠ হইতে 
মা ২৫ কুট উচ্চ। 

নিউইয়র্কের তাপ জ্বাহুয়ারীতে ২৪" ডিগ্রী, জুলাইয়ে ৮২ 
ভিত্রী। শীতে মায়ামীর দিনগুলি পরিফ্ষার, তুষারপাতশুন্ত । 
মায়ামীর শীত কলিকাতার শীতের মতই উপভোগ্য । মণ্টানা, 
সিশ্বেসোটা প্রভৃতি অঞ্চলে শীতকালে তাপ শুস্তের ৪৯' ডিগ্রী 
নীচে পর্যন্ত নামিয়াছে, এবং ৫৫ ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাত 
হুইয়াছে। গ্রীষ্মে তাপ আলাবামায় ১১৮* ডিগ্রী পধ্যন্ত এবং 
মিনিয়াপলিসে ১০৮* ডিগ্রী পর্য্যস্ত উঠিয়াছে। 

দেশের শিল্প ও বাণিজ্য পূর্বাঞ্চলে সীমাবন্ধ। দক্ষিণ ও 
পশ্চিমাঞ্চল কৃষিপ্রধান | ক্ৃষিপ্রধান পশ্চিমে মজুরীর হার 
শিল্পপ্রধান পূর্ববাঞ্লকেও হার মানাইয়াছে। দক্ষিণাঞ্চলের 
টেনেসী প্রভৃতি স্থানের কৃষি নিয়স্তরের । 

এই বিশাল ও বিচিত্র দেশের কৃষি, শিল্প এবং খনিজ সম্পদ 
অতুলনীয় । এই দেশবাসীদের সংগঠনশক্তি অসাধারণ । ফলে 
এখানকার কলকারখানা! সর্ধবোৎক& এবং বিরাট কোঁম্পানী- 
গুলি শিল্প ও বাণিজ্যে পৃথিবীতে পর্বস্থান অধিকার করিয়াছে। 

জর্জ ওয়াশিংটনের বাড়ীতে বা লিঙ্কনের গ্রামে যে সব 
যন্ত্রপাতি দেখা যায় তাহা খুব উন্নত যন্ত্রশক্তির ব্যবহারের 
পরিচয় দেয় না। 'তার পর ধীরে ধীরে জামেরিকা উন্নতির 
পথে চলিয়াছে। মন্রো নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সে 
পুরাতন পৃথিবীর আত্মঘাতী ছবন্দবে নিজেকে লিপ্ত করে নাই। 
ফলে তাহার উন্নতি অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। বিংশ 


শ্রাবণ 


খতাকীর ছুইটি নিশ্বযুদ্ধের সংঘাতে তাঁহার উন্নতির গতি বিশ্বয়- 
কর রূপে বাড়িয়া্গিয়াছে। যে ছইটি যুদ্ধ ইংলগডের $পনি- 
বেশিক প্রথা ভাঙিয়া, দিয়! তাহার অর্থনৈতিক কাঠামোকে 
চূ্ণপ্রায় করিয়া! দিয়াছে সেই উভয় যুদ্ধই আঘেরিকাঁর নুণ্ 
শক্তিকে জাএত করিয়া! তাহাকে বিপুল মহিমায় প্রতিঠিত 
করিয়া জগতে অদ্বিতীয় করিয়া তুলিয়াছে । আমেরিকার উন্নতি 
কোনরূপ ওপনিবেশিক প্রথখর উপর প্রতিঠিত নয়। ইহার 
প্রতিষ্ঠা তাহার নিজৰ কৃষি-শিল্প ও খনিজ সম্পদে। তাঁহার 
লোকবল ছিল কম। এখনও ভারতবর্ষের দ্বিগুণায়তন দেশে 
ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ লোক বাস করে। অতএব স্বতঃই 
সে মন্ত্রশক্তির সমধিক ব্যবহারে বধ) হইয়াছিল। আজম যন্ত্- 
শক্িতে তাহার জুড়ি নাই । নব নব যন্ত্রের দ্রুত আবিফাঁরে 
তাহার সমকক্ষ নাই। যুদ্ধ ছুইটিতে জড়িত হইয়। পড়ায় দ্রুত 
উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাহার সমগ্ত শক্তি নিয়ৌগ করিতে হইয়াছিল। 
সেই ধায় তাহার উৎপাদনশক্তি এত বাঁড়িয়! গেল যে যুদ্ধের 
মধ্যেই যুদ্ধের সমন্ত প্রয়োজন মিটাইয়াও সে জনগণের 
জীবন-যাআ।র মান উন্নত করিয়! তুলিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 
উৎপাদন বাড়িয়া! যাওয়ায় দেশের যে স্থায়ী উহ্নতি হইয়াছিল, 
১৯৩০ খ্রীষ্ঠাে বাণিজ্যচক্রের মহাবেগে নিয় আবর্তভনে তাহা 
কথঞ্চিৎ ব্যাহুত হুইবার উপক্রম হুইয়াছিল। তখন ডিমো- 
ক্রেটিক দলের নেত| রুজভেপ্ট তাহার “নিউ ডিল' অবলম্বনে 
বাণিজাচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এবারও নানা পথে 
বিপদ আিতে পারে। যুদ্ধকালে জনসাধারণের হাতে যে 
অর্থ সঞ্চিত হুইয়াছে তাহা এখন দ্রুত বাজারে আসিয়া মুদ্রা- 
ক্ষীতির সৃষ্টি করিয়া বিপদ আনিতে পারে । যুদ্ধকালে যে মূল্য- 
বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নামিয়া আসিবার সময় বিপদ উপস্থিত 
হইতে পারে । উৎপাঁদন-বৃ্ধিতে বাঁধা হইলে বিপত্তির সৃষ্টি 
হইবে । জ্বনসাঁধারণের জ্বীবন-যাঁত্রার মান, উৎপাদনের সঙ্গে 
তাল রাখিয়া চলিতে ন| পাঁরিলেও বিপদ অবশ্থস্তাবী। পূর্বব- 
সফিত অভিজ্ঞতার ফলে এবারে হয়তো সমন্ত সঙ্কট এড়াইয়া 
যাওয়া সম্ভব হইবে অনেকেই এরর আশা পৌষণ 
করেন। | 


১৯৩৯ গ্রষ্ঠাবধে যুকতরাষ্্রের “গ্রোস্‌ হ্াশঙ্াল প্রোডাক্ট” বা 
“সমগ্র জাতীয় উৎপাদনে"্র মূল্য ছিল ৮৮৬ বিলিয়ন ডলার ; 
১৯৪৫ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৩ বিলিয়ন ডলারে উঠিয়া- 
ছিল।(১) এত অল্প সময়ে এত বেণী বৃদ্ধি পূর্ব্বে লোকের 
স্বপ্পেরও অগোচর ছিল। 

আমেরিকার বহির্ধাণি্য তাঁহার স্বকীয় উৎপাদনের 


সি ৫ রক 


0 টেবল নং ৩+৯, ট্াটিদ্টিক্াল আযাবস্টাকট অব দি ইউনাইটেড 
কেস ১৯৪৬ 


৩৫১ 


পোরশা 


তুলনায় নগপ্য । কয়েক বৎসরের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল, 
(সংখ্যাুলি সহম্র ডলারের ) ৃ 





পাপা পাপা পািপাছি পা 





রপ্তানী আমদানী বিয়োগ ফল 
১৯৩৯ ৩,১৭৭,১৭৬ ২১৩১৮,০৮১ +৮৫৯১০৯৫ 
১৯৪০ ৪,০২১,১৪৬ ২১৬২৫১৩৭৯ +১,৩৯৫১৭৬৭ 
১৯৪১ ৫,১৪৭১১৫৪  ৩,৩৪৫১০০৫ +১১৮০২,১৪৯ 
১৯৪২ ৮১০৭৯,৫১৭  ২১৭৪৪১৮৬২ +৫১৩৩৪১৬৫৫ 
১৯৪৩ ১২১৯৬৪,৯০৬ ৩,৩৮১,৩৪৯ +৯১৫৮০,৫৫৭ 
১৯৪৪ ১৪,২৫৮,৭০২ ৩,৯১৯১২৭০ +১০১৩৩৯,৪৩২ 
১৯৪৫ ৯১৮০৫,৮৭৫ ৪,১৩৫১৯৪০ +৫১৬৬৯,৯৩৫ 
১৯৪৫ খ্রীষ্টাধে আমেরিকার নিজন্ব উৎপাদন ছিল ১৭৯ 


বিলিয়ন ডলার, বিদেশ হইতে আমদানী মাআ ৪ বিলিয়ন 
ডলার এবং বিদেশে রপ্তানী মাল ৯৮ বিলিয়ন ডলার । ইহ] 
হইতে স্পষ্টই দেখ! যাঁয় যে আমেরিকার অর্থনৈতিক শক্তি 
পরনিরপেক্ষ ; এবং তাহার অর্থনৈতিক গঠন ইংলগের গত 
শতাবীর অথনৈতিক গঠন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । 
আমেরিকার বর্তমান সমৃদ্ধির প্রধান প্রমাণ তাহার মজুরীর 
হারে এবং মভভুরগণের দৈনিক শ্রমকালে। ১৯৪৫ সালে 
প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল অঞ্চলে কৃষি-মজুরীর মাসিক হার 
ছিল ১৮৬ ডলার বা ৬২০ টাঁকা। 
শিক্প-মজুরীর সাণ্তছিক হারের গড় ১৯৪৪ খ্রীষ্ঠাবে ছিল 
৪৬:০৮ ডলার বা ১৫০ টাকার কিছু বেশী এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাঝে 
ছিল ৪৪'৪১ ডলার ব| ১৫০ টাঁকার কিছু কম। সাপ্তাহিক 
অমকালের গড় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৪৫২ ঘণ্টা এবং ১৯৪৫ 
্রীষ্টাকে ৪৩'৪ ঘণ্টা । এত বেশী ম্ধুরী এবং এত অল্প শ্রমকাল 
ইংলও রাশিয়! বা] যে-কোন দেশে স্বপ্লেরও অগোচর । মঞ্জুরের 
স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে সে আমেরিকা । 
সমস্ত পৃধিবীতে ডলারের ছুপ্রাপ্যতার কারণও আমেরিকার 
অর্থনৈতিক গঠনের মধ্যে নিহিত। আমেরিকা ছুনিয়ার 
নিকট থুব কম জিনিষই চায় বা পায়। অথচ ছুনিয়! 
আমেরিকার কাছে চায় নান! প্রকারের মাল--এমন কি 
খাশন্ পর্য্যন্ত । কিন্তু তাহার বিনিময়ে আমেরিকার চাহিদা- 
মত তুল্য-মূল্য মাল সরবরাহ করিবার সামর্ধ্য পৃথিবীর নাই। 
ডলারের ছু্রাপ্যতা এই মৌলিক অসামগ্রন্তের বহিঃপ্রকাশ 
মাআ। আমেরিকার মাল কিনিতে চাই ডলার । আমেরিকায় 
মাল বেচিতে না পারিলে ডলার পাওয়া যায় না। 
আমেরিকায় আমরা কম মালই বিক্রী করিতে পারিতেছি ১ 
কিন্তু কিনিতে চাহিতেছি তদপেক্ষা অনেক বেশী। 
কান্জেই যত ডলার পাইতেছি তদপেক্ষা বহু বেশী ডলারের 
প্রয়োন্ধন বোধ করিতেছি । ফলে আমাদের নিকট ডলার 
রড হইয়াছে । চাহিদার তুলনায় কম পাওয়া যাইতেছে 
বলিয়াই সব দেশে ডলার রেশনিং চলিতেছে । ডলারের 


৬৩ 





ছুন্প্রাপাতা কমাইতে হইলে আমাদের প্রথমতঃ খাপ্ত বিষয়ে 
আত্মনির্ভরশীল হুইয়া আমেরিকা হইতে খাদ্যশন্ত আমদানী 
বন্ধ করিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ অমেরিকাঁর বাজারে আমাদের 
মাল যাহাঁতে বেশী কাটে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে । 
আমেরিক] বাহির হইতে যত মাল আমদানী করে তন্মধ্যে 
পাট-জাত দ্রব্যের স্থান বেশ উচ্চে। আমেরিকায় পাটজাত 
ভ্রধ্য বেচিয়া আমরা কম ডলার পাই না। 

আমেরিকার সম্বদ্ধি-সৌধ গড়িয়া! উঠিয়াছে ডিমোক্রেসি 
ও ব্যক্তি-উদ্যোগের ভিত্তিতে । সাধারণ মাহুষেরাই এই সৌধ 
গড়িয়া তুলিয়াছে । ষ্্যালিন বা! ছিটলারের মত কোন ডিক্টেটর 
তাহাদিগকে জবরদস্তি করিয়া একান্ধে লাঁগাঁয় নাই। তাহার! 
নিজের স্বাধীন এবং সহজ বুদ্ধিতেই এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
সাধারণ লোকের মধ্য হইতেই উদ্যোগী পুরুষ-সিংহগণ 
আবিভূত হুইয়া দেশে লক্ষ্মী আনিয়াছেন। ব্যক্তিগত লাভের 
উদ্দেশ্তেই লোকে এখানে কাজ করে। অথচ লক্ষ্মী এখানে 
ব্যক্জিবিশেষের বা শ্রেমীবিশেষের করায়ত্ত হন নাঁই, ঘরে 
ঘরে বিরাজ করিতেছেন। ফলে এদেশের দীনতম মঞ্জুর 
মাসিক ৬০০ টাকা উপার্ধন করে এবং সপ্তাহে ৪০1৪৫ ঘণ্টার 
বেশী পরিশ্রম করে নাঁ। ডিক্টেটরশিপ ও দারি্র্যনিপীড়িত 
পৃথিবীতে আমেরিকা! ডিমোক্রেসি ও স্বাধীন ব্যক্তি-উদ্যোগের 
আকাশচুহ্বী বিজয়-নিশীন স্বরূপ | 

বর্তমান শতাবীর তৃতীয় দশকে আমেরিকায় ব্যক্তি- 
উদ্যোগের এক সন্কটকাল উপস্থিত হয়। আবর্ভমান বাণিজ্য- 
চক্রের প্রচণ্ড সঙ্ঘাতে বাজি-উদ্যমের কক্ষঠাীত হইবার 
উপক্রম হয়। প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট তখন তাহার “নিউ ডিল? 
নীতি অনুসারে বহুমুখী রাষ্ট্র-উদ্যমের আয়োজন করেন। 
এই নীতিতে রা্র-উদ্যমকে ব্যজি-উদ্যমের প্রতিযোগীরূপে 
ব্যবহার করা হয় নাই-_ক্ষণ-বিভ্রাস্ত ব্যজি-উদ্যমকে গণ- 
তন্ত্রোচিত উপায়ে শ্ব-মর্ধ্যাদায় পুন:প্রতিষ্ঠিত করিবার জনই 
প্রয়োগ কর| হইয়াছিল। 

আমেরিকায় ব্যক্তি-উদ্যমের প্রসার দেখিয়া অবাক 
হইয়াছি। ট্লিগ্রাফ লাইন পর্য্যন্ত এখানে কোম্পানীর হাঁতে। 
রাষ্ট্র ব্যক্তির ক্ষমতাকে অভিব্যক্ত করিবার জগ্তই__ব্যক্তিকে 
খর্ব করিবার জন্ত নয়। এখানকার ডাঁকবিভাগের খরচ স্বকীয় 
আয়ে নির্ব্বাহিত হয় না। ডাকমাশুল সন্ত করিয়া ব্যক্তি- 
উদ্যমকে সহায়তা করা সরকারের কর্থব্যের মধ্যে গণ্য। 

ডিমোক্রেপি সাধারণ মাশ্ুষের শক্তিতে আস্থাগীল | সাধারণ 
মাহ্ুষের বিচারবুদ্ধির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা । উপযুক্ত অবস্থার 
সথষ্টি করিতে পারিলে সাধারণ মানুষ সত্য ও মঙ্গলের পথই 
বাছিয়া লইবে। স্বাধীন উদ্যম এবং স্বাধীন মত প্রকাশের 
লুযোগ এই অবস্থাগুলির মধ্যে প্রধান। যুজিদ্বারা অপরকে 
স্বমতে আনিবার অবাধ সুযোগ ডিমোক্রেসির অচ্ছেদ্য অঙ্ষ। 


প্রবাসী 


সি পিস্পাপাসািপাপা্াপা্াসপাপিসপিপাস্পিসপাপাসপাপাসপাস্পাসপাস্পিস্পিসিপাট পাসিপাশসিপাাসিপাটিশরাপপাশিশািশীপিটিশাটিলটি তি তসিপসিপিসিপাসিপসিপসপাস্পাসপিপাসিপা্পার্পন্পা্াসি 


১৩৫৫ 


এই সমন্ত বিষয়ে লুযোগ-সামোর প্রতিষ্ঠাকক্ধে চাই সংবাদ- 
পন্রের স্বাধীনতা, পুস্তক প্রকাঁশের স্বাধীনত:, সভা-সমিতিতে 
অবাধে মিলিত হইবার স্বাধীনতা, এবং স্বমত প্রতিষ্ঠাকলপে 
নিরঙ্কুশ বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতা । গবর্ণমে্টকেও সমস্ত 
বিষয় যথাসম্ভব সাধারণের গোচরীুত করিতে: প্রস্তত 
থাকিতে হইবে। গোপনতা ও রহস্তক্ঠি ডিমোক্ষেসিতে 
যথাসম্ভব পর্ষিহার্ধ্য। এইক্সপ স্বাধীনতা! ও সুযোগ-সামোর 
ভিত্তিতে দীড়াইয়। জনসমুদ্র মন্থন করিতে পাঁরিলেই কল্যাণ- 
লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে । 

গবর্ণমেন্ট নির্ধবাচন-প্রথার উপর প্রতিঠিত হইলেই 
ডিযোক্রেসি হয় না। সাঁধারণ মানুষকে নিগড়বন্ধ করিয়া 
বা তাহাকে উপযুজ্ সুযোগ না দিয়! নির্বাচন নিরর্৫থক | 
নির্বাচনের পিছনে স্বাধীনতা ও নুযোগ-সাম্য থাঁক] চাঁই। 
তত্রপ মেজরিটি শাসনও ডিক্টেটন্ি শাসন হইতে পারে, যদি 
মাইনরিটির কখনও মেজরিটি হইবার সম্ভাঁবন! বা সুযোগ না 
থাকে। ডিমোক্রেসির আপন এই সমন্ত নাম ও রূপের মধ্যে 
নয়। নাম ও কূপের বু পিছনে ডিমৌক্রেসির সন্ধান 
করিতে হইবে । 

মেজরিটির আইহ্‌কৃল্য লাভ করিলেও পেসিষ্রেটাদএর 
গবশ্বেন্টকে কেহ ডিমোক্রেসি বলে নাই। সিঙ্গারের শক্তি 
নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত এবং রিপাঁবলিকান্‌ গবর্ণমেন্টৎ রূপে 
প্রকাশিত হইলেও তাহার গবর্ণমেণ্ট ডিযোক্রেসি নামের 
অযোগ্য ছিল। &াপিন বা হিটলারের গবর্ণমেন্টের কদাঁপি 
ভোটের অভাব হয় নাই। অবিভক্ত বঙ্গে মুগ্লিম লীগ গবর্ণ- 
মেন্টেরও ভোটের অভাব হয় নাই। তথাপি ইহারা কেহই 
ডিমোক্রেমি নয়। ইহারা সকলেই ডিমৌক্েসির ছদ্মবেশে 
ডিক্টেটরশিপ । 

সাধারণ মান্থষের বিচারবুদ্ধিতে আস্থা ডিমোক্রেসির প্রথম 
প্রতিজ্ঞা ৷ ভিমোক্রেসির দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা _মানুষ যুক্তিবাদী এবং 
তৃতীয় প্রতিজ্ঞা__মাুষ পরস্পর সদিচ্ছাঁপরায়ণ ও সহযোগিতা- 
মূলক মনোব্ৃততিসম্পন্ন । সামাজিক জীবনের মধ্যে নান! প্রকার 
বিরোধ নিহিত আঁছে। ব্যক্জিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থের সংঘাত 
সেখানে উপস্থিত হইবেই। ডিমোক্রেসির বিশ্বাস এই সমত্ত 
বিরোধের উভয় দিক বুঝিবাঁর মত বুদ্ধি সাধারণ মানুষের 
আঁছে এবং তাঁহারা পরস্পরের প্রতি এইরূপ সদিচ্ছাপরাঁয়ণ 
ও সহযোগিতার মনোভাঁবসম্পন্থ যে অপর পক্ষের স্বার্থ বুঝিয়! 
একটি গ্রহণযোগ্য আপোষ-মীমাংসাঁয় উপনীত হুইবাঁর মত 
দুবুদ্ধিও তাহাঁদের আছে। ও 

আলোচনা দ্বার! মীমাংসায় পৌছিবাঁর ক্ষমতা আমেরিকা 
বাসিগণের স্বভাবসিন্ধ । গণতান্ত্রিক *শাসনতন্ত্রে যেখানেই 
আইন প্রণয়নে ছইটি স্বতন্ত্র সভার একমত্য প্রয়োজন সেখানেই 
দেখা যাইবে যে, অস্ত্রতঃ টাকাঁকড়ির বিষয়ে একটি সভাঁকে 


শ্রাবণ 


পাপা 





পাসপাসপাসপিসি পানি সিপাসিপািলা লি পা পাস পা পালি 


সম্পূর্ণ ক্ষমতাশৃ্ত করা হুইয়াছে। ইংলগেের লর্ড সভার এ 
বিষয়ে প্রায় কিছইক্ষমতা নাই । একপ বাবস্থার কারণ এই 
যে স্ভা ছইটি আলোচনা দ্বার! সর্বদ| একমত্যে উপস্থিত 
হতে পারেন নাই । এবং টাঁকাপয়পাঘটত প্রস্তাব এক- 
মত্যের অভাবে গৃহীত না হইলে রাষ্্রবাবস্থা অচল হুইয়! পড়ে । 
আমেরিকায় কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে | এখানে 
হাউস অব্‌ রিপ্রেনেন্টেটভ ও কংথেসের সর্ববিষয়ে তুল্য 
শক্তি__বাজেট, ট্যান্স প্রভৃতি সমস্ত জরুরী বিষয়ে আলোচন! 
হবার! প্রতি বংসর এঁকমত্যে উপনীত হওয়| ইহাদের নিকট 
এখন পর্যাস্ত অসম্ভব হয় নাই । আমি অবাক হইয়! সবাইকে 
প্রশ্ন করিয়াছি_-“ইহ1 কিরূপে সম্ভব হয়।” সহ্ক্ষভাবে 
জবাব আসিয়াছে “কে।নরূপে হইয়া যাঁয় 1” 

শ্রমিক-বিরোধও এখানে আলোচনাদবার|! মীমাংসা হয়। 
যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা চীলাইতে সবাই অস্যন্ত। 
অমিকগণ এখানে ন্তরব্যবহ্থারের বিরোধিতা করে নাঁ। ট্রেড 
ইউনিয়নসমূহ নিয়মিতরূপে অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতত্ববিদদের 
নিযুক্ত করিয়া উৎপাঁদনের অগ্রগতির হিসাব রাখে এবং বন্দিত 
উৎপাদনের ভ্াঘা অংশ দাঁবী করে। ধর্মঘট করার স্বাধীনত] 
সকল শ্রমিকেরই আছে। আলোঁচনাদ্বারা যাহাতে যাবতীয় 
বিরোধের মীমাংস! হয় তাঁহার অশ্থকৃল অবস্থার পোষণ করাই 
রাষ্টের কত্তব্য বলিয়] পরিগণিত হয়। এইরূপে উৎপাদনের 
সঙ্গে সামগ্তশ্ত রাখিয়! জীবনযাঞঝার মানও বাড়িয়া চলে। 

আইন-আদালত যুক্তিদ্বারা বিরোধ মীমাংসারই একটি 
উপাঁয়। এইক্হ্ গণতান্ত্রিক দেশ মানেই আইন-আদালতের 
বিশেষ প্রাধান্ত। 

পারস্পরিক সদিচ্ছা ও যুঞজ্জপ্রবণতা ইহাদের জীবনযাত্রার 
সর্ব নুপরিক্কুট | ডিমোক্রেপি ইহাদিগকে আলোচনাপরায়ণ 
করিয়াছে; আলোচনাপরায়ণতা ইহাদিগকে যুজ্িপ্রবণ করি- 
য়াছে এবং যুজিপ্রবণত| ইহাদিগকে প্রত্যেকটি বিষয়ের সুনিপুণ 

, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে উদ্চোগী করিয়াছে। ইহাদের উন্নতির মূলে 

এই পুশ্ানথপুগথ বিশ্লেষপ-প্রন্বততি। কাজ সন্ধে ইহাদের ঢাক- 
ঢাক গুড়গুড় ভাঁব নাই। প্রত্যেকটি কান্ধ ইহারা এরূপভাঁবে 
নিপ্পন্ন করিবে যে তাহার সম্পাদন-চাতুধ্য এবং ফলোৎকর্ধ 
সম্বন্ধে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশ 
না থাকে। সরকার তাঁহার কার্ধ্যাবলী ও সমস্তাগুলি সমবদ্ধ 
অনাবস্থক গোঁপনত1 অবলম্বন করেন না__সরকারের সমস 
জনসাবারণেরই সমস্তা । তাঁহার সমাধান চিন্ত'দঘ্ব সকলেরই 
তুল্য অধিকার । 

এদেশে হুযৌগ-সমতা। অতুলনীয় | ন্ুনতম শিক্ষা) ও 
বাস্থ্যোঈয়নমূলক ব্যবহ্া সকলেরই করায়ত | দীনতম মার্কিন 
শ্রমিক যে জায় এবং নুখ-স্বাচ্ন্দ্যের অধিকারী তাহা অন্ত 
দেশের শ্রমিকদের আশাতীত | সাধারণ সামাজিক ব্যবহারে 


বিমানে ভূ-প্রাদক্ষিণ 


৩৬১ 


২পাপাসপাসিপাসিপা পাপ পা্পা, এসপাপাসপিপি১পাসিাসিপসিপিসিপাসিপাসপিসিলাইি পাঁচ পিপিপি পাসপিসিপছি পি পি 


ছোট বড় ভেদ নাই। প্রতু ভূতোর সঙ্গে বিনা দ্বিধায় একস 
বসিয়। আহার করেন। 

মহুয্তজাতির পাঁচ-ছয় হাজার বংসরের ইতিহাস প্রায় 
ডিক্টেটরশিপেরই ইতিহাস । পৃথিবীতে ডিক্টেটরশিপ নাম! সমস্কে 
বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ; নানা মতবাদের উপর 
স্বীয় ভিডি প্রতিঠিত করিয়াছে । রাজতন্ত্র, পুরোছিততন্, ক্যাসি- 
বাদ, কম্যুনিজ্ঞম প্রভৃতি ডিক্টেটরশিপের রূপভেদ মাত্র । ইহাদের 
মধ্যে কেহ নির্ল] শক্িবাঁদের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে ) 
কেহ ঈশ্বরদত্ত অধিকার দাবি করিয়াছে; কেহ সর্বগ্রাসী 
রাষট্রাদর্শের কাছে ব্াক্তিম্বাধীনতাকে বলি দিয়াছে, আবার 
কেহ বা ইতিহাসের অনিবার্য শ্রোতোবেগের মুখে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতাকে ভাসাইয় দিয়াছে । 

সাধারণ মানুষে অনাস্থা! ডিক্লেটরশিপ মাত্রেরই প্রথম 
প্রতিজ্ঞা । ইহা'রা সকলেই অতিম।নবে বিশ্বানী। সাধারণ মাহ্থষ 
্াস্তবুদ্ধি। অতিমাঁনবের বুদ্ধি অভ্রান্ত। অতএব সাধারণ 
মানুষকে পরিচালিত করিবার অধিকার তাহার জন্মগত | 

ডিক্টেটরশিপ মা্রই শক্তিবাদের উপর প্রতিঠিত, যুক্তিবাদে 
ইহাদের আস্থা নাই । সাধারণ মাহুষের বিচার-বুদ্ধি ভ্রান্ধ। 
যুজিঘারা তাহাদিগকে কান করান সব সময় সম্ভব নয়। 
অতএব মিয়গ্রণ ও জবরদপ্ডতির বিশেষ প্রয়োর্ষন | 

কম্যুনিষ্টদের মতে শক্তিবাঁদী ডিক্টেটরশিপ আরও ছুইটি 
শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিঠিত। একটি শ্রেষবিদ্বেষ, অপরটি 
ইতিহাসের এক অনিবার্য গতির ধারণা । শ্রেমীতে শ্রেণীতে 
সংগ্রাম অনিবাধ্য | শ্রেনী প্রধানতঃ ছুইটি ; শোষক ও শোঁধিত। 
এই সংগ্রামে পরিণামে শোঁষিতের জয় সুনিশ্চিত । ইতিহাসের 
গতি এই সুনিশ্চিত পরিখায়ের দিকে ছুর্ধার বেগে ছুটিয়া 
চলিয়াছে। এই ছু্ধার গতি ডিক্টেটর বা মহানায়করূপে 
আমাদের সমক্ষে প্রকট । তাহার কাঁছে ব্যক্তি-স্বাধীনতার 
কোন মুল্য নাই। ব্যক্তি এই ছূররবার নিয়তির ক্রীড়নক 
মাত্র । ূ 

ডিযোক্রেসি ও কম্যুনিজম আদর্শ (হিসাবে সম্পূর্ণ বিরোধী । 
ডিমোক্রেসি সাধারণ যাঁছষে আঙ্ছাবান ও, যুজিপ্রতিষ্ঠ। 
কম্যুনিজম সাধারণ মান্থষে আস্থাহীন ও শক্তিপ্রতিষ্ঠ। ডিমো- 
ক্রেসি বলিতেছেন সংসারের ভিত্তি প্রেমে । পারস্পরিক 
সবিচ্ছাই মহ্থস্ত-সমাজ্জের বিশেষত্ব | জদিচ্ছাপ্রণোদিত আলাঁপ- 
আলোচনা দ্বারা বিরোবী শ্বর্থপমূহ বা বিরোধী ভাব- 
সমূহ মীমাংসাঁয় উপনীত হয়। এক মীমাংসা হইতে অহ 
মীমাংসায় সংক্রমণ দ্বারাই ইতিহাসের অগ্রগতি স্থচিত 
হয়। কমুযুনিষ্ট বলিতেছেন শোষক ও শোষিত লইয়াই 
সমাঙ্জ। হিংসা ও বিদ্বেষেই এই সমাজের প্রতিষ্ঠা। 
মুক্তি এখানে অচল। মীমাংসা] এখানে অসম্ভব । সংগ্রাম 
সর্ব ধুমায়িত। ছূর্ব্বার নিয়তি তোমাকে এই সংগ্রামে লিপ্ত 


৩৬২ 








করিবেই এবং অবস্তভভাঁবী পরিণামের দিকে লইয়া যাইবে । 
শোষক ও শোঁষিতের সংগ্রামে শোধিতের জয় অনিবার্ধ্য। 
তাহাদের যধ্যে যে সংগ্রাম সর্বত্র প্রধূমিত অবস্থায় বর্তমান, 
তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়! উদ্ধীপ্ত করিতে পারিলেই শোৌধিতের 
জয় অনিবার্ধ্য। সংগ্রাম হইন্ডে সংগ্রামাস্তরে গমনই ইতিহাসের 
অগ্রগতি ক্থচন! করে। 


ডিমোক্রেসির একটি অর্থনৈতিক ভিডির প্রয়োজন | যখন 
মাঘের দনতম আধিক প্রয়োজন সহজেই মিটিয়া যায় এবং 
মোটামুটি দুযোগ-সমতাঁও বিদ্যমান থাকে তখনই মানুষ 
সাবারণতঃ সদিচ্ছাপরায়ণ ও মুক্তিপ্রবণ হয়। যাহার অন্ন- 
বন্ত্রের সংস্থান নাই এবং সংস্থান করিবার হ্ুযোগও নাই 
তাহার বিদ্বেষপ্রবণ ও যুজ্ঞিবিমুখ হওয়] স্বাভাবিক । কাজেই 
ভিমোক্রেসির ভ্বন্ত কথক আর্িক সমৃদ্ধি অবস্থপ্রয়োজনীয়। 
দারিদ্র্য কম়ানিত্বমের প্রশ্থতি । বণ্টন-ব্যবস্থায় অসমত! 
বেশী দূর গড়াইলে শ্রেমীবিদ্বেষ দেখা দেয়। তখন উৎপাদন 
কমিয়। যায় । উৎপাদন কমিয়া গেলে ভাগ-লইয়! টানাটানি 
আরও বাড়িয়! যায়। এইরূপে বিঘেষ হুইতে দারিক্র্য- এবং 
দারিদ্র্য হইতে বিছেষের হ্প্টি হয়। তখন সাধারণ মাস্থঘকে 
তাহাদের আশ]-আকাজ্া দ্বারা একতাবন্ধ ও সদিচ্ছাপরায়ণ 
রাখা ছুরহ হইয়া উঠে। এরপপ" অবস্থায় গণতন্ত্রোচিত 
মনোবভিসমূহ লোপ পায়। দারির্র্ক্রি& সাধারণ মানুষ 
সহজেই ভবিষ্তং নিয়ন্তা নেতার কাঁছে আত্মসমর্পণ করেন । 
ইছাই ডিক্টেটরশিপের আবির্ভাবের চিরম্তন কারণ। 

আমেরিকা, ক্যানাভা, অধ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাও ও ইংলও 
প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেই আক্ধ সাধারণ লোকের 
জীবনযাত্রার মান উচ্চতম এবং স্বাধীনতা সর্বতোমুখী। 
কাছেই ফলদ্বারা বিচারে ডিমোক্রেদির শ্রেষ্ঠতা সুপরিদ্ফুট । 
কিন্তু শুধু শ্রেঠ্ঠ বলিয়াই ডিমোক্রেসি আপন! আপনি আসিবে 
না, বা আসিলেও টকিয়! থাকিবে না। 

ডিমোক্রেসিকে ভীয়াইয়! রাখিতে হইলে সাধারণ মাস্ষকে 
বিদ্বেষমুক্ত ও যুক্তিপ্রবণ রাখিতে হইবে । তক্জন্ত চাই ন্যুনতম 


প্রবাসী 
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সম্বদ্ধি ও নুযোগ-সমতা | যদি আমরা এবিষয়ে কৃতকার্ধা না 
হট, আমাদের ডিযোক্েসি ও ব্যক্তি-স্বাধীনত! বজায় রাখিতে 
বিফল হইব | বিদ্বেষ ভুলিয়! প্রেম ও সিচ্ছার সহিত মিলিয়া 
মিশিয়া স্ব-স্ব কর্তব্য পালন করিতে হইবে । তবেই দানি 
দূর হইবে; ডিমোক্েসি ও স্বাধীনত| দুপ্রতিঠিত হইবে । 
ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় এ কাজের ছুরহতার প্রমাণ মিলিবে। 
মাচ্ছয স্বরপতঃ অনপ্ত জঞানৈশ্বর্ধাময় | ব্যবহারে মাস্থযের 
অশেষ দোঘ। দ্বরূপই ঘদ্দি তাহার আদল পরিচয় হয় তবে 
একথা অবস্তই মাঁনিতে হুইবে যে পরিণামে ডিমোক্ষেসিই 
মঙ্গলকর। কিন্তু স্বরূপ বা তত্ব লইয়া তো লোক-ব্যবহার 
চলে ন|। বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান চলিতে পারে কিন্তু সমব্যথহা'র 
তো চলিতে পারে না। অতএব যদ্দিও ডিযোক্রেসি মানুষের 
স্বরূপেই প্রতিঠিত তথাপি ব্যবহারিক জগতে মাচ্ছষের দোষ- 
গুলির নিয়ন্ত্রণের যথোচিত ব্যবস্থা ডিমোক্রেসিকে করিতে 
হইবে । আবার ব্যবহারের দ্বার] যদি স্বরূপই ব্যাহত 
হুইয়া যায় তবে ফল অবস্তই অণ্ডভ হইবে, কাজেই শ্বর্ূপকে 
ব্যাহত না করিয়| তাহার দোষরাঁশিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
হুইবে। 
ডিক্টেটরশিপ মান্থষের দৌষগুলির উপরই নিবদ্ধদৃষ্টি হওয়ায় 
শ্বর্ূপকে বিকৃত করিয়া দেখে । রস্ততঃ তাহা মানুষের প্রন্কত 
স্বরূপে অবিশ্বাসী । রর 
তত্ব এবং ব্যবহারের সামগ্রন্তবিধানের উপরই ডিমোক্রেসির 
ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে । অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে তত্ব 
ও ব্যবহারের নব নব সামগ্ন্ত সম্পাদন করিতে হুইবে। 
তবেই তো ডিমোক্রেসি টিকিবে। অবস্থা পরিবর্তিত হইলেই 
নুতন অসামঞ্রন্তের উদ্ভব হইবে, নূতন সমস্তার উদয় হইবে । 
এই সমস্তার সমাধান করিয়া নুতন সামঞ্জন্তে উপনীত হইতে 
হইবে। ইতিহাসে সমন্তার সমাধান নাই, রূপান্তর মাত্র 


আছে। সমন্তার রূপান্তরের মধ্য দিয়াই ইতিহাস অগ্রসর 
হইতেছে । আর এই অগ্রগতিতে মানুষের একমাত্র সহায় 
তাহার বুদ্ধি বা চিন্তাশজি। 





নতুন মানুষদের কাহিনী নয় 


শ্রীঅন্ুপম বন্দ্যোপাধ্যায় 


জামার পকেট বার কয়েক হাতড়াল হুমস্ত। আধপোড়া 
একটা সিগারেট যে ছিল, গেল কোথায়? কেনিলে? 
হঠাৎ মনে পড়ল, প্রতুল সেদিন বলছিল, বলাই নাকি গোল্পায় 
গেছে। গোল্লায় যাওয়া মানে অনেক কিছু; সিগারেট 
টানাও কথার মধ্যে আসে । এই ভেবে সে সটান ওকে ধরল 

__এই, আমার পকেটে একটা! সিগারেট ছিল, নিয়েছিস 
তুই? 

স্পষ্টই বললে বলাই_ হ্যা । 

রাগে ফেটে পড়ল সুম্ত-__হারামজাদা, উ্নুক ছেলে, এ 
সব কবে থেকে সুরু করেছ? 


গাল দিও না বলছি। ভাঁরি তো একট! সিগারেট, তাও 


আবার পোড়া]! 

-বেশ করব দোব, একশ বাঁর দোব। 

__ভদ্রলোকের ছেলে, ভদ্রলোকের মত কথা বল। 

সুমন্ত টেচিয়ে উঠল,__বেরে| বাঁড়ী থেকে, বেরো। 

_বেরুব না । তোমার বাড়ী নাকি! 

মাঁছটে এলেন_তোর] থামবি না কি? ছুই ভায়ে 
রোব্ধ ছোটলোঁকের মত ঝগড়া । কে বলবে এটা ডঙ্ছর 
লোকের বাড়ী । 

সুমন্ত বললে--ওই রাক্ষেলটাই তো প্রথম ঝগড়] নুরু 
করলে । 

_ রাক্ষেল বোলে ন! বলছি বড়দ]। 

_না বলবে না। আদর দিয়ে তুমিই ওর মাথাটা 


খেয়েছ, মা। 
_ “খেয়েছি, বেশ করেছি।” মা বললেন-_-তুই এখন যাবি 
কিন! এখান থেকে ” 


_ আমার কি, আমি যাচ্ছি। তোমর] ছু'জনে মিলে যা 
ইচ্ছে কর। 

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সো রাত্তায়। রাগ হয়েছে 
ওর বলাই ইডিয়েটটার ওপর । এই বয়স থেকে সে ওসব 
নেশা! করতে শিখেছে বলে নয়, দিগারেটটা। মেরে দিয়েছে 
বলে। যে যাই নেশ| করুক, তার তাতে কি? হোক নাসে 
যতই আপনার লোক । নেশা! কর জাপত্তি নেই। তবে যে 
যার গাট খসিয়ে কর। সিগারেটট| দামী, ক'ল ছটো 
কিনেছিল। বাজে সিগারেট খেয়ে মুখ মরে গেছে । রেখে 
দিয়েছিল অর্দেকটা । আজ দুখে টানবে বলে রেখেছিল । 
হতভাগা বলাইটার ঠিক চোখ পড়েছে। 


পানের দোঁকানটার দিকে তাকাল। ব্যাটা বড় চালাক 


ছয়ে গেছে। আরধার দেয়না। তাওরইবা দোষ কি। 
ধার দিলে ধার বেড়েই চলে। পুরনো ধার শোধ হবার 
কোনই আশ! নেই দেখেই ন1 ও নতুন ধার দেওয়া বন্ধ করেছে। 
তা বেশ করেছে। নুমন্ত পকেটে হাত দিয়ে একটা ঘষা 
সিকি পেলে । দোঁকাঁনটার সামনে দীঁড়াল কিছুক্ষণ। নাঃ, 
রোজ আর পয়স! দিয়ে নেশা কর! চলে না। 

হুনহন করে দোকান পেরিয়ে গেল। অন্ধকার, ভিজে 
ঘর। দরজার ফাঁক দিয়ে দিয়ে উকি মারল সুমস্ত। বিলাস 
এক কোণে গাঁলে হাত দিয়ে চুপ করে বসে। 

_কি কবি,কি করছ? 

কিছু দকিছ নয।..এই.যে এস। 

কিছু নয়, আচ্ছা বল তো! ঝুঁতারাতি কি করে বড়- 


এলাক হওয়া যায়? আচ্ছা এর্জে কর, কেউ যদি আমার 


নাঁমে লাখ ছু'য়েক টাকা করে যায়। 
$._কে কাকে), ৮ 

এই ধন্গযেকেট। 

_তাঁর আপনার লৌক থাকতে তোমাকে কেন দিয়ে 
যাবে শুনি? 

-ধর, তাঁর তিন কুলে কেউ নেই। 

--তবে সে কোনে। ভাল কাজে দান করে যাবে। 

তা বটে। বিলাপ ঘাড় হেলাল ।-_আচ্ছ! মনে কর, 
এখানে মাটি খু্ড়তে খু'ড়তে হঠাৎ যদি সোনার খনি আবিষ্কার 
করি।” 

হাসল নুমস্ত ।__'থু'ড়ে দেখেছ নাকি কোন দিন ?' 

-_দেখলে হয়, কি বল? 

_তুমি দেখছি টাকা টাকা! করে পাগলই হয়ে যাঁবে। 
এখন,একটা সিগারেট খাওয়াও দেখি । 

-__সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি । বিড়ি দিতে পারি। 

-ছেড়ে দিয়েছে! কবে থেকে? 

_-এই দ্রিন কয়েক হ'ল। 

_-তাই দ[ও। কিন্তু কবি, বিড়ি ] স্বপ্র থেকে একেবারে 
নেমে এলে বাঁগুবে। 


ভাঁতের থাঁলার সামনে বসে বলাই ডাঁকলে-_ম]। 
-কিরে?' 

- রোম রোজ খাওয়ার এ কি ছিরি হচ্ছে | 

জবাব দিলে বাপ-য| পাচ্ছিস খেতে হয় খা, মা হয় 


৩৬৪ 


প্রবাসী 


১৬৫৫ 


পশাাশিাপাস্পি পাপন পাপা পা পাপা পাস পাস্তা অপার পিসি পাসপাশশানপাপাশপাশপাতপিস্পান্পাসপাসপিপি পিসিবি পি সিপাতাসপাপািসিত পাপাস্পিসিপাসথ 


উঠে যা ।*"'একটু খেষে--“লবাবের জলে নবাবী থানা আসবে 
কোখেকে শুনি? 


জুমস্ত নিবিধমনে খাচ্ছিল | বললে- তোমরাই ত নবাব 


ফরে তুলে ওকে । 
বলাই ভারিক্কী চালে বললে, 'রোন্ধ এমনি যা-তা খাওয়া যায় 

মাকি! এই এক ভাত আর চচ্চড়ি। তুমিকি বলে এসব 
খাওয়াও বাবা! ছেলেদের ভাল খাইয়ে মানুষ করা তোমার 
মরাল ডিউটি ।__বাপ চেঁচিয়ে উঠল £ 'শুয়ার ছেলে, ফান্দলাঁমি 
করতে হবে না। ভাল থেতে হয়, গাঁটের পয়সা খরচ কর। 
বাপের হোটেলে নবাবী চলবে না।” 

সুমন্ত ন] হেসে পারল দা । 

আমার এক বন্ধুর হোটেল আঁছে। 
কাল থেকে ।_-বলাই বললে । 

হ্য। হ্যা, সেইখানেই যা। দুর হঃ। 

ভাত খেয়ে আ্বাচাতে আঁচাতে বললে-_নিশ্চয়ই যাব । 
এখানে আঁধ-পেটা জার অখান্ধ খেয়ে মরব নাঁকি | 

রাষী বললে__-সত্যি ঠাকুর পো, রাগ করে চলে যেও না। 

-ঘাবে কোথায় আনি? বাপ বলে উঠল--কোন 
চুলোতেই কারুর জায়গা হুবে না। সব মিয়াকেই এখানে 


সেখানেই খাব 


ফিরে আসতে হবে । ওসব লম্বা-চওড়। বুলি আমার জানা - 


আছে। ওর সেই হোটেলওয়াল! বন্ধু কেমন মাগনা পাঁত 
সাহ্ছিয়ে খেতে দেয় দেখি 1,.., 


কবির কাছ থেকে কতকগুলে! বিড়ি পকেটে পুরেছিল 
ঝুমস্ত। ঘরে বসে তারই একটা টানতে থাকে । বিডিতে 
নেমে মন্দ করে নি কবি। 

একটু পরে রানী ঘরে এল। বললে-_-একটা কথ! বলব। 

- নিশ্চয়ই বলবে। 

_এমনি করে কত দিন বসে থাকবে! 

--ঘত দ্বিন পারা যায়। 

_রোজ মা-বাবা গাল দেন। সেটা কি খুব ভাল? 

নুমস্ত বললে-_বাঁপমায়ের গালাগাল না খেয়ে কোন্‌ 
ছেলে বড় হয়েছে বল। 

_ তুমি আর বড় হবে কি, বড় তুমি অনেক দিনই হয়ে 
গেছ। 

তা যা বলেছ। হাসল হুমস্ত। ৃ 

-পুরুষমানছষ হয়ে ঘরে বসে থাকতে তোমার লজ্জা 
করে না?--আমি তে! তোমার জন্তে লক্দাঁয় মরে যাই। 

_ সে তো মরবেই। কেনন| লক্জা! সখী, রমমী-ভ্ষণ। 

_রে বসে থাক, নান] লোকে নিন্দে করে। 

_কেন? দোঁষটা কি করলাম? কাকুর বার়্ীতে 
সিচ্দুক ভাঙি নি, কারুর মেয়ের দিকে কুনজরে তাকাই নি। 


--কিছু বলতেই তোমার আটকায় না দেখছি | 

-_না, আটকায় না। লোক ভাবে আমার কথা, আমি 
ভাবি তোমার কথা -__আর তুমি ভাব লে'কের কথা। 

রাঈী বললে_ভাব তুমি আমার কথা? 

নিশ্চয়ই । তোমায় আমি খুব ভালবাসি । আর যেই 
বিয়ে করুক তোমায়, আমার মত এত ভালবাঁপতে পারবে 
না। আঁমি বেকার বলে তুমি আমায় ততটা ভালবাস ন। 
ছুঃথ কেন তোমার, আমি বেকার বলে? কবিবিলাসকি 
বলে জান, “বেকার আর দি মেকার্স অব নেশন? । 

ওকে ছু'হাতে একটু উষচুতে তুলে ধরল সুমন্ত । 

__এই ছাড় ছাড়। বাবা মা দেখে ফেলবেন যে! 

__বাঁবা-ম| দেধুন, ভাই দেখুক, পাড়ার লোকের দেখুক | 
দ্বেখুক না, তোমার ভয় কি." 

সতীনাথ পেনসন্‌ পান সম্ভর টাক । সত্তর টাকাঁয় এই 
বাজারে সংসার চালানো! অসম্ভব ব্যাপার । দুটো ছেলে-_ 
ছুটোই বেকার । কিছুই তাঁর! করে না। তবে তরে বসে 
থাকে না। দিনরাআ বাইরে ঘোরে। কিধে করে সতীনাথ 
জানেন না, তবে টাকাকড়ি যে উপায় করে না তা নিঃসংশয়ে 
জানেন । সতীনাথের ঘাড়ে বিরাট সংসার, অভ্ভাবে-অনটনে 
মাথা ঠিক থাকে না । একটা ছেলের আঁবার বিয়ে দিয়েছেন। 
ভাবতে ভাবতে মাথ। তাঁর গরম হয়ে ওঠে। ঘর থেফে ছুটে 
বেরিয়ে যান। গৃহে শাস্তি নেই। দিনরাত চীৎকার, 
কলহ। সব সময় অশান্তির আগুন জ্বলছে ।..* 

সোক্ধ। বলে দিলেন সতীনাথ-_সাফ জানিয়ে দিচ্ছি, আমি 
আর ঘরে বিয়ে ষাড় পুষতে পারব না। যেযার থেটে 
থাও। 


বলাই বলে উঠল-__ভারি তে] পুষছে। | ছঃবেলা চাটি তো] 
থেতে দাও । তাও যা দাও, ত1 বলবার নয়। 

_যাঁই হোক, তাও আজ থেকে বন্ধ। 

--দিও না, চায় কে! 

-তবে রে উল্নৃক, এত বড় কথা! | বেরে! বেরে! এখুনি । 
**্লাল হয়ে ওঠে সতীনাথের মুখ-চোঁখ। 

-থাম। আর কিছু পার না, শুধু গাক গাঁক করে 
চেঁচাতেই শিখেছ। 

থেমেই যান সতীনাথ। ইচ্ছে হয়, এমন জোরে ওর 
গালে এক চড় মারেন যে আর কোন দিন উঠে দাড়িয়ে কথ! 
না বলতে পারে। কিন্তু পারেন নাঁ। 

সাতে পাচে নেই সুমন্ত । কারুর সঙ্গে ঝগড়| করে মা। 
কেউ ঝগড়া বাঁধালেও চুপ করে থাকে। তা তার দোষ 
থাকুক আর না থাকুক। চেঁচামেচি করতে ওর ভাল লাগে, 
না। বাড়ীতে সব সময় চেঁচায় সরাই। তাই. ঘরে ওর 
মন টেকে না। 


প্রীবগ 


বাড়ীওয়ালা রাস্তার ধরে ।__দিব্যি গা-টাকা দিয়ে আছ 
বাবাজী । যখনই যাই, বাড়ী নেই। বাপ যেমন ধড়িবানধ 
শয়তান ছেলেগুলোও*ঠিক তেমনি হয়েছে। 
বাপ তুলো না বলছি। 
_জালবং তুলব। একশো বার তুলব। বাগ কেন, 
বাপের বাপ তুলব । | 
সুমন্ত হাসল : তা তোলো । তবে তাতে লাভ এই হবে 
যেভাঁড়া পাঁবার সম্ভাবনার যেটুক ছিটেক্চোটা ছিল, তাঁও 
হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে । 
বাড়ীওয়ালা একটু যেন নরম হা'ল। £ও, তবে ভাঁড়] 
দেবে ঠিক করেছিলে নাকি! 
__পাঁগল 1 ও এমনি কথার কথ। বললাম । 
_ পুরো! পাঁচটা মাপ তো বিনা ভাড়ায় কাটালে। 
কত দিন জার এভাবে চালাবে | 
-যত দিন পারি। 
-এয় আর মাঁনে নেই। 
__ওসব চালাকি ঢের হয়েছে। শোন, জাজ বলে 
যাচ্ছি, কাল সন্ধ্যের মধ্যে বাঁড়ী খালি করা চাই। 
_ ক্ষেপেছো | যাদের পাচ মাদেও নড়াতে পারলে না, 
এক দিনে তাঁরা নড়বে কি করে | 
__তাঁর মানে বলতে চাঁও, ভাড়া কোনদিনই দেবে না| 
_ টাকা থাকলে কি আর দিই না। 
_ টাঁক। না! থাকে, বাঁড়ী ছেড়ে দাও। 
তারপর? 
__ তারপর যেখানে যাও, আমার কি! 
-_বাঃ, বেশ বললে যা হোক। টাকা। নেই বলে বাড়ীতে 
ধাঁফা হবে না1... 
বার়ীওয়ালার অবাঞ্ছিত সঙ্গ যত তাড়াতাড়ি পারল ত্যাগ 
করলে । পানের দৌকানটার সামনে এসে *ধাড়াল। বিড়ি 
টেনে মুখ নষ্ট হয়ে গেছে। বললে £ ছটো পাসিং দাও তো” 
নগদ পয়সা ছাড়,ন। ধার চলবে না। 
__অমন বেয়াড়| কথা বল কেন? সখ করে নেশ! 
তার জগ্গেও পয়সা | এই নাঁও। একটা! আনি অনেক খুঁজে 
ঘার কৃরে নিজের মান রাখল ন্বমন্ত। 
বিলাঁদ ঘরের মেঝেয় চিৎ হয়ে শুয়ে 
ছুমন্ত ডাকল £ কবি, কি খবর? 
__,আচ্ছ] হঠাৎ যদি লাখখানেক 
খরচ করা যাঁ় বল তে1? বাজী আর গাড়ী 
. পাবার আশা আছে নাকি? 
. লামিষ্চয়ই | 
পাবা পাব? রোন্ধই শুনছি 1 


করব 


কড়িকাঠ খনছে। 


টাকা পাই, কি করে 
তো! হবেই। 


মি শর পেয়েছ কবি | 


নূতন মানুষদের কাহিনী নয় 


কা িসিসিসিপিপাসিসিতাসিতিসপাপাপাপাসি সপাং উপপাপাসপসিপিসপসপাপাসপ্পিিিসিসি পিপিপি 


৬৬৫ 


সি 





লাখ না ফোক, জাধ লাখই যদি পাই। 

-_ দেখো লাথ থেকে শেষ পর্যন্ত হাঁক্ারে নেষে! না। 
শোনো, বিডিড়ি তো খাওয়াও । সিগারেট ছটো৷ ঝট করে 
ফিনে ফেললাম | থাক, অসময়ে কাজ দেবে | 

-_বিড়ি নেই, ছেড়ে দিয়েছি। 

--সে কি | এবার দেখছি কোন্‌ দিন ভাত ছাড়বে কবি। 
নাঃ কবি, তোমার স্বপ্র দেখা বৃধাই গেল | 


নাঃ, কিছু টাকাঁকড়ি উপায়ের চেষ্ঠা দেখতে হবে। 
টণ্যাক খাপি রেখে আর তো] দিন চলে ন1।--ভাবতে থাকে 
সুমন্ত ।__“লেখাপড়! কেন যে শিখেছিল ছোটবেলায় | এতগুলে| 
আঁপিস রয়েছে, যে-কোন একটাতে স্থায়ীভাবে ঢুকে পড়া গেল 
না এতদিনে। গেল মাসে সেই কারখানায় কাজ করে তিরিশ 


. টাকা পাওয়া গিয়েছিল। তারপর ওরাই তাড়িয়ে দিলে। 


ওখানে একবার টু'মারলে মন্দ হয় ন।। নাঃ, থাক। লোহা" 
লন্ষড় নিয়ে ঠোকঠুকি, ওসব কি আর ভদ্রলোকের ছেলের 
পোঁষায় 1 গোঁকুল সেদিন বলছিল, ওদের আপিসের সামনে 
নতুন একটা কোম্পানী খুল্লেছে। সেগানকার পেয়ার বিক্রিতে 
মোটা কমিশন দেয় নাকি । একবার দেখলে হয়।_গালে 
হাত বুলালে সুমন্ত । খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি গজিয়েছে। কাঁমানো 
বিশেষ দরকার । তিনটে আনা গচ্ছা হবে। হোক গে।'"' 
রাম কেমন যেন হয়ে গেছে আজকাল। হয়েছে অনেক 
দিন থেকেই । চোঁবে পড়ে নি হুমগ্থর। কথা কয় না, 
হাসে না। গাঁয়ের সেই উদ্দ্বল রং ম্লান হয়ে গেছে। কানায় 
কানায় ভরা উচ্ছল যৌবন অকালেই রিজ্ঞপ্রায়। চোখের 
কোলে পড়েছে কালি। দেহে ছেঁড়া, ময়লা শাড়ী ।-_হুমন্তর 
ভাবনার স্রোত চলেছে অবাধ গতিতে-কেন এমন হ'ল! 
পরে নিজেই হেপে ওঠে। এই অভাব আর হাহাকারের 
সংসারে ও যে এতদিন বেঁচে আছে, এইটেই আশ্পর্ধ্য | 

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে হুমন্ত বলে; এখানে 
তোঁমার বড় কষ্ট না, রাণী? 

_কষ্ট কেন? কে বললে? 

_ আমি জানি। 

_ ইম্‌, ভারি আমার গনতকাঁর এসেছেন ! 

_ তুমি আর হাস না, সব সময় টুপ করে ঘাক। 

_কিযেবল| হাসবার আর হৈ হল্পা করবার বয়েস 
আর আছে নাকি ! 

দুমন্ত আস্তে আস্তে বললে £ সত্যিই কি সে বয়েগ তুমি 
হারিয়েছ রাঈী? 

রাম কি বলবে ভেবে পায় ন। 

_ রোক দেখি ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে থাক। ভাল 
কাপড় পর নাকেন? 


৬৬ 


শা, 








হাসল রাশী। বারে, ঘরে কেট বুঝি ভাল কাপড়-জাম। 
পরে থাকে! 

_থাকলে ত পরবে ! 

-আছে গে। আছে, অনেক আছে। 

-ঘোড়ার ডিম আছে ! 

প্রতিবাদের ভাষ! পায় না রাী। 
ময়ল। ছেঁড়া কাপড় । 

--আমার কথা তোমায় ভাবতে হুবে না। 

- আমার কথাঁও তোমার ভাববার দরক।র নেই। 

-কে ভাবছে কে? বয়ে গেছে ভাবতে | তুমি ময়লা 
ছেঁড়া কাপড় পর, না খেয়ে শুরিয়ে মর কার কি] 

কিন্তু সত্যিই কি কিছু নয় নুমস্তর?... 

অনেকদিন আগে বিশ্বনাথের কাছ থেকে কুড়িট! টাক! 
ধার করেছিল সুমন্ত । ফিরে পাবার সব চেষ্ঠা ব্যর্থ হলে, 
বান্জারে সবার সামনে বিশ্বনীথকে যা মুখে এল তাই বলে 
অপমান করলে। কুতৃহলীদের ভিড় জমে গেল। 

হেসে বললে নুমন্ত £ এতদিন ধরে এই জিনিষটাই 
শিখলে বিশ্বনাথ! 

টাকা ধার করে শোধ নাদিলে এমনি গালই দিতে 
ছয়। 

-তোঁমার টাকা ফেরত দেবার মত অবস্থা আমাঁদের 
নেই। 

--তবে ধার নিয়েছিলে কেন? 

ভীষণ দরকার পড়েছিল। 

-বেশ তো, এখন শোঁধ দাও। 

হেসে জানায় নুমন্ত-_-শোধ দেবার মত অবন্থা থাকলে 
কি কেউ কখনও ধার নেয়। 

রাগে গজরাঁতে লাগল বিশ্বনাথ,_জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী, 
ধাপাবাজ | 

ভিড়ের মধ্যে বলাইও ছিল। সহা করতে পারল না। 
ছটে গিয়ে ওর নাঁকে মারল সঙ্জোরে এক ঘুষি। বিশ্বনাথ 
ছিটকে পড়ল মাটিতে আচমকা জাঘাঁত পেয়ে । নাক দিয়ে 
রক্ত ছুটল। সবাই ছৈ ছৈ রৈ রৈ করে উঠল। 

__এই বলাই রাক্কেল, এ কি করলি! 

বলাই চেঁচিয়ে উঠল-_তুমি থাম বড়দা। ঠিকই করেছি! 
ও শুয়ারকে মেরেই ফেলব। 

ষ্থ্যা যা, বড় মারতে পিখেছিস | চল 'শিগঞ়ীর এখান 
থেকে চল। এক রকম জোর করে টানতে টানতেই দুমন্ত 
ওকে ভিড়ের মাবধান থেকে বাঁর করে আনল । 

_মারলি কেন? 

সন! মারবে না! 

শাবেশ করবে। 


বলে £ তোমারও তে! 


যা তা বলে অপমান করবে। 





১৬৫৫ 








/' 


- আমিও বেশ করেছি, মেরেছি। সেই কখন থেকে 
যা-তা বলে যাচ্ছে, আর তুমি চুপ করে শুন যাচ্ছ। একটু 
লজ্জাও করল না তোমার! ডি 

-লক্ধ। করে করব কি? টাকা তো শোধ দিতে 
পারব না। 

_তাই বলে দাড়িয়ে দীড়িয়ে অপমান হবে। 

-_ তা ছাড়। উপায় কি ? মারলেই কি অপমান বন্ধ হবে ? 

--ও সব তুমি সা করতে পার বড়দা, আমি পারব না। 

মুখ ভেংচে উঠল সুমন্ত__না পারবেন না | না পারবি তো 
কেন গরীব হয়ে জম্মেছিলি ?."৮ 


নগরীর চোখে ঘুম নেমেছে। সক্কীর্ণ ছোট গলিটায় নিব 
নিব আলে! । হোটেলটার এক কোণে ক'জন গোল হয়ে 
বসে তাস পেটা সুরু করেছে। মুখ তাঁদের নির্ববাক, চোখে 
হিংঅ লোলুপত1। বিড়ির কড়া ধেণায়া পুপ্তীভূত হয়ে উঠেছে । 
বলাইকে এদের মাঝে দেখা গেল। পকেটে একটা সিকি 
ছিল, তারই ভরসাঁয় এগিয়ে এল | কেউ কেউ ওর দিকে 


. ফিরে তাকিয়ে মুচকি হাসল। 


মোট মতন একজন শুধাল__কত সঙ্গে আছে? 

-যাঁই থাক। তোমার কি দরকার তাতে ? 

বলাই উঠে দাড়িয়ে টাকাগুলো গুণে নিলে । ০চবিবশ 
টাক। দশ আনা । সিকির বদলে হাতে এল। মন্দকি] 

একজন বলে উঠল-_এরই মধ্যে চললে? এই তো সবে 
সগ্ধ্যে ছা'ল। আর খেলবে না? 

শমা। 

-ও আরকিনিয়ে চললে | নিয়েই যদ্দি যেতে হয়, 
কম করে একশো! নিয়ে যাঁও। 

বলাই কোন জবাব না! দিয়ে এগুলে]। পার হ্'ল 
গলিটা। ভীষণ খিদে পেয়েছে । খেতে হলে মোড়ের 
মাথার ওই বড় হোটেলটাতেই ঢুকতে হয়। হোটেলে ঢুকে 
গোঁঞাসে গিলে চলল । অনেক খাবার_-ভাল খাবার, দ্বামী 
খাবার । হ্ঠাং ওর মনে পড়ে গেল বৌদির কথা । বৌদি 
না খেয়ে আছে। বৌদি কি খায়, কখন খায় সেজানে না। 
উপোসই বোধ হয় করে রোঁজ। কেউ তে! আর দেখতে যায় 
না। বাড়ীর সবার খাওয়া হলে বৌদি খায়। সকলের 
খাবার পর হ্থাড়িতে কিছু কি পড়ে থাকে । 

একটা ঠোঙায় রকমারি মিষ্টি প্রচুর কিনে বলাই বাড়ী 
ফিরল'। বন্ধ দরজায় আন্তে আন্তে টোকা দিলে । 

- আমি) বৌছি। 

রানী দরজ! খুলে দিয়ে বললে-_কোথায় ছিলে এত রাত 
অবধি ঠাকুরপো ? 


এ 


০ ৩৬ ৯২ ৯৮ ৩২ নাহ কত এ ০৬ ০০ ৯৯৩৮৩ ১০৯ 
৯পাসিপাপাসিপাস্পাসপাশিপাপাইশিউগিজ। 


--এই' এমনি ঘুরছিলাম | তোমার জন্তে কফি এনেছি 
& 
দেখ। 
-ফি? কিআছে এতে? 
- -াঘুলেই দেখ না।' 
--ওরে, এ যে অনেক খাবার, একি হবে? 
বলাই বললে_তুমি খাবে । 





- এতো | তা ছাঁড়া এই তে] ভাত খেয়ে উঠলাম। 
পেট একদম ভর্ঠি। 

_তা হোক । এত ভাঁল খাবার তে তুমি খেতে 
পাও না। 


--তোমরাঁও যেন কত পাচ্ছ! 

বলাই জবাব দিতে না পেরে চুপ করে থাকে । 

রানী ডাকল-_ঠাকুরপো | 

কি? 

এত খাবার কোথেকে পেলে? 

বলাই হাসল--পাব আর কোঁথেকে | 

--টাঁকা পেলে কোঁখেকে ? 

- পেলাম । 

-_ছুয়া থেলেছ বুঝি? 

বলাই চুপ করে রইল! সুমন্ত এতক্ষণ চুপ করে এক 
কোণে" শুয়েছিল। বলে উঠল--যা করে পাক তোমার 
তাতে কি বলতো? তোমায় খেতে দিচ্ছে, থেয়ে নাও । 

ুমস্তর কথায় কান দিলে না রানী। ওকে বললে__ 
তোমায় না আমি ভুয়া খেলতে বারণ করেছিলাম | তুমি যে 
প্রতিজ্ঞা! করেছিলে ঠাকুরপো, আর কোন ধিন খেলবে না ! 

বলাই বললে-_সত্যি। কিন্তু বৌদি অনেক চেষ্টা করে 
দেখলাম এ ছাড়! টাকা রোজগারের আমার আর কোন পথ 
নেই। ভাল কাজ করে টাকা উপায় আমা দ্বার হবে না। 

সুমন্ত বললে-_পুরুষ মানুষ টাকা রোজগার করেছে। তা 
যা করেই হোক। চুরি ক'রে বা ভুয়ো খেলে তা নিয়ে এত 
চুলচেরা বিচার কেন? 

চেঁটিয়ে উঠন রামী_তুমি থাম। নিজে তো নীচে 
মেমেছ, ওকে আর নামিও না । এ সব বলতে লঙ্জাও করে না] 

হাসল নুমন্ত। তুমিই বল রাণী, চোরের মুখে কি শোভা 
পায় ধর্শের কাছিনী। 

রাম বলাইকে বললে-_খাবার আমি ধাঁব না, ঠাকুরপো 
তুমি নিয়ে যাও । 

কেন? 

জবাব নেই রাণীর । 

-ইস্‌ খাবে না! 
দেখ! আমরাই খাব, দে তো বলাই। 
তেজ কি! 


কিনলাম । 


না খাবে তো বয়ে গেল! তেজ 
গরীবের আবার 


.. নৃতন মানুষদের কাহিনী নয় 





"৬৬৭ 
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_না। বলাই খাবারের ঠোক্গাটা দরজা দিয়ে ছুঁড়ে 
ফেলল রাস্তায় ।-_ তোমাদের কারুরই ভাল করতে নেই । 

নুমন্ত কিছুক্ষণ প্রাণ ভরে হাসল । অন্ধকারে এক কোণে 
রামী আচ্ছন্্ের মত বদে। কেউ দেখতে পেলে না, ওর কাল 
ছুটো চোখে জল টল্টল্‌ করছে।... 

মাসের শেষ সপ্তাহ । রেশন আঁনতে হবে। হাতে 
একটাও টাক] নেই সতীনাথের | বাক্স হাতড়ালেন, এদিক- 
ওদিক খু'জলেন। কোথাও নেই কিছু । রাশীকে বললেন, 
তোমার কাছে কিছু টাকা হবে বৌমা? 

_না তো। 

_তাই তো। আজ রেশন আনার দিন। 

স্বামীকে বললে রাণী, তোমার কাছে টাক] আছে? 
দাও তো! আমায় কিছু । 

-কেন কি হবে? 

_দ্ররকার আছে। 

নুমন্ত জোরে হেসে উঠল ।-টাকা চাইছ আমার কাছ 
থেকে ? হায় নারী, এখনও পতি-দেবতাকে চিনলে না! 

রাণী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, টাকা না দিতে 
পার, একটা! কাজ করতে পারবে? 

_ টাকা দেওয়া ছাড়া আর সব কিছুই পারব । 

_ বেশ ।-_ছু হাতে ছুটো। সোনার চুড়ি ছিল। সে ছুটে! 
খুলে ওকে দিলে ।__এই নাও । 
_একি হবে? 
__এ ছুটো জমা রেখে আমায় অন্ততঃ দশট টাকা এনে 


দাও । 
_ এতো সোন্া কাক । কিন্তু টাকার তোমার কি এমন 


জরুরী দরকার শুনি? 

_ টাক] ন|। আনলে এই হপ্ডা উপোস করে থাকতে হুবে। 

_ উপোস করতে তোমার তো বেশ অভ্যাস আছে। 

_ছিছি, আমি আমার নিদ্ধের জন্তে বলছি নাকি | 

চুড়ি ছটো হাতে নিয়ে সুমন্ত রাভায় নাঁমল। মন্দ নয় 
চুড়ি ছটো। বিয়েরই সময় রামী পেয়েছিল। বর কয়েক সে 
দেখল দুরিয়ে-ফিরিয়ে | অনেক ময়লা জমেছে। কেমন যেন 
ক্ষয়ে ক্ষয়ে মান হয়ে গেছে। 

ঘুরতে ঘুরতে সোনা! প্রতুলের বাড়ী হাজির । প্রতুল 
ডাক্তার, বড়লোক । 

__কি রে,কিব্যাপার? আজকাল যে বড় আসিস্‌ না? 

__চাঁইতে জার ভাল লাগে না। কাহাতক আর হাত 
পাতা যায় বল? এবার তাই দিতে এলাম । 

চুড়ি ছটো ওর দিকে এগিয়ে দিল সুমন্ত । 

__ একি, একার চুড়ি? বউয়ের ঝুঝি? 

হা । 


৬৮ 





"ছিনিয়ে এনেছিস নাকি ? | 

-মা। ওনিন্েই দিলে। এগলে। রেখে দশটা টাকা 
দেদিকি। অন্ত কোথাও বাধা রাখতে পারলাম ন]। 

শকেন? 

-কনসালে বড় বাধলে! রে। 

-_ছা' । হাসল প্রতুল।__কিছু ইম্প্রভমেন্ট হয়েছে দেখছি | 

মমিব্যাগ থেকে দশ টাকার ছুটে! নোট বার করল ।-- 

এই নে। - 

_ধ্যাংকৃস্‌। চুড়িটা রাখ, । 

--পাঁগলামি করিস নে। বাড়ী য|। 

বাড়ীর পথেই পা! বাঁড়াল সুমন্ত, কিন্ত বাড়ী গেল না। 

কুড়ি টাকা পকেটে রয়েছে । একসঙ্গে কুড়িট| টাক! কদাচিৎ 

তার পকেটে থাকে । এখন সে যাযা খুশী করতে পারে। 
কিন্তু টাক! নিয়ে যা ধুশী সে করল না। দোকান থেকে 
খুব ভাল দেখে একটা শীড়ী কিনল । বেশ মানাবে এ শাড়ী 
রাণীকে। কত দিন ও ভাল শাঁড়ী পরেনি কে জানে | এ 
শাড়ীতে তাঁকে চমৎকার দেখাবে | দেখাবে ঠিক রাধীরই মত। 
রাম সত্যিই ছিল রানী। সেই তো তাকে ভিখারিণী করেছে। 

বার্ড়ী ঢুকতেই রাণী শুধাল-_টাকা এনেছ ? 

-আমার কাছে এস। হাত ছুটে দেখি । 

কেন? 

-এস তে|। 

কাছে আসতেই ওর ছু” হাতে চুড়ি ছ্থটে। পরিয়ে দিল । 

--এ কি, চুড়ি ফিরিয়ে আনলে কেন? টাকা কই? 

-টাক! আনি নি। 

পাও নি বুঝি? 

_পেয়েছিলাম। টাঁকা দিয়ে শাড়ী এনেছি । দেখতো 
কি হুম্দর শাড়ী | কেমন তোমায় মানাবে! 

-এ.কেন আনলে | এ তে! আমি চাই নি। 

জুমন্ত বললে, চাও নি বলেই তে! আনলাম । মেয়ের] 
নিজের জন্চে কখনই যে কিছু চাঁয় না| ওই তো! মেয়েদের 


ক মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? এতো! টাকা! 
খরচ করে এই দামী শাড়ী কিনতে বলেছিল কে? 

-কেউ বলে নি। তোমায় আত্ম রাণীর বেশে সাজা, 
তাই আনলাম। 

--খুব কাজই করেছে! | এদিকে একটা হপ্তা যে উপোস 
করতে হবে, তা ভেবে দেখছে! ? 

না খেয়ে থাকা আমাদের জীবনে নতুন নয়। এমনি 
উপোস করার দিন প্রায়ই আসে। কিন্তু আগ হঠাৎ এই যে 
মনের কোণে রং লাগল, একি আঁর কোন দিন ঠিক এমনি 
করে লাগবে 1 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


স্স্িপিপিপাটিও 


- সত্যিই তোমার মাধ! খারাপ হয়েছে আজ! 
াগে ঘর ছাড়ল রামী। 4 


আব্ছা অন্ধকার ঘরে রাী নির্বাক হ'য়ে বসেছিল । বলাই 
আতহ্মে ডাকল__বৌদি। 

কে, ঠাকুরপো? রাধীর যেন তত্রা ভাঙে।__একি 
তোমার চেহারা হয়েছে | কোথা থেকে আসছ? 

বলাই হাপাতে হাঁপাতে বললে, কোথাও তো যাই নি। 
এই নাও, ধর। 

কি? 

-নাঁও তে । 

এক গাছ] নোট মুঠো ক'রে ওর দিকে এগিয়ে দিল। 
রাম ভীত, কম্পিত কঠে বলে উঠল-_-একি, এত টাকা 
কোখেকে আনলে ? সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতের দিকে চোখ 
পড়তে রাণী শিউরে উঠল । থে'ৎলে গেছে হাতের আঙ্ল- 
গুলে! | টস্‌ টস্‌ করে রক্ত পড়ছে হাত বেয়ে । ও আর্তনাদ 
করে উঠল__এ'**এ তোমার কি হয়েছে ঠাকুরপে। ! 

--ও কিছু নয়, হাসল বলাই ।-_পালাঁতে গিয়ে নীচে 
পড়ে গিয়েছিলাম বৌদি । পুলিসের জুতোটা একেবারে 
হাতের উপর এসে পড়ল। কি ভারি জুতো, নীচে লোহা 
লাগানো! । * 

তাই তো.** 

সতীনাথ কখন পেছনে এসে দ্রাড়িয়েছেন কেউ লক্ষ্য করে 
নি একবারও | সাড়া পেয়ে ছু'ঞজনেই চমকে উঠল । 

_দেখি টাকাখলো। গুনতে গুনতে বললেন, এ যে 
অনেক টাকা রে | তারপর বলাইয়ের দিকে তাঁকিয়ে বললেন, 
তুই এখনও ফাড়িয়ে রয়েছিস | পালা! শিগগ্জীর। নিজে তো 
যা করবার করেছিস, বাড়ীন্থদ্ধ সবাইকে ফাঁসাতে চাস নাকি | 


পালা পালা। 


রাতির অন্ধকারে ও ঘর ছাড়ল |... 

“কে কাদে? হুমন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল ।_রামী 

আট, চুপ কর। 

রানী থামে না। 

আঃ, আচ্ছা এক ছি'চকাছনে মেয়ে নিয়ে পড়া গেছে। 

তবু কান্না ওর থামে কই ? ওই ছেলেটা, যাকে এর! সবাই 
অনাঁদরে, অপরাধের বোঝা! মাথায় চাপিয়ে দ্রিয়ে এই গভীর 
রাত্রে ঘরে ঠাই দিল না তার জ্বতে ঘরের মেয়ের বুক কি 
ভাঙবে না। তাঁরাঁই যে ঘর বাবে, ভালবাসে, ন্েহমমতা৷ দিয়ে 
প্রিয়জনকে ঘিরে রাখে? 

দুমস্ত ওর কাছে এগিয়ে এল। আস্তে আন্তে বললে, 
পাগল এত বড় হলে এও জবান না, আমাদের কাদতে নেই| 
ফাদ! আমাদের পাঁপ। 


কাণ্ডীরী হু'শিয়ার 


জী'বনময় রায় 
(ছনমনের খোলা কথা) 


[বামপন্থীদের জস্গে এ প্রবন্ধ লেখ হয়নি। তাদের 
মনোভাবের সঙ্গে আমার প্রবন্ধের আস্মরিক কোন যোগ নাই। 
পঙ্ডিত জবাহুরলালের সততা! ও কৃতিত্ব বিশ্ববিদিত। কাশ্মীর, 
হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি ছরছ সমস্যায় তার রাত্বনীতি প্রয়োগ- 
পদ্ধতি, তার শাস্ত, দৃঢ়, আত্মশক্জিতে আস্বাবান মনের বাস্তব 
পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচক্ষণত। প্রমাণ করে। 

আমি ভারতের জনসাধারণের যে মনোভাব বাক্জ করেছি, 
সে জনসাধারণ জ্রবাঁহরলালের প্রতি গ্রীতিসম্পন্ধ জনসাধারণ 
এবং পূর্ণ স্বাধীনতা অক্নে কার নায়কত্বের উপর তারা নির্ভর 
ও আশাশীল। 

প্রবন্ধটিকে এই মনোভাব নিয়েই পড়তে হবে । ] 


ভারতবর্ষ যে স্বাধীনত। পেয়েছে এ ধারণা ভারতবাসীর 
মনে ঠিকমত শিকড় নিতে পারে নি। ৬০ বছর ধরে এই 
স্বাধীনতার শ্বপ্র দেখেছে আসমুদ্রহিমাচল সমন্ত ভারত । 
কংথেসের পত্তন থেকে সুরু করে কংগ্রেসের নাঁয়কেরা এবং 
ঠাদেতই ভাবে প্রভাবিত নরনারী বহুক।ল পর্য্স্ত প্রচ্ছন্নভাবে 
চেয়েছে ব্রিটিশবর্জত স্বাধীনত। আর প্রকাশ্তে চেয়েছে__ 
আরো! চাকরি দাঁও, আরে] সুবিধ। দাও, দেশের শাসনে 
তোমাদের পাঁশে গিয়ে দাড়াতে দাও-_অর্থাং যতটুকু আবদার 
করলে ব্রিটিশ প্রস্থুর| সেটাকে খেয়ার্দবি বলে মনে করবেন না, 
ততটুকু । ইংরেজের কামানের সামনে দাড়িয়ে তখনও “ভারত 
ছাড়ো” বলে হুঙ্কার দেবার হিম্মং হয় নি তার্দের। কিন্ত 
আজ যখন বহু যুগের প্রতীক্ষিত সেই সাধনার ধন ধরে এল 
তখন তাকে দেখে আমরা চিনতে পারছি না। কেন? 
ভারগুবাসী কি এতই অসাড়, এত বিচারজ্ঞানহীন? প্রকৃত 
স্বাধীনতার বিছ্যৎপ্রবাহ কি তাদের ধমণীতে চেতনা আনতে 
পারে না? যদি আমত তবে ছুশমণের” (30৮1010 (10617 
0194 শকটি স্মরণ করুন) কবলমুক্ত ভারতবর্ধে হুশ খনির বাড় 
্বদ্ধি এত কেন? তবে কি ভারতবর্ষ আসলে “হুশমনে'র কবল 
মুক্ত হয়নি? প্রচ্ছন্ন ভাবে তারা কি সর্বঘটে বিরান ক'রে 
ভারতের সর্ববনাশ সাধনে নিযুক্ত আছে? তা নইলে, মুঞ্জ 
ভারতের জনগণের যে ছবি যে স্বপ্ন দেখিয়ে ভারতের স্বাধীনত।- 
সংগ্রামে জনতাঁকে নায়কেরা, ধন-প্রাণ সুখ-শান্তি তুচ্ছ করতে 
আহ্বান করেছিলেন, সে ছবি আগ্গ তারা দেখতে পাচ্ছে না, 
কেন? তবে কি নায়কের! ছুশমনের সন্ধে রফা করে একটা 
ঘেকী ব্বাবীনতা হাত পেতে নিয়েছেন? এবং তাকেই কি 
গলার ক্বোরে সকল নায়কে মিলে প্রজ্জাসাধারণের কাছে 


*স্বাধীনতা, স্বাধীনতা” বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্ঠা করছেন? 
নইলে এত সাধের স্বাধীনতা ধন এত প্রতীক্ষার পর লাভ 
করেও আজ তাঁরা স্বাধীনতার সেই স্বাস্থ্যকর প্রাণবান চেতনা 
পাচ্ছে না কেন? 

আর সে প্রতীক্ষ। এবং চেষ্টা কি এক দিনের? রামমোহন 
রায়ের মুঞ্জি আন্দোলনের ঢেউ স্বপ্ত ভারতের অন্তরে এসে 
আধাত করেছে। সেয়ুঞ্ি দিকে দিকে দিনে দিনে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে মান্ষের রী বনের সর্ববিধ বন্ধন ছেদন করে 
ভারতবা সীকে মুক্তি-পরয়াসী হবার শিক্ষা দিতে-_বছু যুগের 
অন্ধকার কারাগার ঠেঙে_সংস্কারে, ধর্পে, সমাজে, রা, 
ভাষায়, চরিজে, শিক্ষায়, মন্থঘৃত্ব বিকাশের সর্বক্ষেত্রে। এক 
দিকে বহুশতাব্ীব্যাগী রাষ্ট্রায় পরাধীনতার জড়ত| এবং অন্ত 
দিকে সেই দাঁপত্ব-প্রন্থুত শব-উজ্জীবনের প্রতি ভয়, সদোহ্‌, 
বিরুত্কৃতা, স্বার্থ পদে পদে সেই মহামুক্তির আন্দোলনকে ব্যাহত 
করবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু পারে নি। ধীরে ধীরে ভারত- 
বাসীর মন জেগে উঠেছে সেই মুক্তির আহ্বানে । ক্রমে তীব্র- 
তর হয়েছে তাঁদের অন্তঃকরণে মুক্তির আকাঙ্ষা__“স্বাধীনত| 
হীনতায় কে বাচিতে চাঁয় ?” পরাধীনতার অপমান বহন করে, 
নিশ্চিন্ত নিরাপদে, শাস্তিপুর্ণ আরামে সুখৈষ্র্যা ভোগ করার ঘ্বণ্য 
জীবন বিপক্ন দিয়ে, একদিন ছৃ্র্ধ বিদেশী দানবের বিরুদ্ধে 
তারা ঝাপিয়ে পড়েছিল নিশ্চিত ম্ৃতুর আহ্বে__পরমানন্দে, 
নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। “আমি ধন্ত হব মায়ের জনক 
ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলে ।” এ কথ] কোনে। দিনই তারা মনে করে 
নিযে তারা সামান্ত কয় জনে কয়েকট| বোম! ছুড়ে ব্রিটিশকে 
ভাবত ছাড় করবে । ব্রিটিশের প্রসাদভোজী ভীরু বুদ্ধিমান দল 
ঠাদের চায়ের আপরে নিরাপদে বসে সেদিন একে “ছেলে 
মান্য” বলে বাক! হাদি হেসেছিল। নির্ধবেবেরা এ কথ! 
সে দিন ভাবে নিযে এই বীর-ভঙ্গী স্থধু প্রবুলের অন্তায়ের 
বিরুদ্ধে দীড়িয়ে প্রাণ তুচ্ছ করে “মানি না তোমাকে” বলবার 
নৈতিক বলের ভঙ্গী; দেশের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করার জন্তেই 
তারা প্রা উৎসর্গ করেছিল | সেই নির্ভয় দল যে আগুন স্বেলে- 
ছিল, দেশের প্রাণে সে আগুন নেবে নি। ক্রমেই পে আগুন 
প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত হুয়েছে। দেশের পূর্ণ মুক্তি 
লাভ করতে চাইলে, প্রাণটা যে তুচ্ছ করতে হুয়, এ প্রেরণায় 
দেশের যুব শক্তি জেগে উঠেছে । আজ দেখতে পাচ্ছি, দেশের 
জনতার সঙ্গে সঙ্গে সেই 'বাঁক।-হাঁসি'র দলও ওদের “শহীদ” 
বলার জগ্তে দৌড়ে দৌড়ে আঁসছে। কালের কুটিল গতি | 
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ইংরেজকে ভারত ছাড়াবার নুতন শিল্পকল। আবিষ্কার করলেন 
ও শেখালেন মহাত্মা গাঞ্ধী। 
১ম_-কংথেসের আন্দোলনকে শিক্ষিত মুষ্টিমেয়ের অভিজাত 
মঞ্চ থেকে বঞ্চিত জনতার হাদয়ে প্রতিষ্ঠিত করার শিল্প। 
“দেশের জনতাই প্রকৃত দেশ; তারা স্বাধীনতা দাবি করতে 
মা শিখলে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়! যাঁবে না; ভারতবর্ষ জন 
সাধারণের ; দেশের অল্প কয়েক জন মানুষের হাতে শাসনভাঁর 
গেলেই দেশ স্বাধীন হ'ল না। স্বাধীনতা আনবে জনতা, 
স্বাধীনতা গড়বে জনতা স্বাধীনত! বাচিয়ে রাখবে জনতা! । 
তাদের বঞ্চিত করলে, দেশের ত্রাণ নাই 1” 
“ভাগ করে খেতে হবে সবাকার সাধে অন্নপাঁন |” 
“সেই নিয়ে নেমে এসে! নহিলে নাহিরে পরিতআঁগ ।” 
কবি এ কথ! অনেক আগেই গেয়েছেন । সাধক তাকে কাঁজে 
রূপান্তরিত করার শিল্পকল। শিক্ষা দিলেন । 
২য় শিল্পকলা-__অহিংসাঁ। প্রচুর মারণাস্ত্র বিরুদ্ধে 
প্রচুরতর মারণাপ্র সংখহ ক'রে, ফোন পরাধীন দেশের পক্ষে 
ব্রিটিশের মত কোনও দুর্ধর্ষ শত্ররকে জয় করা অসন্ভব | অতএব 
বিন! অস্ত্রে, নির্ভয়ে স্বতাপণ করে, প্রবলের বিরুদ্ধে অন্তায়ের 
বিরুদ্ধে দাড়াও অহিংস অপহযোগ ক'রে। সেই হুর্জয় সাহস 
মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলো, সম্পূর্ণ অপ্রমত্ত অন্থতেিত 
অবস্থাতেও ঘে সাহস মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করতে পারে; 
বলতে পারে, “সির দিয়া, সর্‌ নাহি দিয়া ।" প্রাণ দিয়েছি, 
ধর্ঘদিইনি। বলতে পারে, "মানি না তোমার পশ্ু-শক্তিকে, 
আমাকে মারতে পারো-_মানাতে পারো না ।, বড় হুর্জয় 
সেই ম্বৃত্যুশক্কাশূষ্ভ বীরত্ব। ভী পরপদাশ্রয়ী মাহুষ এমন 
সাহসের কথ! কল্পন! করতে পারলে না। আঁবাঁর নিরাপদ 
আরামীর দল বাকা হাসি হাসলে । কেউ বললে, তা কি 
করে ছবে? লড়াই নাকরে কি ওদের তাড়ানো! যাবে? 
চটে গেল তারা গাঁ্ধীন্ধীর উপর | “তুলসীর মাঁল| নিয়ে উনি 
হিমালয়ে চলে যান।” “এই বোষ্ঠোমী করেই দেশটা! নপুংসক 
হয়ে গেল।” বললে, কিন্ত “ঢাল নেই তলোয়ার নেই খামচি 
মারেক্গা'র দল কোন উপায় বাৎলাতে পারলে না_-কি করে 
ব্রিটিশ ষাড়কে ভারতছাড়া করবে । আবার তার চেয়েও 
বুদ্ধিমান কেউ কেউ বললে, “ও অছিল! লড়াই করে মরার 
ভয়ে ।” কিন্তু মহাত্মা] গান্ধীর নিদ্স্ব ৃত্যুশঙ্কাপরিশুন্স বীর্ধ্য 
ও প্রেম ধীরে ধীরে ক্বনতার মধ্যে, দেশের মুবকদলের মধ্যে 
নিজের প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। সম্ভব হয়ে উঠল, 
যা অপন্ভব। দলে দলে আবালন্বদ্ধবনিতা নির্ভয়ে শাস্তমুখে 
বারংবার ব্রিটিশের গুলির মুখে এগিয়ে গেল। শিক্ষিত 
অশিক্ষিত ভারতের জনতার পবিত্র শোণিতে দেশ প্রাণের 
এম্বর্্যে পূর্ণ হয়ে উঠল। লোকে মার খেতে খেতে মরে 
গেল, জেলে গিয়ে অকথা অত্যাচার হাসিমুখে সয়ে প্রাণ দিলে, 
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সঙ্গল্পে স্থির থেকে মেসিনগাঁনের সামনে বুক পেতে দিলে । 
সমন্ত দেশের মধ্যে স্বাধীনতার আকাজ্ষা/ ফন্তশ্রোতের মত 
বইতে লাগল । এক দিন লাহোর কংগ্রেসে বীর জরাহ্রলাল 
ঘে পূর্ণ স্বাধীনতা পণ করেছিলেন, বছরের পর বছর সেই 
পূর্ণ স্বাধীন্বত ছিনিয়ে নেবার যুদ্ধ চলতে লাগল । 

তাঁর পর পৃথিবী জোড় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে উপস্থিত 
হ'ল--ইংরেজের সঙ্গে জাপ্মীনীর স্বার্থ বিরোধে । একজন 
সাম্রাজ্যবাদী, আর একজন ফ্যাসিষ্ট। ইংরেজ ভারতবাসীকে 
এসে বললে, গত যুদ্ধের মত এস . আমার জম্তে লড়, আমাকে 
বাচাও-তোঁমাঁদের স্বাধীনতা দেব। কংগ্রেস উত্তর দিলে 
যে গত যুদ্ধেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার স্বরূপ আমাদের 
জানতে বাঁকী নেই। ভাঁরতবাসী ধনপ্রাণ দিয়ে তোমাকে 
বাঁচালে আর তুমি তাঁর প্রতিদানে দিলে জালিয়ানওলাবাগ। 
বেশ, এবারেও তোমাঁকে বাঁচাতে আমর! রাজি আছি, কিন্ত 
আগে স্বাধীনত। চাই । হাত পাবাধা নিয়ে আমরা ইচ্ছামত 
লড়তে পারি না। এখন লড়তে গেলে তোমাদের ইচ্ছ] 
এবং আঁবস্তক মত আমাদের দিয়ে লড়িয়ে শুধু আমাদের 
প্রাণ বের করে দেবে; তাতে তোঁমর! বাঁচবে কিন] জাঁনি 
না, কিম্ধ আমরা যে মরব তা নিশ্চয়। স্বাধীনতা দাঁও। 
চল্লিশ কোটি মানুষের জরনসমুদ্র তোমাদের পক্ষে উদ্বেল হয়ে 
উঠলে সেই বিরাট শক্তির কাছে যুদ্ধ আপনিই অসম্ভধ হয়ে 
উঠবে | নইলে মুখে তোমরা বলবে ছুনিয়ার মাঁহুষের মুক্তির 
জন্গে লড়াই করছ আর কাঁজে আঁমাদের তোমরা তোমাদের 
ঘানিতে বেঁধে রেখে তেল ভাঙাবে ত| হতে দেব ন]। 
স্বাধীনতা যদি না দাও তবে বুঝব যে স্বাধীনত-মুদ্ধ কথাট 
ভাওতা বই আর কিছুই নয়। তোমাদের সাত্রাজ্যিক 
স্বার্থেই তোমরা আঁমাদের ধনেপ্রাণে সারা করতে চাঁও; 
অতএব সে রকম যুদ্ধে আমর বাঁধা দেব। চাঁচ্চিল কথাটা 
স্পষ্টই কবুল করলে, মন্ত্রী হয়ে সে সাত্রাজ্য ভেঙে দিতে বসে 
নি। পু 

ক্ষেপে গেল ইংরেত্র। ১৯৪২, ৮ই আঁগষ্, কংঞ্জেসের 
সব বড়দের নিয়ে জেলে ভরলে একদিনে । নাঁয়কহীন দেশ, 
৯ই আগ, অহিংস সংগ্রামে নেমে পড়ল শ্বত:প্রন্বত হয়ে। 
হাক্ধারে হাত্রারে নিরন্তর মানুষকে খুন করলে ইংরেজ, লক্ষ 
লোক জেলে পচতে লাগল, তাদের ঘর ত্বালিয়ে দিলে 
মেয়েদের বে-ইজ্জৎ করলে, শিশু বৃদ্ধ কেউ তাঁদের অত্যাঁচাঁরের 
হাত থেকে রেছাই পেলে না। দেশে হিন্দু মুসলমানের যে 
বিরোধ ঘটয়েছিল, তাকে চরমে আনবাঁর অন্তে তলে তলে 
ষড়যন্ত্র চলতে লাগল । ছূর্ভিক্ষ ঘটালে, কালে! বাজারের 
স্ট্টি করলে, টাকার দাম কমিয়ে দিয়ে ছূর্ভিক্ষগীড়িত মান্ধষ- 
গুলোকে খাওয়ার লোভ, টাকার লোভ, মুনাফার লোভ 
আর সর্বানাশের ভয় দেখিয়ে যুদ্ধে সাহায্য করতে বাধ্য 





শ্রীবধ 


করলে । দেশের টানি নারীর দল সুবিধার দির 
টাকার লোভে, চাকরির লোভে, নিরাপত্ভার লৌভে এবং 
কংখ্েসের উপর যে, অত্যাচার চলছিল সেই অক্ত্যাচারের 
আতঙ্কে সাআাজ্যলোভী ব্রিটিশের তাবেদারীতে লেগে গেল। 
ভেঙে পড়ল দেশের নৈতিক ভিগ্তি। পাপ সম্বন্ধে, অপরাধ 
সগ্ধন্ধে নিলজ্জত| বাঁহাছুরী দেখ।নোর পর্ধ্যায়ে গিয়ে উঠল। 
সমস্ত ধর্দনীতি, মহযত্ব টাকার তলে চাঁপা পড়ল। 

রুশিয়া আর আমেরিকার দৌলতে ব্রিটিশ যুদ্ধ শেষ করে 
বেরিয়ে এল ছূর্ববল রক্ঞশূস্ত পরমুখাপেক্ষী হয়ে। ইংলগের 
জনসাধারণ টেকিবাহন চাচ্চিলকে গদি থেকে নামিয়ে 
এটলীকে বসাঁলে গদিতে। 

ভারতের জনসাধারণের, দলনিধ্বিশেষে, তখন একটি 
মাত্র ইচ্ছা__ইংরেজ ভারত ছাঁড়ো। গান্ধীন্মী এ রব তুলে- 


ছিলেন 'কুইট ইত্ডয়া”। কোটি কোটি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হ'ল . 


কুইট ইওিয়া_ভাঁরত ছাড়ো। ইংরেজ দেখলে যে এই 
প্রবল জনমতের অভ্যু্থানের বিরুদ্বে টেক অসম্ভব । বললে 
হা, এবার আমরা ভারত ছাড়ব। কিন্তু সে কি ছাড়া” 
রে বাবা! সয়তানের গুড়ের ফৌটা। এত দিন যুসলমান- 
দের তাঁতিয়ে তাদের দিয়ে অদ্ভুত উদভুটে এক দাবি খাড়া 
করেছিল-__যার মাথাযুণু কিছু নেই-প্ঘ হিমু আর 
মুসলম'ন ছটো। আলাদা ধর্ম নয় শুধু ছুটে! আলাদ! জাত-_ 
সুতরাং মুসলমানদের জন্তে পাকিস্থান চাই। জ্িন্না বললেন, 
ছাড়ো! ভারত, তবে তোমরা] মুরুব্বি থেকে ভারত ভাগ ক'রে 
আমাধের পাকিস্থান দিয়ে তবে ছাড়ো__-ডিভ!ইড এও কুইট। 
এই দাবি বীভৎস চরমে তোলার ব্যবস্থাও (মুসলমানদের 
উৎসাহ এবং জমি তোঁয়ের করিয়ে দিয়ে) করতে তারা ত্রুটি 
করে নি। ফলে ১৯৪৬, ১৬ই আগষ্ঠ “লঢ়কে লেয়েক্গে 
পাকিস্থান”-রূপী বর্ধর ত1গব সভ্যতা-গধিবত ইংরেজ রাজের 
দিতীয় প্রধান নগরী কলকাতার বুকের উপর প্রকাস্খে দিবা 
লোকে সুরু হয়ে গেল। নরনারী শিশুহত্যা হিন্দু মুসল- 
মানের কাঁছে ছারপোকা, তেলাপোকা মারার সামিল হয়ে 
উঠল। নারীহরণ ধর্দ্বের অঙ্গ হয়ে উঠল। কয়েক দিনের 
মধ্যে কলিকাতায় পাচ হাজার অগ্নিকাও দিয়ে লঙ্কাকাও ঈর' 
হাল। সে আঁগুন দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল ভারতের 
এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি। সমস্ত ভারত জুড়ে 
মান্য পণুরও অধম হয়ে উঠল । ইংরেজ নিজের কৃতকার্ধ্যতাঁয় 
মনে মনে নৃত্য করতে লাগল আর ছুশিয়ার দরবারে ' শমাদের 
পণ্ডত্বের কথা ডও হাঁ-ছুতাশে সোংসাহে পেশ 'করতে 
লাঁগল। চার্চিলের চর ওয়াভেল, দিল্লীতে বসে হা 
নাঁড়ছিলেন, কলিকাতায় এসেও একদফা স্ভাজ নেড়ে গেলেন, 
কিন্তু বন্ুক-কামান-বোমা-বোমারুধারী ইংরেজ এই তাগুবকে 
থামাতে পারলে না__থামতে দিলে না। কেননা তারা 


কাণারী ছু শিয়ার 
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চাইছিল যে অবস্থা উর, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক যে কংখেসকেও 
বাধ্য হয়ে বলতে হয়, আচ্ছা, তাই সই, ভাঁগাভাগিই হোক । 
যাতে ছু'জনে ছু'জনের শত্রু হয়ে ওঠে আর ছুই শক্রুতে চিরশক্রু 
হয়ে পাশাপ।শি থেকে চিরদিন থেয়োখেয়ি করে এবং বৃটিশের 
মুরুব্বি-আনাটা বক্ায় থাকে । 

মান্থষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মহাঁযাজী আশি 
বছরের বৃদ্ধ ভযনদেহ। তবু অতিমান্ষিক বলে পদব্রজে 
বেরুলেন তিনি শান্তি অভিযানে__নোয়াখালিতে, বিহারে, 
দিল্লীতে । বললেন, থামাও প্রতিশোধ থামাঁও, নইলে 
প্রতিশোধের প্রতিশোধ তার প্রতিশোধ কোন কালেই থামবে 
নী। ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি করে নিক্বেরাই মার] যাব । 
শত্রু হাসবে । পৃথিবীতে আমাদের চিরকলঙ্ক স্ময়ে যাঁবে। 
কেউ বাঁচবে না__থামাও প্রতিশোধ থামাও | 

জবাহ্রলাল প্রমুখ নেতার! দেশের এই নিদারুণ অবস্থায় 
বিচলিত হয়ে ভাবলেন, আর ত চলে না, ভাইয়ে ভাইয়ে এই 
খুনাখুনি যদি ভাগাভাগিতে থামে তবে আপাতত তাই হোক । 
তার পর মুসলমান ভাইদের মাঁথ! ঠা! হলে সব ঠিক হয়ে 
যাবে। 

এবারেও স্বিরপ্রজ্ঞ গাধীজী পই পই ক'রে বারণ করলেন 
কংখ্রেকে_-নিও না এই খণ্ডিত ভারত, এই দ্বি-জাতিরূপ 
মিথ্য! | কাটাকাটি তাতে ধামবে না!) বরং আরও নূতন নুতন 
এবং জটিলতর ছূর্দশার উদ্ভব হবে-_-তা সামাল দিতে প্রাণ 
বেরিয়ে যাবে । যাট বছর যে অথগভারতের জন্যে লড়ে এসেছ, 
আরও অল্প সময় তার জন্টে যুদ্ধ কর, সহ কর, কাপুরুষের 
মত নিজের ধর্শত্যাগ করে নিও ন| এই সর্বনাশ হাত পেতে। 
ইংরেজ জগতের সামনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ১৯৪৮-এর জুনে 
ভারত ছাড়ার__এই ক'ট! দিন অপেক্ষ। কর। তাঁদের হাতের 
বন্টন কর! বিষপাত্র মূখে তুলো না, তুলো না । তারা যাক, 
তারপরে, উস্কে দেবার জগ্ভে পিছনে যখন ইংরেজ থাকবে 
না|! তখন আমর] নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেব। 
সাবধান, আরও সর্বনাশ ডেকে এনো৷ না। 

কিন্তু শুনলে না কেউ তার বুদ্ধির কথ]। ভ্রবাহরলাল, 
প্যাটেল, আঙ্গাদ প্রভৃতি এই টুকুরো-স্বাধীনতাকে হাতছাড়া 
করতে পারলেন ন]। জবাহুরলাল ত স্বপ্নে বিভোর--সব 
ঠিক হো জায়গা! । 

কিনব হায় | এই ছিন্ন ভারতের স্বণ্য-সমস্তার পাকে পড়ে 
তিনি হাবুডুবু খাচ্ছেন। চিৎকার করে পরিতাপের আর্তনাদ 
উঠছে তার গলায় “হায় রে, স্বাধীন ভারত গড়ার স্বপ্ন আমার, 
এই খুনোখুনি, নারীহুরণ, ধর্ান্তরধ, পুনর্ধসতি, কাশ্মীর, 
ভুনাগর, হায়গ্রাবাদের হাবড়ে পড়ে হা হতোম্মি বলে 
ডাক ছাঁড়ছে 1" 

কিন্ত সুধু পরিতাপ ও আর্ডনাদে কি দেবে তাকে? তার 
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মত আর কাকে রাখলেন তিনি তার সঙ্গে-_-এই ছুরস্ত ছর্দশার 
মব্যেও যারা! চরিত্রবলে চতুষ্ছিকের সমস্তার বিরুদ্ধে, ত্তারই 
আদর্শ গড়ে তোলবার জন্তে, সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে যুদ্ধ 
করে ভ্বয়ী হবে? ধনপ্রাণ মান ভবিষ্যৎ সর্বাস্ব পণ করে যারা 
তারই আহ্বানে অখওভারতের গুণ স্বাধীনতার জনে লড়াই 
করেছিল। তিল তিল করে, ভোঁগন্খসম্পদসৌভাগ্য 
বিসর্জন দিয়ে যার! মার খেয়েছে, জেলে পচেছে, মরতে ভয় 
পায় নি-আজ্ কোথায় রইল তার! পড়ে! তারা কি শুধু 
ভার মরণের সঙ্গী, বিপদের বদ্ধু ছিল, সম্পদের কেউ নয়, 
জীবনের আঁহবে তাঁদের স্থান নেই ? যার! প্রাণ দিয়ে, দিল্সে, 
হিন্মং নিয়ে ভার পাঁশে এসে দীড়িয়ে তাকে নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, 
নিঃসন্দিষ্ধ চিত্তে এগিয়ে চলতে সাহায্য করত, হায়, তাদের 
আজ মহারধীর! ভূললেন কেন? কোথা থেকে পাবেন আর 
ভারা আদর্শ জয় করার মত কন্মী দেশের এই সর্বনাশের 
দিনে? 

আঁজ স্বাধীনতার নামে পরাধীন ভারতের সেই চিরস্তন 
শোষণযন্ত্র তাঁর সমত্ত প্যাচটকলসমেত ভারতের বুকের উপর 
জণতানে! হয়েছে এবং সেই ইংরেক্স বুরোক্রেসির কলে তৈরি 
আর শ্বার্থপর্ধ্ধ দেশের বিশ্বাসঘাতী সমন্ত স্ৃত্যকুলকেই ত 
তিনি নিজের ঠাবেদারীতে এবং দেশের খবরদারীতে যথা পূর্ধবং 
বহাল করেছেন । চিরকাল যারা নিজের ক্ষুদ্রতম স্বার্থেও দেশকে 
শত্রু চরণে বলি দিতে লঙ্ছ| পায় নি আজ অকস্মাৎ এক দিনে 
তাঁরা “পৈতে পুড়িয়ে সম্গ্যাসী” হয়ে যাঁবে | যে মুহূর্তে দেশের 
অব চেয়ে বেশী করে দরকার স্বার্থত্যাগী, নির্লোভ, চরিত্রবান 
মানুষের, দেশকে গড়ে তোলার জন্টে, সেই অবস্থায় কাদের 
হাতে সব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? যার! ইংরেক্জ প্রভুকে চির- 
স্থায়ী করার চেষ্টায় দেশের মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচাঁর 
করেছে__মেরেছে, ধরেছে, খুন করেছে, গুলি করেছে, ঘর 
ছালিয়ে দিয়েছে, জেলে পুরেছে, ফাঁসী দিয়েছে, সেই আই-সি- 
এস, সেই পুলিসের হাতে, সেই মিলিটারির হাতে-_-যাদের 
দিয়ে ইংরেজ ভাঁরতবাঁপীর গলায় শিকল পরিয়ে রেখেছিল-_ 
অন্ত দেশে শ্বাধীনত। এলে প্রথমেই যাদের চরম শান্তি দিত। 
দেশদ্রোহিতার অপরাধে শান্তি পাওয়া দূরে থাক, পেল 
তারা আশাতীত পুরস্কার; তারাই আমাদের দগুমুণ্ডের 
কর্ধা হয়ে রইল; আর রইল তাদের বন্ধু কালোবাব্বারী 
মুনাফাখোর পেটযোটা ধনিকের দল-_প্রথম গদিতে বসার 
উত্তেজনার মুখে, যাদের ক্াসী দ্বিতে চেয়েছিলেন 
জবাহরলালজী । 

আত্মস্বার্ধে দেশের সর্বনাশ করতে যাঁরা কোনোদিন 
কুঠিত হয় নি, আজও আত্মস্বার্ণে তার] সে কাজে কখনই কুঠিত 
হবে না। এদের দিয়েই দেশের মঙ্গলসাঁধন, ছূ্নাতি দমন, 
ভগ্র-পতিত দেশের সংগঠন হবে ? যে সরষেতে তৃত, সে সরষে 
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দিয়ে ভুত ছাড়াবে ? শিল্পে, বাণিজো, শাদনে, রাইবাপারে 
ছনাঁতি যাদের স্বার্থে অত্রভেদী হয়ে উঠা; সেই ছু্নাতি- 
পরায়ণরাই হ'ল ছুরতিদ্মনের অভিভাবক 1 এদের দ্বারাই 
জবাহরলালবী দুর্নীতি দূর করবেন? আনব কালোবাঁজার, ঘুষ, 
ঠকামি, জুয়া£ুরিভরা নির্দয় অধগৃপুতা যেতেই পারে ন! 
এর সব পূর্বের থাটিতে বহাল থাকলে--এই পুলি, এই 
আই-সি-এস, এই গণ্েরীরাম বাট্পাড়িয়ার দল। অল্প 
কয়েকজন সজ্দন এদের মধো আছেন এ দেখিয়ে কোন সাস্তুন! 
আমাদের নাই। প্রচুর পরিমাণে সন্জন নির্লোভ স্বার্থত্যাসী 
দেশপ্রেমিক মানুষ এই ছুর্ধ্যোগে আমাদের বড় দরকার তা! 
না হলে শুধু বক্তৃতার তোড়ে এ কাঁয়েমী ছুনাঁতি ভেসে যাবে 
না, যেতে পারে না। শুধু উপদেশে আর গলাবাঞিতে কাজ 
হবে না, হতে পারে না। আর কার উপদেশই বা শুনবে 
লৌকে ? সর্বত্যারী মহাত্মা গান্ধী কেউ নন| লালচে পড়ে 
তার কথাই বড় মেনেছে লে।কে, তা অন্ত কেউ। 

জবাহরলাল আজ জাঁতিকলে পা দিয়েছেন । এই 
বুরোক্রেসির কল এমনি কায়দায় তৈরি যে, “যে যায় লঙ্কায় 
সেই নাকি হয় রাবণ”। তাই ভঙদ্ঘ হচ্ছে মহাত্মা গাঙ্থীর 
মানস পুত্র সিংহশিশু জবাহরলাল আঁ আই-সি-এস-এর 
খাচটাকলে পড়ে তাদের তোষাযোদের অহিফেন প্রভাবে 
পাছে বা তিনি সার্কাসের সিংহ হয়ে দাঁড়ান__ঙাঁর “চির- 
জীবনের বর্ম পাঁছে বিশ্বাত হন, ভারতবাসীর কাছে পাছে 
সত্য ভঙ্গের দায়িক হন, বাস্তব পরিস্থিতির অজুহাতে ভারতের 
গলায় শিকল দিয়ে আবার তাঁকে টেনে নিয়ে ব্রিটিশ- 
রাখালের গোয়ালতুজ্জ না করেন! অতএব সাধু সাবধান ! 
কাগারী, ছ শিয়ার | 

আজ কোথায় জবাহরলালের সেই পণ “শ্রখগভাঁরতের 
পূর্ণ স্বাধীনতা চাই--নইলে কিছুতেই নিরস্ত হব না।” 
যার অন্ত লক্ষলক্ষ লোক সর্বস্ব পণকরে তার পিছনে 
ছুটেছিল। তার নেতৃত্বে অবিচলিত বিশ্বাস নিয়ে ছুটেছিল 
তারা । আজ তাঁদের সেই বিশ্বামের অছি হয়ে তিনি 
জনতার হাতে একি স্বাধীনত| তুলে দিলেন? এর জন্যই 
জ্বীবন পপ করেছিলেন তিনি এবং তাঁর সৈনিকের দল-_ 
করেঙ্ে য়া মরেঙগে? না, কখনই না, এই বুরোক্রেসির 
অধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে জবাঁহরলালের ঝাঁগার তলে ছোটে 
নি তারা। জবাহরলালর! কয়েকজন ইংরেজের কয়েকটা 
উচু আসন দখল করে বসবেন এবং দেশের জনতার উপর 
চির-অত্যাচারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চুটিয়ে রাজত্ব করতে 
থাকবেন এমন কথা ছিল না। তার! কয়েকজন হবেন 
পুববত্যকুলের প্রভু এবং জনতাঁকে রেখে দেবেন সেই 
ভাবেদারকূলের শাসনের তলে এই পরমাস্বাস দিয়েই কি. 
জনতাকে স্বাধীনতা-মুদ্ধে তিনি নামিয়েছিলেন 1 এরই নাম 
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জনগণের স্বাধীনতা? “যথা পূর্বাং তথা পরং "তুমি থে 
তিমিরে, তুমি সে! তিমিরে” এই যদি জনসাধারণের অবস্থা! 
হয় তাহলে তারা কি দিয়ে অন্থভব করবে যে তাঁরা 
গ্বাধীনতা পেয়েছে? তা যদি উপলব্ধি না করে তবে তার] 
স্বাধীন দেশের মানুষের মত ব্যবহার করবে কি ক'রে? 
দেশের সংগঠনে তার] অন্ত্রের সঙ্গে যোগ কি ক'রে দেবে? 
শুধুই গলাবাজির জোরে? 

যে বিশ্বাসে জনত| এত ছুঃখকষ্ট ভোগ করেছে সে 
বিশ্বাস কাগাদীর প্রতি বিশ্বাস, সে বিশ্বাস জনগণের জন্য 
পূর্ণ স্বাধীনতার আশ্বাসে বিশ্বাস। তাদের সে বিশ্বাস 
কানে পরিণত না হলে তাদের শক্তি, তাদের বীর্ধা, 
তাদের অন্তায়ের বিরুঞ্জে অভিযানের ইচ্ছাশক্তি, এক কথায় 
ইংরেজীতে যাকে বলে 40141.” তা! যে চূর্ণ হয়ে যাবে। 
এই জনতার ইচ্ছাশক্তি এবং তাঁগের মূল্যেই না জবাহরলাল- 
জ্ীরা আজ গদিতে বসেছেন? আত্ম ভার অনুগত দেশ- 
প্রেমিকদল তাদের সহকন্মী হতে পারবে না দেশের স্ট্ি- 
কার্যে আনন্দে তারা যোগ দিতে পারবে না_দেবে তারা, 
যারা একদা আত্মস্বার্ধে ব্রিটিশের কবলে দেশকে বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করে সমর্পণ করেছে! হা অদৃ্ 1 যারা বন্দে- 
মাতরম্‌ ধ্বনি শুনে অঙ্জদিন আগেও খেঁকিয়ে তেড়ে এসেছে, 
জাতীয় পতাক!কে প্রতি মুহুর্তে অপমান করেছে এবং 
বিজাতীয় পতাকার তলে গিয়ে পুচ্ছ আন্দোলন করেছে, 
দেশের এই সর্কনাশের অবস্থা, এই চরম ছুনাঁতির অবস্থ! 
নিজ হাতে ঘটিয়ে, নির্লজ্জ আত্মপ্রসাদে যারা মশখ্খল হয়েছে, 
তারাই আজ জাতীয় পতাকার অভিভাবক ! তারাই দেশের 
ছুনীতিদমনের কর্ত! | তাদেরই কপট কণ্ঠে আজ বন্দেমাতরম্‌ 
ধ্বনি, রাঁতের বেলার শব-বাহী মাতালের বিরত “হরি-বোল” 
ধ্বনির মত নিনাঁদিত হচ্ছে] হায় রে দুর্ভাগা দেশ | 

হবে না, কিছুতে হতে পারে না জনগণের স্বাধীনত! 
এই পথে, এই পদ্ধতিতে, যে পদ্ধতি সাত্রাজ্যবাদীদের কলে 
প্রস্তত। এতে জনতার স্বাধীনতা, দেশের সকলের স্বাধীনতা 
আসবে না । এতে অল্প কয়েকজ্রন সকলের উপর বুরোক্রেসির 
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চালে রাজত্ব করার যোগ পাবে মাআজ। এমনি করে জনতার 
বিশ্বাস তাঁঙতে থাকলে বাঁচবে না ভারত। 

কংগ্রেস নায়কদের একটা কথা মনে রাখতে হবে 
থে, কংখ্রেসকে থাকতে হবে সর্কাধিনায়ক হয়ে। সমস্ত 
শাদন তারই নির্দেশে, তারই কর্তৃত্বে পরিচালিত হবে । 
তা না! হয়ে কংগ্রেসের সের1 মাথাগুলি যদি চাকরী নিয়ে গিয়ে 
গদদিতে বসেন তা .হুলে বাকি কংখেস স্বভাবতই তাদের 
পরিচালক না হয়ে, তাদের পরিচারক প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হবে । ব্রিটিশ দি লীগ আর কংগেসের হাঁতে ভারতকে 
ছেড়ে দিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কংগ্রেসের আইন-সঙ্গত 
পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত শাসন-নিয়ন্্রণে। তানা হলে, 
ব্রিটিশ গঠিত শাসন-ব্যবস্থার চক্রে যার] চাকরী নেবে ছুনীতি- 
দমনে, বিপদ-বারণে, তাদের অসহাঁয়তা থেকে রক্ষা করা 
কারও সম্ভব হবে না, এবং দেশ সেই শাসন-ব্যবস্থায় মকর- 
সন্ুল কাল-হ্রদে ডুবে মরবে, অনহায় ভাবে দীঁড়িয়ে তাই 
চোঁথে দেখতে হবে। 

কাগারীর উপর জনতার যে অখণ্ড বিশ্বাস তা ভেঙে 
গেলে শিবাঁ্ধ্য হয়ে পড়বে জনতা; তাঁদের হৃদয় ভেঙে 
গিয়ে হিম্মং ধুলোয় লুটোবে | জনতার প্রীতি ও শক্তিতে 
প্রতিঠিত জবাঁহর এক দিন দেখতে পাঁবেন যেত্ঠার পায়ের 
তলা থেকে মাটি সরে গেছে । কেননা, সেই জনতার শক্তিই 
না তার শঙ্জি? 

হায়! জবাহরলালজী জনতার নায়কত্ব ছেড়ে কেন 
এ চাকরি নিতে গেলেন ? জননায়ক জবাহরলালের 
চাকরি করা মানে কি নিজের ধর্ম ন্ট কর! নয়? নেমে 
আঁঙ্ুন তিনি মেকী স্বাধীনতার তকমা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, 
দুঢ প্রতায়ে জনতার মধ্যে । নেমে আনন তিনি পূর্ণ- 
স্বাধীনতালাভের সংগ্র!মে_পুর্ণ করুন তার পণ। “তখতে? 
বসে নিজকে নিঃসহায় না মনে করে শ্চিনি জনতার ক্ষেত্রে 
নেমে এসে তাঁদের নতুন করে চালনা করুন অভীষ্ট সিদ্ধির 
অভিমুখে । দেখবেন চল্লিশ কোটি হৃদয়ের প্রীতির রসায়নে 
তিনি অ'জও অমিত-বল, অজেয়। 





১১ 


ফবান্কের মুল্যহাগ 


শ্রীকস্তরর্টাদ লালুয়ানী 


আন্তর্জাতিক বাণি্বাক্ষেত্রে মুদ্রার মূল্যহাস গুরত্বপূর্ণ প্রভাব 
বিস্তার করে থাকে । কিছুধিন আগে জ্রাঙ্কের যে যুলাহাঁস 
করা হয়েছে তাতে করে দ্বিতীয় বার কয়েকটি জটিল 
সমস্তার উদ্ভব হয়েছে এবং তাঁর ফলে এই প্রসঙ্গ পিয়ে যথেষ্ট 
আলোচনাও চলেছে। তাই ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্(সের তাৎপর্ধ্যই 
বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু 
বলার আগে মুদ্রার মূলাহ্াস বিষয়ে ছু-এক কথ। বলা 
দরকার । মুদ্রার মূল্য ছুই প্রকার-_অন্তমূল্য এবং বহিমৃপ্য। 
মুদ্রার অন্তমূলা বলতে আমরা টাকার আত্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির 
কথ বুঝি, যেমন--এক ট।ক!র বিনিময়ে আমরা কতটুকু চাল, 
কাপড় বা অগ্থান্ত সামগ্রী নিজের দেশে পেতে পারি। যুগ্রার 
বহিমূ'ল্য বলতে আমরা বুঝি এক টাকার পরিবর্তে আমর] 
কি পরিমাণ সামখ্রী বিদেশ থেকে আনতে পারব। স্বদেশে 
আমরা যে পকল ভ্ত্রবাপামখ্রী কিনি তার বেলায় কোন 
জটিলতার উদ্ভব ছয় না; কারণ টাকার বদলে আমর! সহজেই 
সেগুলো কিনতে পারি। কিন্তু যখনই আমাদের বিদেশী 
পণ্যপ্রব্য কিনতে হয় তখন প্রথমে নিদ্ধিঃ বিনিময়হার 
অন্থপারে টাকাকে রূপান্তরিত করতে হুয় সেই দেশের মুদ্ধায় 
এবং সেই বিদেশী মুদ্রা দিয়ে কিনতে হয় সেই দেশের ভ্্রব্য- 
সামগ্রী। এই ভাবে যে ডলার, লিং বা অগ্ত বিদেশী মুদ্রায় 
টাকার রপাস্তর হয় এবং সেই বিদেশী মুদ্রার রূপান্তর হয় 
বিদেশী দ্রব্যসামগ্রীতে তাতেই যত রকম জটিলতার সৃষ্টি হয়। 
যত দিন বিভিন্ন দেশে ন্বর্ণমান প্রচলিত ছিল এবং বিভিন্ন 
দেশের ভ্রব্যূল্য পরস্প্ন সম্বন্ধমুক্ত ছিল ততদিন কোন 
অন্থবিধাই হয় নি। কারণ স্বর্ণমানের স্বয়ং সামধ্রস্তশীল বিধানে 
বিভিন্ন দেশের আধিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা মোটামুটি বজায় 
থাকত। প্রথম মহাযুদ্ধের পপ স্বর্ণমান ভেঙে পড়ল। তাই 
বিভিন্নদেশের দ্রব্যমূল্যের পারম্পরিক সম্প্ধেরও অবসান 
ঘটল। যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলার জের চলল যুদ্কেরও পর পর্যস্ত। 
এইভাবে অর্থনৈতিক কারণে অথবা ত্রান্তমুদ্রানীতির ফলে 
কোন কোন দেশের ভ্রব্যমূল্য বন্ধিত হ'ল এবং কোন কোন 
দেশের দ্রব্যমূল্য হ'ল আন্কপাঁতিক ভাবে হ্বাঁসপ্রাপ্ত। এতে 
আস্তর্জাতিক বাণিভ্যক্ষেত্্ে প্রবল বিপর্যয় উপস্থিত হ'ল। 
ঘেসব দেশের দ্রবামূল্য কম তারা আন্তর্জাতিক বা্ধারে টিকে 
রইল আর অবস্থাগতিকে যে সব দেশে মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল 
ছুনিয়ার বাঞ্ধারে তাদের ঠাই মেল! মুশকিল হয়ে পড়ল। 
যেমন-_ মনে করা যাক, ১৯১৩ সনে এক টাকার বিনিময়-মূল্য 
ছিল এক শিলিং ছয় পে, তখন পাচ টাকায় ব] সাঁড়ে সাত 


শিলিঙে “ক সংখ্যক ভ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যেত। যুগ্ধের 
ফলে ১৯২০ সনে ভ্ব্যযূল্য হ'ল দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৫ শিলিং। 
টাকা লিং বিনিময়-হারে যদ্দি কোন পার্থক্য না ঘটে ত] 
হলে ১৯২০ সনে দেই “ক' সংখ্যক দ্রবাসামগ্রী কিনতে 
লাগবে দশ টাকা, অর্থাৎ যুস্ধ-ূর্ব মূল্যের দ্বিগুণ । অন্ত 
দেশের সেই দ্রবাসামগ্রীর মূল্যে যদি বিশেষ পরিবর্তন ন! 
হয়ে থাকে তা হলে ইংলগ্ডের পক্ষে ছুনিয়ার বাজারে টিকে 
থাকা কঠিন। এই অবস্থায় ইংলওকে ব্তরব্যযুল্য এমন ভাবে 
কমাতে হবে যাতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সে টিকে থাকতে 
পারে । কিন্ত যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উৎপাদন কার্যে 
সাহাঘ্যকারীদের পারিশ্রমিক এত অপরিব্তনশীল হয়ে উঠল 
যে, খরচ! কমান হয়ে দাড়াল অসন্তব। এ অবস্থায় যদি 
উৎপাদনের খরচাঁই না কমে তা হলে দ্রব্যমূল্য কমান যাবে 
কি করে? অতএব ইংলগুকে যি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
টিকে থাকতে হয় তা হলে ্ালিঙের মৃল্যকে আধাআধি 
কমিয়ে দিতে হবে এবং উপরের হারের নিরলিখিত রূপ 
পরিবপ্তন করতে হবে £_ ত 

১৯১৩ সনে টাক &ালিং বিনিময়হার ১২-১ শিঃ 
৬ পেঃ; ক সংখ্যক দামগ্রীর মূল্য সাড়ে পাত শিঃ বা পাঁচ 
টাক] । 

১৯২০ সনে টাকা ষ্টাপ্িং বিনিময়হার ১২০১ শিঃ 
৬ পে£) ক সংখ্যক দ্রব্যের মূল্য ১৫ শিঃ বা ১০২ টাক]। 

এই অবস্থায় যদি বাজারে টিকে থাকতে হয় তা হ'লে যে 
ভাবেই হোক মূল্য ১৫ শিলিং হতে দেওয়া উচিত হবে না; 
মূল্যকে রাখতে হবে সাড়ে সাত শিলিঙে | ত] হলে যুগধ-পূর্বব 
৫২ টাকার ভ্রব্যপামগ্রী ৫২ টাকাতেই পাওয়া যাবে। কিন্তু 
আগেই বলেছি যেব্রব্যমূল্যহ্বাস কোনমতেই সম্ভবপর নয়) 
অতএব ভ্ব্যমূল্য স্থির রেখে টাকা ্টার্পিং বিনিময়-হারেই 
উপযুক্ত পরিবর্তন করা দরকার | এই পরিবর্তন হবে নিষ্ন- 
লিখিত প্রকার ;_ 

টাক! পিং বিনিময় হার যদি ১২০৩ শিঃ বা ॥০ আনা 
১ শিঃ ৬ পেল হিসাবে বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে ১৫ 
শিঃ-এর ক সংখ্যক দ্রব্য মূলা দাড়াবে টাকার ছিপাবে ৫২ 
টাকা বা যুহব-পর্ব মূল্যেরই সমান । 

অর্থাৎ বিদেশে যুদ্ব-ূর্ব্ব মূল্য বজ্ধায় রাখা সম্ভবপর হচ্ছে 
মুদ্রার মূলাহ্াস করে, বিদেশী মুদ্রার অন্থপাতে দেশের মুদ্রাকে 
সস্তা করে দিয়ে। এই হ'ল মুক্তার বহিমূল্য হ্রাসের 
তাৎপর্য । মুদ্রার বহিমূল্য হাস যদি ঠিকমত কাজ করে, 


শ্রাবণ 


ফ্রাঙ্কের মূলাহাস 


৩৭৫ 


০০০444472 88৬৭: হু টে? 
সিটিতে রি লস ৯ পাপিপাপাাসিপাপ পাস পাস পাপা পপ পশাশিসিশ১সপাসিসিসিপিসিশইপািটি পাপ পা পাখিপাটিপাটিপাতিপাি পট পি পিপি পাতা পিপাসা পাসপাসাসিপিসত 


অর্থাং একে যদি ঠিকমত কার্ধ্যাকরী হতে দেওয়া! হয় তা হুলে 
এতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসামগ্রস্ত ত দূর হবেই, সেই সঙ্গে 
আতস্তর্জাতিক স্থিতিশীলতাও আসতে পারে। কিন্ত বাশুবিক 
পক্ষে তা হয় না । এক দেশের মুদ্রার বহিমূ'ল্য হবাসপ্রাপ্ত হবার 
সঙ্গে সঙ্গে অন্ত দেশগুলেও আপন আপন মুদ্রার বহিষূল্য 
কমিয়ে দিতে আরস্ত করেন। এই প্রতিযোগিতায় যুন্্'হ্রাপের 
যেসব সুবিধা আছে তা উবে যাঁয় এবং ত।র জাঁয়গাঁয় এদে 
পড়ে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, সংরক্ষণমূলক নীতি,ইতাদি। 
১৯২৯-৩৭ সনে পৃথিবীব্যাগী মহাসঙ্কটের আবির্ভ!বে প্রত্যেকটি 
দেশের অর্থনৈতিক ব্যবপ্থায় অনেলখানি অসামগ্বস্ত দেখা 
দিলে। এই অসামঞ্স্তের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্ 
পৃথিবীর প্রায় সব দেশই মুদ্রার মূল্য হাঁস করে। ১৯০১ সনে 
&ালিতের বহিমুল্য হাঁস থেকে এর শ্থচন! হয়। ইংলঙডে এই 
মূলাহ্বাসের পিছনে উদ্দেস্ত ছিল ছুটি | প্রথম, যু্-পূর্ব্ব মূল্য 
বজায় রাখায় পাঁউণ্ডের যে মূল্য স্বপ্ধি হয়েছিল তা দুর করা, 
এবং দ্বিতীয় রপ্তানী বাঁড়ান। পাঁউণ্ডের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় 
১৯২৪ সনের পর থেকে ইংলগের বপ্তানী-বাণিজা কমে খায়; 
ফলে, বিদেশে ইংলগ্ের যে পুপ্জি খাঁটছিল তার কিছু কিছু 
উঠিয়ে আনতে সে বাঁধা হয়! ই্রানেঙের মুলাহসের পরই 
ঘটল ডলারের মুলাহাস ; কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, 
ইংলগের মুদবীর মূলান্বাসের পিছনে যেমন এক বিরাট অর্থ 
নৈতিক প্রয়োজনীয়তা ছিল, মাফিন যুক্তরাষ্্ের মুদ্রার মুূলা- 
হ্বাসের পিছনে তা ছিল নাঁ। তই এদেশের যুগ্রার মূলাহ্াস 
নিছক প্রতিযোগিতামূলক । ইংলগু ও মাঁফিন যুজরাষ্্রের মর 
মূল্যাবনতির ফলে ফ্রান্স এবং স্বর্মমান-প্রতিষিত দেশসমূহের 
মুদ্রার মূল্য আমুপাঁতিকভাবে বেশী হয়ে পড়ল। তাই 
অবশেষে ফ্রাক্দকেও ফ্রাঙ্কের মূলাহী করতে হ'ল। এই 
যে প্রতিযোগিতা মূলক ব্যবস্থা এতে কারও সুবিধা হয় ন। বরং 
সবারই ক্ষতি হয়। কতকটা নিজের নাক কেটে পরের যারা 
ভঙ্গ করার মত। বাজারে যদি একজন দোকানদার সন্তায় 
প্রিনিষ বিক্রি করে তা হলে তার বিক্রয়ের পরিমাণ হবে 
বেলী) কিন্তু সবাই যদি মূলা কমিয়ে দেয় ত) হলে কোন 
বিক্রেতাঁরই কিছুমাত্র সুবিধা! হুবে ন1। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও 
এ ধরণের ব্যাপারই ঘটে । 
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বিভিষ্ন দেশের মুদ্রার বহিমূ'ল্যের মধ্যে অসামন্বভের কে 
বিশ্বব্যাঞী মহাসঙ্কটের পর সারা পৃথিবী জুড়ে যে এক বিরাট 
অনিষ্চয়তা'র উদ্ভব হয় তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হতে পারে 
সেকসগ্ত খিতীয় মহা'সমর শেষ হবার আগেই বিভিন্ন দেশের 
অর্ধনীতিবিশারদগণ সচেষ্ঠ হয়ে উঠলেন । আন্তর্জাতিক 
মুদ্রাভাগার এই চেষ্টার ফল। আন্তর্জাতিক মুড্রাভাগারের 


সদস্তেরা এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, তীর দেশী-বিদেশী 
মুদ্রা-বিনিময়-হাঁরের স্থিতিশীলতা বজাদ্ রাখবেন। এ 
ব্যাপারে যাতে কোন প্রকার প্রতিযোগিতামূলক ব্যাবস্থা 
অবলশ্থিত না হয় খে বিষয়েও তার! মনোযোগী থাকবেন 
বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । তবে যদ্দি কোন দেশের মুদ্রার 
বহিমূ্্য পরিবর্তন একাস্ত আবস্তক হয়ে ওঠে তা! হলে সেদেশ 
মুদ্রাভাগারের পরামর্শ অনুসারে উপযুক্ত বাবস্থা অবলহ্গন 
করবেন । অবশ্থ এ বাঁপারে প্রতোকটি সদন্তদলতুঞ্জ দেশকেই 
কিয়ংপরিমাণ স্বাতন্ত্রা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বুঝাপড়] হয়েছে 
যে, এই স্বাতশ্ত্রোর কোন প্রকার অপব্যবহার করা চলবে 
না যাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যাহত হতে পারে। 
যদি কোন সদস্ত এর বিরোধিতা করেন তা হলে মুর্নীভাগ'র 
যথোপযুক্ত বাবস্থা অবলম্বন করবেন এবং প্রয়োজন হলে সেই 
দেশকে সদণ্তপদ থেকে বরখাপ্ত করবেন। 

জরাঙ্কের মুলাহাস বর্তমান সময়ের মুদ্রা-বিনিময়-হার 
বিষয়ে একটি উ্লেশযোগা ঘটন]। যুদ্ধের অবাবহিত পূর্বে 
পাউন্ডের সঙ্গে জাঙ্ষের বিনিময়-হাঁর ছিল ১ পাঁউও 
১৭৬৭০ ফ্রাঞ্গ। জাম্মীনীর কবল থেকে মুক্তি পাবার পর 
এই বিনিময়-হার হ'ল ১ পাউগু-২০০ আ্শীষ্ক। এই অবস্থাই 
চলন ১৯৪৫ সাঁলের শেষ পর্যান্ত। এই সময় সরকারীভাবে 
ফ্রাঞ্ধের যে মূলা ত্রীস করা হয় তার ফলে দীঁড়াঁল ১ পাউগু » 
৪৮০ ফ্রাঙ্গ। গত জাহুয়ারী মাসে সরকারীভাবে দ্বিতীয় বার 
ফ্রাঙ্জের বহিমূলোর যে পরিবর্জন করা হয়েছে তার ফলে 
বিনিময়-হ।র হয়েছে নিয়লিখিত প্রকার 2 

১ পাউও-৮৬ম ফাক । 
১ ডলার -২১৪৩৯২ ফাঙ্ক। 

স্পেনের ১ পেসেত। - ১০৯৫৮ ফ্রাঙ্ক । 

ফরাসী ১ টাকা-৬৪+৮৩ জান । 

ফ্রাঙ্গ শুধু আরাঙ্কের মূলা হাস করেই ক্ষান্ত হয়নি সেই 
সেই সঙ্গে ফ্রাঙ্কের ক্রয়-বিএ্রুয়ের জন্ভ এক খোল! বাঁজার 
প্রতিঠিত করবার সিদ্ধান্তও জাপন করেছে । প্যারিসের টাকার 
বাজারের অস্ততম অঙ্গ হিসাবে এই নুতন বাজার, কাঁজ করবে 
এবং এই বাঙ্ধারে মুগ্র'র বিশিময়-হার নির্ধারিত হবে চাহিদা 
ও সরবরাহ অন্যায়ী। এই বাজারে মার্কিন ডলার এবং অন্ত 
কয়েকটি মুদ্রা, যাঁদের সহজেই ডলারে রূপাস্তরিভ কর! চলে 
সেগুলোর কেনা-বেচা চলবে দৈনিক বিনিময়-হার অহথসারে । 
অবশ্থ এই বিনিময়-হার নির্ভর করবে চাহিদা ও সরবরাহের 
উপর । অতএব সরকারী বিনিময়-হার থেকে খোল! বাজারের 
এই বিনিময়-হার পৃথক হয়ে পড়বে। ফ্রা্গের রপ্তানীকারিগণ 
তাঁদের রপ্তানী-দ্রব্যের মূল্য ছিসাবে যে সব বিদেশী মুদ্রা পাবেন 
তাঁর অর্ধেক দিতে হুবে সরকারী কর্তৃপক্ষকে সরকারী 
বিনিময়-হার অস্থুসারে--বাঁকি অর্ধেক ভারা খোলা বাত 
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দৈনিক বিনিময়-হার অহুসান্সে বিক্রি করতে পারবেন । 
আমদানীকারিগণ নিদ্দি্ পরিমাণ পণ্যের আমদানীর জ্বন্ত 
প্রয়োজনীয় বিদেশী টাক খোলা বাজারে কিনতে পারবেন। 
এ ছাড়া খোল! বাজারে নিয়লিখিত ব্যাপারগুলিও সম্পন্ন 
হবে £ভ্রমণকারীদের যুদ্রা পরিবর্তন, মূলধন স্ানাত্তর, 
ব্যক্তিগত ভাবে মুদ্রা প্রেরণ ইত্যাদি । 

এই ধরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন কতকটা অপরিহার্ধ্যও হয়ে 
উঠেছিল । যুদ্ধের ফলে ফরাসী দেশের রাজস্ব-ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল 
হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে যুদ্রাস্কীতিতে দেশের অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা বিপর্যান্ত হয়ে যাঁয়। যুগ্্াম্মীতি নিবারণের জন্ত যে 
সব কর ধার্য কর হয় এবং যে-সকল মুগ্রাবিষয়ক ব্যবস্থা গৃহীত 
হয় তাতে অবস্থা আরও জটিল হয়ে ওঠে । এছাড়া দীর্ঘদিন 
স্থায়ী শ্রমিক ধর্মঘট, উৎপাদন হ্রাস, করভার বৃদ্ধি এবং 
পারিশ্রমিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার দরুন ফ্রান্সে উৎপাদন-বিষয়ক 
খরচ অনেক গুণ বেড়ে যাঁয়। এতে ফ্রান্সের পক্ষে বিদেশী 
বাজারে টিকে থাঁক] অসম্ভব হয়ে উঠল। রপ্তানীর পরিমাণ 
বাড়ান ত দূরের কথা, যুদ্ধের আগে ফ্রান্সের রপ্তাশী-বাণিজ্য 
যা ছিল যুদ্ধের পর সেটুকু ফিরে পাওয়ার আশাও ম্ুদূর- 
পরাহত হয়ে উঠল। ফ্রান্স থেকে মুদ্ধের আগে যে সব 
জিনিষ রপ্তানী হ'ত তাদের অধিকাংশই বিলাস-সামগ্রী। 
যুদ্ধোত্তর কালে এদের চাছিদ| অসম্ভবরকম কমে যাওয়ায় 
অন্তান্ত দেশের তুলনায় ফ্রান্সের সঙ্কট হ'ল আরও জটিল । 
তা ছাড়] যুদ্ধের দরুন ফ্রাঙ্গে জীবনযাজী নির্ধাহের খরচ 
অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় বিদেশী ভ্রমণকারীদের সংখ্যাও 
অনেক কমে গেছে। এতেও ফ্রাঙ্সের আঁয়ে যথে& ঘাটতি 
পড়েছে । সর্বোপরি, ফ্রান্সে বিদেশী মুদ্রার চোরাবাজার 
যে ভাবে গড়ে উঠেছিল তাঁতে সরকারী মুদ্রা-বিনিময়-হাঁরের 
গুরুত্ব অনেকখানি কমে যায়। এই সব কারণে ফ্রাঙ্থের 
বহিমূল্য পুনধিবেচন! কর] ফরাসী সরকারের পক্ষে একান্ত 
অপরিহাধ্য হয়ে উঠল। 

এই অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই ফ্রান্স 
উপরি-উক্ত ব্যবস্থা ছুটি গ্রহণ করে। এগুলির উদ্দেস্ট হ'ল 
রপ্তানী বাড়ান, আমদানী কমান এবং এই 'ভাবে দেশে নিয়োগ 
বৃদ্ধি করা এবং ব্যবসায়ক্ষেত্রে যে সব অসামগ্রস্ত দেখা 
দিয়েছিল তা দূর করা । খোলা বাজার প্রতিঠিত করার উদ্দেস্ট 
হ'ল দেশের লুকানো! সোনা এবং বিদেশী টাকাকে আকর্ষণ 
করা এবং এই ভাবে ফ্রাঙ্কের বহিমূ্ল্যকে যথাযথভাবে 
নির্ধারিত করা । অবশ্থ এই সমস্ত উদ্দেন্ট কতখানি সফল 
হবে সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ আঁছে। ম*সিয়ে ূমের কথায়, 
“যত দিন ভ্রাঙ্কের মৃল্যহাস চলতে থাকবে তত দিন ফাটিকা- 
ঘান্েরা আত্মপ্রকাশ করবে বলে মনে হয় না। এই মূল্য 
নিয়তন শুরে,নেমে না জাসা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করে 
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দেখবে ।” এই যুক্তিতে যথেষ্ঠ গুরুত্ব আছে । কারণ আন্বও 
্রা্ষ নূল্যাবনতির সর্বশেষ সুরে এসে পৌছয় নি, ১৯৪৫ 
সনে এর যা মূল্য ছিল ১৯৪৮ সনে তা হয়ে পড়েছে 
তদ্পেক্ষা অনেক কম। ভবিষ্যতে যে এর মূল্য আরও কমবে 
না এ কথা নিশ্চয় করে বল] যায় না। তবে ফরাসী সরকার 
গত জাহুয়ারী মাসে যে স্তরে ক্রাঙ্কের বহিমূল্য বেঁধে দিয়েছেন 
তা বজায় রাখা সন্তব হবে বলেই তারা আশ] করেন এবং 
ভবিষ্যতে খোলা বাজারের সহায়তায় ফ্রাঙ্কের বহিমূ্লয 
পুনরায় গড়ে তোলা এদের উদ্ধেন্ত। 

এই ভাবে ফ্রাঙ্কের ছুইটি বহিমূল্য শির্দারিত হয়েছে__ 
একটি সরকারী এবং অপরটি খোলা বাজারের | এতে বাইরের 
দেশগুলিতে যে প্রতিক্রিয়া দেখ! দেবে তাঁর আশঙ্কায় সবাঁই 
ুশ্টিস্তাগ্স্ত হয়ে উঠেছেন । ফ্রাঙ্কের মূল্যন্থীসের প্রয়োজনীয়তা 
অনেকেই উপলব্ধি করেছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে একটা খোলা 
বান্ধার প্রতিষ্ঠা করার যুক্তি অনেকেই সমর্থন করতে পারেন 
নি। এবিষয়ে আস্তর্জাতিক মুদ্রাকে।য নিম্নলিখিত মতামত 
প্রকাশ করেছেন ;__ ৃ 

“এ বিষয়ে মুদ্রাকো'ষ অবাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করতে চাঁন 
না, বিশেষ করে বর্তমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তা সমীচীন 
নয়। যুদ্রাবিনিময় হার বিষয়ে যদিও মৃত্রাকোষের সিদ্ধান্ত- 
গুলি প্রায় অপরিবর্তশীয় তথাপি ফ্রান্সের অর্থ১নতিক 
অবস্থা দৃষ্টে ভারা যথাঁসভ্তব কাঁধ্যকরী পন্থা নির্দেশের চেষ্টা 
করেছিলেন । কিন্ধু তাঁই বলে মুগ্রাকোষ খোলাবান্তার প্রতিষ্ঠা 
বা রপ্তাশী-বাঁণিজ্যে প্রাপ্ত বিদেপী মুদ্রাকে সে বাজারে চালু 
করার পক্ছে যুজ্ি দিতে পারেন নাঁ। কাঁরণ এতে এক দিকে 
যেমন ফ্রান্সের বাণিক্ষ্যিক স্বার্থ সিদ্ধ হওয়ার আশা নেই 
অন্য দ্রিকে তেমনি মুদ্রাকোষের অগ্ঠান্ঠ সদশ্কদের উপর এর 
প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বলেই মনে হুয়। 

মুদ্রাকোঁষের কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, যে পরিস্থিতির 
উদ্ভব হয়েছে তাতে অন্ত দেশের মুদ্রার বহির্ূল্য যখন 
অপরিত্তিত আছে তখন যে-কোন একটি অঞ্চলের উপর কোনে! 
দেশ প্রতিযোগিতামূলক মূলাহাস চাপিয়ে দিতে পারে। 
যে দেশ এই প্রকার ব্যবস্থ। অবলম্বন করবে সেই দেশ যদি 
বাণিজ্যপ্রধান হয় তাহলে তার বাণিজ্য-ব্যব্ায় বিপর্ধ্যয় 
ঘটবার সম্ভাবনা আছে এবং তাতে করে অন্তান্ত দেশের 
মুদ্রার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অনেকে শঙ্কিত হয়ে উঠবেন ; কারণ 
অন্তত সেই দেশের খোলা বাজারে সেই সব মুদ্রার মূল্য 
স্থির ভাবে না থাকার জন্ত এইরূপ অনিশ্চয়তার স্ট্ি হবে। 

মুক্রাকোষের কর্তৃপক্ষ আরও মনে করেন যে, অক্ান্ত 
দেশেও যদি অনুরূপ বাবস্থ! ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় তা হলে 
মুদ্রা-বিনিময়-হারে এসে পড়বে এক বিরাট অনিশ্চম্ততা ও 
অস্থিরতা এবং এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে এর সতাপ্রেমীতুদ্ধ 
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প্রত্যেক দেশকে ই ছুর্গতি ভোগ করতে হুবে। যদিও ফ্রান্সের 
অবস্থা এখন জাটল হয়ে দাড়িয়েছে তথাপি সহযোগিতা 
ভিতর দিয়ে যদি বিনিময়-হাঁর স্থির করা হয় তা হলে সকল 
দেশের পক্ষে সেটিই হবে সব চেয়ে কল্যাণপ্রদ বাবস্থা । 
্রাঙ্কের মৃলাহ্াসে ইলগ এবং আমেরিকাও গভীর 
অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। ইংলগ্ডে অনেকেই আশঙ্কা 
করেন যে, ফ্রান্সের খোল! বাজারে যদি সন্তায় ঠালিং পাওয়! 
যায় তাহলে বিদেশীয়ের] সেই পালং কিনে নেবে এবং 
তাতে ইংলগের রপ্তানী-বাঁণিজ্য গুরুতরবূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
এতে ইউরোপের পুনর্গঠন-কার্ষোও অস্তরাঁয় উপস্থিত হতে 
পারে । তা ছাঁড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশও নিজ নিগ্ধ দেশের 
মুদ্রার বিনিমর়মূল্য কমাবার জন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতে পারে। 
যদি তাই হয়, এবিষয়ে যদি প্রতিযোগিত] হু হয় তা হলে তা 
আন্তর্জাতিক বাঁণিজ্বোর পক্ষে তো ক্ষতিকর হবেই, সেই সঙ্গে 
আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষের ভবিষাংও তমসাচ্ছন্্ হয়ে উঠবে। 
ফরাসী কতৃপক্ষ অবশ্থ একথা স্বীকার করেছেন যে, উল্লিখিত 
ব্যবস্থা বরাবরের জন্য গ্রহণ করা হয়নি। ফ্রাঞ্চের মূলা স্থির 
অবস্থায় এলেই এই বাবস্থা পরিহ!র কর] হবে। কিন্তু একথা 
মনে রাখতে হবে যে, বর্তমানে আমর] যে পরিস্থিতির ভিতর 
দিয়ে চলেছি তাতে সময়ের গুরুত্ব খুবই বেশী। বর্তমান 
সময়ে যে ব্যবস্থায় কিছুমাত্র অনিশ্চয়তার টি হবে তার ফল 
হবে স্তদূরপ্রসারী এবং ভবিষাৎও তাতে অপিশ্চয়তাপূর্ণ হয়ে 
উঠবে । অবস্থা আস্তর্জাতিক মুদ্রীকোষ বা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 
ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন 
নাই। কিন্তু এক একট দেশযদি এভাবে স্বষেচ্ছাটারমূলক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করতে থাকে তাহলে তাতে আন্তর্জাতিক 
মুন্তাকোষের প্রতিষ্ঠা ক্ষ হবে । 
ফ্রাঙ্কের যৃলাহ্বাসে আমাদের বহির্বাণিজ্বো বিশেষ কোন 
প্রভাব বিস্তার করবে বলে মনে হয় না। কারণ যুদ্ধের 
আগে আমরা ফ্রান্সে রপ্তানী করতাম তুলা, তৈলবীন 
ও কফি এবং সেখান থেকে আমদানী করতাম বিবিধ 
 বিলাস-সামগ্রী। বর্তমানে দেশেই তুল! এবং তৈলবীজের 
প্রয়োক্জনীয়তা এত বেশী যে সম্প্রতি এগুলির রপ্তানীর 
. প্রসঙই ওঠে না। ওদিকে আমরা বিলাস-সামগ্রীর আমদানী 
প্রায় বন্ধকরে দিয়েছি। কারণ যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা 
আমরা নাড়াচাড়া করতে পারি, অবস্ঠ *য়োজনীয় পরব্যাদি 
ক্র করতেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এ অবস্থায় লাগে 
সামত্রী আমদানী কর! চলতে পারে না। তবে ফ্রাঙ্ধের মূল্য- 
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হাসে আমাদেরও ভবিষা সম্বন্ধে সতর্ক হওয়। উচিত। একথা 
সকলেরই জ্বানা আছে যে, যখন পৃথিবীব্যাপী মহাসঙ্কটের পর 
ছুনিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি দেশই নিজ নিজ মুদ্রার বহিষূ্য 
হ্বাস করেছিল, ভারতের টাকার মূল্য তখনও প্রায় যথা পূর্বধংই 
ছিল। প্রায় বলছি এইস্বপ্তে যে, টাকার মূল্য যেটুকু সবাসপ্রাপ্ত 
হয়েছিল তা ালিঙের সঙ্গে এর যোগস্থত্র স্থাপিত হওয়ার 
দরুন। ভারতের জনমত দাবী করেছে ১২ টাকাকে ১ 
শিলিং ৪ পেল্সের সমান করার জন; সে জায়গায় সরকার 
থ্ির করলেন ১ শিলিং ৬ পেল হারে। তারপরে কত 
পরিবর্তনই না হয়েছে |. ডলার ও ফ্রান্কের মৃলাহ্বাস হয়েছে । 
যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পৃথিবীবা:পী একটা বিরাট ওলটপলট 
দেখ| দিয়েছে । কিন্তু আমাদের বিনিময়-হার আজ্বও ঠিক 
আছে। জ্রাঙ্গের স্তায় জাঁমাদের দেশেও মুদ্রাস্মীতির ফলে 
ব্যমূল্য বহুগ্ণণ বেড়েছে, এমতাবস্থায় দেশের শিল্প-প্রদারের 
জন্ত আমাদেরও রপ্তাশী এবং আমাদানী বাণজ্াকে অবহেল! 
করলে চলবে না। তাই বলছি এই পরবর্িত পরিস্থিতি 
অন্থসারে টাকার বহ্মূ'ল্যেরও পণিবন্তন আবশ্ঠটক। অবশ্ঠ 
আমর] এমন কোন পরিবর্তনের কথা বলছি না যাতে আত্ত- 
জাঁতিক পরিস্থিতিতে কোন অন্গুবিধার সরি হয় অথবা আতস্ত- 
তিক মুদ্রাকোষের সম্মান ও প্রতিপত্তির হানি হয়। কিন্তু 
মনে রাঁথ| উচিত যে, আন্তর্জাতিক পরিষ্থিতির কথা বিবেচন! 
করতে গিয়ে আমর] নিজেদের ভবিষ্যংকেও অন্ককাবরাচ্ছ 
করতে পারি নাঁ। তাছাড়া ভারত শিল্পবাণিক্যে আজও 
অনগ্রসর দেশ। এ কারণে আমরা সরকারী সহাস্ৃভূতি 
পাঁবার অধিকারী । এ অবস্থায় বর্তমান পরিস্থিতির দ্িকে 
লক্ষ্য রেখে আমরা টাকার বিনিময় হারকে কিছুতেই ১২. 
১ শিলিঙের বেশী করতে পারি না। সরকারী কর্তৃপক্ষ 
আজও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট। যদি অদূর ভবিষ্যতে এ সঙ্বন্ধে 
উপযুক্জ ব্যবস্থা! অবলম্থিত না হয় তা হলে যুদ্ধের সময় চরম 
স্বার্ঘত্যাগের ভিতর দিয়ে আমরা যে সব বাঞজ্জার বিদেশে গছ 
তুলেছি তা অচিরেই হারাতে হবে| এই ভাবে যদি আমর! 
নিজেদের রপ্তানী-বাণিজ্য নষ্ট করে ফেলি তা হলে বিদেশ 
থেকে পণ্যপ্রব্য আমদানী করবার টকাঁই ব। পাব কোথা 
থেকে? এই্বন্ত আমাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্বন্ধে জাতীয় 
সরকারের অবিলম্বে সচেতন হুওয়| উচিত। শিল্পের অগ্রগতি ' 
এবং অ'মাদের আর্থিক ভবিষাৎ অনেকথানি নির্ভর করছে 
এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া ব| না হওয়ার 
উপর । 





আসল 


নাইলন 
শ্ীকুগ্ুবিহারী পাল 


মনুয়সমাজে বন্তর প্রচলনের ইতিবৃত্ত মঙ্গস্তসভ্যতার ইতিহাসের 
মতই পুরাতন | মহেঞ্জোদরোতে যে কার্পাসবন্ত্র আবিষ্কৃত 
হুইয়াছে তাহা যীশুগৃষ্টের জন্মেরও তিন সহত্র বৎসর পূর্বেকার 
বলিয়া অনুমিত হয়| যদিও প্রাচীন মন্থুযুসমাজ তাঁহাদের বগ্ের 
নিমিত্ত প্রকৃতির অফুরস্ত দানেরই যুখাপেক্ষী ছিল তবুও একথ| 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের বন্ত্রবয়ন-প্রণালী 
কম উন্নত ধরণের ছিল না। বিভিন্ন দেশের প্রাচীনতম 
ইতিহাসের যে সামান্ত অংশ আমাদের কাছে উন্মুক্ত হইয়াছে 
তাহাতে দেখা যাঁয় যে, তদানীত্তন মনুয্গণ তিন প্রকার 
প্রাকৃতিক আশ বা তত্তজাঁতীয় পদার্থসাঁহায্যেই তাঁহাদের 
বস্ত্র সমস্তার সমাধান করিয়াছে-উদ্ভিজ্ষ আশ, তুলা ও প্রাণীজ 
আশ, রেশম ও পশম। ম্যুনপক্ষে তিন সহ্ত্র বৎসর ধরিয়া 
বস্ত্র নিমিত্ত এই তিন প্রকার আ্রাশেরই ব্যবহার চলিয়াছে । 
অবশ্য পরবস্ভাকালে আরও অনেক প্রকার উদ্ভিজ্জ ও প্রাহীজ 
আশের প্রচলন হইয়াছে । উনবিংশ শতাঁকীর শেষভগেই 
সর্বপ্রথম কৃজিম উপায়ে আশ প্রস্তুত করিবার প্রণাঁলী উদ্ভাবিত 
হয়। কৃত্রিম রেশম বা রেয়নই হইল এই শ্রেণীর সর্বপ্রথম 
আশ। তৎপর নানাভাবে ক্রিম আশ প্রস্তত-প্রণালী আবিষ্কৃত 
হইয়াছে এবং বর্তমানকালে বন্ুপ্রকার কৃত্রিম আঁশ জগতের 
বন্ত্রপমন্তার সমাধানকল্পে বিশেষভাবে প্রাধান্থ লাভ 
করিয়াছে । 


ক্ত্রিমভাবে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিবার সময় বৈজ্ঞানিক- 
গণকে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিতে 
হয়-_ তন্মধ্যে প্রত্তত করিবার মূলবন্তগুলি যাহাতে সহজলভ্য 
হয় এবং প্রস্তত-প্রণালী যাহাতে ব্যয়বল না হয়। কৃত্রিম 
উপায়ে প্রস্তুত বন্ত্প্রদানকারী শ্বাশের মধ্যে রেয়ন প্রস্ততে এই 
সমস্ত গুণই কমবেশী রহিয়াছে বটে, কিন্ত আমরা এখানে যে 
নাইলন সম্বন্ধে আলোঁচন] করিব তাঁহার প্রস্ততির মধ্যেও 
উপরোক্ত সুবিধাগুলি বিশেষভাবে বর্তমান রহিয়াছে । কোন 
কোন বিষয়ে নাইলন ক্কত্রিম রেশম অপেক্ষাঁও যে শ্রেষ্ঠ তাহা 
প্রমাণিত হইয়াছে । সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেমন 
ক্কতিম রেশম প্রান্তিক রেশমকে সকল দিক দিয়! অতিক্রম 
করিয়াছে তদ্রপ অদুর ভবিষ্যতে নাইলন ব্যবহারও প্রাকৃতিক 
পশমকে অতিক্রম করিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। 
এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, ক্ৃত্রিম- 
ভাঁবে রেশম তৈয়ারীর প্রধান কথা হইল মা উদ্রিদরাঞজ্যের 
সেলুলোব্ের আপবিক গঠনবিধি পরিবর্তন করা; কিন্ত 
নাইলনের বেলায় এরকম কোন নীতি অঙ্থস্থত হয় না। 


এই প্রকারে কৃত্িম আশ বলিতে নাইলনই হইল সর্বপ্রথম 
আশ যাহা! প্রস্তুত করিতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী মূল পদার্থের সাহায্য 
গ্রহণ করা হইয়া থাকে। নাইলন আবিষ্কারের ইতিহাস 
বিশেষ চমক প্রদ | 

১৯২৭ সন হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ডু পঙ্থদ্য 
নেমুর (00 1)07% 09 70101১01) কোম্পানীর কেরোথার 
€(০81010167) এবং তাঁহার সহকর্মিগণ সরল প্রাকৃতিক 
পদার্থ সাহাযো কি করিয়া জটিল পদার্থের স্থট্টি করা যায় 
তাহার চেষ্ঠা করিতে থাকেন। প্রাকৃতিক পদার্থের গঠনবিধি 
সন্বপ্ধে গবেষণা চালাইয়। কুতকার্ধা হইবার পর তাহার! 
কয়লা, জল ও বায়ুর সংমিশ্রণে জটিল অণু স্গ্টি করিতে প্রয়াস 
পান এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর বায় করিয়া ১৯৩৮ সালের 
অক্টোবর মাসে নাইলন নাঁমে এক প্রকার কৃত্রিম হ্ুতাঁর আঁশ 
তৈয়ারী করেন। নাইলনের ভিতর অঙ্রার, নাইট্রোজেন, 
অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন বিশেষভাবে সঙ্জিত রহিয়াছে । 
১৯৩৯ সনের শেষের দিকে প্রচুর পরিমাণে নাইলন প্রস্তত 
করিবার জন্ত কলকারখানা স্থাপিত হয় এবং ১৯৪০ পনের 
মে মাসে সর্বসাধারণের নিমিত্ত নাইলন মোগ্জা বাজারে 


বাছির হয়। ১৯৪১ সনে ভার্িনিয়ায় আর একটি কল 
স্থাপিত হয়। এস্থানে বংসরে ৮০ লক্ষ পাউও নাইলন স্বৃতা 
প্রস্তুত হইয়া থাকে । ১৯৪১ ও ১৯৪২ সনে বুটেনেও ছুইটি 


কল স্থাপিত হইয়াছে | 

প্রাকৃতিক রেশম, পশম ও চুলের স্থাঁয় নাইলন হইল 
একটি প্রোটিন জাতীয় পদার্থ, যদিও উহাঁদের কোনটির সঙ্গেই 
নাইলনের সাদৃষ্ তত বেশী নয়। এক কথায় বল] যাইতে 
পারে যে, নাইলন হুল প্রকৃতির অহ্থকরণে প্রস্তত প্রোটিন ঘটিত 
এক বিশেষ গুণসম্পন্ন পদার্থ । নাইলন নামটিও প্রয়োগ কর! 
হইয়াছে ব্যাপক অর্থে, যেমন হইয়াছে কাঁচ, প্রাক প্রভৃতির | 
নাইলন নান! আকারে প্রস্তুত কর] হুইয়া থাকে, গুড়ার 
আকারে, দ্রবণ আকারে, হ্থুতার আকারে প্রভৃতি । এই অল্প 
কয়েক বংসরের মধ্যেই প্রায় চারি শত প্রকারের নাইলন 
প্রস্তুত হইয়াছে । 

যদ্দিও অঙ্গার, জল ও বায়ুর সাঁহাঁয্যেই নাইলন প্রস্তত করা 
হয় তথাঁপি ইহার প্রস্তুত প্রণালী বিশেষ ভাবেই জটিল এবং 
বহুপ্রকার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হুইয়া থাকে । জটিল রাসায়নিক 
করিয়াছি এবং যন্ত্রপাতির বিস্তৃত বিবরণ রাসায়নিক এবং নাইলন- 
বিশেষজ্ঞদের এলাকাভূক্ত । এখানে মোটামুটি কি ভাবে জল, 
বাঁঘু এবং অঙ্গারকে নাইলনে রাপাস্তরিত করা হুয় তাহা 


শ্রাবণ 

৯১৩ পিপিপি পাস পাপিপ৮১০পংপাছি পল 
সংক্ষেপে বল! হূতেছে । বাত্মধান্থ নাইটোজেন গ্যাপ ও 
বজলমধ্যস্থ হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়া এমোনিয়! তৈয়ারী কর! 
হয়। অঙ্গার হইতেৎপ্রথমে আলকাতর! এবং ততপর ফেনল 
তৈয়ারী কৰিয়! বায়ুর অক্সিজেন সাহায্যে উহাকে এডিপিক 
এসিডে পরিবর্তন করা হইল। এইবার পূর্ববোঞ্জ এমোনিয়া, 
জলমধ্য্থ হাইড়রোছ্েন এবং এডিপিক এসিড মিলিয়া 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হেক্দামিথিলিন ডাই-এমিন-এ রূপাত্তরিত 
হইল । এই ডাই-এনমন হইতে পাঁওয়| যাঁইবে নাঁইলন-ঘটত 
লবণ এবং তাহা! হইতে উপমুঞ্জ প্রক্রিয়া সাহায্যে নাইলন 
পাওয়া যাইবে। 

নাইলন স্থতার এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে যাহার 
অন্ত বন্ত্র ও নানা প্রকার কাঞ্জের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার 
বিশেষ সুবিধাজনক | ইহার একটি গুণ হইতেছে যে, ইহাতে 
ছাত। ধরে ন। বা ভিজাইলে পচিয়। যাঁয় না । ফলে যুদ্ধকালে 
ত্ীম্মপ্রধান দেশের জঙ্গলে খান্াঁদি রক্ষ/ করিবার নিমিত্ত 
নাইলন বন্ত্র ও জাল ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার স্থিতি- 
স্থাপকত| ও দৃঢ় সংলগ্রধন্মিতার জন্য গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি 
তৈয়ারীর নিমিত্ত ইহা! ব্যবহার সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক । 
পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, একই আয়তন বিশিষ্ট নাইলন 


কম্যুনিজম্‌ কোন্‌ পথে? 


পিপিপি পাপা পাপাসপাপামপাপাসপাসপিসিটাসিল 


৬৭৪ 


মোজা] রেশমের মোক! অপেক্ষা! দীর্ঘ স্থায়ী হয় এবং ব্যবহারও 
বিশেষ আরামদায়ক ও তাপরক্ষক। একমাত্র ডু পন্থ 
কোম্পানীই বৎসরে ৪৫ লক্ষ জোড়া মোজা তৈয়ারী করিয়া 
থাকে । কৃজিম রেশমের বিশেষ অন্বিধা হইল যে, উন 
ভিজ্জাইলে সুতার দৃঢ়তা হ্থাঁস প্রাপ্ত হয়, ফলে বেশী দিন স্থায়ী 
হয় না। কিন্ত নাইলন এ দোষযুক্ত। নাইলনের বিভিন্ন 
বস্ত্র সেলাই দিয়া জোড়া লাগাইবার প্রয়োজন হয় না; 
সামান্য উত্ত!প প্রয়োগ করিলে জোড়ার মুখ আপনা-আপনি 
মিশিয় যায় । তাহা ছাড়] রেশম বা তুলার গ্থায় নাইলন 
সহঙ্ষে অগ্িপ্রত্থলনশীল নহে । যুস্তকালীন কয় বৎসরে নাইলন 
দিয় প্যারাঙটের দড়ি, জাল, সেলাইয়ের স্তা, টুথ ব্রাস, 
চুলের ব্রাস প্রন্থৃতি প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইয়াছে এবং 
এখনও হইতেছে। তবে নাইলন ব্যবহারে কোন কোন বিষিয়ে 
যে অন্থবিধা আছে তাহ! অন্নীকাঁর কর! যায় না, বৈজ্ঞানিকগণ 
অবশ্য এই সমস্ত দোষ মুক্ঞ করিবার জথ যথাসাধ্য চে! 
করিতেছেন। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে বিলাত, 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কৃত্রিম রেশমের যুগ অন্তমিত হইয়া 
নাইলন যুগের সুপ্রভাত নানা] দিক দিয়া ঘোষিত হইয়াছে 
বলিয়াই মনে হুয়। 


সস 


কমুযুনিজ ম্‌ কোন্‌ পথে ? 


শ্রীশিশির মুখোপাধ্যায় 


একটি মাত্র দেশে রাষ্ট্শঞ্জি হস্তগত করেই প্রোরলেটেরিয়েট- 
বৈপ্লবিক যুগের অবসান ঘটেছে। সেবিপ্লব যুলগতভাবে 
মান্সীয় শীতি অহ্স'রে, বিশেষ করে তার গঠনতাস্তিক দিক 
অহ্ুসরণপূর্ববক অসিত হয় নি। এমন কি প্রাথমিক অংশে 
মান্মীয় বৈপ্নবিক পন্থাও অনথস্থত হয় শি) মার্জায় নীতি 
অহ্থসারে যদ্দি প্রোলেটেরিয়েট্‌ বিপ্লব শক্তিসফয় করত তা হলে 
তাঁর সুচন] হওয়া উচিত ছিল ইংলতে, যেখানে মন্ত্রশিল্পের 
অইমারং গড়ে উঠেছে । রুপ-িপ্রব পৃথিবীর ইতিহাসে একটি 
চর্ঘটন! মাত কয়েকটি আকন্মিক ঘটনার সংমিশ্রণেই তা 
সম্ভব হয়েছিল । বন্তত: এ বিপ্লব এঁতিহাসিক ধৈরবাদের 
যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীকে অন্বীকার করে। অভিজ্ঞতার দারা 
নিত ঠঁতিহাসিক প্রসারের নিশ্চিত ফল না হওয়ায় সে 
বিপ্লব জগগ্যাপী কোন অদূর বিপ্লবের ইঙ্গিত দিতে পারে নি। 
পক্ষান্তরে ১৯২১ সন থেকেই অন্তান্ত দেশে সে বিপ্লবের 


বিস্তৃতির পথ রুদ্ধ হয়েছে । 


তখন থেকে রাশিয়াতেও ষে বিপ্লবের ঝোড়ো! হাওয়া 


প্রচ বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল । অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন 
সমস্তার সম্মুখীন হয়েই লেনিন আবিষ্কার করলেন যে মার্স 
এ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নি। মান্সীয় অর্থনৈতিক রচনাবলী 
সবই সমালোচকের দৃর্রিভঙ্দী নিয়ে লেখা । ধনতন্ত্রবাদের 
শরীরব্যবচ্ছেদ নিয়েই ব্যাপৃত ছিলেন মাক্স-__তার উদ্দেহ্য 
ছিল ধনতন্ত্রবাদদের পরম্পরবিরোধিতা সাধারণের সামনে 
প্রকট করা । তিনি ভবিয্মপ্ধামী করেছিলেন-_-সময়ের শ্লোতে 
পরম্পর বিরোধিতার টানাপোড়েনের বিপাকে ধনতন্ত্রবাদের 
বিরাট ইমারং ভেঙে পড়বে, আর সেই ভরনস্তপের মধ্যে থেকে 
জগ্ম নেবে সর্বহয়ী সাম্যবাদ । এতিহালিক গুরুত্বপূর্ণ ভবিষাদ্বানী 
উচ্চারণ তিনি করেছিলেন বটে, কিন্ধু সাম্যবাদী পুনর্গঠনের 
পরিকল্পনা করে যেতে পারেন নি। দ্রব্যাদি নির্মাণের বিভিপ্ন 
শক্তির প্রসারের দ্বারাই তা৷ স্থিরীক্কত হতে পারত । ধনতন্তর- 
বাদের শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্ত করতে পারে কেবলমান্ 
সামগ্রিক বিপ্লব; তার পর ভবিষ্যং আপন] থেকেই তার 
পথ বেছে নেবে। অর্থনীতিবিদ বলে মাঝের ঘা৷ ্বত্িত্ব 


৮৪ 





পাপাসিপা্পা্পিৎ 





সে শুধু সালোচকয়পে | তার বিপুল পরিমাণ রচনার ফোন 
স্থানে সামাজিক পরিকল্পন|। ব! অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে 
ইঙ্গিত নেই। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেকোন পরিকল্পনাই 
“ইউটোপিয়” ছাড়া কিছু নয়_এই ছিল তার মত। *০৬ 
1000001)10 [১01105” প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন যে, 
মালের রচনায় সাম্যবাদী অর্থনীতি সম্বন্ধে একটি কথাও 
লিপিবদ্ধ হয় মি। 

বিপ্লবোতর রাজনীতি সন্বন্ধেও মাক্সের কোন রচনা নেই। 
বুর্জোয়া শাসনের ভিত্তিমূলকে শিখিল করে দেওয়ার জন্ত তিনি 
প্রোলেটেরিয়েট একনায়ত্বের আদর্শের জন্ম দিয়েছেন । তারপর 
কি ঘটবে, কেমন করে বিপ্লবোত্তর সমাজকে গাষ্ত্িক নীতি 
অনুসারে একজিত ও সংঘবদ্ধ করে শাসন করা হবে-_-সে 
প্রশ্নের উত্তর তিনি সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছেন ইতিহাসের 
অজ্ঞান! শক্তির হাতে । নার বিলুপ্ত হয়ে যাবে__এই অলীক 
কথার সুট্ি করে তিশি রাজনীতির মূল কথাটি এড়িয়ে যাবার 
চেষ্টা করেছেন । নূতন সমাঅব্যবস্থায় পারস্পরিক অর্থনৈতিক 
সমস্তা সম্বন্ধে তিনি “এনাফি&” আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন 
করেছেন_-“1701]. 6801) 80007010£ 10 1015 802111, (0 
6৪0) 8000101000 609 10১ 0690” লেনিনের মতে এই 
আদর্শ ব্যর্থ মলোগান মাত্র । ঠ্ালিনের ব্যবস্থায় যার্জীয় নীতিকে 
নিয্ললিখিত ভাবে রূপান্তরিত কর! হয়েছে__“1910) 980] 
800010106 10 1019 8911165, 69 6801) ৪০০07810£ 60 
115 ০1]. যদি মাক্সায় নীতিকে ব্যর্থ স্সোগানমান্ত 
বলা হয়, তাহলে তার রূপাঞ্তরকে, যদিও মোটামুটি তাকে 
একই বিবৃতি বলে মনে হবে, একেবারে অর্থহীন বল! 
চলে না; বন্ততঃ এর অর্থই নতুন সমাজব্যবস্থায় অসাম্য ও 
অসমবন্টনকে শ্বীকার কর|| কাজের মৃল্যনির্ধারণের কোন 
উপযুক্ত মাপকাঠি নেই। যাদের হাতে রাই্রশক্তি তারাই 
কেবলমাত্র সে মুল্য নির্ধারণ করতে পারবে, এবং এখন তার 
ফল কি দাড়িয়েছে সে কথ! সকলেরই জান] আছে। 

রাশিয়ায় বিপ্লবোস্তর রাজনীতিক-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক 
পুনর্গঠন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রনায়কদের ইচ্ছাুসারে করা হুয়েছে। 
তাদের কোন লিখিত ভিত্তি নেই, মাক্সবাদের সঙ্গে সংযোগ 
জতি সামা । সুতরাং এই ব্যবস্থাপ্ধযনকে সাম্যবাদী বা 
সমাজতন্ত্রবাদী বলা অন্তায়। পক্ষান্তরে নতুন সমাজব্যবস্থা 
ফেমন হবে মার্স তার কোন লুম্পষ্ঠ ইঙ্গিত না দেওয়ায় যে- 
কোন ব্যবস্থার ওপরেই খুলীমত লেবেল সেঁটে দেওয়া চলে 
এবং কেউই প্রমাণ করতে পারবে ন1 যে, সোতিয়েট রাষ্্র 
এবং সোভিয়েট অর্থনীতি সাম্যবাদী নয়। জাম্যবাদী সমাজ- 
ব্যবস্থায় আদর্শ ও বান্তবের মধ্যে যে সংঘাত তা কাউকেই 
উৎসাহিত করতে পান্রবে না। এই হৃতাশাব্যপ্তক অভিজ্ঞতা 
আজ আত্ম-জিজ্ঞাঁসার প্রয়োজন স্বীকার করিয়েছে__বিশেষ 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 





করে তাদের, যারা কেবলমাত্র ঘটনা-সংঘাততৃকই প্রগতির ধারা 
বলে মানে না, যারা সেই সংখাতের তাংপর্ধ্য নির্ণয় করতে 
চায় বিচারঙগীলতাকে মাপকাঠি করে। * 

বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক বিল্লব__কোন্টা গ্রহণ 
যোগ্য এখন সে প্রশ্ন অবাস্বর ; এক দিকে বিকৃত অত্যাচারী 
বিলীয়মান ধনতত্ত্রবার্দের কদাকার বাস্তব বূপ-যার ভি্ির 
ওপর দীড়াতে পেরেছে ফাসিষ& স্বেচ্ছাচার, আর অপরপক্ষে 
রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সমতার বেদীতে স্থাপিত 
নতুন আদর্শ_এ ছুয়ের মধ্যে বেছে নেবার প্রশ্ন ওঠে না। স্থির 
চিত্তে ভেবে দেখা উচিত এখন অংমাদের চোঁথ ফেরাতে হবে 
কোন্‌ দিকে? আমর] অঙ্থপ্রাণিত হুব নতুন ব্যবস্থার আদর্শে 
অথব! চলতি সাম্যবাদের অভিনব বাস্তবতায়, যাকে আমর! 
রুশীয় সাম্যবাদ বলি। 

পুর্ধরে সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে এই বেছে নেওয়ার 
সমন্তার সহজ সমাধান ছিল, কিন্ত বিপ্লবোত্তর যুগে স্বাধীন চিন্ত- 
শীল ব্যক্তিমাজজেই যে সমস্তার সম্মুখীন হয়েছেন তার সমাধান 
ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠেছে। কেবলমাত্র প্রচলিত সাম্যবাঁদই 
যে নৈরাস্ঠের স্ঠি করেছে তা নয়, অভিজ্ঞতার ফলে সেই 
আদর্শই সন্দেহের উদ্রেক করেছে । আমাদের বিচারধ্য বিষয় 
এই যে, তেমন আদর্শকে কি অঙ্থুসরণ করা চলে, আশানুরূপ 
ফল ন| পাওয়ায় যে আদর্শের প্রতি সোপানে হ্রোচট' খেতে 
হচ্ছে? ওদিকে বর্তমান সমাজব্যবস্থা ক্রমেই অসহনীয় হয়ে 
উঠেছে ॥ এবং নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা] ও 
তাতৎপধ্য সকলেই আজন্ব মর্থে মর্থ্ে অন্থভব করছেন। এই 
ভাব-সংঘাত আর্ত প্রতি বিপ্লবী চিন্তাশীল মান্রেরই মনে 
আলোড়ন তুলেছে, ফলে সাম্যবাদী আন্দোলনের আজ 
এক সঙ্কটকাল উপস্থিত | 

তবু আন্কও অনেকে আশ! নিয়ে প্রতীক্ষা করছে) 
প্রয়োজনীয়তার অজুহাতে অনেকে রুশীয় রাজনৈতিক চিন্তা 
ও কর্ট্ের নৈরাশ্ুনক বিফলতাকেও মেনে নিচ্ছে, ভাবছে 
অন্তান্ঠ দেশে বিপ্লবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হয় তো সে 
বিফলতাঁর বীজ আর থাকবে না। কিন্তু সেই ভাবী. 
আশাবাদকে টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর হুয় না, যখন দেখতে 
পাওয়! যায় যে, প্রতিক্রিয়াশীলতার দুষিত আবহাওয়ায়” 
বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের সমস্ত সম্ভাবনা । 
সেই থেকে সুরু হয় আত্মর্জিজাস|_ অন্তরের অন্তরতম স্থল 
অুসন্ধান করে দেখার পালা। তার ফলে আমর! প্রত্যক্ষ 
ভাবে সে প্রতেদ দেখতে পাই, বান্তব ও বিচারবুদধিপ্রবণ দৃটি- 
ভঙ্গীর সাহাযো। এক দিকে দেখা যায়, সর্বঞাসী শক্তির 
আশাদীগ্ত বিশ্বাস, অপর দিকে নৃতন সমাজব্যবস্থার 
সমস্তা--যা প্রোলেটেরিয়েট নয় তেমন অংশকে সাম্যবাদী 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এবং স্বভাবত$ই 





পতিতা পিপিপি পাস 


ক 


- সাম্যবাদী দলগুলি স্বেচ্ছায় প্রাক-বৈপ্লধিক সমস্যাপমূহের 


'পাবণ 


চর ৮ সি শট লা শা 


, আন্দোলন হয়ে পড়েছে জি ; সে অংশের কাজ বিশববাদী 


বিপ্লবের পথ প্রশস্ততর কর। নয়, তার আসল উদ্দেষ্ঠ হচ্ছে, 
ঘুতন “পুশ জাতীয় রাই” নিজের স্বা্থপিদ্ি ও সুবিধার জ্বপ্ত যে- 
কোন পগ্থা অবলখন'বা যা কিছু করবে তাতেই অংশীদার 
হওয়া এবং এই জাতীয়-রাষ্ই নিঞ্জেকে সমাজতান্ত্রিক বলে 
বিশ্বের সমক্ষে প্রচার ও দাবি করছে। 

এই সঙ্ধটের প্রথম আসামী হ'ল কয়ুশিষ্ট ইণ্টারনেশন্যাল, 
আগামী বিশ্বধিপ্নবের যগ্ত্ররূপে ব্যবধত হবার জনা যার 
জন্ম হয়েছিল। প্রাকৃ-বৈপ্লধিক ও বিপ্লবে! সামাবাদের 
পমস)াগুলির পারম্পরিক বিরোধিতার ফলে সে প্রতিষ্ঠান 
টুকরে। টুকরো হয়ে তেঙে পড়েছে । শঞ্জি করায়ভ করে 
একমাআ সাম্যবাদীদল রব্রাশিয়ার কম়ুানিষ্টরা আন্তর্জীতিক 
কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে দিকপ!লপর্দপ হয়ে উঠল | অন্যানা দেশের 


সমালোচন। থেকে বিরত হ'ল_যিও সেইসব সমস্যার 
গুরুভারে আরঞ্জও তাদের মন্তি ভারাক্রাণ্ত। প্রাশিয়ার 
কমুনিষ্টরা কেবলমাত্র চল্তি সাম্যবাধ নয়, সাম্যবাদী 
ধিয়োরীর প্রভু বলে নির্জেদের প্রচার করছে। অধৃষ্পূর্ব 
বিপ্লবোত্তর ৮ল্তি শাশনব্বন্থার স্বেচ্ছাপ্রণয়ন রাশিয়ার 
কমুনিষ্টদের মান্জায় বিধিবাবন্থার যথেচ্ছ বাবহারে শঞ্ডি 
দিয়েছে । প্রথম প্রোলেটেপিয়েট বিপ্লবের পর উক্ত শাসশ- 
মন্ত্র প্রতিষটিত হওয়ায় রাষ্্ীয় সুখগ্ুবিধা বিশ্ববিপ্নবের পথে 
বাধার্ধক্ধপ হয়ে দাড়িয়েছে । একটিমাএ অেশের সমাচ- 
তান্ত্রিকতা আতন্তজ্জাতিক সামাবাদের আদর্শ প্রচারে প্রবলতম 
অস্তপ্পায় হয়েছে । 

সোভিয়েট রিপাবলিক বাস্তব পক্ষে একটি জ।তীয়-পরা্র 
যদিও এক নতুন বপ্পণেপ এবং এইজন্যই আন্তজাতিক শঞ্তি 
সঞ্চয়ের ক্ষেে রাশিয়। এসে পড়েছে একেবারে কেএখাথলে। 


জের জা ঘুমা়েছে টাদ 


৭ পানি ৯ ৮০০৯৮ সপাসিশা্পী শি সপ শিট সি সাজি 


টি 


দমন 


শিয়া চিত থেকেই আমরা জ্বানতে টা যে, 
সমাজতন্ত্বাদ ধা সামাবাদ রা্্রিক ধনতত্রবাদের এক ইঞ্চি 
ওপরে উঠত্তে পারে নি। রাশিয়ার সামাবাদী জাতীয়-রাষ্র 
বন্তমান শোচনীয় বিধিব্যবস্থা রক্ষণের কেক্রস্থল হয়ে উঠেছে। 
ছুই ধরণের জাতীয়-পাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধিত] বিদূরণের কোণ 
খোলা পথ নেই । যথা ধশতন্ত্রবাদ ও সমাজতগ্ুব্রান এরখ 
পরম্পরবিরোধী--যিও আব্মকাল রাজনীতিতে পারম্পরিক 
শঞ্জিসজ্বাতে সকল আদর্শ ই রাহুগ্রস্ত হতে বসেছে । আজ এই 
ছই ধরণের জ্াতীয়-রা& পরম্পরবিরোধী ছটি বিভিন্ন শিবিরে 
তাদের শঞ্জিকে কেশ্রীভূত করেছে_-সে বিরোধ বিপ্লব আর 
প্রতিবিপ্রবেধ সঙ্ঘর্ধ নয়, সে বিরোধ আত্মস্থ এবং ম্ুযোগ- 
সুবিধার বিরোধ, স্বার্থের সঙ্থাঁত-_যার ফলে পুধিবীতে আজ 
জলগ্ুলবাপী আর একটি বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন বলে অনেকে আশঙ্ক| 
করছেন । পৃথিবীব্যাপী সভ্যত| ও সংগ্কতির আজ এক মহা- 
সঙ্কট কাল উপস্থিত, এই ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল 
হয়েছে । এ সঞ্ট পার হবার কি কোন পথ নেই? ইতিহাস 
কি সভ্যতার বুকে আর একটি চিতাগ্রি-পেখ!। আ্াকবাপ 
আয়োজন করছে? 

যি এই আসন্ত্র সঞ্কট পার হতে হয় ত! হলে আমাদের 
সামাবাদী আদর্শের ফাকিকে কাটিয়ে উঠতে হবে । মানুষের 
জ্ঞানের উপর, তার শক্তির উপর আমাদের আস্থ। পাথতে 
হবে, মানব-মনের গ্রিশঞ্জিকে স্বীকার করতেই হবে। 
বিপ্লেহ ধোষণ। করতে হুবে কার্ল মাক্সের অধূরদশী ভবিষ্যৎ 
বাণীর বিরুপে নতুন সমাপ্জনষ্টির অগ্র€ুতেরা মনোনিবেশ 
করবেশ সমাজগঠন-বাণস্থার ও সাঁমার্জিক পরিকল্পনার দিকে, 
এবং ভার! যুঞ্সির সঙ্গে পরিকপ্পনাকে, ব্যক্জিপ্বাধীনতার সঙ্গে 
সামাঞ্জিক কল্যাণ ৩ প্রগতিকে মিলিত ও সংযুক্ত করে 
পৃথিবীতে নব যুগ আনয়ন করবেন। 


.পপপাসপস 


মেঘের গুহায় ঘুমায়েছে চাদ 
শ্রীমপুর্বকষ্ণ ভট্টাচাধ্য 


নিজ্ঞনে ঘখনবনে 
বিরামবিহীন নৃত্যের মত আশার শ্বপন যত 
মৌনমাতাল হৃদয়ে আমার করে কোলাহল সত | 
ছিন্ত প্রহরে পথের প্রান্তে তোমারে পড়েছে মণ্জে £ 
পথে প্রেতায়িত দিগ বধূগণ অবগুদ্টিত! রহে, 
খন্তোত-ছাঁওয়! পল্পব দোলে মহল গন্ধ বছে। 
বামহীন মোর অন্তর তলে প্রদীপের সম শুলে 
অনাদিকালের কথা। 


১২ 


মেধের গ্রহায় ঘুমায়েছে চাদ £ ঝর] বকুলেগ ব্যথ! 
এই ডিজে রাতে করিতেছি অনুভব, 

থেমে.গেছে সব পৃথিবীর কলরব ; 

সময় সাগরতীরে 
আমি একা। রাঙা করবীর সম ধীরে 

ছুয়ে পড়ে স্মৃতি তব 
যৌবন বাঁয়ে। তুমি নাই__মিছে অভিনয় অভিনব ] 
কালের যাত্রা অনধিগম্য প্রাণের বিবর্তনে | 


পুউ*- পারি 


পাহাড়িয়! কাহিনী-_ শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র) এস. কে, 
মিত্রএগ্ড ত্রাদাম, ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাভা। দাম দুই 
টাকা। 
নানা দেশের নানা উপকথা বংলা! সাহিতাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, কিন্ত 
আসামের পাহাড়ে পাহাড়ে খাসিয়া, লুমাই, গারো, মিকির, কাছাড়ীদের 
মধো যেসব রূপকথা প্রচলিত আছে ভাহার সন্ধান এতদিন আমরা 
করি নাই। খাসিয়া জৈস্তিয়া পুদাই পৰ্বতের অধিবাসীরা আমাদের 
প্রতিবেশী। এই আদিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতুহল জাগ্রত 
করিতে এ্রনলিনীকুমার ভদ্র যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। ভীহার পুর্ব. 
প্রক।শিত “বিচিত্র মনিপুর" এবং “আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী” সেই 
চেষ্টার দল। 'খান্ব। ও থইবি'র উপাখ্যান “বিচিত্র মণিপুরে" মন্নিখিষ্ট 
হইয়াছে । "পাহাড়ি কাহিনী”তে লেখক আসামের পাঞ্ধতা জাতির 
বিভিন্ন শাখার মধো প্রচলিত সাতটি গল্প সঞ্চয়ন করিয়াছেন । চয়ন 
করিতে তিনি ইংরেজী :পৃশুকের দাহাযা গ্রহণ করিয়/ছেন বটে, এ-সব গল্প 
কিন্তু সম্পূর্ণ অনুবাদ নয়। জৈজ্রিয়া পাহ।ড়ের রাজধানী জোয়াইয়ে 
এবং অন্থান্ট স্থানে আদিবাসী বঞ্ুদের মুখে লেখক এই মব উপাখযানের 
অনেকগুলি শুনিয়াছেন। বাক্তিগতড অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া তিনি 
রচনার মধো সহানুভূতির সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। এই দরদ 
কাহিনীগুলিকে সত্তাই উপভোগা করিয়াঞ্ছে। লোকসাহিতা নৃত্ের একটি 
অঙ্গ । বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত উপকথা গুলির 


তুলনামূলক আলোচনা জাতিসমুহের মধো বিচিত্র সম্প্ধের সন্ধান দেয়। গৌর/মাহন বিদ্যালস্কার; রাধামোহ্‌* 





সপ পপাপপপেপীপপপীপপিপ ০6০ শি তত 


রগ ওপসী- 


রূপের খঙ্বধা বিধাতার দান; কিন্ত মানুষ সেই রূপের 
উৎকধ সাধন করেছ প্রসাধন-বিজ্ঞানের সবতু অনুশীলনে । 
সামান্য রূপের অধিকারিণীরাও দের রূপ শ্রশ্থুটিত করে 
তুলতে পারেন প্রকৃষ্ট প্রদাধশীর- নিয়মিত সন্ধাবহারে। এ 
ব্ষিয়ে ক|লকেমিকোর নির্বাচিত প্রসাধনী সস্তার রূপচধা- 
কারিধীদের বিশেষ সহায়তা করতে পারে। 






ক্যা্টরল 


মার্গে সোপ * রেণুকা পাউডার 
* লাবণি মো ৫ রী 


ডক্টর স্বনীতিকুমার চট্টোপাধায় একটি হন্দর এবং তথাপূর্ণ ভুমিকায়? 
এই নব পার্বত্য আদিবাসীর পরিচয় দিয়াছেন । ভূমিকায় তিনি, 
বলিতেছেন, “এর ভিনটি গল্প (মিকির উপাখ্যান 'হারাটা কুর'র" 
কাছাড়ী উপকথা 'রাজহংস-কুমারী' আর গারো রূপকথা 'সতী-সিংউইল' ) 
পৌরাণিক রাপকথা হিসাবে অতি হুন্দর। এদের বিষয়বস্তু অতি প্রাতীন। 
দেবকন্ার সঙ্গে মানুষের প্রেম ও মিলন, বিচ্ছেদ, রূচিৎ পুনর্নিলন এবং 
এই আশয় নিয়ে উপাখান বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে ।” 

প্রতোকটি উপাখানের উপক্রমণিকায় যে আদিম জাতির মধে। গে 
কাহিনী প্রচলিত গ্রস্কার সেই জাডির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
সেই পরিচয় উপক্রনণিকা গুলিকে মূলাবান করিয়াছে। 

দুইটি মিকির, ছুইটি কাছাড়ী, একটি গারো, একটি খাসিয়া এবং একটি 
পুমাই উপাখ্যান "কাহিনী”র মধো সঞ্চয়িভ হইয়াছে। প্রন্ভোকটি 
আখ্যানের মধোই একটি বিশেষ মনোহারিত্ আছে। রচন।র গুণে এই 
কাহিণী-সপ্তক শিশু এবং বয়ঞ্ধ পাঠক উভয়েরই অনোরপ্রীন করিবে । 

রামরাম বসু, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচাধা, র অচন্দ্র 

বিদ্যাবাগীশ, হবিহরা নন্দনাথ তীর্ঘন্বানী _ দাহিতাসাধক। 
চরিতমালা--৬, ৭,৯। মূলা এক ট|কা। 

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য; রামকমল ভট্টাচার্য্য; জয় 
গোপাল তকা ল্কার; মদনমোহন তকণলক্কার ; 
সেন; 









রা রর এম্‌, জি, পিকচার্সের 


বোসাট প্রোডাকসনের 
প্রিয়তম?” 
0£ 7266 
'এসে আরো কাছে 
কুঞ্জের গুন শোন এ 


জিত চট্রোপাধায় 


0£ 7267 
0০০ চ€৮৫1117% 
১ম ও ২য়এভাগ 


হেমস্ত মুখোপাধায় 
0£ 7268 
স্মবণের এই বালুক1-বেলায় 
তোমার বিরহ (আধুনিক) 


* মজুমদার-স্ামী প্রোডাকসনের 


06 7264 
ও চাদ বদনী 
লিরে কয় 


06 7265 


সুন্দরী লো মাই 
কামর! দোনে। জনে হীয় 


“বশ বছর আচে' 
0986 2721? 


কথাটি বলিস্‌ না বে 


05 7278 
মাঁয়াজাল বুন্ছে মনে 


06 7279 
একি দৌল| লাগে প্রাণে 
হদয় দিয়ে কি পাব না 


চিত্রবাণী লিমিটেডের 
“মহাকাল, 
02280. 
এ জীবনে গ্ুখ যেন 
কে গো আমার এনের 


0 7281 
পরীদের জল্সায় 
আমরা বেদের দল 


এম পি প্রোডাকসনের 
"অনির্বাণ, 
$€ 2553 
কানন দেবী 
ডে ডি না বনে 





৩৮৪ 
ব্রজমোহন মডুমদার। নীলরত্র হালদার সাহিত্য-সাধক- 
চরিতমাঁলা ২, ১৩, ১৭। মূলা দেড় টাকা । 

্রীব্রজেন্ত্রনাথ ধন্যযোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ, ২৪৩1১ আপার 
সারকুলার রোড, কলিকাতা । 

“রাজ। প্রতীপাদিত্য চরিত্রের রচয়িতা রামরাম বনু (১৭৫৭-১৮১৩ ), 
বাঙালী-প্রবন্ঠিত প্রথম বাংল! সংবাদপত্র (১৮১৮ খ্রীঃ) "বাঙ্গাল গেজেটি'র 
প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গ'কিশোর ভ্টাচাধ্য, প্রথম বাংলা অভিধানকার রামচন্দ্র 
বিগ্তাবাগীশ (১৭৮৬-১৮৫৪) এবং স্বাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা হরিহরনন্দনাপ 
তীর্ঘদামী রূপে পরিচিত প্রসিদ্ধ তন্শাস্সজ নন্দকুমার বিছযালক্ক।রের (১৭৬২- 
১৮৩২) চরিত প্রথম গ্রন্থখনিতে আছে। দ্বিতীয় গ্র্থে কৃষ্ণকমল ভর্টাচাযা 
(১৮৪০-১৯৩২ ) প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং ভ্টাহাপের রচিত গ্রপ্তাবলীর 
পরিচয় আছ্ে। ছু-খানি পুম্থকেরই চতুর্থ সংস্বরণ বাহির হইয়াছে। 
নুতন সংস্করণে বন্ধ নৃ্ঘন উপকরণের সন্নিবেশ আছে । সাহিহ্য-সাধক- 
চিরিতমালা কিরাপ জনপ্রিয় হইয়াছে, এত অল্প সময়ের মধে। চ।রিটি 
সংঙ্খরণ প্রকাশেই ত।হা বুঝিতে পারা যায়। 


ঘশৈলেন্দ কষ লাহা 


ূর্াবর্ত শ্রীপশুপতি ভট্টাচাধা। ডি, এম লাইব্রেরী, ৪৯, কণ_ 


ওয়ালিস গ্রীট, কলিকাতা । মূলা ৩১ টাকা 

প্রথমেই একটি মুদলমান চরির লইয়া বইটি আরম্ভ হইয়।ছে দেখিয়া 
আগ্রহের সহিতই পড়িতে আরম্ত করি, কিন্ত অঞ্পদুর অগ্রসর হইয়াই 
নিরাশ হইয়া পড়িতে হয়। মুসলমান-সমীজের পারিবারিক জীবনের 
বাতাবরণ সৃষ্টি করার উপযোগী ভাষা এবং খানিকটা অভিজত] দুই-ই 


প্রবাসী 


ক্ুত্তিন্বাস্ন ল্র্্ি 


১৩৫৫ “ 


থকের আছে, কিন্তু উপগ্ঠাসকে দাড় কর।ইতে হইলে যে মাত্রাজ্ঞানের 
দরকার বর্তমান পুস্তকে সেটির অভাব আছে। একে উপন্যাসের গতি 
ঘটনা বা সংলাপের মধা দিয়া নয়, বর্ণনার মধ্য,দিয়া-_যাহাতে াঁবতই 
একটা ক্লান্তি আসে, এর ওপরঞএবর্ণনাও অযথা! এত দীর্ঘ যে ধৈধ্য রাখা দায় 
হইয়া উঠে। সমস্ত বইথানির মধ্যে মা ছুই জায়গায় 'ইন্টারেষ্ট' একটু 
জমিয়া উঠিয়ছে-_যেখানে কতকগুল! মতবাদ লইয়| বিতর্ক চলিতেছে এবং 
যেখানে কলিকাতার দাঙ্গার কথা! আসিয়াছে * শেষ পধান্ত কিন্তু এই দুই 
ক্ষেত্রেও মাত্রাধিকোর শস্য ধৈষাঢাতি ঘটে । 

প্লটও নিতান্ত দুর্ববল_টানিয়া বুনিয়| মেলানো । মাঝে মাঝে নাটকীয় 
ঝলক আনিবার চেষ্টা আছে_যেমন ধীর! ও শীরার পিতৃগৃহ ভাগের 
অধো: কিন্তু চরিত্রগ্ডাল সুসমগ্তাস হইয়া ফুটিয়া না ওঠীয় এবং উপঘুত 
পরিবেশ সৃষ্টির অভাবে মে চেষ্টা বার্থ হইয়াছে । 

লেখকের উদ্দেশ্ঠ ভাল-__সাঞ্পরদায়িকতাঁর উপরে মানবতাকে প্রতিষ্ঠা 
করিয়। হিন্দুমুনলঘানের মধো সথ্য স্থাপন করা। কিছু উদ্দেগ্ত ভাল 
হইলেও মুসলমান সম্প্রদায়কে চটটাইবার ভয়ে বা অনিচ্ছায় লেখক যে- 
ভাবে চরিত্র তথা ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হিন্দু পাঠকের মনে গীড়া 
দিবে। এক শ্রেণীর লোক এ ব্যাপারট।কে উদারতা বলিয়া কাটাইঠে 
চান, কি্র:এমনও অনেকে আছেন পাহারা মনে করেন এটা হীন মনো 
বৃত্তির পরিচাঁয়ক__কাপুর্ষতীজনিত তোধণ নীতি । 


সি শ্রীবিভূতিভূবণ মুখোপাধ্ায় 
ভারতীয় গণতন্বের প্রস্তীপিত শাসনতন্ত্র _ 
শ্ীদর্গাদাস বহু, পৃ্ঠা ২৩, মূলা ১১ 


গিতর সণ্তকাণ্ড রামায়ণ 


স্বনামধন্য ৬ল্াস্বাঁলনল্ চ্ক্রোঙ্পান্্যাল্স সম্পাদিত 


4৫ 
সুবিখ্যাত কত্তিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকষ্ট 
ও অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল 
ফন্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশবজিত মূলগ্রস্থ অন্থসারে 4৮৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ! 
ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আকা র্ীন ফোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি 
আছে। রডীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিন্রশালা হইতে সংগৃহীত ছবির অঙ্গুলিপি। অন্যান্য 
বহবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্ট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রৰি বর্ষা, নন্দলাল বন্ধু, সারদাচরণ উকীল, 


উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ খুরন্ধর, অসিতকুথার হালদার, 


শৈলেন্ত্র দে প্রভৃতির স্বনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত । 


স্বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, 


জ্যাকেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইস্ডিং মূল্য ১০1, প্যাকিং ও ডাকব্যয় ১২ 
প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে ল্লে আট টাকাতে 
পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নম্বরসহ সত্বর 
আবেদন করুন! এই স্থযোগ সর্বপ্রকার দুম্ূল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না। 


প্রবাসী কার্যযালয়-_১২০২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 
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বর্তমান রাষ্ট্রনীতির 
নিরপেক্ষ আলোচন! 


লুই ফিশারের 


মহাছিে 


লুই ফিশার্র নাম আজম আর কোনো! মহলের কাছেই অপরিচিত নয়, তেমনি অপরিচিত 
নয় তার 21... 07201 0/411270 বইটির নাম । “মহাজিজ্ঞাসা" তারই অনুদিত 
সংস্করণ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্্রনৈতিক তথা সামাগ্িক বিবর্ভন যে গত মহাযুদ্ধের 
সময় থেকে আজ পধাস্ত নানাপ্রকার ত্বাকাবাকা পথে এগিয়ে চলেছে তার ইতিহাস 
জানা প্রয়োজন আজ সকলেরই । কিন্তু বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ এখনও প্রচুরভাবে 
প্রচারিত হয়নি। লুই ফিশার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তা-ই আলোচনা করেছেন বলে 
বর্তমান কালে এ-বইয়ের প্রয্বোজন অপরিহাধ্য । প্রথম পর্ব প্রকাশিত হলো । চার টাকা॥ 















মিনু মাসানির 
নৃতন দৃষ্টিতে সমাজতম্ববীদ-_বারো আনা 


সঞ্জয় ভটাচার্য্যের 
অন্নত দেশ ও সাম্যবাদ-চার আনা 





হরপ্রসাদ শান্সী প্রণীত 


বো দ্ধ ধর্মী 


পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত হরপ্রসাঁদ শাক্দীর অসাধারণ বিদ্যাবন্তা ৪ মলন- 
শীলতার পরিচয় আধুনিক বাঙীলী সমাঙ্ছের কাছে আঙ্জ মার সতুন 
করে দেবার নৈই। বৌদ্ধধশ্থ সন্ধে তীর যে পা্িতাপূর্ণ গবেষণা, 
এতদিন পধ্যস্ত তা প্রাচীন সাময়িক পত্রিকাগুলির পু্গাতেই আবদ্ধ ছিলো। 
সম্প্রতি বৌদ্দধন্ম-সংক্রান্ত ঠার প্রবন্ধ গুলোকে একর সংকলিত করা হচ্ছে 
এই গ্রন্থে। ভারতবর্ষের এতিহোর প্রতি ধার সামান্য মাত্র« অদ্ধা আছে, এ 
গ্রন্থ তার কাছেই যে শুধু অমূল্য সম্পদ খ'লে বিবেচিত হবে তাই নয়, 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে, প্রত্যেকটি পাঠকই এগ্রস্থকে অপরিহাধ্য বলে 
গ্রহণ করবেন। লেখকেন্ আলোকচিত্র এবং স্বাক্ষর সম্বলিত। তিন টাকা ॥ 








পুর্বাশা লিঃ, গি)ছ গণেশ নে কলিকাতা! )৬ 
৩০৯ 


৩৮৬ 


ভক্ত রাপরিদের দর্বাচিত ৭ খসড়া প্রণয়ন ন সমিতি পি শাসন- 
তন্ত্রের খসড়া ইংরেঞীতে প্রণয়ন করিয়া জনমত সংগ্রহের জন্য প্রকাশ 


করিয়াছেন; বর্তমান পৃত্তিকাকে হার সংক্ষিপ্ত ..সক্ষরণ বলীটিলে। 
মোটামুটি শাসনতন রি ইহাতে স্থান পাইর়াছে। 
তবে ইহা এত সংক্ষিপ্ত যে ইংরেজ জানা অভিজ্ঞ পাঠক ইহা পড়িয়া 


তৃপ্ত হইবেন না। মূল ইং ১৪ পৃষ্ঠার পুস্তকের মূলা ১২ এবং : 
-এই সংক্ষিপ্ত ও অস র মূলাও তাহাই নির্ধারিত হওয়ায় 
পাঠক মহলে ইহার : প্রচারের সম্ভাবনা কম, যদিও ইহার বহুল 


প্রচার হা 
ভাষার ভিত্তিতে বঙ্গদেশ _ শ্রীকেশবচন্্র চক্রব্তী। 
প্রাপ্তিস্থান আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা । পৃষ্ঠা ৫২, মূলা ১২। 


ভাষার ভিত্তিতে ভারতের প্রদেশসমূহ পুনর্গঠিত হওয়া উচিত একথা... ল 


মহাত্মা গান্ধী হইতে হুর করিয়। প্র!য় সকল দেশনেতাই স্বীকার করিয়াছেন। 
এরূপ কাধে প্রধান বাধা পুরাতন প্রদেশ-ধিভাগগুলি, যদিও এরূপ বিভাগ- 
বাবস্থ! ইংরেজের শাসন-সৌকঘার্থেই হইয়াছিল । 
স্বীকার করিলেও প্রাদেশিক ভাবা ও উতিহ্তকে অস্বীকার করা চলে না। 
স্বাধীন ভারতে প্রত্যেক রাষ্ট্রে গণপরিষদের খসড়া গঠন আইনে প্রদেশগুলি 
98886 বা রাষ্ট্র বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে ) গুলির ঙ স্ব ভাষায় শিক্ষাদান 
ইত্যাদি হইবে, তরাং আইনের রক্ষাকবচ সত্বেও সংখালখিষ্টদের নানা 
অস্থবিধায় পড়িতে হইবে এবং সংখ্যাগরিষ্টদের সহানুতূতির অভাব থাকিলে 
প্রথমোক্তদের দুর্দশ(র চরম হইবে । বহার ও আনামের বঙ্গভাষাভাষী 
অঞ্চলসমূহের সেই দুর্জিন আর্সিয়াছে। এই সকল অঞ্চল, যথা--মানভূম, 

ধল হম. পুরুলিয়া, সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের অংশবিশেষ, 
কাছাড়' গোয়ালপাড়া, প্রীহটের আদাম প্রদেশস্থ অঞ্চলগুলি ও অন্যান 


পরার ূ 


এ পদপাসিপিসিাসিপাসিলাসিসিপাসিাশি 


সব্বন্ারতীয় জাতীয়ত) 


কৌশলে পাশ 


-্গ 


সপন 


লিউপটপাটিতিলি শািসপাশশিশাাশিপাশাতিপিত 


স্থানের অধিবামিগণ অধিকাং ই বঙ্গভাষাজাবী বালী, কিন্ত নানা কারণে 
আজ উক্ত অঞ্চলসমূহ অপর প্রদেশের অঙ্গীতৃত এবং উহার ফলে অর্থাৎ 
বিহারী ও অসমীয়াদের মন্থীর্ণ প্রাদেশিকতার জন্য নানা ভাবে সেখানকার 
বাডালীরা অপমানিত ও উৎগীড়িত। নুতন করিয়া স্বাধীন ভারতের 
রা প্রণয়ন ও প্রদেশ বা রাষ্্রগঠনের সময় এই ক্রুটি সংশোধনের 
ই প্রয়োজন। সময় খুবই অল্প এবং ইহার মধোই সমস্ত বাঙালী 

স্বাধিকার হুপ্রতিষ্টিত করিতে হইবে । থণ্ডিত বাংলার জীবনমরণ 
সমাধানের উপরে বাং শে নির্ভর করিবে। এই পুস্তিকা 


জাতি 








শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


এশা _ দ্বিতীয় সংস্করণ; শীরাইমোহন সাহা । আীগুর 
২০৪ নং কর্ণওয়ালিন গ্রীট । কলিকাতা । দাম চীর টাকা। 
হা সংকীর্ণ জাতিভেদের মুলে আঘাত করিয়া লিখিত । 


পথে তার অগ্রগতি । প্রেমকে লেখক উচ্চ আসন সি ॥ জাতিভেদ 
মানুষের নিজেদের হবিধার জন্য সষ্ট। কথাট| তিনি মুত্তি ও নানা : 
ঘটনার ঘাত-প্রর্তিধাতের মধা দিয়া দেখাইয়া গেলেও কোথাও 


বিন্দুমাত্র উচ্ছঙ্খলঠিকে প্রশ্রয় দেন নাই বরং প্রাচানপন্থীদের স্গর্নকে 
ঠ1টাইয় গ্রিয়াছেন । নায়কনায়িকাদের জবানীতে এই 
কথাটাই লখর্কু বলিতে চাহিয়াছেন যে, সমাজ যেন মানুষকে মানুষ 
বলিয়াই গ্রহণ কার। পুস্তকের চরিত্রগুলি তিনি এমন ভাবে চিত্রিত 
করিয়াছেন সাহা তাহাদের জীবনের পরিণতির প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই 
পাঠকের মনে ্ট এই প্রশ্থ দেখ! দেয় যে, আমাদের সামাজিক বিধি- 
নিষেধস্টলি সহজ রং স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে কেমন জটিল, করিয় 
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নেতাজীর অনুর ৫ _ 


বাংলার বিখ্যাত ঘ্নৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার কী” মার্কা ঘ্বতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োজন। আজকাল 


বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, 


পরী” ঘৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্ুক 


হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে তেজাল দ্বতের যেরপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত গ্লস্থ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


স্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীযু।: 


ঝা জা1011011100011101001100010111011011001011000100100010011100111100011াাজ 
৪০. 


বট শ্রীস্থভাবচন্ত্র বনু 


শ্রাবণ 


| পুস্তক-পরিচয় 


ণলে। উপগ্থাদখানির স্থানে স্থানে লেখক গুগা অন্তর্টির পরিচয় 
'ঈয়াছেন ॥ $ 
পরিশেষে কয়েকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করিব । যেমন--মায়ার বিধবা 
মাতার আত্মহতা। করিবার শ্রয়ামের দৃগ্ঠট। পরেশকে শ্মতে আনয়ন 
করিতে না পারিয়া হঠাৎ একথানা! বটি দ্বা আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা 
'য ভাবে দেখান হইয়াছে ভাহ। অশেতন লাখিল। উদ্বাহরণণ্বরূপ আমরা 
একটির উল্লেখ করিলাম । আশ। করি ভবিগতে লেখক এদিকে একটু 
দৃষ্টি দিবেন। 
শ্রীবিতিভূষণ গু 
মহাগৃধ্য- কতক । সেব্র পাধালণান। কলিকাতা। 
ছুই টাকা। 
শসবপ্ন দেখি আসমুদ্র হি,চল এ ভারত জুড়ে 
কোটি কে সমুখিভ মহগীতি নধ জীবনের” 
নবজীবন-গপ্পে অধিকাংশ কবি] সমুজ্বল। ভাঙনের গান চারিদি৭ 
হইতে কবির কানে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু তাহাকে শি্াশ করে নাই 
“নৃতন সথষ্ট-বোধনের গান” শু[নথার জন্ত তিনি উতকণ। . 
সৈনিক--এনয় ভাল । পুর্বাশ লমিটেড। পি ১৩ 
' গণেশচন এভেন্া। কলিকাভা। দ্বিতীয় সংস্করণ । দেড় টাকা। 
কবিভাগ্র্থের দ্বিতীয় সংক্থরণ বাগদেশে বড় একটা হয় না। 
এসৈনিকের দ্বিতীয় সংখখরণ ই. জনপ্রিয়তার প্রমাণ। কৰি গীতিকার 
খে প্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছিবে। । গর্তীর ভাষা ও ছনের মধ দিয়া এই 
কব্ভাগুলিতেও গীতিধারা বহিয়া চলিয়াছে। 
নতুন দিন- রয় ভটাচাখ।। পুলাশা লিমিটেড, পি ১৩, 
গণেশচ্র এভেন্তা, কলিকাতা। আট আনা। ৃ 
কবিতগুলির রোমাটিক হুর, মধুর কোমল ভাষা হায় গণ করে। 
যৌবনোওুর- জয় ভট্টাগ্য। পু্ধাশা লিমিটেড, পি ১৩, 
খণেশচন্্ এডেগ্বা, কলিকাতা! আট আনা। 


কবির ভাবনা খ্রচিত্রে ফুটিতে চাহিয়াছে। ভাধায় ও উপো আছে 


কোমল লাবণ্য । ূ রঃ 
প্রেমের ডালি-_গ্রনসিকলাল দে। আবেধবসঙ্গিনী কঝালিয়, 
-এলাটা, হুলী । মুলা ॥*। 


ধশ্মভাবাহিত গান ও কবিতা। অধিকাংশ প্রীণৌরাঙ্গ মন্ব্ধীয়। 
যুদ্ধ তখনও হয় নাই শেষ-্পরভাসচন্্ বলেচাপাধার। 
৩৪ খারিসন রোড, কলিকাতা। মুলা আট আনা। 
কয়েকটি প্যারডি ও কৌতুক-কবিতা। কষ্টৃত ৫ তুক। 
প্রবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


" কলির দধীচী-গ্র্মশচঞ্র চতবর্তী ॥ এ লাইঝরেরী, 

ট, কলিকাতা । মুল্য ১২) 
সিম রা সম্বন্ধে বহু টি বাছির হইয়াছে ও হইবে। 
, ভীহান্ব, অমর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা, বাণী ও কীর্তিকাহিনী 
জ্ঞাত হওয়। প্রত্যেক আবানবৃদ্ধবনিত। দেশবাদীর কর্তবা। সংক্ষেপে 
যাহাতে ভাহার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি ও তাহার প্রধান গুলি, 
তাহার সাধনা ও উপদেশ সম্বপ্ধে জানা ঘায় দেই উদ্দ্তে এই গ্র্ 
লিখিত হইয়াছে । এতস্তিন্ন তদমুষ্িত একটি প্রায়োপবেশন-পার্তীকা ও 
হার পরিম্ন সঙ্গীতাবলী গ্রন্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়াছে। মহাস্তাজীর 
কথেকথানি চিত্র ও মলাটের রডীন চিত্ঞখানি ও উৎকৃষ্ট বোর্ড-বাধাই 


রষ রিয়াছে 
রঃ সৌবর্ধ্যমাধন করিয়াছে। হিরা? নীল 


০৩৮৭ 
দেশের কাজে যার। দিল সব (নাটক )-- 
আীনতীকুমার নাগ | প্রকাশক--জীতীয় গ্রন্থঘর, ৮, শ্যামাচরণ দে 
্র্ট, কলিকাতা । মূলা এক টাকা। ং 

আলো গরন্থখাণি কিশোর-নাটক। ভূতের গল্প এব রোমাঞচকুর 
গোয়েনা-কাহিনী প্লাবিত কিশোর-সাহিতো এই ধরণের বলিষ্ঠ দেশাস্ব 
বোধক কিশোর-নটকের প্রয়োজন খুব বেশী। নাটকের গরঞ্সাংশ 
হর এবং প্রচুর নাটকীয় প্তাবনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু ছুঃখের 
বিষয়-লেখক তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ কয়িতে পারেন নাই। 
দুর্বল ঘটনা বিন্তাসের ও্ঠ চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় 
নাই। নাটকীয় খাত-প্রতিঘাত শট অপেক্ষা বঁনা এবং বশ্তব্য 
বিস্তারের দিকে অতিরিজ্ ঝোক খ।কায় নাটকথানি আশাঘুরূপ রস- 
নিবিড হয় নাই। লেখকের ভামা প্রঞ্রল, কিন্তু নাটকের সংলাপ 
ধাগালো এবং সংক্ষিপ্ত হওয়! উচিত। হ্থজিতকুমার নাগের “মাগে! 
আমার ইচ্ছে করে বনের পথে যেতে” মানখানি চমৎকার । 


শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী 


ধন্মবিজয়ী অশোক-__ ভপ্রবোধন্ত্র মেন । পূর্বাশা 
লিমিটেড, পি ১৩ গণেশচন্্র এভগ্রা, কলিকাতা । মূল্য ৩২ টাকা । 
দেশবিদেশের ধরতিহীসিকশণের এ বিধয়ে &কমতায আছে যে সমগ 
পৃথিবীর মধে। শ্রেঠ নাট, অশোক । কলিঙ্গ মুখে অনুষ্টিত ধ্বংদ-লীলার 
্থান্তিক দষ্ঠ তাহাকে যৌথ! মআটদের দিখিজয়-নীতির পরিবর্তে ধঞ্মধিজয় 
নীতি প্রবন্তিত করিতে প্রণোদিত করে এবং ভিনি হিংসার পরিবস্তে 
'অবিহিংসাঁ" এবং শক্রতার পারবে প্রেম ও মৈত্রীর বানী প্রচারকে জীবনের 
ব্রত বলিয়া গ্রহণ'করেন। এই নৃপতিশ্রেষ্ঠের ধর্মুবিজয়-নীতি একদা] সমগ্র 
ভারতব্ধে এবং ভারতের বাহিরে ইরাণ, আলসীরিয়া, সিরিয়া, মিশর, এশিয়া 
মাইনর প্রহথতি স্থানে প্রচারিত হইয়! সমগ্র এশিয়াথণ্ডের প্রায় অদ্ধোক 
নরনারীকে নব প্রেরণায় উদ্্ধ করিয়। তুলিয়াছিল। বর্ধমান পুস্তকে 
লেখক অশোকের নেই ধন্মবিজয়-নীতির পুগ্থানুপুত্খ ও বিশদ আলোচন। 
করিয়াছেন। অশোকের রাষ্টরনীতিও ছিল ধর্বের উপর প্রতিষ্টিত। 
প্রবোধবাধু বর্তনান পুণগকে তাহার সেই ধরধপ্রতি্ঠরাষ্্নীতির যথার্থ ধরণ 
নির্ণয়ের প্রয়াম গাইয়াছেন এবং ধশ্মবিজয় ও অহিংসানীতি, অহিংসা ও 
রাজনীতি, ধশ্ননীতি, ধশ্মনীতির পরিণাম--এই চারিটি অধ্যায়ে এ বিষয়ের 
বিশদ আলোচনা পাঠকদের ন্মুথে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই গ্র্থ 
প্রণয়নে তাহার প্রধান উপজীব্য হইয়াছে অশোকের শিলালিপিসমূহ। 
লেখকের মতে এগুলি ভীহার আত্মজীবনীপ্ঘরূপ। এগুলির সাহাষে। 
ভিনি দঞট, অশোকের জীবন ও কৃতির নবভাষ্য রচন। ববরিয়াছেন। 
বর্তমান পুস্তকে লেখক যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা 


মেলে বিয়া কলিকাতার ঘরে বই কিনুন 


যে কোনও প্রকারের এবং বিভিন্ন প্রকাশকের নাটক, নতেল, ধ্দত, 
ভ্রমণকাহিনী, বাবসা বাণিজা, চিকিৎন| ও আইনের পু্তকাদি, স্কুল 
কলেজের ও উপস্থারের জস্ত ঘে কোনও ভাষায় দেশীও বিলাতী ভাল ভাল 
পুস্তক আমর! নয কলিকাতার দরে সত্বর সরবরাহ করিয়া থাকি। 
লিধিজে লাইবেরী ও উপহারের অন্ত নানাবিধ নুতন নূতন পুস্তকের সন্ধান 
বিনামূলো দিই । অর্ডারের সহিত মূলোর অর্ধাংশ দিলেই সম পুস্তক 
ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। প্যাকিং মরবয়াহ ও ডাকমাপুল স্বতগ্্। লিখুন : 


পারিসিটি দোসাইটা অব ইত্ডিয়া 


(গারিকেশন এও বুক-সেলিং ডিগাটমেন্ট) 
১৪৬নং আমহাষ্ট দ্ীট। কলিকাতা--৯ 


খাট 


প্রথংজনীয়। প্রচলিত ধারণা এই ৫ থে | কলিঙ্যদ্ধে পর অশোক সদূর্রপে 
সংগ্রামবিমুখ হইয়। উঠিয়/ছিলেন, কিন্ত: লেখক ..অশোকের শিলালিপি 
ইত্যাদি বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তিনি পররাজ্যজয়লি'্! 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'রাজারক্ষামূলক' বা 10, ম1%৭ যুদ্ধের 
বিস্লোধী ছিলেন না। লেখকের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য এই যে, সম্রাট" অণোক 
বাক্তিগত ভাবে বৌদ্ধধশ্নাবলম্বী হইলেও তিনি বৌদ্ধধশ্ম প্রচার করেন 
নাই। সকল ধর্মের, এমনকি বৌদ্ধধপ্মবিরো রী ব্রাঙ্গণাধর্শের প্রতিও 
হার সমান শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি ছিলেন সাল্প্রদায়িকতার উদ্দে। 
সকল ধর্থের শ্রেষ্ট চারিত্রিক নীতিগুলি চুনিয়া চুনিয়া তিনি প্রচার করিয়া 
ছিলেন এক সার্বজনীন ধর্্্য[হ।কে বলা যাইতে পারে 'সব্বধন্সারা 
সুতরাং তার “বৌদ্ধধন্মপ্রচারের কাহিনী নিতান্তই অমূলক 1” 

প্রবোধবাবুর পৃশুকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও রত্রখনি স্বরাপ। শ্ব্স- 
পরিমরের মধ্যে ইহার ঘথার্থ পরিচয় দেওয়। নম্তব নয়। লেখকের ভাবা 


প্রাঞ্জল, বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকৰক । স্থানে স্থানে অশোকের চরিত্রবর্থনায় তিনি. 


আবেগে উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু প্রতিপদে ম'যমের রাশ টানিয়া 
রাখিয়াছেন-_ ভুলিয়৷ যান নাই.ষে, তিনি ইতিহানই লিখিতেছেন, উপন্যাস 
লিখিতে বসেন নাই । পরলোকগত ডাক্তার বেশীমাধব বড়য়ার শুচিস্তিত 


তুমিকাটি এই পুস্তফের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে । ূ. 


প্রবাসী: 


সপসপাসি্াস্টি পটিনিসিিপানি উদ শি শতি্শী লিল শা এত শাসিল 


১৩৫৫, 
আমাদের বাপুজী_ ্ীরীব্রকুমারব ধন বীর বু ্. 
৬ রমানাথ মজুমদার স্বীট, কলিকাত!। : দাম পাঁচ সিকা।. ' 4. 
বইথানি প্রধানত; ছেলেদের উপঙ্থোগী: করিয়া লেখা এবং সেগ্ 
লেখক, বিশেষ যন্ত্রের সহিভ মহাত্মা! গার্ধীর জীবন হইতে এমন সব 
ঘটন। নির্বাচন করিতে হইয়াছে যাহা শিশুমনে সাড়া জাগাইতে দক্ষ 
হয়। বইখানি পড়িলে গক্ীজীর সমগ্র জীবনের চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে 
তাহাদের একটা মোটামুটি পরিচয় হইবে। লেখকের ভাষ। নহজ, সঃল 


এবংগ্া্ধীজীর জীবন-করা। বর্ণনা করিয়াছেন তিনি কথকতার ভঙ্গিতে । 


সময় সময় উচ্ছাসের একটু মানবিক পরিলক্ষিত হইলেও রচনার দখে। 
আগাগোড়া যে আগ্ুরিকতার স্পশ রহিয়াছে তাহা.পুতস্তকথানিকে শিশ্খ 
এবং বয়প্জ সকল শ্রেনীর পাঠকেএ দুখে; পন্োগা করিয়া তুলিয়াছে। 
পুপ্তকের গোড়ায় 'মহাু গর ঘৈ বিশ্বৃত ব্যাখ্যা ৪লথক করিয়াছেন, 
পুস্তকের কাহিনী অংশের তুনীয় ' তাহা একটু গুরণান্তীর হইয়া!ছ। 
এই অংশটুকু বাদ দিলেই ভালো হইত । পুস্তকে গাঁধীজীর বিভিন্ন অবস্থার 
কতকগুলি ছবি দন্িবিষ্ঠ হইয়ছে।; প্রথ্যাত শিল্পী শাআগু বন্েপাধায়ের 
শাক প্রচ্ছদপটটি মনোরম । 


শরনলিনীকুমার ভদ্র 





দেশ-বিদেশের কথা 


- পাটের অনুকল্প 
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাসগ্তপ্ত 

চুকাই এক প্রকার গুগ্সজাতীয় গাছ । উহার কীচ। ছাল 
এত শক্ত থে কিছুতেই উহ! ছেঁড়া যায় না। এই ম্যালভাসী 
বা ক্ষবা-গোত্রীয় গাছের ছালের শ্রাশ বা তত্ধ পাটের চেয়েও 
শক্ত, তাহা] হইতে অধিকতর উচ্ছল। ইওিয়ান জুট মিলস 
এসোসিয়েশনের রিসাচ্চ ইনৃস্টিটিউটের টেষ্ট অনুসারে এই 
রাশ পাটের অক ( ন্ট সাবস্টিটিউট” ) খলিয়| বিবেচিত 
হইতে পারে । 

এই চুকাইকে “মেস্ত)”ও বলা হা থাকে। কেহ কেহ 
ইহাকে “চুকৈর” বলেন। বাংলার কোনও কোনও স্থানে, 
বিশেধতঃ যেদ্িনীপুর এবং চব্বিশ পরগণ] জেলায় সবন্ধী- 
বিক্রেতারা এবং স্থানীয় বীজ বিক্রেতারা ইচ্ছাকে “টক 
ঢাযারস” বলে। গীতকালে কলিকাতার বৈঠকখাঁনা বাঁজার, 
বছবাজার, কলেজ গ্রীট মার্কেট এবং অন্ঠান্ত বাজার গলিতে 
দ্ালের বড়ির আকারের গাঢ় লাল বর্ণের চুকাইয়ের ফলগুলি 
বিক্রয় হইয়া থাকে । 

মাদ্রাজ, মধ্যপ্রপ্েশ, বোগ্াই ও যুক্তপ্রন্দেশের কোন কোন 
স্থানে এবং পঞ্জাবেও এই গাছ জদ্দিয়া থাকে । ইহার কুলগুলি 
দেখিতে ঠিক কার্পাস ফুলের মত। 


চাষের জন্ত মার্চ-এপ্রিলটখাসে ইহার বা বপন ঝর! 


_হুয়। এই গাছ খুব রোদ্রবৃষ্টি সহ করিতে পারে। অতিরিঞ, 


উত্তাপে যখন জমির রস শুকাইয়া যায় তথন ইহার চারাগাছ- 
খলির পাতা কান ও শীণ হইয়া গেলেও প্রথম বারিপাতে 
সব্দীব হুইয়। উঠে। বর্ষায় জমিতে অল দাড়াইয়া গেলেও 
গাছগুলি সহজে নষ্ট হয় না। যে অঞ্চলের জমি পাট চাষের 
অন্থপযুক্ত বলিয়। বিবেচিত সেখানে পাটের অন্থকপ্প হিসাবে 
চুকাই আশ উৎপাদন ভালভাবে হইতে পারে। চুকাই 
গাছ জাগ দিবার পর, পাটের চেয়েও সহজে আশ বাহিপ্, 
হ্য়। € 
চুকাই গাছের কতকগুলি বিশেষত্ব হইতে দেখা যায় উহাং 
পশ্চিম বঙ্গে উচ্চ জমিতে বপন করিবার উপযোগী । পশ্চিম 

বাংলায় পাটের উৎপাদন কম $ ইহা এ প্রদেশের একটি খাটত্তি 

উৎপন্ন ভ্রব্য। মান! পিক হইতে বিবেচনা করিয়] পরী 

সরকারের ক্কষি বিভাগ চুকাই স্বাশ সম্বন্ধে তৎপর হইতে 

£ পারেন। কেক্জীয় সরকারের দৃষ্টিও এই দিকে আরু& হওয়া 

: উচিত । -অসথসদ্ধিংনুগণ খাদিপ্রতিষ্ঠান সোদপুর আশ্রমে চুকাই 

গাছ দেখিতে পাইবেন । ইহার আশ প্রস্ততি কার্ধ্যালর১১৫ নং 

কলেজ স্কোয়ার কলিকাতায় এবং সোদপুরে বিদ্যা 





মুদ্রাকর ও প্রকাশক-_ খীনিবারণচশ্্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রো, কলিকাত। 


